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বর্ষন্থূচী 


৭২তম বর্ষ " 12200 


( ১৩৭৬-মাঘ হইতে ১৩৭৭-পৌষ) 





'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাম্লিবোধত 


সম্পাদক 


বাসী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্ধালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


ধাধিক মূল্য ৭২ প্রতি সংখ্য। ৭০ প. 


বর্ষনুচী-উদ্বোধন 


(মাঘ--১৩৭৬ হইতে পৌষ--১৩৭৭) 


লেখক-লেখিকাগণ ও তাহাদের রচনা 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 
শ্রীজক্ষয়ফুমার রায় 
স্বামী অচিস্ত্যানন 


স্রীঅপূর্বকুমার কু 


শ্রীমরনাথ কুও 

শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ ৮" 
যামী অমৃতত্বানন্দ ৪, 
যামী আদিনাথানন্দ 


শ্রীকানাইলাল সামন্ত *** 
শ্্রীকালিদাস রায় 

প্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডক্টর কুভেংপু 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
প্রীকৌশিকচন্ত্র দাস 
শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 
শ্রীগোপালচন্ত্র সাধু 
ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত 


শ্রীগোরার্টাদ কুও 
সামী চেতনানন্ ৮৪৪ 


বিষয় পৃষ্টা 
সোনার মানুষ ( কবিতা) ৮৮৯: ৫৮৫ 
বিদ্যাসাগর ৮৮ ৬৮৫ 
ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী ১৩৫) ১৮১ 
বহুরূপে (কবিতা) তত ৩১৭ 
এই শরতে ($) ০০৪৬০ 
অন্নং বহু কুরাত 185, এ 
দুই আর এক ৮৮১৩১ 
এস মধু ফাস্ভুন (কবিত| ) ৮০ 
সনাতন ধর্ম ৮৮২৫৯ 
আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ *** ৯ 
শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন ৪৭৩) ৫৪২১ ৬৩৩১ ৬৪৩ 
সহিষুত1 (কবিতা) ০৮৮ ১৮৬ 
রাখালের তীর্থ (এ) ১৪৮৫ 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা ৮ ৩১৮ 
অনিকেতন (কবিত1) ০৮ ৩৭৬ 

( অনুবাদিক।; প্রীমতী নুজাতা। শ্িয়ংবদ |) 
বাজিকরের মেয়ে (এ) ৮৯৪৮৫ 
প্রার্থনা (এ) ৮ ২৭ 
শুভ শুক্রবার" স্মরণে (4) ১৮১৮৭ 
ব্রত (কবিতা ) * ২১ 


তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি 

(কবিতা ) ** (৪৬৯ 
প্রার্থনা নীরবে জাগে (4) *** ৬৬২ 
য় শ্রীরামকৃষ্ণ *** 8২৯ 
নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ *** ১৪৪ 
রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস ৩৬৪, ৪৯১ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১০৬৯২ 


[ ৭২তম বর্ষ 


লেখক-লেখিকা $7 
রীক্ষগন্পাথ প্রামাণিক 
প্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী জয়তী বনু 
প্রীমতী রয়স্তী সিংহ 
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব 

স্বামী জীবানন্দ 


শ্রীমতী জ্োতির্নয়ী দেবী 


ডক্টর ঝরণ! ভট্টাচার্য 
আর্নন্ড টয়েনবী 
শ্রীতামসরঞ্রন রায় 


শ্রীতারকনাথ ঘোষ 
সামী তেজপানন্দ 


শ্্রীদিলীপকুমার রায় 

সামী দীত্যানন্দ 

শ্রীদেবব্রত মজুমদার 
্রীদ্ধারকানাথ জ্যোতিভূষিণ 
শ্রীথিজেন্দ্রলাল নাথ 

সামী ধ্যানানন্দ 
শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 


শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীনরেন্ত্র দেব 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ 
ক্রীনরেশচন্দ্র চক্রবতী 
পদ্দাপ্ী নপিনীবালা দেবী 
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বর্ধসূচীস্্উদ্বোধন ১* 


বিষয় পৃষ্ঠা 

ছুই বিহঙ্গ ( কবিতা ) ২8১ 
শ্রীবামকৃষ৫-বিবেকানন্দ ও নবযুগ. *. ৩০৯ 
শ্যামা মা (কবিতা) ১০ ৬৩৪ 
জননী কুন্তী ৬৩৬) ৬৯৩ 
একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ১৫১২ 
সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষখ ৯৯ ৮৭ 
সামীজী ও তার গুরুভক্কি 1০৮ :৩০৪ 
মায়ের আগমনে (কবিতা ) "৮ ৪৭৫ 
«একৈবাহং জগতাত্র' ৮. ৫৬৫ 
শ্রীত্ীমা সারদাদেবী ১৮ ৬৬৯ 
পুণাগন্কা পৃথিবী "৪৬১ 
প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে ** ৫৫৮ 
বিবেকানন্দ ও বেদাসুদর্শন ৮ ১২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী ঠা ৪৫৫ 
শিলা-মন্দির [ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ] 

(কবিত1) ৮ ৫৬২ 
সামী বিবেকানন্দের যদেশমন্ত্র '" ৩২ 


শ্রীক্_ তাহার আদর্শ ও শিক্ষ] .,. ২২১ ৭৬ 
উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রমা ৮১৮ ৩৫৩ 


মা (কবিতা) ১০৪৮৪ 
দাক্ষিণাতো তীর্থভুমণ ৮.১ ২৪৯ 
শিক্ষাপ্সঙ্গে স্বামী বিবেকাননা ** ২৪৮ 
ধাষি মার্কগেয় ১,৬১৪ 
অস্তিত্বের সীম! *.$ ৪৬ 
ওঙ্কার ৬০১) ৬৫৭ 
ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে 

সংস্কৃতি ** ৫২৫ 
শ্রীরামকৃষ-£ সঙ্গ ৬২১১ ৬৮১ 
বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত (কবিতা ) :"* ৪৮৬ 
পুনর্জন্ম ও মুক্তি হি ৩২৩ 


যারা আমাদের জাগালো (কবিতা) ৫৪৪ 


নমো সুন্দর নিরুপম (কবিতা) ** (৫৭৯ 
(অনুবাদিকা: প্রীমতী হুজাত। প্রিযংবা। ) 


লেখক-লেখিক৷ 
স্বামী নিখিলানন্দ 


শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া 
শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীীপেন আকুলি 

স্বামী পুণঠানন্দ 

্রীপৃরণেন্দু গহরায় 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শ্রীপ্রতাকর মিত্র 
ক্রীপ্রীতীশ মিত্র 
শ্রীকণিভুবণ মৈজ্ঞ 


বনফুল 
প্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


ষামী বীতশোকানন্দ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
স্বামী বৃধানন্দ 


“বৈভব' 
ড্র মতিলাল দাশ 


জরীমধুসৃদন চট্টোপাধ্যায় 


বর্ধসুচী-উদ্বোধন 


স্বামী প্রেমানন্দে রব 


( অন্থযাদক £ হ্বামী চেতনানন্দ ) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত'-মাধুরী 


প্রিয়তম (কবিতা) 
জননী সারদামণি (এ) 
রাজ! মহারাজ--স্মৃতিকথা 


পৃথিবীর হে ঠাকুর ( কৰিতা ) 


স্বামী বিবেকানন্দের 


৭২তম বর্ষ ] 


খ্হী৭ 


২৪৪ 
€৪8৪ 
৬৩২ 
৪৬৪ 


৬৫৩৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -প্রসঙ্গে ২৮ 


স্বামী বিবেকানন্দের 


অনুবাদ-গ্রন্থ £ শিক্ষ।? ৯৩, ১৪০১ ৮৮ 
২৫৪১ ৩১৩১ ৩৭৭) ৪২৫১ ৫০৫, ৫৪৯১ 


৬১৬, ৬৬ঙ 

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্ব ১৯৩ 

*** প্রেমের ঠাকুর (কবিতা ) ১৬৩ 

লীল৷ (কবিতা ) ০৭ ৩১২ 

আর্তের প্রার্থনা (&) ৮৯৯ ৪৮৬ 

নাহং নাহং (কবিতা) ৭৫ 

মনের বাজে খরচ ১২১ 

বিবেকানন্দের যুগবাণী-সমন্বয় ২৩৩ 

বৃদ্ধ ও বিবেকানন্দ ৩৪৫ 

“ত্র কো মোহঃ' ( কবিত। ) ৪৮১ 

“এ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে ৬০৯ 

'ঈশাবাস্মমিদং সর্বম্* (কবিতা ) *** ৬৭৩ 

যুগাবতার শ্রীরামকৃষঃ ২৪২ 

ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি ৪৫৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের 

হাড়ি-ভাঙ্গার রঙঈঈ-কথা ৬৫ 

*** প্রাণপুরুষ  (কবিত1) ৪১৮ 

' প্রতীক্ষা (কবিতা ) ১৩৯ 

রিক্ততায় (এ) ২৫৩ 

প্রার্থন| (এ) ৮ ৩০৩ 

এটি আনন্মময়ী: (কবিতা)  *** ৫১৪ 


[ ৭২তম বর্ষ 


লেখক'লেখিক। ৫ 
ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস সী4. 
শ্রীমতী মৃনুয়ী দত্ত 
যামী রজনাথানন্দ 


শ্রীরমণীকুমার দতগুপ্ত রর 


ডক্টর রম! চৌধুরী 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 
প্রীরাজেন্দ্র শাহ 


শ্রীরাধাশ্ঠাম দাস 


শ্রীরাধেন্ত্রদুন্দর ভক্তিতীর্থ 
রীভস্‌ ক্যালকিনস্‌ 


মৌলভী রেজাউল করীম *** 


ষামী লোকেশ্বরানন্ন 
জি. শঙ্কর কুরুপ 


শ্রীশঙ্কীপ্রসাদ বু 


শ্রীশাস্তণীল দাশ 


ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


শিবদাস 


ব্রচ্ষচারী শ্যামল : 
পরীশ্তামাপ্রসমন দত 


্রীন্তামাপ্রসাদ দাস “*" 


বর্ধপূচী--উদ্বোধন 


গত) ( কবিতা ) ঃগ* 


1/০ 
বিষয় পৃষ্ঠ 
“লোহিতাঙ্গং নমাম্যহুম্‌' ৪১৪ 
জগন্মাতার আরাঁধন। ৫৪৫ 
নব যুগের নৃতন পুণ্যব্রত ১৭৭ 

( অন্বাদিক1: ীণতী সান্বন দাশগুপ্ত ) 
যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী ৬৮৯ 
“তপো ব্রচ্েতি' “৮ ৪৬৮ 
বর্তমান সমস্য ৪৮২ 
সপ্তষি আমার মন ( কবিতা ) ২৭১ 
(জ্নুযাদিক1: ভীমতী হজাত। প্রিয়ংবদ1) 
অবতারবাদ ও নরেন্ত্রনাথের 
ূ মানসিক বিবর্তন ৪৩৬ 
শ্রীরামকৃষ্ণ 5ক্তিপঞ্চকম্‌ ( স্তোত্র ) ৪৬৩ 
বামীজীর স্মৃতি ৪২ 
( অনুবাদক: স্বামী চেতনানন্দ ) 
যামীজীর দেশপ্রেম ৪৭৬ 
শরীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরপ্রান্তে ৮১ 
পূজ।-পুষ্প (কবিতা ) ৯২ 
[ অনুবাদিকঃ জ্ীমতী গুজাত। প্রিয়ংবদ|] 
ভারতে ধর্মমহাসতার প্রস্তুতি সংবাদ 
| ৪৯৭ ৫৫৩ 
অসীম করুণাময় (কবিত1 ). ৪৮ 
তোমার প্রসন্ন আলো (এ) ৪৬৭ 
ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন 
৬২৭১ ৬৭৪ 
বাতা রাসেল ৯৬ 
রবীন্দ্রনাথের 'পতিত।' ৮৯ ২৬৯ 
রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ৩৮১ 
'আকাশ যেখায় সিদ্ধুরে ধরে' ৫১৬ 
“তারকার জন্ম ও মৃত্যু ০৯০ ৫৭৪ 
জোসেফিন ম্যাকূলাউড ৯৮, ১২৫ 
বর্তমান শিক্ষা! ও তাহার প্রতাৰ ৪১৪ 


৩৮৪ 


1৮৩ ব্ধসূচী উদ্বোধন 


লেখক লেখিক! 
ষবামী শন্ধাননা ৬৪৪ 95৬৪ 


শ্্রীপভীশচন্ত্র নাথ 


শ্রীসতীশচন্ত্র রায়চৌধুরী. *** রি 


সেখ সদরউদ্দীন 

স্বামী সন্বৃদ্ধানন্ন 
শ্রীমতী সাস্তবন! দাশগুপ্ত 
শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী 
স্বামী সারদানন্দ 


্্ীদুখরঞ্জন চক্রবর্তা 


শ্্রীদুজয়গোপাল রায় পোদ্দার 
শ্রীমতী সুজাত! প্রিয়ংবদ। 


শ্রীদুধীরকুমার কর 


স্বামী সুত্রানন্দ 


শ্রীসৌবীন্দ্রনাথ মিত্র [০৮ ৪ 


স্বামী হর্ধানন 


শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার 


অন্যান £ 


৭২তষ বর্ম] 

বিষয় [ও পৃ 
আমেরিকায় কালীপৃজ। রা 
পুণাস্মৃতি রি. 


“এবংপ্রভাব1! স। দেবী' লি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ ৫৮২ 
অতীত ভারত-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা_ 
ভবিষ্ততের পথনির্দেশে *** ২০) 
এস মা! জগদ্ধাত্রী (কবিতা) **. ৮৬ 
মায়ের পৃজা (&) রহ 
বর্তমান সমস্যাসমাধানে স্বামী 
বিবেকানন্দ ২৮৯ 
'মোহরাত্রিশ্চ দ্ারুণা' ৪৮৮ 
নির্বাসন! হও, টার 
বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা 
নিংার্থপরতা *** ্ 
প্রাচীন বাঙালীর আহার ও 
পানীয় ৪৬৪ ৫৩৯ 
ভাষার বিচার র্‌ 
আত্মদর্শন (কবিতা) .. রম 
সার্থক বাণী (এ) রি 
নমে! বিবেকানন্দায় ( স্তোত্র ) দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ: (&) রি 
নালান্দ। 8 288 
শ্রীত্রীম! ( কবিত। ) ন 
চিত্তশুদ্ধি ( কবিতা) ভা 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্‌ (ভ্তোত্র ) *** ২৯৩ 
্রীহ্‌র্গ-করাবলম্বস্তোত্রম্‌ রা 
ভারতীয় সমন্গয়ধারা ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ *** ৩০৪ 
স্বামী ব্রন্গানন্দের অপ্রকাশিত 
পত্র ৩৭, ৬২ ২৩০) ২৮৪, 
ষামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত 


পত্রে ৩৯) ৬৩১ ১১৮ ১৭৩? ২৮৬১ 


[4২৩ বর্ধ বর্ধসূচী-_-উদ্বোঁধন 1, 


বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত 
পত্র ৪০) ৬৪১ ২৮৬ 
মী অথগডাননের অপ্রকাশিত পত্র". ৪১ 


বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর 
জন্মোৎসব *** ১৬১ 
আবেদন ১৭৬) 8৩৫১ &৮৮ 
সামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত 
পত্র ২৮৭১ ৩৪২, ৪৩৪ 
বিবেকানন্দ-স্বতিমন্দিরের উদ্বোধন ৫২২. 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *** ৪৮৭ 
দেবী কন্যাকুমারী ***: ৫৮০ 
পরলোকে ভারতরত্ব 
ডক্টর সি. ভি. রামন *** ৬৯৭ 
পরলোকে কবিরঞ্জন 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক *** ৬৯৮ 
কথাপ্রসজে রী ৮. উদ্বোধনের নববর্ষ 
“উদ্বোধনের প্রস্তাৰন।” 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ *** ৫৮ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০১১৪ 
শিব 5০৪ ১১৪ 
ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর  *** ১৭০ 
ধর্ম জু ডা ২২৬ 
ভারতের সংহতি ৮৮০ ২৮২ 
উধ্বগতি ন। অধোগতি ? 8৪ 485 
গীতা- জাতীয় আদর্শের 
আলোকবতিকা *.* ৩৯৪ 
পথ ন! বিপথ ? ০০৩৯৪ 
শীবগ1 টি ৪৫ 
শ্রীশ্রীকালিক৷ ০৯৫৩ 
মানুষ ও তাহার মন ১১৮৫৯ 


শ্রীঙ্ভীম। *** ৬৫ 


1. | বর্ষমূচী-উদ্বেধধন ৭২তয় বর্ধ 1 
বিষয় পৃষ্ঠা 


দিব্যবাণী £ ০০, *** ১১ ৫৭ ১১৩১ ১৬৯) ২২৪) ২৮১১ ৩৩৭) 
৩৯৩, ৪৪৯) ৫৩৭) ৫৯৩) ৬৪৯ 


সমংলোচন।$ -** *** ৪৯) ১০৫) ০৬৪১ ২১৭; ২৭২, ৩২৯১ ৩৮৪) 
৪৪২, ৫৩১১ ৫৮৬) ৬৪১১ ৬৯৯ 


শ্রীরামকৃষ মঠ ও মিশন ৬১১ ১০৭১ ১৬৫১ ২১৮, ২৭৪১ ৩৩২১ ৩৮৭১ 

সংবাদ: 8৪৫১ ৫৩৩) 8৮৯১ ৬৪২১ ৭০১ 

বিবিধ সংবাদ £ ৮০০ ৪ &৬১ ১১১১ ১৬৭১ ২২২১ ২৭৯) ৩৩৫১ ৩৯১) 

8৪৭) ৫৩৫১ ৫৯১ ৬৪৮) ৭০৩ 

চিন্তরষুচী £ ৬৪৪ ৪৪৪ শ্রীশীত্রগণ ৬৪৪ 8৪8৯ 
বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকাননা- 

মন্দির ১৮ &২০ 


বিবেকানন্দ-মন্দিে প্রতিষ্ঠিত মূতি **. ৫২১ 


৮*/৬ গ্রে স্াট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুগ্রী প্রেস হইতে 
শ্রীরামকৃষ্। মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টাগণের পক্ষে 
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত । 





দিব্যবাণী 


ভারত-সাবিত্রী 


মাতাপিতসহজআ্াণি পুত্রদারশত্তানি চ। 
সংসাবেঘমুভূতানি যান্তি যাম্ান্তি চাপরে ॥ ৬০ 
হর্ষস্থানসহআ্রাণি ভয়স্থানশতানি চ। 
দিবসে দিবসে মূটুমাবিশন্তি ন পণ্ডিভমূ ॥ ৬১ 
উধ্ববানবিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মে। 
ধর্মাদর্থম্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৬২ 
ন জাতু কামান্স ভয়ামু লোভান্বর্সং ত্যজেজ্জ।বিতন্যাপি হেতভোঃ | 
নিত্যে। ধর্সঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবে! নিত্যো হেতুরম্য ত্বনিত্যঃ ॥ ৬৩ 
মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, «&ম অঃ 


(জীবনের আতে ভাসি জন্মজন্মাস্তর ক্রমে 
জীদ্গণ আমি এ সংসারে ) 
পাইয়াছে সহত্র সহজ জন মাতা পিতা, 
শত শত পুত্র ও জায়ারে, 
অন্বভব করিয়াছে সঙ্গম্বখ তাহাদের ; 
(.এ জম্মেও ভুপ্রিয়া আবার 
জীবনেরে, ) গেছে কেহ, কেহ বা যাইবে পরে 
জীবননদীর পরপার। ৬০ 


২ উদ্বোধন [4২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


জীবনের পথে কীর্ণ সহজ আনন্দ আর 
শত শত আতঙ্কেরো থান 
স্পর্শে যার প্রতিদিনই হর্যশোকান্বিত হয় 
চিত্ত তার, যে জন অজ্ঞান ; 
জ্ঞানী যারা তাহাদের চিত্তে কিস্ত এসকল 
কখনে৷ ন! পারে প্রবেশিতে | ৬১ 
4 অর্থকাম চাও সবে? যেচাও সে)ধর্মছতে 
অর্থ-কামও পার তো লতিতে! 
কেন তবে করিছ না ধরমের সেবা সবে ?-- 
উচ্চক্ে কছি বারবার 
উধ্বে তুলি ছুই বাহু, অথচ শোনে না কেহ 
সে-কথা আমার ! ৬২ 


ধর্ম নিত্য, অনিত্য এ সুখ-দুঃখ ; (নিত্য তুমি, 
জীবন তোমার ছ-দিনের )-- 
জীব নিত্য, অনিত্য এ দ্েহাদি যা হেতু জীবনের ; 
( অনিত্যের তরে কভু পরিত্যাগ কোরো না নিত্যেরে, ) 
কাম-ভয়-লোভবশে, জীবনেরে! তরে কু 
পরিত্যাগ কোরে] না ধর্মেরে । ৬৩ 


মহবির্ভগবান্‌ ব্যাস: কুত্বেমাং সংহিত্তাং পুর]। 
ক্লোকৈশ্চতুদ্িরধ্মা্ম! পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্‌ ॥ ৫৯ 


ধর্মপ্রাণ মহাঝধি ভগবান ব্যাসদেব 
চারি শ্লোকে রচি এ সংহিতা 
নিজপুত্র শুকদেবে শিখায়েছিলেন, এর 
বুঝায়েছিলেন মর্মকথা ॥ 


[ “ভারত-সাবিত্রী' অর্থে “মহাভাঁরত-সাবিত্রী” হইলেও হহা ভারতেরও প্রাণবাণী 
-সাবিত্রী বা গায়ত্রী, চিরযুগের মহামন্ত্র।_-সঃ ] 


কথা প্রনগ্গে 
উদ্বোধনের নববর্ষ 


সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর ধরিয়া রামকৃষণ- 
বিৰেকানন্ব-জীবনে উপলব্ধ ও যুগোঁপযোগিরূপে 
প্রকট ভারতের সর্বজনীন সনাতন ভাবধারা 
পরিবেশনের কাজে শ্রীভগবানের কৃপায় এবং 
লেখক, পাঠক ও অন্বরাগিগণের সহযোগিতায় 
সমভাবে ব্রতী থাকিয়া উদ্বোধন পত্রিকা 
৭২তম বর্ধে পদার্পণ করিল। নববর্ষের 
যাত্রারত্তে আমরা শ্রীশ্তগবানের আশীর্বাদ এবং 
সুধীবর্গের সহযোগিতা প্রার্থনা করি 

বেদান্ত-তিস্তিক ভারতের এই সনাতন 
আধ্যাত্বিক তাবধারাকে জাতীয় জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষউ করাইতে পার্িলেই 
ভারত বর্তমান যুগের সমাস্যাগুলির সমাধান 
করিয়া সর্ববিষয়ে উন্নত হইবে এবং সমগ্র 
জগৎকেও পথ দেখাইতে পারিবে; পারিবে 
নয়_মানবজাতির ভবিস্তৎসন্বদ্ধে ষচ্ছদৃষ্টি ্ামী 
বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন ভারত উহা 
করিবেই। আধ্যাত্মিক উন্নতি জাগতিক 
উন্নতির পরিপন্থী_-তৎকালীন এই মনোভাবের) 
যাহা বর্তমান সময়ে সারা! জগতেই প্রবলতর 
হইয়াছে তাহার অসারত। দেখাইবার জন্য 
রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং জগৎ- 


কল্যাণের জন্য জীবনে এই উভয়ের মিলনের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রচার_-“এতদিন পর্যন্ত 
তারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং 
পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল বহিরুম্নতি হইয়াছে। 
এক্ষণে এই ছুই শক্তির সম্মিলনের সময় 
আসিয়াছে ।"'আধ্যাত্বিক উন্নতি প্রবল হইলেই 
যে বহিঃ-কার্য বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম 
নাই। ভারতে এই ছুটি একত্রীভুত কন্িতে 
পারিলে আমর! জগতে এক মহান্‌ আদর্শ 
দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস 
এবিষয়ের দৃষটান্তস্থল। তাহার আধ্যাত্মিক 
জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, 
অথচ তাহা অপেক্ষা অধিক কর্মশীলই বা 
কে ছিল 1” 

এই মিলনের কাজে সহায়ত! করাকেই 
স্বামীজী উদ্বোধনের জীবন-ব্রত করিয়। দিয়া 
গিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকার প্রবর্তক স্বামী 
বিবেকানপের লেখা যে প্রস্তাবনা”টি বুকে 
ধরিয়া সগৌরবে উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ১৮৯৯ খুষ্টাব্ৰ, 
১৪ই জানুআরি ), সেটি নিয়ে পুনম 
হইল : 


“উদ্বোধনের প্রস্তাবনা” 


ভারতের প্রাচীন ইতির্ত--এক দেবপ্রতিম 
জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম 
উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা 
অতি গভীর চিদ্তাগীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস 
বলিলে সচরাচর রাজা-রাজড়ার কথা ও 


তাহাদের কাষ-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বার কিয়ং- 
কাল পরিক্ষু তাহাদের সুচেষটা কুচেষ্টায় 
সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায় ; 
তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই 
নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি- 


ঞ "স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কখোপকথম-_উদ্বোধন। ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১-৬২ 


৪ উদ্বোধন 


ক 


বিতাড়িত, সৌনর্যতৃষ্ণাকষটী ও মহান্‌ 
অপ্রতিহতবুদ্ধিঃ নানাভাবপরিচালিত একটি 
অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় 
প্রা্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া 
যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন_ ভারতের 
ধ্মগরন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ 
বৈজ্ঞানিক তন্শ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার 
প্রতিপদবিক্ষেপ, রাঁজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী 
পুত্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ ক্ফুটাকৃততাবে 
দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগ- 
যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাহারা যে রাশীকৃত 
জয়পতাঁকা সংগ্রহ করিয়)ছিলেন, আজ জীর্ণ 
ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের 
জয় ঘোষণ! করিতেছে । 

এই জাতি মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইউরোপ 
বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে 
শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্ঘরূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই 
তাহাদের আদিম নিবাঁস__এখনও জানিবার 
উপায় নাই। 

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারত-বহির্ভূত- 
দেশবিশেষনিবাপী একটি বিরাট জাতি 
নৈসগিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি 
ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু 
বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণাকেশ 
ছিলেন--কতিপয় ইউরোপীয় জাতির ভাষার 
সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই 
সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। 
আধুনিক ভারতবাসী তাহাদের বংশধর কিনা, 
অথবা ভারতের কোন্‌ জাতি কত পরিমাণে 
তাহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল 
প্রশ্নেরও মীমাংসা! সহজ নহে । 

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাঁই। 


[ ৭২তম বর্ধ-_১ম সংখ্যা 


তবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উদ্মীলন 
হইয়াছে, যেখায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট 
হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাহাদের 
বংশ্ধর-_মানসপুত্র_ তাহাদের ভাবরাশির, 
চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, 
পর্বত, সমুদ্র উল্লজ্বঘন করিয়া, দেশকালের 
বাধা যেন তুচ্ছ করিয়! সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত 
অনির্বচনীয় সুত্রে ভারতীয় চিস্তারুধির অন্য 
অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও 
পঁছছিতেছে। » 

হয়তো! আমাদের ভাগে সার্বভৌম পৈতৃক 
সম্পত্তি কিছু অধিক। 

ভূমধাসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর 
দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য- 
বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ 
সর্বাহ সুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃগ্লায়ুপেশীসম্থিত; 
লঘুকায় অথচ অটল-অধাবসায়-সহায়, পাথিব 
সৌন্দর্যসূষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, 
প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য 
প্রাচীন জাতিরা ইহাদিগকে যবন বলিত; 
ইহাদের নিজ নাম- গ্রীক | 

মন্ন্ত-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক 
বার্ষশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত । যে দেশে 
মনুষ্য পাখি বিগ্যায়__-সমাঁজনীতিঃ যুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, ভাক্কর্াদি শিল্পে অগ্রসর 
হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন 
গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের 
কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক 
বাঙ্গালী--আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া! এ যবনগুরু- 
দিগের পদান্ুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় 
সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের যে আলোটুকু 
আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের 
গৃহ উজ্জলিত করিয়! স্পর্ধা অনুভব করিতেছি । 

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন 


মাঘ; ১৩৭৬ ] 


গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী ; এমনকি 
একজন ইংলপ্তীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ণ্যাহা 
কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহ গ্রীকমনের 
সূডি। 

সুদুস্থিত বিভিন্ন-পবতসমূৎ্পন্ন এই ছুই 
মহানধীর মধ্যে মধো সঙ্গম উপস্থিত হয়; 
যখনই এঁ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে 
এক মহ! আধ্যাত্মিক তরঙ্জে উত্তোলিত সভাতা- 
রেখা সুদূরসম্প্রস/রিত | হয়.] এবং মানবমধ্যে 
ভ্রাত্ত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়| 

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শন- 
বিছ্য| গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী 
প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সৃত্রিত করে। 
সিকন্দর শাহের দিথ্বিজয়ের পর এই ছুই মহাঁ- 
জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি- 
নামখ্যাত অধ্যাত্তরল্নরাজি উপপ্লাবিত করে । 
আরবদিগের অভ্যুয়ের সহিত পুনরায় এ 
প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার 
ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক 
সময়ে পুনরায় এ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল 
উপস্থিত 

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । 

ভারতের বাফু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ 
শক্িপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের 
অদম্য কার্ধকারিত1; একের মূলমন্ত্র “ত্যাগ” 
অপরের “ভোগ” ॥ একের সর্বচেষ্টা অস্তমুথী, 
অপরের বহিমুখী; একের প্রায় সবধবিদধা। 
অধ্যাত্ব, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, 
অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক- 
কল্যাণলাতে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে 
ষ্গভূমিতে পরিণত: করিতে প্রাণপণ ; একজন 
নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে 
উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান 
হইয়া! বা দুরবতী জানিয়! যথাসম্ভব এঁহিক সুখ- 


কথাপ্রসঙ্গে 


লাভে সমুদ্যত | 

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অস্তহিত 
হইয়াছেন, কেবল তাহাদের শারীরিক বা 
মানসিক বংশধরের] বর্তমান 

ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত 
মুখোজ্ঘলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী 
আর্ধকুলের গৌরব নহেন। 

কিন্তু ভন্মাচ্ছাদদিত বহ্নির নায় এই আধুনিক 
ভারতবাসীতেও অন্তশিহিত পৈতৃক শক্তি 
বিছ্বমীন। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার 
পুনঃস্ুরণ হইবে । 

্রস্কুরিত হইয়া কি হইবে? 

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের 
আকাশ তরলমোরৃত প্রতিভাত হইবে, ৰা 
পশ্তরক্তে রন্ভিদেবের কীতির পুনরুদ্দীপন 
হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধঃ দেবরের দ্বারা 
সুতোৎ্পন্তি আদি প্রাচীন প্রথ| পুনরায় কি 
ফিরিয়া আসিবে বা! বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার 
সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? 
মন্বর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে 
প্রতিঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য- 
বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোম়ুখী 
প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিছ্বমান 
থাকিবে ?- গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত 
থাকিবে? জাতিভেদে তক্ষ্য সম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট- 
বিচার বঙ্গদেশের ন্বায় থাকিবে, বা মান্্রা- 
জারির ন্যায় কঠোরতর বূপ ধারণ করিবে, 
অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে 
তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন: 
সহবন্ধ মনৃক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি 
দেশের ন্যায় অহুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত 
হইবে বাঁ বঙ্গার্দি দেশের ন্যায় একবরপ- 


১ বৈবাহিক 


ন্ট উদ্বোধন 


মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া 
অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত 
করা! অতীব ছুরূহ। দেশভেদে, এমনকি; 
একই দেশে জাতি- এবং বংশতভেদে আচারের 
ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংদা! আরও ছুরূহতর 
গ্রতীত হইতেছে। 

তবে হইবে কি? 

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও 
ছিল ন।। যাহা! যবনদিগের ছিল, যাহার 
প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন 
ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়! ভূমগ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই । চাই-সেই উদ্ভম 
সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই 
অটল ধর্য, সেই কার্ধকারিতা, সেই একতাবন্ধন, 
সেই উন্নতিতৃষ্ণ ; চাই- সর্বদা-পশ্চান্দ,ফি 
কিঞ্ৎ স্থগিত করিয়! অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত 
দুটি, আর চাই-আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 
সধ্চারকারী রজোগুণ | 

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত 
কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এঁহিক কল্যাণ 
নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্বগুণাপেক্ষ। মহাশক্তি- 
সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্ববিদ্যার তুলনায় 
আর সব “অবিদ্য1” _-সত্য বটে, কিন্তু কয়জন 
এ জগতে সত্বৃগুণ লাভ করে, এ ভারতে 
কয়জন ? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে; 
নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দুরদৃ়্ি কয়- 
জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পাধিব সুখ তুচ্ছ 
বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়; যাহা 
সৌন্র্য- ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত 
বিস্বত হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোকসংখ্যার তুলনায় তাহারা মু্টিমেয়। 
_আর এই মু্িমের লোকের মুক্তির জন 
কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক 
চক্রের নীচে নিম্পিউ হইতে হইবে ? 


'মধ্যে ধাহারা 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


এ পেষণেরই বা কি ফল? 

দেখিতেছ না যে, সত্ৃগুণের ধুয়! ধরিয়া 
ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডূবিয়া গেল। 
যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যান্থরাগের ছলনায় 
নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় 
জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্য- 
তাঁর উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় 
ক্রুরকর্তী তপস্যাদির ভান করিয়া নি্:রতাকেও 
ধর্ম করিয়। তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থাহীন- 
তার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই - কেবল অপরের 
উপর সমস্ত. দোঁষনিক্ষেপ; বিছা কেবল 
কতিপয় পুস্তক-কণঠস্থে, প্রতিভা চ্বিত-চর্বণে 
এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম- 
বীর্তনে-সে দেশ তমোগুণে দিন দিন 
ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণাস্তর চাই? 

অতএব সত্বগুণ এখনও বহুদূর । আমাদের 
পরমহংস-পদবীতে উপস্থিত 
হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে [ হইবার ] 
আঁশ। রাখেন, তাহাদের পক্ষে রজোগুণের 
আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য 
দিয়! না যাইলে কি সত্তে উপনীত হওয়] যায়? 
তোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? 
বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আমিবে? 

অপর দিকে তালপত্রবহ্ির ন্যায় রজোগুণ 
শীঘ্রই নির্বাণোন্ুখ, সত্বের সম্িধান নিত্যবন্তর 
নিকটতম, সত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণ প্রধান 
জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্বগুণপ্রধান 
যেন চিরজীবী ; ইহার সাক্ষী ইতিহাস। 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাৰ ; 
পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত 
হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাতা 
জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং 
নিয়স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া! রজোগুণ- 
প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক 
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কল্যাণ যে সমুৎপারদদিত হইবে না ও বহুধা 
পাঁরলৌকিক কল্যাণের বিদ্ব উপস্থিত হইবে, 
ইহাও নিশ্চিত। 

এই দ্বই শক্তির সন্মিলনের ও মিশ্রণের 
যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনে'র 
জীবনোদ্দেস্ঠ | 

য্ঘপি তয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্- 
তরঙ্গে আমাদের বহুকাঁলাজিত বতুরাজি বা 
ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে 
পড়িয়া ভারতভূমিও এঁহিক ভোগলাভের 
রণভূমিতে আত্মহারা হইয়। যায়; ভয় 
হয়” পাছে অসাধ্য 'অগ্ভৰ এবং মূুলো- 
চ্ছেদকারী বিজাতীয় টঙের অনুকরণ 
করিতে যাইয়া আমরা “ইতোনফীত্ততো ভ্রউঃ, 
হইয়া! যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদ1 সন্যুখে 
রাখিতে হইবে, যাহাতে আসাধারণ সকলে 
তাহাদের পিতৃধন সর্ধদাঁ জানিতে ও দেখিতে 
পারে, তাহার প্রযত্ব করিতে হইবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে নিভীক হইয়। সর্বহ্ধার উন্মুক্ত করিতে 
হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, 
আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা ছুর্বল 
দোষযুক্ত, তাহ! মরণশীল-_তাহা৷ লইয়াই বা 
কি হইবে? যাহা বীর্ধবান বলপ্রদ; তাহা 
অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে? 

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত 
উৎস, কত জলধারা উচ্ছসিত হইয়া বিশাল 
সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রীভিমুখে 
যাইতেছে । কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত 
শক্তি-প্রবাহ-_দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু- 
হৃদয়, কত ওজয্বী মন্তিষ্ক হইতে প্রসূৃত হইয়া নর- 
রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি_ভারতবর্ধকে আচ্ছন্ন করিয়] 


কথাপ্রসঙ্গে 


ফেলিতেছে। লৌহ্বর্জ-বাম্পপোতবাহন ও 
তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্ধেগে 
নানাবিধ ভাব রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ 
হইয়া! পড়িতেছে। অন্ত আসিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে গরলও আলিতেছে ; ক্রোধ-কোলাহল, 
রুধিরপাতাদি সমন্তই হইয়া গিয়াছে__এ 
তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্গুসমাজে নাই। 
যস্ত্রোদ্ধত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত 
শর্করা পর্ধস্ক সকলই বহু বাগাড়ম্বরসত্তেও 
নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের 
প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত 
রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয় 
পড়িতেছে,_রাঁখিবার শক্তি নাই। নাই বা 
কেন? মত্ায কি বাম্তবিক শক্তিহীন? 
“সতামেব জয়তে নানৃতম্‌*_ এই বেদবাণী কি 
মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্কি 
বা শিক্ষাশজ্ির উপপ্লাবনে ভাসিয়! যাইতেছে, 
সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাঁও 
বিশেষ বিচারের বিষয় | 

'বহুঞনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে 
ভক্তিপূর্ণহদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
উদ্বোধন' সহ্দয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান 
করিতেছে এবং দ্রেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও বাক্তিগত 
বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে 
বিমুখ হইয়া সকল অন্প্রদায়ের সেবার জন্যই 
আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে । 

কার্ধে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর 
হস্তে; আমর] কেবল বলি- হে ওজ:ঘ্বরূপ ! 
আমাদিগকে ওজবী কর; হে বীর্যবরূপ ! 
আমাদিগকে বীর্বান কর; হে বলহরূপ ! 
আমাদিগকে বলবান কর। 


টবৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিত।_ নিংস্বার্থপরতাঃ 


স্বামী সারদানন্দ 


০০৭ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, হে 
অর্দুন, য| কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, 
তাহা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের 
মধ্যে আমি অশ্ব, ইত্যাদি বলিয়! অবশেষে 
বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি 
একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই 
বিরাটের পৃজা ই শ্রেষ্ট পুজা | সাঁধন ভজন সব 
এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে স্বার্থ 
ত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ 
ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সন্তাবনা নাই। 
আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া যে আপনাকে 
ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে 
পারিয়াছে, তাহার সাধন ভজন সব হইয়াছে। 
ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যেঃ যে তাহাকে 
স্তবস্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, 
আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ 
হইবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন 
তগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশৃশ্য পরের 
সেবা তাঁর ব্রত, হহাই তার প্রধান সাধন। 
জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। 
আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় বাস্ত কিন্তু মহা- 
স্বার্থপর; তার সাধন ভজন পণুশ্রম মাত্র। 
সর্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলকেই 
ভার মুন্তি জানিয়া সেবা করিতে হইবে। 
বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। 


পপি 





সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা 
অধিকার করিয়া বলিতেছি. আমার মন। তুমি 
একটু লইয়া বলিতেছ্, তোমার মন | যেমন গঙ্গার 
কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি এক একটা নাম 
দিলাম ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি সকলেই 
কিন্তু জানেন বাস্তবিক গঙ্গ! এক। সেই এক জল, 
এক তরঙ্গ, কেবল ন।মরূপে প্রভেদ | সমুদ্রের 
একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে 
আঁর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র । 
সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
বলিতেছি। যখন দ্বই জনের মন পরস্পরের 
প্রতি স্বার্থশূন ভ'লবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে 
ভাঁবিত হয়, তখন তাঁহাদের শরীর পৃথিবীর 
দৃইপ্রান্তে থাকিলে ও মনের কথ! জানিতে পারে ১ 
আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 
সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্র 
রহিয়াছে, ইহা এক মহাসতা। যখন মনে 
পাঁপচিন্তার উদয় হয়, অন্যাণু মনের পাপচিন্ত। 
সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে মারে! পাপে 
নিমগ্ব করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার 
উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা 
তাঁহার মনের উপর কার্ব করিয়৷ তাহাকে আরে! 
উন্নত করিতে থাকে । আমাদের সমস্ত সাধন 
ভজন আমার্দিগকে স্বার্থশুন্য করিয়া এই 
বিরাটের উপলব্ধির দিকে ব্রমশঃ অগ্রপর করে। 


* উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখা (পৃঃ ৩০১ ৩১) হইতে 'নারদা ননদ ম্বামীর বক্তৃতা! প্রবন্ধের আংশিক পুনমু দ্রণ ।--সঃ 


আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ 


স্বামী আদিনাথানন্দ 


হিন্দু সংস্কৃতি বলিতে আঁমরা বৃঝিব আর্ধ 
খষিগণের মনীষ| সামগান-মুখরিত তপোবনে 
যে মহান সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল এবং 
এই মহাসাধনার মহামহীরুহ বিগত ৬ হাজার 
বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত 
হইয়া একটি আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনমূলক যে 
সভ্যত! সৃষ্টি করিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের ছন্দে 
এই জাধনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
“হেথা একদিন বিরাঁমবিহীন মহা1-৩ক্কারধ্বণি 
হাদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে বেজেছিল রনরনি 


তপস্থাবলে একের অনলে বহুরে 
আহুতি দিয়! 


বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি 
বিরাট হিয়া |” 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অ।ছে ঃ 
'যে! দেৰোহগ্রৌ যোহপ্স; ে। বিশ্বং 
ভুবনমাবিবেশ | 
যে| ষধীষু যে। বনস্পতিষু তশ্মৈ দেবায় 

নমো! নমঃ ॥' 
“এই যে ভারতের সাধনা ইহা ভূমার 
সাধন!, বিশ্বের সঙ্গে এঁক্যানুভূতির সাধন । 
স্বাতন্ত্রোর দ্বার! বিক্রমশালী হইয়া! উঠা লক্ষ্য 
নহে; মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠাই চরম 
পরিণাম ।” এশ্বর্ধ সঞ্চিত করিয়৷ জাগতিক 
ভোগে মগ্ন থাক! নহে- আত্মার ব্যাপৃতি দ্বারা 
বিশ্বাত্বাকে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে দর্শন 

করাই জীবনের সফলতা | 
আজ আমাদের সম্মুখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতি তাহাদের আত্মগত 
বৈশিষ্ট্য লইয়া! উপস্থিত হুইয়াছে। তাহাদের 

হ 


সংঘর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে চলিতেছে। 
একদিকে পাশ্চাত্তোর জড়বাদসর্ব জীবনদর্শন, 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি, যন্ত্রশিল্পের বিপুল সমাবেশ, 
ধনোৎপাদনের চমকপ্রদ আবিষ্কারসমুহ এবং 
যাস্ত্রিক অভ্যুূয়ের বিজয়-অভিযান। অন্যদিকে 
ধ্যান, ধারণা, যোগ, সমাধি, মুমুক্ষুত্ব বিবেক, 
বৈরাগা, ঈশ্বরলাভের বাাকুলতা, চিত্তশুদ্ধির 
কঠোর বাবস্থা, তাগঃ তপস্য।, সংযম প্রভৃতি 
চিরন্তন প্রাচ্য আদর্শের চিত্র আমাদের চোখের 
সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবচিত্ত 
বিভ্রান্ত হইয়া এই জাগতিক অভুযদয়ের জন্য 
অভিযানপ্রয়াসপী। কিন্তু প্রশ্ন এই- প্রাচোর 
আদর্শকে বিসর্জন দিয় মানবপ্রগতি মঙ্গলময়, 
শান্তিময় হইবে কি? জড়ের উপাসন! দ্বার! 
আমরা তৃপ্তি পাইৰ কি? আজ ইহা 
এঁকান্তিকভাবে চিন্তা করিবার সময় 
আসিয়াছে । . 

সুতরাং প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে 
আমার্দের চিরন্তন জাতীয় জীবনাদর্শের সম্যক 
অর্থবোধ। আত্মসংবিদ ব্যতীত আমর! শ্রেয়ঃ 
ও প্রেয়ঃ মার্গ ব।ছিয়া লইতে পারিৰ না। 

আজ আরও একটি কথ৷ দৃঢ়ভাবে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, এক জাতির সঙ্গে অনু 
জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের সম্বন্ধ নয়। 
আদান ও প্রদানের জন্বন্ধ। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ষাহাকে বলা হয় সহাবস্থান (০০- 
8318687009) | আমাদের যদি নৃতন কিছু 
দিবার না থাকে তবে অপরের সঙ্গে আদান- 
প্রদান চলে না। সমকক্ষ .ভাবে কাহারও 
সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। 


১৪ উদ্বোধন 


সুতরাং ভারতবর্ষ যদি খাঁটা ভারতবর্ষ 
হুইয়। না উঠে তবে বিশ্বের বাজারে মজুরী 
করা ছাড় তাহার আর কোনও প্রয়োজন 
থাকিবে না। তাহা হইলে আত্মসম্মানবোধ 
চলিয়৷ যাইবে এবং দাতার আনন্দ হইতে 
আমরা বঞ্চিত হইব। 

নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ 
লইয়া রাশিয়। বুটেন বা আমেরিকা 
আজিকার পৃথিবীর আতঙ্ক কাটাইতে 
পারিতেছে ন1। আন্তর্জাতিক শান্তি সুদূর- 
পরাহত হইতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডের 
চিন্তাশীল বন্ধ ব্যক্তি মনে করিতেছেন যে, 
আধ্যাত্বিক-আদর্শমূলক ভারতীয় সংস্কৃতি 
জগতে যথার্থ শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইবে | 

সেইজন্ব অৰহিতচিত্ে বিচার করিতে 
হইবে, যে-সত্য ভারত নিশ্চিতরূপে লাভ 
করিয়! জগতের জ্ঞানভাগ্ডারে দান করিবে এবং 
বিশ্বশাস্তির ভিত্তি পত্তন করিবে, সেই সত্যটি 
কি? “সে-সত্য বণিকরৃত্তি নহে--বাঁজনৈতিক 
স্বারাজ্য নহে, যাদদেশিকতা নহে-উহা! বিশ্ব- 
জাগতিকতা ।' সেই সত্য ভারতের তপোবনে 
সাধিত হুইয়াছে, উপনিষদে উচ্চারিত হইয়াছে, 
গীতায় ব্যাখাত হুইয়াছে। বুদ্ধদেব সে-সত্যকে 
পৃথিবীতে সকল মানবের নিত্য ব্যবহারে সফল 
করিয়! তুলিবার জন্ম তপস্যা করিয়াছেন এবং 
, বিভিন্ন যুগে দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যে কৰীর, 
নানক, শ্রীচৈতন্ব, আচার্য শঙ্কর ও ্রীরামানুজ 
প্রভৃতি পরবর্তা মহামানবগণ সেই সত্যই 
প্রচার করিয়াছেন । সংক্ষেপে ভারতবর্ষের 
সাধনার তত্ব “জ্ঞানে অধবৈত তত্ব, ভাঁবে বিশ্ব- 
মৈত্রী, কর্মে যোগসাধনা। এই সত্যলাতের 
উপায় ব্রহ্মচর্ধ, শ্রীভগবানের চিন্তায় একা গ্রতা- 
অভ্যাস, সর্বজীবে দয়া এবং সর্বভূতে ব্রহ্ষসতা 
উপলব্ধি করিয়! সেবায় আত্মদান। ভারতে 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


ইহা! কেবল কাব্যকথা- বা মতবাদরূপে ছিল 
না। প্রত্যেকের জীবনে উহাকে ফুটাইয়! 
তুলিবার অনুশাসন ছিল। 
“যদ্‌ ঘা কর্ম প্রকৃবীত তৎ তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েখ। 
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্যাৎ হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥ 

এই অনুশাসন যদি আমরা বিস্বৃত না হই 
এবং আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষাকে যদি এই 
জীবনদর্শনের অনুগত করি তবেই আমাদের 
জাতীয় জীবন পুনরায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। ভারতের সনাতন এঁতিহ্য পুনরায় নৃতন 
সমাজনীতি, নূতন রাজনীতি, নৃতন অর্থনীতি, 
নৃতন শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবে এবং 
আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়বিধ সম্পদশালী 
এক বিরাট মহীয়ান সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়। 
উঠিবে। ইহাই বিশ্বের অপরাপর জাতির 
পথপ্রদর্শক হইবে। 

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগনীতির 
উপর প্রতিষিত। সকলের নিকট সব কিছুর 
অধিকার থাকিবে, ইহা বলার কোন তাৎপর্য 
নাই। সেইজন্য পাথিব ক্ষমতায় শক্তিশালী 
জাতিগুলি ভাবিয়! বসে যে; এ শক্তি একমাত্র 
প্রার্থনীয় বন্ত। প্রগতি বা সংস্কৃতির অর্থ 
উহাই। আবার অন্য জাতি জড়বাদী 
সভ্যতাকে একাত্তই নিরর্থক মনে করে। ইহা 
প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্য প্রত্যেকটির 
নিজষ গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দ্বইটি 
আদর্শের সংমিশ্রণে সামগ্রস্তবিধান করাই 
বর্তমান যুগসমস্থার সমাধান । 

আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বৃ্ব 
ও তেজোদীপ্ত করিবার একমাত্র পদ্থ। ভারতীয় 
ভাবধারার মাধ্যমে বিশ্ব-বিজয় | 

ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব- 
রাজিকে পুনরায় দেশের বাহিরে প্রচারিত 
করিয়া জগতের চিস্তারাজ্য দখল করিতে 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


হইবে। উহা! কেবল কথায় হইবে না, জীবন 
দেখাইতে হুইবে। 

পাশ্চাত্য সমাজের নিকট যাহা পাইব 
তাহার বিনিময়ে তাহাকে আমাদের 
আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতেই হইবে । আমাদের 
শিখিতে হইবে এবং শিখাইতেও হইবে। 
আমার বিশ্বাস শুধু ভারতের নয়, সমগ্র 
জগতেরই কল্যাণপথে আলোকবর্ষা, মনুস্তাত্বের 
উদ্বোধক ধর্সান্বণীলন ও বেদান্তের সার্বজনীন 


আত্ম-দর্শন ১১ 


ভাবের ব্যাপক প্রচারকে বাদ দিয় রাজনৈতিক 
বা অন্য কোন আন্দোলনই ভারতের যথার্থ 
উন্নতিসাঁধনে সক্ষম হইবে না। যথার্থ ধর্মকে 
আমরা জীবনে বূপায়িত করিব, তাহার 
উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রচারে আমরা আত্ম- 
নিয়োগ করিব--এই দৃঢ় ব্রত আমরা গ্রহণ 
করিলে ভারতের নব জাগরণ নূতন রূপ 
পরিগ্রহ করিবে, অমিতশক্তিশালী, অপ্রতি- 
রোধা হইবে । 


আত্ম-দর্শন 


শ্রীমতী, স্বজা। প্রিয়ংবদা 


[ পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্‌ 
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশাশ্চ। 
উপস্থায় প্রথমজামমৃতম্তয 
আত্মনাত্মনমভি সংবিবেক] ॥ ] 


জানি না, আমার আত্মা 

কবে যে বিচ্যুত ভেবেছিল 
আপনারে বিশ্ব-আত্ম। থেকে ! 
জানি নাকো কত জন্ম ধরি 

কত লোক-লোকাস্তরে 

শ্রান্ত হয়ে খু'জেছে বৃথাই 
বহিবিশ্বেতে তার আপন আশ্রয় ! 
পায়নি সন্ধান, 

কোন্‌ মহাসিন্ধু মাঝে 

মিলিত হবার তরে 

জন্মে জন্মে চিত্তে তার উঠেছে তুফান । 


যজুঃ ৩২,১১। 

এবার আমার অন্তরে 

উদয় হয়েছে শ্রদ্ধার ! 

জ্যোতিম্মান সে শ্রদ্ধার প্রথম কিরণে 
উদ্ভাসিত হু'ল সত্য 

বিন্দু হ'ল সাগর সমান, 

অন্ধ অন্তর হ'ল দিব্য চক্ষুম্মান ! 
দেখিলাম অভেদ আবার 

বিশ্বআত্বার সাথে এ আত্মা আমার ! 
“আমার আমি'র ধার” মিশে গেল ক্রমে 
“পরিপূর্ণ চৈতন্মের সাগর-সঙ্গমে !” 


বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন 
ডক্টর ঝরণ! ভট্টাচার্য 


শৃস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'হে অমৃতের 
পুত্রগণ, তোমর! শ্রবণ কর-উপনিষদের এই 
বাণী ভারতের তথ! সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি নর- 
নারীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, আজ থেকে 
প্রায় সত্তর বছর আগে ভারতেরই এক সন্তান, 
অমৃতের পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ । মোহতমসাচ্ছন্ন 
প্রতিটি মানুষের কাছে এগিয়ে গেছেন তিনি 
আশার বাণী নিয়ে কাটিয়ে দ্রিতে চেয়েছেন 
তাদের তমোঘোর, নিত্রীচ্ছন্ভাৰ । বলেছেন-- 
উঠ, জাগো, আত্মজ্ঞান লাভ কর £ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত '” 
কঠ, ১1৩।১৪ 
এই উপনিষদের অনুপ্রেরণায় তার সারা 
জীবন গড়ে উঠেছিল । উপনিষদ ও বেদান্তের 
শিক্ষায়-দীক্ষায় যে-জীবন তিনি লাভ করে- 
ছিলেন তা জ্ড় নয়, মোহগ্রস্ত নয়, আবার 
অবাস্তবও নয়। তা ছিল নিছক চৈতন্মময়, 
জ্ঞানময়। আবার কর্মবহল | জ্ঞান ও কর্মের 
এই যে সমন্বয় তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল 
তাঁর চরিত্রে । ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে লগ্নে “কর্ম- 
জীবনে বেদাত্ত' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা তিনি 
দিয়েছিলেন তাতে এই কথাই প্রমাণ করতে 
চেয়েছিলেন যে, কর্মজীবনে বেদাস্তদর্শনের 
উপযোগিত| আছে । ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক- 
ও বাহকরূপে এই বেদাস্তদর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে । আধ্যাত্মবিকত। ও ব্যাবহারিক জীবনের 
কাল্পনিক প্রভেদ দূর করতে পারে এই বেদান্ত- 
দর্শন । কর্মজীবনে মানৃষকে উদ্বুদ্ধ করতে, 
তেজ ও বীর্ধে বলীয়ান করতে সমর্থ এই 
বেদাস্তদর্শন | 


তাই দেখি, বেদাস্তের পটভূমিকায় স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন গড়ে উঠেছিল বলে শুধু 
আধ্যাত্বিকতাবাদ নিয়েই তিনি সত্তষ্ট ছিলেন 
না-সাধারণ বাস্তব জীবনে তার প্রভাব 
প্রতিঠিত করতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি 
বলেছেন--ব্যাবহারিক জগতে অছৈতবাদ 
কার্ধে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন; 
আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা নয় ।” 

বেদ আমাদের প্রাচীনতম শান এবং 
প্রামাণ্য শাস্ত্র । বেদের যে শিক্ষা তা অভ্রাস্তঃ 
কারণ বেদ অপৌরুষেয় | এই বেদের মধ্যেই 
রয়েছে ছুটো দিক- এক কর্মকাণ্ড আর এক 
জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে নানাপ্রকার যাগ- 
যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির কথ| আর জ্ঞানকাণ্ডে 
আছে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশ- যা পরে 
উপনিষদ বা বেদান্ত নামে পরিচিত হয়েছে। 
এই বেদাস্তকে ভিত্তি ক'রেই দ্বেতবাদ; বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ, অছৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি। 


এই বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে পার্থক্য 


থাকলেও এদের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন 
বিরোধ নাই তা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। 
তাই সমস্ত মতবাদের মূল উপনিষদের বাণীকেই 
অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন জীবনের 
আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ব্যাবহারিক জগতের 
উন্নতিসাধনে । তিনি বলেছেন-_“আমি এই 
দকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা-_ 
উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈত- 
ভাবের অপূর্ব উচ্ছাসে সেগুলি সমাপ্ত 
হইয়াছে ।” 


মাথ১ ১৩৭৬] 
এই বেদাস্তদর্শনের চরম ও পরম তত 
আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্গজ্ঞান। মানবমন অজ্ঞানতার 


অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই ছুঃখ, ক, পাপ, তাঁপ 
থেকে মানৃষ অব্যাহতি পেতে চায়-_পেতে 
চায় সুখের সন্ধান, আনন্দের আলো । কিন্তু 
যতক্ষণ না তার মন থেকে এই অজ্ঞানতাবূপ 
ছুঃখের আবরণ অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ সে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সংসাররূপ আবর্তে -যেখানে 
অহরহ অভাব, অনটন, ছ্বঃখকষ্ট তাকে ঘিরে 
রয়েছে। বেদাস্তে একেই বল! হয়েছে জগৎ 
_জড় জগৎ। তাই পাশ্চাত্য মনীষিগণ 
বলেছেন £ ভারতীয় দর্শনে নৈরাশ্ঠ্যবাদই স্থান- 
লাভ করেছে। প্রতাহই যদি মানুষ ছুঃখকষ্টের 
বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে তাহলে আনন্দ 
কোথায়? দুঃখের হাত হতে মুক্তি কোথায়? 
কিন্তু নৈরাশ্যবাদ যে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি 
নয়__সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তিই যে 
বেদান্তের চরম কথা, একথা ভারতের জন- 
সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । তিনি বলেছেন, আঁশাবাদই 
ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। আশাবাদের মূল 
কারণই হ'ল ব্রন্গস্বূপে নিজেকে উপলব্ধি করা । 
উপনিষদে আছে--আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে 
জান, নিজেকে পরম ব্রহ্ম ব'লে জান, নিজেকে 
ব্রহ্ম রূপ বলে উপলব্ধি কর। 

এই ষে ব্রন্মত্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি কর! 
এই ব্রহ্ষষরূপ বলতে আমরা কি বুঝি? 
এই জীবজগতরূপ মায়াময় সগুণ ব্রহ্ম? না 
জীবজগৎ থেকে মুক্ত নিণ্ডণ ব্রহ্ম? আমাদের 
শাস্ত্রে ব্রন্মের দ্বিবিধ স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। 
সগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয়ের কর্তা, জগতের কারণধরূপ। আর 
নিপুণ ত্র্ম দেশ, কাল ও নিমিত্ের অতীত 
-“কার্ষকারণসম্বন্ধের অতীত; ব্রঙ্গ অজ্ঞেয়ঃ 


বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন ১৩ 


অমেয়” অনির্দেশ্য ; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্মসবরূপ । 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে--“সত্যং জ্ঞান- 
মনস্তং ব্রহ্ম" | ব্রন্মই সত্য বস্ত--বিশ্বের সমস্ত 
বন্তই মিথ্যা। সত্যস্বরূপ ব্রচ্মই চিন্ময় জ্ঞান- 
স্বরূপ। বিশ্বের যাবতীয় বন্তুই ব্রহ্ষের দ্বারা 
প্রকাশিত হয়-কিস্তু ব্রহ্মকে প্রকাশ করবার 
জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে না । 
ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ | চন্দ্র” সূর্ধ, বিদ্যুৎ, অগ্নি 
প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিম্মান্‌ পদার্থ ই ব্রন্মের দ্বার] 
প্রকাশবান । 

“তমেৰ ভান্তমন্ুভাতি সর্বং 

তশ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি 1” কঠ, ৫1১৫ 
উপনিষদে যেরূপ ব্রহ্মের নিগুণ তত্বের কথা 
আছে, সেরূপ সগ্ডণ তত্বের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। 
কিন্তু এই সণ্ডণ ও নিগ্ণ একই তত্ব। যিনি 
নিপ্ডণ, তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হন। 
নিপ্তণ ব্রহ্ম অনাদি মায়াজালে নিজেকে আবৃত 
ক'রে অগ্ডণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রচ্দের 
আবরণ, এই মায়াই প্রকৃতি আর মায়াশ্রিত 
ব্রহ্মই ঈশ্বর | 

“মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ |” 
- শ্বেতাশ্ব, ৪1১০। জীব ও জগৎ ব্রন্গেরই 
মায়িক বিকাশ। জগতের বাহিরেও তিনি, 
ভিতরেও তিনি। যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা 
কিছু অব্যক্ত--সমস্তই তিনি। বিশ্বের যাবতীয় 
বস্তই ব্রঙ্গময়। সমস্তই আত্মময়। ঈশোপ- 
নিষদেও বলা হয়েছে--“ঈশাবাস্মযিদং 
সর্যম্‌ ..”-_ঈশ (১)। ঈশ্বরই মায়া দ্বারা 
নাম ও রূপের ভেদ সাধন করে দ্বৈত জগতের 
সৃষ্টি করেছেন। এই নাম, রূপ ও দ্বৈত জগৎ 
সমস্তই মিথ্যা, অনিত্য--ব্রক্গই একমাত্র সত্য, 
নিত্য বস্ত। যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলে 
সেই মাটির দ্বারা নিথ্সিত যাবতীয় বস্তরই জ্ঞান 
হয়ে থাকে, কারণ মৃন্ময় বস্ত এ মাটিরই বিকার 


রর উদ্বোধন 


মাত্র | কেবলমাত্র নাম ও বূপে এ বস্তগুলি 
পরস্পর পৃথক্‌, কিন্তু উহারা মাটি ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। সেরূপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের__ 
যেমন সাগর, পর্বত, বৃক্ষ, পক্ষী, মনুস্ঠ প্রভৃতির 
নাম ও রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বূপতঃ তারা৷ 
ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। .জাগতিক 
পদার্থের মধো নাম ও রূপের যতই পার্থক্য 
থাকুক, তাদের মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্গই 
বিরাজমান | জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলেই 
যথার্থ দেখা আর ব্রন্মভিন্নবপে দেখলে সেই 
জগৎ-দর্শন মিথ্যা হয়। এই নিগুণ ব্রহ্মসত্তা 
থেকে নিজেকে পুথকৃভাবে চিন্তা করলেই হয় 
দুঃখের উৎপত্তি। আর আনন্দের সন্ধান 
মেলে, যখন নৈর্ধ)ক্তিক সত্তার সঙ্গে আমাদের 
একত্বজ্ঞান হয়। এই নিপুণ ব্রহ্মসত্তায় 
একাত্বীভূত হওয়াতেই মুক্তি--এই মুক্তিই 
অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম লক্ষা। স্বামী 
বিবেকানন্দ অদৈতবেদাস্তের এই দিকটিকে 
নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি ব'লেই গ্রহণ করেছেন । 
তিনি বলেছেন-_“অতি প্রাচীনকাল হুইতেই 
প্রতোক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত 
হইয়াছে--সকলকে নিজের মত ভালবাসিবে। 
প্রাণি-নিবিশেষে সকলকেই নিজের মত প্রীতি 
করিতে উপদেশ দেওয়। হ্ইয়াছে। কিন্ত 
অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে 
কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ 
নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নিণ ব্রহ্মবাদই 
ইহার কারণ নির্দেশে করিতে সমর্থ। যখন 
সমুদয় ব্রহ্মাগুকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ 
করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে 
নিজেকেই ভালবাস! হইল, তখনই বুঝিবে 
অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা 
হইল; তখনই আমরা বুঝিব কেন অপরের 
অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নিপ্ডণ 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মুলতত্বের যুক্তি 
পাওয়া যায় ।” 

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে যেমন হৃদয়ে অপূর্ব 
প্রেমের উচ্ছস হয়, তেমনি আমিই সেই 
নিপুণ ব্রহ্ম (সোহহম্‌)- এই জ্ঞান যখন হয় 
তখন হ্বদয়ে অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়। তাই 
সামীজী বলছেন, এই “সোহহম্‌' জ্ঞানের মধ্যে 
দ্রিয়েই আসবে বীর্য, আসবে শৌর্ধ, আসবে 
তেজঘ্বিতা। মানুষ যেভাবে নিজেকে চিন্তা 
করে, সেভাবেই নিজেকে গ'ড়ে তোলে। 
যদি মানুষ নিজেকে দুর্বল ভাবে তাহ'লে সে 
দুর্বল হবে, নিজেকে পাপী ভাবলে পাগী বলেই 
পরিচিত হবে । এভাবে দেখা যায় নিজের 
শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের চিন্তাধারার উপরই 
কার্ধকরী হ'য়ে থাকে । যদি মানুষ নিজেকে 
“সোহহ্ম্, ভাবতে শেখে, সেই তেজংহ্বরূপ 
চিন্ময় বূপকে নিজেরই সত! ব'লে চিন্তা করতে 
শেখে, তাহলে সে সহজেই তেজস্বী হ'তে 
পারবে । আমাদের মধ্োই প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
জ্ঞানন সকল শক্তি ও পবিত্রতার ভাব। 
অদ্বৈতবাদ থেকে আমরা এই যে শিক্ষা পেলাম, 
তা আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে 
তুলবে। সকল বাধা-বিপত্তিকে দুহাতে 
সরিয়ে এগিয়ে যাৰে মানুষ উন্নতির পথে, 
জয়ের পথে-আর এর জন্য চাই সাহস ও 
শক্তি। স্বামীজী এ সম্বন্ধে বলছেন__ 
“আমাদের প্রয়োজন শক্তি, কেবল শক্তি। 
আর উপনিষদ্‌ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ 
যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র 
জগৎকে তেজব্ী করিতে পারে। উহার দ্বার! 
সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও 
বীর্ধশালী করিতে পারা যায়।” 

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা! তে। সেই চিন্ময় 
ব্রন্মের বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না--ক্ষণিক 


মাঘ ১৩৭৬ ] 


সুখ, দুঃখ, আশা” নিরাশায় আমাদের জীবন 
অতিবাহিত হয়। চৈতন্যময় আত্মাকে তখন 
জড় বলে ভাবতে শিখি। আত্মাকে জড়ভাবে 
দেখ আত্মার স্বরূপ দর্শন নয়। আত্মার 
যথার্থ স্বর্ূপটি তখন অজ্ঞানে আবৃত । উপনিষদ 
বলে, এই অজ্ঞানই দর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। 
আচার্য শঙ্কর বলেন-চিদানন্বস্বরূপ আত্মা 
অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য আর জড়্বভাব 
দৃশ্য বস্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা । 
এই সত্য ও মিথ্যার অধ্যাস বা মিলনের 
ফলেই জীবের সংসাঁর-জীবন চলছে আর ত৷ 
সত্য ব'লে মনে হচ্ছে [ সত্যানূতে মিথুনী- 
কৃত্য “অহ্মিদং “মমেদমিতি” নৈসগিকোহয়ং 
লোকব্যবহারঃ- ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাসভান্ত ]। 
এই অজ্ঞানের বশেই যা আপাতসুখকর বলে 
মনে হয় তাতেই মানুষ আকৃষ্ট হয়, আবার 
যা দৃঃখদায়ক বলে মনে হয় তার থেকে সে 
নিবৃত্ত হয়। মানুষের জীবনেও প্সুলভ 
অজ্ঞানতাই কাজ করে চলেছে। অজ্ঞানতাঁর 
বশেই মানুষ অজ্ঞানতাকেও সত্য বলে, 
সাভাবিক বলে মনে ক'রে চলেছে। সমস্ত 
অনর্থের মূল এই অজ্ঞানতার নিবৃত্তি ও ত্রহ্ধ- 
জ্ঞানের উদয়ই বেদাস্তের লক্ষ্য । এ সম্বন্ধে 
স্বামীজী বলছেন---“অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের 
কারণ। অজ্ঞানবশতই আমর! পরস্পরকে দ্বণ! 
করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই।” এই যে 
' পরস্পরের মধ্যে বিভেদসূর্টি-এই তো 
অজ্ঞানতার কাজ। পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন ভেদ নাই-এই চরম তত্বের জ্ঞান হয় 
তখনই, যখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয় 
মানুষ। বামীজী বলছেন--"যারা অসৎ কর্ম করে 


বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন ১৫ 


ও যার্দের মন শান্ত নয়, তার] কখনও আত্মাকে 
লাভ করতে পারে না। কেবল যাদের হৃদয় 
পবিত্র, ধের কার্ধ পবিত্র, ধাদের ইন্দ্রিয় সংযত, 
তাদের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হুন। 
তখনই তারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে 
থাকেন। “তত্বমসি', 'অহং ব্রক্গাম্মি' প্রভৃতি 
বেদাস্ত-মহাবাক্যের শ্রবণ ও মননের ফলে 
অপরোক্ষ ত্রহ্মজ্ঞানের উদয় হ'য়ে থাকে। 


স্বামীজী বলছেন--“মনকে বৃথ। তর্কের 
দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্ক 
দ্বারা কখনও ঈশ্বরলাভ হয় না। ইশ্বর 
প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন।” 


কঠোপনিষদে আছে-- 
“এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ় আত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্ঠতে তৃগ্রয়া বৃদ্ধা সুক্ষয়া সৃষ্ষদশিভিঃ ॥” 
কঠ, ১/৩।১২ 
অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা 
চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট 
প্রকাশিত হন ন!, কিন্ত ফাহাদের মন পবিত্র 
হইয়াছে তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।- 
স্বামীজীও বলছেন--“সমগ্র উপনিষদের ভিতর 
প্রধান কথা এই অপরোক্ষান্থভূতি |” এই 


'অপরোক্ষান্ভূতির দ্বারাই তিনি ঈশ্বরদর্শন 


করেছেন-আত্মদর্শশ করেছেন। আত্মদর্শন 
বা ব্রহ্মদর্শন--বেদান্তের এই চরমতত্বকে তিনি 
স্থান দিয়েছেন প্রাত্যহিক কর্মজীবনের মধ্যে। 
তিনি চেয়েছেন ভারতের তথা বিশ্বের প্রতিটি 
নরনারীর মধ্যে এই আত্মদর্শনের বীজ উপ্ত 
করতে । তাই উপনিষদের বাণী স্মরণ ক'রে 
তিনি বলেছেন-_- 

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” 


আমেরিকায় কালীপুজা 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


ইহদী ও হীষধর্মে প্রতিমা! পৃজ| করা 
অত্যন্ত বিগহিত আচিরণ। বাইবেলের ওল্ড 
টেস্টামেন্টে দেখিতে পাই ইহুদী জাতির 
ঈশ্বর জিহোভা বার বার ত্বাহার ভক্তদের 
সাবধান করিয়া দিতেছেন_-খবরদার, মুত 
গড়িয়া দেবদেবীর পূজা করিও না; তাহ 
হইলে আমার ক্রোধ তোমাদিগকে ধ্বংস 
করিবে। জিহোভার অন্যতম বিশ্ব(সী ভক্ত 
এয়ারন (4:০০), যাহার স্থান ছিল 
ভক্তোত্তম মজেপের € 019895 ) পরেই, এক 
দর্বল মুহূর্তে প্রতিমাপূজ! করিতে গিয়া কত 
তিরস্কত এবং দর্ডিত হইয়াঁছিলেন, তাহা 
বাইবেল-পাঁঠকের অবিদ্দিত নাই। জিহোভার 
আদেশে মজেস্‌ গিয়াছেন সিনাই পর্বতে 
প্রভুর নিকট হইতে প্রত্/ক্ষ উপদেশলাভের 


জন্য | দলের নরনারী শীচে অপেক্ষা 
করিতেছে । মজেসের মবরতমানে এয়ারন 
হইলেন নেতা । মজেসের ফিরিতে দেরী 


হইতেছে। ভয় সংশয় বিরক্তি সকলের চিত্তকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে । এয়ারনও ব্যতিক্রম নন। 
তাহার চিত্তে পূর্বের সংস্কর মাখ! তুলিয়াছে-_ 
প্রতিমা গড়িয়া দেবতাদের প্রসাদ ভিক্ষা করা। 
যেমনি চিন্ত। অমনি কাজ। দলের মহ্লাদের 
নিকট হইতে অনেকগুলি সোনার মাকড়ি 
চাহিয়া লইয়। এগুলি গালাইয়া' একটি বাছুর 
তৈরি করিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া 
বলিলেন, মজেস্‌ কোন্‌ অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গ 
করিতে গিয়াছে । তিনি আছেন কি নাই কে 
জানে? এই দেখ প্রত্যক্ষ দেবতা । এস 
সকলে মিপিয়! এ'র পূজ। করিয়া বাঞ্চিত ফল 


লাভ করি। প্রতিমাপূজার নামে সকলের 
মধ্যে দারুণ উৎসাহ সঞ্চারিত হইল । অলক্ষ্যে 
জিহোভা ভ্রকুটি করিলেন। এই দুর্বলতার 
জন্য শুধু এয়ারনকে নয়, সমগ্র ইহুদীগোষ্ঠিকে 
মহাপ্রতাপান্িত জিহ্বোভার কঠোর অভিশাপ 
ভোগ করিতে হইয়াছিল | 

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে যীশুখীষ্টের 
উপদেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার সপক্ষে বা 
বিপক্ষে বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। কিন্তু শ্রীষ্টেরে তিরোভাবের পর 
তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা দেশ-দেশাস্তরে যখন 
শবধবাণী প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন 
তখন পৌভ্তলিকদের সহিত জায়গায় জায়গায় 
তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে দেখিতে 
পাই। তদানীন্তন গ্রীসের প্রসিদ্ধ শহর 
এফেসাস্‌ (8]76509)1 প্রায় আড়াই লক্ষ 
লোকের বসতি | এখানে ডায়না (1018178 ) 
দেবার মার্বেল পাথরের সুর্হৎ মন্দির 
পৃথিবীর সপ্ত বিস্ময়ের এক বিস্ময়। উহা! 
নির্মাণ করিতে ২২০ বৎসর লাগিয়াছিল। 
দেবী ডায়নার প্রতি এফেসাসবাসীরের ছিল 
অকুঠ ভক্তি। এই এফেসাস শহরে সন্ত পল 
শরীফের বার্ত। লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 
ইহ্দীর রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত | 
পৌন্তলিকত৷ দেখিলে এ রক্তের উত্তাপ ভীষণ 
বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু পল খুব বুদ্ধিমান । 
দেবতার ও মন্দিরের প্রতিবাদ সামনাসামনি 
করিলে এফেসাসবাপীর উদ্ধত রোষ তাহার 
জীবন নাশ করিবে; ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন । 
তাই প্রচার করিয়াছিলেন পরোক্ষে, অত্যন্ত 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


কৌশলে । তাহার চে সফল হইয়াছিল। 
ডায়ন! দেবীর উপাসকগণ দলে দলে দেবীর 
উপাসন1! ছাড়িয়া পরিত্রাতা যীশুখীষ্টের 
শরণাপন্ন হইয়াছিল । 

হিন্দুদের প্রতিমাপূজ! অবশ্ঠ প্রাচীন মধ্য- 
প্রাচ্য বা গ্রীসের পৌত্বলিকতা নয়। তথাপি 
মৃতিপূজা তো ! শ্রী্টান ও ইহুদী ধর্স-সংস্কৃতিতে 
উহা অপাঙ্ক্রেয়। পাশ্চাত্যদেশে বেদাস্তের 
সমাদর হইতেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের পৃজার্চনা 
আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারণা ও অনুশীলন 
পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে কঠিন। যে-সব 
পাশ্চাত্য লেখক ও সাংবাদিক ভারতবর্ষের 
বিরোধী সমাঁলোচন! করিতে চাঁন, তাহাদের 
লিখিবার এক প্রধান উপাদান হইল হিন্দুদের 
প্রতিমাপূজা। হিন্দুদের মন্দিরে পাঁচমাথা- 
যুক্ত দেবতা, কোথাও সাপের মুত, কোনও 
মন্দিরে হস্তীর মন্তকধারী নরাকার দেবতাঁর 
পূজা--আবার কোথাও রক্তপিপাসু ভীষণ- 
দর্শনা কালী-ইত্যাদি ইত্যার্দি। এইসব 
মৃত্তির উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, করুণা, 
সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ভাগবত গুণের ধ্যানধারণ! 
কি করিয়া সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা এই 
সব পাশ্চাত্য সমালোচক বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন না। যাহ] হউক, পাশ্চাত্যের লোক 
শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি শিক্ষার 
মতে! জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীর 
পথপ্রদর্শক--এমন উদ্ধত মনোভাব এখন ক্রমশই 
কাটিয়! যাইতেছে । বাইবেলের বাহিরেও যে 
ধর্মের উচ্চ অভিব্যক্তি আছে এবং থাকিতে 
পারে তাহা ধীরে ধীরে বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্য- 
বাসীর হৃদয়জম হইতেছে । 

হলিউড বেদাস্ত মন্দিরে প্রতিমায় কালীপৃজা 
আরম্ভ হয় ১৯৫০ সালে । আমেরিকাঁবাসীর 
ইছুদী-হীষীয় শিক্ষার্দীক্ষার কথা ম্মরণ রাখিয়া 


আমেরিকায় কালীপৃজা ১৭ 


আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্্জী খুব সন্তর্পণে 
এই আনুষ্ঠানিক হিন্দুপর্ব প্রচলন করেন। 
প্রথম প্রথম বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদেরই ডাকা 
হইত। ক্রমশঃ ভক্তের এই পুজার মর্ম যত 
বুঝিতে আরম্ভ করিল ততই প্রতি বৎসর 
বেশী বেণী লোক আসিতে লাগিল। এখন 
কালীপৃজ। হলিউড আশ্রমের একটি প্রধান 
বাৎসরিক উৎসব | এই বৎসর স্যানফান্সিস্কো 
হইতে আমরা ছুজন সন্নাসী_ স্বামী স্বাহানন্দ 
ও আমি এই পূজায় উপস্থিত থাকিবার 
সৌতাগা লাভ করিয়াছিলাম | আমি পূর্বে 
ছুবার এখানে কালীপুজ। দেখিয়াছি। প্রতিবারই 
গভীর আনন্দ ও উদ্দীপনা লইয়। ফিবি। 
খীানদের দেশে জিহোভার উদ্যত শাসনদণ্ড 
আমেরিকানদের মাথায় পড়িতে পারে এমন 
কথ! আদে মনে হয় না । মনে হয় জগজ্জননী 
মহাঁকালিক! ভারতবর্ষের লীলাক্ষেত্রে যেমন 
অগণ্য বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে একটি জাগ্রত 
সত্য হইয়! বিরাজ করিতেছেন, তেমনি এই 
দশ হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মসংস্কার- 
বিশিষ্ট নরনারীর কাছেও তিনি ভুক্তিমুক্তি- 
দাঁয়িকা চিন্ময়ী মহাঁশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট 
করিতে পারেন । ডায়না ছিলেন এফেসাস- 
নগরবাসীদেরই দেবী, তাহার দৈবী সত্তা একটি 
নিদ্দি মানবগোর্ঠীর সীমার মধ্যেই ছিল 
ক্রিয়াশীল । কিন্তু হিন্দুর কালী বা বিঞু বা 
শিব এইরূপ গোষ্টিদেবতারূপে পরিকল্পিত 
নন। তাহারা পরব্রন্মেরই বূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ- 


দেবের ভাষায়-যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী । 


অতএব আমেরিকায় কালীপৃজা। যে ভারত- 
বর্ধেরই মতো প্রাণবস্ত এবং সার্থক হইতে 
পারে হলিউডে কালীপৃজা দেখিয়া এই বিশ্বাস 
দৃঢ় হইল। 

যে রাত্রে পৃজা সেই দিনই বিকালে লস্‌ 


১৮ উদ্বোধন 


এগ্রেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামিয়া 
সন্ধ্যার কিছু আগে হলিউড বেদাস্ত সোসাইটিতে 
পৌঁছিলাম। মন্দিরে ঠাকুরপ্রণাম করিয়া 
পূজনীয় প্রভবানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম। কিছুদিন আগে তাহার শরীর বেশ 
অসুস্থ হইয়াছিল। এখন সারিয়৷ উঠিয়াছেন। 
সদানন্দ পুরুষ | কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলে 
প্রাণ আনন্বময় হইয়া উঠে। দক্ষিণ ক্যালি- 
ফণিয়ার বেদাস্ত সমিতির অনেকগুলি শাখা 
এবং প্রতি শাখায় নানাবিধ কাজ। সমস্ত 
কাজ প্রভবানন্দ মহারাজের নির্দেশে ও তত্বাব- 
ধানে পরিচালিত। কিন্তু তাহাকে দেখিলে 
মনে হয় তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন, কোন 
উত্তেজনাই তাহার কাছে ধেষিতেছে না । 

আমাদের দেশের আশ্রমপমূহের মতো 
হলিউড আশ্রমেও মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধারতি 
হয়। শঙ্খ বাজে না, তবে ঘন্টা বাজে। 
আরতির সময় সাধুরা এবং অনেক ভক্তও 
উপস্থিত থাকেন। গানও হয়। আজ একটু 
সকালেই আরতি শেষ করা হইল; কেনন! 
৬কালীপৃজার আয়োজন মন্দিরেই করিতে 
হইবে। 

আরতি হইয়া গেল। চার জন আশ্রমিক 
মায়ের প্রতিমা আনিয়া মূল পৃজাবেদীর 
পাশে রাখিয়াছেন। প্রতিমা গড়িয়াছেন একটি 
আমেরিকান ব্রন্গচারী-নাম নির্মলচৈতন্য | 
ইনি শিল্পী এবং ভাঁঙ্কর। এর আকা ঠাকুর, 
মা, ত্বামীজী, রাজ! মহারাজ প্রভৃতির তৈল- 
চিত্র হলিউড আশ্রমের নানা ঘরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। অনেক তক্তও সাগ্রহে এর 
আকা ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি 
ছবিতেই নিখুঁত কাজ পরিস্ফুট। মা কালীর 
প্রতিমাটিও ব্রহ্মচারী বড় দরদ দিয়া 
গড়িয়াছেন 


[ ৭২তম বর্ধ--.১ম সংখ্যা 


বস বৎসর ধরিয়া এখানে কালীপৃজ। 
হইতেছে--কাজেই পূজার আয়োজনের সকল 
খুঁটিনাটি দেবক-সেবিকাদের নখাগ্রে। চারজন 
আশ্রমিক আশ্চর্য তৎপরতার সহিত বেদী 
সাজাইয়া ফেলিলেন এবং পৃজ্জার উপচারসমূহ 
ঠাকুর-ভশড়ার হইতে আনিয়! পৃজাস্থানে 
সাজাইয়! রাখিলেন। কে বলিবে আমেরিকার 
এই পৃজামণ্ডপে ভারত-ভারতীর আবির্ভাব 
হয় নাই? স্বামী প্রভবানন্মজী কিছুক্ষণের জন্য" 
আসিয়া আয়োজন দেখিয়। এবং কর্মীদের 
উৎসাহ দ্বিয়| গেলেন। মন্দিরের বৃহৎ হলে 
ভক্তদের জায়গা হইয়াছে । হধীহাঁদের খুশি 
মেঝেতে আসন করিয়া বসিবেন। অন্যেরা 
চেয়ারে বসিবেন | দুই রকম ব্যবস্থা আছে। 
এক কোণে কোরাস গায়ক-গায়িকাদের 
আসর। আর এক কোণে বেশ খানিকটা 
জায়গ| জুড়িয়া বসিয়াছেন হিন্দৃস্থানী পা-জামা- 
ও পাঞ্জাবী-পরিহিত আমেরিকান যুবক 
ড্যানিয়েল ব্লকৃসম একটি সুরবাহার যন্ত্র লইয়! | 
ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ড্যানিয়েল ব1 ড্যানের 
ভীষণ টানস্*্মীদকতা বলিলেও বিশেষ ভুল হয় 
না। এমন কোনও ভারতীয় বাগ্যঘন্ত্র নাই যাহ! 
তাহার বাড়ীতে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয় নাই। 
সব যন্ত্রেই একটু না! একটু অভ্যাস তাহার 
আছে। ছয় বৎসর আগে তাহাকে সেতার 
বাজাইতে দেখিয়াছিলাম | এবার তাহার 
হাতে সুরবাহার। ভ্যান ভারি দিলখোলা 
লোক। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। স্বামী 
প্রভবানন্দজী তাহার নাম দিয়াছেন রামদাস। 

রাত দশটায় পৃজা আরম্ভ হইল। পৃজক 
স্বামী অসক্তানন্দঃ তত্ত্রধারক স্বামী স্বাহানন্ব। 
ামী প্রভবানন্দজী তন্ত্রধারকের পাশে একটি 
আসনে বসিয়াছেন তাহার পাশে আমি। 
স্তবস্তোত্রের বই সামনে রাখা) সময়মতে| 
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গঁড়িব। পিছনে একটি হারমোনিয়ম আছে। 
প্রয়োজনমতো! ভজন গাহিবার কথা! । বেদীর 
নীচে হল ভরিয়া! গিয়াছে। প্রায় হুইশত ভক্ত 
সমবেত । পুজার পরিবেশ বেশ জমজমাট 
হইয়া উঠিয়াছে। অসক্তানন্দ সুন্দর পৃজা 
করেন। ভারতে থাকিতেই ইহারা আনুষ্ঠানিক 
পৃজার্চনা শিখিয়াছিলেন। মি গম্ভীর গলায় 
তিনি ও তন্ত্রধারক স্বাহানন্দ মন্ত্রোচ্চারণ 
করিরতেছেন। প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর 
ভক্তদের আনীত নানাপ্রকার অলঙ্কার পৃজক 
নিপুণভাবে বহু যত্বে মায়ের অঙ্গে পরাইয়া 
দিলেন। কালিকা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
ভীষণ নন, বালিকার কমনীয় সরল মুখচ্ছবি | 

আমেরিকান ভক্তদের কোরাস গান আরন্ত 
হইল। ইংরেজী রচনা সুরতালও পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের । কিন্তু কথাগুলি বড় প্রাণস্পশা, 
অনেকবার “কালী নাম গানের মধ্যে 
রহিয়াছে । স্বামী প্রভবানন্দজী আমাকে 
মায়ের ভজন গাহিতে অনুরোধ করিলেন । 
একবার গাহিলাম_-সে কি এমনি মেয়ের 
মেয়ে'১ শেষের দিকে আর একবার--মজলো৷ 
আমার মনভ্রমরা"। ভারতীয় ভজন অনেক 
তক্তের পছন্দ । 

ইহুদীয়-ীষ্ট পটভূমিকায় শিক্ষাপ্রাণ্ত এই 
আমেরিকান ভক্তমণ্ডলীর হিন্দ্পূজার্টনার মন্ত্র 
স্যাসঃ মুদ্রা প্রভৃতি বুঝিবার কথা নয়। কিন্ত 
ইহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম । 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তো ইহারা পড়িয়াছে। 
তিনি কালীকে কি দৃর্টিতে দেখিতেন তাহা 
ইহারা জানে । শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালী যে 
ভিন্ন নন তাহাও হহারা ঠাকুরের সন্গ্যাসী 
পার্ষদদের কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছে। তাই 
কালীপৃজার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ইহাদের 
হৃদয়কে মাতাইয়! রাখিয়াছে। 


নামেরিকায় কালীপুজা ১৯ 


. ড্যান তাহার সুরবাহারের তারে মীড় 
তুলিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির মর্মদেশ কীপিয়া 
উঠিতেছে। পৃজকের ন্বপুষ্প-নিবেদনের 
সহিত এ সঙ্গীতের মুছনাও দেবীর চরণে 
নিবেদিত হইতেছে । এইবার স্তবপাঠ 
হইতেছে-_তিনজন সন্ন্যাসী পর পর দেবীর 
নানা স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। স্বামী 
প্রভবানন্দজীর আদেশে শ্রীমতী পাপিয়া 
সেনগুপ্ত ছুটি গান গাহিলেন। তিনি বাঙালী, 
ক্যালিফনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাণ্টাবারবার! 
ক্যাম্পাসে পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেটের জন্য 
গবেষণা করিতেছেন । ভক্ত-পরিবারের কন্যা । 
ভোগারতি হইতেছে । ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য বন্ুপ্রকার ভোজ্য নানাপাত্রে দেবীকে 
নিবেদন কর! হইয়াছে। আরতির সময় সন্ন্যাসীর! 
দাড়াইয়াছেন। ভক্তদেরও অধিকাংশ ধাড়াইয়! 
আরতি দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
একদিন ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, কোথায় 
যেন গিয়াছেন; সাদ। চামড়ার ভক্তের সব 
আশেপাশে । ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, 
তক্তের জাতি নেই। তাহার এই ছুটি উক্তিই 
বিশেষ করিয়! আজ চিত্তে জাগিতেছিল। 
মন্দির-বেদীর কাছে ধুমনির্গমনের কোন 
চিমনি নাই বলিয়! মন্দিরের ভিতর হোমের 
আয়োজন করা চলে না। হোমের ব্যবস্থা 
হইয়াছে আশ্রমের সাবেক বাড়ির সুবৃহৎ 
বসিবার ঘরে। ফায়ার-প্লেসের কাছে হোমের 
আন্বষঙ্গিক উপচাঁরাদি সব গুছাইয়া রাখা 
হইয্লাছে। সন্ন্যাপীরা হোমকুণ্ডকে বেড়িয়া 
বসিয়াছেন। ভক্তরা ঘরের প্রতি বর্গ-ইঞি 
পূর্ণ করিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া উপবিষ্ট। 
বসিবার অনুবিধার কথা কাহারও মনে 
হইতেছে না। হোম বা 25 99:9002 
দেখিতে আমেরিকান ভক্তদের খুব উৎসাহ । 


২০ উদ্বোধন 


অগ্নিকে ভগবানের প্রতীকরপে উপাসনা 
করিবার পশ্চাতে যে উচ্চ দার্শনিক ভাবনা 
রহিয়াছে তাহা আমেরিকান বেদাস্তীদের 
কাছে সহজভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 
হোমের পর প্রত্যেকের কপাল যজ্ঞতিলক- 
ভূষিত হইল । 

তিলক পরিয়া সকলে আবার মন্দিরে 
আসিয়াছেন। প্রত্যেকের হাতে ফুল দেওয়! 
হইয়াছে। একে একে বেদীর কাছে গিয়া 
ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দ্িলেন। আমাদের 
দেশে মদ্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় 
যেমন একট! সোরগোঁল পড়িয়া যায়-কে 
আগে দিবেঃ কে পরে, এখানে সেরূপ নয় | 
বহু লোক লইয়া! যেখানে কারবার সেখানে 
ইহাদের শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
মতো! । প্রত্যেকে ধীরভাবে নিজের সুযোগের 
জন্য অপেক্ষ। করিতে শিখিয়াছে। 

স্বামী প্রভবানন্দজী উঠিয়া দঁড়াইয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে পৃজানী এবং পূজার কলসবাহী 
একজন আমেরিকান সাধু। শান্তিজলের মন্ত্র 
গুলির মূল সংস্কত এবং পরে ইংরেজী অনুবাদ 
পড়া হইল। অতঃপর ৩ শান্তি; ওঁ শাস্তি; 
ও শাস্তিঃ উচ্চারণ করিয়া প্রভবানন্দ মহারাজ 
ধীরে ধীরে ভক্তদের মধ্যে চলিতেছেন এবং 
সকলের গায়ে শান্তিজলের ছিটা দিতেছেন। 
আমেরিকান ভক্তদের নিকট ইহাঁও এক 
অভিনব অভিজ্ঞতা । 

রাত প্রায় সাড়ে তিনটা প্রসাদ গ্রহণের 
জন্ম দকলে আশ্রমের একটি বৃহৎ হলঘরে 
সমবেত হুইয়াছেন। বড় বড় টেবিল ও 
বেঞি পাতা । কলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 
ভুরিভোজনের আয়োজন। তেলমসলা-দেওয়া 
খাবার আমেরিকানদের বড় সহা হয় না। 
তবে আজ রাত্রে বাতিক্রম। এ যে প্রসাদ! 


[ ৭২তম বর্ধ--১ষ সংখ্যা 


প্রসাদের ধারণা ইহাদের বেশ ভালভাবেই 
জান! হইয়া গিয়াছে । কাজেই খুব আনন্দের 
সঙ্গে ইহারা খিচুড়ি, পাঁপর, তরকারী, 
ভাজাভুজি, চাটনি, পায়স, মিষ্টি প্রভৃতি 
গলাধঃকরণ করিতেছেন। একটি জিনিসের 
স্তধু অভাব--জয়ধ্বণি | “কালীমায়ীকী জয়, 
মহামায়ীকী জয়”_-এই ভুয়োভুয়ঃ জয়রব 
ইহারা এখনও শোনেন নাই। 

আগে কালীপ্রতিমা-বিসর্জনের ব্যাপারে 
প্রভবানন্দজী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। 
খুব ভোররাত্রে নৈশ অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতে মোটরে করিয়া কয়েকজন ব্রঙ্গচারী 
সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন দিয়া আসিত। এখন 
আর অত সাবধানতাঁর প্রয়োজন হয় না। 
আমেরিক! ক্রমশই 107816106 70০৮ ০01 2861928 
(জাতিসমূহকে গালাইয়া এক করিবার পান্র) 
হইয়া আসিতেছে, শুধু ইউরোপীয় জাতি- 
গুলির নয়, এশিয়|-আফ্রিকার জাতিগুলিরও | 
নানা দেশের পোশাক, খাস) আচার-ব্যবহারঃ 
ধর্মচর্যা আযাংলো-স্যাক্সম আমেরিকানদের 
চোখ-সওয়া হইয়া আদিতেছে। পথচারী 
বিবেকাননের পাগড়ি ধরিয়া! টান দিবার মতো 
মনোবৃত্তি এখন আর কোনও আমেরিকানেরই 
নাই। তাই কালীপ্রতিম৷ যদি সমুদ্রের তটে 
দিবালোকে কাহাদের চোখে পড়ে, 
পড়িলই বা? 

লস্‌ এঞ্জেলসের উপকঠে নিউপোর্ট বিচে 
প্রতিমা-বিসর্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে । রবিবার 
রাত্রে পূজা গেল । মঙ্গলবার বিকালে বিসর্জনের 
সময় নিদিষ্ট করা হইয়াছে । একটি বড় মোটর- 
বোট ভাড়া! করিয়! সাধু ও ভক্তদের প্রায় ষাট- 
জনের একটি পার্টি দেবী-প্রতিম! লইয়! সমুদ্রের 
তিন মাইল অভ্যন্তরে চলিয়াছেন। কোরাস 
গ্রান হইতেছে । আবার উহা! যখন থামিতেছে 


মা; ১৩৭৬ ] 


তখন দিগ্তহীন মহাসমুদ্রে শুধু মোটরবোটের 
ইঞ্জিনের শব । সমুদ্রের মহাপ্রশাস্তিকে 
সেই শব্টুকু বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে 
না। আরোহীদের হাদয়ে ইঞ্জিনের শব্দের 
সহিত তাল মিলাইয়া জগজ্জননীর নাম ধ্বনিত 
হইতেছে-কালী, কালী, কালী। স্বামী 
প্রভবানন'জী কিছু পরে বোটটি থামিবার নির্দেশ 
দিলেন । এইবার দেবীপ্রতিমা মহাসমুদ্রে 
নিমর্দিত হইবে । আমাকে বলিলেন, একটি 
মায়ের গান গাহিতে। গাহিলাম 'মা ত্বংহি 
তারা। বিকালবেলায় ভৈরবী সুর; তা 
আমেরিকার বিকালে তো ভারতের সকাল। 
আমেরিকানরা গানের শব্দ বুঝিতেছে না, 
তবে গানের মর্ম সুরের মাধ্যমে তাহাদের 
হৃদয়ে পৌছিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
জীবনে এই গানটির একটি প্রাণস্পশী এতিহা 
আছে। অনেক আমেরিকান ভক্ত তাহা 
জানেন। ঠাকুর নরেনকে কালীমন্দিরে 
পাঠাইয়াছেন, সাংসারিক বিপত্তি-দুরীকরণের 


ব্রত ২১ 


প্রার্থণা জানাইবার জন্য। পরিবর্তে নরেন্দ্র 
মন্দিরে মায়ের জীবন্ত চিন্য়ীসত্ত! প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়া বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির 
জন্য প্রার্থন] করিয়াছেন। বারবার তিনবার 
চেষ্টা করিয়াও সাংসারিক প্রার্থনা মনে আনিতে 
পারিলেন না। ঠাকুর হুঃখিত ও আনন্দিত 
দুই-ই । দুঃখিত-_কেননা নরেন্দ্রের সাংসারিক 
কষ্টের সুরাহা হইল না। হ্ধিত--কেনন! 
ংসার নরেন্দ্রের জন্য নয়। যাহা হউক, 
এতকাল পরে নরেকন্রের কালীতে বিশ্বাস 
হইয়াছে । ঠাকুরকে ধরিয়াছেন, মায়ের গান 
শিখাইয়া দিতে হইবে। ঠাকুর গাহিয়া এ 
গানটি শিখাইয়। দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সার! 
রাত ঘরে এবং বাখান্দায় পায়চারি করিয়া 
গাহিয়াছিলেন, 'মা ত্বং হি তারা ।' 

পরের দিন সকালে আমর উভয়ে দক্ষিণ 
ক্যালিফনিয়! হইতে উত্তরে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে 
ফিরিয়া আসিলাম। আমেরিকায় কালীপূজার 
স্মৃতি হৃদয়ে একটা বড় সম্পদ হুইয়! থাকিবে | 


ব্রত 
শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু 


বন্ধু, যখনি স্বার্থে লেগেছে ঘা 

তখনি বলেছ,-_-তোমার সঙ্গে না' ! 

যখনি বলেছি,_“কর্স পাঁলিতে হবে” 

তখনি বলেছ,-. চলিলাম আমি তবে ।' 

সত্যের পথে যখনি দাড়াতে বলি, 

তখনি শুনেছি_-“এবার তাঁহলে চলি ।” 

অন্যায় কাজে বলেছি,_-খড়গ হানো-_ 

শুনি গুঞ্জন,-নেতারে আর না মানো।? 

বল, আজ শুনি, কিবা ছিল অপরাধ? 

ন্যায় ও সত্যে হত্য। করিয়1, পুরিল কি মনোসাধ ? 
আবার আসিব, আবার হাসিব, আপন কর্মশোতে, 
য| কিছু করেছি তাহাই করিব আমার সত্যব্রতে | 
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শ্্রীকঞ্চ-__তীহার আদর্শ ও শিক্ষা 


হ্বামী তেজসানন্দ 


ভারতের জীবনেতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, মানবকল্যাণসাধনকল্পে যুগে যুগে 
এই পুণাডূমিতে এমন এক এক জন মহাপুরুষের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ধাহার সাধনাপৃত অতুযুজ্ঞল 
জীবন, চরমতত্বজ্ঞানোপলব্ধিঃ সর্বজনীন আদর্শ 
ও শিক্ষা এবং শাস্তি ও সমন্বয়ের বাণী 
সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রবহমান ভারতীয় 

স্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-ধারাকে আরও 
বেগশালী ও সমৃদ্ধ করিয়। তুলিয়াছে। 
যুগাচার্য ামী বিবেকানন্দ ভারতের গৌরবময় 
এতিহ্য ও মহিমময় বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে গভীর 
শ্রদ্ধার সহিত উদাত্ত কঠে ঘোষণ! করিয়া 
বলিয়াছেন,--“এই সেই প্রাচীন ভারতভুমি, 
অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্বজ্ঞান 
যে-স্থানকে নিজ বাসভূমিরপে নি্দিউ 
করিয়াছিলেন ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির 
আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ 
প্রবহমান আোতম্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে 
অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উথিত হইয়া 
হিমশিখররাজিদ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য- 
নিচয়ের দিকে দু্টিপাত করিতেছে ; এই সেই 
ভারত, যে ভারতভুমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম খষি- 
মুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। 
এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহয্য-উদৃ- 
ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই মানব-মন 
নিজ স্বরপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল, 
এখানেই জীবাত্বার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর 
এবং জগত্প্রপঞ্চ ও মানবে ওতপ্রোতভাবে 
অবস্থিত পরমাত্বাসন্বন্ীয় মতবাদের প্রথম 
উত্তব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল 


এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এই সেই ভূমি, যেখান হুইতে ধর্জ ও দার্শনিক 
তত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র 
জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান 
হইতেই আবার তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়। নিস্তেজ 
জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার 
করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত 
শতাব্ীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক 
আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় 
সহিয়াও অক্কুপ্ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা 
নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইন্আা পর্বত 
হইতেও দুটতরভাবে এখনও দণ্ডায়মান । 
আমাদের শাস্ত্রোপদিষউ আত্মা যেমন অনাদি, 
অনস্ত ও অমৃতষ্বরূপ, আমাদের এই ভারত- 


ভূমির জীবনও তন্রপ। আর আমর! এই 
দেশের সম্ভান |” 


সুদূর অতীতের মহাঁভারতীয় যুগে এই 
ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল 
এবং এই রাজ্যসমূহ পরস্পরের উপর আধিপত্য 
বিস্তারের জন্ম সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। 
মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়, কুরু) 
পঞ্চাল ও অন্যান্য দেশীয় রাজন্মবর্গের মধ্যে 
দীর্ঘকালব্যাপী ঘন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ এই 
পুণ্যভূমি ভারতবর্ধকে একটি ভয়াবহ সমরাঙ্গনে 
পরিণত করিয়াছিল! সততা ও ন্যায়- 
পরায়ণতার পবিত্র নিকেতন এই ভারত অশান্তি 
ও অবিচার, নৃশংসত| ও অত্যাচারের রঙ্গমঞ্চ 
হইয়! উঠিয়াছিল। অবহেলিত ও নির্যাতিতের 
মর্সস্তদ আর্তনাদ নিয়ম ও শাস্তি-সংরক্ষকদের 
অনেকের অস্তরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইত 


মাঘঃ ১৩৭৬ ] 


না। মাৎসর্ধমদমত্ত আত্মবিস্ৃত স্বার্থান্বেষী 
ক্ষমতাসীন নৃপতির্ন্দের অধিকাংশই শান্তিকামী 
প্রজাগণের অন্তরে ভীতি ও দ্বণ! উৎপাদন 
করিয়াছিল । এতদ্বতীত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় 
স্কীর্ণতাপুষ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ- 
বশতঃ ধর্মীয় জগতের আবহাওয়াও বহুল 
পরিমাণে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল । 

বল! বাছুলা, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে 
দ্বাপরযুগে এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের 
প্রয়োঙ্গন হুইয়াছিল, যিনি তাহার আধ্যাত্মিক 
জীবনের সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষা বিচক্ষণত! ও 
সৃজনী প্রতিভা দ্বারা সেই যুগের জটিল সমস্যা- 
সমূহের সমাধানপূর্বক পুনঃ প্রকৃত শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাই নিপীড়িত 
মানবের ছুঃখ-ছ্র্শায় ব্যথিত হইয়া পরম 
করুণায় জনচিত্তের অশাস্তি-তুফাঁনতুল্য বহিঃ- 
প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ ও ঝঞ্জার মধো অজ 
অবায় পূর্ণবরন্ম ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত 
করিয়া আত্মমায়াবশে নিষ্ঠুরতার মূর্তবিগ্রহ 
মথুরাধীশ কংসের কারাগৃহে অবতীর্ণ হইলেন 
শ্রীকৃষ্ণরূপে” সাধুসজ্জনের পরিত্রাণ, ছুষ্কৃতি- 
কারীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপন করিবার জন্য ; 
তথা সংসার-কারায় আবদ্ধ জ্ঞানচক্ষুহীন মায়া- 
মুগ্ধ মানবের মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটন করিতে ও 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকে শ্তুদ্ধা ভক্তি ও 
স্বগীয় প্রেমের অধিকারী করিয়! প্রকৃত শাস্তি ও 
অমৃতপথের সন্ধান দিতে । 

পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তির 
চক্ষু আজও চিত্তচমৎকারী জড়সভ্যতার তীব্র 
আলোকে ঝলসাইয় রহিয়াছে, তাহাদের নিকট 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবন, 
শৌর্ধ-বীর্ধগাখাঃ শ্রীব্ন্দাবন-লীলা প্রভৃতি যে 
বিরুদ্ধ সমালোচন! ও প্রচণ্ড আক্রমণের বিষয়- 
বন্ত হইবে এবং তাহাদের দৃ্টিতে যে এ-সকলই 


প্রীকৃ্ণ--সাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা ২৩ 


কল্পনা-বিলাসীদের নিছক কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব 
কাহিনী, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 
কিন্ত সত্যান্নসন্ধানী পুরাতত্ববিদ ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ আজও মুক্তকে স্বীকার করিয়। 
থাকেন,--এই ভারতের বক্ষের উপর দিয়া 
অগণিত বৈদেশিক আক্রমণ ও ধর্মান্ধতা প্রসূত 
অশোভনীয় গৌড়ামির প্রবল তরঙ্গ শতাব্দীর 
পর শতাব্দী চলিয়৷ গিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম- 
ংঘ ও সম্প্রদায় প্রাছুত হইয়া কালসমুদ্রের 
অতল গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তথাপি 
শ্রীকৃষ্ণের দিব্জীবন, পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা 
এখনও কোটি কোটি মানবহৃদয়ে বাস্তব রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের চরম 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার অফুরস্ত প্রেরণা ও পাথেয় 
যোগাইতেছে। বন্ততঃ ধাহার! আপনাদিগকে 
সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়! মনে করিয়া! থাকেন, অথচ 
চিত্তশুদ্ধি- ও আত্মজ্ঞানলাভাঁপেক্ষা বিষয়- 
ভোঁগকেই সর্বাধিক কাম্যবস্ত বলিয়া বিবেচন। 
করেন, তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্জের দিব্যলীল! 
ও জীবন-কাহিনী চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই 

থাকিয়া যাইবে। 
পুণ্যভূমি ভারতের অন্যতম ব্রহ্মবিদু খষি 
বেদব্যাস তদ্রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীমন্তাগ- 
বতের দশম স্কৃন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড, 
কৈশোর ও যৌবনের* যে পবিত্র লীলা! অপূর্ব- 
ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার 
বর্ণালী আলেখ্য আজও ভক্তসমাজে চিরভাষর 
হইয়া রহিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের সে-লীলাকাহিনীর 
মধুর বঙ্কার অগ্ভাপি শ্রদ্ধাশীল শদ্ধচিত 
ভক্তরৃন্দের শ্রবণে অনুরণিত হইয়া তাহাদিগকে 

*« “কোঁমারং,পঞ্চমাবাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। 
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্‌ যৌবনং চ ততঃ পরহ।* 

--১২শ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকের 


প্রীমৎ শুকদেবকৃত দিষ্ধান্তপ্রদীগ তথ! প্রীধরম্বামিকৃত 
তাবার্ধদীপিকা-_ তষ্টবা। 


২৪ উদ্বোধন 


তন্তাবে অনুপ্রাণিত করিয়! তোলে । 

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় আমরা 
দেখিতে পাই ভগবৎপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ । 
দেখিতে পাই, কেমন করিয়া শান্ত-দাস্য-সখা- 
বাৎসল্য-মধুর-ভাবসমূহ এই লীলায় চরম উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে এবং মানবসুলভ পাধিব 
ভালবাসা ঈশ্বরে সমপিত হইয়! কেমন করিয়া 
নিষ্কলুষ ষর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে 
ইহা অনম্বীকার্ধ, দেহাত্মবৃদ্ধি অতিক্রম করিতে 
না পারিলে একদিকে যেমন বৃন্দাবন-লীলায় 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণের পবিত্র প্রেমের 
নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে, অপর 
দিকে অসংস্কৃত মনবৃদ্ধিসহায়ে সেই দিব্য প্রেমের 
আলোচন। মানবচিত্রকে ভগবনুখী না করিয়া 
অনেক ক্ষেত্রে তই নিম্নগামী করিয়া থাকে । 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃঞ্জের প্রতি গোপী- 
দ্িগের টান"-টাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ 
করিবার জন্ম তাহাদের মনের তীব্র ব্যাঁকুলতা- 
কেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, 
ভগবানলাভের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতাই 
একনিষ্ঠ ভক্তসাধককে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে 
অস্তিমে এই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়। 
তুলিতে সক্ষম | 

কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর অতিক্রম করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং 
যৌবনসুলভ দুর্জয় তেজ বিক্রম ও বিপুল দৈহিক 
শক্তির অধিকারী হৃইয়! তাহার বিচিত্রলীলা- 
জড়িত প্রিয় বৃন্দাবনকে অচিরে শান্তিপূর্ণ ও 
শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বিশ্বহিতকল্পে 
যিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন» তিনি কি কখনও 
প্রাকৃত জনের ন্যায় সীমিত পরিমণ্ডলে নিবদ্ধ 
থাকিতে পারেন 1 কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে, 
কষ্ণগতপ্রাণ গোগীগণের ও অপরাপর স্বজন- 
বৃদ্ধের অপরিসীম স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের মধুর 
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বন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া তিনি নূতন বৃহত্তর 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের 
এই অতুলনীয় লোকোত্বর নিল্িপ্ততার আদর্শ 
ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চির উজ্জ্বল ও 
শিক্ষাপ্রদ হুইয়| রহিয়াছে। যিনি কংস- 
কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহার 
পিতামাতা এ কারাগৃহে শৃঙ্খলিত হইয়া অশেষ 
যাতন| ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই আজ 
হস্তে হিং পশুতুল্য কংসদৈত্যকে নিধন 
করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরাঁর সিংহাসনে 
স্থাপনপূর্বক যাদবরাজো পুনঃ শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । 

অতঃপর বদুদেব যদ্রকুলপুরোহিত গর্গাচার্ধ 
ও ব্রাঙ্গণগণ দ্বাঝ! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন- 
সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করাইলেন এবং 
উপনয়নান্তে উভয়ে দ্বিজত্ব-প্রাঞ্ধ হইয়! ও 
নিয়মনিষ্ঠ হইয়া আঁচার্ষের নিকট হইতে গায়ত্র- 
ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্গচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সর্বজ্ঞ হইয়াও 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত অবস্থিপুরনিবাসী 
কাশ্তপগোত্রীয় দ্িজশ্রেষ্ঠ সান্দীপনির শি্ত 
গ্রহণপূর্বক কিভাবে তাহার নিকট হইতে 

করিয়া সর্ববিগ্ভাবিশারদ হইয়া 

উঠিয়াছিলেন, তাহ শ্রীমন্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 
পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধত শ্োক-পঞ্চকে 
বিশদভাবে বণিত হইয়াছে 
*প্রভবৌ সর্ববিগ্ভানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরো। 
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গুহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥৩০। 
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছস্তা বুপজগ্মতুঃ। 
কাশ্ঠং সান্দীপনিং নাম হ্বস্তিপুরবাসিনম্‌ ॥৩১॥ 
যথোপসাস্য তৌ দাস্তো গুরৌ বৃত্তিনির্দিতাম্‌। 
গ্রাহস্তা বূপেতৌ স্ম ভক্তযা দেবমিবাতৌ ৩২ 
তয়োদিজবরম্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিতিঃ। 
প্রবাচ ধবেদমখিলান্‌ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥৩৩। 


মাঘ। ১৩৭৬ ] 


সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্‌ ন্যায়পথাংস্তথা ॥ 
তথ! চাশ্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ 
ষড়বিধাম্‌ ॥৩৪। 
সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যা প্রবর্তীকৌ। 
সকৃত্পিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুরপ ॥৩৪। 
অর্থাৎ ধাহারা1 জর্ববিদ্ভার উদ্ভতবস্থল, 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত মন্ধন্তলীলার দ্বারা ধীহারা 
নিজেদের স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান গোপন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর শ্রীকঞ্ ও 
বলরাম গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া 
অবস্তিপুরনিবাসী কাশ্ঠপগোত্রীয় সান্দীপনি 
নামক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০-৩১| 
তাহারা উতয়ে যথানিয়মে গুরুর শিকট 
উপস্থিত হইয়! গুরুর প্রতি কিরূপ অনিন্দিত 
ব্যবহার করিতে হয়, তাহা! অপর সকলকে 
শিক্ষা দিয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ও তক্তি-সহকারে 
দেবতার ন্যায় গুরুর সেব। করিতে লাগিলেন 
॥৩২| 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু সান্দীপনি তাহাদের বিশুদ্ধ- 
ভাবযুক্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ- এই 
ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ 
তাহাদিগকে উত্তমরূপে উপদেশ করিলেন ॥৩৩| 
সান্দীপনি মুনি মন্ত্রজ্ঞান ও দেবতাজ্ঞানের 
সহিত ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশান্ত্র, মীমাংসাদি 
শাস্ত্র তর্কবিদ্যা এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান, 
আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়-এই ষড়বিধ 
রাজনীতি-বিদ্ধা| শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে উপদেশ 
করিলেন ॥৩৪॥ 
হে মহারাজ পরীক্ষিং ! সর্ববিদ্যার প্রবর্তক 
নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একবার গুরুর 
উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত বিষয় শিখিয়! লইলেন ॥৩৫। 
কিন্তু সর্ববিগ্ভায় পারদশিতালাভ করিয়াই 
তাহাদের কর্তব্যের অবসান ঘটিল না। এই 
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শিক্ষা তাহাদের বৃহতর কর্মক্ষেত্রে দায্িত্বপূর্ 
ভূমিকাগ্রহণের প্রস্ততিমাত্র।  তাহারই 
কিঞ্চিদাভাষ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

ভারতের মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়; 
_ছুর্যোধনের পাগুবদ্েষের জন্য কৌরব ও 
পাগুবগণের মধো ক্রমবর্ধমান বিভেদ জগ্মান্ধ 
বৃদ্ধ বাজা ধৃতরাস্ট্রকে বিশেষভাবে চিস্তান্বিত 
করিয়া তুলিল। যাহাতে ইহা পারস্পরিক 
বিদ্বেষে ও পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত 
না হয়১-্যাহাতে উভয়ের মধ্যে শাস্তি ও 
সৌন্রাতৃত্ব বজায় থাকে, তদুদ্দেশ্যে তিনি তাহার 
রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ছুর্যোধনপ্রমুখ শত- 
পুত্রকে হস্তিনাপুর প্রদান করিলেন এবং 
ইহারই অনতিদূরে পাগুবদের জন্য ইন্তপ্রস্থ 
নামক অপর একটি নগর নির্াণ করাইলেন। 
অচিরে এই নগর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল। 
অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই ইন্ত্রপ্রস্থে 
দ্রানবগণের বিশ্বকর্মা ময়দাঁনব একটি অতুলনীয় 
সভাগৃহও নির্সাণ করিল, যাহা দর্শন করিয়া 
দূরদেশাগত রাজন্যবর্গ ও খষিমুনির্না শতমুখে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবধি নারদ 
এই নানারত্বভূষিত মনোরম সভাগুৃহদর্শনে 
মুগ্ধ হইয়৷ পাগ্ুবগণকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার 
উপদেশ প্রদান করিলেন | এই অমহাযজ্ঞ- 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাণবশ্রেষ্ঠ ঘুধিঠির শ্রীকৃষ্কে 
দ্বারক! হইতে আহ্বান করিয়! তাহার অভিমত 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন; “রাজসুয়- 
যজ্ঞের যোগ্য অধিকারী আপনি। কিন্ত 
তৎপূর্বে প্রবল পরাক্রাস্ত অত্যাচারী মগধরাজ 
জরাসন্ধ ও তাহার সহায়ক চেদিরাজ শিশু- 
পালকে নিধন করা একান্ত প্রয়োজন । কারণ, 
জরাসন্ধ তাহার রাজধানী গিরিব্রজে বন 
নৃপতিকে বন্দী করিয়! রাখিয়াছে রুদ্রদেবতার 
প্রীত্যর্থে তাহাদিগকে বলি প্রদান করিবার 
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জন্য ।” অধিকস্ত তিনি ইহাঁও জানাইলেন 
যে, জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি তাহার 
রাজধানী মথুরা হইতে দ্বারকায় স্থানান্তরিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

ভীম ও অর্ভুন শ্রীকষ্চ সমভিব্যাহারে ব্রত- 
ধারীর বেশে রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ 
করিলেন,_-উদ্দেশ্ঠ জরাঁসন্ধকে বধ করা। 
জরাসন্ধ পাদ্যার্ধ্য দিয়! তাহাদিগকে অত্যর্থন। 
করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিজের পরিচয় 
প্রদ্দানপূর্বক বলিলেন, “আমরা ধর্মরক্ষার্থে 
এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি রুদ্রদেবের 
নিকট বলি দিবার জন্য নির্টোষ রাজন্যবর্গকে 
বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। এখনই এইসকল 
নৃপতিকে মুক্ত করিয়া দাও; নতুব| যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হও ।” মদ-গবিত জরাসন্ধ তাহার 
আদেশপালনে অহীকৃত হইলে, দ্বিতীয় পাণব 
ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড মন্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
চৌদ্দদিনব্যাপী এই মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধ শ্রান্ত 
ও দুর্বল হইয়৷ পড়িলেও, শক্তিধর ভীমসেন 
যখন তাহাকে নিধন করিতে সমর্থন হইলেন 
ন1, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধের 
পদদ্বয় দৃট়হত্তে উধ্রব উত্তোলনপূর্বক তাহার 
দেহ দ্বিধাবিতক্ত করিয়। তাহাকে বধ করিলেন । 
এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 
জরাসন্ধের জন্মকালে তাহার দেহ দ্ুই ভাগে 
বিভক্ত ছিল। জরা নাম়ী রাক্ষপী সেই ছুই 
ভাগ এক সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছিল বলিয়াই 
তাহার নাম জরাসন্ধ হইয়াছিল । 

এইভাবে জরাসন্ধ নিধনপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ 
জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়| 
বন্দী নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্তি- 
লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে তাহার! 
যুধিষ্টিরের সংকলিত রাজসূয় যন্ছে উপস্থিত 
হইয়! সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সানন্দে ও 


[ ৭২তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


কৃতজ্ঞ-হাদয়ে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন | 

অতঃপর চারি ভ্রাতা- ভীম, অর্ভূন, নকুল 
সহদেব রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দিথ্বিজয় ও 
অর্থাদিসংগ্রহের উদ্দেশ্তে চারিদিকে যাত্রা 
করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গকে 
বশীভূত করিয়া প্রভূত ধনরত্ব আহরণপূর্বক 
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। এই মহাঁষজ্ঞে 
কৌরব ও পাগুবদের প্রায় সকলেই মিলিত- 
ভাবে স্ব স্বদায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ 
সুসম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । সর্বজন- 
পৃজ্য হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ 
গণের পার্দপ্রক্ষালনের ভার ঘ্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

মহাসমারোহে এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। 
যজ্ঞান্তে পিতামহ ভীম্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠির উক্ত 
সভায় সমবেত সকলের মধো তেজ, বল ও 
বিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৃজ্যতম শ্রীকষ্ণকে সর্বোত্তম 
অর্থ্যটি প্রদান করিলেন । তণ্দর্শনে দাম্ভিক 
চেদিরাজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত হইয়া ভীম্ম ও তগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে নান! কটংক্তি করিতে আরম্ভ করিলে 
সর্বসমক্ষে স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
শিরচ্ছেদ করিয়া এই মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি 
ঘটাইলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে 
যুধিঠিরকে বলিলেন, __ 
“অপ্রমত্তো স্থিতো নিত্যং প্রজাঃ পা 

বিশাংপতে। 

পর্জন্যমিব ভূতানি মহাক্রমমিব দ্বিজাঃ ॥৮-_ 
অর্থাৎ হে মহারাজ ! আপনি সদা অপ্রমত 
থাকিয়! প্রজাপালন করুন। জীবগণ মেঘকে 
আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করে; পক্ষিকুল 
আশ্রয় করে বৃক্ষকে। তেমনি বন্ধুজনের! যেন 
আপনাকে আশ্রয় করিয়৷ সুখে জীবনযাপন 
করিতে পারেন। 


মাঘ, ১৩৭৬] 


ইহার কিছুকাল পরেই ভারতের রাষ্ট্রগগন 
ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। পাগুবগণের এরশ্বর্ষে 
ঈর্ধান্বিত দূর্যোধন কপট দুযুতক্রীড়ায় আহত 
যুধিঠিরকে পরাজিত করিয়া সভাস্থলে 
দ্রৌপদীকে অপমানিত করিলেন, পাগুবগণের 
রাজ্য হস্তগত করিয়া তাহার্দের বনবাসে 
পাঠাইলেন এবং পরে কথামত তাহাদের রাজ্য 
ফিরাইয়াও দিলেন না। ফলে কুরু-পাগুবের 
কলহ অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়৷ কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে পরিণত হইল। হিমাচল হইতে 
কুমারিকা এবং গান্ধার হইতে প্রাগজ্যোতিষ 
পর্যন্ত রাজন্যবর্গ রণসাজে সঙ্জিত হইয়া কেহ 
কৌরবপক্ষে কেহ বা পাগুবপক্ষে যোগদান 
করিলেন। এই সঙ্কটমুহূর্তে কু ও পাগুব 
পক্ষের প্রতিনিধিদ্বম যথা ক্রমে ছুরধধোধন ও অর্জুন 


প্রার্থনা ২৭ 


দ'ৰকাধামে শ্রীকষ্ণমমীপে এই আসন্ন মহাযুদ্ধে 
তাগার সাহাষ্প্রার্থী হইয়া গমন করিলেন। 
স্বপ্ন; ছৃর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা 
(সংখ সৈন্বাহিনা) লাতে পরিতুউ হইয়া 
হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। বিচক্ষণ ও 
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুন আধ্যাত্মিক জগতের 
শিরোমণি সর্বজ্তক বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের 
সৌখ্যলাভে ধন্য হইলেন। অতীত যুগের 
ইতিহাসে এই দুইয়ের মিলন গভীর তাৎপর্য- 
ূর্ণ। আঞ্জ দ্বারকাঁধামে মহাশক্তিধর পুরুষ- 
দ্বয়ের মিলনে যে শক্তি-উৎসের উদ্ভব ঘটিল, 
তাহাই শতধারে উৎসারিত হুইয়! প্লাবনাকারে 
ভারতবক্ষে প্রবাহিত হইয়া যুগসঞ্চিত পুজীভূত 
আবিলতা ও কল্মষ ধৌত করিয়! পুনঃ শান্তি- 
সাঁমাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। (ক্রমশঃ) 


প্রার্থনা 


শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস 


প্রভু মোর, দয়াময় ! 
এসো গে! আমার হৃদয় আকাঁশে 
জ্ঞানের আলোর বিপুল বিকাশে 
তোমারে পাইলে আধারে করিব জয় 
দূর হবে সব ভয় ॥ 


হেথ! খেল! মিছামিছি 

এ কথা তো! আমি বুঝি ; 

তবু বাসনায় অতৃপ্ত মন 

শুনেও সে কথা বোঝে না কখনো-- 
সুমুখে যা কিছু পায় 

“আমার' বলিয়। আকড়ি থাকিতে চায় ॥ 


আলোকে আধারে গড়া এ ভুবন 

দেখায় আমায় কত গ্রলোভন-__ 

আসলে সে কিছু নয়, 

তোমারে পাইলে সকলি আলোক 

তুমি ছাড়া কিছু নাই__ 

তোমার আলোর পরশ লভিয়া 
আধার করিব জয় 

প্রভু মোর, দয়াময় ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রসঙ্গে 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরগূন ঘোষ 


উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩০৫-৬) 
“বিলাতযাত্রীর পত্র নামে স্বামীজীর যে সরস 
ভ্রমণকাহিনীটি প্রকাশিত হয়, উহার চলিত- 
রূপের বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাংলাসাহিত্যের 
পক্ষে চমকপ্রদ ছিল, সন্দেহ নাই। তৃতীয় 
বর্ষ হইতে রচনার নাম হয় “পরিব্রাজক | 
বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও 
ইয়োরোপ-পরিক্রমার পটভূমিকাঁয় রচিত এই 
পরিব্রাজক'-গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী। স্বভাবতই এই পরিক্রম।- 
কালে স্বামীজীর অন্তরে ভারত তথ] প্রাচ্য 
আদর্শ ও যুরোপ তখ| পাশ্চাত্য আদর্শের 
তুলনামূলক মূলায়ন দেখা দিয়াছে। সেই 
তুলনামূলক আলোচনারই মননোজ্জল রসসমৃদ্ধ 
প্রকাশরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রচনা 
“উদ্বোধন'-পত্রিকাঁর দ্বিতীয় বর ( ১৩০৬-৭) 
হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা 
রাজা রামমোহন বায়, কেশবচন্দ্র সেন ও 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার--এই তিন জনের মাধ্যমে 
ভারত ও পাশ্চাতা সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে 

স্কৃতিক দূত প্রেরণ করিয়াছে। স্বামী 
বিবেকানন কালের দিক হইতে-ইহাদের অনুজ 
হইলেও পাশ্চাত্যের নিকট ভারত তথ| প্রাচ্যের 
অধ্যাত্বমহিমা ঘোষণ! এবং পাশ্চাত্যের রজে।- 
গুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে ,সঞ্চারের প্রয়াসের 
দ্বারা তিনি যে ভাব-বিনিময়ের আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই পাশ্চাত্যের 
সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর 
ধারণা আমূল পরিবতিত হয়। একদিকে 


“চিকাগো' বত্তৃতাবলী' অন্যদিকে “ভারতে 
বিবেকানন'"-গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে 
আলমোড়া পর্যন্ত ভারতব্যাগী অভিনন্দনের 
উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী-_ স্বামীজীর 
চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের 
তুলনামূলক বিচারের পটভুমি | 

আমেরিকা-গমনের অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী 
আসমযুদ্রহিমাচল পধিক্রমার দ্বারা রাজার 
প্রাসাদ হইতে দরিদ্রজনের পর্ণকুটির, সর্বত্র 
তারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া আপাত- 
অিয়মাণ ভারতাত্বার প্রাণস্পন্দন মর্সে মর্মে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বিদেশুকে ঠিক ঠিক 
বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশকে 
পরিপূর্ণভাবে জানা । আবার প্রথমবার 
পাশ্চাত্য-পরিভ্রমণের ফলে যে অভিজ্ঞতা 
হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার পাশ্চাতা-পরিক্রমা- 
কালে মেই অভিজ্ঞতার পধিমার্জনার দ্বার! 
তিনি ভারতীয় বা প্রাচ্য সভ্যতার অহিত 
পাশ্চাত্য সভ্যতার এঁক্য ও পার্থকা সম্বন্ধে 
আরও দৃটনিশ্যয় হইয়াছেন। ম্বামীজী মনে- 
প্রাণে অনুভব করিতেন যে, বুদ্ধের যেমন 
প্রাচ্যের উদ্দেশ্টে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি 
তাহারও জীবনোদেশ্টের অন্যতম পাশ্চাত্যের 
প্রতি বিশেষ বাঁণী। সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণ! 
করিয়াছেন--প্পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে 
আমার বাণী বলিষ্ট, প্রাচ্যবাসীদের উদ্দেশ্যে 
আমার বাণী বলিষ্ঠতর |” 

স্বামীজীর জীবনের মগ্র ধ্যানধারণার মুল 
উৎস এই ম্বদেশ-জননীর যে বাণী 'সমগ্র 


মাঘ ১৩৭৬ | 


বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণ| কর! প্রয়োজন; 
সে বিষয়ে 41001875 11999889 60 60৪ ভ০৮৭, 
_নামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সুচনাও 
তিনি করিয়াছিলেন। ছুর্ভাগযবশতঃ গ্রন্থটি 
সম্পূর্ণ না! হইলেও উহার প্রথম সূচনায় 
সূত্রাকারে “জগতের প্রতি ভারতের বাণী'-র 
যে মূল বক্তব্যসমূহ বিধৃত; তাহাদের অবলম্বন 
করিয়া স্বামীজীর বিস্তৃত রচনা! ও ভাষণাবলীর 
সাহায্যে এ বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার 
পরিচয় লাভ 'করা যাইতে পারে 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের অধিকাংশ 
ইংরেজী-শিক্ষিতের মতো স্বামী বিবেকানন 
পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া! বিদেশী বিদ্যা 
অর্জনে উৎসাহী ছিলেন না। প্রয়োজনমত 
বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ 
ও সভ্যতার শ্রেয় দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়! 
উহ্বাদিগকে ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই 
তাহার আদর্শ। মনে রাখিতে হইবে, তাহার 
ধারণায় আগামী যুগের সম্যতার কেন্দ্রস্থল 
মুরোপ নহে, ভারতবর্ধ। “উদ্বোধন, পত্রিকার 
আদর্শ-আলোচনা-প্রসঙ্গে (১ম বর্ধ ১ম সংখ্যা 
উদ্বোধন”-এ ভ্রষ্টব্য) তাহার প্প্রস্তাবনায়' 
(“ভাববার কথা”-গ্ন্থে পরিবতিত নাম “বর্তমান 
সমস্যা" ) তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাতা আদর্শের 
আসন্ন “সম্মিলন-কাল' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । 

ভাঁরতের বাদ শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ 
শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের 
অদম্য কার্ধকারিত| ; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, 
'অপরের ভোগ"; একের সর্বচেষ্টা অস্তর্মখী, 
অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা 
অধ্যাত্বঃ অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, 
অপর হ্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক- 
কল্যাণলাভে নিরৎসাহ, অপর এই পুথিবীকে 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” প্রসঙ্গে ২৯ 


স্বভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন 
নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে 
উপেক্ষা করিতেছেন; অপর নিত্যসুখে 
সন্দিহান হইয়! বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব 
এঁহিক সুখলাভে সমুগ্যত।**"ভারত হইতে 
সমানীত সত্ৃধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের 
জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিয়স্তরে 
তমোগুণকে পরাহত করিয়া! রজোগুণ প্রতি- 
বাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ 
যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা' পারলৌকিক 
কল্যাণের বিদ্ব উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। 
এই ছুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য 
সহায়তা করা “উদ্বোধনের' জীবনোদ্ধেশ্ট |” 

স্বামীজীর এই দৃ্টিতঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে 
ও চলিতভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য/-গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, 
ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে 
সমুন্নত অথবা পাশ্চাতোর প্রতিটি ব্যক্তিই যে 
এক সুখে আসক্ত--এমন কথা স্বামীজীর 
অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রধান মানসপ্রবণতার দিকটিই তাহার 
আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই 
সম্ভব । 

বাংল] গগ্ভের চলিত ভাষার ইতিহাসে এই 
্রন্থখানির বিশিষ্ট স্থান সকল শ্রেণীর সমা- 
লোচকই স্বীকার করেন। উইলিয়ম কেরীর 
“কথোপকথন” ও মৃতাগ্ুয় বিগ্যালঙ্কারের 
প্রবোধচক্ড্রিক' গ্রন্থদ্ধয়ে চলিতভাষার যে 
উদাহরণ দেখা! যায়, তাহা ভাষার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা অপেক্ষা বৈচিত্রের উদ্বাহরণব্ূপেই 
গ্রহণীয়। প্যারী্টাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের 
দুলাল? ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার 
নকৃশা"র ভাষাই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে চলিত- 
ভাষার প্রয়োগের দিক হইতে সর্বাগ্রে 


৩০ উদ্বোধন 


উল্লেখযোগ্য । “আলালের ঘরের ছুলালে'র 
মূল ভাষা সাধু হইলেও সংলাপের ক্ষেত্রে 
চলিতভঙ্গিমার প্রকাশে প্যারী্টাদের কৃতিত্ব 
অসাধারণ | “হুতাম প্্যাচার নকৃসা'র ভাষায় 
কলিকাতার স্থানীয় বৈশিক্টোর বিচিত্র প্রকাশ 
গ্রন্থটির আছগ্যন্ত ইহার বিষয়বস্তুকে রঙ্গরসে 
সজীব করিয়! তুলিয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্্র- 
অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাভঙ্গিমায় 
চলিত ভাষার প্রভাব দেখ! দিলেও রবীন্দ্রনাথের 
তরুণ বয়দে লেখ। মুরোপ-প্রবাসীর পত্র 
(১২৮৮) এবং যুরোপযাত্রীর ভায়ারী (লেখার 
সময় £ ২২শে আগস্ট-৪ঠ1 নভেম্বর, ১৮৯০ 
বাংল। ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ) 
বই ছুটিই বিবেকানন্পূর্ব বাংলা গণ্ভের 
ইতিহাসে চলিত-ভাষাঁর রচনারূপে উল্লেখ- 
যোগ্য । সমকালে লিখিত তাহার “পত্রাবলী'র 
ভাষাকৃতিত্ব এ ক্ষেত্রে আরো বেশী ম্মরণীয়। 
তবু প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে সবৃজপত্রে 
(১৯১৪) নিয়মিত লেখা শুরু করার পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথ চলিত গগ্ঠকে তাহার রচনার বাহন 
করিতে পারেন নাই । 

প্রথম বর্ষের উদ্বোধন” পত্রিকায় চলিত 
ভাষায় রচিত স্বামী বিবেকানন্দের “ভাববার 
কথা” শীর্ষক কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার 
পরেই “বিলাতযাত্রীর পত্র ( ১ল! ভাত্র, ১৫শ 
সংখা, ১৩০৬ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইতে থাকে । দ্বিতীয় বর্ষের উদ্বোধন" 
পত্রিকার ১৫€ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখা হইতে 
তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্য| অবধি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের প্রকাশকাল । ১৫ই 
আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির দুই সংখ্যা আগে 
(১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) “বর্তমান ভারত" 
পরিসমাপ্ত হয় । “গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'"রচনার 
সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে বর্তমান ভারতের 


»2%০০ 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


অনেকট! অনুরূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয় | 
কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃত ভাষার সংহত ভঙ্গিমা 
পরিবতিত হইয়া চলিতভাষার জোয়ার দেখা 
দিয়াছে । স্বামীজীর মূল বাংলায় লেখ! গ্রস্থ- 
হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত; পরিব্রাজক ও “বর্তমান 
ভারত, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে) 
ভাববার কথা' ১৩১৪ সালে । গ্রস্থাকারে 
প্রা ও পাশ্চাতা'প্রকাশকালে স্বামীজীর 
দেহত্যাগের পরে প্রাপ্ত অংশ যোগ করা হয়। 
গ্ন্থ-সমাপ্তির ধরনে মনে হয় স্বামীজীর ভবিষ্যতে 
আরও কিছু বন্তবা-সংযোগের কল্পনা ছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের গগ্িরীতি-আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তাহার “পত্রাবলী” বিশেষভ।বে উল্লেখ- 
যোগ্য । পূর্বে এই পত্রাবলী পাঁচ ভাগে 
(প্রথম ভাগ--১৩১১) প্রকাশিত ছিল। 
১৩৫৫ ও ১৩৫৬ সাল হইতে ছুই ভাগে সমগ্র 
পত্রাবলী প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই 
পত্রাবলী'র গগ্ভে স্বামীজী সাধু ও চলিত 
দুই ধরনের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। 
আমেরিকা হইতে লিখিত স্বামীজীর পর্রা- 
বলীতেই ধীরে ধীরে সাধু হইতে চলিত ভাষায় 
আত্নপ্রকাশের সূত্রপাত । স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রচনা"র ষষ্ঠ খণ্ডে বিধূত ২৮শে ডিসেম্বর, 
১৮৯৩ তারিখে শ্রীহরিদাস যিত্রকে এবং ১৯শে 
মার্। ১৮৯৪ তার্সিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 
লেখা পত্র ছ্ুইটিতে স্বামীজীর এই ভাষাগত 
বিবর্তন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পত্রটি হইতে স্বামীজীর 
একালের গগ্যভঙ্গীর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ-_ 
প্ৰাদা, এই সব দেখে_বিশেষ দারিদ্র্য আর 
অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় ন|; একটা! বুদ্ধি 
ঠাওরালুম 0809 0০710:17 (কুমারিক1 
অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে, 
ভারতবর্ধের শেষ পাথরটুকরার উপর'ব'সে - 


মাঘ, ১৩৭৬] 


এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে 76690058105 (দর্শন) 
শিক্ষা দিচ্ছি, এ সৰ পাগলামি । খালিপেটে 
ধর্ম হয় না'__ গুরুদেব বলতেন না? এ যে 
গরীবগুলে! পশুর মত জাবনযাপন করছে, তার 
কারণ মূর্খতা ; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের 
রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।” 

'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রকাশকালে বাংলা- 
ভাষার অন্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধে ছুই ধরনের 
বক্তব্য স্বামীজীর মনে দেখা দিয়াছিল। এক, 
“বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যস্ত-ধীরা 
“লোকছিতায়' এসেছেন”১--তাহাদের ব্যবহৃত 
সর্বজনবোধ্য ভাষা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সেই ভাষাডঙ্লিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ছুই; 
“বিশেষণ দিয়ে ৪: (ক্রিয়াপদ )এর ভাব 
প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর 
হয়”।২-_এই সচেতনতার ফলে সৃষ্ট সাধুগ্ের 
অভিনব রীতি, যাহার সর্ধোত্তম প্রকাশ 
সামীজীর “বর্তমান ভারত' 

সামী বিবেকানন্দের বাংলা! গ্রন্থচতুষটয়ের মূল 
বিষয় “ভারতচিস্ত!” | কিন্তু এই ভারতকে কেন্দ্র 
করিয়া বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিক্রমীয় 
রত। সেদিক হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" দুই 
জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ হইতে 
আরম্ত করিয়া আধ্যাত্মিক পরম লক্ষ্য অবধি 
উভয় সত্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ 
অবধি অনতিক্রাস্ত গ্রস্থ 

১ উদ্বোধন, হয় বর্ষ, ৬ নংখা, ১৫ই চৈত্র, ১৩*৬ 
স্বামী বিবেকাননের পত্র' দ্রষ্টব্য । ২*শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০* 
তারিখে লেখ! এই পত্রের “কিয়দংশ' কুদ্র 'মক্ষরে 'বাঙ্গাল। 
ভাষা' নামে এ নংখ্যায় পরিচিত। পরবতাঁ কালে 'ভাববার 
কথা-গ্রস্থে 'বাঙ্গাল। ভাষা” নামই বছাল থাকে । 'বাণী ও 
রচনা, £ ৬ থণ্ড দ্রঃ। 


২ শ্বামি-শিষ্ঠ-সংবাদ : বাণী ও রচন! 
প্‌ঃ ৯৩ 


*ম খণ্ডঃ 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রসঙ্গে ৩১ 


ঘামী সুন্দরানন্দ-সম্পাদিত ১৩৫৪ সালের 
সুবর্ণ জয়ন্তী-সংখ্যা উদ্বোধনে" প্রকাশিত 
শ্রীকমুদ্বন্ধু সেন মহাশয়ের উদ্বোধনের জয়যাত্র' 
প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে পাঠকচিত্তে 
আগ্রহ-সঞ্চার করিবে--“দ্বিতীয় পর্যায়ের “বঙগ- 
দর্শন”-প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় 
বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি 
আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া! প্প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য? গ্রন্থখাঁনি চাঁহিলেন। লেখক 
বলিলেন, “কেন_যখন আমি কতবার 
আপনাকে উহা পড়িবার জন্ম সাধিয়াছি। 
প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী 
বঙ্গ-সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন তাহা 
পড়িয়া দেখুন--বপিয়া বারংবার অনুরোধ 
সত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ 
হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?" দীনেশচন্দ্র 
বলিলেন, “আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট 
থেকে তোমার কাছে আসছি । আজ রবিবাবু 
বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইখানির 
অত্যন্ত প্রশংস। করছিলেন । আমি উহা পড়ি 
নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন | তিনি বল্লেন, 
“আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বই- 
খানি পড়বেন। চলিত বাংল! কেমন জীবন্ত 
গ্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে 
বুঝবেন। যেমন তাৰ, তেমনি ভাষ1, তেমনি 
সৃঙ্ম উদার দি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের 
আদর্শ দেখে অবাক হতে হয় ।” 


ওজদ্বিতা, প্রসাদণ্ুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধি- 
দীপ্ত বাগ্‌ভগ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং 
ভারতাত্বার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে 
বাংলা গগ্যের চিরোজ্ৰল আদর্শসূষ্টির নিদর্শন- 
রূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা, স্বামী বিবেকানন্দের 
অন্ততম অক্ষয় কীতি 


স্বামী বিবেকানন্দের দেশমন্ত্ 


নতারকনাথ ঘোষ 


বর্তমান ভারত গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদটি__ 
যেটির কিছু অংশ “্বদেশমন্ত্র নামে খ্যাত সেটিতে 
স্বামী বিবেকানন্দের ভারত সম্বন্ধে সব চিন্তা 
যেন বীজাকারে কেন্দ্রীভূত । যে বিবেকানন্দ 
চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি এই 
্রস্থে উদাত্ত গম্ভীর কঠে গাঢ়-নিবদ্ধ সাধুভাষায় 
ধুপদী আদর্শে তারতবাসীর কাছে তার 
চিরায়ত জীবনধারাঁর সতাটি ঘোষণা করেছেন । 
হদেশমন্তের গুত্যেকটি শব্দ সজীব। দণ্ডী 
তার কাব্যাদর্শে বলেছেন, 
“এক: শব্দ: সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ জগত: স্বর্গে 
লোকে চ কামধুগ, ভবতি ।' 
ঘামীজী যে-সব শব্দের সুপ্রয়োগ করেছেন, 
সেগুলির অর্থ যদি সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি কর! 
যায় তাহলে তা থেকে চতুর্বর্ই লাভ হবে। 
ঘ্বদেশষন্্ নামটি কে দিয়েছিলেন জানি না। 
যিনিই দিয়ে থাকুন, এই নামকরণ সার্থক 
বিবেকানন্দের এই বাণী মন্ত্রের মতোই 
তেজোগর্ভ, শক্তিপঞ্চারী । 
মন্ত্রের সৃচনাতেই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান 
হে ভারত"! উনিশ শতকের সব মনস্বী 
পুরুষের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ তারত- 
পথিক। "শুরস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে 
তিনি এখানে অন্য বাণী প্রচার করতে 
চাননি; সারা বিশ্বে তিনি অম্বতের বাণী 
শুনিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে এসে 
তারতবাশীকে শুধু জাগাতে চেয়েছেন। এই 
চাওয়ার মূলে আছে তার গভীর স্বদেশপ্রেম | 
সতোন্দ্রনাথ মজুমদারের “বিবেকানন্দ-চরিত' 
থেকে একটা ঘটনার বিবরণ পড়লেই বোঝা 


যাবে ভারতবর্কে তিনি কতখানি ভালো- 
বাসতেন।-- 


“্লগ্ুন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত 


' পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা 


করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী ! চার বৎসর বিলাসের 
লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী 
পাশ্চাতাভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃ- 
ভূমি কেমন লাগিবে ?' স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, “পাশ্চাতাডূমিতে 
আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাপিতাম ; 
এক্ষণে ভারতের ধূলিকণ! পর্যস্ত আমার নিকট 
পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন 
পবিব্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট 
তীর্থস্বরূপ |” ” 

বিবেকানন্দেরই কথা-এএবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ধ'--ভারত জাগবেই নিজস্বতা নিয়ে 
এবং সমগ্র বিশ্বকে যুগোপযোগী কল্যাণপথ 
দেখাবেই। শুদ্ধ জ্ঞানের জে।াঁতিতে বিবেকা- 
নন্দের চেতন! সদাসমুজ্ৰল থাকলেও তিনি 
অন্য সাধনা বাদ দিয়ে দেশজননীকে আগামী 
পধ্শাশ বৎসরের জন্য একমাত্র উপাস্য দেবত৷ 
করতে বলেছিলেন-_দেশসেবাকেই ধর্মসাধনায় 
রূপায়িত করতে বলেছিলেন। ইহা নবধুগের 
বাণী--'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। 

“হে ভারত ভুলিও না'-। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বলেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্থৃুত জাতি। 
এই আত্মবিস্মৃতি শুধু বাঙালীর নয়, সারা 
ভারতবাসীর |. উনিশ শতকে যখন ইংরেজের 
মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সভ্যতার ঢেউ আমাদের 
দেশে এসে পৌঁছল তখন নগর বা নগপোপকণ- 


মাধ ১৩৭৬ ] 
বাসী অমাজের একটা সেরা অংশ তাতে 
ভেসে গেল। পশ্চিমের সাহিত্য, পশ্চিমের 


দর্শন, পশ্চিমের ইতিহাস--পশ্চিমের সংস্কৃতির 
সব কিছুই তাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল । 
মেকলে এ দেশকে ইংলগ্ডের নয়! সংস্করণ 
বানাবার কল্পনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। 
তার & কল্পনা এ দেশের সে-কালীন ইংরেজী- 
শিক্ষিত সমাজেরই আশার প্রতিচ্ছবি । আলোর 
একটা ঝলকে চোখ ধশাধিয়ে গেল। .এই 
পরানুবাদ আত্মহননেরই সামিল। সে যুগের 
মনীষিমাত্রেই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে জাতিকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আত্মবিস্ৃতি 
পত্তনের মবচেয়ে বড়ো কারণ; আত্মবোধই 
প্রতিষ্ঠার মূলগত প্রেরণা । আমরা তখন 
জাতীয় আদর্শ ভুলে ছিলাম; মাঝে একটু জেগে 
আবার ভুলেছি। তাই স্বামীজীর “হে ভারত, 
ভুলিও না'-র প্রয়োজন তখন যতখানি ছিল, 
এখনে! ততখানিই বা তার চেয়ে বেশী । 
বিবেকানন্দ ভারতকে প্রথমে তার নারী- 
জাতির আদর্শের কথ! স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
তিনি জানতেন যে, জাতির অর্ধাংশ নাকী, দুই 
পক্ষে ভর দিয়েই বিহঙ্গের নভোষাত্রা--এক 
পক্ষ দুর্বল হলে এ যাত্র! শুধু যে ব্যাহত হবে 
তা নয়, তার পতন অবশ্যস্তাবী। নারীশক্তি 
যদি অনুকূল হয় তবেই পুরুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। সারদাদেবীর পুণ্য ছবি 
বিবেকানন্দের হৃদয়ে নিরস্তর ভার ছিল। 
আমেরিকায় নারীর যে শক্তিমুতি তিনি দেখে- 
ছিলেন তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জগদস্বা বলে 
স্মরণ করেছিলেন। নারীর অভ্যুদয় তার 
কাজ্ষিত ছিল, কিন্তু নারীজাগরণের নামে 
বিলাসমগ্ন পশ্চিমের নারীসমাঞ্জের আদর্শের 
অন্ধ অনুকরণ তার অভিপ্রেত ছিল না । তিনি 
ভারতীয় নারীর কাছে ভারতীয় জীবন-কল্পনায় 


সামী বিবেকানন্দের ঘদেশমন্ত্ ৩৩ 


আধর্শায়িত তিনটি নারীর উল্লেখ করেছেন । 
ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের গগনে চির-ভাত্বর 
সেই তিন নারী--সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী। 

সীতা-চরিত্রের মর্সবাণী তার পতিগত- 
প্রাণতাঃ তার অপার সহিষ্ুত। । সুখে দুঃখে, 
সম্পদে বিপদে স্বামীই তার একমাত্র ধ্যান। 
কৃত্তিবাসের সীতা সুশীল! কোমল বঙ্গবধূ-_ 
কিন্তু বাল্ীকির সীতার চগ্দিত্রে যেন একট! 
নিগুঢ শক্তি আছে। ধরিব্রীকন্যা সর্বংসহা! 
হয়ে অসামান্য ধৈর্য আর নঅতার পরিচয় দিয়ে 
পাতিব্রত্যধর্ম পালন করেছেন । কৈকেয়ীর পণ- 
পূরণের জন্ম যখন রাম বনবাসে যেতে উদ্যত, 
তখন তিনি তাঁর সহচারিণী হতে চেয়েছেন, 
বনের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেননি | রাঁবণ- 
বধের পর যখন তাকে অগ্রিপরীক্ষা দিতে হল 
তখন তিনি রাঘবের ধ্যান করতে করতে অগ্থি- 
প্রবেশ করেছেন। অযোধ্যার রাজসভায় 
যখন আবার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব উঠল, 
তখন কি এই সাপবীর অন্তর বেদনায় ভেঙ্গে 
পড়েছিল, সহিঞ্ুুতার প্রতিমুতি সেই জন্যই 
কি সবংদসহ! জননী পৃথিবীর কাছে আশ্রয় 
চেয়েছিলেন? কিন্তু তখনও রামময়জীবিত। 
কোন অভিযোগই করেননি রামের বিরুদ্ধে; 
তার সারা সন্ত অনিবাণ পতিপ্রেমের স্থির 
দ্যাতিতে অপরূপ । 

সীতার মধ্যে প্রেমের শান্ত শ্রী; সাবিত্রীর 
মধ্যে প্রেমের সঙ্গে আশ্মষয তেজ মিশেছে। 
সাবিত্রী আত্মপ্রতায়ে দীপ্যমানা। চারিত্রদীপ্তি 
ভার প্রেমকে সমুজ্বজল করে তুলেছে। 
সত্যবানের সঙ্গে পরিণয়ের পর তার বর্কালের 
জীবন তো৷ একট! বিপুল সাধন|! সত্যবানের 
মৃতার পর যমরাজের মঙ্গে তার আলোচনা 
প্রেমের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলনের অতুলন 
দৃষ্টান্ত । 


৩৪ উদ্বোধন 


গীতা একটা অলোৌকিকী দীপ্তি, সাবিত্রী 
সবিতৃমণ্লের হ্যতি, আর দময়স্তী যেন 
প্রেমগগনে চিররাকা' | নলের প্রেমে দময়স্তী 
দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন ; কলিপীড়িত 
নলের সঙ্গে ষেচ্ছায় বনবাসিনী হয়েছেন ; 
কলির ছলনায় হৃতবাঁস নলের সঙ্গে একবাসা 
হয়েছেন; নল যখন ঘুমস্ত অবস্থায় রেখে চলে 
গেলেন ভীমরাজদ্ুহিতা তখনও পিতৃগৃহে 
সম্পদের মধ্যে আশ্রয় না! নিয়ে সৈরিক্ীর 
জীবন যাপন করেছেন । 

সীত1, সাবিত্রী, দময়ন্ত্ী-_-হী, ধী; শ্রী। 
এরা নারীদেহধরা মানবী ; নারীত্বের 
পরিপূর্ণ সম্পদে এ*রা জীবনকে ভরিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন | এই তিন আদর্শ ভারতের নারী- 
সমাজকে যুগ যুগ ধরে শক্তি দিয়ে আসছে; 
যামীজী জানতেন এই তিন আদর্শের অনু- 
গামিনী হলেই ভারতীয় নারীর জীবন বিকশিত 
কোকনদের মতে! অনুপম হয়ে উঠবে। 

ভুলিও নাঁতোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্বত্যাগী শঙ্কর |" দেবাদিদেব মহাদেব 
ভারতবাসীর সভক্তি উপাসনার মহৎ আশ্রয়, 
বিশেষতঃ সঙ্প্যাসিগণের | 

ধ্যানতন্ময়া যোগেশ্বরই ত্যাগিগণের 
উপাস্য। কিন্তু এই আদর্শ সরবমানবের নয়। 
যে মহাদেব তপশ্চারী একক, তার আরাধন। 
সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহীর জীবনের 
আদর্শ শিবশক্তির মিলিত মৃততি 

স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশেষণটি প্রয়োগ 
করেছেন তার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। 
উমানাথ' ! উমা-নামের উৎপত্তি সম্পর্কে 
কালিদাস বলেছেন, 

উ-মেতি মাত্রা তপসে নিষিদ্ধ! 
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম | 

“উমা-নামের সঙ্গে তপশ্চরণের ভাবনাটি 


[«২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


সংযুক্ত । দেবদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিসম্পাতে 
পঞ্চশর দ্ধ হবার পর, পার্বতীকে কঠোর তপস্ব। 
করে শিবলাভ করতে হয়। পঞ্চতপা অপর্ণা 
উমাই নারীত্বের--দেবীত্বেরও চরম আদর্শ। 
এইজন্যই “উমানাথ” বিশেষণ | সন্ন্যাসী এবং 
গৃহস্থ উভয়েরই আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমৃতি 
বিবেকানন্দের চোখের সামনে ভেসে 
উঠেছিল কি? 

অপর ছুটি বিশেষণও তাৎপর্ধময় | অন্নপূর্ণা 
ধার গৃহলক্ষ্মী তিনি সর্বত্যাগী। কবির কল্পনা 
তাকে ভিখারি করে ছেড়েছে । যিনি বিশ্বেশ্বর 
তাঁকে সর্বত্যাগিবূপে উপাসনা করতে পারলেই 
ভোগের বাসনা দূর হয়ে যেতে পারে। তিনি 
শঙ্কর-_কল্যাণকারী | তিনি বিশ্বের শিবসাধণ 
করছেন- এই সতাটি হদয়ঙ্গম করতে পারলে 
কল্যাণত্রতে আত্মোৎ্সগের প্রেরণা স্বতঃম্ফত 
হয়ে উঠবে। 

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের শেষার্ধের 
নির্দেশ 
“তেন ত্যক্তেন তুপ্ধীথা ম৷ গুধঃ কষ্যষিদ ধনম্‌।' 
“সেইহেতু ত্যাগের দ্বারা (অথবা তার ত)জ 
বস্ত দ্বারা) ভোগ কর, কারও ধনে লোভ 
কোরো না। বিবেকানন্দের বাণী যেন এই 
উপদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে 
গেছে। কেবল ।যে পরের ধনে লোভ করবে 
না তা নয়; নিজের বস্ততেও লোভ করবে না। 
ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তোমার জীবন ইন্ড্রিয়-সুখের-_নিজের ব্যক্তিগত 
সুখের জন্য নহে।'বিবেকাননা সমাধিতে 
নিমগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃণ 
তার এই আকাজ্ষাকে হীন বুদ্ধি বলে- 
ছিলেন। বিশ্বজগতের মুক্তিই তার জীবনাদর্শ । 
জীবন থেকে স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে 
পরার্থে জীবনোৎসর্গই বিবেকানন্দের শিক্ষা । 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


কিন্ত এই পরহিতত্রতসাধন একটা শুঙ্ক 
আদর্শ নয়। এর মূলে আরও অনেক বড়ো 
একটা চেতনা আছে। 'ভুলিও না-তুমি 
জন্ম হইতেই প্মায়ের” জন্ম বলি-প্রদত্ত; 
ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট- 
মহামায়ার ছায়ামাত্র । তোমার কাজ বা 
আমার কাঁজ নয়, সবই মায়ের। সেই নিগুঢ় 
শক্তি, গুণাশ্রয়। গুণময়া মহামায়ার উদ্দেশ্য 


সাধনের জন্তই আমাদের এই জন্ম। 
শুধু তাই নয়, সবই মা! সব কাজই 
তার পৃজা। এই হল বিবেকানন্দের 


বেনের বেদান্তকে ঘরে টেনে আনা |” এই 
যে বিরাট মানবসমাজ ব্রহ্মময়ী জগদন্বার 
সৃজনলীলার একট কণা, গুণাতীত ব্রহ্ষেরই 
রূপ, এর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে 
হবে। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা; “সর্বং 
খন্বিদং ব্রহ্ষ” এই চিরায়তা মহাবাণীর 
ক্রিয়াত্মক প্রকাশ ; “তত্বমসি” এই মহাবাক্য 
চৈতন্যের গভীরে উপলব্ধি করার জন্য 
প্রেরণাবিদ্ধ জীবনের সাধনা | শ্রীরামকৃষ 
বিবেকানন্দে প্রতিফলিত ! সবই মা, সবই 
কালী! “ভুলিও না__নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, 
অজ্ঞ, মুচি" মেথর তোমার রক্ত, তোমার 
ভাই।'-এ পশ্চিমের মাঁনবতাবাদ বা বিশ্ব- 
ভ্রাতৃত্বের ধুয়া নয়। এই উপলব্ধির মুলে 
আছে অদ্বৈত অনুভূতি । এই বিশ্বসংসার সেই 
জননী থেকে সমুভ্ভূত ! চৈতন্যের একটি অখণ্ড 
প্রবাহ, সৃষ্টির মূল উপাদানের উপলব্ধির 
উপনিষদ ! 

কিন্তু এ শুধু কথার কথা নয়। জীবনে 
এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে । বিবেকানন্দ 
অনুভব করেছিলেন যে, ক্ষীণপ্রাণ আমাদের 
পক্ষে এই বিরাট ভাবনা! করা সম্ভবপর নয় । 
গাছে আমরা এই সুমহতী কল্পনার কাছে 


ামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্ ৩৫ - 


ভীত সংকুচিত বিহ্বল হয়ে পড়ি এই জন্য তিনি 
প্রথমে আমাদের বীর্ধ জাগ্রত করতে 
চেয়েছিলেন । উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত'__কঠোপনিষদের এই বাণী তার 
কত প্রিয় ছিল! ভারতবাসীর অন্তরে সাহস 
সঞ্চার করে তিনি তাকে উদ্দীপিত করতে 
চেয়েছিলেন। “হে বীর, সাহস অবলম্বন 
কর।”_বিরাট বিশ্ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের 
শক্তিভূতা সনাতনীর উপলব্ধি ক্ষুত্র চেতনায় 
সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই বুঝি তিনি ভারত- 
বাসীর কাছে দেশজননীকে সেই মহামায়া 
প্রতিমুতিরপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন । 
ঘদেশজননীর সেবার মধ্য দিয়েই বিশ্বজননীর 
আরাধনার পথ প্রশস্ত হয়; স্বদেশবাসীর সঙ্গে 
আত্মিক সংযোগের অনুভূতিই তো! বিশ্ব 
চৈতন্ের সঙ্গে অভেদ-মিলনের ভাবনায় প্রথম 
পদক্ষেপ। স্বদেশমন্ত্রেই সাধনার শুরু । তিনি 
তিনি বলেছেন, “সদর্পে বল-_ আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাপী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারত- 
বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্গণ ভারতবাসী, 


চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই | ভারত- 
বর্ষের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই 
একাত্ববোধের উৎস হবে প্রেম। অন্তরে 


প্রেম না থাকলে কোনে! সতাকেই মর্সে মর্মে 
উপলব্ধি করা যায় না। ভারতের সব কিছুকে 
ভালবাসতে হবে। ভারতের মানুষের সঙ্গে 
প্রাণের সংযোগ অনুভব করতে হবে? 
ভারতকে সারা অন্তর দিয়ে নিজের করে 
নিতে হবে। বিবেকানন্দের বাণীতে ভারতের 
আত্মার সঙ্গে সংযোগের এই উপলব্ধিটি 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তুমিও কটিমাত্র- 
বন্ত্রারৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়। বল--ভারতবাসী 
আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেবদেবী আমার ইশ্বর, ভারতের 


৩৬ উদ্বোধন 


সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের 
উপবন, আমার বার্ধক্যের ৰারাণসী ; বল 
ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার যর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কলাণ ।' 

কেবল ঘোষণায় আদর্শ সম্পর্কে একটা 
চেতনার আবছায়! অন্তরে জাগে। কিন্তু 
জীবনে যদি তার প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে তা 
নিছক বুলিমাত্র থেকে যায় । মহৎ আদর্শকে 
জীবনে ফলবান্‌ করে তুলতে হলে একান্তিকী 
সাধন! চাই, আর চাই টদৈবী করুণা । কালের 
বিচিত্র বিধানে ধর্মক্ষেত্র ভারত আজ ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র । কিন্তু পশ্চিমের অন্থকরণে 
গড়ে তোল! রাষ্ট্রের বিশিষ্টতা যাই হোক ন। 
কেন, জীবনে যদ্দি গভীর ধর্মবোধ অন্থসাূত 
না হয় তাহলে এখানে সব সাধনাই নিক্ষল 
হবে। 


[ 4২তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দ তাই গৌরীনাথ আর 
জগদন্বার কাছে প্রার্থন! জানাতে বলেছেন; সেই 
সঙ্গে মাহ্ষের জীবনসাধনার যেটি সবচেয়ে বড়ো 
জিনিস সেইটি চাইতে বলেছেন £ “আর ৰল 
দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদন্বে, আমায় 
মনুষ্তত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা! 
দূর কর, আমায় মানুষ কর' |” 

এইটাই মান্থষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া । 
এ মনুষ্ত্ববোধ --পরিপূর্ণতার চেতনা! নেই বলেই 
আমাদের জীবন জড়তায় আচ্ছন্ন, ক্লেদাবিল। 
ুদ্রচিত্তদৌর্বল্য পরিহার করে আত্ম-জাগৃতির 
সাধনাই প্রথমে করতে হবে| মানুষ মনুষ্যত্বের 
সাধনায় যতই এগোবে ততই জীবনে কল্যাণ 
প্রতিষিত হবে। মানুষ যদি মানুষ হতে না 
পারে তাহলে সাধনায় সিদ্ধির প্রশ্ন 
নিরর্থক। 


স্বামী ব্রন্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


১ 

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ] 
্রীশ্রীগুরুদেব 3610 11801) 
শ্রীচরণ ভরসা! 196, 4১111) 


4. ৃ 1909 
115 10997 9881 105778191) 
8185108৪কে যে পত্র লিখিয়াছি তাহাতে নরেনের সংবাদ পাইয়৷ থাকিবে । নরেন 
এখন ভাল আছে । নুনজল বন্ধ করিয়া 6:98৮0002$ হচ্ছে । আশা কর! যায় আর একমাসে 
খুব একদম ভাল হইয়া! যাবে। কোন চিন্তার কারণ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার বেশ 
সারিয়| যাবে । তোমার 8৮57৭ ৪6৩ হয়েছে শুনে বড় খুশী সকলে । 
শরৎ বোধ হয় 99788 09266 খুলতে শীঘ্র যাবে । তুমি কেমন থাক মধ্যে ২ লিখে 


খুণী করবে । ইতি-_ ঃ 
স্)1010 1056 60 5০০ & 17389891068, 5005 961৮, 
1397079] 
্‌ 
[ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ] 
শ্রীশ্রীগুরুদ্দেব 1186৮) 73010 
শ্রীচরণ ভরস। 136) ৮, 
10903 


85 1099 7698918) 


অগ্য 291866:97 চিঠির ভিতর ১৬ শত টাকার 4০৮৮. 7810: পাঠাইলাম। প্রাপ্তি- 
ধবাদ পাইবামাত্র পত্রে (খামের ভিতর ) লিখিয়! পাঠাইবে । যেখানে তে।মর সহি করিতে 

হইবে তথায় 2921 [ দিয়! ] ১৫ 128 দ্রিয়ছি। সেলাইনটির উপরে সই করিবে । তোমার 
নাম উক্ত কাগজে যেরূপ ৪191] করা আছে সেইরূপ সই করিবে । একখানাতে একরকম আর 
তিনখানিতে আর একরকম | সই করিবার পূর্বে 92911108 দেঁখিয় ঠিক সেই রকম করিবে । 

তুমি শীঘ্র আবার সই করিয়া 398186909৫9০50107র ভিতর পুরে পাঠাইবে। ভাল 
করিয়া যেন 99৪] করিয়। দেওয়া হয়; কারণ শুধু 928/6798 19669: খোয়া গেলে 03০৮৪, 
দায়িক নহে। এজন্য বিশেষ সতর্কের সহিত উপরে গালার 8৪৪ করিয় দিবে । 

আমি ধার করিয়া 109] [-এ ] 1500/- জমি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াছি। তোমার সই 
হইলে পর আমি সই করিয়! বিক্রুয় করিয়] উক্ত টাকা শোধ করিব | 

আশ! করি তুমি ভাল আছ! 

ড/1800 1০5৩ 900 £:5961088, ০০৪ ৪0615, 
13910091 


৩৮ উদ্বোধন | ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


৩ 


[ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ] 


( ইংরেজী হইতে অনূদিত ) [ৃখ১৪ 11860) 
1500 ৪82, 1904 


15 1098 0008009, 1080%, 

আমাদের প্রিয় স্বামীজীর জন্মতিথি বেশ সাফলৌর সহিত উদযাপিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। নিবেদিত। খুব বাগ্সিতার সহিত এক ঘণ্টা 
বক্তৃত| দিয়াছিল। তাহার ভাষণ বাস্তবিকই অতি চমৎকার ও হ্বদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে 
সত্বরই তোমার ওখানে যাইবে এবং তোমার কাজের সাহাযোর জনন কিছু করিবে। পরে 
তোমাকে জানাইব। তোমার ভালবাস! ও প্রীতিপূর্ণ পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ । তোমার 
চিঠি পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তোমার প্রতি আমার সেই পূর্বেকার আকর্ষণ 
আবার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তোমাকে দেখিতে ইচ্ছ! হইতেছে । ভাঁল কথা, ভায়।, আশার 
মোটা রেশম কোথায়? যত সত্বর পার উহা! পাঠাইয়া দাঁও। সার্টের অভাবে আমার খুবই 
অসুবিধা হইতেছে। তুমি যেমন একটা থান দিয়াছিলে, সেই রকমের হইলে বড় ভাল হয়। 


শীপ্র পাঠাইবে। ভালবাসাদি জানিবে । 
স০০ 806]5, 
131910108108008। 


$ 


[ ব্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ] 


[0119 11901) 73910 
2870. 780. 1904 
109৪9৮26988? 


তোমার. 19196: কলা পাইয়াছি | অন্য "981866€8 যোগে 0০0৮. 10809 01 03. 
700/- ছুই কেতায় ও নগদ 0, ৪৩6৪৪ একশত পাঠাইল!ম : পত্রপাঠ ৪00০19189 করিবে | 

যেরূপ 8911108 01191) 7:১0. 8%0/তে 9070:5৪ করিয়া দিয়াছে সেইরূপ 82811108 তুমি 
লিখিবে। তা ন| হলে বিক্রয় করিবার অগুবিধা হইবে । যেখানে চ92911 দিয়া ৮ 2181 
দিয়াছি সেইখানে সহি করিবে । প্র 

উৎসব বেশ হয়ে গেছে। তোমার ওখানকার সবিশেষ লিখিবে, আমার নিকট বক্রি 
৮০০ শত ছিল, কল্যাণকে ইতিপূর্বে একশত পাঠাইয়াছি। অগ্ভ অন্য তহবিল হতে ১০০২ ধার 
করিয়া পাঠাইলাম, 730111178 [0০0-এ জম| করিয়। লইতে বলিবে। কাগঞ্ বিক্রয় হলে শ্রী 
বক্রি সমস্ত টাকা পাঠাইয়! দিব। তুমি 0119; বাবুকে একখানা প্র লিখিবে যে আমি থাকিয়া 
[192 করিয়া বাটীর কার্ধ আরম্ভ কিয়! দ্রিয়াছি | 1750039 1)8966১ 11019 10 00 0856, 


ঠ1৮]ড 5০08 
(31570019739 7008 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ] 


শ্ীত্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরণদ। 


[109 11907) 
78107) 0৮ 0, (70180) ) 
19680. 5, 2. 09 


ভাই শণী, 

্রপ্্ীপ্রভূর কৃপায় এখানকার উৎসব একরূপ হইয়! গেল। তুমি আর কতদিন শ্রীশ্রীমহা- 
রাঁজজীকে ওখানে রাখিবে | সকলেই মহাঁরাজজীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে । এখানে 
মহারাঁজজীর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, সেই সঙ্গে তোমার উপস্থিতি বড়ই বাঞ্চনীয়। কৃপা 
করে মামাদেগ একবার দর্শন দিয়ে যাও ইহ। সকলেরই ইচ্ছা । মহারাজজী কবে আসিবেন 
সকলের মুখে কেবল এই কথা। তাহাকে আটকে রাখা তোমার আর উচিত হয় না। 
মহারাজের ও তোমার শরীর কেমন আছে? শুনিলাম শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর খেটে খেটে 
জীর্ণ-শীরণ হয়ে গেছে। শগৎ ভায়। শী তথায় গিয়া শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতা আনিবার চেষ্টা 
করিবে । মঠের জলবাু আজকাল ভাল। কিন্তু মহারাজ ন! থাকায় সকলই নীরস। 
মহারাজজীকে আমার অসংখা অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে ও তুমি আমার প্রণাম 
ভালবাসা জানিবে। আর আর ভক্তদের ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণ জানাইবে । আগামী 
২৯শে ফাল্গুন কাকুড়গাছির কালীর উদ্‌যোগে শ্রীশ্রীকামারপুকুরধামে শ্রীশ্রীপ্রভূর উৎসব হইবে। 

দেবমাতা কেমন আছে? তাহাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার 
কুশলাদি লিখিয়। বাধিত করিবে । ইতি 


দাস 
বাবুরাম 


স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত ] 
৯ 


শ্রীহরিঃ 
' শরণম্‌ হাষীকেশ 
২১1১1০৬ 
শ্রীমান্‌ নিকুপ্জলাল, | 

তোমার ১৭ই তারিখের পোঃ কাঃ প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। তুমি 
কল্যাণানন্দ প্রভৃতির সহিত একত্রে আছ জানিয়| গ্রীত হইয়াছি। পেবাকাঁধ্য বেশ নির্বাহ 
হইতেছে জানিয়া স্বতঃই আননের উদয় হইতেছে। আত্ম্যৌপমোন সর্বত্র দয়াং কুর্ব্তি 
সাধবঃ| দয়াই ধর্মের মুল। বাক্চচ্চড়ি অনেকেই করিতে পারে। কায করা শক্ত। 
অবশ্য ঠিক ঠিক কায হওয়া দুষ্কর নিষ্কাম কর্ণ প্রকৃত আত্মজ্ঞ ভিন্ন করিতে পারেন না। 
তবে মৎকন্ম যতটা হয়ে ওঠে ততটাই মঙ্গল। তোমাদের শরীর সব ভাল আছে জানিয়! 
সুখী হইয়াছি। আমার শরীরও মন্দ নাই। এখানকার জলবায়ু অতীব মনোরম । শীত 
অসহা নহে, বরং প্রীতিপ্রদ। এখানকার অভাবনীয় পরিবর্ডন হইয়াছে। বড় ২ অট্রালিকা, 
মন্ত বাজার সুতরাং লোকজন বৃদ্ধি। বাড়ী কিঞ্চিৎ নির্জন হইলেও ঘরবাড়ীর বাড়াবাড়ি 
সেখানেও সেঁধিয়েছে। তবে এখানকার বিমল ভাব ও শান্তি সেইরূপই অক্ষম আছে ও 
থাকিবে । এখানকার মোহন্তের গতকাল শরীরত্যাগ হইয়াছে । কলিকাতা সত্রের অধ্যক্ষ 
নাথজির প্রস্তাবে ও সাধারণসম্মতিক্রমে বাজারহাট কাজকণ্ম সব কালকার জন্ম বন্ধ ছিল। 
সুতরাং বুঝিবে এখন আর খধিজনসেবিত হৃষীকেশ নয়। আর ২ সংবাদ মঙ্গল । আমার 

ভালবাসাঁদি সকলকে জানাইবে ও তুমিও জানিবে।  ইতি-_ 


্রীতুরীয়ানন্দ 
্‌ 
শ্রীহরিঃ ৰ 
শরণম্‌ মায়াবতী 
২।৯।'০৫ 


প্রিয় নিকুগ্জলাল, 

তোমার ২১ আগষ্ট তারিখের পোষটকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হ্ইয়াছি। 
তুমি একটু তাল আছ ও পুনরায় নবীন উৎসাহে এবং প্রাচীন অভিজ্ঞতাসহায়ে শ্রীভগবস্তজনে 
মনংসমাধান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ জানিয়। যে কি পর্যন্ত শ্রীত হইয়াছি তাহা আর 


মাঘ, ১৩৭৬ ] স্বামী অখগ্ডানঙ্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪১ 


কি জানাইব। মনুষ্তজীবনের বিশেষত্বই ভগবচ্চিত্তার অবসর এবং তাহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিলেই ইহার সাফল্য। কারণ জীবনে অন্য যাহা কিছু ভোগসুখাদি তাহা মনুয্েতর 
যোনিতেও সুলভ। প্রডু তোমার মতি স্থির রাখিয়া আপন সেবায় নিযুজ রাখুন এই 
তাহার নিকট প্রার্থনা । আমার শরীর আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল তবে অনিদ্রা অবসাদ 
প্রভৃতি উপদ্রব যেন সঙ্গের সাথী হইয়াছে। শ্রীবন্দাবনের স্মরণে চিত্তে সমূহ আনন্দের উদয় 
হয়। ব্রিপুরাকুঞ্জের কামদারের দেহান্তসংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। লোকটী বেশ 
সজ্জন ছিলেন। তথাকার সকল পরিচিতদ্দিগকে আমার সম্ভাষণ শুভেচ্ছাদি দ্রবে। কৃষ্ণলাল 
এখনও কনখলেই আছে, চাতুর্মাস্য উদ্যাপন করিয়া কলিকাতা যাইবে। তুমি আমার 
ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং মধ্যে ২ আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে । ইতি-__ 


শ্রীতুরীয়ানদা 
স্বামী অখগ্ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ ২৮শে চৈত্র, ১৩৪০ 
শরণম্‌ 73610 11860, 7.0, 
1)৮5 1705/1818 


শ্রীমান্‌ ধীরেন, 


তোমার বিস্তারিত পত্র পাইলাম। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তবে শ্রীভগবাঁনের 
পাদপদ্মে শরণাগত হইয়! তাহার নাম করিলে অনেক কষ্টের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া 
যায়। যাহা খারাপ বুঝিয়াছ তাহা আর করিতে যাইও ন|। দীক্ষা লওয়ার সময় তোমার 
এখনও হয় নাই। তোমার এখন জীবিকা-উপার্জনের পন্থা স্থির কর! উচিত। খণমুক্ত 
হওয়ার ও নিজে রোজগার করিয়! গ্রাসাচ্ছাদনের ও পরিবার প্রতিপালন করার চেষ্টা আগে 
কর। তার পর পত্র লিখিও। এবং. ইতিমধ্যে খুব নিয়ম করিয়া সকাল-সন্ধ্যা যেমন হিন্দুদের 
নিয়ম আছে, সেইরূপ ভগবানের যে নামটি ভাল লাগে তাহাই করিবে এবং তাহার নিকট 
সরলভাবে বালকের ন্থায় প্রার্থনা করিবে । ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। কোন ভয় বা 
চিন্তা করিও না । তুমি তাহার শরণাগত হও, তিনি তোমাকে সব রকম অসুবিধা হইতে বক্ষা 
করিবেন। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কথা সর্বদা চিন্তা 
করিবে । ইতি-_ 
শুভাকাজ্জী 
শ্রীঅখগানন 


স্বামীজীর স্মৃতি* 


রীতস্‌ ক্যালকিনস্‌ 
[ অনুবাদক £ স্বামী চেতনানন্দ ] 


স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। তিনি 
গিয়েছিলেন চিকাগে ধর্মমহাসভায় ভারতীয় 
প্রতিনিধি হিসাবে, আর আমি ছিলাম বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় হতে প্রত্যাগত নূতন ধর্মযাজক 
খ্টানদের ইতিহাস আলোড়নকারী চমকপ্রদ 
শক্তির জন্য এবং প্রাচ্যের নবতারকারূপে 
ঘোষিত হওয়ার দরুন কার প্রতি আমার 
বিশেষ শ্রদ্ধ। ছিল না। আমি মনে করি তার 
আতিজাত্যপূর্ণ চালচলনই আমার (আমেরিকার) 
গণতান্ত্রিক. বোধটাকে আঘাত করেছিল | 
তিনি যে বিরাট বাক্তি এ বিষয়ে তিনি কোন 
তর্ক করতেন না এবং তিনি ইহা স্বীকার 
করতেন ।-'সেই থেকে বু বছর আমি তার 
সম্বন্ধে কোন কিছুই শুনি নাই। 

প্রাচীন ইতালীয় সড়কের “কিবাটিনো' 
জাহাজে করে নেপলস্‌ বন্দর থেকে ১৯৯০ 
খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি ভারতে পৌছে- 
ছিলাম। ঘটনাক্রমে ভোজন-কক্ষের মধ্যবতা 
টেবিলের এক পার্থ আমার নির্দিষ্ট স্থান ছিল 
এবং উহাই আমার গল্লের পাথেয় । মধ্য- 
প্রদেশের মিষ্টার ড্রেক ক্রকম্যান, আই.সি-এস,, 
ডান পাশের প্রথম আসনটি দখল করেছিলেন 
এবং অপর একজন ইংরেজ, ধার নাম আমার 
স্বতি থেকে বিদায় নিয়েছে, তার 
উল্টোদিকে বসেছিলেন ৷ সুয়েজ বন্দরে এসে 
ভোজন-কক্ষের টেবিলের রদবদল হল, কারণ 
কতিপয় যাত্রী জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। 


লোহিতসাগরে আমাদের প্রথম তোজনের 
আসর দেখল তারতীয় আদবকায়দায় এক 
অন্তত আগত্বককে ; তিনি বসেছিলেন মিঃ ড্রেক 
ক্রকম্যানের ঠিক পাশে । প্রথম তোজনের 
আসরে তিনি নির্বাক ছিলেন এবং সকলের 
ভোজন শেষ হবার পূর্বেই একখানা বিছ্কুট 
ও কিছু সোডাওয়াটার খেয়ে উঠে গিয়ে 
ছিলেন। এই মহামান্য আগন্তকের পরিচয় 
নিয়ে সেই জাহাজে প্রশ্নাবলীর ঝড় উঠেছিল 
এবং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি 
নিয়জ্তরের মানুষ নন। অপরদিকে একজন 
কর্কশভাষী উদ্ধত যাত্রী প্রধান পরিচারককে 
ডেকে দ্বণিত সুস্বাছ্ব মদের জন্য আদেশ করল। 
প্রকান্তে এ যাত্রীর মগ্ত-সরবরাহের কার্ড দেখে 
তিনি তাহার সামনে টেবিলের উপর একখানা 
হাক্ষা সোভাওয়াটারের স্লিপ রাখলেন। 
পেল্সিলে লেখ! “বিবেকানন্দ' নাঁমাঙ্কিত প্লিপখানা 
পরিচারক আমার প্লেটের পাশ থেকে নিয়ে 
গেল। মুহুর্তের মধ্যে আমার মনে হল; এই 
কিসেই লোক-যিনি ধর্মমহাসভায় উচ্ৃসিত 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন? কৌতুহলা- 
বিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রযাত্রার পরবর্তী 
দিনগুলির জন্য । 

বামীজীর সেই প্রথম দর্শন আমার মনের 
উপর এখনও গভীর রেখাপাত করে রয়েছে; 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয়ের জন্ম আমি 
চেষ্টা করিনি । প্রয়োজনীয় বন্ত সরবরাহের 
জন্য পরিচারক সর্বদা টেবিলের কাছে থাকত । 
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মাঘ, ১৩৭৬] 


একজন যাত্রী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ 
করাতে আমি কাঁন পেতে শ্তনেছিলাম ; তিনি 
বলছিলেন যে, “আমরা তার সহিত পরিচয় 
করব ।” আমি মনে করি যে, আমার সম- 
জাতীয় জীবনের জন্য তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট 
হয়েছিলাম এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে ষনে 
আমার অব্যক্ত বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন 
এবং ধরতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে 
খুঁজে বের করেছিলেন । 

“আপনি একজন আমেরিকাবাসী ?” 

যা” 

“মিশনারী নিশ্চয়ই ?” 

পষ্া1 |” 

“্বাপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা 
দিতে যাচ্ছেন?” তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন । 

“্সাপনি কেন আমাদের দেশে ধর্সপ্রচার 
করছেন?” আমি প্রত্যুত্তর করলাম 

তার ৰিশালায়তন চক্ষের সামান্য একটু 
কুটি আমাদের সমস্ত বাধা ও যুক্তিতর্ক উড়িয়ে 
দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাই হোক, 
আমর! জোরে হেসে উঠলাম এবং পরস্পরের 
বন্ধু হয়ে গেলাম । 

ছুই-এক দিনের জন্ম কতিপয় খাত্রী ত্বাকে 
খাবার টেবিলে যুক্তিতর্কের মধ্যে টেনে আনতে 
অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার 
করেছিলেন । তার উত্তরগুলি ছিল ক্ষিপ্র এবং 
যথেষ্ট সমাধানপূর্ণ ; কিন্তু তীর চেয়েও বড় 
কথা, সেগুলি ছিল প্রতিভাপূর্ণ। এ উত্তরগুলি 
ছিল যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি শাণিত; যোগ্য 
উদ্ধৃতির সংযোগে এগুলি বলমল করে উঠত। 
সেই সময় একমাত্র ড্রেক ক্রকম্যান ছাড়া দমকল 
অল্পবৃদ্ধি-বিশিষ্ট যাত্রীর তর্কবাণ তার সামনে 
নিরম্ত হয়ে পড়ত। ক্রকম্যানের তীক্ষ বিচার- 
গীল মন বিবেকানন্দের শাণিত উত্তরগুলিকে 


সবামীজীর স্মৃতি ৪৩ 


ক্রমাগত কেটে ফেলার এবং তার তর্ক- 
রাশিকে স্বীকৃত সত্যের মাধ্যমে বন্ধ করে 
দেওয়ার উপক্রম করে তুলত। এতে ব্বামীজী 
একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে পড়তেন। বাকী 
যাত্রীর! শীঘ্রই উৎসাহ হারিয়ে ফেলত এবং 
আমাদের ছোট দলটিকে ভোজন-সমাধ্ির 
পরেও আবার বাধাহীন সভা, প্রাতরাশ এবং 
তোঙন চালিয়ে যেতে অনুমোদন করত। 
একদিন রাত্রে আমি একটি নৃতন জিনিস 
আবিষ্কার করলাম। প্রকৃতপক্ষে স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান 
পুকষ। তাঁর বাচনতঙ্গী ছিল খরজ্রোতা 
গঙ্গার বাধাহীন ধারার মত। হয়তো কোন 
প্রশ্ন তাঁকে সাময়িকতাবে বাধা দিতে চেষ্টা 
করত , কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীব্র ওজবিনী 
ভাষার দ্বারা তা সরিয়ে দিয়ে তার মূল 
বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন 
একদিন একটি বিশেষ বক্তৃতা! শেষ হ'লে তিনি 
সকলের প্রতি অভিবাদন করে শাস্তভাবে 
ভোঁজনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন । তারপর 
মিঃ ক্রকম্যানের উল্টোদিকে উপবিষ্ট ইংরেজ 
ভদ্রলোকচি টেবিলের দিকে ঝু*কে বললেন, 
«আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় 
ভদ্রলোকটি যখন বাধ! পেয়েছিলেন তখন তিনি 
যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকেই আবার 
বলতে শুর করলেন ?” 
প্্যা, আমর! দুজনেই তা! লক্ষ্য করেছি।” 
“তিনি আমাদের ব্যক্তিগত উপকারের জন্য 
সবার একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বলে গেলেন।” 
এইরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি ছিল 
আমাদের কাছে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান; এবং 
এমনকি জাহাজের ডেকের উপরকার 
সাধারণ ঠাট্রা-তামাসাগুলিও নির্মল আনণের 
ফোয়ার1 ছোটাত। 


8৪ | উদ্বোধন 


দার্শনিক অপেক্ষা বিবেকানন্দ স্বদেশ- 
প্রেমিকই বেশী ছিলেন। আমি মনে করি 
তার বেদান্তপ্রচারের মূলে ছিল তার এই 
যদেশপ্রেম এবং তারও মনে হয়েছিল যে, 
ইহাই ভারতের জাতীয়তাকে বাচাবার 
একমাত্র নিশ্চিত পথ। আমার বিশ্বাদ এ 
বাপারে তিনি ভুল করেছেন১। তার 
স্বদেশপ্রেমিকতা আমার সেই প্রথম অসুখকর 
স্বৃতিকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আমি মনে 
করি তিনি তার ম্বদেশবাসিগণের কাছে 
গৌরবের সঙ্গে প্মরণীয় হয়ে ধাকবেন একজন 
প্রাচীন ধর্মমতের প্রচারক হিসাবে নয়, তবে 
একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে । 
একদিন তাঁর তীব্র দেশানুরাগ “ক্রিশ্চিয়ান 
মিশনের, মূল উদ্দেশ ভুল বোঝার দরুন 
এক বিপর্যয় এনেছিল। এক সন্ধ্যায় 
বাদ্দামমকফির আসরে ভারতের হ্বায়তশাসনের 
প্রস্তুতির দিকে আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। 


১ ভগিনী নিবেদিতার মতে স্বামীনীর বেদান্ত প্রচার 
ছুইটি উদ্দেশ্য সফল করেছে--'একটি জগৎ-আলোড়নকারী 
এবং অপরটি জাতিহৃঞজনকারী'। ভারতের বাপারে 
দ্বাম'জীর এই জানদ।লন তাহার নিজের কথায় প্রকাশ কর! 
যেতে পারে ঃ “হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিদ্বিগুলির একত। 
প্রদর্শন ও তাহাদের জাভীয়তাবোধকে জাগ্রত করা'। 
পাশ্চাতো ভারতের আধ্যাজ্মিক বাণী বহনের মুল উদ্দেশ্য 
তিনি নিয়্লিখিত কথাগুজির মধ্যমে প্রাঞ্লঙ্কাবে বর্ণনা করে 
গেছেন, “অ'দান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। কেন ব্ক্তি ৰা 
' সম্প্রদায় বা জাতি যর্দ এ নিয়ম না মানে তবে তারা 
জীবনে কখনই উন্নতি লাভ করতে পারৰে না, আমর! 
নিশ্চিতই এ নীতির অন্নরণ করব এবং এ জন্তই আমি 
আমেরিকায় গিয়েছিলাম **"তার! দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের 
দিয়ে আসছে ত'দের অতুলনীর ধন-সম্পঙ্ধ আর বঙমানে 
উহার বিনিময়ে তৌমাদের অমূল্য »স্পদ দেবার সময় 
এসেছে। এবং তৌমর] দেখবে কত শীঘ্র বিশ্বাস, ভালবাস! ও 
শ্রদ্ধার ছার পরদ্পরের রতি ঘৃণিত বিদ্বেষভাৰ বিদুরিত হচ্ছে 
এবং কত হুঙ্গরভাবে তার] এগিয়ে আসছে বিনা লিজ্ঞাসায় 
তোমাদের কলাাণের জন্ত।” ভারতে এবং ভারতেতর দেশে 
খবামীজীর এই অস্ভুত 'সমর-নীতি' সফলতা! লাত করেছে তার 


অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে ।* 
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[. ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


(প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি ঘটেছিল বাইশ 
বছর আগে, যখন মণ্টেু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার 
বিল ছিল বহু দুরের এক কুহেলিকার 
আড়ালে. |) 

স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ রেগে গেলেন _ 
“ইংলগ্ড আমাদের সুন্দর সরকার গঠনের 
কৌশল শিক্ষা দিক, কারণ এক্ষেত্রে বুটেন 
সকল জাতির ভিতর শ্রেষ্ঠ ।” তারপর আমার 
দিকে ফিরে বললেন, “আমেরিকা আমাদের 
কৃষি, বিজ্ঞান এবং কোন নূতন জিনিস প্রস্তত 
করবার অদ্ভুত কল! শিক্ষা দিক; এক্ষেত্রে 
আমরা তোমাদের নীচে বসব-_কিস্ত” 
এবং বিবেকানন্দের সেই সুমধুর কণন্বর 
হঠাৎ কঠিন ও তীব্রতর হয়ে উঠল-_“পৃথিবীর 
অন্ম কোন জাতি যেন ভারতকে ধর্ম শেখাবার 
স্পর্ধা না রাখে; কারণ এ ব্যাপারে ভারত 
জগৎকে শিক্ষা দেবে।” 


সেই রাত্রে ডেকে পাদচারণ করতে করতে 
আমরা গভীর তত্বালোচনায় ডুবে গিয়েছিলাম 
সেখানে কোন বুটেনবাসী, আমেরিকান বা 
ভারতীয় কেউ-ই ছিল না; সেখানে ছিল 
আমাদের বুভুক্ষু মানবিক প্রাণ এবং সেই এক 
মানবসন্তান ধার উৎসর্গাকৃত রক্ত এখনও পড়ে 
রয়েছে এশিয়ার কোন একটি উড়ন্ত বালুকণার 
উপর। এখনও আমার স্মৃতিপটে ভেসে 
আসছে যে, আমি ফামীজীকে বোঝাতে চেষ্টা 
করেছিলাম যে, তার ধারণামত কোন মিশনারী 
ভারতে ধর্মপ্রচার করতে চেষ্টা করছে না, 
বরং সেই মহামানবকে জানতে এবং ভাল- 
বাসতে ভারতকে-সাহায্য করছে। 

আমাদের যাত্রার শেষ দু-একদিন আমাদের 
পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব জমে উঠেছিল এবং 
আমিবিশ্বাস করি যে, আমাদের পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা ও ভালবাস ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। 


মাঘঃ ১৩৭৬ ] 


বিবেকানন্দের রহস্যবাদ ছিল আবেগময় ও মুখ- 
কর, কারণ উহা! অন্বাতাবিক ছিল না। আত্মার 
রহস্যময় গৃঢ় বিষয়গুলি নিয়ে যখন আমাদের 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলাপ-আলোচনা চলত, তখন 
তার সেই বিরাট অক্ষিগোলক ছুটি আস্তে 
আস্তে বুজে আসত ; এমনকি আমার সামনে 
তিনি বিচরণ করতেন কোন এক অজ্েয় রাজ্যে, 
ধেখানে আমি ছিলাম অনিমন্ত্রিত। এইরূপ 
কোন এক সময়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, 
সেই অতিমানবের সঙ্গে একত্ববোধ সম্বন্ধে 
ক্রীশ্চিয়ানদের সতর্ক ও জাগ্রত থাকা উচিত 
(যেমন ব্যক্তিগত একত্ব থাকে); সুতরাং 
হিন্দুদের সেই সর্ববাপী ব্রন্মে লীন হওয়ার সঙ্গে 
এখানে মূলতঃ একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। 
এ কথা শোনামাত্র তিনি ঝটিতি আমার দিকে 
একবার তীক্ষ অনুসন্ধান-দুঁটি নিক্ষেপ করলেন, 
কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। 

বোম্বেতে “রুবাটিনো” জাহাজ ভিড়বাঁর 
ূর্বরাত্রে আমর] ডেকের সামনের দিকে ফড়িয়ে 
ছিলাম। বিবেকানন্দ একটা ছোট সুন্দর 
পাইপ-এ ধূমপান করছিলেন এবং বেশ একটু 
আমোদ সহকারে বললেন যে, “ইংরেজদের এই 
বদতভ্যাসটা” তিনি পছন্দ করেন। মহানিশার 
সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র আর আগামী দিনের এক 
অজানা জীবনের ভাঁবন! এনে দিয়েছিল এক 
চরম নিস্তব্ধতা । বহু সময় ধরে একটা গাঢ় 
যৌনতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল। 
তখন তার মন কোন এক অতীকন্ত্রিয় রাজ্যে 
বিচরণ করতে লাগল এবং তিনি বুঝলেন যে, 
আমার দ্বারা ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। 
তারপর তিনি খুর সৌহার্দের সহিত আমার 


সামীজীর স্মৃতি ৪ 


কাধে তার হাতখান! রাখলেন। 

“মহাশয়”, তিনি বললেন, “তারা তাদের 
বৃদ্ধ, কৃষ্ণ এবং ক্রাইষ্টের বিষয় অনেক কিছু 
বলতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, বিশেষত: 
আপনি ও আমি, যে আমরা সেই সর্বাত্মক 
একের অংশ |” ৃ 

সেই বন্ধুত্ববাগ্জক হাতখানি আমার কীধেই 
রইলো ; আমার মনে একবারও জাগলো না 
যে, নির্দয়ভাবে সরিয়ে ফেলি । তারপর তিনি 
নিজেই হাতখানি তুলে নিলেন; আর সেই 
বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমিও তার দিকে আমার 
হাত বাড়িয়ে দিলাম। 

আমি বললাম, *স্বামীজী, আপনি আপনার 
নিজের সন্বন্ধে যা কিছু বলুন, আমাকে টানবেন 
ন।| আপনি যে সর্বাত্বক একত্বের কথা 
বললেন, তা নৈর্ব্যক্তিক এবং সেইহেতু তা 
অজ্ঞেরে। এই মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত 
জাহাজের মত যদিও আমর সেই একত্বে ডুবে 
রয়েছি তথাপি ত সেই অজানার রাজ্যে। 
কিন্তু ামীজী, আমি ধাকে জানি, ধাকে আমি 
প্রাণাধিক ভালবাসি--তিনি একজন স্বতন্ত্র 
পুরুষ এবং অতান্ত বাস্তব, এবং তাঁর ভিতর 
সেই সর্বাত্মক পূর্ণত্ব বিরাজ করছে।” 

সেই মি পাইপটি দ্রুত তাঁর ঠোট থেকে 
সরে গেল। তিনি একটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে 
দাড়িয়ে ছিলেন আর তাঁর সেই নিমীলিত 
অক্ষিগোলক ছুটি ইন্লিত করছিল ষে, বিবেকানন্দ 
চলে গেছে দূরে, বনু দূরে কোন এক বন্তর 
অন্বেষণে । এ কি সেই সর্বাত্বক একত্ব অথবা 
বুত্বে একত্ব-যা স্বামীজী সেই তমিআ- 
রজনীতে খুঁজেছিলেন ? 


অস্তিত্বের সীমা 


অধ্যাপক দ্বিছ্ধেন্্রলাল নাথ 


যে ছিল একদিন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, 
আত্মার সঞ্জীবনী-সুধাযার হাসি, কথা, 
উদ্বেলিত প্রাণবন্যা জীবনকে রাখত সচল 
করে, হঠাৎ একদিন নির্মম মৃত্যু এসে তাকে 
কোথায় নিয়ে চলে যায়। পশ্চাতে পড়ে 
থাকে শুধু স্মৃতি। প্রিয়বিরহী মানুষ সে 
স্বৃতিকে শমর করে ধরে রাখতে চায় 
সাহিতো, শিল্পে, স্মৃতিসৌধে । একদিকে 
প্রিয়জনের স্মৃতিবক্ষার অক্লান্ত প্রয়াস, আর 
একদিকে জীবনের তাড়নায় নিত্য নতুন কর্মের 
জগতে তেসে চলা । একদিকে পিছনের টান, 
আর একদিকে সামনের দিকে ছরশিবার 
গতি । আকর্ষণ ও বিকর্ধণে জীবন হয়ে ওঠে 
ংঘাতমুখর। এ টানাপোড়েনে স্বৃতির 
জগৎও একদিন ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র 
সত্য হয়ে ওঠে অবিরাম অবিশ্রাম কর্সের 
লোতে শিত্য আবতিত হওয়া! জীবনের 
কর্তবাকঠোর রথচক্র চলে ঘর্থর রবে। মাড়িয়ে 
দিয়ে যায়, গুড়িয়ে দিয়ে যায় জীবনের যত 
কিছু প্রিয় বন্ক। জীবনের দাবী, সংসারের 
দাবীর শেষ নেই। তোষ।প গোঁপনতম 
অনুভূতির জগৎ বিবর্ণ হয়ে উঠুক বিদীর্ণ 
হোকৃ- তাতেও ক্ষতি নেই। তবু দিয়ে 
যেতে হবে। সমাজ-সংসারের অফুরস্ত চাহিদা 
পৃরণ করে যেতে হবে তোমাকে । 


জীবন-পরিবেশের প্রবল নিষ্পেষণে চিত্ত 
যখন উদ্ভ্রান্ত, অদৃশ্য সুর লোক থেকে প্রিয়- 
ত্বৃতির স্বর্ণরশ্মি এসে পড়ে দিশেহারা সে 
চিত্তের ওপর । পে স্মৃতির ত্িধ আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চিত্রদেশ। অস্তরের 


পু্জীভূত বিক্ষোভ কিছুকালের জন্ম হলেও 
শ্তবধ হয়ে যায়। অদৃশ্য স্বৃতিলোকে অবস্থিত 
প্রিয়জন যেন সঞ্জীব হয়ে পথ দেখায়--য় 
নেই, ভয় নেই, যাত্রী। আমি মরিনি, 
আমার মৃত্যু নেই। হতাশা-গ্লানি-অন্ধকা রাচ্ছন 
জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করে সত্যপথের 
নির্দেশ দেৰার জন্যে আমি এখনও বেঁচে 
আছি। সংসারের ভ্রকুটি-কুটিল রূপ দেখে তুমি 
তয় পেও না। ওটা মায়।। লক্ষ্যে স্থিরদৃষটি 
রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলো । জীবনের 
ধ্বতা পাই তোমাকে পথ দেখাবে | বিশ্বহিতে 
জীবন উৎসর্গ করে! | তবেই তোমার জীবনে 
আসবে পরম সার্থকতা । 


অদৃশ্ঠট জগৎ থেকে এ পরম আশ্বাসের 
বাণী জীবনযন্ত্রণাগীড়িত মানুষকে জাগিয়ে 
তোলে নবতর কর্মের পথে । আত্মকেন্দ্রিক 
চিন্তার জগৎ উত্বীর্ণ হয়ে সবলে সে প্রবেশ 
করে রূহত্তর চেতনার জগতে | মনের দৃষ্টি 
তার খুলে যায়। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে 
জগতের যন্ত্রণাজর্জর মানুষের ছুঃখবেদন! দুর 
করবার মহত্র প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে 
সে। সংকীর্ণপরিধিমুক্ত হয়ে বহুব্যাপ্ত জীবন 
অভিনব সার্থকতায় ভরে ওঠে। জীবনের 
নতুন অর্থ খুঁজে পায় সে। বাধাবন্ধনজয়ী 
ক্ষয়হীন সে মহাজীবন আকর্ষণ করে তাকে 
সর্বকলুষমুক্ত আনন্দময় অম্ৃতময় জীবনের 
অভিমুখে । 


জগতের আনন্দ" ও অস্বতষজ্ঞে মানুষের এ 
আমন্ত্রণ ব্যর্থ হয়নি । আত্মস্বার্ধবিস্বৃত মানুষ 


মা) 264৬ ] অন্ত 
যুগে যুগে যন্ত্রণাজর্জর বৃহত্বর মানবসমাজের 
দুঃখনিবারণের জন্য কত নিত্য নতুন পন্থা 
উদ্ভাবন,করেছে, তার সীমা নেই। দর্শনে বিজ্ঞানে 
সাহিত্যে শিল্পে সে যন্ত্রণা মুক্তির পথনির্দেশ। 
সতধুমাত্র পথনির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি পরহিতে 
স্পিতপ্রাণ বৃহৎ চেতনাময় মানুষ । আশা 
দিয়ে সঙ্থানৃভূতিপূর্ণ ভাষা দিয়েঃ সক্রিয় 
সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে ছুঃখক্লিষ্ 
মানুষের ছুঃখনিবারণকাধে এগিয়ে গেছে 
ৰারৰার | কোন ধন্যবাদ ৰা পুরস্কারের আশা 
সে করেনি। শুধুমাত্র বৃহত্তর অস্তিত্বের 
জগতের প্রেরণাই তাকে ছুণিবার বেগে 
আকর্ষণ করেছে অন্তহীন কর্মযজ্ঞে | 


সে বৃহৎ অন্তিত্বের জগৎ প্রিয়স্থৃতির জগৎ | 
মৃত্যুর সববিধ্বংসী আঘাত সে জগতের 
সজীবতাকে মান করতে পারে 
স্থল দেহ নিয়ে প্রিয়জন হয়ত একদিন 
আমাদের চোখের সুমুখ থেকে আরূৃশ্ঠ 
হয়ে যায়, কিন্ত্ত স্বৃতির জগতে অশরীরী দেহে 
তার অবস্থান সজীব। সে-জগংকে কেউ 
বলেছেন আত্মার জগৎ, আবার কেউ বলেন 
পরলোক । প্রিয়স্বতি সে বৃহৎ চেতনা- 
লোকে সক্রিয় থেকে মানুষকে নিত্যনিয়ত 
ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্ম থেকে কর্মান্তরে, 
্বার্থমগ্র আত্মকেন্দ্রিক জীবনচেতনা থেকে 
সর্বসার্থমুক্ত উদার-প্রসার জীবনালোকে । 
এই প্রসারিত জীবনচেতনা আছে বলেই মানুষ 
এত হিংসা-ছন্দ-হানাহানির মধো বাস করেও 
একেবারে পশুত্বের পর্যায়ে নেয়ে যায়নি। 
বৃহত্তর অস্তিত্বের জগতে আত্মার জ্যোতির্য় 
আলে! এখনও তাকে জীবনের নিকষকালো! 
অন্ধকারে পথ দেখায়, আকর্ধণ করে হিংসামুক্ত- 


না। 





নু 1 ব্ রব 


427১ 
ক 
শ্র্ ঠা 


2 
7 


প্রেম-সৌনর্ষে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত জীবনের 
দিকে। 


সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের জগৎ এই স্থুল 
জীবনালোকেই সীমাবদ্ধ এ-কথা বলি কী 


করে? আত্মকেক্দিক ভোগপিপ্ত মানুষই 
প্রচার করেছে সে সন্কীরণণ অস্তিত্বের 
জগতের কথা যা সংখাতীত প্রিয়বিরহী 


মানুষকে নিক্ষেপ কবেছে নৈরাশ্ের মরু- 
প্রান্তরে । বস্ততংপক্ষে মানুষের চেতনার জগৎ 
যেমন কোন সীমার বন্ধন স্বীকার করে না, 
তেমনি আন্তত্বের জগৎ-ও সীমাহীন । অনন্ত 
কাল- এবং দেশ-বিধূত এ জীবনলোক সভাতার 
আলোকিত যুগ থেকে আকর্ণ করে আসছে 
তত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক, জীবনসন্ধানী কবি, এমন 
কি বস্তলোকবিহারী বৈজ্ঞানিকের মনকেও। 
কত বিচিত্র কাব্যকাহির্ণী, জটিল দার্শনিক 
তত্ব বিকাশ লাভ করেছে সে বিগুল অস্তিত্বের 
জগৎকে কেন্দ্র করে; শিল্প- ও সঙ্গীত-জগৎ 
এশ্বর্ষময় এবং মাধুধমণ্ডিত হয়েছে এ প্রসারিত 
জগৎ-চেতনার স্পর্শে £ 


শুধু তোমাএ বাণী নয় গে হে বন্ধু, হে প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও | 
অদৃশ্য অস্তিত্লোকবিহারী প্রিয়জনের স্পর্শ- 
লাভের জন্য কবি-আস্তরের এ ঝাকুল ক্রন্দন 
শোতার মনকে স্তুল জীবন-পরিবেশ থেকে 
মুক্তি দিয়ে উত্তীর্ণ করে দেয় অনুভূতিগ্রাহা 
ভাবলোকে। সে ভাবলোক বপ্কর চাইতেও 
বাস্তব, জীবনের মর্মমূলে তার অধিষ্ঠান। 
কবির সমস্ত চেতনাকে আলোড়িত করে 
উৎসারিত হয়েছে এ জীবন-সঙ্গীত-_-সজীব 
স্ৃতির সুরভিত জগতে যার সার্থক উত্তরণ । 


অনীম ঈরুণাসয 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 


তোমার করুণা বারে বারে পাই অসীম করুণাময়, 
যখনি আধার, যখনি বেদনা, জীবনের সংশয়, 
তখনি তোমার বরাভয় নামে, প্রসন্ন দীপালোক 
ঘোচায় পথের মকল আধার, মোছায় ছুংখ শোক। 


সে-আলোক তুমি পাঠাও কখনো বনধুত় হাতত ধরে, 

কখনো মে আমে কিশোরের হাতে, কত না নিষ্ঠাতরে। 
দেখায় সে আলো, পাই খুঁজে পথ, ধোচে কালে নিরাশার, 
কখনো সে আলো, রমণীর হাতে, জননীর রূপ তার। 


দেখে কেটে ষায় সব সংশয়, পাই তার পরশন, 

সে যে কী গভীর স্নেহের প্রেমের, ভরে ওঠে ছৃ'নয়ন | 
বারে বারে মাথা নোয়াই স্মরণ ক'রে সেই রূপ তার; 
দিয়েছ তোমার অকৃপণ দান, অহেতু কৃপা তোমার। 


মনে মনে ভাবি, তোমার করুণা কী অসীম, কী ম্বলভ ! 
যে ডাকে তোমায় বারেক, তাকেই দাও সেই বৈভব । 
সদা জাগ্রত সবার শিয়রে, ছুটি কল্যাণ করে 

মোছাও বেদনা ব্যথিতের, সব গ্রানিভার নাও হু'রে। 


চিরন্ৃন্দর হে করুণাময়, আর কোন দ্বিধা নয় 
মহাসম্পদ তোমাৰ চবণ হোক চির আশ্রয়। 


সমালোচনা 


স্বামা অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি 
লেখক ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার ; প্রকাশক £ 
রামকৃষ্ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজ। রাজকৃষ 
স্ট্রীট, পৃঃ-২১৭, মুলা : আট টাকা । 

গ্রন্থখা!নি পড়িয়া! বেশ ভাল লাগিল। এ- 
জাতীয় সাহিত্য-সুষ্টির জন্য লেখক পাঠকমহলে 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বামকৃষঃ 
বেদাত্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর অনু- 
প্রেরণায় লেখক বর্তমান কাধে ব্রতী। বামী 
বিবেকানন্দের উত্তরসূরী হিসাবে স্বামী 
অভেদানন্দ দার্শনিক মতবাদগুলিকে কিভাবে 
বৈজ্ঞানিক মেজাজের কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া 
লইতেন এবং অভেদানন্দমানসে বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক তত্ব কিভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে 
লেখক তাহা ব্রয়োদশটি পর্বে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । 

স্বামী অতেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনার সুচনা 
তিনি দেখাইয়াছেন শৈশবের গাণিতিক 
পারদণিতায়। কৈশোরের অন্ুসন্গিৎসাবৃত্তিতে 
ও যৌবনের মহা জিজ্ঞাসায়। পরবতীকালে 
সংস্কত সাহিত্যে বা শান্ত্-অধায়নেও যে তর্ক- 
বিচার-প্রসূত বৈজ্ঞানিক ধর্মযুক্ত মনই তাহাকে 
পরম বৈদাস্তিকে পরিণত করে এবং তাহার 
বেদাস্তমত যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবিগোধী, 
বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর, 
. তাহাও লেখক বন উদ্দাহরণ সহকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । অভেদানন্দের ভাষায়, বিজ্ঞান 
বিশ্বের চিরস্তন সত্যকে আবিষ্কার করিতে 
প্রচেষটিত আর ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে উপা- 
সন! করার কাজে প্রবৃত্ত ; আধুনিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তসমূহের সহিত যাহার মিল নাই, সে 
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সমত্তই আমাদের দূরে ঠেলিয়া দিতে হইবে ; 
বেদান্ত যে ধু বিতিন্ন ধর্ধমতের সমন্বয় করিৰে 
তাহা নহে? বিংশ শতাব্দীর যাহা সবাপেক্গ। 
প্রয়োজনীয় ধর্ম ও বিজ্ঞ/ণেব সামপ্তস্ত-সাধনও 
কৰিবে। 

অধ্যাত্ব-বিদ্ভার বৈজ্ঞানিক ব্াখ্যা-প্রসঙ্গে 
লেখক ব্বামীজীর প্রাণায়ামতত্বের বিশদ 
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে 
স্বামী অভেদদানশজীর মতে অখণ্ড প্রাণশত্কির 
কম্পন হইতেই ইলেকট্রন বা বস্তকণার 
উৎপত্তি; সমগ্র জগৎ এই শক্তির বিকাশ, তন্ত্রে 
ইহাকে আগ্ভাশক্তি বলে, বিজ্ঞান বলে 
যোগশাস্ত্রের সুযুয়ার স্বরূপ 
জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ শবৰ্যবচ্ছেদ 
ক্লাসেও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলেই 
তিনি শরীর-বিজ্ঞানীদের জড়ের বাহিরে 
প্রাণশক্তির অন্বেবণের পরামর্শ দিতে 
পারিয়াছিলেন। 

স্বামী অতেদানন্মজী কব্রমবিবর্তনবাঁদকে 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াও সৃ্টিতত্বের 
রহস্ব-উদ্ঘাটনে সাংখীয় ব্রঙ্গাগ্ততত্বমতে 
বৈজ্ঞানিককে দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম 
করিতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে 
বিষয়েও লেখক আলোচন। করিয়াছেন | 

পুনর্জন্মবাদ-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজীর 
অতিমত এই যে, মাধ্যাকধণের ন্যায় অদৃশ্য 
শক্তি যখন বিজ্ঞানীর গ্রহণযোগা, তখন সৃষ্ম- 
কারণরূপ বীজের অস্তিতই বা কেননা বিজ্ঞান- 
সম্মত হইবে? কিভাবেই বা তাহার বিজ্ঞানী মন 
প্রেততত্বের নানা! গবেষণায় প্রবৃত্ত হয় ও 
11816 7385080 1098৮) - গ্রন্থের অবতারণ। করে, 
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বর্তমান পুস্তকে বিশদভাবে 
আলোচিত। 

মনোবিজ্ঞানীদেরও তিনি যে জডবুদ্ধির 
সমঘ্ত গতর ভেদ কবিক়্| তদৃধের্বে যাইতে বলেন, 
নচেৎ সহজাত বৃদ্ধি, চিত্তবৃত্তি প্রতৃতির উৎস 
কোথায় তাহা বুঝ। যায ন।১ এ কথাও লেখক 
বর্ণন| করিয়াছেন | 

লেখক আরও দেখাইযাঁছেশ, প্রাচীন 
ইতিহাসেব পর্পোচন।ব থাপ স্বামী 
অভেদানশ্জী যেভাবে বিদেশে ভাবতাষ 
সমাঁজ-বাবস্থ।ব গুণ বিশ্লেষণ কবিঙেন তাহ! 
তাহার বিজ্ঞাণী মপেবই পবিচাষক | 

জ্যোতিবিজ্ঞান প্রতি বিষধে স্বামী 
অভ্দোনন্দজীর আগ্রভ ও অন্ক্ে সে বিষয়ে 
জ্ঞান-পরিবেষণে দক্ষতা ও ফলিত বিজ্ঞাণ 
হইতে বিভিন্ন উপম1 সংগহ-প্রসঙ্গে লেখকের 
তথা-নিবেদন তাং! মুল বকবোণ সহাযক। 

ভাবতীয় ধর্মভ$ ও জন্নাস যে আধুনিক 
বিজ্ঞান ও বিঞানাৰ পবিপন্থা ণয়, খবং 
প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহাঁয়ধ বিতর নয 
সমন্বয়ই যে তাহাদের বাণী, সেকথা আপে চ। 
গ্রন্থে পরিস্ফুট | তবে, এ-জা৩ীয় মাপোচনা- 
গ্রন্থে বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশ ববিলে ৬দদেষ্য 
অধিকতর সফল হয়। আমা আপোচ। 
গ্রন্থের বুল প্রচাখ কামনা করি | 

_ডঃ শশাঙ্কভুষণ বন্দ্যোদাধ।ায় 


তাহাঁও 


[*২তম ৰর্ব--১ম সংখ্যা 


যুগ্রজ্যোতি : শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী । 
জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান । ২৫১ মনোহর- 
পুকুৰ সেকেও লেন, কলিকাতা-২৯; পৃষ্ঠা 
৯৬; মুল। £ আভাই টাকা । 

এরামকষ্ধদেব ও ম্বামী বিবেকানন্দের 
প্রত) কৃগধশ্য ভঞ্মংখ) আজ একান্ত 
বিরপ। সৌভাগ/বশ৩ঃ শ্রীম। সারদাদেবীর 
সাধু ও গুহা ৬ঞ্দের দর্শশ আজও মেলে 
এবং তাদ্বে পুশ।স্থৃতি বিংশ শতার্ধীর শেষ 
প্রান্তের পাথবণের কাছে অমৃততুলয আহাদ 
বহণ কবে আংপে। শ্রীলাবণাকুমার চক্রবর্তা 
তেমশি এবজন আশীবাদধন্য ভও১ যার 
বণ ৬শীতে অধ্যানপ্রেবণাব খল তন্মযতা- 
টু পাঠঞচিওুকে নাবিষ্ট কবে। 

এশামাযে কথা ছাড।ও স্বামী সাধধা- 
নণ্জা মহাপুক্ষ মহাখাজ এবং স্বামী 
অখগ্ানন্দজী৭ পুশাস্মৃতও এ গ্রপ্থে সংযে|জিত। 
সমগ্র এ্রন্থটি আবামকষ্জ-পবিমগ্ডলের সরি 
সুবাসে পাবপূণ। 

তবে শিপুণঠব সম্পাদন। এবং বানান- 
ভুলেৰ আতিশযা-পখিহাব এ-জাতীয় গ্রন্থে 
অবশ্যকতব)। প্রচ্ছদ ও কাগজ দুই-ই কচি- 
পূণ এবং মুল)বান। স্বল্পায়ওনে আ্াশ্রীমায়েগ 
একটি পূর্ণান্ত জাধনা-লিখনে লেখক স্থায়া 
কীতি অজন করবেন । 

_গপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


প্রীরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন নংবাদ 


প্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব 


১৬ই পৌষ (৩১.১২.৬৯) 
পঞ্মারাধয। 
১১৭তম 


৫বজুড় মঠঃ গত 
বুধবার পুণ্য ঞ$ফ্জাসপ্তমীতে 
্রপ্রীযাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর 
শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিন 
ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | 

প্রতাষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি 
এবং বেদপাঠ দ্বার! উৎসবের শুভারদ্ত হয়| 
তৎপরে তজন, বিশেষ পূজা, হোমাদি ও 
প্রীশ্রীচণ্তীপাঠ হইয়াছিল । ইরামকধঃ-মনিরে ও 
বিশেষ পৃজাদি অগুষিত হয়। নাটনন্দিরে 
বেলা ৯ট। হইতে ১০ট। আশমায়ের কথা পাঠ 
এবং বেলা হই5 ১২ট কালীকীতন 
হইয়াছিল | 

অপরাধে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় 
স্বামী চিণগ্রাশন্দ সভাপতিত্ব করেন। শ্বামী 
বীতশোকনিন্দ) স্বামী পিরাময়ানণ্দ এবং 
সভাপতি মহারাজ আাখামায়ের পুণ্যজীবন ও 
বাণী অবপন্বণে ঘুচিষ্তিত ও সময়োপযে|গী 
ভাষণ দেন। 


১০] 


সন্ধায় শাশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মারতির পর 
শাশ্রীমায়ের আরতি হয়। সন্ধারতিন পর 
নাটমন্দিরে ভজণ হইয়|ছিল। 

সারাদিনে বহু ভক্ত নপ্ননণা বেলুড মঠে 
সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ ভগ্চকে 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান 
পরিস্থিতিতে অন্নপ্রপাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই । 


আঞ্রীমায়ের বাটাঃ কলিকাতা বাগ- 
বাজার পল্লীর যে বাড়ীতে (১, উদ্বোধন লেন, 


কালকাতা ৩) পরমারাধ্যা শ্রীশ্ীমা সারদা- 
দেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়াছিল, বহুপুণ/স্মৃতিবিজ্ঞড়িত সেই 
ভবনে শ্রীশীমায়ের শুভ ১১৭তম জন্মোৎসব 
গত ১৬ই পৌয (৩১, ১২, ৬৯ ) বুধবার বিশেষ 
অনুষ্ঠানসূচী সহ|য়ে মহা উৎসাহ ও মানন্দের 
সহিত অনুষ্ঠিত হয়। 


৪85 যোড়শোপচার পূজা, হোম; 
ভজণ, জীবশী-গ্রালোচনা 
টতী উৎসবের শঙ্গ ছিল। 


প্‌ 


| 'শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা' পাঠ ও জীবনালোচনা করেন ত্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ণণ্শ । সন্ধাারতির পর স্বামী ঈশানা- 
নন্দ 'আশ্লীমায়ের কথ।? বলেন। রাত্রেও 
'ভজন হইয়|ছিল। 


বেলা দশা) ভইতে এগা 


ভোর হইতে রাত্রি ৯| পরধস্ত ভক্তবৃন্দ 
শ্রীখীম/য়ের পাধপর্নে শঞ্চিতঅর্ধ। নিবেদন 
করিতে আসেন। আবহাওয়। ভাল থাকায় 
অন্যান্য বান শ্পেক্গা বেশী ভক্তপমাগম হইয়া- 
ছিল--সারাদিনে প্রায় ৪ হাজার । সমাগত 
সকলেই হাতে হাতে প্রপাদ গ্রহণ করেন। 
সারাদিন পূর্জাপাঠ প্রঙতি এনুষ্ঠানে ও ভা্ত- 
সমাগমে শ্রাশ্ামায়েস বাড়া আনপ-মুখর ছিল। 


পল্পতর-উত্মব 
বাশীপুর উদ্ভনবাটাতে £ গত ১লা 
জান্বঘারি ১৯৭*, বাংল। ১৭ই পৌষ, বুহস্পতি- 
বার ভগবন এ্রীধামকঞ্চদেবের “কল্পতরু-দিবস" 
উদ্যপিত হয় । এতধূপলক্ষে ৩র| ও ৪] 
জানুআরি9 উৎসব হইয়াছিল । 


২ উদ্বোধন 


প্রথম দিন ১লা জানুআরি বিশেষ পৃজাদি, 
উচ্চাঙ্গ ধর্ধসঙ্গীত, “রসরঙ্গের” সভ্যবৃন্ন কর্তৃক 
কথা ও গানে আ্রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, আন্দুল 
কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকার্তন*বামী 
তীর্থানন্দ কর্তৃক ভাগৰত-ব্যাখ্যা এবং 
শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণকীর্তন 
(স্বর্ণতরী ) অনুষ্ঠিত হয়। 

অপরারে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপ][চাখ হেমচন্দ্র 
গুহ । বক্তা ছিলেন স্ব।মী শুদ্ধসত্ডানন্দ, স্বামী 
ৰীতশোকানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। অকলেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সময়োপযোগী দুন্দর ভাষণ 
দেন। হ্ামী বাঁতশোকানন্দ হিন্দাতে বর্তৃত। 
করেন। 

ওরা জান্ুআরি শনিবার শ্রীহরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় কতৃক কীতন, স্বামী দেবানন্দ 
কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকঞ্ণকথাস্ৃত'-ব্যাখা, আধনঞ্জয় 
ভট্টাচার্য ও শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়াছিল । 

অপরাহে জনসভায় কল্পতরু দিবস এবং 
শ্রীরামকুষ্জের জাবন ও বাণী আলোচন1 করেন 
হামী লোকেশ্বপানন্দ (সশাপতি), হামা 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ)।পক শঙ্কপীপ্রাদ বসু। 

৪ঠ] জান্বআগি উৎসবের শেষাদন রবিবার 
মধ্যান্ে ভারতসরকারের প্রচাপাবিভাগের 
সৌজন্যে শ্রীপৃ্ধাস ও সম্প্রদাঁধ কতৃক বাউল 
সঙ্গীত পরিবেশিত হ্য়। অপরাহে হাওড়া 
সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই 'শণীয়া-লীলা' 
কীর্তনাভিনয় হইয়াছিল 

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যান- 
বাটাতে সহশ্র সইস্্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল । 
ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

কাকুড়গাছি যোগোষ্কানে অন্যান্য 
বৎসরের মতো! এবারও গত ১ল! জান্আরি 


[4২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


বৃহস্পতিবার “কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথা- 
রীতি আনন্দোৎসব অনুঠিত হইয়াছিল । এই 
উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল--বিশেষ পূজা, পাঠ, 
হোম ও ভজনাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর- 
ভাবে সম্পন্ন হয়। ভক্তব্ন্দ হাতে হাতে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন | ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে 
কাকুড়গাছি যোগোগ্ভান সারাদিন আনন্দ- 
মুখর ছিল। 


মী সারদানন্দের জন্মোৎসব 

উদ্বোধনে, শ্রীখ্মায়ের বাড়ীতে গত 
২৮শে পৌষ, (১৩. ১. ৭০) মঙ্গলবার শুভ 
শুরা ষ্ঠ তিধিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেৰের 
অন্যতম লালাপার্ধদ শ্রীমৎ স্বামা সার্দানন্দজী 
মহারাজের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ 
সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পা্ববতী কক্ষে 
তাহার প্রতিকৃতি পুম্পমাপ]াদি দ্বার সুন্বর- 
ভাবে সাজাশো হহয়াছিল। মঙ্গলারতি; 
বিশেষ পৃজাঃ হোম, তোগবাগ, আশ্রাচত্তীপাঠ, 
ভজন, জাবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের 
প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ুভাৰে অনুষ্ঠিত হয়। 

বেলা ১*টা হহতে হামা 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ “শ্রীশ্রীরামকৃঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ 
এবং পৃজাপাদ স্বামী সারদনন্দজার পুণ/জীৰন 
আলোচন৷ করেন। 


১১] 


সন্ধযারতির পর রাত্রে ষন্ত্রসঙ্গীত (হরোদ- 
বাদন) এবং শ্রনলিন মালাকারের উচ্চা: 
সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । 

বঙ্ছ সাধু ও তক্তের সমাগমে উদ্বোধন- 
তৰন সারাদিন আনন্মমুখর থাকে । রাত্রেও 
কিছু ভক্তসমাগম হইয়াছিল। সমাগত ভর্ভ- 
গণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


শ্বাখ। ১৩৭৬ ] 
কার্যবিবরণী 

শ্রীরামকৃষ্ মঠ, বাগবাজার (শ্ীশ্রীমায়ের 
বাটা ও উদ্বোধন কার্ধালয় ) £ ১ উদ্বোধন লেন, 
কলিকাতা] £ বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত 
হয় ১৯০৮ হীষ্টার্ধে। এই মঠের প্রধান কাধ £ 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবাপুজা এবং 
উদ্বোধন' পত্রিকা ও পুন্তকাৰলী প্রকাশন । 

১৯৬৯ খৃষ্টানদের কর্মধার! নিয্ূপ £ 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের 
নিতা সেবাপৃজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । পরমারাধা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
জন্মোৎসব সুষ্ঠভাবে যথাবিধি উদ্যাপন 
করা হয়| 

ফলহারিণী কাপাপৃজার রাত্রে শরশ্রীমায়ের 
বিশেষ পৃজার্ি, কালীপৃজার রাত্রে প্রতিমায় 
শ্াশ্রাকালীপুজা৷ এবং শিবরাব্রিতে সারাবাত্রি 
শিবপূজা অনুঠি, হইয়াছিল। ইহা ছা! 
ক্রীস্মাস ইভ শঙ্ষরপঞ্চম, বুদ্ধপৃণিষা, 
জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুশ্য দিশে সন্ধ্যারতির প 
অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন ও বাশ 
পঠত ও আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষঃদেবের 
সন্নযাসী অন্তাশগণের পুশ) জন্মতিথিশাপও 
অনুর্নপভাবে উদযাপিত হয়। 

আলোচা বধে যুগণায়ক স্বামী খিবেকা নন্দ 
প্রতিষ্ঠিত “উদ্বোধন? মাসিক পত্রিকার ৭১তম 
বর্ধ। পত্রিকা যথাগীতি প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে, পৃ 
বৎসর এপেক্ষা পত্রিকার গ্রাহকসংখ)] কিছু 
বাড়িয়াছে। 

এখানকার গ্রন্থাগারটি ভঞ্তবৃন্দের জন্য 
সপ্তাহে একদিন--প্রতি রবিবার অপরাহে 
খোল! হয়। গ্রন্থাগারের পুণ্তকসংব্যা ২১৩৯৩ | 
আলোচ্যবর্ধে পঠিত পুম্তকসংখ্যা ২০৮১ । 

প্রকাশন-বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ &৩ 


দুইটি নৃতন পুস্তক “যামীজীর আহ্বান ও 
“গবানলাভের পথ' প্রকাশিত হইয়াছে এৰং 
১১খানি পুণ্তক পুনমুপ্রিত হইয়াছে প্রকাশন- 
বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ 
পরন্ত “উদ্বোধন কাধালয়” হইতে ১৬৯ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইল । 

আলোচা বর্ষে মঠের সাধু-কমিগণ এখানে 
এবং বাহিরে ৰিতিন্ন স্থাণে যথাঞ্মে ২২৩টি 
ক্লাস ও ১০০টি বক্তৃতার মাধমে রামকৃষ্ঝ- 
বিবেক নন্ব-ভাৰ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 


রামকৃফ্ণ (মননে সেবাকাধ 

কাছারে বন্যাতসেব। : শিলচরে-__ 
র[মকৃষঃ মিশন কর্তৃক ২৭টি গ্রামের ৫,৬১৬ জন 
দুগতকে ৪,৩৫৩ কেজি চাপল, ১১৭২৫ কেজি 
আটা, «৫০ খাণি বস্ত্রাদি এবং ৩২৫ খানি কম্বল 
দেওয়া হইছে । ১৬ জনকে অর্থসাহায্য দেওয়] 
হয়। এবং ২৭টি পরিব।রকে বীজ-ধান দিয়। 
সাহায্া করা ২য় । এতদ্বাতীত ২১টি পরিবারের 
জন্য ২১টি গৃহ নিমিত হইয়াছে । 

অন্তরে ঘাণব।৬0-1বস্ষর্ডদেন সেবা: 

িসেথব মাসে (১৯৬৯) ৮৮টি গৃহের 
নিশ্নাণকাথ সম্পৃণ হইয়াছে । এ পরপ্ত দুরগভদের 
পুনবাসশের জন্য মোট ৪০টি গৃহ নিমিত হইল। 
আরও গৃইনির্মাণের জম্ম বাবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে 
অগ্রসর হইতেছে | গত ২২শে ডিসেম্বর স্বামী 
ভুঙেশানন্দঙজা চিরালায় একটি বিগ্ভালয়-ভবনের 
তিওগাপন করিয়াছেন । 

বেদ কহেজের জন্য প্রাথনা-ভবন 

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ আপামক্চ মঠ 
ও মিশনের অধাঞ আামৎ স্বামী বীবেশ্বরানন্দজী 
মহাপাজ মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বেদান্ত 
কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবনের তিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন | 


&৪ উদ্বোধন 


নেফা কেন্দ্রের পরিবিস্তার 

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাস্্র 
মন্ত্রী শ্রী ওয়াই, বি. চাবন আলং ( নেফা) 
কেন্দ্রে নিয়লিখিত নৃতন ভবনগুলির উদ্বোধন 
করিয়াছেন । 

বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সাধুশিবাস, শিক্ষক- 
ভৰন। 

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী 
গভভীরাননজী ও আসামের বাজ্যপাল 
প্রীবি. কে. নেহরু যথাঞ্মে সভাপতি ও প্রধান 
অতিথির ম্বাসন শ্রলস্কত করেন । 


গীতা-জয়ন্তী 


গত ২১শে ডিসেম্বর দিল্লী আশ্রমে গা 
জয়ন্তী উৎসৰ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 
ভারতের উপ-বাইউ্রপি আজি, কে, পাঠক 
সভাপতিত্ব করেন। 


স্বামী অশোকানন্দের দেহত)াগ 

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ রাত্রি ১২ট। 
৪৫ মিনিটে (ইড. এস, এ. সময় ) জ্যান- 
ফ্রািস্কে। কেন্দ্রে হামী এশোকানন্দ (যোগেশ 
মহারাজ ) ৭৭ খংপর খয়সে দেহত।াগ 
করিয়াছেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিশি 
নানাবিধ পীড়া শহ্যাশয়ী ছিলেশ। 
বৃক্ষের গোলযোগের জধ্য গত ১লা 
ডিসেম্বর তাহাকে হাসপাতালে ভরতি করা 
হয়ঃ চিকিৎসা ফলে কিছু উন্নতি দেখা! গেলেও 
অকম্মাৎ হৃদ্যস্ত্রের ঞিয়। পুন্ধ হওয়ায় তাহার 
দেহাবসান ঘটে । . ১৭ই ডিসেম্বর তাহার 
অস্তে। ক্রিয়া অনুঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে 
উত্তর ক্াালিফশিয়! কেন্দ্রে সন্্যাসিগণের 
সহিত আমেরিকার অন্যান কেন্দ্রের & জণ 
সন্ন্যাসী যোগদান করেন । 


[৭২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 
স্বামী অশোকানন্দ ১৯২০ খষ্টাব্ে ভুবনেশ্বর 
মঠে সজ্ঘে যোগদান করেন | ১৯২৩ খুব 
তিশি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
শিকট অন্নযাসদীক্ষ] লাভ করিয়াছিলেন । 

ভারতে থাকাকালে স্বামী অশোকানন্দ 
“বেদান্ত কেশরী” ও প্পবুদ্ধ ভারত" শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের এই ছুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী 
মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার বিভিন্ন 
সময়ে বহন করিয়াছিলেন । তিনি সুযোগ্য 
সম্পাদক ছিলেন । তাহার লেখাপ্তলি গভীর 
চিন্তাশীলতা, আধ্যাগ্রিকতা ও পাঙ্ত্যের 
পরিচায়ক | 

১৯৩২ খুষ্টান্দে তিনি আমেরিকার স্যান- 
ফ্রান্সিস্কে৷ কেন্দ্র পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হ্ইয়। 
সেখানে গমন করেশ।  তাহাৰ সুযোগ! 
পরিচালনায় স্মানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের দুইটি 
শখা স্থাপিত হইয়।ছে--একটি বার্কলিতে এবং 
অপরটি স্যাক্রামেন্টোয় | দীর্ঘ ৩৭ বৎসরবাাগী 
আমেরিকায় ঠাহ|র রামকষ্খবিবেকানন্দের 
শাবপ্রচার খুবই সাফলাযগ্ডিত। 

খ্বামী অশোকাশনোর অসাধারণ পাণ্ডিতয, 
স[হিত্যপ্রতিভ1, বাগিতা আমেরিকায় তাহাকে 
স্মধণায় করিয়া রাখিবে। 
এ।মেরিকায় তাহার অমংখ্য গুণমুধধ ব্যঞ্জি 
আছেন। 


ভারতে ও 


এই সন্ন॥াসীর দেহশিমু্জি আত্ম! পরমপদে 
মিলিত হইয়াছে। 


স্বামী কৃপানন্দের দেহুত্যাগ 
গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় 
বৃন্দাবন সেবাশ্রমে ব্বামী কপাননদ ( নগেন 
মহারাজ ) সঙ্ঞানে শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ 
করিতে করিতে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
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করিয়াছেন। দেহাত্যন্তরে রক্তক্ষরণ তাহার 
দেহত্যাগের কারণ; ২৮শে নভেম্বর হইতে 
তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন | 
তাহার দেহ যমুনা নর্দীতে সলিল-সমাধি 
দেওয়! হয়। 


স্বামী কপানন্দ শ্রীমৎ ত্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯৩১ খুষ্টাব্ধে 
সজ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৪১ খুষ্টাব্ডে 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট 
সন্নাস-দীক্ষ। লাভ করেন। স্বামী কপানন্দ 
১৯৩১ হইতে ১৯৪৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা 
অহ্বৈত আশ্রম ও দেওঘর বিগ্ভাপীঠের কম্মী 
ছিলেন । ১৯৪৮ খুষ্টাবে তিনি বৃন্দাবন সেবা- 
শ্রমে কমিরূপে প্রেরিত হন এবং ১৯৫৪ খুষ্টান্দে 
কেন্দরটির পরিচাঁলন-ভার গ্রহণ করেন । বুন্দাৰন 
সেবাশ্রমের অধাক্ষ থাকাকালে তিনি ইহার 
প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। মথুরা রোডের 
উপর নবনিমিত হাসপাতাল ভবনটি তাহারই 
দীর্ঘকাঁলব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। 


স্বামী কপানন্দ অতি মধুরবতাব সন্ন)াসা 
ছিলেন ; ধাহারাই তাহার সংস্পর্শে আসিতেন, 
তাহার চরিত্রের এই দিকটি তাহ।দের 
সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিত। অসুস্থতার 
মধ্যেও তাহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও মধুর 
ব্যৰহার সমভাবে অঙ্ুণ্ন ছিল। 


তাহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ক-পার্পন্মে চির- 
শাস্তি লাভ করিয়াছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ && 


পরলোকে স্বামী গঙ্গেশানন্দ 


দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ৯ই 
জানহ্ুআরি রানি ২-৪৪ মিঃ সময় রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী গঙেশানন্দ দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ইাপানিতে 
ভূগিতেছিলেন, বমমসজনিত অন্যান্য উপসর্গও 
দেখা ধিয়াছিল; দেহতাগের দুইদিন পূর্বে 
তাহাকে বেলুড় মঠ হইতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
ভরতি করা হয়। দেহত্যাগকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৭৭ বৎসর । 

স্বামী গঙ্গেশাশন্দ শ্রীশ্লীমায়ের মন্ত্রশিস্ত 
ছিলেন | ১৯১৫ খষ্টাব্দে তিনি সঙজ্ঘে যোগদান 
করেন এবং ১৯২৩ খুষ্টাব্ে স্বামী শিবানন্দজীর 
নিকট হইতে সন্নাসদীক্ষ। প্রাপ্ত হন। 

১৯১৬ খষ্টা হইতে চার বৎসর তিনি 
(তখন ব্রহ্মচারী শাপ্তিচৈতন্য) ব্রহ্মচারী 
বিমলের (স্বামী দয়ানন্দ ) সহিত “উদ্বোধন" 
পত্রিকার যুগ্ধ সম্পাদক ছিলেন। পরে 
সুদীর্ঘধকাল স্বামী শিবাশনদজার সেবায় ব্রতী 
থাকার সৌভাগা লাভ করেশ। কালিম্পউ-এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা; মনোরম 
দৃশ্য-পরিবেষ্টিত এই মাশ্রমটি গড়িয়া তুলিবার 
পর কয়েক বৎসর এখানকার অধান্গরূপে এবং 
পরে দিলী শ্ারামঞ্ধঃ আঙুমের অধাক্ষরূপে 
তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। শেষজীবন 
তিনি প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত 
করেন। তাহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন 
প্রাচীন এবং অভিজ্ সন্নযাসীকে হারাইল। 

তাহার আত্মা অভয় পদে লান হইয়াছে। 


ৰিবিধ সংবাদ 


পু'থবীর জনসংখ্যা 
[ বর্তমানে যাহা আছে এবং বর্তমান বুদ্ধির 
হার অবাহত থাকিলে বিংশ শতাব্দীর শেষে 





যাহ। হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান 
করেন । ] 

দেশ ১৯৬৯ খু ২০০০ খু 
চীন ৭৫৫ কোটি ১০"০ কোটি 
ভারত ৫৪+২ ১২৫ ৯ 
এশিয়ার অশ্যাপ্য 

দেশ ৭১'৪ ১৭৫৪ 

ইউরোপ ৪৫-৬ ৫৭১ 
আফ্রিক! ৩৩৮ ৮৬০ 
দক্ষিণ আমেরিকা ২৭'৫ ৭৫ ৬ 
রাশিয়া ২৪৮ ৪০*২ 
উত্তর আমেরিকা ২২৬ ৩৮৮ 
ওসেনিয়া ১৮ ৩২ 

মোট-- ৩২৭'২ কোটি ৭৫২২ কোটি 


বারালগ রামকৃব্ত-শিবানল্দ আশ্রমে 
মহাপুকষ মহারাজ ফামী শিবানন্দজীর ১১৪তম 
জন্মোৎসব গত ৪ঠ1 জানৃআরি হইতে আটদিন 
পৃজার্চনাঃ শান্ত্রপাঠ ও ব্যাখা, ভজন, কীর্তন, 
লীলাগীতি কথকতা? ধর্মসভা, শোভাযাত্রা; 
প্রসারবিতরণ প্রভৃতির মাধামে সাড়ম্বরে 
অনুঠিত হইয়।ছে। ছুই দিনের ধর্নসভায় মী 
গভীরানন্দ, ত্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী 


পুণ্যানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগ্রপ্ত, 'সামী 
ভুতেশানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী শুদ্ধ" 
সত্বান্দ ও স্বামী ক্ষমানন্দ শ্রীবামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-শিবাশন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন 
দিক জঅন্বন্ধে বক্তা করেন। ভজন-কীর্তনে 
অংশ গ্রহণ করেন ধিশিষউ গায়কগণ্‌। কয়েক 
হাজার নরনারীর এক বর্ণাট্য শোভাযাত্রা 
ভজনকীর্তনারদিসহ শহর পপ্িব্রমা করে। ষোল 
হাজার নরনারায়ণ প্রসা্ গ্রহণ করেশ | সহ 
সহআ্র শরনারীর সমাগমে সুসজ্জিত উৎসব- 
প্রাঙ্গণ আনন্বমুখর ছিল। 


বেকুগ্পুর শ্রারাসুক্ণ-সারদ] তার্থে গত 
৩১-১২-৬৯ তারিখে জগজ্জননী শ্রীঞাসারদা- 
দেবীর ১১৭তম জন্মতিথি উৎসব ভাবগন্তীর 
পরিবেশের মধ্যে অনুঠিত ইয় | উষা ৪ ঘটিকায় 
বেতারশিল্পী শীমখিরামা মুখোপাধায় 
কতৃক চণ্ডাগীতি দ্বারা কারধসূচীর সূচনা 
হয়। মঙ্গলারতি, মাতৃত্তোত্রম ও বৈদিক 
প্রার্থনা বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিশেষ পুজা, 
হোম ও ভোগবাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই 
জন্মতিথি উৎসবের আর একটি বিশেষ অঙ্গ 
ছিল দরিদ্র বালকদের মধ্যে ৮ টিন বিছুট 
বিতরণ । 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ১৬ই মাঘ (৩০. ১. ১৯৭০ ) শুক্রবার কৃষ্জাসপ্তমীতে পরম- 
পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্মতিথি 
বেলুড় মঠে ও অন্যাত্র উদযাপিত হইবে। 





দিব্য বাণী 


সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিতক্তং বিভক্ষেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥ ২০ 
পৃথকৃত্বেন তু বজজ্ঞানং লানাভাবান্‌ পথগ্রিধান্‌। 
বেস্তি সর্বেধু ভূভেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 
যত ভু কৎস্নবদেকম্মিম্‌ কার্ধে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতস্বার্থবদল্পথ তগু তামসমুর্দাহাতম্‌ ॥ ২২ 
| শ্রীমদূভগবদূগীতা, ১৮শ অধ্যায় ] 
বিবিধ প্রকার দেহমনভেদে ভিন্ন প্রতা'ত সকল জীবেতে 
সর্বভৃতেরই প্রাণের াণে 
একই অব্যয় আত্মা রাজিত-_-এ অভেেদবোধ যে-জ্ঞানে আনে 
সাত্বিক তাহা, ( সত্য প্রকট অবাধিত সেই অমল জ্ঞানে ) ॥ 


প্রতিটি প্রাণীরই মনবুদ্ধযাদি ভিন্ন বলিয়া বাহার তারা 

একই আত্মার বিবিধ প্রকাশ হলেও দেখায় পুথক-পারা 7 

যে জ্ঞান তারেই আত্মা ভাবিয়া প্রতি জীবকেঈ পৃথক বলিয়া, 
ভিন্ন আত্মা বলিয়া জানে 

রাজস সে জ্ঞান, ( দেখে তা বাহির। চ।হে না গতীরে সম্তা-পানে )॥ 


আত্মা অথবা ঈশ্বর যিনি তার সবটুকু সীমিত আছে 
কেবল কোনও বাক্তিবিশেষে, কেবল একটি প্রতিমা মাঝে, 
অন্য কোথাও নাই তিনি আর-যে-জ্ঞানে এর।প ধারণা হয় 
যুক্তিবিহীন সত্যবিরোধা তুচ্ছ সে-জ্ঞানে তামপ কয়॥ 


৫৮ উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখা 


সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেস্ভগবস্তা বমাত্মনঃ। 

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ 

ঈশ্বরে তদধীনেষু বাঁলিশেষু দ্বিবওস্থ চ। 
প্রেমমেত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম: ॥ ৪৬ 
অর্চায়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহভে। 

ন তভ্তক্কেষু চান্যেঘু স: ভক্তঃ প্রাকৃত; স্থৃতঃ ॥ ৪৭ 


শ্রীমস্তাগবতম্‌, ১৯২ 


ভগবানই আত্মা মোর, এই ভগবন্তাবে, অভেদত্বে করিয়া গাহন, 
ভগবানে, নিজেরও সর্বভূতে করে যে দর্শন, 

সবই দেখে সে সন্তায়--ভক্তমাঝে সেজন উত্তম ॥ 

ঈশ্বর-প্রেমি $ যেই, ভক্তজনে মেত্রীভাব যার, 

কৃপা করে অজ্ঞানেরে, ঈশদ্ধেষী প্রতি যার ভাব উপেক্ষার, 
মধ)ম সে, (নিজসনে ঈশসনে সর্বভূতে ভেদদৃষ্টি তার )। 
শ্রদ্ধাভরে হরিপুজা করে যেই শুধু প্রতিমায় 

নাহি কিন্তু পুজে ভক্তেঃ অগ্যজনে, সমান শ্রদ্ধায়, 

সেজন প্রাকৃত ভক্ত ভকত-সভায় ॥ 


কথা পুলঙ্গে 


যুগাবতার 


আধুনিক যুগে খেছুটি চিন্তাতরঙ্ বিশ্ব- 
মানবের চিন্তাসাগরে সবাধিক উত্ত* তাহাগ 
একটি হইল বিজ্ঞান, অপরটি সাঁমাবাদ। 

যুগপ্রয়োজনে অবতীণ প্রীাম কৃষ্ণ ঈশ্বরকেই 
বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্তা, মূল কীরণ বলিয়া 
ঘোষণ! করিয়া গিয়াছেন, নিজজীবনে উপল 
এই সত।কে উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি-অস্মো দিত পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। 
সাহার নিজের ঈশ্বর-উপলব্ির পথে বিশ্বাসই 
ছিল চিরসহচর একথা সত্য, কিন্তু তাহার 
প্রধান শিষ্ঠ নরেক্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক চিন্তা 
ও সংশয়ের মূ প্রতীক ; যুগপ্রয়োজনে তাহাকে 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


তিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অবলম্বনেই | আর, ভগবদ্দিশ্বাস, ভগবদ্তক্তিই 
যে সাম্যের সুদৃঢ় ভিপ্ডি তাহাও বলিয়৷ 
গিয়াছেন। 


বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল, কাহারো কথা 
শুনিয়| কোন কিছুকে সত্য বলিয়া মানিয়া 
লইতে হয় না। কেহ কোন সতা আবিষ্কার 
করিলে তিনি কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বনে সে 
সত্যে উপনীত হইলেন, তাহাও ঘোষণা! 
করিতে হয়| তখন যাহার্দের যোগ্যতা আছে 
তাহারা সে পদ্ধতিতে নিজেরা সে-সত্যকে 
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যাচাইয়। দেখিয়া তৰে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ 
কোন কিছু বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই 
_-নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়! লইয়া তবে 
যানো। আর, সে সত্যকে যাচাই করিয়া 
লইৰার দ্বারও সকলের জন্যই উন্মুক্ত | 
শ্রীবামকৃষ্ণদেৰও ঠিক এই কথাই ৰলিয়াছেন 
তাহার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক- 
ভক্তগণকে, ৰিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে | 
বিজ্ঞানীর মতোই বারবার ৰলিয়াছেন, শুধু 
তিনি বলিতেছেন বলিয়া নশ্বরীয় প্রসঙ্গের 
কোন কিছু মানিয়। লইৰার প্রয়োজন নাই, 
নিজে “যাচাইয়া-ৰাজাইয়1” দেখিয়া নিঃসংশয় 
হইয়। তৰে উহাকে সত্য বলিয়! গ্রহণ কর। 
নরেন্দ্রনাথ তাহ! করিয়াছিলেনও | শ্রীরাম কৃধ- 
দেবকে প্রথষ হইতেই প্রাণদিয়! ভালবাঁসিলেও, 
প্রতিদানে তাহার তালৰাসা পাইবার আশ! 
না রাখিয়া কেৰল তাহাকে দেখিবার জন্য, 
তাহার ছুটি কথ! জ্নিবার জন্য ব্যাকুল হঠয়| 
তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেও এবং দক্ষিণেশ্বরে 
দ্বিতীয় দর্শনের দিনই তাঁহার অসীম দৈব-শক্তির 
নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেও শ্রীরামকৃষ্জদেব 
ৰলিতেছেন ৰলিয়াই তাহার কথাগুলি তিনি 
মানিয়া লন নাই; যুক্তিৰিচার সহায়ে, 
সাধারণজ্ঞান সহায়ে এৰং সর্বোপরি নিজ 
প্রতাক্ষ-উপলব্ধি সহাঁয়ে সে কথা ৰা উপলব্ধি- 
গুলির সত্যতা নিজে “যাচাইয়া-বাজাইয়।' 
লইয়। তবে মানিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
দর্শনের দিনই শ্রীরামকৃষ্ তাহাকে জানি প্রভু, 
তূমি সেই পুরাতন খষি, নর-বূপী নারায়ণ; 
জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর- 
ধারণ করিয়াছ' ৰলিতেছেন শুনিয়! ভাবিয়া- 
ছিলেন, “এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, 
এ তে একেবারে উন্মাদ !” শশ্বরের অনস্তিত্বের 
স্বপক্ষে তাহাকে দেখা যায় না বলিয়া যে 
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যুক্তিটি এখনো প্রযুক্ত হয়, সেটিও নরেন্দ্রনাথের 
চিত্তকে কিছুকাল বৰিপুলভাবে আলোড়িত 
করিয়াছিল; দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই 
তিনি শ্রীরামকঞ্জচকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 
“ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি 1” এৰং তাহার 
মুখে ইতিবাচক উত্তর শুনিয়া তাহার সে কথায় 
পূর্ণ আস্থাও স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু 
নিজে সে সতাকে যাচাইয়৷ লইবার পূর্ব পর্যস্ত 
শ্রীপামকৃষ্চের বু আাধাত্বিক উপলব্িকে, 
এমন কি তাহার আধ্যাত্মিকতা-প্রসৃত 
আচরণগুলিকেও সঙা ৰলিয়। গ্রহণ করেন 
নাই । ধাতুদৰ্য স্পর্শে তাহার অঙ্গৰিকৃতি 
ও দেহে যন্ত্রণা যতই আসে, না উহা ইচ্ছাকৃত, 
তাহাঁও পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্ববূপ ভবতারিণী-বিগ্রহকে 
তাহার মুখের উপর পপুত্তলিকা' ৰলিতেও 
দ্বিধা করেন নাই নরেন্দ্রনাথ | শ্রীরামকৃষ্ণকে 
এমন কথা বলিতেও ছাড়েন নাই যে, 
মাকালী স্বাছাকে আনেক কিছু দেখাহয়। 
দেন, তাহার সহিত কথা বলেন- এসব 
“মাথার খেয়াল মাত্র" ভুল দেখা; পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে মান্থুষ এমন 
অনেক ভুল দেখিয়া থাকে, বিশেষ করিয়। 
কোন কিছু দেখিৰার ইচ্ছা যদি মনে থাকে 
তাহা হইলে তো কথাই শাই! 

স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক মনো- 
বৃত্তির দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে যে-সৰ যুক্তি 
আজও আমরা প্রয়োগ করিয়া সগর্বে ভাৰি 
এসৰ অকাঁট। যুক্তি, নরেক্দ্রনাথ সত্যকে 
যাঁচাইয়া দেখিবার সময় তাহার কোনটিই 
প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই | আর বৈজ্ঞানিক- 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণচ ইহাতে খুশীই 
হইতেন, ইহাই চাহিতেন-_মানিয়া লওয়া নয়; 
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র্বপ্রকারে যাঁচাইয়া লওয়! | 

বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গীর দোহাই যখন 
দিই, ছুটি কথা যেন আমরা না ভুলি। 
একটি হইল, নরেক্দ্রনাথের মতো যথার্থ 
বৈজ্ঞানিক মনোরন্তি যেন অবলম্বন করি। 
মাকালীকে প্রত্যক্ষ করার পর নরেন্দ্রনাথ 
এই সিদ্ধান্তে উপনাত হইয়াছিলেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ইশ্বর-উপলন্ধি সম্বন্ধে 
যাহা বলেন; বাঁ শাস্ত্রে যাহ! লিপিবদ্ধ আছে, 
তাহা সত অথবা মিথা।--এ সম্বন্ধে অভিমত 
দিবার কোন অধিকারই কাহারো আসে না, 
যতক্ষণ না সে সে-সখ প্রতাক্ষ করিবার জন্য 
ঘোষিত নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়! 
নিজে উহার সত্তা পরীক্ষা করিয়! দেখে । 
পরীক্ষা করিবার বে!গাতা অর্জনের চেষ্ট। ন| 
করিয়াই, পরীক্ষাগারে না যাইয়াই বা না 
যাওয়া লোকের কথা শুনিয়।ই 'মাযরা যেন 
অবৈও্জানিকের মতো কোন মন্তবা না কৰি। 

অপর কথাটি হইল, গ্রাথমিক বিশ্বাস । 
আমাদের মপো কয়জণ, বিজ্ঞ/নেরই হউক বা 
অধ্যাত্বজগতেরই হউক, উচ্চ হদ্বুপিকে শিদ্দে 
পরাগ] করিয়া দেখিৰার মতে। যোঁগ।ভা- 
সম্পন্ন? কেহই এ যোগ্যতা লইয়। শন্ম গ্রহণ 
করেন না, সকলকেই অশেষ আয়া খীকার 
করিয়া দীর্ঘকালের চেউ্ায় এ যোগ্যত] অর্জন 
করিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পটভূমিতে থাকে 
শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃধিহ  উৎকর্ষসাধন। 
নরেল্রনাথের শ্রীরামকষদেৰের নিকট গমনের 
পূর্বে ও পৰে ছিল চিন্তের শুঞ্চত| ও একাগ্রতা 
সাধনা । এগুণি যেন না ভুলি আমর], আব 
যেন না ভুলি, এই যোগাতা অর্জনের জন্ম 
সকলকেই অগ্রসর হইতে হয় সতাদ্রষটা ব| 
বিজ্ঞানীদের কথায় প্রাথমিক বিশ্বাস অব- 
লম্বনেই। আমি যাহা বিশ্বাস করি না, 


উদ্বোধন 
তাহা পরীক্ষা করিয়! দেখিৰার জন্ম যোগ্যতা! 
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অর্জনের বৃথা চেষ্টা করিব কেন 1-_একথা 
ৰলিয়্া যদি কেহ হাত-পা গুটাইয়া বসিয়| 
থাকেন, সত্যলাভ তাহার কোন দিনই হইবে 
না| বিজ্ঞানের মতো ঈশ্বরতত্বের ক্ষেত্রেও এ- 
কথা সমভাবে প্রযোজ্য । অবশ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে 
সঙ্গেই উভয়ক্ষেত্রেই প্রাথষিক ফললাভ কিছু 
হয়ই, ষাহা বিশ্বাস সংরক্ষণে ও বর্ধনে সহায়ত! 
করে। 

প্রীরামকৃষ্ণদে ঈশ্বর-উপলব্ধি বিষয়ে তাই 
পরীক্ষাগারের কাজে উপর, যোগাত। অর্জনের, 
মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ পবিত্র করার এবং অভ্যাস 
সহায়ে যনকে একাগ্র করার উপরই জোর 
দিয়াছেন সর্বাধিক, কারণ মাত্র ইহাই 
আমাদের সতাকে প্রতাক্ষ করিবার যোগ্য 
করিতে সমর্থ ; তর্ক ঝ। প্রচেষ্টাহীন আলোচনা- 
মাত্র নহে। সিদ্ধি খাইলে নেশা হয় একথা 
মুখে বলিলে কি হইবে? চেষ্টা করিয়া সিদ্ধি 
যোগাড় করিয়া বাঁটিয়। খাইতে হইবে । সিদ্ধি 
যোগ।ড় করিয়া আনিয়া হাতে নাড়াচাড়া 
করিলেও নেশ! হইবে না, বাঁটিয়া গায়ে 
মখিলেও নেশ! হইবে না, খাইতে হইবে । 
পদ্ধতি নিথুন্তভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, 
যেমন কধিতে হয় বিজ্ঞানেক পরীক্ষাগারে-; তবে 
ফললাত্ত হইৰে। পঞ্চাশ মাইল টেলিগ্রাফের 
তার হয়তো টানিলাম অশেষ পরিশ্রম করিয়া, 
কিন্তু তারে একটি জায়গায় সামান্ম একটু 
ফাঁক থাকিয়া! গেল--খবর পাঠানো যাইবে না 
তাহাতে | কচি ও সামর্থ্যান্ুপারে একটি পদ্ধতি 
অবলম্বনে সত্যকে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই বাগ 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্চ | কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
চেয়ে বড় প্রমাণ আর নাই। কিছু প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ছাড়া যুক্তি-অন্ুমানাদিও ফড়াইবার 
ভিতিভূমি পায় না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে না 
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মিলিলে যুক্তি অনৃমানাদি মুল্যহীন হইয়া! যায়| 
যেমন আল টাদ হইতে প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ তথ্য- 
গুলির সঙ্গে যাহা মিলিতেছে না, বিজ্ঞানীদের 
এতদ্বিনকার সে-সব অনুমানগুলি বাতিল হইয়| 
যাইতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আসিলে অনু- 
মানাদির মূলা আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
যেমন একদা বলিতেছেন; “বিচার আর কি 
করবো? দেখছি তিনিই সব হয়ে 
রয়েছেন !” 


সাম্যের বাণীর প্রভাব আজ সারা জগতের 
মানুষের মনের উপর বিস্তৃত। সব মানুষকে 
সমদৃ্টিতে দেখিয়া তাহারই ভিদ্ভিতে সমাজ ও 
রাসট্রগঠন প্রয়োজন--এ-চিস্তার পরিধি আজ 
বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এ সাযোর দৃঢ়ভিন্তি কিছু 
আছে কি? মান্বষ বলিতে যতক্ষণ আমর! 
তাহার দেহকে এৰং দেকের সঙ্গে জাত ও 
বিনষ্ট, দেহ হইতে অভিন্ন চিন্তাদিকে 
ভাবিব, তাহার দেহকেই তাহার অস্তিত্বের 
সর্ব বলিয়া ভাবিব, ততদিন এই দৃঢ়- 
ভিত্তির সন্ধান পাওয়াই সম্ভব নয়। কারণ 
মাহৃষে মান্ধষে অসংখ্য তেদ সেখানে আছে, 
চিরদিনই থাকিৰে ;-_ কর্মগত, জাতিগত, চিস্তা- 
গত, কুচিগত এবং আরো অসংখ্য তেদ। 
বর্তমান সময়ে সাম্যবাদী দেশঞ্চলিও যে 
পরস্পরকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না 
তাহার কারণ ইহাই--প্রয়োক্কনের বিভিন্নতা, 
স্বার্থের বিভিন্নত|, চিন্তার বিভিন্নত। প্রভৃতি 
সেখানে সমদৃষ্টির পথে বাধা! সৃষ্টি করিতেছে । 
এই দেহসর্বষ ভিত্তির উপর ফড়াইয়া সব 
মানুষকে সমরৃ্টিতে দেখা স্ভৰই নয় | যেখানে 
ধড়াইয়া যথার্থ সমদৃষ্ি আসে, সে ভিত্তিকি 
তবে কিছু নাই? আছে; শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে 
ভিত্তির জন্ধান দিয়া গিয়াছেন__মানুষের 
অস্তিত্বের বেচিত্র্যময় বহির্দেশে নয়, তাহার 
গভীরে, গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টিকে প্রবেশ 
করাইয়া আসল মানুষটির দিকে তাকাইলেই 
সে ভিত্তির সন্ধান মিলিবে। সেখানে সত্য 


কথাপ্রসঙ্গে ৬১ 


সত্যই সৰ মানুষ এক, সকলেই শিব বা 
ঈশ্বর--“ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূণ, তি!শ আমাদের 
সকলেপ্ই স্বরূপ |” 

কিন্তু ইহা শুনলেই বা বুদ্ধিগত করিলেই 
তো আর সমধৃষ্টি আসিবে না, এ সতাকেও 
প্রত্যক্ম করিতে হইবে । কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়া 
পাকা বিশ্বাস আসে না । তাই নিজে এবং 
সকলের মধে/ই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিবার 
যোগ্যতা যে পথে আসে, তাহাকেই আগামকষঃ 
সকলকে সমদৃ্টিতে দেখিবাগ, সকলকে সমান- 
ভাবে ভালৰাসিবার পথ বলিয়া শিয়াছেন। 
বলিয়াছেন, শশ্বরে বিশ্বা ও পশ্থগে ভক্তি- 
লাভের প্রচেষ্টা সে পথ। ঘথার৫ঘ ৬ সমঘৃষ্ট 
আনিতে সক্ষমণ্সিব দেছ্রে সব ধর্সের সব 
লোককে ভালবাস। এটি দগ্জা থেকে হয়” ভঙ্ডি 
থেকে হয়|” দয়া এখানে খিশ্বপ্রেম- “সকলকে 
সমানভাবে ভালবাসার নাম দয় ।” এ ভক্তি 
লাভের, সর্বভূতে গ্শ্বরকে প্রতান্গ করা পথের 
নির্দেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন_ প্রাথমিক 
বিশ্বাস অবলম্বনে “শিবজ্ঞানে জীবমেবা |” 

এই “শিবজ্ঞানে জবসেবাশই ঘুগধর্ম। 
আধুনিক যুগের বাটি ও সমগিগত সব 
সমস্যার সমাধানের শ্রেঠ উপায় | মানুষ 
জ্ঞানে নয়, ঈশ্বর-জ্ঞানে মানুষের পেব | শিজের 
বার্থরঙ্গার জন্য ঘবশ্যগয়োজনীয় বলিয়া নয়? 
মাহুষকে কৃপা করিয়াও নয়, জশ্বরারাধনা-জ্ঞানে 
মানবসেবা, সর্বভূতস্থ হশ্থরে বিশ্বাস ও তঙ্জি 
অবলম্বনে মানবসেবা | ইহারহ মাধামে আমরা 
কেবল আমাদের আত্মীয়দের, দেশবাসীদের, 
আমাদের মতাঁলপীদের বা 'মামাদের ধর্মী" 
বলব্বীদের বেশী ভালবাসিবার গবণতার 
অবরোধ ভাঙ্গিয়া “লব দেশের সব ধর্মের সব 
মানুষকে সমানভাবে ভালবা(সিতে” পারিৰ, 
সকলের গ্রুতি সমদূর্টিসম্পন্ হইয়া সাম্য 
দৃঢপ্রতিঠিত হইতে পাধিব। 

যুগাবতার শ্রীবামকফেের জীবন ও বাণীই 
আধুনিক যুগের 'সংশয়রাঙ্ষস-ন।শ-মহান্ত' 
এবং মমদৃর্টিলাভের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক । 


অগ্রকাশিত পত্র 
(ক) স্বামী ব্রহ্মানন্দের : (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ) 


(১) 
[118 11969, 38) (0180) 
106] ৭৪09১ 1904 
15 109. 38,8101) 
আমি শুনিলাম যে, তোমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বড়ই দুঃখিত 
হইলাম। আমার ইচ্ছা যে তুমি দিন কতকের জন্য মঠে আসিয়! থাক; বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণী এখন কলকাতায় রহিয়াছেন, তাহার দর্শনলাভও হইবে । সুতরাং তোমার এখানে 
একবার মাস! খুবই উচিত । তুমি ওখাঁনে.অত কাঁজ করিতেছ। মধো মধ্যে এইরূপ ₹৪৮ 
না লইলে শরীর 179878০ঘ হইবার সম্ভাবনা । অতএব তুমি যত শীঘ্র পার এখানে চলিয়া 
আসিবে, অশ্থা করিও না । 
এখানে কলে ভাল আছে। তুমি কেমন আছ? তুমি আমার ভালবাসা জানিবে | 
শুকুল ও বসন্তকে আমার ভালবাসা দিবে । আমার শরীর একরকম মন্দ নাই। তুমি কবে 
এখানে আসিতেছ লিখিবে। &0 ০0015 
391009] 139] 


(১) 
শ্রীশ্ীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা 
3851 [1758680 ( 90) 
2560 015১ 1906 
15 000৮ 51017000811 11018678101 01 1180189 [১09910920১ 

আশ] করি তোমর! সকলে ভাল আছ। কালী ভায়ার 190896-এর ০৪8178৪ খগেন 
পাঠাইয়াছিল, পড়িয়া বিশেষ সুখ হইল। কালী মহারাজ কোথায় ২ যাইবে বিস্তারিত লিখিয়া 
যদি পাঠাও তাহ হইলে ভাল হয়| আমার শরীর তত ভাল নাই। প্রথমটা উপকার হুইয়াছিল, 
এখন দি দিন খারাপ বোধ হইতেছে । শরীরটা একেবারে বিগড়ে গেছে। 

[06115র উপেন এখানে আসিয়াছে । তাহার ৬রাযনাথ দর্শন করিতে যাইবার বিশেষ 
ইচ্ছা। দে এখন বিরাগী বেশে ভ্রমণ করিতেছে । এ সময় ওদ্িককার 0101889 কেমন? বর্ধ! 
অতান্ত হয় কিনা লিখিবে। আর এখন ওদিকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সবিশেষ লিখিয় সুখী করিবে। 

তুমি কেমন আছ? বাবুরাম দাদ! ভাল আছে। তোমায় ও কালীকে প্রণাম, ভালবাসা 
দিতেছি। ইতি ড০০:৪ ৪ ঠিড 

08108] 
659. চা০ছ 79101098801 09 1056 & 19986 ₹/181068 60 10112. 
( পুনঃ খগেন কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছ! জানাইবে। ) 


ফাস্তন, ১৩৭৬] অপ্রকাশিত পত্র ডি 
(খ) স্বামী প্রেমানন্দের ঃ 
(স্বামী রামকফ্ানন্দকে লিখিত ) 
(১) 
শ্ীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
[79 8186৮) 13171, 0, 


(70578) ) 
10০৭, 929/4/00 

ভাই শশী, 

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অভিরামের হাতে শ্রীতীপ্রভুর জন যে যে বাসন 
ও গামছা পাঠাইয়াছ পাইয়। আনশ্দিত হইলাম। তুলসীর চিঠি পাইয়াছি। তুলসী কবে 
বাঙ্গালোরে যাইবে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাইবে। লাটু মহারাজের 
চক্ষু গত সোমবারে কাটানো হয়েছে, কোন কষ্ট হয় নাই। চোখের কোন দোঁষ হবে না। 
কালী বাগচি কেটেছে। খরচা গিরিশবাবু দিয়েছেন। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। 
পৃজনীয়া শরশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই মাসের শেষাশেষি কলিকাতা আসিবেন। শরৎ মা'র দেশেই 
আছে, মা'র সঙ্গে আদিবে। এবৎসর এখানে নিত্যই বৃষ্টি হচ্ছে, সে কাপণ বেশ ঠাণ্ডা । 
শ্ীশ্রীমহারাজ কি এখন পুরীতে থাকিবেন? মঠে আর আসিতে চান না। মহারাজের 
অনুপস্থিতিতে এখানকার কাজ ভাল চলে না। কিছু দিনের জন্ম অন্ততঃ আসা উচিত ছিল। 
তবে সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছ!। তিমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে ও মকল ভক্তদের 
জানাইবে। ইতি দাস 


বাবৃরাম 
(২) 
শ্রীশ্রীগুরপদ ভরস] 
মঠ 
২৫৫1০৯ ইং 


ভাই শশী, 

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গতকল/ তোমার পুস্তক পাইয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইলাম । গত পরশ্ব পরম পৃজনীয়া শ্রাশ্রীযাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় শৃতন বাঁটীতে 
পৌছিয়াছেন। তার শরীর খুবই শীর্ণ। ১২ নং গোপাল নিউগ্রীর 1৮০৩, বাগবাজার, তাঁর 
ঠিকানা । ভক্তিমতী দেবমাতাকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া মার পৌছান সংবাদ দিও। 
তিনি আমায় ১০২ টাকা পাঠাইয়াছিলেন আমের জন্য । তাহাকে আমার নমস্কার জানাইবে | 
তোমরা কেমন আছ? গতকল্য শুকুল এখানে এসেছে, আছে ভাল । এখানকার কুশল 
জানিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস 

বাবুরাম 


৬৪ উদ্বোধন [৭২তম বর্ধ-২য় সংখ্যা 


(গ) স্বামী তুরীয়ানঙগোর ঃ 
(১) 
(আলমবাঙ্গার মঠ হহতে ৯. ৭, ১৮৯৭ তারিখ স্বামী বরন্মানম্দ কর্তৃক 
খামা অখগ্ানন্দকে লিখিত পত্রের শেষে যুক্ত ) 


ভাই গঞগাধর, 
তে|মার গোষ্টকার্ড পাইর।ছি। তাই তো এবারেও যদি ভাল ফসল না হয় তো বড়ই 
ভয়ানক খা এছ ভগবানের মশে, তাহাই হইবে | শশীর প্রেরিত ৫০০২ টাকা আসিয়াছে। 
1198 21107 ৫২1০ নর একখাশি চেক পাঠাইয়াছে। শারদ দীঘই যশোহর অঞ্চলে 
ঘ|ইবে | শিতা।পশ্দকে রাজ। এখানে চলিয়া শ্াসিতে বলিম়়াছেশ। তুমি আমার ভালবাসা 
জানিবে ও সুরেশ একে জানইবে ইতি 
ঙ্পী? 


(২) 
( দিকুগ্তবিহারী মল্লিককে লিখিত ) 
শ্রাহরিঃ শরণম্‌ 

মায়াবতী 

১৬, ৮, ১০৫ 
প্রিয় নিকুঞ্জল।ল, 

তোমার ১২ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম । তোঁমার ২রা 

তারিখের পে[উ1৩ও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি আবার শ্রীৰৃন্ধাবনে আসিয়াছ জানিয়া 
অ।শন্দিত হইয়াঠি | এইবার শিদ্বশ্ৰি হইয়া প্রভুর উপাসনায় পূর্ণ মনঃসংযো গপূর্বক প্রকৃত শাস্তি 
অনুভব কর-ঙাহার নি এই প্রার্থনা | বহিমুখী হইয়া জগতের দিকে নেত্রপাত করিলে 
কেবল এশান্তি ও গোপমাল। খা অশান্তি ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? তুমি পুনরায় 
রী আপন টি য় শিযুক্ হইয়৷ সুখশান্তি উপভোগ করিতেছ জানিতে পাইলে বিশেষ 
প্রীতিশাভ খরিব। আমার শরার প্রায় পৃধবৎই আছে। দু-এক মাস এখানে থাকিয়া গীতা রস্তে 
অন্য কোথা যাইবার ইচ্ছা আছে । যথাসময়ে তোষায় জানাইব | বিপিনকে আমার 
শু:ভস্থাি খে) | শাট।শিকুগ্ছের উপরের ঘরে এখন কেহ আছে নাকি? কামিনীবাবু ওখানে 
আছেন কি? কাতর খবর পাই নাই | অকল পরিচিতদ্দিগকে সম্ভাষণার্দি জানাইবে। 
মোহও।জত এমন নমঙ্কার দিবে? তুমি আমার ভালবাস ও শুভেচ্ছ। জানিবে | ইতি 

শ্ীতৃরীয়ানন্দ 
পণ্ডিত ভণহাখবে আংাধ সন্ত!ধণ দিওঃ আমি 
তাহাকে শএ পিখিতে পাপ্ধি নাই, ইহাতে 
দুঃখিত আছি | বিপুরাকুঞ্জের খবর লিখিও | 


্্ীরামরু্ণ ও হাটে প্রেমের হাড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথা 
স্বামী বুধানন্দ 


(১) 

প্রভুর প্রতিজ্ঞ ছিল শুন বিবরণ । 

হাটেতে ভাঙ্গিব হাড়ি যাইব যখন ॥ 

সেই হাভি-ভা্। রঙ্গ ম(জিক।এ দিনে। 

কি ভাবে ভাঙ্গিপা হাঁড়ি শুন এক মনে ॥ ১ 

দক্ষিণেশ্বরে থাক|কালীন শেষের ধিনে 
ঠাকুর একদিন বলেছিলেন £ যাবার আগে 
প্রেমের ছাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যাব |২ 

যেমন কথা তেমন কাজ । 

সেই হাটে হাড়ি-ভাঙ্গার দিনটি এসেছিল 
১৮৮৬ খুষ্টাব্খের ১ল! জানুআরি তার্সিখে। 

ভাবতে সত্যি আশ্চধ লাগে না কি যে, 
অবতীর্ণ ভগবান নিজ প্রেমের হাঁড়ি ভেঙ্গে- 
ছিলেন আমাদের এই সমফ্যা-সমাকীণ কলকাত। 
শহরের উপকঠে। হাড়ি ভেঙ্গে নিজ লীল। 
পু করেছিলেন অপ্রকট হবার সাড়ে ছয় 
মাস আগে। 

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরের 
এ দিনের আন্মপ্রকাশকে কিল্পতরু পপ 
প্রদর্শন”* বলে বিখযাত করেছেন; কিন্তু স্বামী 
সারদানন্দ লিখেছেন £ "উহাকে ঠাকুরের 
অভয়প্রকাশ অথব1 আত্মপ্রকাশপূবক সর্ষলকে 
অতয়-প্রদান বলিয়া! অভিহিত করাই অধিকতর 


যুক্তিযুক্ত ।'? 


১ শ্রীজক্ষয়কুমার সেন £ শ্রীলীরামকৃষ্ণপু থি, উদ্বোধন 
কাধালয়, কলিকাতা, ১৩৩১ পৃঃ ৬০৬ 


২ জ্ুষ্টব্যঃ দেবক রামচন্্র 2) শ্ীত্রীরামকৃষ্ণের জীবন- 


বৃত্তান্ত, যৌগোছ্যান, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃঃ ১৮৩ 

৩ এ ঃ পৃঃ ১৮৪ 

৪ ্রীপ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন 
কাধালয়, কলিকাতা, ১৩৭২) পৃঃ ৩৯৬ 


এ মঠ্মামণ্ডিত দিনটি কিন্তু গুহা ভক্তদের 
কেন্দ করেই শভিব্যঞ হয়েছিল। দেই জন্বোই 
বোধ হয় গৃহা ভঞ্দের দেওয়া “কল্গতর”' 
নামটিত “লীলার ঈশ্বর'এর ইচ্ছায় সর্বজন- 
গ্রাহ্য এমন ভাবে হয়েছে যে, সন্ন)যাসীরাঁও এ 
নামেই এ দিনের উৎসব করেন। 

তবে একটি কথা আছে । ভাববার কথ] । 

আমরা এমন যেন মনে না| করি যে, এ 
'কল্পতরু' নামে আধারে এ দিনে অভিবা-্ত 
বামকঞ্*-কৃপ|র সমগ্র আধেয়টি ধরতে পেগেছি। 
এ দিশের এ চৈতণ্-ভ]স্বর ঘটনাটি একটি মুল- 
রৃষ্ত-হীণ বিচ্ছিন্ন ঘটন| নয়|। এ ঘটনাটি 
অবতীণ ভগবানের একটি কৃপা-প্রেরিত 
মরমিয়া আ|ন্ন-প্রকাশ | আীরামর্ধ-আবির্ভাবের 
অনেক কথাই তাই এসে পড়ে । 

একথা সংপূর্ণরূপে মানি যে আমাদের সইজ 
ঠাকুণকে কঠিন করে বুঝতে চাওয়ার কোন 
প্রয়োজন নেই | কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে 
যে” তিশি সংজ হয়েও অমেয়, কাছের মানুষটি 
হয়েও নিঃসীম। তাই কোন শব্দসম্টির বাধা 
হাচে তাকে পুরোপুরি ধরে ফেলা যাবে না। 
মুঠোর মধ্যে গোটা! আকাশটাকে যেমন যায় না 
ধরা, যর্দিও যায় ছোয়া, তেমশি কোন শব্ধার্থের 
মুঠো শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রকাশের সমগ্র 
বেদন-ব্যগরনাকে যায় না ধরা, যদিও যায় 
আভাসে পাওয়!। 

পূর্ণের এক কণাও পূর্। তাই বলি 
কিল্পতরু রূপ প্রদর্শন" কথাগুলিতে শুধু আভাষই 
আছে। আছে শুধু একটি ইঙ্গিত একটি বিপুল 
আলোক-রাঞ্ের অন্ব-রঞ্জন, তার বেশী নয়। 


৬৬ উদ্বোধন 


কল্পতরুর কাছে দাড়িয়ে চাইতে হয়। যা 
চায় তাই পাওয়া যায়। এ দিনের ঘটনাঁটিই 
ধর] যাক | শরীর অত অশক্ত-_মাহা, বিছানায় 
উঠে বসতেও কতই ন| কষ্ট! তবু ভখ-মুল 
শিখিল করে প্রামামাণ হলেন কল্পতরু | এ 
উচু উচু কাঠের পিড়িগুণি বেয়ে নীচে নেখে 
এসে নিজেই ভাঙগলেন অমৃত-গড়া প্রেমের হাঁড়ি 
ভঞ্্েক্ সর্তার পিথুট খস্তরে--৩বে না হল 
চেতন্বের অত ছড়]ছড়ি, যেন মুড়ি-মুড়কি | 


হাঁড়গুড়ানো, গলা-কাট! সাধন করে 
যা হয় না জন্ম-জন্মান্তরে যুগ-যুগাপ্ডে, 


সে চৈতন্য ঘটে ঘটে ফুটল খোশায় চড়ানে। 
খই-এর মতো | এমন অতদান্চধ ব]াপাঁপ কেউ 
কি কখনো শুনেছে পুরাণে, কল্পকথায়, 
ইতিহাসে? তবু হয়েছিপ এপ্প এদিশ 
আমাদের এই কলকাতায় । 

কে চেয়েছিল চৈতন্-স্ফুপণ সেদিন ? 

কে পেয়েছিল চাইবার পরে ? 

কে-ই বা ছিল অধিকারী ? 

কিন্তু ৩বু একটি ঈশ-অভাগ্সাপ কারুণখা- 
বেগে সমগ্র কপাসাগর বিল্দুব। করে থে 
মহাঁবাণী উচ্চারণ করপেন একটি মুর ণিঃশ্বাসের 
পেলবতায়, তার অপার অমোঘ শক্তিতে কি না 
ঘটল খণ্ড পলকে! ছিন্ন হল কর্মপাশ, কলুষ 
হল কৃত্য, খণ্ডিত হল কালডোএ। চৈতন্য হণ 
পুষ্পিত জর্জরিত জড়ের অনাহত হৃদয়-গুহায়। 
চোখে দেখপো]- যা ধ্যানেও দেখা যেত না । 

সে দিন অধিঝাপি-নিধিশেষে চৈতথ্য জাগ্রত 
করলেন । তারপপ্ উপরে এসে অসম গাত্র- 
দাহ। গঙ্গাজপ সাগা পায়ে গায়ে মেখে তবে 
কোন প্রকারে স্বত্তি। মায়ের কথায়, শুধু 
রসগোলা খেতে তে| আর আসেননি! তাই 
বিদ্যুতৎপণকে সকলের পাপ টেনে নিয়েছিলেন 
এ ভগবতী-তন্ুতে। সে আলাময় ইতিহাস 


[৭২তম বর্ধ--২য় সংখা 


কি আমরা মনে রাখি! উৎসবের আননে 
মত্ত হয়ে ভগবানের বেদনাটুকু ভুলে যাই। 
ভাবি ভগবানকে পেয়েছি আমরা কেঁদে- সাধন 
করে। তিনি যে কত কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে 
আমাদের অবরুদ্ধ চৈঙন্যের দোর গোড়ায় ধন 
ধিয়ে অনাহারে পড়েছিলেন, সে কথা আদপে 
জানিইনে । 


(২) 

ঠাকুর কল্পতরু-_-এ তো! অতি সামান্য কথা । 
তার অসামান্ব ব্যথার কথা আমরা কি জানি? 
তিনি যে অয|চিত হয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরে-ঘুরে 
চৈতন্য বিতরণ করেছেন গো! সাধনশেষে 
কলকাতার কাছাকাছি কোথায় যাননি 
অনাহ্ত, অযাচিত? যখনই শুনেছেন কোথাও 
কেউ শ্রান্তরিক সাধন করছে, তারই ছুয়ে 
উপস্থিত হয়েছেন মান-অপমানের তোয়াক। 
না রেখে। শেষসইজের এই চৈতন্ত-অভি- 
সারের কাব্যকথা হয়ত কোন দিন কোন 
মহাকবি বস-নিপুণতায় ব্যও করবেন | সে- 
দিন হয়ত জাণিনি কে এসেছিলেন, কেন। 
আজ তে আমরা জানি কে এসেছিলেন চাদর 
মুড়ি দিয়ে সাধকের ঘুমন্ত চৈতন্যের উন্মুখতায় 
শাশ্বত চৈতন্যের অমর্য অব্যর্থ শ্ফুপিঙ্গ রেখে 
যেতে । অনগ্রতির অ্ৃশ্য শৃঙ্খলে যার! ছিল 
বদ্ধ, যাদের সত্য ছিল হিরণুয় পাত্রের আবরণে 
আত, পথের নেশীয় যারা তীর্থ ছাড়িয়ে চলে- 
ছিল সেই হারানো নিরুদেশে, যার হুঁড়ি নিয়ে 
খেলতে যেয়ে ভুলে গিছল সোনার খনির কথা, 
যারা ইঞ্টা-পূর্তেগ আবর্তে পৃতি খুঁজে খু*জে 
ভুলেছিল ই্টকে, যারা গোৌড়ামিকে আকড়ে 
ধরেছিল ধর্স বলে, যাদের ধর্মে ছিল না মর্ম, 
যার! অবস্তকে মেনে নিয়েছিণ বন্ত বলে, যাদের 
বিস্ক-বোধে ছিল অবুঝের তমো-তন্ত্রা_তাদের 


ফাল্তন; ১৩৭৬ ] 


কার প্রাণের মশাল জালিয়ে দেননি ঠাকুর 
জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ? 

প্রভাতে উঠে দেখি ফুল ফুটেছে। কিন্ত 
তার পেছনে ধরিত্রীর রয়েছে কত অতন্দ্র 
সাধনা । এত যে যোগী সিদ্ধ আগু পুরুষ- 
নারীদের হাট বসল দক্ষিণেশ্বরে তার পেছনে 
এ চৈতন্-পুরষের কত ছিল অতন্দ্র সাধনা 
তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। এ তো 
আর এন্দ্রজাঁলকের ভেল্কি নয়। এ যে 
প্রাণার্পণ জগত-তারণের সব দেওয়ার সাধনা 
_তবে তো কুন্তন-কলিডোর । 

কল্পতরূর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। তীর 
কাছে গিয়ে যে চাইতেও হয়নি, একমাত্র 
প্রতিধ্বনির মত ছাড় । নরেব্দ্কে প্রথম দিনে 
কি বলেছিলেন ? তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? 
আমি যে তোমার পথ চেয়ে উন্যুখ হয়ে আছ! 
এঁটিই পুরাণো! কবির বিশ্বজোড়া হৃদয়ের আদি 
ব্যথ।--তুমি এত বিপশ্খে এলে কেন? ভগবানের 
আকৃতিতেই বিশ্ব ভরে রয়েছে! জীব আর 
কতটুকু চাইতে জানে ! 

তিনি তো নিম্নমূল বদ্ধমূল কল্পতরু নন যে, 
কাছে গিয়ে কথার ঝাঁক দিয়ে ছুটি ফল কুড়িয়ে 
নিলে ফুরিয়ে যাবেন । তিনি অস্পর্শ/ লোকের 
উধ্বমূল অধঃশাখ শাশ্বত তরু ; আপন করুণায় 
সদা পরিজিয়মাঁণ শাখা-প্রশাখায়ঃ পল্লবে-ফুলে- 
ফলে সকল জীবকে সদ।ই ধারণ করে আছেন। 

কবির সেই ব্যথার গাথা কি মর্সে-মর্সে 
সত নয় £ 

“আমি তো! তোমারে চাহিনি জীবনে 

তুমি অভাগারে চেয়েছ |” 

তিনি চেয়েছিলেন আগে, আমরা চাইবার 
অনেক আগে। এত সাধনা করলেন কার 
জন্যে? অত সাধনার ফল নিঃশেষে কার জন্যে 
দিয়ে গেলেন? এ যে সাধন-শেষে কুঠির- 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের স্াড়ি-ভাঙ্গার এন্চ কথ ৬৭ 


ছাদের ওপর থেকে হৃয়-নিউরানো।, অসহ- 
বেদনা-বিদঞ্ধ আকাশভরা ক্রন্দন তারক 
কোন তাৎপর্দ নেই, নেই কোন যোগ-সৃত্র 
হাটে হাড়ি-ভাঙ্গার সঙ্গে? এমনটি না হলে 
কি করে হল এ ঠৈতন্য তথা “সুলভ সমাচার" ? 
এ হশ-ক্রন্দন গিক্সে আঘাত করল অর্ধনিদ্রিত 
মোহাচ্ছন্ন জীবের হ্ৃদয়-তশ্ত্রীতে। জাগৃতি 
অন্থরণিত হয়ে উঠল প্রাণে প্রাণে। অভিযাত্রীরা 
একে একে আসতে শুক কৰল। 

খরশোতা ঘোর আবত-সংকুলা বাসনা- 
নদীর উদ্দাম উচ্চ-ঙ্খল ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে 
উজান বেয়ে গিয়ে আমরা কি ভগবানকে 
চাইতে জানি? না পারি? একছিটে ভক্তি 
নিয়ে বড়াই করি--এ আমার নিজস্ব দেয়! 
কিন্ত মরমীর হিসেব খতাঁলে দেখা যাবে 
যে আমার এমন অণুটিও দেয় নেই যা তার 
কাছ থেকে পাইশি। ভগবৎ-হৃ-স্পন্দনের 
যে অনুকম্পন ব্লাব-হৃদয়ে হয়, সেই হল ভক্কি। 

ভবতারিণীর জন্যে যত কেঁদেছিলেন-- 
নরেনের জন্মে কি তার চেয়ে কম কেঁদেছিলেন? 
নরেনের জন্যে কাদা মানে জীবের জন্যে 
কাদা । জীবের জন্যে কাদা মানে তাদের 
চৈতন্ব-জাগানোর আসর জমানো । কত ধৈর্ধ 
ধরে, কত দুঃখ সয়ে, কত আশা-প্রতীক্ষায় 
ধীর-অধীর হয়ে, হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে, 
কর্শ-কঠোর হয়ে, অতন্দ্র ভক্ত তপস্য। করে 
আঁধার তৈরী করে তবে চেতন্ত আধেয় 
রাখতে পেরেছিলেন। তা ন! হলে ভঙ্গুর 
মাটির সরায় কি আর মায়া-বিধ্বংসী চৈতন্যাগ্রির 
আধেয় ধরত ? 

চৈতন্ব-জাগানোর কাজ ঠাকুর বরাবরই 
করে এসেছেন | তা না হলে ডোবার ঝিনুক 
এ চীন শাখাপা এ সমুপ্রের শঙ্খকে চিনে* 
ছিল কি করে? এই গুরুমারা বিদ্বেট। 


৬৮ উদ্বোধন 


ঠাকুরের এতই মজ্জাগত ছিল যে, এমনকি 
নিজ গুরু ভৈরবী ও ন্যাওটাঁও তাদের 
অলোক-সামান্য শিম্ের সংস্পর্শে শব-চৈতন্বা 
লাভ করেছিলেন । 

তারপর দর্গিণে্ুরে যখন আশন্দের হাট 
জমল তখন কঙ লোক যে এই লেলিহান 
চৈতন্ব-মঙ্গলের উল্লশ্ষমাশ বহ্িশিখার স্পর্শে 
নিজ চৈতন্য দীপ্চিমান পেয়েছিলেন তার সংখা 
কেউ রাখেনি । স্বামী সারদানন্দ লিখেছেশ 
কল্পতরু দিনে চৈতন্-জাগানো-প্রসঙ্গে £ 

“কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও 
প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়| দিব্যশক্জিপৃত স্পর্শে 
তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমর। ইতিপৃবে 
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় নিতাই দেখিয়াছিলাম-**1৮৫ 

কেন-না এ করতেই তো এসেছিলেন 
কাজেই কল্পতরু দিনেও হয়েছিল পূর্বাহুত্তি 
_তবে একটু বিশেষ ভাবে । 


ও 

“সম্ভবামি যুগে যুগে বলেছিলেন 
কষ্ণাবতারে | যিশি বসন্ত তার এই সম্ভব 
হবার দরবার ও ছুব্ূহ প্রটেটা কেন? এসব 
“বে-আইনী'র ঝামেল! কেন ! 

উদ্দেশ্ট কি? 

উদ্দেশ্য ছুটে । 

দুষ্ঠতনাশন ও ধর্মসংস্থাপন | 

কিন্ত এই প৮পোয়াপ ঘটিতে অসীমকে 
আটিয়ে নিয়ে এত সব কাণ্ড করতে এলেই 


বাকিহবে? কেচিনতে পারবে? আক্ষেপ 
করে কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে__মানুষ- 


তহতে আশ্রিত হয়ে এসেছি বলে মূচেরা 
চিনতে পারে ন! আমাকে । 


পরা পাপ 





৫ আতীরামকু্শলাপরদর্গ (ছ্িতীয় ভাগ), উদ্বোধন 
কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ৩৯৫ 


[ ৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


ঠাকুরও বলেছেন রহস্মচ্ছলে অবতীর্ণ 
ভগবানের একটি গুহা শংকার কথা £ 

“বাউলের দল হঠাৎ এলো--নাচলে, গান 
গাইলে ; আবার হঠাৎ চলে গেল !. এলো 
গেল, কেউ চিনলে না ।"* 

এখন ভাল মানুষের মত বলা হচ্ছে “কেউ 
চিনলে না'। চিনবে কি করেঃ রেখেছ যে 
চোখের মাথ! খেয়ে। মায়ামোহে চুবিয়ে 
জীবকে করে রেখেছ উধ্বশ্বাস, চিনবার 
অবসরঠি কোথায়? 

“*"মন দিয়েছঃ মনেরে আখি ঠারি। 

( ওম] ) তোমার সৃষ্টি দুটি পোড়া 

মিষি বলে থুরি ।” 

নিজেই কিন্তু বলেছেনঃ তার মায়াতে ভুলে 
জীখ সংসার] হয়েছে?,৮ আবার এখন বলা 
হচ্ছেঃ "কেউ চিনলে না');) দাও না সরিয়ে 
চেখে আবরণ, দাও ন। ফুটিয়ে দিব্যচক্ষু। 
তখন দেখবে চিশি কি না চিনি তোমায় । 

ভগবানে মানুষে তফাত সামাশাই | ভগবান 
হচ্ছেন অ্েয়ান-পাগল, মানুষ হচ্ছে অজ্ঞান- 
পাগল । 

৩1ই শুধু যুগে ঘুগে এলেই হয় ন]। 
লঙ্জ/ব মাথাটি খেয়ে বলতেই হয়ঃ ওগো; 
আমি এসেছি। চেয়ে দেখো না কেমনটি 
এসেছি আমি । কেমন নয়ন-অভিরাম কূপ; 
কিরাট, অপংকার, জে।!তি, আযঘুধ-সমদ্বিত 
ইয়ে এসেছি। কেন এলাম? ও তোমর। 
যে সব গোলমাল করে বসে আছে। গে। | তাই 
সব আবার সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে এলাম । 


৬ শ্রীম: প্রতীরামকষ্ককখামৃত, (তৃতীয় ভাগ), 
১৩১৫, পৃঃ ২৩৪ 


৭ রামপ্রসাদের গান থেকে । 


৮ শ্রীমঃ জীভ্রীরামকৃষ্কখামৃত 
কথামত ভবন, কলিকাতা, ১৩৭৪, পুং ৪৪ 


(গ্রথম ভাগ), 


ফাল্গুন; ১৩৭৬ ] 


আসলে কিন্তু অবতরণ-উন্মুখ ভগবান। 
তর সয় না মোটে । ভক্ত ছাড়। থাকতে পারেন 
না। তাই অছিল! খুঁজে বেড়ান! সে যাই 
হোক, আমাদের বড় লোকের রহ্স্য-কথায় 
কাজ কি? 
তাই অন্য কাজের কথাই হোক। সব 
অবতারকেই নান! ভাবে কতিপয় ভক্ত সাধকের 
কাছে আত্মপরিচয় দিতে হয়েছে । অর্জুনকে 
রথের সারথ্া করে, দিবাচক্ষু দিয়ে, বিশ্বরূপ 
দেখিয়ে, নিজের বিভূতি নিজে বর্ণনা করে তবে 
বোঝানো গিয়েছিল তিনি এসেছেন । তবে তো 
অত স্ততি করেছিলেন অর্জুন অন্তর থেকে £ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 
স্্মস্য বিশ্বপা পরং নিধানম্। 
বেভাসি বেছ্ঞ্। পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ | 
পিতাঁহসি লোকস্য চরাচরস্য 
তৃমস্য পৃজাশ্চ গুরুর্গরায়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোইস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্ো 
লো কত্রয়েইপাপ্রতিমপ্রভাব |৯ 
পূর্বে কোন কোন অবতারে অনেক এশ্ব্ধ 
বিভূতি দেখিয়ে, অনেক মাথাঁকাটাকাটি 
রক্তারক্তিকাণ্ড করে তবে দরষ্তত-নাশন ও 
ধর্ম-সংস্থাপন করতে হয়েছিল | 
বুদ্বঅবতার থেকে আরম্ভ করে বাইরের 
এশ্বর্-বিভূতির যেমন কমতি পড়েছে, তেমনি 
মাথাকাটাকাটিও বাদ পড়েছ। মানুষ হঠাৎ 
বেশী সভা হয়ে গিয়েছিল বলে তত নয়। 
কারণ এব্ধপও হতে পারে যে কিছু সংখাক 
মাথা কেটে ফেলে আর ধর্মসংস্থাপনের 
উপায় ছিল ন|। 
শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম যখন ছিলেন চার 
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পায়ে দাড়ানো গাভীর মতে।, তখন ছিল সত্য 
যুগ। সংস্থাপিত ধর্মের যুগ। অধর্স তখন 
একটা সমস্য। ছিল না বললেই হয়। ক্রমে 
ধর্ম যখন হলেন তিন পায়ে দাড়ানে! গাভীর 
মতে। তখন কয়েকটি ছুষ্কতের মাথা কেটে ফেলে 
ধর্মসংস্থাপন করতে হয়েছিল । পরের যুগে 
বর্ম যখন হলেন ছু পায়ে দাড়ানো গাভীর 
মতো], ৩খন ছুন্টত-নাশনের ব্যাপারে রও রক্তি 
আরো বেশী করতে হল। কলিযুগের ধর্মকে 
বলা হয়েছে শান্ত্রে একপায়ে দাঙানো গাভীর 
মতে! | এ যুগে যদি মাথ! কেটে ধর্সস্থাপন 
করতে হত তা হলে ঝাড়ণুদ্ধ উজাড় হয়ে 
যাবার সম্তাবনা ছিল। কয়] মাথ| অবশিষ্ট 
রইল তা গুণবার লোক বেশী একটা 
থাকত ন|। 

তাই মনে হয় অবতীর্ণ ভগবান ধর্মস্থীপন- 
কৌশল বদলে নিলেন। বুদ্ধ অবতার থেকে 
আরন্ত করে দেখতে পাই দুদ্কত-নাশের উপর 
জোর না দিয়ে দুষ্ধৃতিনাশের উপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে ধর্স-সংস্থাপনের 
ব্যাপারে একটা বিবর্তনের ধারা স্প্ইই চোখে 
পড়ে । এমন কি দেখা যাঁয় খে হাড়-পাপারাও 
ঈশ-করুখার একটি বিশেষ অংশ আয়ত্ত করে 
নিচ্ছেন | 

অন্বাপলী ও অস্থলিমালকে বুদ্ধ বিশেষ 
কৃপা করলেন, ভর্সনা পরধস্ত করেননি । 
ম্যাবী য্যাকৃডেলিন প্রমুখ অধর্মাচারী শ্রথ- 
চপ্িত্রের প্রতি যাস দেখালেন বিশেষ করুণ! । 
শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কৃপা বধিত হল জগাই- 
মাধাইর উপর। অনেক পাপকর্ধ করেও 
গিরিশ ও তার গোষ্ঠীর লোকের! ঠাকুরের 
বিশেষ কপার ভাগী হলেন। এই হুষ্কতিনাশের 
ও ধর্মসংস্বাপনের ব্যাপারে প্রতোক অবতারের 
নিজ নিজ বেশিষ্ট্য অনুধ]ানের বিষয় | 


৭৩ উদ্বোধন 


বৃদ্ধ অবতারে চরিত্র-বলে বোধি জাগিয়ে 
হল দষ্কতি-নাশন ও পঞ্চণীলের শালীনতায় 
মৈত্রী-প্রেম-করুণায় অভিষিক্ত করে হল ধর্ম- 
স্থাপন । 

যীশু অবতাগণে অবতীর্ণ ভগবান দ্রষ্কৃতের 
মাথা ন| কেটে অন্যথায় আপন রুধিবরধারায় 
করলেন জীবের পাঁপ-মোঁচন। আর ধর্স- 
সংস্থাপন করলেন ভগবৎশঙ্তির নিদর্শন সহায়ে 
__বাঁইরের বিভূতি ও ভেতরের সম্ভৃতি সহায়ে। 
তাঁর মাঝেও ছিল বোধি-জাগানোর সৌকর্ষ। 
পুনরুথানের পরে যীশু নিজ শিষ্যদের মধ্যে 
বোধিকেই বিশেষভাবে জাগ্রত করলেন । 

চৈতন্য অবতারে অবতীর্ণ ভগবান ভক্তির 
উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে নিলেন অধর্ের 
জঞ্জাল, আর তাতেই পড়ল মানুষের মনের 
জমিতে ধর্মের পলি, যাতে করে ফলেছিল 
অমন আধ্যাত্সিক সোনার ফসল। 


(৪) 

রামকৃষ্ণ অবতারে অবতীর্ণ ভগবান এলেন 
নিরাভরণ হয়ে, এলেন এঁশ্বধহীন প্রায়দিগন্বর, 
ধূলি-আসন, অতান্ত সাধারণ দর্বজনের মানুষ 
হয়ে। তার ছুষ্কতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপনের 
ব্যাপারটি যুগ-প্রয়োজনে হয়েছে বিচিত্র। 
প্রথমে ভক্ত হয়ে, সাধক হয়ে, অনেক খড়-কাঠ 
পুড়িয়ে হাতে-নাতে দেখালেন ভগবান 
আছেন। তারপর প্রকাশ করলেন কোন 
কোন ভাগ্যবানের কাছে যে, তিনি আর কেউ 
নন_-যিনি ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে- 
কেঁদে বলছিলেন £ ও জীব, তোমার পায়ে 
ধরে বলি হরি-নাঁম বলো, তিনিই- শ্রীহরি। 

তারপপ্ধ একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত 
হলেন। 

রামকুষ্ ভবতারের ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি 
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এই £ শুধু যে এসেছিলেন তা নয়। মানুযেব 
প্রাঙ্গণে-অলনে নৃত্যে-গানে-কথায়-অশ্রুতে 
নিজেকে ধুলির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন । এতটুকু ব্যবধান রাখেননি, 
এসে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন | 
কিন্ত দিলেই কি আমর! নিতে জানি? চাই 
একেবারে পাইয়ে দেওয়া। তাই অতন্দ্র 
সাধনায় একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত 
হয়েছিলেন। তার এই পাইয়ে দেওয়ার 
সাধনার সঙ্গে হাটে প্রেমের হাড়ি-ভাঙ্গার 
কাগুটি বিশেষভাবে জড়িত। 

তাই জগৎকে বেশীবার মিথ্যা না বলে 
খললেন £ মাই সব হয়েছেন। ন্মাজা-মুড়ো 
বাদ দিয়ে মর্ম-কেন্ত্রিক ধর্ম দ্রিলেন। দিলেন 
একেবারে নিধাস-বস্ত, অবস্ত বাদ দিয়ে। 
তাই বিজ্ঞানের কথ! এত করে বললেন £ 
দুধের কথ! কানে শুনলে বা চোখে দেখলে 
বা মাত্র চেখে দেখলে চলবে নাঁ। ভাল করে 
খেয়ে পুষ্ট হতে হবে | তবে বাহাছুর। 

নিঙা-লীল! দুই-ই নিলেন! তা না গলে 
ওজনে কম পড়ত যে! মায়া বলে জগৎকে 
উড়িয়ে না দিয়ে জগতের মা-কে ভিড়িয়ে 
দিলেন মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্যের দোঁর- 
গোড়ায়। কারণ মায়ের সন্তান না হলে 
জীব হয়ে পড়ে মায়ার কীট । 

আর জগতের মাকে অমনভাবে “আমার 
মা' বলে পেতে কি কম সাধ্য-সাধন করতে 
হয়েছিল! রুধির-প্রিয়াকে গলা কেটে দিতে 
চেয়ে তে! হল দর্শন। এত করলেন কেন? 
মায়ার কীট যাতে মায়ের সন্তান হয়ে বেঁচে- 
বর্তে যায় সেজন্যে । 

দুষ্তি-নাশন করলেন ঠাকুর খণ্ডন-ভব- 
বন্ধন হয়ে। ভব-বন্ধন-খগ্ডন করলেন কেমন 
করে? বনু কেঁদে বুক ভাসিয়ে। সম্মুখে 
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প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরে দিয়ে! চির-উন্মদ 
প্রেম-পাথার হয়ে। কলুষকে কৃত্যে পরিণত 
করে। আর আচন্ধিতে চৈতন্ব-বিদ্বাদাঘাতে । 

প্রথমে দেখালেন ভক্ত কেমন করে সব 
শক্তি দিয়ে একাগ্র হয়ে সাধন করে তার 
কপায় তাকে হাতে-নাতে পায়। তারপর 
দেখালেন শিজ আচরণে ভক্তকে পরমার্থ 
পাইয়ে দিতে কত ব্যগ্র ভগবান নিজে । এতে 
দুক্কতি-নাশন ও ধর্স-সংস্থাপন দুই-ই হল। 

ধর্ম-সংস্থাপন করতে এ যুগ-কুরুক্ষেত্রে 
ঠাকুরকে কম লড়াই করতে হয়নি। যুগ- 
সন্ধিক্ষণে ধর্মকে আপাতবিরুদ্ধ শক্তির লড়ই 
করে করেই দু়মূল হতে হয়। ইতিহাসের 
এ ধারা ঠাকুরের সময়েও অব্যাহত ছিল। 
তবে তার ছিল প্রকার-ডেদ | 

তাই দেখতে পাই প্রবল শৌরধশালী 
অবিশ্বাস ও সংশয়ের তরঙ্গ তুলে প্রমাণের 
সুতীক্ষ দাবী ঘোষণ| করতে এলেন নরেন্দ্রনাথ। 
পাপ ও উচ্চৃঙ্পতার মৃতি ধরে এলেন ভৈরৰ 
গিরিশ । এঁহিকতা ও প্রতাক্ষবাদের ঠোট- 
কাট! স্প্$টতায় ঝাঁঝানো হয়ে এলেন ডাক্তার 
মহেন্দ্র সরকার। এঁরা যে জোড়ালো! পৃরপক্ষ 
উত্থাপন করলেন তাতে ছিল কালের কলহ- 
পরায়ণ কঠিন সংশক্ব-ঘশ্টের প্রশ্নগুলি। এগুলির 
সুগ্রাহ্থ সুমীমাংসা করেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম- 
সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন অমন সহজ প্রফুল্ল 
সিগ্ধতায়। 

নরেন্দ্র যেদিন কালী মানলেন, ঠাকুরের 
আনন্দ হয়েছিল অসীম। কারণ নরেন্দ্র 
কালী না মানলে সর্বজনকে চেতন্যের অধিকারী 
করার মর্মটি সুদ্রহ থেকে যেত। মাই সব 
হয়েছেন কিনা । তিনিই চতুর্গদাত্রী জীবের 
চৈতন্য খালি-পেটে তো আর হবে ন।। এখন 
এত লোককে পেট ভরে হরেক রকমের খেতে 


শ্রীবামকঞ্চ ও হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার রপ্স-কথ। ৭১ 


দেয় কে? তাই জগতের মা-কে আমার ম। 
বলে না পেলে জীবের গতি নেই। চতুবগ- 
দাত্রী আর কেউ নেই। বামক্্চের এই 
পরম-কুশলী সর্বকালের সবজনের সর্বলাভ- 
পরিকল্পনাটি একটি অত্শ্চষ ভাববার বিষয় 
নয় কি? নরেন্দ্র এ সত্যধারাটি ধরে যুগধর্ম 
পরে প্রচার করে ভাবিকালের চৈতণ্য- 
জাগানোর উপায়টি সুভগ করে রেখে যাবেন 
বলেই হয়ত অত আনন্দ হয়েছিল ঠাকুরের 
নরেন্দ্র কালী মানায়। 

গিরিশের পাপ শিলেন। কেন না তিনি 
কপালমোচন। মেখের আবরণ শপ! থোচালে 
সূধের আলো প্রকাশিত ২ত কি করে? 

প্রত্যক্ষবাদের ও বিজ্ঞাণেপ প্রতিনিধি 
ভারতে সায়েস এসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা 
ডাঃ সরকারের সকল বাক/বাণ সয়ে ওকে 
ধীরে ধীরে আয়তে আনলেন ঠাকুর, কারণ 
এ যুগে ধর্ম-সংস্থাপন বিজ্ঞানের প্রশ্ন না মিটিয়ে 
কর! চলবে না। তাই নরেন্র ও অন্দের 
হাতে ত্রস্ত বালকের মতো বরে বারে পরীক্ষিত 
হতে উ্গ্রাবাবে রাজী হলেন। নিজেই 
বললেন বাজিয়ে নিতে তার অহুভূতি ও কথা। 
প্রত্যক্ষের উপেক্ষা নেই, অপেক্ষা আছে। 
ভগবানের শ্রদ্ধার নিদর্শন তাই দেখতে পাই 
অণুর অন্তরের বিচিত্র বিশ্বে । 

ঠাকুর তার বিচিত্র ধর্ম-সংস্থাপনেগ ধারাটি 
প্রবাহিত করেছিলেন এ রুগ্ন শয্যায় শায়িত 
থেকে । কেনই বা ণয় -একাংশেন স্থিতো 
জগৎ যে। 

(৫) 

আরো কথ] আছে। নিগুঢ কথা । ঠাকুর 
আরো আন্ত ভাবে ও গোরি-বফির মাঝে 
ধর্ম-সংস্থাপন করলেন, অণ্বর-যোগ-ভক্তি-বেদাস্ত 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্)ক্ষ করে ও করিয়ে । 


৭২. উদ্বোধশ 


মাকে সদাই দেখছেন-কথা কইছেন- 
সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন-মা বে কিছুই জানেন না| 
একথণ পোকের সঙ্গে কথ! কইছেশঃ হঠাৎ 
এলেশ মা বাশারসি শাড়ি পরে--শ্বাগত 
জানালেন ঠাকুর । অন্য কেউ দেখতে 
পেল না_ কিন্তু শুনতে পেল তো সতাপুরুষের 
মুখ থেকে £ মা এসেছেন। এই না-দেখার 
দেখা, এ কি কম দেখা গে? কার গাত্র হয়ে 
ওঠেনি কণ্টকিত? 

মা আছেন ও এসেছেন_-এ পরো 
অনুষূতিই কি কম প্রতাক্চ? এখন শুধু দর্শন 
সাফ করে নিলেই হপো।। কতটা! পথ এগিয়ে- 
এগিয়ে থাকা গেল। এ যে একেবারে 
পথের শেষের ঈশ-অঙ্গন । এত আলো ক'রে 
রেখে গেছেণ সব। আর কেন অন্ধের দ্বারা 
নীয়মান হব-সে অন্ধ য৩ বড় পণ্ডিতই 
হোক? 

কাশীপুরে থাকাকালান শগারে এত শিদারুণ 
যন্ত্রণা অথচ ঈশ্বুরীয় কথার বিরাম নেই | বসে 
আছেন সহাস্যবদন। খেলছেন ফুল নিয়ে। 
ংসারের কণ্টকিত দুঃখুন্তে ফুটে আছেন 
একটি আলোক-ঝলমল আনণ্দ-শতদল | 

এই পেই কুটস্থ যোগীর অবস্থা__কামারের 
নাই-এর ওপর শত-সহশ আঘাত করছে-_- 
তবু নিধিকার | 'যম্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন 
গুরুণাপি বিচালাতে | ধীর! প্রত্যক্ষ করলেন 
এ অবস্থা, যোগশাস্ত্রে তাদের বিশ্বাস না হয় 
কিরূপে? 

সে রাত্রিতে অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। 
কলকাতায় লোক পাঠানো হল। নবগোপাল 
কবিরাজকে নিয়ে গিরিশ এলেন গভীর 
রাত্রিতে । ঠাকুরকে ঘিরে ভক্তের বসে 
আছেন--বিমধভাবে। ঠাকুর বলছেন মৃছু 
রে সেই আশ কথা £ 


| ৭২তম বর্ঝ-২য় সংখা 


“দেহের অসুখঃ তা হবে। দেখছি পর্ধ- 
ভুতের দেহ।, 

গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললেন 2 “অনেক 
ঈশ্বরীয় কূপ দেখছি । তার মধ্যে এই রূপটিও 
(নিজের মুক্তি ) দেখছি ।”১০ 

মণির হাঁত থেকে পাখাটি হাতে শিয়ে 
বললেন £ “এই পাখা যেমন দেখছি”_সাঁমনে 
প্রত্যক্ষ, ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে ) দেখেছি। 
আর দেখলাম, তিনি (পঁশ্বর ) আর হদয় মধ্যে 
যিনি আছেন, এক ব্যক্তি”**৮৯১ 

কে এ কথাগুলি বলছিলেন? 

ভাল করে ভেবে দেখেছি কি যিনি ঈশ্বর 
তিনিই বলছিলেন ঈশ্বরীয় কথ|? তাই 
বলছিলুম ঠাকুর বরাবর চৈতন্য উদ্ধ্ধ করার 
কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। কল্পতরুর দিশে বাচ- 
বিচার না| করে সকলকে ধন্য করেছিলেন 
তাতেই একটু বেশী প্রচার হয়ে পড়েছিল। 
হাটের মাঝে হাঁড়ি ভার্গাতেই হৈ-চৈ হয়েছিল 
খুব। 

'€চতন্ম কি ঠাকুর এ একদিন জাগিয়েছিলেন 
আর তারপর সব হয়েছে অন্ধকার? আমর! 
যে আলোক-ছ্যুলোকের উত্তপাধিকারী গে! ! 
একথাটি জানতে হবে । 

এই যে আমাদের সংসারের দগ্ধ হ্বর্ঘয়ের 
অভান্তরে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি বসিয়ে রেখে 
গেলেন, এই যে আমাদের মা_এইকে কি 
আমরা সাধন করে পেয়েছি? এমন লোক 
কে আছে চরাচরে একজন যে আমাদের মাকে 
দেখেছে অথচ যার দুটি পরিচ্ছন্ন হয়নি? জেগে 
ওঠেনি ভেতরে একটি ঘুমন্ত শুভ শক্তি? 
ক্রিয়াশীল হয়নি অন্তরে একটি শিব-সংকল্প? 


১৭ শ্ীমঃ আত্রীরামকৃষ্ককথামৃত, 
প্‌ ২৪৯ 
১১ এ, পৃ- ২৫৮ 


৩য় খণ্ড, ১৩৭৪, 


ফাল্তুন, ১৩৭৬ ] 


মা-ই ঠাকুরের জ্ঞানাঞ্জন। এ অঞ্জন যার 
চোখে লেগেছে তার দৃষ্টি খুলে গেছে। তাকে 
আর আধারে কেঁদে বেড়াতে হবে ন|। মা-কে 
যে অত করে বললেন যে, তাকেও দেখতে হবে 
&ঁ অসংখ্য নিয়দৃষ্টি কীটগুলিকে, যারা! আধারে 
কিল-বিল করছে, এতেও ছিল ন! কি জীবের 
চৈতন্য-স্ফুরণের জল্পন] ? আর এ যে পি'পড়ের 
সারিকে মা! অতন্দ্র সাধনায় পরমান্ন জোগালেন 
এত কষ্ট সয়ে, এ দ্রেখেও কি হবে না আমাদের 
চৈতন্য যে পি'পড়ের মা-ই জগতের মা? এ 
যদি হল আর বাকি রইল কি? 

আর এ যে প্রোজ্জল হিরণ্যপুরুষ ধার 
বাণীতে অগ্রি-বিন্যাস, দৃষ্টিতে প্রেমপীযৃষ, গতিতে 
ধর্ম-বিশ্তার-তিনি যে দেশে-দেশাস্তরে কমু- 
কণ্ঠে ঘোষণ|! করলেন £ “ওঠ, জাগো, 
চরৈবেতি” আর এ যে চলল মানুষের মিছিল 
ইতিহাসের তেপান্তরের নানা পথে, বত হল 
জগৎ জুড়ে ভেতর-বাইরের শৃংখল-ভাঙ্গার 
সাধনায়। শবারণরূপে আবাহন করল সব 
জাগরণকে, ভাষা দিল মুকের মুখে, আশা দিল 
পিষ্ট হৃদয়ে_এঁটিও ছিল ঠাকুরেরই চৈতন্ব- 
জাগানোর শৈলী। নরেনকে যে এত যত্বে ও 
সতর্কতায় গড়ে তুললেন দিব্য ভাস্করের মতো! 
এর পেছনে ছিল জীবোদ্ধারের স্বচ্ছ জল্পনা 
জীবোদ্ধারের শৈলীটিই এ যুগে চৈতন্য-জাগানো 
তাই নরেনকে করলেন ভ্রাম্যমাণ চৈতন্ব- 
মশাল। সমাধিলাভের পরেও নরেনের শান্তি 
কেড়ে নিলেন। আর তার বিশাল হৃদয়ে 
ধরিয়ে দিলেন অহেতুক জীব-প্রেমের আগুন। 
তারপর সে-আধারে নিজ সকল আধ্যাত্মিক 
শক্তি টেলে দিয়ে হলেন ফকির। ফিকিরটি 
কিন্ত এই ঃ আরে! অনেক দিন ধরে জীবো- 
দ্ধারের দুরূহ কর্মে, চৈতন্ব-জাগানোর কর্মে 
রত থাকা । বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঠাকুর 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথা ৭৬ 


জগতে যে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তাঁর 
খোজ কয় জন ঠিক-ঠিক রেখেছে ! 

এ পুণ্যদেহে অত কঠিন ব্যাধি হল কেন? 
দেখতে আমাদের মতো হয়ে এসেছিলেন 
কিনা । আমাদের মতে! রোগজীর্ণ দেহে বাস 
করেও যে হশ-রসে মজে থাকা যায় এটি 
বিশেষ করে প্রমাণ করতে কি? 

অন্ব কারণও ছিল । 

প্রথম কারণ গিরিশের পাপ গ্রহণ করে তার 
দেহে ব্যাধি। বললেন : গগিরিশের পাপ ! 
আহ ! ও যে কষ ভোগ করতে পারবে না! 

এই যে জীব-কারুণোর হ্দয়বিদারী 
নিদর্শনটি দিলেন অবতীর্ণ ভগবান, এতেও 
কি জীবের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হবে না? ভগবানের 
যে কত প্রাণের বন্ত মানুষ, আমরা যে তার 
কাছে কি, এতেও কি হাড়ে হাড়ে বুঝব ন| 

অনুখের দ্বিতীয় কারণ ঃ ভক্ত সেবকদের 
তার চার পাশে একত্র কপাঃ এক সূত্রে গেঁথে 
দেওয়া, এক সংঘে সংহত করা । 

তৃতীয় কারণ নিজেই নির্দেশ করেছেন এ 
কথায় £ “এরই ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে 
লীল! করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থ] হল 
দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জল জল করছে। 
বুক লাল হয়ে গেছে। মা-কে বললুম, মা, 
বাইরে প্রকাশ হয়ো! না, ঢুকে যাও । তাই তো 
এখন এই হীন দেহ।”১০ 

এই হীন দেহ হয়েছিল বলেই আকাশের 
অযুত সূর্য আপন কিরণ স্িপ্ধ করে শুকনো 
খড়ের ওপর মানুষের দাওয়ায় বসে অত 
অমৃত প্রেমালাপ জমাতে পেরেছিলেন । এত 
কাছে এত নিবিড় ভাবে এত সহজে অবতীর্ণ 





১৩। শ্রীম ; আঞ্রীরামকৃফকথামৃত, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭৩, 
পৃঃ ২৪৩ 


৭৪ উদ্বোধন 


ভগবানকে কে কবে পেয়েছিল? অযুত সূর্যের 
প্রভায় যদি বিভাসিত হতেন, পারতুম কি 
আমরা তখন তাকে নিজের ঘরের মেঝেতে 
ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসতে বলতে 1? আর 
তাতে ছুষ্কতিনাশন ও ধর্মসংস্কাপন এমন তাবে 
হচ্ছিল যে, শুকনো মাঠের আল বেয়ে আর 
যেতে হচ্ছিল না-মাঠের ওপর দিয়েই 
সোজা পাড়ি ! 

এ প্রবাহ আজো বয়ে চলেছে । পরম 
কারুণিক ঠাকুরের করুণাণ্রবাহ কত ভাঁবে 
যে জীবের চৈতন্ব-জাগরণের কর্মে রত আছে 
আজ এই ভূ-বিশ্বে তার পরিমাপ করা সাধারণ 
জীবের পক্ষে সম্ভব নয় । পরিমাপের প্রয়োজনও 
নেই। 

( ৬ ) 
শ্ীরামকঞ্জ-ভঞ্তমণ্ডলীর কাছে প্রণত- 
বন্ধাপ্জলি হয়ে এ কথাটি ধু বলব উপসংহারে £ 
আমরা রামকৃঞ্চতক্ত, এ সত্যটির যাথার্থ্য যেন 
অশ্ভূত হয় আমাদের মর্জে মর্মে। এ কথাটি 

যেন আমর! স্বপ্নেও না ভুলি | 

প্রথম কথা ধারা রামকুষ্ণভক্ত তারা 
হবেন সত্যাশ্রয়ী, ধর্মাচারী ও অতয়। 

তারা যে শুধু সত্যাশ্রয়ী হবেন তা নয়, 
স্তার। সত্যকে করবেন বহ্নিমান ও বেগবান। 

তার! যে শুধু ধর্জাচারী হবেন তা নয়, 
তারা ধর্মকে করবেন প্রাণবান, হৃদয়বাঁন। 

তারা যে শুধু অন্তয় হবেন তা নয়, তাঁরা 
করবেন অভয়দান । 

তার সতের, ধর্মের ও অতয়ের অগ্রি- 
বিন্বাস করবেন সকল চিন্তায় ও কর্মে । 

ধারা জেনেছেন-মেনেছেন তগবান আছেন 
ও ভগবানলাক্তই জীবনের উদ্দেশ্ঠ, তারা এমন 
ভাবে চিন্তা ও কর্ম করবেন যাতে জীবনের 
মুখ্য উদ্দেস্ঠের দিকে প্রতি পদক্ষেপে এগিয়ে 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


যাওয়া চলে সহশ্র বিরুদ্ধ ভাখ ও বাধা-বিদ্বের 
মধ্য দিয়ে। অন্বোর৷ অধর্ম করছে বলেই তারা 
বিভ্রান্ত বা পথভ্রাস্ত হবেন না। এক বর্ধায় 
জল হল না বলে কি খানদ্ানী চাঁষী চাষ 
ছেড়ে দেবে? 

ধারা রামকুঞ্জ-ভক্ত তারা এঁহিকতার 
বর্ণাঢ্য ভুলবেন না কিছুতেই | ধারা “বস্তু'র 
সন্ধান পেয়েছেন, তার! কি আর “অবস্ত'র 
ঝলকে গোলে? তারা নিশ্চিতই হবেন 
বস্ত-বাদী | 

যারা রামকৃ্ত-ভক্ত তারা হবেন মায়ের 
ঘরের ছেলে । তারা শক্তি সাধন করবেন £ 
দেহের শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি । 
ভারা মনের শক্তি দিয়ে দেহের শঞ্জিকে 
সংযত--সংহত করবেন ও আত্মার শক্তিতে 
মনের শত্তি লয় করবেন। আর তারা এ 
কথাও নিশ্চয় জাণবেণ : ভঙ্ভিই শক্তি । 

এই ভক্তি-শন্তির জ্োড়ে-তোড়ে তার! 
এগিয়ে যাবেন অন্তরে-বাহিরে, ধাপে-ধাপে, 
ত্যাগে-সেবায়। করায়ত করবেন অভ্যুদয়- 
নিঃশ্রেয়স | 

ধারা সত্যি শক্তিশালী তাঁরাই প্রেমিক 
হতে পারেন | এই প্রেমটিই সব চেয়ে বিশেষ- 


ভাবে দ্রেয়। রামকৃঞ্ণ-ভক্ত হবেন প্রেমের 
প্রতবণ, কারণ তিনি ছিলেন “চির-উন্ম্দ- 
প্রেমপাথার ।' 


প্রেমিক হবেন নীলকণ্ঠ। তাকে সব দিয়ে 
বিষটুকু কেড়ে নিতে হবে যাতে সকলে 
উত্তীর্ণ হতে পারে উধর্ব হতে উধ্বতর 
সোপানে। তাই চাই বিষ হজম করার শক্তি। 
প্রেমই সেই শক্তি। পবিত্রতাই প্রেমের উৎস। 
তাই চাই চিতশুদ্ধি। 

আজকের এই বেপ্লাবিক দিনে ধর্মান্বেষীদের 
চাই হচ্ছ দৃষ্টি, সোৎসাহ কর্মকুশলতা আর 


ফাল্কবন, ১৩৭৬ ] 


বুকভরা সাহস। এই ধর্মক্ষেত্রে তাদের 
লড়াই করেই বাঁচতে হবে। ভগবান তাই 
এই শাশ্বত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন : “তস্মাৎ 
সর্ষেধু কালেষু মামন্নস্মর যুধা চ।' আবার 
বললেন £ 'যুধাস্ব বিগতজ্বরঃ| এই আদেশ 
শিরোধার্ধ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে 
বিরুদ্ধ শক্তির মাঝ দিয়ে। তবে অনাহত 
থাকবার ও নিশ্চিত জয়ী হবার কৌশলটি 
জান! থাকা চাই। কৌশলটি অতি সহজ £ 
চাই স্মরণে মননে জীবনের সকল সংগ্রামে 
ভগবানকে জড়িয়ে নেওয়া । 'আর তাঁর 
জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের আলোকে তার 
শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যুঝে যাওয়া । তারপর 
ফলাফল তাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া | 
এমন ভাবে এগিয়ে গেলে একদিন নিশ্চয় 


নাহং নাহং ৭৫ 


আমরা দেখতে পাৰ কেমন অভাবিত ভাবে 
আমাদেরই জীবনে সত্য হয়েছে অবতীর্ণ 
ভগবানের প্রাণ-নিঙড়াঁনো শেষ আশীবাদ ঃ 
“তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক |” 

এ কথাটি একটি শুধু শু ইচ্ছা নয়। এটি 
অবতীর্ণ ভগবানের একটি বিশেষ পূর্ণ 
আবির্ভাব । এতে রয়েছে ভগবানের ষ| দেয় 
তারই ঘণীভূত নিষ্াস, আর তগবানের জ্ঞান- 
শক্তি ও ত্রাণশক্তি এক-কেন্দ্রিক করে দেওয়া । 
সকলকে দেওয়া । 

তাই এ আশীর্বাদ অক্ষয় ও অব্যর্থ । 

“কৃপারূপে নিজে প্রভূ লীলার ইশ্বর | 

আপনি বিরাজমান লীলার ভিতর ॥৮১৪ 


১৪ শ্রীমক্ষয়কুমার সেন £ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুণি, উদ্বোধন 
কার্মালয়. ১৩৯১, পৃঃ ৬০৬ 


নাহং নাহং 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


এ কথা বলিতে যেন পারি মুহুযুঃ-_ 
আমি নহি, আমি নহি, তুহু তু" তু" । 
জীবনের কুরুক্ষেত্রে ভগ্ন-উরু আমি 

কাদিয়া আকুলকঠে কহি, অস্তুর্যামী, 
তোমার তোমার আম! নহি কারও আর। 
তুচ্ছ বিত্তঃ তুচ্ছ খ্যাতি, তুচ্ছ অহঙ্কার । 
হৃদয়ের দ্বার-প্রাস্তে আছে প্রতীক্ষয়া-__ 
কখন্‌ ছুয়ার খুলি লইব বরিয়া 

তোমারে আমার রিক্ত নিরাসক্ত মনে ! 
যাই, যাই, যাই প্রভু! কমঙ্গ-চরণে 
এখনই সঈঁপিয়া দিব শুন্য মোর হিয়া ! 
জীবন-্বাশরি মোর দিবে না ভরিয়া 


দিবান্থরে প্রিয়তম ! 


মৃতকল্প মোরে 


ডুবাও ডুবাও তব অমৃত-সাগরে । 


শ্রীকষ্ণ__ তাহার আদর্শ ও শিক্ষা 
[ পূর্বানুৰৃত্তি ] 
স্বামী তেজসানম্দ 


বিবদমান কুরু-পাণ্ডবের মধো আসন্ন যুদ্ধ 
নিবারণকল্পে শ্রীকৃষ্ণ পাণুবগণের রাষ্ট্রদূতরূপে 
শান্তির প্রস্তাব লইয়া কৌরবসভায় উপস্থিত 
হইলেন। তিনি শান্ত, সংযত অথচ দুঁঢ়কঠে 
সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; “বন্ধুগণ ! 
জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী, আত্মসংযমশীল, সাহসী 
ও বিচক্ষণ পাগুবগণের সঙ্গে আপনারা সন্ধি 
করুন। এই সন্ধি তইতে কেবল যে বন্ধুবান্ধব 
ও আত্মীয়ষজনগণেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে 
তাহা নহে; সমগ্র তারতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। যাহারা হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্য 
শ্রবণ করিয়! তদনৃযায়ী কাধ না করে; তাহারা 
অস্তিমে অপরিসীম ছৃঃখভাগী হয় ।” 
শ্রীকৃষ্ণের এই জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশ 
কৌরব-সভায় সমবেত প্রবীণ ও বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণের অস্তরে সাড়া জাগাইলেও» তুর্মতি 
দর্যাধন উহাতে কর্ণপাত না করিয়া দৃপ্তকণে 
সর্বসমক্ষে খোষণা করিলেন__ 
“যাবদ্ধি তীক্ষুয়। সূচা! বিধ্োদগ্রেণ মাধব | 
তাবদপাপরিত্যাজাং ভূমের্ঃ পাণুবান্‌ প্রতি ॥” 
_হে মাধব! তীক্ষসূচ্যগ্র্থার| বিদ্ধ ভূমিটুকুও 
আমি পাগুবগণকে (বিনাধুদ্ধে) প্রদান কৰিব 
না! ছর্যোধনের এই দন্ত ও হঠকাপিতার 
ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হ্ইয়া উঠিল এবং দৃই 
পক্ষের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে 
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। 
পাঁগুব-সেনাপতি গাণ্ীবধারী অর্জুনের নির্দেশে 
তাহার সারথি শ্রীকৃ উভয় সেনার মধ্যস্থলে 
রথস্থাপন করিলে, অর্জুন যখন দেখিলেন যে, 
তাহার পিতৃতুল। বাক্তিগণ, পিতামহ, আচার, 


মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌন্র, তথা শ্বশুর ও 
সুহ্দ্বর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, 
তখন তিনি সেই বান্ধববর্গকে দর্শন করিয়! 
অতীব করুণাবিষ ও বিষণ্ন হয় শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন,হে মধুসূদন! ধাহাদের জন্য 
আমাদের রাজভোগ ও ধনের আকাজ্কা, 
তাহারাই এই রণক্ষেত্রে ধন-প্রাণ পরিতাগ 
করিতে সমবেত হ্ইয়াছেন। হে সখে! 
ইঞারা আমাকে হত] করিলেও আমি 
ইহাদিগকে হতা| করিতে ইচ্ছা করি না। এই 
পৃথিবীর কি কথা, ত্রেলোক্যরাজোর নিমিত্তও 
আমি ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। শোক- 
ব্যাকুলহৃদয়ে অর্জুন এই কথা বলিয়া ধনু ও 
শর পরিতাগপূর্ক রখোপরি নিশ্চে্উট হইয়া 
উপবেশন কণিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বুঝিতে 
বিলম্ব হইল ন! যে, অর্জুনের এই মানসিক 
চাঞ্চলা ও ক্ষত্রিয়জন-বিগহিত দুর্বলত| সাময়িক 
মাত্র। তাই, মোহ্গ্রস্ত অর্গুনকে আত্মজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষাত্রধর্মোচিত কর্মে উদ্বুদ্ধ 
করিবার উদ্দেশ্যে তাহার হিতার্থে ত্রিকালদশী 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ সেই সমবেত সৈশ্নগণের তুমুল 
হষ্কাপ ও অশ্বের হ্ষোধ্বনির মধ্যে তাহাকে 
উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
এই হিতোপদেশই পুণ্যভূমি ভারতে ও 
বহির্জগতে শ্রীমদূভগবদগীতা নামে অভিহিত | 
তিনি বলিতে লাগিলেন__ 

হে অর্ডুন ! জীবমাত্রেরই আত্মা কোন 
সময়েই জন্মগ্রহণ করে না এবং কখনও হত 
হয় না। দেহাদির ন্যায় একবার জন্মলাভ 
করিয়া ইহা পুনর্বার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। 


ফাল্গুন, ১৩৭৬] 


বন্ততঃ, অস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে 
পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে 
না, জল আরজ করিতে পারে না এবং 
বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না । অজ্ঞানতা- 
বশতই সকলে এই ভূমারূপে বিদ্ামান এক 
সবব্যাপী আত্মাকে নানাভাগে বিভক্ত মনে 
করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত তত্বজ্ঞ ব্যক্তি 
ইহাকে অনন্ত, অজর, অমর ও অবিভাজ্য 
বলিয়াই জানেন। এই জ্ঞানে প্রতিষিত 
হইলে দেহের বিনাশ হইলেও ধীর বিদ্বান 
ব্যক্তি কখনও মোহের বশবতাঁ হইয়া আত্ম- 
বিস্ত হন না। এমতাবস্থায় তোমার মতো 
বিজ্ঞ বীরের পক্ষে এইপ্রকার হূর্বলতা শোভা 
পায় না। তুমি এই অশোভনীয় ক্রৈবা 
পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও । 

এই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
আপাতবিরোধীা সকল যোগ, মত এবং 
পথেরও সমগ্বয় সাধনপূবক অর্জুনকে মাধ/ম 
করিয়। বিশ্ববাসীকে আরও শুনাইলেন _ 

“জ্ঞানশিষ্ সন্নযাসিগণ য স্থান প্রাপ্ত হন, 
ফলাভিসদ্ধিবজিত কমনযোগিগণও সেই স্থাশই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্য ও যোগ- এই 
হুইটি উপায়কে যিনি এক বলিয়া দেখিতে 
পারেন, তিনি যথার্থ বন্তদর্শশ করিয়া 
থাকেন ।” ৫1৫ 

“সমতবুদ্ধিযুক্তজ মনীষিগণ কর্মজন্য ফল 
পরিত্যাগপূবক জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনিমু্ত 
হইয়] অনাময় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন ।” ২।৫১ 

“সমাহিতচেতা যোগী সর্ববস্তুতেই সমদৃষ়্ি- 
সম্পন্ন হইয়। আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে 
প্রতাক্ষ করেন এবং আত্মীতেও সকল ভূতকে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া থাকেন |” ৬২৯ 

*তৃমি আমাতেই (বিশ্বরূপ পরমেশ্বরেই ) 


শ্রীকষ্চ-_তীাহার আদর্শ ও শিক্ষা ৭৭ 


ংকল্প-বিকল্পাত্বক অন্তঃকরণকে স্থাপিত কর 
এবং আমাতেই অধ্যবসায়বতী বুদ্ধি নিবেশিত 
কর। তাহা হইলেই তুমি আম!তেই বাস 
করিতে পারিবে অর্থাৎ আমার স্বরূপপ্রাপ্ত 
হইয়া আমাতেই মিলিত হইতে পারিবে 


ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই 1৮ ১২।৮ 
তিনি অবশেষে ইহাও বলিলেন, 


“আমাতে হৃদয় অর্ণণ কর, আমাপ ভক্ত হও) 
আমার প্রীতির জন্ম যজ্ঞ কর এবং আমাকে 
নমস্কার কর। এইবপ সর্ধপ্রকারে আত্মসমর্পণ- 
রূপ ভক্তি করিলে আমাকেই পাইবে- ইহা 
আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছিঃ যেহেতু তুমি 
আমার প্রিয় |” ১৮1৬৬ 

বস্ততঃ জ্ঞানযোগী “নেতি নেতি'-মূলক 
নিত্যানিত্বস্তবিবেক দ্বারা অজ্ঞানতাবশতঃ 
আত্মায় আরোপিত উপাধিসমুহ বর্জনপূর্বক 
যে তত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, 
কর্মযোগী ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া সকল 
কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণপুবক নিঞ্চাম কর্মের 
দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সেই চরমজ্ঞানেরই 
অধিকারী হইতে সমর্থ হন।| এইরূপে যোগ- 
ধ্যানশিরত যোগী পুরুষ আত্মসংযমরূপ যোগা- 
শ][স ছাপা এবং ভক্তবৃন্দ ৬গবানে সম্পূর্ণরূপে 
শরণাগত হইয়! অবিচল দ্ুট নিষ্ঠা ও 
অবভিচারিণী ভপ্জির সাহাযো অন্তিমে সেই 
লব্ষে(ই পঁছছিয়া থাকেন। তাই তিনি 
বলিলেন __ 

“যে যথা মাং প্রপদ্ভান্তে ত।ংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বস্মান্থবর্তন্তে মনৃষ্যাঃ পার্থ সবশঠ ॥৮ ৪1১১ 
-হে পা; যেসকল বাক্তি যে প্রয়োজনের 
জন্য আমাকে অবলম্বন কর্ধে, আমি তাহা- 
দ্িগকে সেই প্রয়োজনদানে অন্ুগৃহীত করিয়া 
থাকি । সর্বপ্রকারেই মন্গ্যগণ আমারই পথের 

অনুসরণ করিয়। থাকে । 


৭৮ উদ্বোধন 


শিবমহিয়ঃস্তোত্রেও অনুরূপ কথারই 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, 
“রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। 
নৃণামেকো গমাত্ব্মসি পয়সামর্ণব ইব ॥* ৭ 
_ যেরূপ খ্জু-কুটিল বিভিন্নপথগামী নদীসমূহ 
অন্তিমে একমান্র অনস্ত সাগরেই মিলিত 
হয়) ' হে ঈশ্বর! তজ্ূপ কচিতেদে 
মন্ুপ্তগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা! অবলম্বন করিলেও, 
অবশেষে তাহার! পরমাত্বাস্বূপ তোমাকেই 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
প্রিয়সখা! অভ্ঞনকে সর্বশেষে বিশ্বরূপ প্রদর্শন 
করাইয়। তাহার অবিগ্ভাজনিত সকল ভ্রান্তি 
চিরতরে অপনোদনপূর্বক বলিলেন” 
“সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি 
মা শুচঃ |” ১৮1৬৬ 
_অর্থাৎ তুমি সর্বপ্রকার ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়! একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর? তুমি 
শোক করিও না। আমি তোমাকে সকল 
প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব । 
শ্রীকষ্চের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়| 
প্রসন্নচিতে অর্জুন তাহাকে বলিলেন_ 
“নফৌো। মোহঃ স্মৃতিলক। ত্বতপ্রসাদানুয়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গঙসন্দেহঃ করিয্ে 
বচনং তব ॥” ১৮৭৩ 
_-হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ 
বিন হইয়াছে। আমি আত্মতত্ববিষয়ক 
স্মৃতি ( অর্থাৎ জ্ঞান ) লাভ করিয়াছি । আমার 
সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে এবং আমি স্থির 
হইয়াছি। আমি তোমারই কথানুসারে কাজ 
করিব । 
“সতামেব জয়তে নানৃতম্”-সত্োর জয় 
অবশ্্তাবী। মিথ্যা বা শঠতা কখনও জয়লাত 


[ ৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্য 


করিতে পারে নাঁ। তাই, সতাদ্রষ্টা খষি 
বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্যদৃফিপ্রাপ্ত সঞ্জয় 
ভগবদগীতার অন্তিম শ্লোকে ধৃতরাস্ট্রকে বলিয়া- 
ছিলেন-_ 
প্যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ঘত্র পার্থো ধনুর্ধরই | 
তত্র শ্রীবির্জয়ে। ভূতির্্বা৷ নীতির্রতির্রম | 
১৮1৭৮ 

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে 
গাণীবধারী সব্যসাচী ধনগ্তয় বর্তমান” দেই 
পক্ষেই শ্রী, বিজয়, সম্পদ এবং অব্যভিচারিণী 
নীতি,_ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় | 

কুরুক্ষেত্র মহারণে ধর্ম-ও নীতিপরায়ণ 
পাণুবগণেরই জয় হইল, _বিশ্বমঙ্গলবেদী মূলে 
দানববৃত্তির মহাঁবলি ঘটিল। জগৎকল্যাণ- 
চিকীর্যু যুগাবতার ভগবান শ্রীকষ্ণের পরিকল্িত 
ধর্মরাজা পুন:প্রতিঠিত হইল। তিনি গীতা- 
মুখে সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বার্তা প্রচার 
করিয়া মানবজাতির সম্মুখে যে উদার সর্ব- 
জনীন আদর্শ স্থাপন করিলেন; তাহা চিরকাল 
সত্যপথযাত্রী সকলের পক্ষেই পথপ্রদর্শকরূপে 
প্রোজ্ৰল হইয়া! থাকিবে । বিশ্বজগতের প্রাণ- 
পুরুষ শ্রীকষ্ণের বাণীতে আমরা গাহ্‌স্থ্য ও 
সন্ন্যাস, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা, নিরভিমানিত। 
ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। পূৃরেই 
উল্লিখিত হ্ইয়াছে,_তিনি সর্বজনপূজ্য ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে গৃহীত হইলেও, তিনিই 
যেচ্ছায় হন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞে আমন্ত্রিত 
সমবেত অতিথিবর্গের পাদ-প্রক্ষালন করিয়। 
বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন»-কোন 
কাজই তুচ্ছ বা নীচ নহে।' ত্তাহারাই ধন্য 
বাহার! গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের অর্থ 
দ্বারা তাহার রাতুলচরণ বন্দনা! করিয়। 
থাকেন। 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী-প্রতিতা 


ফাস্তুন১১৩৭৬ ] 


বিভ্বমান এবং প্রত্যেকেই অনস্তশক্তির আধার । 
অজ্ঞতাবশতঃ সে তাহার অন্তনিহিত অমিত 
শক্তি বিস্মৃত হইয়া! নিজকে দুর্বল ও হীন মনে 
করে এবং তজ্জন্য কর্মদক্ষত| হারাইয়। নিশ্চেষ্ট 
ও নিরাশ হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনাতিপাত 
করিয়৷ থাকে এবং সমাজ-দেহে পরগাছাতুলা 
হইয়। সমাজ-শরীরের রক্তশোষণ করে। তাই, 
শ্রীকৃষ্ণ প্রতোকের অন্তরের সুপ্ত পুরুষকার 
জাগ্রত করিবার উদ্দেশে দৃপ্তকঠে ঘোষণ। 
করিলেন-_ 
“উদ্ধরেদাত্মনাক্মানং নাত্বানমবসাদয়েখ। 
আত্মৈব হাত্সনো বন্ধুরাত্মৈ রিপুরাত্মনঃ ॥৮ 
ড|& 

_সংসার-নিমগ্র আত্মাকে আত্মার শক্তির 
সাহায্যেই সেই সংসাঁর হইতে উধ্র্বে উঠাইবে। 
আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। মানুষ নিজেই 
নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শক্র। 

বস্তত:, এই পুরুষকারই সকলের ভাগ্য- 
নিয়ন্তা ও ভাগ্যনিষ্নাত। । আত্মবিস্থৃত ভারত 
অমিত শক্তির আধার হইয়াও আজ নিজকে 
দুর্বল মনে করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইৰার প্রেরণা ও পাথেয় হারাইতে বসিয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা! করিয়াছেন, 
__ছুর্বলতাই পাঁপ। আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া 
এই ছূর্বলতারূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে 
হইবে । তিনি আরও বলিয়াছেন১- আমাদের 
ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্ধ, এমনকি জাতীয় 
জীবনের মূল ভিভি। এই ধর্মেই আমাদের 
জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণ-প্রবাহ দেখিতে 
পাইবে। ইহাই অন্নুসরণ কর, তোমরা মহত্ব- 
পদবীতে আবু হইবে ; যদি উহা! পরিত্যাগ কর 
তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয় । বেদান্তের আলোক 
প্রত্যেকের গৃহে লইয়! যাও, প্রত্যেক গৃহে 
বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক, 


শ্রীকষ্ণ--তাহার আদর্শ ও শিক্ষা ৭৯ 


_প্রতোক জীবাত্মায় গুঢভাবে যে ঈশ্বরত 
অন্তনিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। 
তাহা হইলেই তোমার সফলতার পরিমাণ 
যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই 
সন্তোষ আসিবে যে" তুমি মহাকাধের জন্য 
জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহাঁকার্ধে প্রাণ 
দিয়াছ। যেবধপেই হউক, সেই মহাঁকারধধ সাধিত 
হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণ হইবে । 

আজ হইতে কিঞ্চিদিধিক সত্তর বৎসর পূর্বে 
ত্রিকালদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,__ 
“আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর শিরা পরিত্যাগ 
করিয়৷ জাগ্রত হইতেছেন, আর কেহই এক্ষণে 
ইহার গতিরোধ করিতে অমর্থ নহে, আঁর 
ইনি নিদ্রিত হইবেন না-কোন বহিঃশক্তিই 
এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া র|খিতে পারিবে না, 
কুম্তকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।” তাহার সেই 
ভবিষ্বদ্বাণী সার্থক ও সফল হইয়াছে। ভারতবাসী 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্িলাভ করিয়া 
বাধীনতার বিজয়-বৈজয়স্তী উডপান করিয়াছে । 
কিন্ত এই স্বাধীনতা-অর্জনের পর হইতে ভা গত- 
বাসীর সম্মুখে যেসকল গুরুতর সমসা| সহজ- 
মূতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহ! প্রগতির 
পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই ছর্গম 
পথ অতিক্রম করিতে হইলে জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে ভারতের নর-নারীকে সংঘবদ্ধ হইয়! 
অকুতোতয়ে অগ্রসর হইতে হইবে । চারিদিক 
হইতে আজ বহিঃশক্র ভারতের সম্ভোলব 
যাধীনতা-রত্ব হরণ করিবার জন্য হুমকি 
দিতেছে । এই জঙ্কট-মুহূর্তে অসীমবীধশালী 
ভারতের পক্ষে কোনপ্রকার হ্বলতাই শোভা 
পায় না। তারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেশ- 
প্রেমিকের কে তাই উদাত গম্ভীর ঘরে উদগীত 
হইয়াছে” 


৮৩ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখা 


“ঈশান, তুমি বাজাও বিষাঁণ, কর চেতনা দান। মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! সর্বপ্রকার ভীতি ও দূর্বলতা 


কোট কণে ধ্বনিয়া উঠুক, দীপক রাগিণী গান । 


তাখৈয়া তাখৈয়! রুদ্রতালে নাঢুক 
সকল-প্রাণ 
জন্মভূমির সম্ম/নতরে হও সবে আগুয়ান ॥ 


হের নাকি এ অরাঁতিসৈন্য, ভারতসিংহদ্বারে । 
ছঙ্কারে সদ! দন্তভরে, স্বাধীনতা হবিবারে ? 
আত্মকলহে জীর্ণ তোমর! শিথিল 
সমাজ-মূল 
জান না কি তুমি এই দুর্দিনে শক্র 
হানিতে শূল? 
ডাকিছে জননী বীর সন্তানে, রাখিতে 
তাহার মান। 


লক্ষ কোটি জোয়ান যেথায়, হবে তার অপমান ? 
সৃত্যুভীতি দুর হে!ক, শুনি জণণীর 
আহ্বান । 
বীরদাপে চল উন্নত শিরে, হিন্দু-মুসলমান ॥ 
জাগরে ভারত ! এ ঘোর শিশায়, ঘুম কি 
তোমার সাজে? 
দুর্বার বেগে এগিয়ে চল, 
শিখিল বিশ্ব মাঝে ॥ 
কুকক্ষেত্র বণাঙ্গণে বিষাদগ্রন্ত মধ্যম পাণ্ডৰ 
অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকষ্ণ যে মহা- 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন__“ক্লৈব)ং মগ গমঃ 
পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ভতে | ক্ষুত্রং হৃদয়দৌর্বল্যং 
ত্যক্কেবোতি্ঠ পরভ্তপ।”২৩ --সেই শ্রি- 


এন মধু ফীন্তন 


পরিহারপূর্বক ভারতের নর-নারীকে তাহাদের 
মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষাকল্পে ও তাহার 
সর্বাহ্গীণ উন্নতির জন্য আজ সমবেততাবে 
বদ্ধপরিকর হইতে হইবে,-ভারতের গৌরবময় 
এঁতিহ্য ও আদর্শকে আরও উজ্জ্বল করিয়া 
তুলিতে হইবে । তবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অগ্নিগর্ভ বাণী ও সর্বজনীন আদর্শ সার্থক ও 
সফল হইবে ।_-ভাঁরত-সংস্কতির মুল উৎস 
উপনিষদও এই দ্বর্গম পথ অতিক্রম করিবার 
উপায় নির্দেশ করিয়া ট্দাত্ত গম্ভীর স্বরে 
বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন_- 
“উত্তিষ্টত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত। 
ক্ষুরসা ধারা নিশিতা ছুরতায়। 

দুগগং পথস্তৎ কবয়ে বাদন্তি ॥” 
_ততীক্ষধার ক্ষুরের উপর দিয় গমন যেমন 
বিপজ্জনক, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ ছুগম কুটিল 
পথে বিচরণ করাও তেমণি দুক্কর। সুতরাং 
শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমুন্নত জীবন ও আদর্শকে 
অবলম্বন করিয়। আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর এবং 
মনুয্যত্বাপহারী সর্ধপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া 
জীবনপথে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হও | শিবাঃ 
সন্ত নং পন্থানঃ1- মঙ্গলময় হউক আমাদের 
সকলের যাত্রাপথ। 


শ্রীমতী অমিয় ঘোষ 


বিশ্বুলাল ! 
এই মধু ফাল্তুনে পুণ্য লগনে 
নিখিল হৃদয়ে এস গো আজ, 
সাজায়ে তোমারে মানস কুম্্মে 
প্জিব হৃদয়ে হৃদয়রাজ। 


আজি আর্ত ধরার ছুঃখ ঘুচায়ে 
তোমারি আলোয় সবারে জাগায়ে 
ছম্ঘ-বিভেদ কলুষ ঘুচায়ে__ 

ঘুচাও ধরার বেদনা-লাজ, 
সাম্যের রথে জগতের নাথ 

হে রামকৃষ্ণ! এস গো আজ 


শ্রীঞ্ামহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি ৯ম 
শ্রেণীতে পড়ি, দশম শ্রেণীতে উঠব। ফুলের 
বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে মি বাঁড়ীতে বসে 
মাছি এমন সময় আমার এক কাকা কর্মস্থল 
থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন ! তার যখন 
ফিরে যাবার সময় হলো তখনও আমার স্কুল 
বন্ধ। তিনি হঠাৎ একপিণ আমাকে ডেকে 
বললেন-_“কিরে, যাবি আমার সঙ্গে বেড়াতে ? 
তোর তো ছুপ এখনও বন্ধ, চল্‌ শা বেড়িস্সে 
আসবি ।' এ প্রস্তাবে আমি একেবারে 
লাফিয়ে উঠলাম | চিরকাল আমার বেড়াবার 

এ জুযোগ কি ছাড়ি? কাজেই চললাম 
তার সঙ্গে বেডাতে তার কর্মস্থলে। তিনি 
তখন কাঁজ করতেন বংপুর জেলার ছোট 
একটা! শ প|/লমধিখহাটের কাছেই এই 
শহর । 

কাকার কাছে আছি, এমন ময় শালমশির- 
হাট ফুণ খুপে গেল। আমার ছোট ভাই 
অথাৎ কাকার বড় ছেলে হরিপদ (প্রেমরূপ নন্দন) 
এই স্কুলে পড়তো । তার আহ্বানে চলপাম 
তার স্কুল দেখতে একাদন। সেখানে প্রধান 
শিক্ষক শ্াদুক্র শ্রাশচন্্র সান্তালের সঙ্গে ঘটনা- 
“কমে আলাপ হয়ে গেস। তিনি ছু-একটা প্রশ্ন 
করার, পরেই আঁমাকে জিজ্ঞেস করণেন” 
তুমি পড়বে আমাদের স্ুলে? আমিও না 
ভেবেচিন্তে বলে বসণাম--ত। পড়তে পারি, 
বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে দেখব |” বাড়ী থেকেও 
সহজে অনুমতি পেয়ে গেলাম । কাজেই লাল- 
মণিরহাট স্কুলে ভর[তি হয়ে গেলাম। 


হে। 


প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক আমাকে 


৪ 


অত)স্ত স্বেই করতেন । শ্রামারও তাকে অত্যন্ত 
ভালো লাগতো । ণিঙা তিশি তার বাসায় 


আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। 
একাধিক বাধ আমি ঘেতাম। 
ছুটির পর খেয়ে 


একবার বা 
বখনশও কখনও 
বাত নটা পযন্ত কাটিয়ে 
আসতাম। কেণ ধেভ।ম? কিসের আকধণে 
যেতাম? প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমীমায়ের 
শিদ্ত। শুধু ঠিশি শন" তিনি, তার মা, তার 
স্ত্রাও। তার ছুই মামা মঠের সন্নযাসী, তার 
ছুই জাতি-ভাইও মঠের জন্নসা ছিলেন । 


তিনি আমাকে ঠাঞ্ুর-স্বামীজীর কথা শুনাতেন | 
শুনতে শুনতে আমি কোন্‌ জগতে চলে 


ঘণ্ার 
ক্লান্তি নেই, 


যেতাম, সময়ের খেয়াল থাকতো শ।! 
পর পড শুনে 
আমারও নেই। কখনও কখনও বই পড়তে 
দিতেন, পডতাঁম ঘণ্টাগ পন ঘণ্ট|। 
তার মা শুনতে চাইতেন আমীপামকুখঃপুথি 
বরে পড়ে শুশাতাম প্রধান 
শিশ্ক ধ্ানজপ কণ্তে বলতেন । বাড়ীতে 
ফি]র যেয়ে যতক্ষণ পাবি ধ1ন-জপ করতাম | 
অগ্ী শিক্ষকেরা পেতে হবে, 
পরে জজ মাজিয়েট ঠবে। প্রধান 
শিক্ষক বলতেন -€সব কথায় তুমি কান 
দিও না, তুমি ভালে। সাধু আমি 
চাই ।' একদিন তাপ এই কথা শুনে উর স্ত্রী 
বিরক্ত হয়ে বপলেন-এ কি তোমার কথা? 
পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ; পার তুমি 
তোমার নিজের ছেলেকে সাধু হতে বলতে ?? 
প্রধান শিক্ষক উত্তর দ্িলেনঃ আমার ছেলে 
যি সাধু হয়ঃ তাহলে সেটা তার এবং 


যান্চি_উ।র 


তাঁও 


নী. - 
১1 | 


বণতেশ--রুাতু 


হতে 


৮২ উদ্বোধন 


আমাদের সমস্ত বংশের সৌভাগ্য বলে আমি 
মনে করব। প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের 
যে-সব সন্তানদের দেখেছেন, তিনি তাদের 
কথা বলতেন শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম 
মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ--এ'দের সঙ্গ তিনি 
করেছিলেন । আমাকে বলতেন-_-“মহাপুরুষ 
মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন। এই বেলা 
যেয়ে তাঁকে ধরে, তার কৃপাঙিক্ষা। কর, তার 
কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর | আমি 
মনে মনে তখন থেকেই মহাপুরুষ মহারাজকে 
গুরুপদে বরণ করে শিলাম। ভাবলাম যে- 
ভাবে হোক মগে যেয়ে তার পারদপন্মে শরণ 
নেবো। 

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল । প্রধান শিক্ষক 
এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে আমি কলকাতায় এলাম । ইচ্ছা মঠে 
যাব, তারপর দেশে ফিরব | বিদায় নেবার 
সময় প্রধান শিক্ষক তার মামা পৃজনীয় সত্যেন 
মহারাজ (স্বামী আত্মবোধানন্দ )এর নামে 


এক পত্র অমাণ হাতে ধিলেন। তিনি 
জানতেন না যে, সতোন মহাব।জ তখন 
মায়াবতীতে তাতে কিন্তু আমার কোন 


অসুবিধা হয়নি । ট্রেনে আসতে এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা কিশপাম। যত দূর মনে পড়ে 
_স্বাধীনত|' | সেইটাই ত|র প্রথম সংখা । 
পাতা উন্টাতেই দেখি মহাপুরুষ মহারাজের 
ছবি। তিনি আঞাবাদ করেছেন পত্রিকাটিকে । 
বার বার তাকে প্রণাম করলাম | কলকাত।য় 
খিদিরপুরে দাধার কাছে উঠলাম। সেখানে 
দু-এক দিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লাম মঠের উদ্দেশে । কোন্‌ দিকে মঠ 
কোন ধারণাই ছিল শা। সমস্ত পথ জিজ্ঞেস 
করতে করতে চললাম । কলকাতায় সাইকেল 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


চড়ার কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানতাম না| 
যেভাবেই হোক মঠে পৌছুতে হবে এই ছিল 

থুব সম্ভব সকাল দশটায় বেরিয়ে 
পড়েছিলাম, মঠে যখন পৌছুলাম তখন বিকেল 
তিনটে । ঠাকুরঘর কেবল খোল! হয়েছে। 
বেলুড় বাজারের পথ দিয়েই বোধ হয় মণ্ঠে 
ঢুকেছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরের সামনে 
আসতে একজন মহারাজকে .পেলাম। 
শ্রীশ্বীমহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে এ মহা- 
রাজের নির্টেশ অনুসারে ঠাকুরঘরের দিকে 
চললাম। তখনও মন্দির হয়নি, পুরাতন 
ঠাকুরঘরে ঠাকুর রয়েছেন। দোতলায় উঠবার 
সি২ড়ির কাছে পা দিতেই মহাপুরুষ মহারাজের 
ঘরের পশ্চিম দিককার জানাল। খুলে গেল। 
কি দেখলাম, ভাষায় তা বর্ণশা করতে পারব 
না। কি দিব্যকান্তি মুতি! মানুষের এমন 
রূপ হয় জানতাম না! আমাকে দেখে তয়ানক 
খুশী। বললেন--তুই কোথা থেকে এলি? 
আয়, আয় আমার কাছে।' কয়েক বার 
বললেন এ কথা । আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম । 
কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। 
তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন_যা, 
ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।” স্বপ্রাবিষ্টের 
মতো! আমি ঠাকুরঘরে যেয়ে প্রণাম করে নীচে 
নেমে এলাম। ততক্ষণে দুজন সন্দ্যাসী 
আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে নিয়ে 
যাবার জন্ম এসে গেছেন। তাদের সঙ্গে উপর্রে' 
গেলাম । মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে 
তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি ম্যাট্রিক 
পরীক্ষা! দিয়েছি এবং সাইকেলে করে খিদির- 
পুর থেকে মমন্ত পথ এসেছি শুনে তিনি অবাকৃ। 
এত ছোট ছেলে কি করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা 
দিল, কি করে কলকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়ে 
সাইকেলে করে এলে।_এ তিনি ভাবতেই 


ফাল্তুন, ১৩৭৬ ] 


পারেন ন|! সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি 
বলতে লাগলেন--“দেখ, দেখ, এইটুকু ছেলে 
ম্যাট্রিক পরীক্ষ। দিয়েছে আবার এতটা! পথ 
সাইকেলে করে এসেছে!” আমি বাস্তবিক 
অতট!| ছোট ছিলাম কিন! সন্দেহ। আমার 
বয়েস তখন ষোল, তবে দেখতে হয়তে৷ ছোট 
ছিলাম । তিনি অনেক কথ! জিজ্ঞেস করলেন, 
আমি কোন কথারই উত্তর গুছিয়ে দিতে 
পারলাম না। চিরকাল আমি মুখচোঁরা আর 
এ বিরাট ব্ঞ্জিত্বের সামনে এসে আমার 
জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয় 
ভক্তি মিশিয়ে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে 
গিয়েছিলাম | কিন্তু তিনি তো অন্তর্ষ্টা, তাই 
আমি কথ! বলতে ন! পারলেও আমার মনের 
কথা বুঝতে পারছিলেন। তাই এত ধৈর্য 
ধরে আমাকে বারবার প্রশ্ন করে আমাকে 
দিয়ে আমার কথ! বলিয়ে নিচ্ছিলেন | বেশ 
অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর একজন 
সেবককে বললেন,--:“একে জ্ঞান মহারাজের 
সঙ্গে পরিচয় করে দাও, আর কিছু প্রপাদ 
দিয়ে দ7াও।” আর আমাকে সাবধানে বাড়ী 
ফিরে যেতে বললেন, আমি জ্ঞান মহারাজ 
এবং অন্যান্য মহারাজদের প্রণাম করে পরিপূর্ণ 
হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম | 

কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি 
এমনই আকর্ণণ অনুভব করতে লাগলাম যে, 
তারপর দিন আবার ঠিক সেই সময়ে মঠে যেয়ে 
উপস্থিত । আমাকে দেখেই মহাপুরুষ মহারাজ 
বলে উঠলেন--“তুই আবার এসেছিস্? তোর 
কি পড়াঞ্তন] নেই ?” আমি বললাম-_“মহারাজ, 
আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে । এখন আবার 
কি পড়াশুনা ? তিনি বললেন--“তা হোক। 
তুই এরকম ঘন ঘন আসবি, তারপর তোর 
বাড়ীর লোক আমাদের দোষ দিক, বলুক 


শ্রশ্রীযহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রাস্তে ৮৩ 


আমরা তোকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নিচ্ছি ।” আমার বাড়ীর লোক এ বিষয়ে 
খুবই উদার ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে 
পারলাম না। ভয়ে বুক কাপতে লাগলো । 
আমি সেদিনজ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য মহা 
রাজদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম । 

তার দু'এক দিন পরে আবার মঠে গেলাম | 
খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম; পাচ্ছে আবার ধমক 
খাই। এবার কিন্তু মহাপুরুষ মহারাঁজ বিশেষ 


কিছু বললেন না। একটু যেন ওদাসীন্য 
দেখালেন । তাতে আবে! ভয় পেয়ে গেলাম । 


আমি সেদিন হয়তো যেতাম না, কিন্তু দেশের 
বাড়ীতে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে বিদায় 
নিতে গিয়েছিলাম । সাহস করে সে কথ! যদি 
বলতে পারতাম, তাহলে হয়তো! তিণি আমাকে 
ক্ষমা করতেন | কিন্তু বলতে পারলাম ন[। 
পরীক্ষার ফল বেরুলে কলকাতায় কলেজে 
পড়তে এলাম । কলেজে পড়ার সময় প্রায় 
প্রত্যেক রবিবার মঠে যেতাম। সকালে 
যেতাম, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম। বিশেষ 
বিশেষ উৎসব-দিনেও যেতাম । কখনও- 
কখনও রাত্রি-বাপও করেছি । মঠে যেয়েই 
মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতাম, আবার 
আসার সময় তাকে প্রণাম করে আসতাম । 
কোন কথা বলতে আমার সাহস হতো ন।, 
কিত্ব তিনি করুণাভরে আমার দিকে 
তাঁকাতেন, তাতেই আমি যথেষ্ট মনে করতাম | 
কখনও হয়তে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন--“কিবে, 
কেমন আছিস?” আমি কোনমতে উত্তর 
দিয়ে পালিয়ে আসত|ম | ৩1৪ মাপ এভাৰে 
যাতায়াতের পর মঠের কয়েকজন মহারাজ 
আমার অভিভাবক-স্থানীয় হয়ে গেলেন। 
তারা আমার ইহকাল-পরকালের চিন্তা 
করতেন। তাদের একজন একদিন আমাকে 


৮৪ উদ্বোধন 


জিজ্ঞে। করলেন আমি দীক্ষার কথ! ভেবেছি 
কিনা 
জপ ক।তাখ দাক্ষার কথ।ও ভবভাঁম, কিন্তু 
মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে সাহস হতো 
শা। এই কথা শুনেই বলল|ম--দি ব্যবস্থা 
করে দেন, খুব ভালো হয়| তিনি বোধহয় 
সত্যেন মহারাজকে বলেছিলেন, কারণ কিছু- 
দিনের মধ্যেই পতোন মহারাজ এসে আমাকে 


ঘাম শিতা নিজের খেক়লম'ত ধ্যান- 


ডেকে বললেন -ম্ায়, আমার সঙ্গে। সঙ্গে 
আরও দ্ু-একজন মগাওাঁজ চললেন । আমি 


সতোন মহারাজের পিছনে চললাম জড়সড 
হয়ে। বুক কাপতে লাগলো, ভয় যদি 
মহাপুরুষ মহাগাজ আযোগ। বপে ফিরিয়ে 
দেন। আযোগা তো নিশ্য়ই, কিন্তু ফিরিয়ে 
দিলে আমার এত দিনের স্বপ্ন ও সাধ 
যে বার্থ হয়ে যাবে। অতোন মহারাজ 
মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেয়ে বললেন-_- 
“মহারাজ, এই ছেলেটি বেশ ভালো, একি 
বলতে চায় আপনাকে ।” আমাকে উনি ঠেলে 
দেবেন এভাবে-মামি আঁদে প্রস্তত ছিলাম 
ণা। এসব কেরে কি বশতে হয় তাও 
জানতাম ন1 1 কোণ ন্ক্কমে বলে ফেললাম-- 
মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন| বলেই 
কাদতে লাগলাম । একটু স্মিত হাসি 
হেসে করুণাস।গব মহাপুরুষ 
বললেন_“তুমি দাক্ষা চাচ্ছ? তা দেখ, 
বাবা, আমরা পেশাদারী 
গুরু নই । তুমি ঠাকুরের নাম করবে, সে তো 
ভালো কথা | বল মামার সঙ্গে সঙ্গে”, বলেই 
মহামন্ত্র বলতে লাগলেন। তার চক্ষু মুদ্রিত, 
ধ্ানাসশে ভার খিছাশায় বসেই মন্ত্র বলতে 
লাগলেন। ততক্ষণে দরজা! বন্ধ করে মহা- 
গাজর সবাই বেরিয়ে গঙ্ছেন! আযি মেঝেতে 
উতর ধিক মুশ করে বসে তার সঙ্গে সঙ্গে 


তো] আর 


মহারাজ, 


[ ৭২তম বর্ধ ২য় সংখা! 


মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম । কতক্ষণ এ 
ভাবে কাটল আমি বলছে পারিনা মভা- 
পুরুষ মহারাজের ব£সর থাঁমতেই আমার 
খেয়াল হলো । তিনি বললেন- যাও, এবার 
ঠাকুরঘরে যাঁও।” আমি নীচে নামতেই 
একজন মহারাজ বললেন-_ তিমি স্নান কৰে 
ঠাকুরঘণে4 বারান্ায় ষেয়ে বসে থাক মহা- 
পূরুম মহারাজ ঠাকুরঘরে তোমাকে আবার 
মন্ত্র দেবেন |” তার কথায় আমি তা করলাম 
বটে, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আর আমাকে 
ডাকলেন না । আমি বিকেলে গরণাম করতে 
যেয়ে সামান্য প্রণামী দিয়ে এলাম তাকে । 

এম কিছুদিন পর একদিন গঙ্গাগ দিকৃকার 
বারান্দার বেছি 5 খরে ভিণি দাড়িয়ে আছেন 
একা, এই সময় আমি যেয়ে কে জানালাম 
যে, আমি যেখানে থাকি সেখানে ধান জপ 
করতে বসলে অনের। ভষানক চাটা বিদ্ধুপ 
করে। আমি ভাহ চলতে 
হশবরের মাম কথি। শুনে তিনি খুব খুশী 
হলেন, বললেন, “যেখানেই হোক ঈশ্ববের নাম 
করলেই হলো» যত পার তাও 
কে ধগ্য হয়ে যাও |? 


নাকাল রি ত্দ 
4 ] ন্। « ৮ চি] 


ঃ 
শি 


নাম কর, নাম 
তারপর একটু থেষে 
বললেন-তিৰে দেখ, বাব!, গাড়ী চাপা পড়ে 
না যেন।” বলে একটু হাসলেন। আমিও 
হ1সল[ম। 
মানুষ | এ অব কথার পর হঠাৎ আমারি বুকে 
হাত দিয়ে ছুএকট| কথা বললেন। অদ্ভুত 
সে-সব কথা ! জে-সব কথার তাখ্পধ তখন 
বুঝনি, এখনও বুঝতে পারিনি । সব শেষে 
শ্রীত্রাঠাকুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও 
বলে দিলেন। এই শুভ দিনের স্মৃতি মনে 
জাগলে আমি অবাকৃ হয় যাই। আমার 
জীবনেও যে এমন ঘটন ঘটতে পাঁরে-এ আমি 
এখনও বিশ্বাস করতে পারি না ! 


তাপ্র ধারণা আমি তখনও ছেলে- 


ফাল্পুনঃ ১৩৭৬ ] 


প্রায়ই মঠে গেলেও মবদিন মহাপুরুষ 
মহারাজকে একা পেতাম না। প্রায়ই ঘরে 
উক্ত বা সাধুরা থাকতেন। প্রণীম করে অনেকে 
দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমিও থাঁকতাম | অনেকে 
অনেক প্রশ্ন করতেন মহাপুরুষ মহারাক্তকে, 
তিনি উত্তর দিতেন শুনতাম । আমারও ইচ্ছ| 
হতে| প্রশ্ন করি, কিন্ত কখনও সাহ্স হয়নি প্রা 
করতে । আমার যে কোন প্রশ্ন ছিল তা নয়, 
তবে সবাই করছে দেখে আমারও করতে ইচ্ছা 
হতো! । তবে আশ্চধের বিষয় ই যে, কখনও 
কোন প্রশ্ন যদি সতাসতাই মনে জাগতে।, 
তালে পায়ই দেখতাম সেই প্রশ্ন কেউ না 
কেউ করেছে আার মহাপুরুষ মহারাজ তার 
উত্তর দিচ্ছেন। আরে! মজা লাঁগতে। যখন 
দ্রেখতাম, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি 
মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন 
প্রশ্নটা আমিই করেছি! একটা কথা এখানে 
উল্লেখ করতে পারি । অনেক লোকে পিছনে 
দাড়িয়ে থাঝলেও প্রায়ই দেখতাম মহাপুরুষ 
মহারাজ মামার দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশাব| 
করে বলছেন! তার ইশাঙার অর্থ শন্ততঃ 
মামি যা করতাম তা হচ্ছেন খুব হবে বাব।, 
খুব হবে 1” এ হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু এই 
কল্পনা করে আমি আনেক সাহস পেতাম। 
একবার কিন্তু আমাকে মুখেও একথা বলে- 
ছিলেন আ্ামি কি একটা যেন বলেছিলাম, 
তার উঞরেই একথা বলেছিলেশ। তখন আি 
সাধু হয়েছি এবং মঠে আছি। সেধিন তাকে 
এক| পেয়েছিল।ম । আর একদিনও আমাকে 
অভয় দিয়েছিলেন; আমি তখন দেওখর বিছ্ভা- 
পীঠে থাকি, কোন এক ছুটিতে মঠে এসেছি । 
ছুটি শেষ হবার মুখে মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করে বিদ1য় নিতে গেলাম | বললাম -- 
মহারাজ, আমি বি্যাপীঠে ফিরে যাচ্ছি।' 


শ্ীশ্রীমহ।পুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে ৮৫ 


তিনিবেশ জোর গলায় বললেন-- “যা না, বাবা 
বৈদ্যনাথ আছেন, রি দেখবেন। 
এই সময়ে মহাপুর'ষ মহ 
খরের কানাই” বা 


ভয় কি?” 
দ আমাকে 'দেও- 
লন কানাই? 
আম ততদিনে বেশ লঙ্ব। হয়ে গেছি । 


বগতেন | 


একথার এক মজার ঘণনা ঘটেছিল। আমি 
মঠে আছি, এমন অময় 
লাস নাচে পড়তো এমন 
বললো” হামিদ 


আমার টেয়ে কয়েক 
যুখক এসে 
1 নেপো আপনি বাবস্থা করে 
দিন। সেও সা শোও প্রধান শিক্ষকের 
সংস্পর্শে এসে মঠের প্রতি হয়েছিল | 
তার পীঙাপী।ডতে তাকে শি সেঃজা মহ।পুরুষ 
মহারাজের কাছে গেলাম । সেদিন কোথা 
থেকে এত সাহস ৬লে। বলতে পান্না । যেয়ে 
ছেলেটির পিচ দিশ্সে বখল'ম-মিহারাজ, 
আপনি করুন|? কী এক দিবা 
হাসিতে উর মুখ উদ্ভাসিত ১লে| ! 
বললেন -তশ। হবে বস্‌ চোরা ছুজন |? 


বসে পডগাম। 


একটি 11 


মদ 


৮1 


তাক 


ক কপ! 


হয়ে উ 


| 


ঞ 


মামরা মোঝেতে 
বললেন বুঝতে পারছিলাম না খসে পারব 


রং 


20০1 1২ 
বুনন 


কেন খসে 


বারা রার হারা 
21৮ খেত | আমরা 


* 5৯ [বয়ে বললেন তাকে 


ও কাছেও 
বসলে আমা দিতে 
কি মন্্ দিয়াছলান বল্‌ আমি ভা মাধ 
গনলাম। অনা'ল!ক াকতে মর খশি কিকরে? 
আমি ইতস্তত ককছি দেখে তিথি বললেন- 
“আরে হেড. আমাকে তোর 
আপি?” তখন আাশুস্ত হয়ে বললায। আশম্চষের 


বলতেও 


বিষয়, অ মাবু এস ৮11, পি শাম 1 « 4 মন্ত্র [দ্লেন, 
ঠিক যেভাবে আমাকে দিয়েগিংলন, সেউ ভাবেই 
দিলেন | ৫. [মধ 1 খু ১ ঠা] 1. এ ভি 5 ৮1 তত নু 


কূপ! পাবে তা ভাবতেই গাঁবরেনি ॥ সে বুদ্দি 
মান। ফল. ল জঙ্গে পরে কিছ এনেছিল; 
সেগুলি মহাপুরুষ মহারাজকে দিল, আর তাকে 
প্রথম করে মহাখুশ। হয়ে বাড়ী চলে গেল। 


৮৬ উদ্বোধন 


একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিন | 
সেবার খুব ঘট1 করে উৎসব হচ্ছে। কী 
চোখ-ঝলসানো রূপ তার সেদিন দেখেছিলাম ! 
কতবার যে লুকিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি তার 
ইয়ত্তা নেই! মাঝে মাঝে যেয়ে প্রণামও 
করছিলাম তাকে । প্রতোকবারই আমার 
প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি এবং মৃদ্ব হাপি। বারবার 
এভাবে যেয়ে প্রণায করছি দেখে একজন 
সেবক বলে উঠলেন_-তুমি কতবার প্রণাম 
করবে? আমি বেশস্পর্ধ। সহকারে বললাম__ 
'আজ যতবার খুশি প্রণাম করব, কারো বাধা 
মানব না|, বলেই মহাপুকষ মহ!রাজের দিকে 
তাকিয়ে দেখলাম তিনি মৃছ্ব হাসি দিয়ে আমার 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


এই উক্ভির সমর্থন করছেন | 

এ ভাবের ছো'ট-খাটো। ঘটনা মনে পড়ে, 
কিন্তু তাঁর তাৎ্পর্ধ আমার কাছে যতটা) ততটা! 
অন্যের কাছে হবে তা আমি আশা করতে 
পারি না। এই সব ছোট-খাটে। ঘটনার ভিতর 
দিয়ে যে করুণ] আমি লাভ করেছি; তার স্মৃতি 
এখন আমার সহায় ও সম্বল । তৃঃখ হয়? কেন 
আরো তার কাছে যাবার চেষ্টা] করিনি । এত 
সহজলভ্য তিনি ছিলেন অথচ দায়সারা প্রণাম 
করা ছাড়া তার কাছে ধেষবার আর কোনো 
চেষ্টাই করিনি । যতটুকু রুপ! তার পেয়েছি, তা 
তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলেই পেয়েছি- আমার 
যোগাতার জোরে নয়, চেষ্টার ফলেও নয়। 


এলো মা জগদ্বাত্রী 


সেখ সদরউদ্দীন 


এসো ম| জগদ্ধাত্রী ধরায়, কোলে তুলে ধরো, 
তোমার ছেলে--জগৎ কাদে, দুঃখ হরণ করো । 
অনেক দিন সে কোল পায়নি, নাও মা! কোলে নাও, 
ধূলো-কাদা লেগেছে গায়, দাও মা ধুয়ে দাও। 


অবোধ শিশু, তাই বোঝে ন| অনেক কিছুই হায়, 
দিবস-রাতে কত হাজার করছে সে অন্যায়। 
ভুল করেছে, তবৃও ম1, তোমারই সে ছেলে, 
পাপের গ্লানি মুছবে মাগো! স্পর্শ তোমার পেলে । 


তাইতে। বলি জননী গো, কাদিয়োও নাকো। আব, 
নাও তুলে মা কোলে আবার জগৎকে তোমার । 
অজ্ঞানতায় বদ্ধ জমাট দুর হোয়ে যাক্‌ রাত্রি, 
নূতন আলোয় ভুবন ভরে এসো জগদ্ধাত্রী ! 


সর্বভাবময় শ্বীরামকৃ্ 


্বামী জীবানন্দ 


দুই অধ্যাপক বন্ধু পরস্পর আলাপরত। 
একজন বললেন, “এমন একটি নাম করুন তো 
যে নাম শোনামাত্রই বিশ্ববাসীর মনে মহ] 
আনন্দ ও অসীম উদারতার ভাব জাগে । 
অপর জন উত্তর দিলেন; ণণিঃসন্দেহে বলা 
যাবে, লোকপাবন সেই নাম “শ্রীরামকৃষ্ণ? | 
যে নাম অগণিত মান্ষের ইঞ্টনাম, যে কপ 
সাধকের ধ্যানগমা, হার কথামত শুনলেই মনে 
অনাবিল আননোর সঞ্চার হয়, সে নামের, 
সে কূপের মহিমা বর্ণনা করা৷ সাধ্যাতীত। 
জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু মহাপুরুষ | কিন্তু 
শ্লীরামকঞের যেমন সর্বজনীন ভাব আছে, 
তেমন আর কোথাও নেই। সর্বসংস্কা মুক্ত 
সর্বভাবময় দেবমাঁনব শ্রীরামকুঞ্জের প্রতি তাই 
সব দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেশে 
আকৃষ্ট হয়।” 

শ্বীপামকৃঞ্জদেবের আবিরডাব  উপবিংশ 
শতাব্দীতে | উনবিংশ শতাব্ী বিজ্ঞানের যুগ, 
সন্দেহ ও সংশয়বাদের যুগও। এই যুগে 
শিল্প-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি; নব নব আবিদ্ধিয়া | 
উনিশ শতকে যখন পাশ্চ।তা দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে 
উৎকর্ষ সাধন ক'রে সমগ্র পৃথিবীতে জড়বাদ- 
প্রচারে সচেষ্ট, তখন ভারতবাসীও পাশ্চাত্যের 
»আঁপাতমনোরম ভোগবাদের প্রতি আঁকুষ্ট হয়ে 
তাই-ই জীবনে একমাত্র অবলম্বনীয় ব'লে 
ভেবেছিল। ভারত তখন বৈদেশিক শক্তির 
নাগপাঁশে পরাধীন, তাঁর স্বাধীন সত্ত1ও অবলুপ্ত- 
প্রায়। ভারতের এতিহা, কৃষ্টি, আধ্যাগ্সিকতা 
সব কিছু মন্দ এবং পাশ্চাত্যের যা কিছু সবই 
ভাল-_এই চিন্তায় উদ্বদ্ধ ইয়ে ভারতবাসী 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়েছিল। 


প্রাচ্য মনীষা! .ও অধ্যাত্ব-সাধনার প্রতিভূ 
ভারতবর্ধ। উৎকট ভোগবাদের করাল কবল 
থেকে জগৎকে রক্ষা! করবার গুরুদায়িত্ব যেন 
ভারত-প্রতিভার উপর ন্স্ত। ভারতের প্রাণ- 
পুরুষ জেগে উঠলেন। যখন ধর্মের গ্লানি ও- 
অধর্মের অভ্যুথথান হয়, তখনই যে শ্রীভগবান 
আবির্তৃত হন ! মানুষ লক্ষাট্যত হয়ে মানব- 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলে গেলে যুগে যুগে 
ধার আবির্ভাব হয়, তিনিই এবার ভারত তথা 
সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্ম শাবামকুঞ্ণরূপে 
আবিভূত হলেন। 

কলিকাতা মহানগরীর উপকণে দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীবামকৃঞ্চ একের পর এক সাধনা করলেন। 
বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মন বিচারশীল, সহজে 
কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তাই এত সাধনার 
প্রয়োজন হ'ল। সাধনা দ্বারা আরামকৃষঃ 
ৃন্ময়ী মৃতিতে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ 
করলেন। নানা ধর্মের বিরোধে তখন চারিদিক 
মুখরিত | বিতিন্ন ধর্মের সাধণায় তিনি উপলব্ধি 
করলেন সর্ব ধর্ম সত্য এবং স্বার্থপূর্ণ ভোগবাদের 
জগতে যাপন করলেন আভুতপৃ শিঃস্বার্থ ও 
সম্পূর্ণ কামকাঁঞ্চত্যাগের মহিমময় জীবন। 
সংশয়বাদের যুগে যথার্থ বিজ্ঞানীর মতো 
একটির পর একটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে 
সবসংশয়ের খুল!চ্ছেদ করণেন | সুগ-যুগ- 
প্রবাহিত “হু সাধকেপ বহু সাধনার ধারা? 
আরামক্ঞ্জে মিলিত হয়েছে । মনীষী রেশমা 
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' ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের ছু-হাজার বছরের 
' আধ্যাত্বিক পরিণতি | 

একটি. জীবনে যেন অনন্ত জীবন! যে 
শক্তি ব্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রে অভিনব দিব্যভাবে 


প্রকাশিত হয়েছিল, যে শক্তি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণে 


আবির্তৃত হয়ে গীতামৃত বর্ষণ করেছিল; যে 
শক্তি শ্রীবৃদ্ধকে রাজ্যদুখ ভোগ করতে না দিয়ে 
করুণামৈত্রীর জীবন্ত মুতিতে পরিণত করেছিল, 
যে শক্তি যীশুখুট ও শ্রীচৈতন্ের অন্তরে বৈরাগ্য 
ও প্রেমের অনির্বাণ অনল জালিয়েছিল; সেই 
শক্তিই শ্্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে পূর্ণভাবে বিদ্যমান | 

শ্রীতগবান শ্রীরামকৃষ্ণন্ূপে যখন যুগলীলায় 
' অবতীর্ণ হন, তখন কেউ বোঝেনি যে ইনিই 
তিনি-যিনি কম্ুকঠে ঘোষণা করেছিলেন 
কুরুক্ষেত্রের ধর্মমহাসমরে £ 


প্যদ] যদা হি ধর্ম গ্লাণির্ভবতি ভারত | 
অভুযুথানমধর্মস্য তদাম্মানং সুজামাহম্‌। 
পরিত্রাণায় সাধৃণাং বিনাশায় চ দুষ্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

জন্ম কর্ম চ মেদ্দিবামেবং যে! বেত্তি তত্বৃতঃ | 
তাত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহস্ুন॥৮ 


তার কৃপায় ধার! দিব্য দৃষ্টি পেয়েছিলেন 
তারাই বুঝেছিলেন, তাঁও অনেক পরে। 
যখন তার অলৌকিক সাধনার ফল--সহত্র্দল 
কমল পূর্ণভাবে বিকশিত, চতুর্দিক সৌরতে 
আমোদিত, তখন আর তিনি নিজেকে লুকিয়ে 
রাখতে পারলেন না, ভক্তের আকুতিতে ধর! 
দিলেন- স্বমুখে ঘোষণা! করলেন স্বরূপ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যন্বপূপ বেদমৃতি-তার 
জীবনে বেদ-বেদান্ত মুর্ত--তার জীবনালোকে 
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্স উদঘাটিত। কাক়মনোবাক্যে 
সত্যনিষ্ঠার নিখুত উদাহরণ তাঁর মহাজীবন। 
তিনি জগজ্জননীর শ্রীপাদপন্মে সব সমর্পণ করে- 


উদ্বোধন 
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ছিলেন, কেবল শুদ্ধা ভক্তি চেয়ে বলেছিলেন, 
“মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও 
তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা ; 
এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার 
অশ্ডচি, আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও, মা ; এই নাও 
তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় 
শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুথা, 
এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি 
দাও।” সব মাকে দিয়েছিলেন, দিতে 
পাখেননি কেবল সত্য। সত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত 
তিনি, সত্যবিগ্রহ | মনে এক, বাইরে অন্য__ 
এরূপ নয় এক মুহূর্তের জন্যও ; শুদ্ধ মনে য৷ 
উঠেছে তাই করতে হয়েছে এমন ছোট-বড় 


অসংখা ঘটনা তাঁর জীবনে । অসতোর 
অভিনয় পর্স্ত নেই তিলমাত্র। ঘে রামযে 
কৃষ্ণ) সে-ই ইদাশীং রামকৃষ্ণ'_.এ উক্তি 


সত।মৃতি রামকৃষ্জেরই | বলেছেন . “মন মুখ 
এক করা"'র কথা, “সত্য কথাই কলির তপস্থ। | 

অগ্যান্ত ভবতারের ন্যায় বিশেষ কে 
শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীকঞ্চের মতো শ্রীরামকুঞ্চ-জীবন 
আবালা অলৌকফিকতায় ভরা নয়। শ্রীরাম- 
চন্ত্রের মতো! তিনি ধন্থকে টঙ্কার দেননি, 
শ্রীক্জের মতে পাঞ্চজন্ বাজ্জাননি | রাক্ষস ব। 
অনুর নিধন করেননি, কিন্তু নিহত করেছেন 
মানুষের মনের সংশয়রূপী মহারাক্ষসকে, মোড় 
ফিরিয়ে দিয়েছেন তার পিপুদলের। মৃৎশিল্পী 
যেমন মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করেন, তিনি _ 
তেমনি মান্ুষেম মন নিয়ে ইচ্ছামত ভাগবত 
ভাবের গড়ন দ্িয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহা- 
জীবনে অলৌকিকত্বের প্রকাশ কোথায়? তার 
অলোৌকিকত্ব_ সাধনায়, ত্যাগে, প্রেমে, 
ধবিব্রতায়, লোকশিক্ষায়। | 

সামী দয়ানন্দ সরস্বতী শ্্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
দর্শন ক'রে বলেছিলেন £ "আমরা এত বেদ- 
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বেদাস্ত পড়েছি, কিন্ত এই মহাপুরুষে তার 
ফল দেখছি; এ'কে দেখে প্রমাণ হ'ল ষে, 
পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা 
থান, এরূপ মহাপুরুষের! মাখনটা সমস্ত খান।” 

ইংরেজী বিগ্যায় সুপণ্ডিত বাগ্মী কেশবচন্দ্ 
সেন ঠাকুরকে দেখে ও তার কথ শুনে অবাক্‌ 
হয়েছেন £ “কি আশ্চর্ঘ, এ যে ঠিক যীশুখুষ্টের 
মতো! কথা! গ্রাম্ভাষা ! সেই গল্প ক'রে 
ক'রে বুঝানো-_যাতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে সকলে 
অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু “ফাদার, 
ফাদার” (পিতা, পিতা) ব'লে পাগল 
হয়েছিলেন, ইনি “মা, মা” ক'রে পাগল! 
শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নয়_ ইশ্বরপ্রেম 
“কলসে কলে ঢালে তবু না ফুরায়! ইনিও 
যীন্তর মতো! ত্যাগী, ত্কারই মতো এরও জলস্ত 
বিশ্বাস। তাই কথাগুলি এত জোর।"'"কি 
আশরর্ষ! কোনরূপ বিদ্বেভাব নাই! সব 
ধর্মাবলহ্বীদের আদর করেন-_-কারও সহিত 
ঝগড়। নাই ।” 
/  আচার্ধ বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী নানা তীর্থ 
|দর্শন ক'রে, অনেক দেশ ঘুরে এসে শ্রীরামকৃষণ- 
ৃ দেবের কাছে বসে বলেছিলেন; “কি 
বলবো ! দেখছি, যেখানে এখন ব'সে 
আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা ! 
কোন কোন জায়গায় এরই এক আনা, কি 
। ছুই আনা ; কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত; 
এইখানেই পূর্ণ ষোল আন দেখছি। 

প্রসিদ্ধ শান্ত্রজ্জ পণ্ডিত সাধক বৈষ্ণবচরণ 
সংস্কৃত ভাষায় শ্তব রচনা ক'রে ভাবাবিষউ 
ঠাকুরের অন্মুধে তার অবতারত্ব কীর্তন 
করেছিলেন । 

বিখ্যাত সাধক পণ্ডিত গৌরীকাস্ত শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের নিকট এসে কিছুকাল তার পুখ্য 
সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলেন । শাস্ত্রের দলে 
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'ঠাকুরের অবস্থা মিলিয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তিনি 


ঘোষণ! করেন £ শাস্ত্রে যে-সব উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থার কথা আছেঃ সে-সবই সাক্ষাৎ তাতে 
বিদ্ধমান। তার অবস্থা বেদ-বেদাস্তাদি শান্তর- 
সকল অতিক্রম ক'রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, 
তিনি মান্বষ নন, অবতারসকলের ধার থেকে 
উৎপত্তি হয়, সেই বন্ধ তার ভিতরে রয়েছে | 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে ব্রঙ্মোপলব্ধি ক'রে 
তদ্গতভাবে অবস্থান করলেও সাধারণ মানুষের 
সুখহুঃখ জালাযন্ত্রণ শোকতাপ ও নানা সমস্যার 
কথা ভুলতে পারেননি, তাই বলেছিলেন, 
খালি পেটে ধর্ম হয় না।” শ্রীচৈতন্দেবের 
মতো! তার তিনটি দশা হ'ত- অন্তর্দশা, 
অর্ধবাহাদশ], বৰাহাদশ! | অন্ত্ঘশায় তিনি 
সমাধিস্থ থাকতেন, অর্ধবাহাদশায় তাকে 
ধশ্বরিকভাবে বিভোর দেখা যেত; বাহ্দশায় 
তিনি পরমার্থপ্রসঙ্গু করতেন, শোবসস্তপ্ত 
মো্গ্রস্ত মানুষকে ছুর্লভ মানবজীবন মধুময় 
করবার পথের সন্ধান দিতেন। যে জড়বাদের 
যুগে মানুষ বৃদ্ধিকে বড় করে দেখতে অভ্যস্ত, 
সে যুগে তিনি এমন এক জগতের সন্ধান 
দিয়েছেন, যা পাথিব জগতের বাইরে আর এক 
জগৎ- সে জগৎ হ'ল সত্যের জগৎ, অস্বতের 
জগৎ, আনন্দের জগৎ। 

শ্রীরামকৃষ্খদেবের শিক্ষা কোন জাতি ব! 
ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের প্রত্যেক 
নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে তার অম্ৃতময়ী 
বাণী। শ্রীরামকুঞ্চদেবের আবির্ভাব শুধু একটি 
দেশের কতকগুলি মানুষের জন্য নয়, তার 
আবির্ভাৰ পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভাবময়। তিনি এসেছিলেন 
সর্বধর্মসমন্থয় ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির 
পথ দেখাতে । অসংখ্য সম্প্রদায়ে তরা পৃথিবীতে 
আর একটি সম্প্রদায় গড়বার জন্ম তিনি 


৯ উদ্বোধন 
আসেননি । দীনহুঃখী রিক্ত পতিত অবহেলিত 


মানুষের তিনি বড়ই আপনার জন। আবার 
জ্ঞানী গুণী এবং সমাজে সুপ্রতিঠিত ব্যক্তির 
তিনি আপন জন। তিনি সকলের সুখদুঃখের 
দাথী- নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে অবতীর্ণ হয়ে 
যথার্থ শান্তিলাতের পথ দেখিয়ে গেছেন । তিনি 
বলেছেন : “ঈশ্বর এক, তার অনন্ত নাম ও 
অনস্ত ভাব; যার যে নামে ও যে ভাবে 
ঈশ্বরকে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে 
ও সেই ভাবে আস্তরিকতার সহিত ডাকলে 
তার দেখ! পায়।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুল কথা হচ্ছে-যদি 
সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলত৷ 
থাকে, তবে যে-কোন পথ অবলম্বন কর! যাক 
ন| কেন, সিদ্ধিলাত হবেই। 

জীবসেবার মহাঁবাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
্রীমুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল--জীবে দয়া 
নয়ঃ শিবজ্ঞানে জীবসেবা | সেবাব্রতের বীজও 
তিনি নিজহস্তে বপন করেছিলেন। তিনি তার 
শুদ্ধসত্ব কুমার বৈরাগ্যবান্‌ ত্যাগী সন্তানদের 
“হোমাপাখীর দলকে' রেখে গিয়েছিলেন “বনের 
বেদ্াস্তকে ঘরে ঘরে পৌছে দেবার জন্য", তার 
উদ্ধার মহাভাব প্রচারের জন্য । বিরাট সমাজ- 
জীবনে বেদাস্তকে কার্ধকর ক'রে তোলবার 
জন্য স্বামীজী সেবাত্রতকে ষ্বীয় সঙ্ঘের আবশ্ঠিক 
অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। “আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'_-নিজের মুক্তি এবং 
জগতের কল্যাণ--শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান 
ভাবে নিহিত রয়েছে এই অপূর্ব তত্ব । 

শ্রীরামকষ্ণদেবের শিক্ষাপ্রদ্দানের প্রণালী 
ছিল অভিনব । তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন 
না। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র তার 
মনের গঠন। অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাব। 
বিভিন্ন অধিকারীকে তিনি আধার অনুযায়ী 
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উপদেশ দিতেন। জ্ঞান-পথের অধিকারীকে 
জ্ঞানপথ, ভক্তিপথের অধিকারীকে ভক্কিমার্গ, 
কর্মীকে নিষ্কাম কর্ম, যোগমার্গের অধিকারীকে 
যোগসাধনা শিক্ষা দিতেন। আধ্যাত্বিকতার 
ক্ষেত্রে নিয়স্তরের অধিকারীকে, গ্রবর্তককে 
তার মনের ভাব অনুষায়ী পথনিরদেশে দিতেন, 
তাকে ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যে, অপার আনন্দের 
রাজ্যে নিয়ে যেতেন। আবার যার মধ্যে 
যেটির অভাব থাকত, সেটি পৃরণের'জন্যও তার 
প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি থাকত। ধাদের তিনি 
তার যুগমহাভাবের ধারকরূপে তৈরি করে- 
ছিলেন, তাদের তিনি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সেবা-- 
সর্বভাবের উপযুক্ত ক'রে গড়েছিলেন। 

গৃহে থেকে কেমন ক'রে ভগবানে মন রাখা 
যায়ঃ কেমন ক'রে জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ 
করা যায়, তার জন্য তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন 
যাপনের সন্ধান দিয়েছেন । তার গৃহী ভক্তগণের 
অনাসক্ত ভক্তিময় জীবন দেখলেই তা বোঝ! 
যায়। আবার মহিলাগণের জীবন কেমন হবে 
তা তার মহিল!-ভক্তগণের জীবনীপাঠে জান! 
যায়। স্বামীজী বলেছেন 


01081009 ০1 01879 01 6179 ৮০119 0901938 


১] রঙ 
11189 1৩ 70 


609 ০0010016101) 01 ৬৮০1780 18 1001010€0.৮--- 
নারীজাতির অভু]দয় না হ'লে জগতের উন্নতির 
কোন সম্ভাবন1! নেই। “সেই জন্মই রাম- 
কষ্ণাবতারে 'ন্ত্রীগুরু'গ্রহণ, সেই জন্যই 
নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার |” 

আমর! থষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ (.8:০৮১০- 
10000 01 07136150165 ) এবং ইসলামধর্ষের 
ত্রাতৃতববোধের (13981892000 01 [81829 ) 
কথা সকলেই জানি এবং তাদের এঁক্যের কথা 
ব'লে থাকি, কিন্তু এই উভয়ের দ্বারা 0:০০)৪- 
110০৫ ০01 1080 অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ 
প্রতিঠিত হয়নি, কারণ খ্বঁউধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ 


ফাস্তুনঃ ১৩৭৬ ] 


/ খটানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার বাইরে তাঁদের 
 ভ্রাতৃত্বৰোধের প্রসার ঘটেনি, তেমনি ইসলাম 
ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধও মুসলমানদের মধ্যে 
গণ্ডিদ্ধ, তার বাইরে তার কোনরূপ প্রসার 
নেই। অতএব সব মানুষের মধো প্রকৃত 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
যে মাতৃভাব, যে উদার সর্বজনীন মহান্‌ ভাব 
রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই তা জাগবে এবং 
অন্তব হবে। আমরা সকলেই জগন্মাতার 
' সন্তান, অতএব আমরা ভাই ভাই। আমাদের 
' মধ্যে বিদ্বেষভাব কেন থাকবে, 00800908910 
কেন থাকবে? শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মহাভাবে 
সমন্ত বিদ্বেষ প্রশমিত হবে, মতুয়ার বৃদ্ধির 
অবসান হবে|. তার মহাভাবে আছে সর্ভাবের 
সমন্বয় ১ 6০01679098 নয়) &0081)6817০6-_ অর্থাৎ 
অপরের ধর্মের প্রতি শুধু. সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই 
নয়, তাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া । রুচি 
ও সামর্থ্য অনুযায়ী মা যেমন ছেলেদের আহার্য 
দেন, সেই মায়ের মতোই শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের 
শিক্ষা দেবার রীতি ; যার যেমন সামর্থ্য, যে 
যেমন অধিকারী তাকে তেমনিভাবে অভূতপূর্ব 
উপায়ে অনস্ত-ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ চরম লক্ষ্যের 
দিকে নিয়ে চলেন। 

“কথাম্থৃত'কার শ্রীম বলেছেন £ শ্রীরাম কৃ্ণ- 
দেবের কষ্টিপাথর ভক্তি। তিনি কেবল দেখেন 
অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাস] ও ভক্তি আছে 
কিনা । যদি ত থাকে, অমনি সে তার পরম 
আত্মীয়-_মুলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি 
থাকে, সেও তার আপনার লোক--খৃষ্টানের 
যদ্দি ষীশ্ুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তার পরম 
আত্বীয়। সকল ধর্াবলম্বীরই তিনি পরম 
আত্বীয়। 

স্্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সত্যযুগের উৎপত্তি 
হয়েছে। স্বামীজী ব্লছেন। “তিনি যেদিন 


সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ ৯১ 


থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। 
এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচগডাল প্রেম 
পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, 
পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব 
তিনি দুর ক'রে দিয়ে গেলেন। আবার তিনি 
বিবাদভঞ্জন__হিন্দু-মুসলমান-ভেদ” ক্রিশ্চান- 
হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল । &ঁ যে ভেদা- 
ভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের ; এ সতাযুগে 
তার প্রেমের বন্যায় সব একাকার 1” তিনি যে 
“[১05৪ 097905186৫”-_মুতিমান প্রেম! 
স্বামীজী আরও বলেছেন : “ঘ1096 ০০: 
৪889৪ (1)001)8 11) 8893১ 109 11৮60 17 0209 
111* পূর্ব পূর্ব যুগে মুণি খষি ও অবতার” 
পুরুষগণ যা চিন্তা করেছিলেন, তিনি 
এক জীবনেই তা যাপন ক'রে গেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্দেব হু'লেন যুগ-যুগান্তের অনস্ত 
আত্ম্যাত্মিক ভাবরাশির জমাটর্বাধা মুতি | 
তিনি হ'লেন পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্তকগণেরই বর্তমান 
যুগোপযোগী পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ ।--49 
[00096 290800 ০0৮ 2801005 196956 69161070 
০৫60৪ ০০৪৪. এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ 
এ যুগের সকলের আরাধ্য দেবতা । তাকে 
অবলম্বন ক'রে অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়। 
তাই তার বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ! ধর্ম যে 
জাতির প্রাণ, ত্যাগ যে জাতীয় আদর্শ__ 
এ ধারণা হবে তার জীবন-অনৃধ্যানে | 
শ্রীবামকৃষ্ণদেবের যুক্তাক্ষরব্িত “যত মত 
তত পথ"--এই মহাবাণী দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি 
অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ সনাতন ও সার্বভৌম রূপ 
পরিগ্রহ করেছে । এ বাণীর আবেদন সার্ব- 
লৌকিক ও সার্বকালিক | এ বাণীর অন্ধযানে 
হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, 
অদ্বৈত, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
ভাবগত কলহের চির অবসান হয়| সর্বধর্মের 


৯২ উদ্বোধন 


ও সর্বভাবের সমন্বয়সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দ্িক। সমন্বয়াচার্ধ 
বলেই তিনি র্বমানবের ; কোন ব্যক্তির ব! 
দেশ-বিদেশের সম্পত্তি নন তিনি | এইজন্যাই 
তিনি পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষগণ হতে সমধিক 
উজ্দবল প্রভায় মহিমান্বিত । 

প্রকৃত সাম্য শুধু রাজনীতির দ্বারা হতে 
পারে না; রাজনীতির দ্বার! ংশিক 
লক্ষ্যে পৌছানো! যেতে পারে, ধনবৈষম্য দূর 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


কর| ষেতে পারে ; কিন্তু তার দ্বারা অন্তরের 
বৈষম্য দূর হবে না । সব মানুষের মধ্যে যে 
সচ্চিদানন্দ রয়েছেন, এই ভাব যত প্রসার- 
লাভ করবে ততই প্রকৃত সাম্যের দিকে মনুষ্য- 
সমাজ অগ্রসর হবে সারা বিশ্ব হবে একটি, 
পরিবার । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের “যত মত তত 
পথ'__এই উদ্ারতম বাণীর মধ্যে পাওয়। যায় 
প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী এবং পরম শান্তির 
সন্ধান। 


পুজা-পুষ্প* 


মহাকবি জি. শংকর কুরুপ 


[ অনুবাদিকা £ 


হে সত্য সৌন্দর্য! 
তোমার প্রকাশে 
সদা প্রফুল্ল হোক আমার জীবন ! 


আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হোক 
তোমারই কল্পনার 
সার-তত্বের সরস মাধুরী ! 


শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] 


সদানন্দ আমার এই জীবন-কমল থেকে 
উদ্‌গত সেই 

অনির্বচনীয় মকরন্দের স্বরতি সঞ্চারে 
উল্লসিত হোক চতুদ্দিক ! 


তোমার ওই করুণার উজ্জ্রল ছ্যৃতি 
চির-বর্ণাট্য করুক আমায় ! 


কভু যদি ঝ'রে যাই, ঝরি যেন 
তোমার ওই পদমুলে পৃজা-পুষ্প হয়ে ! 


* [ কবির “জ্ঞানগীঠ পুরস্কার" প্রাপ্ত মূল মলয়ালম কাব্যগ্রন্থ *ওটকুঝল” সঞ্চয়নের 9 কবিতা 


(পৃঃ ১১৯ ৫ম সংক্করণ, ১৯৬৭ ) হইতে অনুদিত ] 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ “শিক্ষা, 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্রন ঘোষ 


সামী বিবেকানন্দ শতবাধ্িকী উপলক্ষে 
নরেন্দ্রপুর রামকঞ্চ মিশন আশ্রমে একটি শিক্ষা- 
বিষয়ক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। 
বাংলাদেশের নান! প্রান্তের শিক্ষাবিদের! সে 
সম্মেলনে সমবেত হয়ে স্বামীজীর শিক্ষাচিত্তার 
উৎস ও প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে নানাদিক থেকে 
আলোচনা করেছিলেন। যতদূর জানি, সে 
সম্মেলনে স্বামীজীর শিক্ষাচিস্ত|-প্রসঙ্গে উদ্বোধন 
ও অদ্বৈত-মাশ্রম-প্রকাশিত বইগুলিই ছিল 
প্রধান অবলম্বন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও 
স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছিল। 
হার্বাট স্পেন্সারের 20090806100) £ 1069119০- 
6৪1) 10018] 900. 70581091 নামে যে 
্রন্থখানি সবামীজী তার প্রথম জীবনে অনুবাদ 
করেছিলেন, সে বইখানি সম্বন্ধে কোনে! 
আলোচন! তখন সম্ভব হয়নি। কারণ বসুমতী- 
প্রকাশিত স্বামী বিবেকাননের "শিক্ষা'-গ্রস্থটিই 
যে হার্বার্ট স্পেন্সারের বইটির অনুবাদ তখনো! 
সেকথা আমরা জানতাম নাঁ। অথচ বসুমতী- 
কার্ধালয় থেকে এই বহইখানির অনুবাদ “শিক্ষা 
স্বামী বিবেকানন্ব-প্রণীত' এই পরিচয়ে বহু 
আগে থেকেই মুদ্রিত হয়ে আসছে। বইখানি 
যামীজীর প্রণীত নয়, অনুদিত। তবৃ যামীজীর 
শিক্ষাচিস্ত।-আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য 
এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত 
পরিচায়িকা দেবার চেষ্টা আগে 'করেছি।১ 


১ “বিবেকানন্ব-সাহিতোর একটি অনালোচিত 
অধ্যায় ; প্রণবরগরন ঘোষ £ আনন্দবাজার পত্রিক ঃ 
১৪ জানুআরি, ১৯৭? সংখ্যা ষ্ইব্য। ্‌ 


বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত 
আলোচনা । 

বিবেকানন-দর্শনের মুল প্রতিজ্ঞা যে 
বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, জে বিষয়ে নরেন্দ্রপুরে 
আয়োজিত স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তা সম্বন্ধে 
আলোচনা-চক্রে যোগদানকারীরা মোটামুটি 
একমত হয়েছিলেন। বলা বাহুলা, তার 
শিক্ষা-দর্শনও এই অদ্বৈতবাদে প্রতিঠিত। 
কিন্তু তার চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন 
দার্শনিকদের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 
সেদিক থেকে ছাত্রজীবনে তার সতীর্থকল্প 
বন্ধুবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিচারণ 
আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়ত করে । 
তারপরেই উল্লেখযোগ্য স্বামীজীর মধ্যমন্রাতা 
মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামীজীর জীবনের 
ঘটনাবলী |” 

বিবেকানন্-মানসের গঠনপর্বের অন্যতম 
সাক্ষী আচার ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়_“খুব কম 
লোকেই তাঁর অন্তরের মানুষটির সংগ্রামের 
কথা জানতো, তার অন্তরাত্বার সমস্ত বিক্ষোভ 
রূপ পেতো বেপেরোয়া অস্থিরতায় | 

মানস-ইতিহাসের এই সঙ্কটমুহূর্তেই তিনি 
আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন, স্থাপিত হয়েছে 
তার ভবিষ্তৎ-ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। ব্রাঙ্গদমাজের 
বহিরঙ্গ অংশ থেকে যে বালকমুলত আস্তিক 
ও সহজ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন, জন 
স্টুয়ার্ট মিলের 'ধর্ম-সমফিত তিনটি প্রবন্ধ' 
(00759 17088855 01) 79115107 ) পড়ে তা 


২ ম্বামীজী বয়সে একটু বড়ে! হলেও ব্রজেন্রনাধ ক্লাশে 
তীর এক শ্রেণী উপরে গড়তেন। 


৯৪ উদ্বোধন 


বিপর্যস্ত হলো । সূষ্ির উৎস সম্পর্কে হেতুবাদ 
এবং বিশেষ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তার 
পক্ষে আর নির্ভরযোগ্য রইলো! না। গ্রকৃতি 
ও মান্নষের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্য! 
নিয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন ; অঙ্টার 
সর্জ্ঞতা ও জর্বশক্কিমত্ার ধারণার সঙ্গে 
কিছুতেই -এই অমঙ্রলবোধকে তিনি মেলাতে 
পারছিলেন না। জনৈক বন্ধু তাকে হিউমের 
সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়- 
বাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পর তার 
অবিশ্বাস ক্রমে দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ 
ধারণ করল ।*” 

মধামভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা- 
অন্বযায়ী স্বামীজীর দর্শন-চর্চা-প্রসঙ্গ--“কলেজে 
তিনি হ্যামিপ্টনের “মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। 
জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্ধার্ট স্পেন্সার তিনি 
অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেন্সারের 
প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাহার জীবনের উপর 
বিশেষ কার্য করিয়াছিল। তিনি হারা্ট 
স্পেন্সারের এডুকেশন পুস্তকখান বাঙ্গালা 
ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন । এই সময় 
হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের 
অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।| কিন্তু সেই 
পত্রধানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ ন| 
বিবেচন! করায় যত্বু করিয়া রক্ষা করা হয় 
নাই 5৪ 

আলোচা প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ স্বামীজীর 


১ জছবৈত আশ্রম প্রকাশিত [716৩ ০06 9%911 
৬150805 : (বিবেকানন্া-জীবনী ) 588৫ 
৬. ৬৮6৪৩: [013919159 (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিশ্ঠবৃন্দ- 
রচিত); পঞ্চদশ সংস্করণ পৃঃ ৭৭ 


৪ মং বিবেকানন্দ স্বামীলীর জীবনের ঘটনাবলী £ 
মহ্বেদাধ দত £ দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃঃ ১৬৩-১৬$ 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


অন্ৃবাদগ্রন্থটি স্থ্ধেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবে 
বলে তার ধর্শনচিস্তার পটভূমি নিয়ে আর 
বিস্তৃত তথ্যে অগ্রসর হবে! না। প্রধানত: 
যে কয়টি কারণে আমাদের কাছে স্বামীজীর 
অনূদিত “শিক্ষা/”গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান তা 
এই--(ক) বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগে 
দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রস্থাবলীর অনুবাদ যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় সেকথা স্বামীজী তার তরুণ বয়সেই 
অনুধাবন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে 
জ্ঞানসমৃদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। 
আলোচ্য অনুবাদগ্রস্থ “শিক্ষা' সে প্রচেষ্টার 
এযাবৎ প্রাপ্ত একমাত্র সম্পূর্ণ উদাহরণ ।« 
স্বামীজীর আর একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ 
আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার কারণ-_ 
সেটি টমাস-আ-কেম্পিসের “ঈশান্বসরণ' 
(“ভাব্বার কথা? দ্রষ্টব্য )। (খ) বিবেকাননা- 
মানসে দার্শনিক স্পেন্সারের প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনার উপকরণরূপে এ অন্ববাদগ্রন্থের 
বিশিষ্ট মূলা। (গ) বিবেকানন্দ-শিক্ষা-দর্শনের 
অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে হার্বার্ট 
স্পেন্সারের চিন্তাধারার পর্যালোচনা | (ঘ) 
সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-সাহিতোর নবলন্ধ 
ংধোজনরূপে অন্ৃবাদগ্রন্থ “শিক্ষা'র তাৎপর্য। 


হার্বার্ট স্পেনসারের 99০৪61০৭ ( শিক্ষা) 
বইখানির প্রথম সংস্করণে দেখি প্রকাশক 
ভা11118108 400 ০8869) 1)000070১ বইটির 
ৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০। বসুমতী-প্রকাশিত “শিক্ষা ' 
বইখানি ছোট আকারের মাত্র ৯৯ পৃষ্ঠার বই। 
মূল বইটির আক্ষরিক অনুবাদ স্বামীজী করেননি, 
মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু 
আলোচনার মূল বক্তব্য কোথাও বাদ যায়নি 
এবং অনুবাদ যথাসম্ভব মূলান্বগ। . 


্বামীজীর অনুদিত একাধিক গ্রস্থু থাক! আশ্র্য নয় 


ধাস্তন, ১৩৭৬ ] 


পাঠকমণ্ডলীর কৌতৃহল-নিরসনের অন্য 
হার্বাট স্পেন্গারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের 
প্রথমাংশ ও স্বামীজীর অনুবাদ উদ্ধৃত করছি__ 
0179706:--] 
1796 70007160869 [8 ০1 71086 ভ।০7:60 ? 
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সামীজীর অনুবাদ-- 


খামী বিবেকানশ্দের অনুবাদ-গ্রস্থ : “শিক্ষা” ১৫ 


শিক্ষা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? 


কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্বে 
ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। 
অসভ্যের! সর্বাঙ্গে উন্ধি ভূষিত করিবার তীব্র 
যাতন| বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া! সহা করিবে, 
তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মব্রাণের 
কোনও চেষ্টা করিবে না । হম্বোণ্ট একটি 
আদিম আমেরিকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, 
সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া, 
ব-সমাজে গৌরবলাভের আশায় দুই সপ্তাহ- 
কাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া কঠিন 
শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি 
আরও বলেন যে, যে-সকল অসভ্য স্ত্রীলোক 
চীরমাত্রবিরহিতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের 
বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে 
অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লজ্জাকর মনে 
করে। সমুদ্রধাত্রীরা দেখিতে পান ফে, 
অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া- 
অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকে৷ অথবা 
বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে 
এবং কামিজ অথবা কোতার তাহার! যে 
প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দার! 
প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ 

মনোনীত, ইহা! স্পট উপলব্ধি হয়। 
( ব্রমশঃ ) 


বাড়াও রাসেল 


শিবদাস 


“আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক; 
মানবদরদী” ও দার্শনিক এবং বিশ্বশান্তিকামী 
বার্টাণড রাসেল আজ আমাদের ছেড়ে 
চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তার অমর 
চিন্তারাশি। 

সবার কথ! “ইউরোপের বিবেকের কঠববর' 
নামে খ্যাত। যুদ্ধ; পারমাণবিক অস্ত্র ও 
জাতিবিদেষের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ 
জানিয়ে গেছেন নিভীকভাবে। তার 
চিন্তারাশি সুগভীর, বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহী এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলও | ১৯৪৮ 
খবষ্টান্দে তিনি বলেছিলেন, “যুদ্ধের অসংখ্য 
ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও যুদ্ধকে আমি সানন্দে বরণ 
করতে রাজী আছি, যদি কম্যুনিজমকে ধরাধাম 
থেকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ হয়'; কিন্ত 
শেষ জীবনে তিনিই হয়ে ওঠেন তার সমর্থক। 
বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তাধারার মূল ভিত্তি 
বোধ হয় তার আত্মজীবনীতে লেখা এই 
কথাটি--“তিনটি প্রবৃতি আমাকে সারাজীবন 
তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ; একটি হল ভালবাসার 
তৃষ্ণা, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের স্পৃহা এবং তৃতীয়টি 
হল মানুষের দুর্গতি দেখে অসহনীয় বেদনার 


বিট্রেনের বেডফোর্ডের বিখ্যাত রাসেল” 
পরিবারে ১৮৭২ খষ্টাব্দের ২৮শে মে তিনি 


জন্মগ্রহণ করেন। ১৭শ শতাব্দী থেকে এই 
পরিবারই বেডফোর্ডের ডিউক ছিল। 
বাটা রাসেলের জনৈক পূর্বপুরুষ 


২য় চার্পসের রাজত্বকালে . রাজদ্রোহের 


অপরাধে প্রাণদণ্ডে দঙ্ডিত হন ; কার পিতামহ 
ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম 
প্রধানমন্ত্রী । 

তিনব্ছর বয়সেই বা্রাণ্ড রাঁসেল পিতা- 
মাতাকে হারিয়ে পিতামহের কাছে মানুষ 
হতে থাকেন । 

কেম্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ট্রিনিটি কলেজ 
থেকে তিনি অন্কশান্্র ও নৈতিক বিজ্ঞানে 
কৃতবিদ্ত হন এবং এই কলেজেই অধ্যাপন! 
শুরু করেন। ১৯০৮ খুষ্টাব্ধে তাকে “ফেলো 
অব রয়্যাল সোসাইটি উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়। -তার প্রতিভার প্রতি প্রদত্ত অন্যান্য 
সম্মানগুলির অন্যতম হল সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার । এইকালে রাজনীতির সঙ্গেও তিনি 
জড়িত হয়ে পড়েন; পার্লামেন্টের সভ্য 
হওয়ার জন্য বার তিনেক ব্যর্থ চেষ্টাও 
করেছিলেন । রাজনৈতিক কারণে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় তাকে অধ্যাপকের পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়। হয়; কিছুদিন কারাবাসেও 
রাখ! হয়েছিল তাকে। 

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বাত্রাও রাসেল 
ইংলগ্ডের শ্রমিকদলের সদস্যরূপে রাশিয়। যান । 
ফিরে আসার পর ট্রিনিটি কলেজ তাকে 
অধ্যাপকপদে পুনঃপ্রতিঠিত করতে চাইলেও 
তিনি ত। প্রত্যাখ্যান করে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য ১৯২০ খুষ্টাবে 
চীনদেশে চলে যান। 

ভারতের : স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তার 
জন্য কিছুকাল তিনি ইংলণ্ডে “গিয়া লীগের, 
চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন । 


ফাস্ভুন, ১৩৭৬ ] 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি চিকাগে! 
এবং ক্যালিফনিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ে ব্তৃতা দেবার 
জন্য আমেরিকা! গমন করেন। সেখানে ১৯৪০ 
খষ্টান্বে তাকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এ অধ্যাপকের পদও প্রদত্ত হয়। এ নিয়ে 
প্রতিবাদের ঝড় ওঠে_তাঁর ১৯২৯ খৃষ্টাব্ধে 
লিখিত “ম্যারেজ এও মর্যাল্স বইটির জন্য 
পাত্রীর এই নাস্তিক ও নীতিবোধহীন* 
ব্যক্তিকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ, এমন কি কোর্টে মামলাও জুড়ে 
দেন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে রাসেল 
১৯৪৪ খষ্টাব্ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন । 
ট্রনিটি কলেজ “ফেলোশিপ” দিয়ে সসম্মানে 
তাকে গ্রহণ করেন । 

পরবর্তীকালে বহুবিধ প্রণালীতে তার 
কার্ধধার| প্রবাহিত হতে থাকে । 

সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তার মতে যা 
অন্বায় তার বিরুদ্ধে রাসেল বিভিন্ন সময়ে তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাশিয়ার ইহুদিদের 
প্রতি আচরণ, যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার; 
পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন ঘটন|; পশ্চিম 
এশিয়ায় বৃটিশজাতির নীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি নিংসঙ্কোচে নিজমত প্রকাশ করেছেন। 
১৯৬৪ খুষ্টাব্দেও পর্তুগীজদের বন্দীদের প্রতি 
অন্যায় আচরণ, কিউবার ওপর দিয়ে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বিমান প্রেরণঃ কেনেডি হত্যা সম্পর্কে 
প্রদত্ত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি 
বিষয়ে তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন | 

তিনি চারটি বিবাহ করেছিলেন । তার 
সন্তান তিনটি । 

দর্শন, গণিত, সমাজসেবা; বিজ্ঞান, শিল্প, 


বাট্রা্ড রাসেল ৯৭ 
সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৫০ খানির 
অধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিছু 
গল্পও লিখেছেন। আত্মচরিত লিখেছেন 
তিন খণ্ডে। 

ট্রনিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রাসেল অঙ্ক, 


দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের কয়েকখানি অনবদ্য পুস্তক 
রচনা করেন। ব্রিকৃস্টন জেলে বাসকালে 
জেলের জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং 
“ইন্ট্রোডাকৃশন টু ম্যাথম্যাটিক্যাল ফিলজফি'-র 
অধিকাংশই রচন। করেন। রাশিয়৷ সম্বন্ধে 
তার অভিজ্ঞতা “দি থিওরী অব বলশেভিজম্‌” 
গ্রন্থে বিধৃত। চীনের সমস্যা ও বিংশ 
শতাব্ধীতে তার ভবিষ্ত রাজনীতিক রূপ 
সম্বন্ধেও তিনি একখানি বই লেখেন। 
'হিসন্ট্রি অবৃ দি ওয়েস্টার্ন ফিলজফি' লেখেন 
৭৫ বৎসর বয়সের সময় | তার অন্যান্য গ্রন্থের 
মধ্যে' রয়েছে, “হিউম্যান সোসাইটি ইন্‌ 
এথিকৃস এণ্ড পলিটিকৃস্‌”, “মাই ফিলজফিক্যাল 
ডেভেলপমেন্ট” “উইজডম অব দি ওয়েস্ট, 
পলিটিক্যাল আইডিয়াজ” প্রভৃতি । 

শিক্ষা বিষয়েও তার গভীর চিত্ত। ছিল। 
ইংলগের হ্যাম্পশায়ারের পিটার্সফিল্ড-এ তিনি 
ও তার পত্তী ডোর আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার 
একটি স্কুলও খুলেছিলেন। 

গত ৩র| ফেব্রআরি ১৯৭০১ রাত্রি সাড়ে 
বারোটার সময় ওয়েলস-এর পোর্ট ম্যাডক 
শহরের নিকটস্থ নিজ বাসভবনে প্রায় ৯৮ বৎসর 
বয়সে বারা রাসেল শান্তিতে দেহত্যাগ 
করেন। তার ইচ্ছামত তার দেহ দাহ করা 
হয এবং শেষকৃত্য করার সময় কোন ধর্যানুষ্ঠান 
করা হয়নি। 


জোসেফিন ম্যাকৃলাউড 


ব্রহ্মচারী শ্যামল 


প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার বেলুঙ মঠ। 
শান্ত সকাল। শুধু মঠবাড়ীর দিকটাতে কিছু 
সোরগোল ও ব্যস্তত। চলেছে, কারণ চোর 
ধরা পড়েছে, গভীর রাত্রে গেস্ট হাউসের 
দোতলার ঘরে এক বিদ্বেশিনী বৃদ্ধার গল! 
থেকে একটি সোনার হার নিয়ে পালাচ্ছিল, 
ধরা পড়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজের ঘরে বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
হঠাৎ দ্রুতপদে সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধা 
বিদেশিনী। উন্নত ললাট, খু দীর্ঘ দেহ, 
সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ আতিজাত্যের ছাপ, মুখে পবিত্র 
অনুপ্রেরণার আভা । মহারাজকে বললেন, 
"মহারাজ, আমার মনে হয় চোরটি ভক্ত। 
তা না! হলে ঘরে কত জিনিস ছিল; সে-সব না 
নিয়ে আমার গলার নেকৃলেস্টা নিতে যাবে 
কেন? আপনি তে! জানেন, এ নেক্লেস্টার 
মধ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত “লকেট্টি' আছে। 
আমার বিশ্বাস সেই লকেটুট। নেওয়াই চোরটার 
মতলব ছিল ।”১ বৃদ্ধার সরল বিশ্বাসে সায় 
দিলেন স্বামীজীর গুরুভাই মহাপুরুষজী। চোর 
বেকসুর খালাস পেল। গঙ্গাপ্ান করিয়ে; 
নতুন কাপড়-চাদর পরিয়ে এই অদ্ভুত ধরনের 
'ভক্ত' চোরকে বিদ্বায় দিয়ে মঠবাসীরা মর্যাদা 


দিলেন স্বামীজী-গতপ্রাণা এই বৃদ্ধাকে | 


বামীজীর দেওয়া, তার দিব্যস্থৃতিবিজড়িত 
লকেট চুরি করার জন্য যে আসে, সে কখনও 
চোর হতে পারে না, বরং তক্ত-_এই তার দু 
বিশ্বাস । কারণ, স্বামীজীর সামান্যতম সামিধ্যও 
মানুষকে মহত্তর ক'রে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত 


১ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ_দ্বিতীয় থণ্ড, পৃঃ 8৪ 


করে। এ বিশ্বাসের শক্তিতেই সারা জীবন 
কাটিয়েছিলেন বিবেকানন্দগতপ্রাঁণা! এই মাফিন 
মহিলা জোসেফিন ম্যাকলাউড অথবা! স্বামীজীর 
প্রিয় “জো? । 

স্বামীজীর সান্সিধ্যে কি পেয়েছিলেন এই 
বিদেশিনী নারী যা ত্কাকে সারা জীবন ধরে 
এক বিরাট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, তা 
আমাদের পক্ষে বোঝ! ছৃঃসাধ্া। বয়সে 
স্বামীজীর থেকে বছর পাঁচেক বড় ছিলেন৷ 
জন্ম আমেরিকায় ইলিনয়েসএ ১৮৫৮ খুষ্টাবে। 
পিতা ডেভিড ম্যাকৃলাউড স্কটিস্‌ হাইল্যাণ্ড 
থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন নতুন ঘর 
বাঁধার আশায়। উচ্চাকাজ্ষী ডেভিডের 
কাছে কোন কিছুই যথেষ্ট নয়। শুধু জাগতিক 
ব্যাপারে নয়, ধর্ের ব্যাপারেও ডেভিড কিছুটা 
বেশী উদ্বারভাব পোষণ করতেন । মৃতুাশয্যায় 
শুয়ে একদিন কনিষ্ঠা কন্যা জোসেফিনকে 
ভারতীয় বেদান্তধর্মের নতুন বই পড়তে দেখে 
আগ্রহান্বিত হয়ে সেই তত্ব শ্তনেছিলেন | শোনা 
হয়ে গেলে বলেছিলেন, “জীবনে আজ প্রথম 
একট। বাণী শুনলাম ।”২ বালিকা জোসেফিন 
দেদিন বেদান্তধর্মের কি বই পড়ে পিতার মন 
হরণ করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই, 
তবু স্বামীঞ্জীকে দেখার আগেই জোসেফিন 
আর তার বড় বোঁন “বেটি” সম্পূর্ণ গীতা মুখস্থ 
করেছিলেন, এ কথা৷ জো নিজেই তার স্মৃতিতে 
উল্লেখ করেছেন। 

প্রকৃত ছন্মদিন” 
২৯শে জানুআরি, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ । নিউইয়র্কের 
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&6 ৪৪6 3378. 96:৪৪৮-এর একটি ছোট ঘরে 
বসে যুগপ্রাচীন বেদান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন 
তরুণ হিন্দু সন্নযাপী বিবেকাননা । ঘর, সিঁড়ি, 
বারান্দা সব পরিপূর্ণ করে বসে তার কথা 
শুনছিলেন বিমুগ্ধ শ্রোতৃর্দ্দ । এ দের মাঝখানে 
সেদিন প্রথম এসেছিলেন দুই বোন, জোসেফিন 
আর বেটি ম্যাকলাউড, হাড,পন্‌ নদীপথে দীর্ঘ 
৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে। অপরিচিত এই 
হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই জো উপলবি 
করেছিলেন, তিনি তার জীবনের মহত্বম ব্যক্তির 
সানিধ্যে এসে পড়েছেন বিম্মিত এবং 
গভীর অদ্ধায় বিমুগ্ধ জো এই প্রথম দর্শন স্বস্ধে 
পরবর্তাকালে যা লিখেছিলেন তা৷ তার স্থৃতি 
থেকেই তুলে ধরছি--দ্বামীজী সেদিন একটি 
ভাষণ দিচ্ছিলেন, সে ভাষণের সঠিক ভাষ! 
আজ আর মনে নেই। তবে সেই মুহূর্তেই 
অনুভব করেছিলাম, এ বাক্যটি একটি সত্য। 
দ্বিতায় বাক্টি যা স্বামীজী উচ্চারণ করলেন 
তাও একটি সত্য, আর তৃতীয় বাক্যটিও সত্য । 
তার পর থেকে সাত বছর ধরে তার কথা আমি 
শুনেছি। আর তিনি যা যা বলেছিলেন তাই 
আমার কাছে সত্য বলে. প্রতিভাত হয়েছিল। 
সেই মুহূর্ত থেকে জীবনের অর্থটাই পালটে 
গিয়েছিল। আমাকে যেন তিনি অনুভব 
করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি শন্তের মধ্যেই 
আছি।”৪ 

প্রথম দর্শনের এই দিনটিকে জো-র জীবনের 
একটি বৈপ্লবিক দিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
জড়বাদসর্বঘ পাশ্চাত্যের দ্বারে স্বামীজী সেদিন 
এনেছিলেন অন্তর্জগতের দেবত্বের বাণী। 
মানুষের ছুর্বলত। ও পাপ অলীক কল্পন1, তার 
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জোসেফিন ম্যাকৃলাউড 


৯৯ 


অস্তনিহিত দেবত্ব আর পূর্ণত্বটাই চিরস্তন সত্য । 
ধর্ম গির্ভাতে নেই, গোৌড়ামিতেও নয়, তা 
রয়েছে সমস্ত জীবনে । মানুষের পূর্ণত্বের 
প্রকাশের মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয় । জো 
লিখেছিলেন, “তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে 
দিতেন জীবনের কিছুই ধর্মের বাইরে নয়, 
সবটাই পবিভ্র।” ' জো-কে আহ্বান করেছিলেন 
সবামীজী অমৃতের সন্তান বলে; বলেছিলেন, “সব 
সমগ্ন মনে রেখে! তোমার আসল পরিচয় হল 
তুমি চিরদিন ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের 
দিক দিয়েই একজন আমেরিকান এবং নারী ।” 
এ বিরাট আহ্বানের তাৎপর্য গ্রহণ করার মতো! 
শক্তি সেদিন এই বিদেশিনীর ছিল বলেই মনে 
হয়। আর ছিল বলেই এমন ভাবে সাড়। দিতে 
পেরেছিলেন স্বামীজীর আন্বানে। স্বামীজীকে 
সত্যস্বরূপ দেখেছিলেন জো। আর এ দেখার 
অর্থ হল জো-র কাছে- এই যহামানবের সেবার 
জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। এই আস্তোৎসর্গের 
প্রেরণাতেই ঘরের, আত্মীয়স্বজনের, দেশের, 
বিবাহের সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করেছিলেন 
জে! | প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই জো-র 
জাবনে এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল |. 
জে! তাই বিশ্বাস করতেন এই দিনটি তার নব- 
জন্মের দ্িন। পরবতাঁকালে কোন কৌতুহলী 
জিজ্ঞাসু যখন বৃদ্ধা জো-র বয়স জিজ্ঞাস] 
করতেন, জে৷ তার বয়স গুণতেন এই দিনটি 
থেকে । কারণ জিজ্ঞাসা করলে জে! বলতেন 
এইটিই তার ৮:9৪1 19:600985” অর্থাৎ প্রকৃত 
জন্মদিন। আরও বলতেন, “4169: ] 206% 
110) ] ৮২065916209 ৪৪108,৮ অর্থাৎ 
“তাকে দেখার পথ থেকে আম আর আগের 
ব্যক্তি ছিলাম না।”* 
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মহাপুরুষ-সান্সিধ্যে 
মুমুক্ষৃত্) মহাপুরুষ-সংশ্রব--এ 
তিনটি সুযোগ জোসেফিনের জীবনে এসেছিল 
ূর্ণমাত্রায়। প্রথম দর্শনেই যুগাচার্য 
বিবেকানন্দকে সত্যঘব্ূপ হিসাবে গ্রহণ করার 
ক্ষমতা জো-র যথার্থ সত্যানৃসন্ধানের ফলম্বরূপ । 
সামীজীকে দেখার আগে বহু জায়গায় ঘুরে 
বেড়িয়েছেন জে! সত্যের সন্ধানে ; স্বামীজীর 
পদপ্রান্তে আসার পরে আর কারও কাছে যাবার 
প্রয়োজন মনে করেননি: বিবেকানন্দের মতো 
মহাপুরুষের সংশ্রবের দুর্লভ সুযোগও জো! পেয়ে- 
ছিলেন অভাবনীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্কে, 
রিজলী ম্যানরে, ক্যালিফোনিয়ায়, কাশ্মীরে 
এবং বেলুড় মঠে। জো-র দিক থেকে এর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিজলী ম্যানরের 
দিব্য দিনগুলোর স্মৃতি, যেখানে স্বামীজী তার 
অন্তম শ্রেষ্ঠ আমেরিকান বন্ধু ও গুণগ্রাহী 
মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের আমন্ত্রণে ছুবার পদার্পণ 
করেছিলেন । 
আমেরিকার 0%881111 পর্বতের মধ্যস্থ 
ফ্রান্সিস (স্বামীজীর প্রিয় ফ্রাঙ্কিন্সেল্স )-এর 
রিজলী ম্যানর নামক এই নির্জন পার্বত্য 
নিবাসে প্রথমবার এসেছিলেন ১৮৯৫ খৃষ্টাবে 
মাত্র কয়েক দিনের জন্যঃ সেদিন তিনি 
বিশ্রামাকাজ্ষী রণক্লান্ত সৈনিক, অতিশয় 
পরিশ্রান্ত | 
দ্বিতীয়বার এসেছিলেন চার বছর পরে ১৮৯৯ 
খুষ্টাবের গ্রীষ্মে। সেদিন ম্বামীজীর জীবনে 
বনু পরিবর্তন এসেছে। স্বদেশে যুগাচার্ধের 
আর বিদেশে 42:০০৮০০-এর সম্মান পেয়েছেন, 
স্বীয় গুরুর নামে সঙ্ঘ প্রবর্তন করেছেন এবং 
দেশবিদেশে নতুন আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার 
শুরু করে দিয়েছেন। এবার সঙ্গে নিয়ে 


এসেছেন দুই গুরুভাই ্বামী তুরীয়ানন্দজী ও 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


স্বামী অভেদানন্দজীকে এবং ভগিনী নিবেদিতা 
আর মিসেস্‌ ওলিবূল্কে । রিজলীর সেই অবি- 
করণীয় গ্রীষ্মকালটিতে (43986 99101087 ) 
দেশবিদেশের বছ লোক এসেছেন স্বামীজীর 
সান্নিধ্য ও বাণী লাভ করার জন্ব। ছুবারই 
সঙ্গে ছিলেন জো। তীর কাছে মনে হয়েছিল 
স্বামীজী তাঁর ম্বব্ূপেই আছেন। অনেকখানি 
ভারমুক্ত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত শান্ত, মৌন 
এবং গম্ভীর ; কিন্তু সেই তরুতলবাসী, একাকী, 
আত্মানন্দে বিভোর, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী-যিনি 
রিজলীর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে একাকী পায়চারী 
করতেন আর সন্ধ্যায় ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে 
নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোত্র্ন্দের সন্মুখে ব্যাখ্যা 
করতেন বেদান্তের বাণী। 

মিঃ ও মিসেস লেগেট (ইনিই জো-র 
বড় বোন বেট) ম্বামীজী, তার গুরুভাই এবং 
অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সেবার কোন ক্রটি রাখেন- 
নি, কিন্ত জো-ই হয়েছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে 
কাছের মানষ। ছোটখাট ব্যাপার থেকে 
সমস্ত বিষয়ে স্বামীজী সাহায্য চাইতেন অন্য 
কারও কাছে নয়, জো-র কাছে। বলতেন, 
“জো আমাদের মধ্যে সব চেয়ে মাধুর্যময় 
হৃদয়ের অধিকারিণী | (0০9 19 6156 ৪986890 
81010 01 08 8]1).৬ দিতীয়বার আমেরিকায় 
আসার সময় অতি সযত্বে জো-র জন্যে ভারতবর্ষ 
থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক বোতল আচার ।* 
প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতেন জোঁকে। 
নিজের নিভাক সরলতা৷ আর পবিত্র সেবাপরায়ণ- 
তার জন্য জে। কোনদিন স্বামীজীকে ভয় পাননি; 
কখনও দূরত্ব অনুভব করেননি । শ্বামীজীর 
বছ গভীর ভাবঘন দেবমুহুর্তের সন্ধান আমর! 


তাই পাই জো-র স্মৃতি থেকে । আবার অদ্ভুত 
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বৈচিত্র্যময় এই মহাপুরুষটির শিশুদুলভ সরল 
হাস্মময় মুহূর্তের জে! ছিলেন সাক্ষী। মাঝে 
মাঝে বড় বড় বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ঘরে 
ফিরে “:০০৪৪৮*-এর সমস্ত গাভীর্ধ ভূলে গিয়ে 
নিজেই ঢুকে পড়তেন রান্না করবার জন্ম 
পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা 
ভাবতেন না, অন্য কারও কথাও শুনতেন 
না। জো-ই এ সব দিনে স্বামীজীকে 
ধরে নিয়ে আসতেন। আবার ঈশদৃত 
যীশুর সম্বন্ধে বক্তৃতাশেষে যেদিন : স্বামীজী 
এক স্বীয় আভায় ভরে উঠেছিলেন, 
সেদিন জো-ই ছিলেন এ ভাবঘন মুহুর্তের 
অন্তরঙ্গ সাক্ষী | মহাপুরুষ-সান্সিধ্যের এই দিব্য 
স্মৃতিগুলি জো-র অজ্ঞাতসারেই পরবর্তাকালে 
তাকে প্রভাবিত করেছিল এক ত্যাগসমুজ্ল 
মহৎ জীবনের পথে। 
মুক্িদাত। 
লেগেট পরিবারের কাছ থেকে স্বামীজী 


পেয়েছিলেন যথেষ্ট সাহাধ্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং, 


৪8108 ( মহাপুরুষ )-এর ন্মান, কিন্তু জো-র 


কাছ থেকে পেয়েছিলেন এক সমুন্নতচরিব্র! 


নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূর্ণ সেবাপরায়ণতা | 
মহাপ্রয়াণের ছু" দিন আগে স্বামীজী তগিনী 
নিবেদিতাকে জৌ-র সন্বদ্বধে বলেছিলেন, 
*সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং প্রেমের 
মতে! প্রেমস্বতাবা |”৮ স্বামী বিবেকানন্দের 
অন্তরঙ্গ অন্ুরাগীদের মধ্যেও এত বড় ভক্তির 
অধিকারী জীবন অতি বিরল। 


কোন্‌ দেবহূর্লভ আকর্ষণে এত বড় একটি 


চরিত্র ষামীজীর জন্য আত্মোৎ্সর্গ করেছিলেন, 
এ প্রশ্নের উত্তরে জো-র নিজের কথাই বলতে 
হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর বেলুড় মঠ 
থেকে লিখিত একটি পত্রে জে! লিখছেন, 
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১৩১ 


পামীজীর জীবনের মধো যে ভাবটি আমাকে 
ধরে রেখেছিল” সেটি হল তার “অসীমত|1*"* 
ও-রকম একটি জীবন মানুষকে কতখানিই না 
মুক্তঘভাব করে তোলে ! আমাকে মুক্ত করার 
জন্মই স্বামীজী এসেছিলেন । নিবেদিতাকে 
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এবং মিসেস্‌ সার 
জীবনে অদ্বৈতের অনুভূতি দেওয়ার মতো, 
এটাও তাঁর জীবনের একট! ব্রত ছিল ।”* 


“আমাকে মৃক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসে- 
ছিলেন*- প্রত্যক্ষ অনুভূতিল্ এ বিশ্বাসের 
খুঁটি জো-র জীবনে মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি। 
আর 'মুজিদাতা” বিবেকানন্দের প্রতি এই 
প্রচণ্ড বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল জো-র 
অফুরস্ত আত্মত্যাগ এবং অমানুষিক জীবনী- 
শক্তির মূল উৎস। আধ্যাপ্িকতার লক্ষণ হল 
তা মানুষকে শক্তি যোগায় এবং সমস্ত ভয় 
দুর্বলত| থেকে মুক্ত করে_ স্বামীজ্টীর মধ্যে জে! এ 
ছুটোই পেয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবে | বিবেকাননদ- 
চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সঙ্ন্ধে জো তার 
স্মৃতিতে যা লিখেছেন ত! শুধু মর্মম্পশীই নয়, 


জোর ণিজের আধ্াগ্নিক গভীরতার 
পরিচায়কও বটে। “অপরের মধ্যেই যেন 
তিনি দেখতে পেতেন, জে! লিখেছেনঃ 


“সমস্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের মহিমা | 
ধিনিই ঠার সান্িধ্যে এসেছেন তিনিই অনুভব 
করেছেন তাঁর নিজের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চারিত 
হচ্ছে, তাই ধারা তার কাছে এসেছিলেন সকলেই 
নতুন উদ্দীপনা শক্তি আর ভরস। নিয়ে 
ফিরেছেন। সেইজন্য লোকে যখন আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছে, “তোমার কাছে আধ্যাগ্সিক- 
তার অর্থ কি? আমি সব সময়ই বলেছি, 
মহাপুরুষের দামিধ্যে এলে মানুষ যে শক্তি 
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১০২, 


/অনুভব করে; তাই হল আধ্যাত্মিকতা! 

স্বামীজীর দেবজীবনের .সান্লিধ্যটটাই জো-র 
কাছে ছিল বড় কথা। ভগিনী নিবেদিতা 
অথবা! ভ্রী্টিন-এর মত আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্তত্ব 
গ্রহণ করেননি জে। স্বামীজীর কাছে । “আমি 
ছিলাম তার বন্ধু, শিষ্ত নয়।”১১ বলতেন জো। 
তাই গরুশিষ্তের দায়িত্ব ও আন্গত্য, ভার- 
সমর্পণ ব1 শাস্ত্রীক্স রীতিনীতির বাধন তাকে 
স্বীকার করতে হয়নি। আর এই স্বাধীনতা- 
টুকুর জন্য ষ্বামীজীর ঘনিষ্টতর সানিধ্য ও বহুতর 
সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই অক্লান্তকর্মী 
আমেরিকান নারী | 


দ্য়াবতী বন্ধু 


পাশ্চাত্যের ছুটি উল্লেখযোগ্য গুণ-_সাধারণ 
বুদ্ধিবৃতি এবং তীক্ষু কর্মতৎপরতা--জো-র মধ্যে 
পর্ণমাত্রায় ছিল। আর এই প্রচণ্ড কর্মতৎপর- 
তার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে জে পেয়ে- 
ছিলেন মুক্ত জীবনবোধ | এ গুণাবলীর জন্য 
বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী যে জো-কে বিভিন্ন 
ব্যাপারে কতখানি বিশ্বাস করতেন, এ তথ্যের 
সাক্ষ্য আমর! পাই স্বামীজীর বহু পত্রে। ১৮৯৬ 
খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে লেখ! একটি 
পত্রে স্বামীজী লিখছেন, “আমি জো-র 
বুদ্ধিমতা এবং নীরব কাধপ্রণালীর প্রশংস। না 
করে পারছি না। তাকে একজন সুচতৃর 
রাজনীতিবিশারদ রমণী বল] যেতে পারা যায়। 
তিনি প্রয়োজন হলে একট। রাজ্য চালাতে 
পারেন | মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয় ধরার 
তীক্ষ সহজ বুধ, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে 
প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আমি খুব কমই 
দেখেছি।” ১৮৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরে মিসেস 


১০ [61010190 0535 05 246 
৯১ 2 0. 248 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


লেগেটের কন্তা আলবার্টাকে লিখিত একটি পত্রে 
স্বামীজী জো-কে তার “সবসময়ের দয়াবতী, সং 
এবং পবিভ্রত্বভাবা বন্ধু” বলে অভিহিত 
করেছেন। | 

তীক্ষ সৎবুদ্ধি এবং বাস্তবাহুগ কর্মশক্তির 
জন্য ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আরম্ভ 
করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বেদাস্ত- 
প্রচারের বড় বড় কর্মোগ্যোগ ইত্যাদি সমস্ত 
ব্যাপারে জো হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যে 
স্বামীজীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহায্যকারী । 
চ188915 11৯0০৮-এ একদিন হঠাঁৎ স্বামীজী 
বললেন, তিনি চলে যাবেন। কারণ জিজ্ঞাস] 
করাতে জে-কে বলেছিলেন; “আমার পরিষ্কার 
পোশাক পরিচ্ছদ নেই 1৮১২ মিঃ লেগেটের 
উদার অতিথিপরায়ণতার মধ্য দিয়ে জো 
স্বামীজীর প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। আর 
একবার জীবনসায়ান্তে বেনুড় মঠ থেকে 
জো-কে ত্বামীজী জানালেন তার কিছু অর্থের 
প্রয়োজন, কারণ য৷ ছিল সবই প্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গিয়েছে। বুঝে সুঝে খরচ করার মত 
সাধারণ সাংসারিক মনোবৃত্তি স্বামীজীর 
কোনদিনই ছিল না তাই প্রয়োজনীয় অর্থ 
পাঠিয়ে দিয়ে অভিভাবকসুলভ দায়িত্বের ভাষায় 
জানিয়েছিলেন, “২০০ ডলার পাঠালাম । 
মাসে ৫০ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবেন 
না।” কিন্ত সে অর্থ শেষ হবার আগেই 
স্বামীজী মত্যধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন । 

আমেরিকায় স্বামীজীর বেদাস্তপ্রচারকার্ষে 
সব সময় পশ্চাতে থেকে সাহায্য করেছেন 
জে; নিউইয়র্কের এবং লগ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্রের 
কাজে জো ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত সাহায্য 
করেছেন স্বামীজীকে । জো-র প্রধান কাজ ছিল 
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বেদাস্তপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তত করা এবং সুধী- 
সঙ্জনদ্দের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্থিত করা । 
লগ্ডনের ৬ই জুলাই, ১৮৯৬-এর পত্রে মিঃ 
লেগেটকে স্বামীজী লিখছেন, “গলসওয়ার্দিবা 
আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। 
জো বড় অদ্ভুততাবে তাদের এদিকে ফিরিয়ে 
দিয়েছেন।” নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির 
গোড়ার দিকে মিঃ লেগেট যে অনেক ব্যদ্িগত 
সাহায্য করেছিলেন এবং পরে তিনি যে 
এ সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব ৰরণ 
করেন, এ ব্যাপারেও জো-র অবদান 
অনযীকাধ। প্যারীতে ধর্মসন্মেলনে যোগ- 
দানের জন্য ষ্বামীজী যখন যান তখন জে1-র 
উদ্যোগে তিনি মিসেস লেগেটের অতিথি 
হয়েছিলেন এবং জো-র সাহায্যে প্যারীর বহু সুধী 
গণগ্রাহীদের সঙ্গে পরিচিত হন | আমেরিকার 
পূর্ব উপকূলে ষামীজীর বেদাস্তপ্রচারকার্য শুরু 
হয়েছিল জোসেফিনের জীৰনেরই একটি 
ৰিষাদময় অথচ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। 
08915 11%৮০:-এ থাকাকালীন একদিন 
জে। আর বেটি সংবাদ পেলেন তাদের একমাত্র 
ভাই 151০: লস্এঞ্জেলেসের মিসেস্‌ ব্লজেট 
নামক জনৈকা মহিলার গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। 
তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পড়লেন জো | যাত্রার পূর্ব- 
মুহূর্তে স্বামীজী সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে 
বললেন, “যাও, ক্লাসের ব্যবস্থা! করো । আমি 
আসছি'।” দরপথ অতিক্রম করে যেদিন 
অপরিচিতা প্রৌঢা মিসেস্‌ ব্লজেটের গৃহে 
পৌছালেন, জো দেখলেন বড় ভাই [5102 
আসন্ন ম্বত্যুর অপেক্ষায় শায়িত। হঠাৎ 
চোখে পড়ল জো-র- ভ্রাতার মৃত্যুশয্যায় শিয়রে 
টাঙানো রয়েছে বিরাট এক প্রতিকৃতি_হ্বামী 
বিবেকানন্দের! বিশ্মিত জো জিজ্ঞাস! 
করলেন বুড়ীকে--কি করে তিনি জানলেন 


জোসেফিন ম্যাক্লাউড 


১০৩ 


বিবেকানন্দকে । শিকাগো ধর্মমহসিভার 
শ্রোতৃব্ন্দের অন্যতমা বৃড়ী সগর্বে উত্তর 
দিলেন, “পৃথিবীতে যদ্দি কোন দেবত! থেকে 
থাকেন, ইনিই সেই ব্যক্তি” |১০ তিন সপ্তাহ 
পরে টেলর চিরবিদায় নেন, এবং ছয় সপ্তাহ 
পরে বৃদ্ধা ব্লজেটের ভক্তি-বিশ্বাসকে পূর্ণ করে 
যামীজী তার বাড়ীতে এসে হাজির 
হন। ক্যালিফোণিয়ায় বেদান্তপ্রচারের শুরু 
এইখানেই। 


জাপাশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন 
স্বামীজী শিল্পী ওকাকুরার কাছ থেকে। শেষ 
দিনগুলোয় অসুস্থতাবশতঃ জাপান যাত্র/ আর 
হয়ে ওঠেনি স্বামীজীর পক্ষে । গিয়েছিলেন জো 
এৰং জাপানের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অনেক 
কিছু শেখার আছে-_এই মর্মে যে পত্র 
লিখেছিলেন ঘ্বামীজী তার উত্তরে এ মতের 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর যাওয়া 
না হলেও ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মিলন 
ঘটেছিল ; এবং তা হয়েছিল বেলুড়ের মঠ- 
প্রাঙ্গণে । শিল্পী ওকাকুরাকেই সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলেন জো স্বামীজীর কাছে মহাপ্রয়াণের 
বছরখানেক আগে । 


উত্তরকালে বিশ্বের যেকোন জায়গাতে-__ 
লগুন, সানফ্রান্সিসূকো, প্যরি, ক্যালিফোনিয়া 
_ রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারকর! গিয়েছেন, 
জে গিয়ে হাজির হতেন তাদের সাহায্য করার 
জন্য। কৌতৃহলী কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতেন 
জো-কে, কেন তিনি ঘুরে বেড়ান এমন করে 
বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রে, গৌরবের সঙ্গে উত্তর 
দ্বিতেন বৃদ্ধা, “10 2289 1056৪ ০৫ 
৪৪:101৮ অর্থাৎ “ম্বামীজীর ভক্ত তৈরি 
করার জন্য ।” ব্যক্তি বিবেকানন্দের অন্তরালে জো 


১৩ [.510311519060059 1১ 245 


১০৪ 


দেখেছিলেন নৈর্যক্তিক যুগাদর্শের ঘনীভূত রূপ 
বিবেকাণন্বকে | জো.-র কাছে তাই স্বামীজীর 
ব্রত উদযাপনের কাজ দেহী বিবেকানন্দের 
সেবারই সমতুল। বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সাম্য, মৈত্রী, আধ্যাত্বিক- 
তার নতুন প্লাবন এনে নতুন যুগের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠ। কর1--জো-র কাছে একাজ স্বামীজীকে 
তার বৃহত্তর সততায় অনুধ্যান করারই পথ। 
এ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করেই জো ম্বামীজীর 
শিষ্ক বিরজানন্দজীকে ১৯১৩ খুষ্টাব্দে স্বামীজীর 
বাণীপ্রচারের কাজে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন, 
“হিমালয় কেন্দ্রে আমাদের প্রভুর কাজ 
চালাবার জন্য উপযুক্ত একদল নতুন 
কর্মী গড়ে তোলা যেতে পারে। কী 
গৌরবময় এই কাজ !"*”*'এখনও হয়তো 
চল্লিশ বছর আমাদের এ কাজ করতে হবে। 
বেশ মজ| লাগে যখন দেখতে পাই অন্তঃ- 
প্রবাহিত আ্োত উপরে উঠে চোখের গোচরী- 
ভূত হচ্ছে। তাই নয় কি1*"*আমার 
কাজ ছিল স্বামীজীকে চেনা । প্রথম যখন 
তার দর্শন পেলাম তখনই যেন আমি সত/কে 
দেখতে পেয়েছিলাম । আজও তাই দেখছি, 
সেই সত্যের মহিমান্বিত আলো কখনও 
কাপেনি, বাড়েনি বা কমেনি। সেইদিন 
থেকে আজ উানশ বছর কেটে গেছে, আজ 
আমি এই কথ বল! শুরু করতে পারছি। কিন্ত 
তুমি? তুমি? তুমি তো তার বাণী হাজার 
হাজার ব্যক্ির কাছে পৌছে দিয়েছ !”১৪ 


পাপী ীশী 


১৪ অধীতের স্মত। পৃঃ ১৭৭-৭৮ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


শিশ্ত না হলেও, সত্যষরূপ বিবেকানন্দে এই 
অচঞ্চল বিশ্বাসের জন্য জে। একটি বিশেষ স্থান 
পেয়েছিলেন খধি-বিবেকানন্দের অন্তরে, 
স্বামীজীর বহু পত্রেতার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। 
১৯০০, ১৮ই এপ্রিল আলামেড৷ থেকে লিখিত 
যে অবিস্মরণীয় পত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের “নরেন”, 
সপ্তধির খষি তার অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ 
উদঘাটন করেছেন, সে চিঠি লিখিত হয়েছিল 
আর কাউকে নয় পবিভ্রষ্বভাব! জো-কে। নিজ- 
নিকেতনের আহ্বানে আকুল, নিবাণস্বপ্সে 
বিভোর দ্ধ্যানসিদ্ধ” বিবেকানন্দ পরমাত্বীয়- 
বোধে জো-র কাছে প্রকাশ করেছেন তার 
অস্তরের গভীরতম আকৃতি £ 
“কর্ম কর! সব সময়েই কঠিন। আমার 
জন্য প্রার্থন৷ কর, জো, যেন চিরদিনের তরে 
আমার কাজ করা ঘুচে যায়। '"'যতই যা 
হোক, জো, আমি এখন পূর্বের বালক বই আর 
কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় 
রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর 
আর বিভোর হয়ে যেত।""'আমার সামনে 
অপার নির্বাণসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।**'সেই 
অসীম অনন্ত শাস্তিসমুদ্র-মায়ার এতটুকু 
বাতাস বা একটা ঢেউ পর্ধস্তও যার শাস্তি 
ভঙ্গ করছে না। ***শিক্ষাদদাতা, গুরু; নেতা 
আচার্ধ বিবেকানন্দ চলে গেছে--পড়ে আছে 
একটা কেবল পূর্বের সেই বালক; প্রভুর 
সেই চিরশিস্ত, চিরপদাশ্রিত দাস।” 
(ক্রমশঃ ) 


সমালোচনা 


মহাপুরুযপ্রসঙ (১৬শ সংস্করণ )- স্বামী 
বিবেকানন্দ । প্রকাশক £ উদ্বোধন কাধালয়। 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা! ৩। 
পৃষ্ঠা ২৩৪7 মূল্য ঃ তিন টাকা। 


 যুগনায়ক ্ামী বিবেকানন্দের 'মহাপুরুষ- 
প্রসঙ্গ গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অনাবশ্যক | 
রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীগুধুউ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সহিত 
জনসাধারণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে সুপরিচিত । 
বর্তমান সংস্করণটি শুধু পুনমু্্রণ নয়, পাঠক- 
গণের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনটি 
বিষয় এই সংস্করণে সংযোজিত £ পওহারী 
বাবা, বুদ্ধেন, বাণী, ভারতীয় মহাপুরুষগণ। 


পপওহারী বাবা” মান্রাজ হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী ্র্গবাদিন্' পত্রিকার জন্য ১৮৯৯ 
খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধ, “বৃদ্ধের বাণী' ১৯০ 
খুষ্টান্দে ১৮ই মার্চ স্তানফ্রালিস্কোতে প্রদত্ত 
বক্তৃতার অনুবাদ এবং “ভারতীয় মহাপুরুষগণ 
মাদ্রাজে প্রত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ | 


সাধু নাগমহাশয় (১১শ সংস্করণ )- 
শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তা। প্রকাশক £ উদ্বোধন 
কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৩। পৃষ্টা £ ১৪৪; মূল্য : দুই 
টাকা । 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের আদর্শ গৃহস্থ 
ভক্ত নাগমহাশয় সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্রে 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য | গিরিশবাবু নাগ- 
মহাশয়ের নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া বলিয়া- 


ছিলেন £ “*নাগমহাঁশয় এত ছোট হয়ে যান 
যে, মহামায়! তাকে বাধতেই পারেন ন1 1” 

নাগমহাশয়ের দেবোপম চরিত্রে সকলেই 
মুগ্ধ হইতেন। তাহার দীনতা, শ্রদ্ধাভক্তি, 
তপস্যা, কঠোরতা, তেজস্থিতা সকলের দৃষ্ি 
আকর্ধণ করিত। পুণাচরিত্রের অন্বধ্যান 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়ক । আলোচ্য 
্রশ্থখানিতে জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত 
এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় 
বণিত। 


বিশ্বর্ূপিণী মা সাঁরদ1 ; শ্রীমতী শুরা 
ঘোষ । শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ-প্রকাশিত | 
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ট্রাট, কলিকাত। ৬। 
পৃঃ ২৮৮; মূল্য ঃ আট টাকা। 

শোতন প্রচ্ছদে ও নিপুণ মুদ্রণে আম্স্ত 
সুকুচিমণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর 
এই নৃতন জীবনীগ্রন্থখানি সবল তক্কিমণ্ডিত 
ভাষাঁয় বঙ্গসরস্বতীর উদ্দেশ্টে নিবেদন করে 
লেখিক! স্বয়ং কৃতার্থ এবং পাঠকেরাও যে 
নবযুগের মাতৃমহিমার প্রতি নতুন আলোক- 
পাতে আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নেই। ভুমিকায় 
সামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় দর্শনচিস্তার 
পটভূমিকায় শ্রীরামকষ্ণশক্তিত্বরূপিণীর অলোক- 
মহিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব 
বৃদ্ধি করেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-আহ্বানের মহামন্ত্রে 
দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী যেমন জাগ্রত হয়ে- 
ছিলেন, তেমনি জয়রামবাটার রামচন্দ্র 


মুখুজ্জের মেয়ে সারদামণিরও আবির্ভাব ঘটে- 
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ছিল। সেই মহামাতৃশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে 
আরম্ভ করে স্বামীজী, ঘ্বামী ব্রহ্গানন্দ, 
অভেদোনন্ন” সারদানন্দ; প্রেমানন্দঃ নিরঞ্জনা- 
নন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, 
শিবানদা, অদ্বৈতানন্দ, তক্ত গিরিশচন্দ্র, সাধু 
নাগমহাশয়। ভগিনী নিবেদিতা, গৌরী মা, 
যোগীন মাঃ গোলাপ মা, অঘোরমণি দেবী 
(গোপালের মা), লক্গমীমণি দেবী প্রভৃতি 
বিভিন্ন সাধক ও মনীষীর দৃর্টিকোণে কিভাবে 
ধর] দিয়েছিল, লেখিক! একুশটি অধ্যায়ে তারই 
তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। 
পড়তে পড়তে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্জীবনবূপ 
মহামন্দির-পরিক্রমার ভাবপরিমগ্ডল আপনি 

অন্তরে সৃষ্ট হয়। 
বঙ্গসাহিত্য-প্রাঙ্গণে লেখিকার এই প্রথম 
প্রয়াস সর্বজনসমাদৃত হবে-এই আমাদের 

আশা ও বিশ্বাস। 
_পগ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


বরাহছনগর আলমবাজার মঠ :__ 
শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ ! প্রকাশক- শ্রীপ্রণবেন্দ্ 
ভট্টাচার্য, ২১বি, রতনবাবু রোড, কাশীপুর+ 
কলিকাত। ২। প্রাপ্তিস্থান £ মহেশ লাইব্রেরী, 
২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রাট; কলিকাতা ১২। 
পৃষ্ঠা ১০৪ ; মূল্য 2. ১৭৫ | 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের অন্তরঙ্গ লীলা- 
পার্ধদগণ তীব্র বৈরাগা, কঠোর ত্যাগ-তপস্ব। 
সহায়ে নিংসম্ধল অবস্থায় কিভাবে বরাহনগর 
মঠ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিভাবে আলম- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_-২য় সংখ্য। 


বাজার মঠ প্রতিঠিত হইয়াছিল, ভাহার 
চিত্তাক্ক কাহিনী পৃস্তকখানিতে পাওয়া 
যাইবে । : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা 
পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার 
বিভিন্ন সময়ে “উদ্বোধন? পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন, সেই প্রবস্ধগুলি এবং আরও 
দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। 
বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
অনেক বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠক- 
সমাজে পুম্তকখানির সমাদর হইবে, আশা 
করি। 


বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিক। 
(ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ, ১৩৭৬) শ্রীদুধাংশুশেখর 
ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ 
ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪ 
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা £ ৮০। 

এই বৎসরের পত্রিকাখানি মহাত্ম] গান্বী 
স্মরণে প্রকাশিত। গাম্ধীজীর সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি লেখা স্থান পাইয়াছে। খান আবদুল 
গফফর খান-এর গান্ধীজীর স্মৃতি (138,018 
০৪:28] পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের 
অনুবাদ) বেশ উপভোগ্য। পঞ্চম ও যষ্ঠ 
শ্রেণীর ছাত্রের খাওয়ার ছড়া” কবিতা ও 
“আমেরিকার স্কুলে একটি বছর' লেখাটি ভাল 
লাগিল। অন্ব রচনাগুলিও সুসম্পাদিত। 
“আমাদের কথায় বিদ্যালয়ের পড়াশুনা, 
খেলাধূলা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 


শ্রীরামরুষ্ মঠ ও মিশন মংবাঁদ 


বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জম্মোৎসব 
বেলুড় মঠে গত ১৬ই মাঘ ( ৩০.১.১৯৭) 
সুক্রবার পুণ্য কৃষ্ণা! সপ্তমী তিথিতে পরমপৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম 
জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে 
' বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
এই দিন ব্রান্গমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে 
মঙ্গলারতির পর প্রত্যুষে স্বামীজীর মন্দিরে 
ম্ললারতি ও বেদ-আবৃত্তি হইয়াছিল। তৎপরে 
স্বামীজীর ঘরে ভজন হয়। সকাল ৭ট| হইতে 
বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পৃজাদি ও শ্রীন্রীচণ্ী- 
পাঠ হইয়াছিল | প্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ 
পূজা-হোমাদি অনুষিত হয়। বেলা ৯টা হইতে 
১০টা নাটমন্দিরে কঠোপনিষৎ পাঠ এবং ১০টা 
হইতে.১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে 
সমাগত প্রায় ছয় হাজার ভক্ত হাতে হাতে 
অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন। কয়েক সহজ 
নরনারী এই দিন স্বামীজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমবেত 
হইয়াছিলেন | 
অপরাহু সাড়ে তিনটার সময় মঠ-প্রাঙ্গণে 
স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সতাপতিত্বে একটি 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়; বক্তা অধ্যাপক শঙ্করী- 
প্রসাদ বসুঃ এবং অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মভুমদার | 
অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, “বিরাট 
কল্পনা! ও তপস্যার তীর্থ স্বামী বিবেকানন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত এই বেলুড় মঠ। প্রমিথিউসের মতো! 
অসীম বেদনাকে বরণ করে নিয়েও তিনি 
মানুষকে ভালবেসেছেন, তাকে দেবত্বে উন্নীত 
করতে চেয়েছেন। আজ ধর্মের প্রতিবন্ধক 
তিনটি-_ক্ষুধা, বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িকতা | এই 


তিনটির বিরুদ্ধে লড়াই-এ জয়ী হবার জন্য তিনি 
যথেষ্ট চিনস্তাসন্তার দিয়ে গেছেন। বিপুল 
কর্সোগ্ঘম, বেদান্তের ভাবাবগাহন এবং বিভিন্ন 
মতবাদের উধ্র্বে অবস্থিত ধর্মের সর্বজনীন 
ভাবগ্রহণের কথা বলে গেছেন তিনি, যা সব 
বাধ! ঠেলে বিশ্বমানবকে দেবত্বে উন্নয়নের পথে 
বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপনরূপ তাঁর বিরাট কল্পনাকে 
রূপ দিতে সক্ষম।' অধ্যক্ষ অমিয়কুমার 
মজুমদার বলেন, “তরুণদ্দের কাছে আজ প্রশ্ন-_ 
স্বামীজী ষে অদ্বৈতবাদকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন 
করে রেখেছিলেন, সমাজসেবা ও রাষ্ট্রসেবার 
ক্ষেত্রে তাঁর কোন প্রয়োজন আছে কিনা? 
তরুণদের এই বিভ্রান্তির কারণ বারা 
রাসেলের একটি উক্তি-বর্তমানে মানব- 
জাতি ত্বর্যুগের দোর-গোড়ায় পৌছেছে 
কিন্তু সেখানে তাকে টুকতে বাধ! দিচ্ছে ধর্ম, 
এবং কার্ল মার্কস-এর একটি উক্তি--ধর্ম 
আফিমের মতো, মান্বষকে বিমিয়ে রাখে। 
বামীজী পরিষ্কার বলে গেছেন ধর্মই মানব- 
জাতিকে স্বর্ণযুগে পৌছে দেবে, কারণ মান্বষকে 
নিষার্থভাবে ভালবাসতে শেখাতে; মানুষকে 
যথার্থ উন্নত করতে পারে একমাত্র ধর্ম 
_অদ্বৈতভাবধারাই। হ্বামীজী সেজন্য স্পউ 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেশকে উপনিষদের 
ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে ; আগে লোকের 
ছুঃখ দূর করে পরে ধর্ম করতে নয়, ধর্মকে 
অবলম্বন করেই সে কাজ করতে ; তাহলেই 
আমরা মানুষকে নিজের মতে! দেখতে, মানব- 
সেবায় আত্মদান করতে সক্ষম হবো ।' স্বামী 
গ্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, “জীবন ও 
সমাজে; ধর্মকে প্রতিটিত করার জন্তই সবামীজী 


১০৮ 


এসেছিলেন । প্রাচীনপন্থীরা অনেকে ভাবেন, 
কেবল ধর্ম করলেই হবে, আর কোন কিছুর 
প্রয়োজন নাই। আবার প্রগতিবাদীরা অনেকে 
ভাবেন, ষ্বামীজী আসলে সমাজসেবার কথাই 
বলেছেন, তাঁর ধর্মের কথা গৌণ--ভারতের 
লোক ধর্ম ছাড়া কিছু বোঝে না বলেই ধর্মের 
কথার ভেতর দিয়ে তা বলে গেছেন। 
ষামীজীর বিভিন্ন আংশিক উক্তিকে দু-দলই নিজ 
নিজ মতের সমর্থক বলে মনে করেন। ফলে 
অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, 
স্বামীজী যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছিলেন, 
যে সমাজবাদের কথা বলেছিলেন, সমাজবাদ 
যেভাবে আজ আমাদের সামনে এসেছে, 
সেইটাই স্বামীজীর কাম্য বূপ। এ ধারণ! 
ভ্রান্ত-_য্বামীজী ধর্মকে বাদ দ্রিয়ে কোন কিছুই 
চাননি। তিনি সংস্কতিকে নষ্ট করে 
সকলকে এক করতে চাননি, সকলকেই উচ্চ- 
সংস্কতিমান করে এক করতে চেয়েছিলেন-__ 
শূদ্রকে ব্রাহ্গণত্বে উন্নীত করে এক করতে 
চেয়েছিলেন | তিনি তথাকথিত বিপ্লবের পথে 
ভেঙ্গেছুড়ে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে সামা প্রতিষ্ঠা করতে 
চাঁননি, চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায় দেওয়ার মাধ্যমে, 
ভগবঘদ্ধিতে মানবসেবার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা 
করতে । সমাজসেব! রাষ্ট্রসেবা সব কিছুই 
তিনি করতে বলেছেন ধর্মকে আকড়ে থেকে-- 
বেদান্তের ইতি-বাঁচক ধর্ধকে, যা সব মানুষের 
যথার্থ একত্বের সন্ধান দিয়ে মানুষকে সাম্যে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পাঁরে।” 

সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে ভজনাদির 
ব্যবস্থ। ছিল 

দ্বারোদঘ।টন 

করিমগঞ্জ ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ সামী বারেশ্বরানন্মজী মহারাজ গত 
১৩ই জানুআরি করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২্য় সংখ্য 


নবনিগ্িত বিবেকানন্মতবনের দ্বারোদঘাটন 
করিয়াছেন । 

.*.. কার্যবিবরণী 

ভুবনেখর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
এপ্রিল; ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৯ খুষ্টাব পর্যস্ত 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 

মঠ বিভাগ £ ১৯১৯ খষ্টাব্ধে শ্রীমৎ স্বামী 
্রহ্মানন্দ কর্তৃক ভুবনেশ্বরে মঠ প্রতিঠিত হয়। 
এখানে নিয়মিত পূজা, প্রার্থনা, ভজনাদি 
অনুঠিত হয়। এতৎ্যতীত প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালী- 
পূজা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রঙ্গানন্দের 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধপৃণিমা, 
খষট-জন্মদিন, আচার্ধ শঙ্করের জন্মতিথি এবং 
অন্যান্য মহাঁপুরষের জন্মতিধি যথারীতি 
উদ্যাপিত হয়। মঠে এবং ভুবনেশ্বর ও কটক 
শহরের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা 
ও সাময়িক বক্তৃতার মাধ্যমে ঠাকুর-স্বামীজীর 
ভাব প্রচার করা হয়। আলোচ্য বধত্রয়ে 
এই সমস্ত কার্ধ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 

মঠ বিভাগে একটি গ্রন্থাগার আছে, এখানে 
অনেক তথ্য-পুস্তক রাখা হইয়াছে; এই 
পুস্তকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকের মতো 
ব্যবহৃত হয় না। ওড়িয়৷ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাঁশ করা হইয়াছে এবং 


শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্-সহিত্যের কতকগুলি 
পুস্তক পুনরু্রিত হইয়াছে 
মিশন বিভাগ £ সর্বসাধারণের জন্ম 


বিবেকানন্ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার 
পরিচালিত হয়। ইহা! প্রতিঠিত হয় ১৯৬৩ 
থুষ্টাব্ে, স্বামীজীর জন্মশতবাধিকী সময়ে । 
দরিদ্র: ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের একটি 
বিভাগ খোলা হইয়াছে। শিশুদের পড়াশুনায় 
উৎসাহ দ্বিবার জন্য লাইব্রেরীর শিশুবিভাগটি 


ফলাস্তুনঃ ১৩৭৬ ] 


ভাল কাজ করিতেছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের 
পুস্তকসংখ্যা ৭১৮৬১। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক 
এবং ৪৩টি সাময়িক পত্রিকা রাখ হয়। 
আলোচা সময়ে গ্রন্থাগারের গ্রাহকগণ কর্তৃক 
পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩২,৩১০ । মিশন কর্তৃক 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য নির্মীয়মাণ নৃতন 
ভবনটি সমাপ্রির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। 

মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ এম ই স্কুল 
ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্ভালয় ঃ উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর যাঁবৎ স্থানীয় দরিদ্র 
শিশুগণের মধ্যে শিক্ষাবিতরণকার্ষে ব্যাপৃত 
রহিয়াছে । ৯৬৩ খুষ্টাব্ধে ইহা এম. ই. স্কুলে 
উন্নীত হুইয়াঁছে । ১৯৬৭ খুষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর 
খ্যা ২৬৪১ তন্মধ্যে ছাত্র ১৯৪। এম ই. 
স্কুলের ছাত্র সংখা ৩৫ | 

দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ খষ্টাব্ৰ 
হইতে মিশন কর্তৃক একটি আলোপ্যাধিক 
দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। 
স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ 
এই ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে বিনামূলে। ওষধ ও 
চিকিৎস1| লাভ করিতেছে । ভুবনেশ্বরতীর্ঘে 
আগত ভারতের বিভিন্ন অংশের তীর্ঘযাত্রীরা 
অসুস্থ হইয়া পড়িলে অসহায় অবস্থায় এখানে 
চিকিৎসালাভ করেন । ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮- 
৬৯ খুষ্টাব্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা যথা- 
ক্রুমে ২১৮১৬ ও ২১৫৭৫ | 


১৯১৯ 


ৃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 


অন্দরে ঘৃর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের দেব! : 
চিরালাঘ ৭০টি বাসণৃহ এবং একটি বিদ্যালয়- 
ভবনের নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এবং নির্ধারিত কর্মসূচীর কার্ধাদদি শীঘ্রই 
সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশ! কর! যাইতেছে । 


শ্রীবামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৯ 


উত্তরবঙ্গে বগ্যার্তসেব। £ জলপাইগুড়ি 
জেলায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৩টি 
বোর্ড, গ্লোব ইত্যাদি শিক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়া 
হইয়াছে। জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে 
মোহিতনগরে বাসগৃহনির্সাণের কাজ ভাল 
ভাবেই হইতেছে। 

গত ১০ই জান্আরি গুজর]টের গভর্নর 
শ্ীশ্রীমন্নারায়ণ সুরাটে রামকৃষ্ণ মিশন-পরি- 
চালিত বন্মার্তসেবা-কেন্দ্রের ক্যাম্প পরিদর্শন 
করেন । 

উৎসব সংবাদ 

ফরিদপুর রামকষ্খ মিশন আশ্রমের 
কার্ধনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে 
ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি 
পৃজা-ভজনাদির মাধামে উদযাপিত হইয়াছে। 
মধ্যান্ছে সমবেত বহু নর-নারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত হয় । 

ফরিদপুরের  মহিলাগণের উদ্যোগে 
্রীপ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষিত হয় গত ৯ই 
জান্ুআরি | এদিন শ্রীযুক্ত রম! লাহিড়ী 
সভানেত্রীত্বে আহ্ত সভায় সর্ধশ্রেণীর বহু মহিলা 
সমবেত হন। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ। 
শ্রীশ্রীসারদাঁদেবীর জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন মীরা রায়। উৎসবকমিটির সভানেত্রী 
শ্রীুক্তা সুকুমারী ভদ্র অসুস্থ থাকায় তাহার 
ভাষণ পাঠ করিয়া শুনান আভা অধিকারী | 
শ্রীপ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীয়ুক্তা হেন 
রায় | সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা রম! লাহিড়ী 
অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীসারদ। মায়ের জীবন- 
দর্শন আলোচনা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত 
করেন। সমাপ্রিসঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস। সর্বশেষে ফরিদপুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের কার্ধনির্বাহক সমিতির পক্ষ 


১১৩ 


হইতে সম্পাদক শ্ত্রীদুধীররগ্তন চক্রবর্তী 
সভানেত্রীকে ও উৎসব উদ্যাপন কমিটির 
মহিলাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 
সভার পর অন্যুন তিন হাজার নর-নারী খিচুড়ি 
প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করেন । 

উক্ত মহিলাগণের প্রচেষ্টায় ১০ই জাহ্ৃআরি 
শনিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীপ্রীসারদা- 
দেবীর জীবনী অবলম্বনে একটি “গীতি- 
আলেখা” অনুঠিত হয়। 


স্বামী ভীমানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা অত্যন্ত হুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, 
গত ২৭শে জানুআরি রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের 
সময় স্বামী ভীমানন্দ (সুধীন মহারাজ) 
করোনারী থন্বোসিসে আক্রান্ত হুইয়া রীচি 
স্যানাটোরিয়ামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_-২য় সংখ্য। 


তাহার মাত্র ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল । 

তিলি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন | ১৯৫১ খুষ্টাব্বে তিনি সঙ্বে 
যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খ্টাবে শ্রীমৎ 
স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাঁজের নিকট সন্ন্যাস- 
দীক্ষা প্রাপ্ত হন 


সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল তিনি রীচি স্তানা- 
টোরিয়ামে থাকিয়া এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটির 
উন্নতিসাধনে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। স্বামী ভীমানন্দ কর্মঠ ও মধুরঘভাব 
সন্ন্যাসী ছিলেন । অকালে তাহার দেহত্যাগে 
সঙ্ঘ ভবিস্তৎসম্তাবনাপূর্ণ একজন সম্ন্যাসীকে 
হারাইল 


তাহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির- 
শান্তি লাত করিয়াছে। 


টিনার িরিটিরিতিরিনিিরিররিটিউিরিউিি টিটি 


গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন 


১। বছরের মাঝখানে ঠিকানা পরিবন্তিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখান 
হইতেই হাঁতে লিখিয়। উহা পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়) ইহাতে অনেকের 
ধারণ| হয়, বোধ হয় পুরাতন ঠিকানা হইতে রি-ডাইরেকটেড' হইতেছে। 
সতাই 'রি-ডাইরেকটেড? হইল কিনা; তাহা ভাল করিয়া দেখিবার পর পত্র দিলে 


আমাদের কাজের সুবিধা হয়। 


২। প্রেসের গণ্ডুগোলের জন্ম সম্প্রতি আমাদের পত্রিকা প্রকাশে খুবই 
বিলম্ব হইতেছে । দয় করিয়। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন 
এবং সময়মত পত্রিকা না পাইলে বাংলা মাসের ২৫ তারিখ পর্যস্ত দেখিবার পর 


পত্র দিবেন | 


৩। চিঠিপত্র বাংলায় লেখাই বাঙ্থনীয়। উত্তরের জন্য রিপ্লাই পোষ্টকার্ড 


প্রয়োজন । 


উট ১00 


বিবিধ সংবাদ 


অখিল ভারভ বিবেকানন্দ যুব-মহা মণ্ডল 


অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল 
আয়োজিত পাঁচদিনব্য।পী তৃতীয় বাধিক যুব 
শিক্ষণ শিবির ১০ই জান্ুআরি হইতে ১৪ই 
জান্বআারি বজবজের নিকটবতাঁ সারেঙ্গাবাদে 
সাফলোঃর সঙ্গে অনুঠিত হইয়াছে । বিহার 
ও পশ্চিমবঙের বিভিন্ন জেলা হইতে দুই 
শতাধিক শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগ দেন। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, 
চাকরিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখ সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষ | 

শিবিরের নিয়মিত সুচী মনঃসংযোগ, 
ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, 
খেলাধূল।, ব্রতচারী, স্কাউটিং, প্রার্থনা, 
ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিনে “ত্যাগ 
ও সেবার আদর্শ", “বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ', 
প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষার আসরে যোগদান 
করেন। এইসব শিক্ষার আসরে স্বামী রঙ্গ- 
নাথানন্দ+ স্বামী চিদাত্মানন্্, স্বামী স্মরণাননা, 
স্বামী নিরাময়ানন্ব, স্বামী জয়ানন্দ, ধামী কুদ্রাত্মা- 
নন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্ম।১ অধ্যক্ষ অধীর- 
কুমার মুখোপাধ্যায় ডঃ নীরদবরণ চক্রবতী, 
শ্রীনন্দহুলাল চক্রবততাঁ, অধ্যাপক ব্রিপুরাশঙ্কর 
সেনশাস্ত্রী ও মহামগ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ 
অমিয়কুমার ম্ুমদার মহাশয় ভাষণ দেন। 
১০ই জান্ুআরি সন্ধ্যায় শিবিরের উদ্বোধন 
করেন স্বামী অনন্যানন্দজী | 

শিবিরের ছিতীয় দিমে প্রায় একশত শিশু 
, একদিনের জন্য এ শিবিরে যোগ দেন। 

শিশিবের তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীর! সারেঙ্গা- 
বাদ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কচুরিপানা-বোঝাই 


প্রশস্ত পুকুরটি পরিষ্কার করেন। চতুর্থ দিনটি 
অতিবাহিত হয় শিক্ষার্থী দিবস হিসাবে । এই 
দিন সকালে শিক্ষাথথিগণ স্থানীয় একটি রাস্তা 
মেরামত ও একটি পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার 
করেন। 

শিবিরের শেষ দিনটিতে শিক্ষার্থীদের মধ্ো 
২৪ জন কেন্ত্রীয় ভ্রামামাণ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান 
করেন । 


গত ১ল। ফেব্রুয়ারি অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ুলের উদ্যোগে হ্বামীজীর 
জন্মতিথি উপলক্ষে ময়দানে শহীদ-মীনারের 
পাদদেশে একটি যুবসমাবেশের আয়োজন 
করা হয়। দেশপ্রিয় পার্ক, এন্টালী পদ্মপুকৃর 
পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও শ্যাম স্কোয়ার 
হইতে চারটি বর্ণাট্য শোভাযাত্রা ময়দানে 
আসিয়া মিলিত হয়। ময়দানের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্বজী 
মহারাজ | বক্তাদদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক 
ত্রিপুরারি চক্রবতী, ডঃ হীরালাল চোপরা ও 
স্বামী পরহিতানন্দ | সভায় প্রায় দশ হাজার 
শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। 


তারাপুরে বিছ্যুৎ-উৎপাদনের 
পারমাণবিক কারখানা! 
গত ১৯শে জানুআরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী বোশ্বাই শহর হইতে ৬৫ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত তারাপুরে ভারতের প্রথম 
পারমাণবিক বিছ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের কারখানা- 
টির উদ্বোধন করিয়াছেন । কারখানাটি নিমিত 
হইয়াছে সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের 


১১২ 


ফলে। এশিয়ার মধ্যে এটি পারমাণবিক শক্তি 
উৎপাদনের বৃহ্তম কারখান] | 

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জেনারেটর 
চালাইয়।; পারমাণবিক শক্তিকে কাজে 
লাগাইবার পূর্বে জেনারেটর চালাইবার জন্য 
শক্তির উৎস ছিল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম জল- 
প্রপাতি, তেল ও কয়লা! । পারমাণবিক চুল্লীতে 
পরমাণু ভাঙ্গার ফলে যে তাপ-শক্ির উদ্ভব হয়, 
সেই শক্তিকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদনের 
কারখানায় কাজে লাগানো হয়। তারাপুরের 
এই কারখানায় প্রতিদিন ইউরেনিয়াম ভরা 
ল্লী হইতে যে তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাহ! 
দ্বারা জলকে বাম্পে পরিণত করিয়া সেই 
বাম্প দ্বারা ছুটি জেনারেটর চালানে! হয়। 
জেনারেটর ছুটির উৎপাদন-ক্ষমতা দুই লক্ষ 
করিয়া চার লক্ষ কিলোওয়াট। এই কাজে 
যদি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করিয়া 
কয়লা পুড়াইয়৷ শক্তি সংগ্রহ করিতে হইত, 
তাহ! হইলে প্রতিধিন ১ কোটি কুড়ি লক্ষ টন 
করিয়া কয়লা লাগিত। | 

উতমব-সংবাদ 

খেপুত ভ্রীরামকৃঞ্জচ আশ্রমে গত ইং 
২৯শে জাহ্আারি বিশেষ পূজা, হোম, 
ভোগরাগাঁছি, প্রসাদবিতরণ এবং জীবন ও 
বাণী আলোচনার মাধ্যমে যুগাচার্য শ্রীমৎ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখা. 


ঘামী বিবেকানন্দের পুণ্য ' আবির্ভাবতিথি 
উদ্যাপিত হইয়াছে । : | 

সিমুলিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু মিলনীতে 
গত ২৯শে পৌষ, ১৩৭৬ বনগ্রাম সাধুজন 
পাঠাগারে শ্রীদুধীরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি 
প্রতিপালিত হইয়াছে । 

সুরবিতান গত ৩১শে ডিসেম্বর এক 
নিষ্টাপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ 
আবির্ভাব-দিবস' পালন করিয়াছে । 


পরলোকে শ্রীত্রধাংশুমোহন দত্ব 


বাগবাজার লক্গ্মীনিবাসের ৬হরিপদ দূতের 
পুত্র সুধাংশুমোহন দত্ত ৭৪ বসর বয়সে বিগত 
১৭ই জানুআরি ১৯৭০ সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের 
চরণে মিপিত হইয়াছেন । ১৯১২ খুষ্টাবে 
মহাউমীর দিণ তিনি শ্ীশ্রীমায়ের কপালাভে ধন্য 
হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে শ্্রীশ্রীমায়ের 
বাঁটা ও বেলুড় মঠে তাহার যাতায়াত ছিল, 
এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্ব, স্বামী প্রেমানন্দ; 
যামী সারদানন্ন; স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণের সহিত ঘণিষ্ঠ মেলা- 
মেশার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার আত্মা! শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশাস্তি-লাভ 
করুক- ইহাই প্রার্থনা । 


বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ (৯. ৩. ৭০) সোমবার, শুভ শুক্ল। দ্বিতীয়ায় 
বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে 
পুজা, পাঠ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তা রবিবার ১লা চৈত্র (১৫. ৩. ৭০) 
বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাগী 


আনন্দান্ুটান হইবে। 





দিব্য বাঁণী 


মদৃগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
'মনোগ্তিরবিচ্ছিষ্ন। যথা গল্গাস্তসোহম্যুধ ॥ ১১ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্য নিগুণশ্থা হ্যদাহ্ৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিত। ঘ1 ভক্তিঃ পুরুষোন্তমে ॥ ১২ 


__শ্রীমদূভাগবতম্‌, ৩২৯ 


ভগবদৃ-গুণগন শোনামাত্র সার মন যে পথ ধরিয়া 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আকারে 
বয়ে গিয়ে মিশে যায় সবার অন্তরবাসী 
আমাতেই, গঙ্গাধারা যেমন সাগরে, 
সে পথ ত্রিগুণাতভীত অহেতুকী ভকাতর, 
চাছে না তা কোন প্রতিদান, 
ভক্ত আর ভগবান পুরুষোত্তম মাঝে 
রাখে না তা কোন ভেদ, কোন ব্যবধান ॥ 


নমে। মহাব্দাচ্যায় কষ্প্রেন প্রদধায় তে। 
কুষ্ণায় কৃঝটৈতন্য-নান্ধে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 
_শ্রীরপগোষামী 


পরম বদান্য যিনি কৃষ্প্রেমদাতা 
মমি সেই অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্চচরণে 
শ্রীকষ্ণ-চৈতগ্য নামে' আসিল যে ধরাধামে 
উজলিয়া দশদিশি গৌরাঙ্গ কিরণে | 


কথাপ্রমঙ্গে 


ভগবান শ্রীকষ্চচৈতন্য 

ভগবস্তুকি শিখাইবার জন্য এক ফাল্গুনী 
পুণিমাঁয় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
ভগবান শ্রীচৈতন্বদেব, শচীমাতার নিমাই। 
ভক্তিশান্ত্রে ভক্তির একটি সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে, পপর্বোপাধি-বিনিরমুক্তং তৎপরত্বেন 
নির্মলমূ। হষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি- 
রুচ্যতে ॥৮ দেহমন প্রভৃতিকে এবং জাতি- 
কুল-শীল প্রভৃতিকেও উপাধি বলে; এগুলিতে 
আমি ব| আমার বোধ ধীহার একেবারেই 
নাই, ধীহার চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় সদ] মগ্ন থাকায় 
শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সহায়ে 
জ্ঞানেক্ত্রিয়ের অধিরাজ শ্রীভগবানের যে সেবা, 
তাহাই ভক্তি। এরূপ ভক্তির অধিকারী 
গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত-জ্ঞানী ভক্ত-_যিনি 
অদয়াস্ভূতির পরও ভক্কিভাব লইয়া থাকেন। 
একপ ভক্তিই “অহৈতুকী' “অব্যবহিত!” ভক্তি ; 
কারণ যাহ। লাভ করিবার পর চাহিবার বা 
পাইবার আর কিছুই থাকে না, তাহা তাহার! 
লাভ করিয়াছেন এবং ভগবানের সঙ্গে নিজের 
ভেদরাহ্ত্যও উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের 
চোখের সামনে এই ভক্তিরই রূপ তুলিয়া 
ধরিতে আদিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য | 
আমাদের ইহা শিখাইবার জন্যই তাহার সন্ন্যাস- 
গ্রহণ, নিজের প্রয়োজনে নয়। সব অবতারেরই 
জীবনের সব ঘটনাই অবশ্য তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথায়, লোকশিক্ষার জন্য অভিনয়মাত্র | 

তাহার আবির্ভাব-তিথিতে আজ সেরূপ 
ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা জানাই তাহার 
চরণে, যাহা ভক্তকে সর্বোপাধিবিনিম্ত করে ) 
প্রার্থনা জানাই ভগবদূগুণগানে মতির জন্য, 
তাহারই ভাষায় “যাহা! পরাবিগ্ার জীবনযবরপঃ 


যাহা শ্রবণমাত্র অন্তরে আনদ্দাম্ুধি উদ্বেল 
হুইয়া উঠে, যাহা! প্রতিপদে পূরণান্থত আস্বাদন 
করায়, চিরশাস্তিস্লাত করে ।, 


শিব 
€১) 
দোল-দুর্গোংসবাদি উপলক্ষে বছরে কয়েকটি 
দিন আসে, যাহা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মনে সারা 
জাগাইয়া তোলে। শিবরাত্রি উহাদের 
অন্ুতম। এই দিন ভারত জুড়িয়৷ লক্ষ লক্ষ 
চিত্তকে সর্বত্যাগী মহেশ্বরের চিন্তা দোল! দিয়] 
যায়। উপবাস, পৃজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
এইদিন অন্তরের শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করা হয় 
মহাদেবের চরণে । নিজ নিজ আকাজ্ষা মতো 
বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রার্থনা! জানায় তাহার 
কাছে; কেহ চায় কোন জাগতিক কামনার 
বন্ত, কেহ বা! উচ্চতর লোকে যাইবার জন্তু 
পুণ্য, কেহ বা তগবানলাত বা! জ্ঞানলাভের জন্য 
কৃপা । প্রার্থনা যাহাই হউক, সকলেরই 
বিশ্বাস, আতস্তরিকভাবে যে যাহা চাহিবে 
তাহার নিকট হুইতে সে তাহাই পাইবে। 
পাওয়া যায়ও। 


আমাদের এই শিবঠাকুর কোন্‌ সুদুর 
অতীত হইতে ভারতের চিতে চিরস্থায়ী আসন 
পাতিয়াছেন কে জানে। তিনি অদ্বয়তত্বের 
প্রতীক, আর উম তাহার শক্তির প্রভীক। ব্রহ্ম 
ওত্তাহার শক্তি অভেদ হইলেও, ব্রঙ্গ নামরূপা- 
তীত, মনবৃদ্ধির অতীত হইলেও তাহাকে সাকার 
শিবরূপে ও তাহার শক্তিকে পৃথকভাবে উমারূপে 
কল্পনা করিবার আসল কারণ হইল--এরূপ না 
করিলে আমর! প্রায় সকলেই সে অদ্বয়তত্ব 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


সন্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারিব ন|। 
আমাদের ধারণার জন্য মনবুদ্ধি ধরিতে-ছু*ইতে 
পারে, এমন একটি কিছু চাই-নামরূপবিশিষ্ট 
কিছু চাই-ই। এব্প কোন অবলম্বনের মধ্য 
দিয়! সত্যকে যতটা সম্ভব ধারণ করিবার 
চে|! করিতে করিতেই, অসংখ্য চিন্তায় 
এলোমেলোভাবে ছড়াইয়! পড়া মনকে একটি 
ঈশ্বরীয় রূপের চিন্তায় একাগ্র করার চেষ্টা 
করিতে করিতেই ক্রমে মন যত শুদ্ধ হয়, ততই 
সে মনে সত্য অধিকতররূপে প্রকাশ পাইতে 
থাকে । শেষে এই চেষ্টার ফলে মন যখন 
সম্পূর্ণ শুদ্ধ, একাগ্র হয় তখন সত্য পূর্ণ- 
প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা ঠিক ঠিক 
উপলব্ধি করিতে পারি শিব কি, শক্তি কি, 
অদ্ধয়তত্ব বলিতে, শিবশক্তি অভেদদ বলিতে 
কি বুঝায়। 

সেই মনবৃদ্ধির অতীত সত্যকে আমাদের 
মনের নাগালের মধ্যে আনিয়। দিয়াছে অর্বপের 
এই সব রূপ-কল্পনাওলি ; বিভিন্ন শাস্ত্রে এগুলি 
পাওয়া গেলেও আসলে এ রূপ-কল্পনা ত্াহারই 
--"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পন1”-- 
আমাদের ভগবানলাভ করাইবার জন্ব, 
আমাদের হিতের জন্য তিনিই এসব ব্বপ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

চরম সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের হদয়- 
ছুয়ারে আনিয়! দিয়াছে পুরাণগুলি। দেবী- 
ভাগৰতে তাই নামরূপাতীত অঘয়সত্তার প্রথম 
রূপকল্পনা হইল অর্ধনারীশ্বর-মৃতি--এক 
দেহের অর্ধেক শিব, অধধেক উমা | ধারণার 
জন্য অরূপকে ব্ূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিতে 
হইলেও ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি যে অভেদ, ইহা 
যেন আমরা ভুলিয়া! ন। যাই, সেঞ্জন্যই এই 
অর্ধনারীস্বর-মুতি | তাহার পর উভয়কে পৃথক্‌ 
পৃথক রূপে দেখানে! হুইয়াছে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


শুধু ধ্যান করেন। 


১১৫ 


€২) 
_ আমর! মানষ--যতক্ষণ না আমর! মনবৃদ্ধির 
পারে যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের 
ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে তাহাকে 
মানুষেরই মতো! রূপ-ও গুণবিশিষ্ট, অন্তত: 
গুণবিশিষ বলিয়! ভাবা ছাড়া গত্যত্তর 
নাই, যতই না আমরা দার্শনিক তত্ব 
মুখে আড়াই না। কাজেই শিবঠাকুরকে 
আমরা উত্তঙ্ন অথয়তত্ব হইতে নামাইয়া 
আমাদের কুটির-প্রাঙ্পণে লইয়। আসিয়াছি। 
তাহার সংসার আছে, উম] তাহার গৃহিণী, 
কান্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরষতী তাহার সন্তান। 
তিনি ভাঙ খান, তিনি কোন কাজ করেন না, 
স্বাহার চেলাগুলিও 
ত্বাহারই মত “নিষ্কর্ম|' | মা-উমাকে তাহাদের 
থাওয়াইতে হয়-_তাই ম| তাহাদিগকে মাঝে 
মাঝে কড়া কথাও শোনান। যেমন ঘটে 
আমাদের সংসারে | শিব কিন্ত সর্বাবস্থায় 
নিধিকার। অতি অল্পে তুষ্ট, আর সদা 
কল্যাণকামী সকলের জন্ম । দক্ষরাজা সব 
দেবতাদের সামনে শিবকে গালাগাল 
করিতেছেন, অজশ্স কটবৃক্কি বর্ষণ করিতেছেন 
(শক্তিকে কখনো! হিমালয়-দুহিতা উমারূপে, 
কখনো আদ্াশক্কিরূপে, কখন অনুপূর্ণা দুর্গা, 
কালী প্রভৃতি রূপে, কখনে! দক্ষরাজার কন্ত। 
সতীরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে ); শিব তখন 
কি করিতেছেন? নিবিকার চিত্তে বসিয়া 
আছেন। “সহা করা বলিতে যাহা বুঝি 
আমরা তাহাই করিতেছেন কি? না মর্মর- 
মৃ্তিতে বারিধারা-বর্ধণ যেমন কোন রেখাপাত 
করিতে পারে না, শিবের চিত্েও দক্ষের 
কথাগুলি তেমনি কোন রেখাপাতই করিতে 
পাঁরিতেছে না। তাহার দৃা্টিও স্থির ; একবার 
শুধু তাহা করুণাম্বতবর্ধা হয়ে দক্ষের উপর 
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পড়িল--দক্ষের যেন কোন অকল্যাণ ন] হয়! 
এই-অপরূপ পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি 
মনে ভাসিয়! উঠে আমাদেরই যুগের একটি 
শিবচরিত্রের বাস্তব ঘটনার ছবি--গিরিশ 
ঘোষের অকথ্য কটহক্তি শুনিয়াও নিবিকারচিত্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ অযাচিতভাবে নিজেই গিরিশবাবুর 
ৰাড়ীতে চলিতেছেন তাহাকে কৃপা করিতে, 
তাহার যেন কোন অকল্যাণ না হয়--“ও 
আমাকে যাই বলুক, আমার “মাকে তো 
কিছু বলেনি” ! 


এই হলেন আমাদের শিবঠাকুর-_ আমাদের 
হাতের নাগালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
মধ্যেই আমাদেরই মতো একজন ভাবিয়! 
তাহাকে আমর! আপনজন করিয়! লইতে পারি, 
ভালোবাদিতে পারি নিজের মতো করিয়া, 
সর্বাবস্থায় ক্ষমা পাইতে পারি তাহার । 
আবার নিজেকে ক্রমোন্নত করিতে করিতে 
সেই শিবকেই অন্য মৃত্তিতে দেখিতে দেখিতে 
স্তাহার অরূপসত্তাতেও পৌছুতে পারি, যাহা 
'অবাঙ্মনসোগোচরম্ত মনবাক্যের অতীত 
-চিস্তার মাধ্যমে ধরার ' ও ভাষার 
মাধ্যমে প্রকাশের অতীত হইলেও সব সংশয় 
নিঃশেষে মুচিয়। যায় সেই উপলব্ধিতে 
কবির ভাষায় “সেই নৈশব্যচুড়ায়, সকল 
শয় তর্ক যে মৌনের গভীরে লুকায়।” সেই 
নিঃশব্দ মৌন উপলব্ধি-হিমাচলের জ্ঞানতুহিনশুভ্র 
সর্বোচ্চ শিখরই শিবের সর্বোচ্চ আসন-- 
সেখানে চিদাশন্দরূপ' শিব আমাদের ম্বূপের 
সঙ্গে, জগতের স্বরূপের সঙ্গে অভেদ হইয়া 
আসীন । 


€৩) 
ভারতীয় জাতিকে যুগে যুগে কত 
পরিবর্তনের কত ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়া 


উদ্বোধন 
চলিয়া আসিতে হইয়াছে হাজার হাজার 
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বছরের পথ অতিক্রম করিয়া । বর্তমান সময়েও 
তাহার বিশ্বাসের গগনে হৃরধ্ধোগের অন্ত নাই। 
কিস্ত শিবঠাকৃর এই জাতির চিত্তাসনে সবসময় 
একই ভাবে বসিয়া আছেন। তাহাকে 
সরাইবার চেউ|। কি হয় নাই কখনো? 
হইয়াছিল; এখনে! তো৷ হইতেছে। বিভিন্ন 
ধর্মমত, বিভিন্ন মতবাদ; জড়বিজ্ঞান, যুক্তি, 
প্রগতিপরায়ণত!, প্রভৃতি সে আসন একবার 
করিয়। নাড়! দিয়াছে ও এখনো! দিতেছে 
পুতুলপৃজ্জ। বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়।, জ্ঞানহীনত! 
বলিয়।, আমাদের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া । 
কিন্ত ফল কি হইয়াছে? ভারতীয় জাতির 
চিত্ত হইতে শিবঠাকুরকে সরাইতে কেহ পারে 
নাই, পারিবেও না কোনদিন। স্বামীজীর 
ভাষায়, শিবঠাকুর এখানে ষশাড়ে চড়িয়া 
এতদিন যেমন ডমরু বাজ'ইয়া! বেড়াইয়াছেন, 
তেমনি চিরদিনই বেড়াইবেন। 

দে ডভমরু গম্ভীর নিনাদে আমাদের ডাকে 
জাগ্রত হইতে, উঠিয়া ধাড়াইয়! চল! শুরু 
করিতে এবং তার অথয়ষ্বরূপে পৌছিবার 
আগে না থামিতে। 


6৫৪) 


সারা বছর শিবের কথা যাহারা ভাবে না, 
তাহাদের কেবল শিবরাত্রির দিন উপবাস 
করিয়া পুজাদি করিবার কোন সার্থকতা 
আছে কি? 

আছে বৈকি। অন্য কথ! ছাড়িয়! দিলেও 
ইহাতে জোর, ইচ্ছাশক্তি অনেকট! বাড়াইয়া 
দেয়, অনেকখানি আত্মবিশ্বান আসে । মন 
যখন কিছু চায়, ইচ্ছা করিয়া তখন তাহাকে 
উহ! না! দিয় মনের রাশ যতবার আমরা 
টানিতে পারি, ততবারই ইচ্ছাশক্তি ও 
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আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়িবেই। খাবার সময় 
হইলেই মন খাইতে চাহিবে, সংকল্প লইয় 
উপবাস করিলে মনের বাশ তখন টানিতেই 
হয়। এইরূপ বিশেষ দিন উপলক্ষে উপবাস 
করা আমাদের জাতীয় মানস গঠনের সহজ 
ও সাবলীল পদ্ধতিগুলির অন্যতম | বল! বাহুল্য 
উপবাস সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হওয়! চাই, নতুবা 
থাইতে ন! পাইয়। বা অন্য কোন কারণে হয়তো 
বাধ্য হইয়া উপবাস করিলাম, তাহাতে এ ফল 
পাওয়া যায় না। 

দেহের ক্ষুধার মতো মনের ক্ষুধাও 
আছে--ভোগ্যবস্তর চিত্ত ; সেখানেও তাহার 
রাশ টানিতে পারিলে ফল আরো! 
অধিক পাওয়া যায়। ইহার ইতিবাচক 
উপায় হিসাবেই শিরৰাত্রি প্রভৃতি বিশেষ দিনে 
সর্বক্ষণ সরৃগ্রন্থপাঠে, সৎকর্ষে ও জপ-্ধ্ান- 
পূজাদিতে মনকে ব্যাপূত রাখার ব্যবস্থা । 
তাছাড়া শিবরাত্রিতে বা অন্যান্য পুণ্যদিনে 
উপবাসের অন্ব উদ্দেশ্ুও রহিয়াছে; দেহ 
হাক্কা থাকিলে তাহ! মনকে একাগ্র করার, 
দীর্ঘকাল পৃজ1-জপধ্যানার্দি করার বিশেষ 
সহায়ক হয়। 


আরও একটি বড় দিক রহিয়াছে এই সব 
অনুষ্ঠানের । বছরে একদিনের জন্য হইলেও 
দেহের চাহিদাকে ও মনের চাহিদাকে অগ্রাহা 
করিয়! আন্তরিকভাবে আমরা যদি মনকে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখিবার ও একাগ্র করিবার 
চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিষয়নিরপেক্ষ 
আনপ্দের আঘবাদ-_-ষত সামান্যই হউক--একটু 
পাওয়া যায়ই। এই জাতীয় স্মৃতি আমাদের 
মনে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়, একটু 
শুভ সংস্কার সৃষ্ট হয় বলা চলে। ধীাহারা 
এসব কখনে। করেন নাই, তাহাদেরও জীবনে 


কথাপ্রসঙ্গে 


আনন্দ আহরণে 
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অন্য কোন বিষয়ে, যেখানে মন খুবই একাগ্র 
হইয়াছিল, একদিনের এমন কোন ঘটনায় 
নিশ্চয়ই কিছু খুঁজিয়া পাইবেন, যাহার স্মৃতি 
আজীবন উজ্জল থাকে। যে কোনও রূপ 
বিষয়ভোগ-জনিত আনন্দই হউক, বা শিল্প- 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণাদি সম্ভূত বুদ্ধি 
আনন্দই হউক, বা আধ্যাত্মিক আনন্দই 
হউক- সব আনন্দের ছুয়ার খুলিবার চাবিকাঠি 
হইল একাগ্রত। | একাগ্রতা যেখানে যত 
গভীর, আনন্দ সেখানে তত অধিক। 
আনন্দের গভীরতা ও মনের উপর তাহার 
প্রভাব-কতখাঁনি সময় তাহার স্থিতি, তাহার 
উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে একাগ্রতার 
নিবিড়তার উপর | আমাদের ভিতরেই এই 
আনন্দের অফুরস্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, একা গ্রতা 
সর্ববিধ আনন্দলাভের ক্ষেত্রে তাহারই. দ্বার 
কমবেশী উন্মুক্ত করিয়া! দেয়। আমর! ভুল 
বুঝি পদে পদে, নিজের অন্তরে নিহিত এই 
ভাগ্ডারটিকে দেখিতে পাই না বলিয়া ভাবি; 
উহ! বাহিরে বিষয়ে আছে । 


শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বদিনে বহিবিষয় হইতে 
সাময়িকভাবে বিরত 
থাকিয়া সারাক্ষণ মনকে শশ্বরচিস্তায় একাগ্র 
করার প্রচেষ্টায় যখন বহিধিষয়ের সংস্পর্শ 
ছাড়াও মন এই “অকারণ আনন্দের' আযাদ 
পায়, তখন তাহার দুর্টি যায় অন্তরের 
এই আনন্দ-ভাগডারটির, আনন্দের আসল 
অবস্থানটির দিকে_নিজের স্বরূপের দিকে; 
শিবেরই দিকে । এই সত্যদৃ্টি ও আনন্দের 
আত্বাদলাভ কোন শুভ মুহূর্তে একবার হইলে 
তাহাই আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে টানিয়! 
তুলে এই চরম সত্যের উপলব্ধিতে -*চিদানন্দ- 
রূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌।* 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ শ্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ] - 


১ 
শ্রীত্বীগুরুদেবশরণম্‌ 
( বেলুড় ) মঠ 
২২৭০৯ 
ভাই শশী, 

তোমার পত্র পাইয়া! আনন্দিত হইলাম | এখানকার সকলে ভাল আছে। তক্তিমতী 
দেবমাতা ছুই দিন এখানে এসেছিল । তার ভক্তি বিশ্বাস দেখে স্বামীজী যেমন বলেছিলেন যে 
তারা সিদ্ধ! গোপী, ঠিক তাই-প্রীশ্ীপ্রভূর ব্যবহৃত বস্ত্র, তার চুল, হাতের লেখা প্রভৃতি 
দেখে পরম আনন্দিত, দর দর নয়নাশ্রুপাত। কিভক্তি হে, কে এসব শেখালে! এসব 
ঘামীজীর মহিমা, না তোমার 1 এখানে কি আছে তুমি তাহা নিখুঁত করে বলেছ। কি ত্যাগ, 
কি বৈরাগ্য! আজ্গ এরা এখানে এসেছে । স্বামীজী থাকিলে কত যত্র করিতেন, কত আনন্দিত 
হতেন! শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করে মহা আনন্দিত, যেন কতকালের পরিচিত! ঠিক 
তাই। তোমার তক্তির কথা বলে শেষ করতে পারে না । তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য। আশীর্বাদ কর 


যেন তোমার মত একটু ভক্তি বিশ্বাস পাই। ইতি দাস 
বাবুরাম 
ছু 
প্রীশ্রীওরুপদ ভরসা 
মঠ 
১৩৮০৯ 
তাই শশী, 


, তোমার শরীর অসুস্থ শুনিয়া! হঃখিত হইলাম | এখন কেমন আছ লিখিয়। জানাইবে। 
এখানকার সকলে ভাল আছে। শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী ভাল আছেন। তুমি কতদিনে তার দর্শনে 
আসিবে 1***দেবমাতা শ্রীশ্রীমার খুব সেবা কচ্ছে। কিবিশ্বাস, কি ভক্তি, ভাই ! দেখে সবাই 
আশ্চর্য । শুকুল কবিরাজী $ষধ খাচ্ছে, ধারাপ নাই। দেবমাতার ভারী ইচ্ছে তুমি একবার 
এখানে আইস । তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও ভক্তদের জানাইবে। ইতি 

দাস 


বাবুতাম 


চৈত্র ১৩৭৬ ] অপ্রকাশিত গঞ্্র ১১৯ 


ও 
শ্রীপ্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
8:0৫ 991969701১6: 1909 
শুরুবার 


ভাই শন, | 

তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। তুমি কেমন আছ কৃপা করে জানাইলে 
আনন্দিত হইব। দেবমাতা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। 
তার কল্যাণ হউক প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি। তাহার চিঠি পেয়েছি, তাহাকে কহিও অনুগ্রহ 
করে। তাহাকে বলিও শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় ঝা ভাল তাই হয়েছে, তাতে আমার কোন কষ্ট হয় 
নাই। গত কয়েক দিন ভয়ঙ্কর বন্য! হয়ে আমাদের ঘাট সব ভেসে গেছে, উঠানে এক হাটু জল। 
গরুদের আমাদের ঘরে এনে রাখা হয়েছে । ছুটে পুকুরে অনেক মাছ ছিল, সব ভেসে গেছে। 
শাক, সবজি সব মাটি । গাছ-পাল! অনেক যাবে দেখছি। দৈবের উপর হাত নাই। শুকুলের 
জর হয়ে কলিকাতায় গেছে। আর সব ভাল আছে। তুমি আমার প্রণাম জানিবে ও 
ব্হ্মচারীদের ভালবাসা জানাইৰে । তোমার আসিবার কি হ'ল? ইতি দাস 


বাবরাম 
৪ 
শ্রীপ্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
বৃধবার 


1)8080)067 29১ 1909 

ভাই শশী, 

মঙ্গলবার ২৮শে ডিসেম্বর বেল! ৪| ঘটিকার সময় গোপালদাদ! স্বধামে গমন করেছেন। 
সামান্য জর হয়েছিল মাত্র, কেহ ঠাওরাইতে পারে নাই যে এত শীঘ্র উনি দেহরক্ষা করিবেন । 
শেষ-সময়ের মুখ-কাস্তি অতি সুশ্বর | শ্রী্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য । সে সময়ে মতি 
ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবূঃ দ্ধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে 
দেহত্যাগ। যখন এখানকার কেহ যাইবে তার মুখে শুনিও। তুমি আমার নমস্কার ও 
ভালবাস! জানিবে। ইতি দাস 

বাবুরাম 


১২০ উদ্বোধন [| ৭২তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


৫ 
শরীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
শুক্রবার 
4-2-10 


ভাই শশী, | 
তোমার প্রেরিত ৮৪৮) ০৫ চ9:696০2 পুস্তিকা পাইয়াছি। অতুলকে তোমার নিকট 
পাঠাইবার জন্ম মহারাজকে লিখেছিলাম । কৈ, এখনও কি যায় নাই? “সঙ্গী জুটে না! জুটে, 
একাই কর মেলা, মন ক'রে! না-কাজে হেলা” (ও ভাই শশী, কাজে করে! ন! হেল1)। 
আমারও এই দশা জানিবে। তের অসুখে ক পাচ্ছি তবু সবই কতে হচ্ছে। ভাল সঙ্গী 
মেলা দায়। গত ১০ই পৌষ গোপালদাদার উদ্দেশে বেশ এক মহোৎসব হয়ে গেছে। প্রায় 
৪০1০০ শত ভক্ত- ও গরীবনারায়ণ প্রসাদ পেয়েছে । গত মঙ্গলবার পৃজ্যপাদ স্বামীজীর জন্ম- 
তিথিপৃজাও মন্দ হয় নাই। কাঙ্গালী-ভোজন যেন নিবিদ্লে হয়ে যায়, এই প্রার্থনা। তারক- 
দাদা এসেছেন। কালীকৃষ্ণ, অমূল্য ও গুরুদাস মঠে এসেছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও 
প্রণাম জানিবে। ইতি দাস 
বাবুরাম 
(৬) 
শ্ীপ্রীগুরুপদ ভরসা 


[179 1090090001517109, 98589108100 
18008] (78510 78৮ ) 
]0196, 9109106190100 
10866 9-4-10 
ভাই শশী, 
প্রায় ১০1১২ দিন হইল কাশীধাম হয়ে ২৩ দিন এখানে এসেছি। হুরি মহারাজের খুব 
অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক সেরেছেন। হরি ভায়াকে নিয়ে মঠে যাইবার ইচ্ছা আছে। আমি 
মন্দ নাই, তুমি কেমন আছ। পৃজনীয়া শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী হরি ভায়ার কাছে একটি ছেলেকে 
পাঠাইয়াছেন ; যদি তোমার দরকার হয় এ ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠান, তুমি লিখিও। 
তোমার শীঘ্র একবার বাঙ্গালোবে গমন বিশেষ আবশ্যক | তোমার শরীর ভাল হবে।"""তুমি 
একবার শীঘ্র বাঙ্গীলোরে যাইবে-_ইহ। আমার বিশেষ অন্থরোধ | আমি বোধ হয় একমাস কাল 
এখানে থাকিব। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং রুদ্র ও আর আর ভক্তদের 


জানাইবে। হতি দাস 
বাবুরাম 
পুঃ--এ ছেলেটি ব্রাহ্মণ ও 1896750০৪ পাঁশ। বয়স কম, ভাব ভাল। ইতি 
| | দাস 


বাবুরাম 


মনের বাজে খরচ 
শ্রীবিঙ্য়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মনের ষোলো আন! শক্তি ঈশ্বরলাভের 
জন্য খরচ করতে পারলে তবেই তাকে লাভ 
করা যায়। তিনি আমাদের ষোলো! আন 
মনই চান। গীতার পরম-তত্ব তো 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছুটি শ্রোকে। আমরা 
কৃতার্থ হই শুধু ভগবানের অনুগ্রহে । এই 
অনুগ্রহ অনু-নিরপেক্ষ। তার করুণ! বিত্ের 
অপেক্ষা রাখে না, পাণ্ডতিত্যের অপেক্ষা 
রাখে না, বংশমর্ধাদারও অপেক্ষা রাখে না। 


সেই পরমানন্দঘনমুতি অন্স্ত-. ভগবানকে 
ভজন] ক্রতে হয় অন্ক্ষণ ভাবনার দ্বারা । 


উপরে গীতার ষে দুটি শ্রোকের কথা বলা 
হয়েছে তার প্রথমটি শুরু হয়েছে “মন্মনা ভব' 
দিয়ে। দ্বিতীয় শ্লোকটির গোড়াতেই বল! 
হয়েছে £ “সর্বধর্মান পরিত্যজ্য |” শশ্বরের 
শরণাগতি এবং তাঁর করুণা তো! নিঃসংশয়ে 
আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় আমাদের শেষ 
সম্বল । আমাদের অন্তরে কামনার এবং 
অহঙ্কারের অসুরট| খাড়া থাকতে দিব্- 
জীবনযাপন অসম্ভব । কোন মানুষই জোর 
করে বলতে পারে না, সংসারসমুত্রে আমার 
জীবনতরী চলবে আমারই ইচ্ছায় । ঈশ্বরের 
দরজায় পৌছানোর পথে রয়েছে একটা 
প্রকাণ্ড দুর্লজ্ঘ্য গুঁড়ি এবং ঠাকুরের ভাষায় 
এই গু+ড়িটা হচ্ছে অহঙ্কার। তাই ঠাকুর 
বিশ্বাস এবং শরণাগতির উপরে এতটা জোর 


দিয়েছেন । বারংবার বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে 
তাকে প্রার্থনা করো । বলেছেন, নাহং 


নাহং, তু" তু 1 
২ | 


কিন্ত মামেকং শরণং ব্রজ্'', শরণাগতি, 
ভগবদন্নগ্রহ-এর সঙ্গে আর একটা সত্য 


অবিচ্ছেছ্াভাবে জড়িয়ে আছে £ মন্মনা ভব। 


ভগবানের করুণার দরজা আমি ঢুকতে 
চাইলে খুলে যাবে ঠিকই, কিন্ত আমাকে সেই 
দরজায় আঘাত করতে হবে। শ্রীষ্টের 
কথায়, তুমি চাও, তবেই তে! পাবে! 
ভগবানের অনুগ্রহ আমি পাবোই পাবো, কিন্ত 
সেই অনুগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। 
এইখানেই দৈব অনুগ্রহলাভের জন্ম সাধনের 
সার্থঘকতার কথা এসে পড়ে। ভগবানের 
করুণা লাভ করতে হলে নিজেকে নিয়ত 
জাগ্রত এবং উদ্যত রাখার প্রয়োজন আছে। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বতের' পাতায় পাতায় যেমন 
শরপাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের, 
কথাও আছে। নির্জনবাস এই সাধনের 
পক্ষে অনুকূল ব'লেই ঠাকুর বারংবার বলেছেন 
ঠাই-নাড়া' হয়ে বাস করতে। ঈশ্বরের 
রাস্তায় কেউ কারও হ'য়ে চলতে পারে না। 
কবি হুইট্ম্যানের ভাষায় £ 
০৪ 19006 80501098189 090 
91859] 6179৮ ০৪৫ 102 5০) 
ড্০০ 10096 6:88] 6109 080 10 
ও0078611, 
আমি নিশ্চেষ্ট হু'য়ে বসে থাকবে! আর 
ঈশ্বর আপন! থেকে আমার কাছে এসে ধরা 
দেবেন, এমনটি হ'তেই পারে না। ঠাকুর 
পুরুষকারের উপরে, কর্মের উপরে তাই কতই 
না জোর দিয়েছেন ! 


১২২ 


এই সাঁধন-ভজনের কথা যখনই এসে 
পড়লে! তখনই প্রশ্ন উঠলো; _সাধন-ভজন 
বলতে আমরা কি বুঝবো ? ঠাকুর সাধনের 
জন্ম বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। 
ঠাকুর বলতেন, “কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। 
কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে 
খরচ হ'য়ে পড়ে । মন নিয়েই তে] সব। 
ঠাকুর বলতেন, “মানুষ মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত ।' 
ধর্মসাধনার সমস্ত নাট্যলীলাই তো মনেরই 
রঙ্গমঞ্চে এই মনের ক্রমাগত বাজে খরচ হয়ে 
যাচ্ছে। মন ছড়িয়ে আছে বিত্তে, খাাতিতে; 
ক্ষমতায়, আরও কত কিছুতে । এ সবই মনের 
বাজে খরচ। ইতস্ততঃ ছড়ানে| মনকে কুড়িয়ে 
এনে ইশ্বরের পাদপন্টমে জড়ো! করতে না পারলে 
তো! তার কাছে কখনই পৌছানো যাবে না! 
গীতায় ভগবান বলছেন, -“মন্মনা ভব", অর্জুন, 
তোমার ষোলে! আনা মন আমাকে দাও। 
তবেই আমাকে তুমি পাবে, মামেবৈস্তসি 6০ 
[79 (19০০. ৪1818 001106* এই মন্সনা শব্দটির 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমধুসৃ্দন সরঘ্বতী 
লিখেছেন, সর্বানাত্মচিস্তাশূন্বয়। মনোবৃত্যা 
তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়। 
ভগবানের কাছে পৌছাতে হুলে মনের বৃত্তি 
হওয়া দরকার তৈলধারার মতে! অবিচ্ছিন্ন 
চেতনার ক্ষেত্রে যে-চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, 
তার মধ্যে এমন ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও থাকবে না যে- 
ছিদ্রপথে বিষয়শচত্তা ঢুকতে পারে ভাবনায় । 
ভজন বলতে মধুসূদন সরঘ্বতী অনুক্ষণ ভাবনার 
দ্বার ভজনার কথাই বলেছেন। মনের যোলো! 
আন! শক্তি যদি বিষয়চিস্তা করতে করতেই 
ফুরিয়ে যায়, সেই শক্তির সবধানি যদি চেতনার 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্ম অনির্বাণ 
দীপশিখার মতোই অম্লান দীপ্িতে জালিয়ে 
রাখতে ব)য়িত না হয় তবে ম্যামনের 


উদ্বোধন 


| 4২তম বধ ৩য় সংখ 


(018100200 ) অনুগ্রহ লাভ কর! যেতে পারে, 
কিন্ত ঈশ্বরের নয়। তিনি আমাদের ষোলো 
আনা মনই চান, এক পাইও কম নয়। ৭[১০৪ 
85 [9019১ 6105 000. ৬916) ৪1] 6175 20100.৮ 
_শ্রীষ্টের কথা। 

শৃন্ের প্রতি প্রকৃতির একটা বিতৃষ্ণা আছে, 
[৮51৪ &010078 %৪00010, কিন্তু ঈশ্বরের 
লোভ এই শূন্যতার প্রতি! আমাদেন্ত শূন্য 
হৃদয়ের দিকে তার সদা জাগ্রত লুব্ধ দৃ্টি। 
কৰে আমরা বলতে পারবো, “ছুঃখ-দুখের 
বিচিত্র এ জীবনে তুমি ছাড়া আর কেহ না 
রবে ?” এই কথাটি শুনবার জন্ম আমাদের 
হৃদয়ের দ্বারদেশে উতৎকর্ণ হয়ে তিনি বসে 
আছেন যুগযুগান্ত ধ'রে। তিনি আমাদের 
শুধু ভালোবেসেই খুশী নন। আমাদের 
ভালোবাস! পাওয়ার জন্যও তার ব্]াকুলতার 
অন্ত নেই। ঠাকুর বলতেন, 'আমরা এক 
প। এগিয়ে গেলে তিনি দশ পা এগিয়ে 
আসেন। এখানে আর একটা কথা 
যোগ ক'রে না দিলে সত্য অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। কথাটা! হচ্ছেঃ আমরা 
তাকে শুধু ভালোবাসবো না; ষোলো 
আন| হৃদয় দিয়ে, ষোল! আন! মন দিয়ে 
ভালোবাসবে! তাকে । ঈশ্বর চান, ঈশ্বর 
আমাদের কাছে দাবী করেন, আমর! কেবল 
তাকেই ভালোবাসবে, আমরা আমাদের 
দিবারাত্রির ভাবনায় শুধু তাকেই রেখে দেবো, 
আমাদের হদয়-মন্দিরে কেবল তারই 
আসনটিকে আমরা সযতনে পেতে রাখবে! | 
900. 19 & 1591908 00৫* আমাদের হৃদয়ে 
তার সাম্রাজ্য হওয়া! চাই অসপত্ব|। বক্ষের 
দরজায় নিশিদিন অপেক্ষা ক'রে তিনি বসে 
আছেন কখন আমরা দরজা খুলে অন্তরের 
মধ্যে তাকে গ্রহণ করবো । 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


"তাই তে তুমি রাজার রাজা হয়ে 
তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরছে! কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভূ, নিত্য আছে! জাগি।” 
| (গীতাঞ্জলি ) 

এ বিশ্বুবনে তার তো কোনে! অভাব নেই 
তিনি তো শুধু রাজা! নন, রাজার রাজা । 
“কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাঁচ- 
দুয়ারে ।” "চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মাল! হ'য়ে 
জড়িয়ে আছে 1” এত খ্রশ্বর্ধের অধিকারী 
হয়েও মানুষের ভালোবাস! পাওয়ার জন্য 
তার বুকের দরজায় তিনি নিত্য জেগে 
আছেন! তার জন্য অন্তরে তো কোনে! 
জায়গা রাখিনি, ম্যামন হৃদয়ের সবখানি দখল 
ক'রে আছে, ধনে জনে মানে অনুক্ষণ জড়িয়ে 
আছি, কত রকমের আসক্তি হৃদয়কে কানায় 
কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগতিক সুখের 
কত কামনা মর্মের গভীরে গিজ গিজ্‌ করছে 
পায়রার গলায় মটরের মতে! “কত যে 
ভাঙা-চোরা ঘরেতে আছে পোরা, ফেলিয়া 
দিতে পারি না যে!” আর বসনাগুলোকে 
হৃদয়-মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারছিনে 
বলেই ভগবান মন্দিরে ঢুকতে পারছেন না। 
হদয়কে একদম খালি ক'রে না ফেললে তিনি 
সেখানে ঢুকবেন কেমন করে? 

এই যে লক্ষাশূৃন্য লক্ষ বাসন! ছুটিছে গভীর 
আধাঁরে-এই বাসনাগুলোকে মন 'থেকে 
অপসারিত ক'রে যনটাকে খালি করতে 
পারলেই, বাস্‌। কেল্লা ফতে! ভগবানের 
লুব্ধ দৃ্টি তে! আমাদের এ খালি মনটার 
উপরে! মনে বিষয়-চিন্তার লেশমাত্র যখন 
থেকে আর রইলো! না, মনের বাজে খরচ 
একদম যেই বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো 
এই জন্মেই দিব্জীবনের মধ্যে আত্মার 


মনের বাজে খরচ 
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জন্মাস্তরের পালা শুরু হোলে! কামনার 
আবর্জনারাশিতে মন্দির ভ'রে ছিলো বলে 
যে-ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্ধে অপেক্ষা 
করছিলেন ভিতরে প্রবেশ করতে, আর তো 
তার কুঞ্ঠার কোনো কারণ থাকতে পারে না। 
ভক্তকে তিনি তো প্রতিশ্রতিই দিয়েছেন, 
মন্মনা ভবঠযোল মান! যন আমাকে দাও, 
তা'হলেই আমাকে তুমি পাঁৰে।' ভগবান 
সং। তিনি সত্যনারায়ণ | নারায়ণ কখনো 
স'তাভ্র হ'তে পারেন? তাই মন থেকে 
সমস্ত বিষয়-চিস্তা স'রে গিয়ে সেই মন ইঈশ্বর- 
চিন্তায় যখন কানায় কানায় ভ'রে গেলো তখন 
সে তে বৈকৃঠে রূপান্তরিত হোলো। বৈকুঠে 
ঢুকতে ভগবান কুঠিত হবেন কেন? ভগবান 
হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভক্রবৎসল ভগবান । 

আহ], গীতার “মন্মন| ভব' কথাটিরই তে 
প্রাঞ্জল ভান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' পাতায় 
পাতায় কোহিনূরের মতোই অল্অন্‌ করছে। 
মধুসৃদন সরস্বতী এ “মন্মনা' শব্দটির ভাত্প্রসঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার উপমা দিয়েছেন । 
উপমাটি খুবই লাগ-সই সন্দেহ নেই! কিন্ত 
কথাযুতের' উপমাগুলির বুঝি তুলনা নেই! 
সারাদিন শত কর্মের মধ্যেও অনুক্ষণ ভাবনায় 
ভগবানকে ধ'রে রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম 
তত্বটিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্ম 
ঠাকুর ছবির পর ছবি তুলে ধরেছেন! 
আমাদের গ্রাম্যজীবনে দৈনন্দিন যে সকল 
ঘটন। অহরহ ঘটে ধাকে, সেই ঘটনাগুলিই 
ঠাকুরের উপমাগুলির মালমসল1। কষ্ট ক'রে 
তাকে কোনো কল্পনা করতে হোতো না। 
কোনে! সত্য তার চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেই সত্যের প্রতিফলন তিনি 
দেখতে পেতেন বাহিরের প্রাকৃতিক ঘটনার 
মধ্যে । অনাসক্ির আদর্শের কথ! মনে হতেই 


১২৪ 


তিনি দেখতে পেতেন পাঁকালমাছের ছৰি। 
বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাগ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন 
আকাশের শকুনিতে । 

্মরণমননের আদর্শের তিনি প্রতিফলন 
দেখেছিলেন বড়লোকের বাড়ীর দাসীতে 
যার মন দিবানিশি পড়ে আছে তার গায়ের 
কুটিরে। মন্সনা" কথাটির ব্যাখ্যায় গ্রামের 
পেই ছুতারনীর দৃষ্টান্তটিও প্রচুর আলোকপাত 
করতে প'রে। ছুতারনী ঢে*কিতে চিড়া 
কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে 
দর-কষাকষি করছে; কিন্তু মন তাঁর পড়ে 
আছে ঢটেঁকির এ মুসলের দিকে! হাতে 
পড়লে হাত ছেঁচে যাবে! গীতার পরমতত্ের 
ব্যাখ্যা ঠাকুর যেমন উপমার পর উপমার 
সাহায্যে করেছেন, এমনটি কি আর কারও 
দ্বারা সম্ভব হয়েছে? স্বয়ং বাগ্বাদিনী পিছন 
থেকে বসে ঠেলে দিতেন বলেই হিপুদর্শনের 
গভীরতম সত্যগুলি এমন সহজবোধ্য সরলতম 
ভাষায় “কথাম্বতের পাতায় পাতায় অনুপম 
ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে ! 

আবার বলি, সাধনার প্রথম এবং শেষ 
কথ “মন্মনা ভব |” শ্রশ্বরলভই'যুদি জীবনের 
চরম লক্ষ্য হয় তো সে লক্ষো পৌছানোর 
অপরিহার্য পথ হচ্ছে অনুক্ষণ ভাবনার দ্বার] 
তার ভজন]! সাধন মানেই, স্মৃতিসাধন, 
নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণমননূ। এটা খুবই কঠিন। 
মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ-_এ ছুয়েরই 
অদ্ভুত মিশ্রণ. মানবপ্রকৃতিতে কিছুটা মাটি, 
কিছুট! নক্ষত্রথচিত আকাশ । তাই অ।মাদের 
মন শুধু যে ভূমার জন্য ক্কুধিত, তা নয়। সেই 
মন মত্ত হস্তীর মতে।- দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে 


উদ্বোধন 
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বিষয় থেকে বিষয্বাস্তরে যেগুলি নিতাস্তই 
ক্ষণস্থায়ী! মাঠাকৃরণ বলতেন, “মন না 
মত্ত হৃস্তী! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!' 
অর্ভূন বলেছিলেন, “মনকে সংযত ক'রে রাখ 
বায়ুকে শাসনে রাখার মতোই ছৃঃসাধা।' 
অথচ সমস্ত মনট! ভগবানে না দিলে তাঁর কাছে 
পৌছানো যাবে না! ভগবান অবশ্য অর্জুনকে 
অভগ্ন দিয়ে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাঁগ্যের 
দ্বার! অবাধ্য মনকেও বশে আনা যায়| 

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই 
মানুষের মনেরই ব্যাপার । অধ্যাত্ব-সাধনার 
সমস্ত নাট্যলীলার অভিনয় মনেরই মঞ্চে। 
চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচিন্তার দীপশিখাকে 
অন্নান রাখার পুনঃপুনঃ প্রযত্রই অভ্যাস। 
কিন্তুকি কঠিন মনকে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিস্তার 
মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ! বাইরে থেকে বিষয়- 
চিন্তার ঝাপটা পড়ছে মনের উপরে আর সেই 
ঝাপটায় ঈশ্বর-চিস্তার দীপশিখা নিভে যাচ্ছে । 
“যত বার আলে! জালাতে চাই, নিবে যায় 
বারে বারে।' কিন্তু খানদানী চাষী অনা- 
বৃ্টতেও কখনো চাষ ছাড়ে না। সাধকও 
তেমনি নান] বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় 
অবিচলিত থাকবে । যেমন বাহিরের বাধার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তেমনি অন্তরের বাধার 
বিরুদ্ধেও সংগ্রামে জয়ের একই মন্ত্রঃ ০ 
1:86610£ 00. 0098 0818. মন না মত হস্তী! 
_মাঠাকুরুণের সেই কথা । মনকে শাসনে 
আন! যদি সহজপাধ্য হোতো! তবে উপনিষদে 
দিবাজীবনে পৌঁছানোর পথকে ক্ষুবের ধারের 


যতোই শাণিত এবং ছুর্গম বলার কোন 


হেতু ছিল না। 


জোসেফিন ম্যাকলাউড 
1 পূর্বানৃত্তি ] 
» ব্রহ্মচারী শ্যামল 


যাযাবর “দ৪0১106” 

৪ঠ1 জুলাইঃ ১৯০২। রামকৃষ্ণের নরেন 
প্রভুর কাজ শেষ করে নিজনিকেতনে চলে 
গেছেন। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে অগণিত 
অন্থরাগীর স্তম্ভিত বেদনার মধ্যে মহাসমাধিমগ্ন 
বিবেকানন্দের মরদেহের উপর প্রজলিত 
হুতাশন জলে উঠেছে। সম্মুখে দাড়িয়েছিলেন 
নিবাক ভগিনী নিবেদিতা । ভাবছিলেন 
জো-র জন্যে যি স্বামীজীর শেষ স্মৃতি কিছু 
রাখা যেত। জে নেই, মাত্র দুমাস আগে 
চলে গিয়েছেন বিলাতে। চিন্তার মাঝখানেই 
লেলিহান অগ্রিশিখার মাঝখান থেকে উড়ে 
এল একটুকরো! গেরিক বন্ত্রাঞ্চল _ জো-র জন্য 
শেষ আশীবাদ স্বামীজী দিয়ে গেলেন। 
নিবেদিতা পাঠিয়ে দিলেন জো-কে এই 
অমূল্য সম্পদ; লিখলেন, “তোমার জন্য 
স্বামীজীর শেষ বাণী।”১৭ 

“সামীজী চিরনিধাণে সমাহিত হয়েছেন” 
এ তার-সংবাদটি সেদিনই পেয়েছিলেন জে 
লগুনে। মুহ্ূর্তমধে।ই সমস্ত আলে! তার কাছে 
নি্রভ মনে হয়েছিল। নিজের সমস্ত শক্তি 
আর প্রেরণার উৎ্সন্বরূপ এই সূর্ধটি যে এত 
তাড়াতাড়ি নিপ্্রভ হয়ে যাবে একথা জে! 
বপ্পেত ভাবতে পারেননি । খিলেত যাবার 
আগে জো-কে মঠের নিজেপ ঘরে দাড়িয়ে 
স্বামীজী বলেছলেন, “আমি চল্লিশ “পরুচ্ছি 


শ]।' কিন্তু সে মর্মান্তিক সত্যকে বিশ্বাস করার, 


কোন চিন্তাই সেদিন ওঠেনি জো.-র মনে । কিন্তু 


৯৫. 1806 8150 9০০1৮, 1১. 244. 


এ সত্যের নিভুল পরিণতিতে যে আধার 
নেমে এল জো-র জীবনে তা থেকে আলোর 
সন্ধান পাবার জন্ম দীর্ঘদিন ধরে কেঁদেছিলেন 
জে । অবশেষে হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে 
আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের 
একটি ছোট কথায়, “তুমি যদি কখনও কারও 
দ্বার! গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে৷ তবে 
ত৷ প্রমাণ করো! অশ্রুবিসর্জন করে নয়, জীবনে 
রূপায়িত করে ।” 

আর অশ্রুবিসর্জন করেননি জো। করার 
সময়ও পাননি । স্বামীজীর ভালবাসাকে পরম- 
কৃতজ্ঞতাবোধে পরিশোধ করার জন্য নতুন 
করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জো, বিবেকানন্দের 
আরব বিশ্বজনীন কাজের জন্য আত্তমোৎসর্গ 
করে| নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির 
পর 1১811১-0193১90 ১০০০৫ 1809”১৬ 
(প্যারীর পোশাকে সঙ্জিতা) জো-র রূপান্তর 
হয়েছিল স্বামীজীর “॥8” (দেবদূত), 
প57615810 ০৩ (চিরদিনের জো] )-তে ; 
বিবেকানন্দ প্রয়াণে নবতর রূপান্তর হল 
«(00159159]8010৮৮ (সাবজনান পির্সাম। ) 
18009 । টার্টিন )-এ, যে বহু পরিচিত নামে 
প্রায় এক অর্ধশতান্দী ধরে জে! বেঁচেছিলেন 
বিবেকানন্দান্বরাগীদের মধ্যে বিবেকানন্দময় 
হয়ে। এ নামেই জে! ঘুরে বেড়িয়েছিলেন 
দেশ থেকে দেশান্তরে গৃহহীন যাযাবরের মতো। 
তৰে তফাতটা ছিল, এই যাযাবরের উদ্দেশ্টা- 
হীনতার বদলে জো-র জীবনে এসেছিল 
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স্বামীজীর বিশ্বজনীন যুগাদর্শকে কার্ষে পরিণত 
করার উন্ম।দনা, যে উন্মাদনা জো-কে ধৃম- 
কেতুর মতে! উড়িয়ে নিয়ে যেত স্থান থেকে 
স্থানান্তরে-আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা 
অথবা! ভারতবর্ধ। 
ঘ্র119619,,৮১৭ অর্থাৎ "পথ চলাতেই তাঁর সব- 
চেয়ে ভাগ বিশ্রাম ছিল,* একথা! জে!-র সন্বন্ধে 
বলেছিলেন বেটির কন্যা ফ্রা্স। 

সাত বছরের বিবেকানন্দ সান্নিধাকে পরবতী 
সাতচল্লিশ বছর ধরে জে। এ ভাবেই যাঁপন 
করেছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাই তাকে 
আত্বীয়বর্গের কাছে এক অবাস্তব চরিত্র বলেই 
মনে হতো । 178186615-র আত্মীয়স্বজন 
জো-কে “৪0:৪।৮ ( অবাস্তব )১ “%০000820 
1৮) ৪. € মহছুদ্দেশ্টা- 
প্রণোদিত নারী) এমন কি অতি- 
মানবিক ইত্যাদি আখ্যাও দিয়েছিলেন | 
অথচ অনুপ্রাণিত হলেও কখনও ষপ্রবিলাসী 
হননি জো; বরং ঠিক তাঁর বিপরীতই ছিলেন 
-কঠোর বাস্তববাদী । গভীর ভাবপ্রবণতার 
সঙ্গে কঠোর বাস্তবান্থগ কর্মশক্তির এই 
সমন্বয়ের জন্য জো-প্রমুখ পাশ্চাতা অনুরাগীদের 
স্বামীজী “1106 ৪৭817611৮১১ বলে আখা 
দিয়েছিলেন। তাদের সম্বন্ধে বামীজী বলতেন, 
“তোমর। যখন কোনকিছু বিশ্বাস কর, সে 
বিষয়ে তে!মর] কেবল স্বপ্নই দেখ না, তাকে 
কার্ষে পরিণত কর। এটাই তোমাদের 
শক্তি 

কয়েক মুহূর্তের মধো যে কোন জান্মগায় 
স্বামীজীর কাজের জন্য বেরিয়ে পড়বার একট! 
অবিশ্বাস্য রকমের প্রস্ততি ছিল জোসেফিনের। 


“3118 7888891 10886 4012 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৩য় সংখা 


কাধে ঝোলানো একটি স্মাময় চামড়ার ব্যাগের 
মধো সব সময়ই থাকত ১০০০ ডলারের সমান 
বিভিন্নদেশীয় মুদ্রা__টাকা, লায়ার,. স্টালিং, 
ড্রাক্মা ইত্যাদি। এমন কোনে! টুপি ছিল 
না যেট| মাথায় দিয়ে জাহাজে অথবা ট্রেনে 
ঘুমোননি | ' [59020 £]00-এর কোটটি 
যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রায় পরিধানের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। খাবারের মধ ছুধ 
ছিল তাঁর সব সময়ের খাছ, যা পথের ধারে 
যেকোন ৪85০০ থেকে জে। কিনে নিতেন। 
সৈনিকের মতো এক ডাকে বেড়িয়ে পড়ার 
প্রস্তুতিটাই ছিল বড় কথা । বহুদিন হয়তে। 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনে! যোগাযোগ নেই ; 
কোনো খবর না দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 
হঠাৎ একদিন জো হাজির হতেন 7178615-র 
চায়ের টেবিলে । একবার পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ 
করে, 7৪০,1-এর কথার প্রতিধ্বনি করে 
জো প্রায়ই বলতেন, £]709 17989117988 19 
৪1].৮২০ অর্থাৎ “প্রস্তুত থাকাটাই বড় কথা? । 
“চরৈবেতির' এই মন্ত্রই ছিল জো-র কাছে তার 
আধ্যাত্মিক জীবনের মুলকথা । 

বাইরেই হোক, ঘরেই হোক, স্বামীজীই 
জুড়ে ছিলেন জো-র এই বিরাট যাযাবর 
জীবনকে | 211891১-র যে ঘর পরবর্তী জীবনে 
জো ব্যবহার করতেন, সেখানে টাঙানো 
থাকতো শ্বামীজীর বড় রডীন ছবিটি ফেটি 
মিসেস ব্লজেটের বাড়ীতে 'প্রথম দেখেছিলেন 
জো। স্রাটফোর্ডঅন-এভনে যে বাড়ীটি 
1,686 পরিবার কিনেছিলেন জো-র গভাবে 
সেখানেও নতুন গৃহদেবত। হয়েছিলেন স্বামীজী। 
&18)986৮এর একটি বড় শ্বেতমৃত্তি তৈরি 
করিয়েছিলেন জো। আর যে ঘরে স্বামীজীর 


২০ [.966 ৪74 50০1)) 0259 
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এই ধ্যানমু্তিচি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জে! সে 
ঘরের নাম ছিল ৭:০080861৪ 07080099:%২ ১ 
অর্থাৎ দ্ষুগাচার্ধের ঘর।” এ ঘরটিতে জে। 
সাজিয়ে রাখতেন গেরুয়া কাপড়ে বাঁধানে। 
ঘামীজীর বিভিন্ন রচনাবলী | 


গল্াতীরের বেলুড় মঠ 


কিন্ত স্টাটফোর্ড নয়, নিউইয়র্ক নয়, 
ক্যালিফোনিয়া অথব| প্যারিও নয়, এমন কি 
বছুস্মৃতিবিজড়িত রিজলীও নয়, গঙ্গাতীরের 
বেলুড় মঠই হয়েছিল 1%0610৪ জোসেফিনের 
শান্তিময় বিশ্রাম এবং শশ্বরসানিধ্যের স্থান। 
ঘরছাড়া জে'-র ঘর বলে যদি কিছু থেকে 
থাকে তা হ'ল গঙ্গাতীরের স্বামীজীর এই 
মঠটি। বহুদিন আগে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন জে, স্বামীজী, কিভাবে আপনাকে 
সবচেয়ে ভালভাবে সেবা করতে পারি ?” 
চকিতে উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী, “ভারত- 
বর্ধকে ভালবাস ।” কিন্তু সেদিনকার পরাধীন 
অনুন্নত ভারতকে সেবা করার জন্য যে মানসিক 
প্রস্তুতি দরকার সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে 
ঘামাজী ভারতে আপার ব্যাপারে জো-কে 
লিখেছিলেন, “ই), আসতে পার, যদি দেখতে 
চাও আবর্জনাসভৃপ, অবনতি, দারিদ্র» আর 
কটিমাত্রবন্ত্রীবৃত সন্গ্যাপীর মুখে ধর্মের বাণী। 
যদি অন্য কিছু চাও তবে এসে| না। আমরা 
আর একটিও সমালোচনা সহ্য করতে 
রাজী নই ।» 

বিন! দ্বিধায় প্রথম জাহাজেই জো ভারতে 
এসে হাজির হয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দজী 
এবং ধীরামাতা! মিসেস্‌ ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে 
১৮৯৮ খুষ্টাবের প্রথম দিকে । আনন্দের সঙ্গে 
গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজী অতিথিদ্বযয়কে এবং 
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অল্প কয়েকদিন পরে ভগিনী নিবেদিত, জে। 
এবং ধীরামাতাকে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে 
পড়েছিলেন ভারত-দর্শনে। এ ভ্রমণের 
অবিস্মরণীয় স্মৃতি ভগিনী নিবেদিতা লিখে 
রেখেছেন তার 0698 ০0 ৬1৮00971088, 
গ্রন্থে। ভারতকে যদি সেবা করতে হয় তবে 
তার রীতিনীতি, জীবনধারণ সব কিছুকে 
স্বীকার করে নিয়ে সেবিকার মতো! সেবা 
করতে হবে, কিছুই ভাঙ্গা চলবে না_এই 
ছিল পাশ্চাত) অনুরাগীদের প্রতি স্বামীজীর 
কঠোর আদেশ। তাই কাশ্মীরে যেদিন জো 
স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গার কপ।লে বেষ্ণব- 
তিলক দেখে অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন; 
তৎক্ষণাৎ দৃপ্তভাষায় তিরস্কার করে স্বামীজী 
বলেছিলেন, “টুপ কর। তুমি আমার জন্যে 
এমন কি করেছ?” তিরস্কারের প্রচণ্ডতায় 
জে! সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন। পরে আলা- 
সিঙ্গার অতুলনীয় গুরুভক্তির পরিচয় পেয়ে 
জো বুঝেছিলেন কেন স্বামীজী তার প্রিয় 
শিষ্ঠের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাতেও এত গভীর- 
ভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন | 

ভারতে এসে মার একবার স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন জো। এবার 
দৃশ্যপট পরিবতিত-রিজলী নয়, গঙ্গাতীরের 
বেলুড় মঠ; স্বামীজীর শত আশা- ও স্বপ্র- 
বিজড়িত জগদ্ধিতায় উৎসগাকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ। মঠের পাশে একটি পুরানে। বাড়া নতুন 
করে সারিয়ে নিলেন জে। এবং ধীরামাতা । এ 
বাড়ীটিই পরবর্তাকালে মঠের লেগেট হাউস্‌ 
নামে সুপরিচিত। সম্মুখে প্রবহমান ভাগীরথী, 
সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীজীর দিব্যসান্িধ্য) মন্দিরে 
পূজা, আরতি, ধ্যান, গভীর দার্শনিক চিন্তা; 
আর অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে স্বামীজী-প্রবতিত 
নূতন যুগধর্মপ্রচারের স্বপ্র_এ সবের মাঝখানে 


১২৮ 


এক নূতন জীবনের আত্বাদ পেলেন জ্রো। মঠের 
সন্ন্যাসীর! হয়ে উঠলেন আপন জন, স্বামীজীর 
মঠটি হয়ে উঠল যাযাবর জো-র জীবনের সব- 
চেয়ে স্থায়ী ঠিকানা যা স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের 
পর থেকে জো-র জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত 
অপাঁরবতিত ছিল। 

বিবেকানন্ব-সান্নিধো যে বেলুড় মঠ হয়ে 
উঠেছিল দ্বিব্য আনন্দের বাসস্থল, তার তিরো- 
ধানে তাই হয়ে উঠেছিল 1:৮০৮:০৪-এর ধ্যান- 
ক্ষেত্র । গেস্ট হাউসের দোতলায় প্রায় প্রতি 
নীতে এসে হাজির হতেন বৃদ্ধ। তার পৃথিবী 
ভ্রমণ শেষ করে। মঠবাসের দিনগুলো হয়ে 
উঠত কথায়, কাজে, চিন্তায় ধ্যানে আর 
স্বৃতিচারণে বিবেকানন্দবময় ৷ খিশ্বাসের প্রচণ্ড 
তায় আর প্রেমের গভীরতায় ষামাজীকে নতুন 
করে বাচিয়ে তুলতেন জো! | পেদিনকার হল্প- 
পরিসর মঠের সন্ন্যাপীদের কাছে জে ছিলেন 
সবামীজীর দূত। জো-র সামিধ্যে এসে 
স্বামীজীর শক্তির এক জীবন্ত প্রকাশকেই 
অনুভব করতেন সকলে; সরলত।১ সপ্রেম 
ব্যবহার, তেজস্বিতা এবং কিছুটা রাজকায় 
ধরনের চালচলন নিয়ে বৃদ্ধা 1828105 স্বামীজীর 
স্মতিকথায় মশগ্ডল করে রাখতেন নবীন 
অন্ুরাগীদের ; কখনও ব| কোন নবীন সন্ন্যাসী 
যখন জে|-কে অন্থরোধ জানিয়েছেন স্বামীজীর 
কথা বলবার জন্ম, অনুভূতির তীব্রতাকে গোপন 
করে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা “তোমর! কি বুঝবে 
স্বামীজীকে 1? তোমরা তো! এখনও পরাধান 
জাতি, ্বামীজীকে আমরাই বুঝেছি।” 

মঠের পরিবেশে জো-র জীবনধারণও ছিল 
[কছুটা তন্ত্র ধরদের। ম্বামীজীর দময়কার 
ভাবেই থাকতে চাইতেন জে! | পাশ্চাতাযবাসীঝ 
এসে যাতে থাকতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে মঠের 
গেস্ট হাউসটি নিজের অর্থান্থকুল্যে তৈরি 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বধ--৩য় সংখা 


করিয়েছিলেন জে! | নবনিগ্নিত এই গৃহে 
বৈছ্াতিক আলোর ব্যবস্থা হবে, জে! কিন্তু 
কিছুতেই রাজী নন। ম্বামীজী কি মঠে 
বৈছ্যৃতিক আলো! দেখে গিয়েছিলেন? নিজের 
প্রয়োজন না হলেও অপরের প্রয়োজন হতে 
পারে_এ কথা বুঝিয়ে দিতেই বৃদ্ধা আবার 
রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শর্ত হয়ে রইল তার 
নিজের ঘরে কখনও বৈদ্াতিক আলো জ্বলবে 
ন|, জলবে তেলের প্রদীপ । তাই ব্যবস্থা! হল। 
কিন্তু এক উৎসবের দিনে জনৈক ব্রহ্মচারী 
গিয়েছেন সন্ধার প্রাকৃকালে 80606-এর 
খোজে । আবছা অন্ধকারে ঘরে কাউকে না 
দেখে জালিয়ে ফেলেছেন বৈদ্যাতিক আলো, 
সঙ্গে সঙ্গে তুমুলকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন 
জো এই অমার্জনীয় অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ 
করে ।২২ 


নীরব কমা 

সেদিনকার ক্রমবিস্তারশীল রামকৃষ্ণ 
মিশনের কার্ধে গৌরব বোধ করতেন বৃদ্ধ! 
ট্যান্টিন। স্বামীজীর আরব্ধ সেবাব্রতের আদর্শে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছে অনেক 
মঠ, মিশন, বহু শিক্ষাকেন্দ্র সেবাসজ্ৰ 
স্বামীজীরই অনুপ্রাণিত ত্যাগী সন্গযাসিবন্দের 
আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বুদ্ধ পরিষ্কার 
দেখতেন স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়ে উঠছে, 
বেলুড় মঠে থেকে একটি চিঠিতে এ আনন্দের 
অভিব্যক্তি করে লিখেছিলেন, “ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ 
হচ্ছে_এটি দেখা এবং এ কাজে মুক্তভাবে 
সাহায্য করা--এই হল আমার কাজ | আর 
এ কাজ আমার কতখানিই ন! প্রিয়! সংসার- 
অরণোর মাঝখান থেকে এই অগ্রিময় অনু- 


প্রাণিত সেবকদল কেমন করে নতুন মুক্তির পথ 


২২ জনৈক প্রাচীন দন্গ)াদি কাখত 
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তৈরি করছে'' ৮৩ মঠের ত্যাগী সন্নযাসীদের 
মধ্যে বুদ্ধা জে। নবযুগের পপ্রদর্শকদেরই 
দেখতে পেতেন। আর তাদের পশ্চাতে 
থেকে নীরবে সর্বপ্রকার সাহাধ্য করাই 
ছিল জো-র পক্ষে ম্বামীজীর সেবার 
সমতুল। মিশনের দল-মত-জাতি-ধর্ম-নিবি- 
শেষে সেবাব্রতের বিভিন্ন কর্মপঞ্চতিতেই জো 
কেবল অনুপ্রেরণাই দেননি, অনেক সময় প্রথম 
আথিক সাহায্য এবং দেগী-বিদেণীকে সংঘের 
তথ! ভারতের দিকে শ্রন্ধান্বিত করে বিভিন্ন 
সময়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। জো-র গুদত্ত 
৮০০ ডলার দিয়েই স্বামীজী শুরু করতে 
পেরেছিলেন রামকৃষ্ণসংঘের বাংল! মুখপত্র 
উদ্ধোধন" । আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের 
জন্য তার জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, 
রাজযোগ এবং দেববাণী ( [70979 19188 )- 
কে একত্র করে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন 
জো স্বীয় অর্থানুকূল্যে এবং একনিষ্ঠ আগ্রহে |, 
একবার মঠের জমির ওপর ধিঁয়ে রেললাইন 
বদানোর বাবস্থা করেন তৎকালীন ইংরেজ 
সরকার । এ অভাবনীয় ব্যবস্থায় সেদিনকার 
' মঠের যে বিপন্ন অবস্থার উত্তব হয়ঃ তার থেকে 
উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন বৃদ্ধা ট]াট্টিন্‌। 
বিলাতের লেডী স্যাগ্ুউইচ (ইনিই পূর্বে 
বেটি ম্যাক্লাউডের কন্য|, স্বামীঞ্জীর প্রিয় 
আলবাটা নামে পরিচিতা ছিলেন )-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে বিলাতের সরকারের মারফত 
এ ব্যবস্থা বর্জন করান জো । 

মনীষী রেশাম। রেশালার প্রতি ভারতবাসী- 
মাত্রেই চিরুকৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানপের ছুটি অমর 


জীবনীগ্রন্থ রচনা করে পাশ্চাত্যের সুধীজনকে 


২৩ (.6121010306100৩8 7,251 | 
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জোসেফিন ম্যাকূল।উড 


১২৯ 


অদ্ধান্বিত করেছিলেন ভারতের সনাতন 
আধ্যাত্বিকতার প্রতি। কিন্তু সবার অলঙ্ষ্যে 
এই সাহিত্যসূ্টির পেছনে রেশমা রেশালাকে 
সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নীরৰ 
ভারতপ্রেমিক “জো” ।২« আরও কতভাবে 
যে এই মহান্ৃতব। বিদেশিনী স্বামীজীর সংঘ 
তথ! ভারতবর্ষের জন্য সাহায্য করেছেন তার 
বহু তথ্য আজও পাওয়। যাবে সংঘের প্রাচীন 
সন্ন্যাপীদের কাছে। আজও তারা জো-র 
কথা বলতে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত না 
হয়ে থাকতে পারেন না। 


«চরকালের জো” 

বিবেকানন্দগতপ্রাণ| বিদেশিনী এই বৃদ্ধার 
শেষ জীবনের বৈরাগ্যোজ্জল, আনন্দময় যুহূর্ত- 
গুলি কেটেছে মঠের তার প্রিয় গেস্ট হাউসটিতে, 
গঙ্গার ধারে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের অদূরে 
এই গেস্টহাউসের দোতলায় বসে জো লিখে- 
ছিলেন, “গেস্ট হাউসের ওপরের ছুটে! ঘর 
নিয়ে আমি অনেকখানি ফাকা জায়গা আর 
প্রাচুর্যের মধ্যে আছি। এমন প্রাচুর্ষের বপ্পও 
আমি কোনদিন দেখিনি । অনাড়ম্বরের প্রাচুর্য 
-কোন আসবাবপত্রের যত্বু নিতে হয় না-- 
শুধু একটি চায়ের সেট। রকমারি জিনিস- 
পত্রের বোঝা আর নেই। এট! করতে হবে, 
ওটা দেখতে হবে-এ সব ভাবনা! হাওয়ায় 
উড়ে গিয়েছে। তবুও আমি কখনও নিংসঙ্গ 
বোধ করি না.''র্গের পবিত্র আনন্দের জন্য 
মানুষকে এ দেহ ত্যাগ করতে হয় না ।*২৬ 

নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর 
থেকে যে নবজীবনে পদার্পণ করেছিলেন 


২৫ ৬৪০৪০৫৪ ৪00 05 ৮6৪0১ 090-750.১ 1950, 
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১৬৩ 


জোসেফিন, তারই শেষ পরিণতি এই 
বৈরাগ্যোজ্জল ধ্যানময় নিঃসঙ্গ ঈশ্বরসান্নিধ্যের 
আর পবিত্র আনন্দের দিনগুলিতে | স্বামীজীই 


তার কাছে সত্যস্বরূপ, প্রেমত্বপ। আর 
স্বামীজীর চিস্তাতেই তিনি একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন ধ্যেয় বস্তর সঙ্গে। এই 


একাত্মবেধের ব্ূপটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে 
উঠেছে মহাপ্রয়াণের মাত্র দিন কুড়ি আগে 
(১৪ই জুন, ১৯০২) জো-কে লেখ! ষামীজীর 
একটি চিঠিতে । সম্ভবতঃ এইটিই স্বামীজীর 
কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠি। স্বামীজী 
লিখছেন, «আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞতা 
হয়ে গেছে যে আমরা এখন আর ওর বুদ্বধ্দ- 
গুলিতে আকৃউ হই না, তাই নয় কিজো? 
“মা তার পথ করে নেবেন। তবে 
তোমাকে ও আমাকে একযোগে তিনি এই 
ংসার-সমুদ্রে ফেলে দ্রিয়েছেন এবং একসন্গেই 
শামাদিগকে ভেসে চলতে হবে বা ডুবে 
মরতে হবে। আর নিশ্চিত জেনে - এতে 
কেউ বাধা দিতে পারবে না” 

স্বামীজীর কথাই সত্যি হয়েছিল । পরবতী 
জীবনে এই একাত্ম বোধটি আরও গভীরতর 
ভাবেই জো.-র জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল, 
সমাজের দেশের আত্মীমঘজনের সুখষাচ্ছন্দের 
কোন আকর্ণই জো-কে ষ্বামীজীর ধ্যান আর 
তার আরদ্ধ কাজ থেকে টেনে নিতে পারেনি । 
বরং আরও প্রাণপণে আকড়ে ধরেছিলেন জে! 
এই সতাদ্রষ্টার আদর্শকে | জো-র নিকটতম 
আত্মীয় বেটির কন্া ফ্রান্স তাই বিস্ময়ে 
লিখেছিলেন, জে সম্পূর্ণভাবে 'ষামীজীময়' 
হয়ে গিয়েছিলেন ।”২+ 

এই একাত্মবোধটি অটুট ছিল বৃদ্ধার 


২৭ [26 ৪ 9০০9০ 5, 238 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-৩য় সংখ্যা 


জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যস্ত। “হাঁপপাতালে যারা! 
দায়-সার। দিনে হঘণ্টাী কাজ করে চলে যান” 
তাদের মাঝখানে মরবার অনিচ্ছ৷ প্রকাশ 
করেছিলেন জো; চেয়েছিলেন শেষমৃহ্র্ত 
পর্যস্ত ভক্তসান্গিধ্যে ধাকতে, জোর এ হচ্ছ। 
পূর্ণ হয়েছিল । দেহ্রক্ষার মাস ছয়েক আগে 
১৯৪৯ সালের বসন্তে একানব্বই বছরের বৃদ্ধা 
একদিন তার নিউইয়র্কের বাড়ী চিরদিনের 
মত ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন হলিউড বেদান্ত- 
কেন্দ্রের আএ্রমে ; বলেছিলেন, প্[ 1089 
00108 1)0109 60 19.৮২৮ অর্থাৎ “আমি 
মরবার জন্য নিজের বাড়ী এসেছিঃ” বৃদ্ধার 
শেষ দ্রিনগুলে। কেটেছিল হলিউডের স্ববনমীজীর 
ব্যবহৃত এবং বহুপৃতস্থৃতিবিজড়িত বাড়ীটিতে 
যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৯৯ সাপে জো-র 
অনুরোধেই স্বামীজী প্রথম এসেছিলেন বেদাস্ত- 
প্রচারের জন্য। বিবেকানন্বস্থৃতিবিজড়ি ত, 
তীর্ঘসবরূপ এই বাড়ীটিতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই 
অক্টোবর একানব্বই বছরের স্বামীজীগতপ্রাণা 
মহানুতব1 নারী যেদিন শেষ নিঃশ্বাস তাগ 
করেছিলেন সেদিন তার পাশে ছিলেন হলিউড 
আশ্রমের বিবেকানন্দ-প্রেমিক সন্ন্যাসী ও 
ও ভক্তবৃন | | 

রামকৃষ্জের নরেন, সপ্তষিনা খষি 
বিবেকানন্দ; আর পবিজ্রস্বভাবা মহান্ৃভব। 
জো-_-এ ছ্বই মহাপ্রাণের সংযোগ বিবেকাননা- 
জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। জো-র 
ামীজী ছিলেন মুকিদাত1২৯ যুগপুরুষ 
আর স্বামীজীর জে! ছিলেন “মঙ্গলময় দেবদূত,” 
“সাদাসিদে ও স্লেহময়ী জো, আমাদের 
চিরকালের আপনার জে।”|৩০ 
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৩৬ রি ১৪ই মে, ১৯০২ 


/5৪6, )90-75, 


ঢুই আর এক 


অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দোপাধঠায় 


ভারতীয় দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাঁদের 
কথা ঠিক বলা হচ্ছে না এখনে; সেজন্য 
দুই আর এক" নাম দেওয়ার প্রয়োজন 
হছল। সাধারণ মানুষদের তো! বটেই, এমন 
কি ডাকসাইটে পণ্ডিতদেরও, ছুই আর এক 
নিয়ে কলহ চলে আসছে আবহমান কাল। 
যেখানে দ্ুই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাও থে 
মূলতঃ এক, তা একটু ভেবে দেখলেই অনুধাবন 
করা যায়। তাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় 
অবাঞ্ঠিত বিসংবাদও দূর করে দেওয়া যাঁয়। 
কিন্ত আমরা এমনই আংশিক দৃষ্টিতে বিশ্বাসী 
ও মুগ্ধ যে, সহজ বিষয়ে অনাবশ্যক জটিলতার 
আমদানী করি। কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত 
নিলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয়| 

গরম ও ঠা ছুটি স্বতন্থ নাম | সাধারণ- 
ভাবে এরা পরস্পর বিপরীতার্থক। একই 
সময়ে যেট। গরম সেটা ঠাঁগা নয় বা যেটা 
ঠাণ্ডা সেটা গরম নয়। সুতরাং তারা ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । কিন্তু বাস্তবিকই কি তারা 
তাই? তারা কি সত্যিই ছুটি.আলাদা জাত? 
বেশি ভাবতে হয় না; সহজেই ধরা পড়ে 
ঘে, তাপমাত্রার পার্থকাকেই আমরা ঠাণ্ড-গরম 
বলছি। কখনো কখনো এই মাত্রার এত 
পার্থক্য হতে পারে যে, শ্রেণীগত পার্থক্য বলেই 
অন্থভূত হবে। যেমন, জল বরফ ও জলীয় 
বাম্প। দেখতে, শুনতে ও ফলাফলে এদের 
প্রভাব জীবজগতে নিঃসনেহে আলাদ।। কিন্ত 
এ৪ আমরা সবাই জানি (খুব বেশি বিজ্ঞানের 
জ্ঞানের দরকার হয় না) যে, একই বস্ত 
তাপমাত্রার পার্থক্য কখনে। জল; কখনো 


বরফ, কখনে! বা জলীয় বাষ্প হচ্ছে ( এখন 
ফুলের নিম্বশ্রেণীর ছাত্ররাও 17682160176 
ও ০1110 00106 কত তাপমাত্রায় তা 
জানে )। সুতরাং জল ও বরফ আসলে দুই 
নয়, এক। অন্ুন্পপভাবে বরফ ও জলীয় 
বাম্প ছুই নয়, এক। ছুই হয়েও দুই নয়, 
বু হয়েও বহু নয়; মুলে এক। নিশ্চয়ই 
একথা স্বীকার্ধ-_416 01797900801 11219 
17508 ৪0 7996 8৪ 16 009 81)1)687 60 
1১8 8107096 & 0109:208 10. 10100.” কিন্ত 
মানুষের বৈশিষ্ট্য যখন “মত্বা কর্মাণি সীব্যস্তি' 
অর্থাৎ পরিণ|ম বিচার করে যে কাজ করতে 
পারে সেই মানুষ, তখন তাকে ৪%0]987%000ও 
জানতে হবে, 1£%1165ও জানতে হবে। 
অর্থাৎ জল, বরফ ও জলীয় বাম্প আলাদা 
কেন তাও জানতে হবে, তেমনই জানতে হবে 
যে, মূলতঃ তারা এক। তাহলেই পুরে! জান! 
হল; নতুবা অর্ধদৃষ্টি, অর্ধপত্য ও তার বিড়ম্বনা 
অনিবারধ্ধভাবে দেখা! দেবে। 

আর একটি অতি দাধারণ দৃষ্টান্ত নেংয়। 
যাক। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই ছুই নিয়ে 
ছন্্ব কতকাল ধরে যে চলে আসছে, তার 
হিসেব নেই। এখনো চলাছে, ভবিষ্যতে ও 
চলবে। কারণ মানুষের প্রবণতা দ্বন্দ্বের 
দিকে । 081: 01 010)081688 সে অনেক সময় 
ইচ্ছে করেই তার মনে রাখে, কারণ তাতে 
তার সহজাত জিগীষা ও জিঘাংস|! অনেকাংশে 
চরিতার্থ হয়। অৃষ্ট (বা! দৈব ) ও পুরুষকার 
নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প আছে ভারত ও ভারতের 
বাইরে । এখনো হামেশাই রচিত হচ্ছে! 


১৩২, 


সেই সব গল্পের মূল সুর কিন্তু একই-_এবা 
ছুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তাই কি? 
'অদ্ৃষ্ট' কথাটি তো খুব সার্থক বলেই মনে 
হয়। আক্ষরিক অর্থে “ন দৃষ্ট' অর্থাৎ যা 
আগে থাকতে দেখা যায়নি। এমন তে] 
কাজ অহরহই হচ্ছে, যার ফল ফলতে দেরী হয় 
এবং ফল যখন ফলে তখন ধরা যায় না যে, 
&ঁ পূর্বতন কর্মের জন্যই ফলটি ফলেছে। 
জন্মান্তরের কথ! ছেড়েই দিলাম, কারণ সবাই 
ওতে বিশ্বাস করেন না। কিস্তু এক জীবনের 
মধোই এমন সব ঘটনা ঘটে যা অদৃষ্ট বলে 
প্রতিভাত হয়। কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে 
ন] পেলেই তা অরৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়] 
হয়। ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি (এরকম 
উদাহরণ ট9৪:০1০196১ 708501018648/দের 
কাছে অজত্র জমা পড়ছে নিত্য )। একটি 
লোক খুব নিয়ম-মাফিক জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করেন, ভাল উপায় করেন, নিটোল স্বাস্থ্বোর 
অধিকারী, বছর পধ্চান্ন বয়েস। হঠাৎ কিছুর 
মধো কিছু নেই-_তার পা ছুটে! ক্রমশঃ আড় 
হয়ে যেতে থাকল, ক্রমে আরো উঁচুতে কোমর 
পর্যস্ত, শেষে হাতও ধরল। বহু চিকিৎসায়ও 
কিছু ফল হচ্ছে না। রোগী শষাশায়ী হয়ে 
পড়েছেন_অদৃষ্টের হাতে আপে দিয়েছেন 
নিজেকে এবং মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। 
ভাবছেন (যদি সনাতনী হিন্দু হন), পূর্বজন্মের 
কোন কর্মদৌষেই তার এই অদৃষ্ট। এখন 
মনে করা যাক, কোনো ভাল 150:010819 
তাকে দেখছেন। হাসপাতালে ভরতি করিয়ে 
07810£]1)5 (মায়েলোগ্রাফি ) করালেন 
এবং তাতে ধরা পড়ল যে, তার ৪012081 
00100)0-4 10301211181 1011-4 01086:0০- 
6০০ হচ্ছে বলেই এই পক্ষাঘাত। মেরুদণ্ডের 
হাড়ের একট! অতি ক্ষুদ্র অংশ বনকাল আগে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


ভেঙে গিয়েছিল এবং তাই কালক্রমে ( ভগ্ন 
ংশটি সামান্য মোটা! হয়ে যাওয়াতে ) স্্াযু- 
মণ্ডলীর কাজকে ব্যাহত করাতে এই দুরবস্থা । 
রোগীকে ডাক্তার জিজ্ঞে করলেন যে, তিনি 
কোনে দিন উচু থেকে পড়ে গিয়েছিলেন 
কিনা । রোগী প্রথমতঃ সরাসরি বলে বসলেন, 
ন।"। ডাক্তার তাকে সময় দিলেন চিন্তা 
করতে । দিন-ছ্রয়েক বাদে রোগী স্বত:প্রবৃত 
হয়ে ডাক্তারকে বললেন, তার বছর-দশেক 
বয়সের সময় তিনি বেশ উচু একটা! পেয়ারা 
গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন । তখন পিঠে 
খুব জোর চোট পেয়েছিলেন ; কিন্তু মালিশ- 
টালিশ করাতে কয়েকদিন বাদেই বাথ! কমে 
যায়। আর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি 
কখনো! । তাই একদম ভুলেই গিয়েছিলেন ; 
এখন অনেক চিন্তার পর স্মরণে আনতে 
পেরেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এই পক্ষাঘাতের 
কি সম্পর্ক? ডাক্তারের উত্তর হল, সম্পর্ক 
একেবারে অঙ্গাঙ্সী। তিনি এখন সঠিক কারণ 
খু'জে পেয়েছেন এবং একটা ছোট অপারেশন 
করলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হলও 
তাই। তখন ভাক্তার রোগীকে সব খুলে 
বললেন কি হয়েছিল :'তার। এখন .যিনি 
পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী, তিনি বলবেন পড়ে 
যাওয়াটাও অদৃষ্ট। আর যিনি পুরুষকারে 
বিশ্বাসী, তিনি বলবেন পেয়ারার লোভে 
ব*চ্চ| ছেলে গাছে উঠেছিল._পা ফস্কে পড়ে 
যায় নীচে; বহুকাল বাদে তার পরিণাম হয় 
পক্ষাঘাত। এভাবে দেখলে চিরকালই অরষ্ট 
ও পুরুষকার আলাদ1 বলে মনে হবেঃ) তারা 
স্বরূপতং ভিন্ন বলে মনে হবে। কিস্তব আর 
একদিক থেকে দেখলে দ্বন্ ঘুচে যায়। 
মানুষের জীবনে কর্ম আছে, তার ফলও আছে। 
কোন ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়; কোন 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


ফল পেতে দেরী হয়; এমন দেরী9 হতে 
পারে যাতে কর্মটির সঙ্গে ফলটি যুক্ত করা 
সাধারণ বৃদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না-_-তখনই 
অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হয়। উপরের দৃষ্টান্ত 
তারই একটি নমুনামাত্র। আসলে একই 
বিষয়ের এপিঠ আর ওপিঠ হচ্ছে অদৃষ্ট ও 
পুরুষকার। পূর্বতন পুরুষকারের না-বুঝতে- 
পারা ফলকেই অদৃষ্ট বলতে পারি। সামগ্রিক 
বিচারে পুরষকারেরই অদৃষ্ট, আবার অদৃষ্টেরই 
পুরুষকার | যেমন, পেয়ারা গাছে চড়ারূপ 
পুরুষকারের অদৃষ্ট হুল পক্ষাঘাত; আর 
পক্ষাঘাতরূপ অদূষ্টের পুরুষকার হল উপযুক্ধ 
চিকিৎসা । কারণ, কার্য, ফল একসৃত্রে গাথা । 


আরও একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বৈতের দৃষ্টান্ত 
নেওয়! যাঁক। শিল্পকর্ষের আঙ্গিক (%% 
(019) বড়, না বিষয়বস্তু (82৮ ৫0136906 ) 
বড়- এই নিয়ে বিদগ্ধ বিতণ্া সাহিত্যিক ও 
দার্শনিক আলোচনায় বহুকাল ধরে চলে 
আসছে। কেউ বলেছেন, আঙ্গিকই বড়, 
বিষয়বস্থা গৌণ; কেউ-বা ঠিক উল্টোটা 
বলেছেন অর্থাৎ বিষয়বস্তুই বড়, আঙ্গিক গৌণ। 
চরমপন্থীরা আরো! এককাঠি ওপরে গিয়ে 
বলেছেন, আঙ্গিকই সব অথবা বিষয়বস্তই সব | 
এই দ্বন্দের আজও নিবৃতি হয়নি। যতদিন 
বিশ্লেষক-জ্মালোচকের এই দাবীকে অগ্র।- 
ধিকার দেওয়া হবে ততদিন এ দন 
থাকবেই | . কিন্তু সার্ক শিল্প- 
কর্মমাত্রই আঙ্গিক ও বিষয়বন্তর এক 
বিস্ময়কর সমন্বয় একথা নিরপেক্ষ বিচারে 
মানতেই হবে। উপযুক্ত বিষয়বস্তৃবিহীন সুন্দর 
আঙ্কিক কি সত্যিই সম্ভব? সম্ভব হলেও 
তার মূল্য মাকাল ফলের বেশি নয়। উপযুক্ত 
আঙ্গিক ছাড়া কি সুন্দর বিষয়বন্ত ঠিক ঠিক 


হই আর এক 
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প্রকাশিত হয় শিল্পকর্মে? প্রকাশিত হলেও 
তা” সার্থক শিল্পকর্ম হয় না; হয়ে ওঠে 
টেলিফোন গাইড বা দৈনিক সংবাদপত্র ব! 
বড়জোর পরীক্ষার খাতার প্রবন্ধ। 4: ব! 
শিল্পকর্ের 1০০ বা আঙ্বিকও যেমন দরকার, 
2০০6806 বা বিষয়বস্তও তেমনই দরকার । 
এই ছৃইস্সে মিলিয়ে শিল্পকর্ম, কোনোটাকে বাদ 
দিয়ে নয়। কে বড়, কে ছোট; কে মুখ্য, 
কে গৌণ-এ প্রশ্ন অবাস্তর।' আর এই 
অবান্তরকে নিয়েই আমাদের যত ঝগড়। | 
আলে! ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রি, ধর্ম ও 
অধর্ম, পাপ ও পু, নায় ও অন্থায়__এবপ বহু 
091৮ 01 01098166৪ নিয়ে দীর্ঘ আলোচন! করা 
চলে। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে আমরা 
এদেরকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপিত করে 
আলোচন! করি এবং তা” যথেষ্ট স্বাভাবিকও | 
ব্যবহারিক দ্দিক থেকে এর প্রয়োজনও রয়েছে 
কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, 
এর কোন জোড়াই ছুটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে গঠিত 
নয়। একটি মুদ্রার যেমন ছুটি পার্শ্ব; কিন্ত 
মুদ্রা একটিই । অনুরূপভাবে, অন্ধকারের কোলে 
জালে! শোভ। পায় আর আলোর বৈপরীত্যে 
অন্ধকার ঘনায়মান হয়। এখানে একেরই ছুই, 
আবার দুইয়ে মিলিয়ে এক। দ্বৈত যেমন সত্য, 
অদ্বৈতও তেমনই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তার পূর্ণ, 
অখণ্ড, অপ্রতিরোধ্য দৃষ্টিতে বুঝি তাই দেখে- 
ছিলেন, দ্ধার নিতা তারই লীলা; ধার লীলা 
তাঁরই নিতা।” কখনো মনে হবে গাছেরই 
বীজ, কখনে! বা মনে হবে বীজেরই গাছ। 
আবার পূর্ণকে যখন উপলব্ধি করা যায় তখন 
দেখা যায় গাছও যে, বীজও সে। জীবন ও 
মরণকে উপনিষদের খষি এই শেষোক্ত দৃ্টিতেই 
দেখেছেন-ছুটি আলাদা কিছু ব্যাপার নয়; ধীর 
ছায়! জীবন, ত্তারই রকমফের ছায়! হচ্ছে মরখ। 


১৩৪ 


এই দৃষ্টিতে একই ( অদ্বৈত) সত্য, ছুই বা বহু 
( দত) তার ছায়!মান্র। 


আর একটি দ্বৈত সংক্ষেপে আলোচনা! করে 
এই ক্ষুপ্ন রচন| সমাপ্ত করব। পাশ্চাত্য দর্শনে 
'তাবব!দ (17০1৭) ও বস্তবাদ € 01৮467%- 
1191) ) এর দ্বন্ব বহৃকাল ধরে চংল আসছে। 
আমাদের দেশেও ছিল এবং আছে। হাল 
আমলে বু দেশে বন্তবাদেরই প্রাবলা। 
ভাববাদ-বস্তবাদে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নিষেধ । 
কিন্তু কতট। যুক্ষিদহ এই দৃষ্টিভঙ্গী তা” বিচার 
করে দেখা প্রয়োজন | ভাববাদের মুলকথা! হল, 
মনই সব; তাঁর অবর্তমানে বস্জগতের কোন 
সত্তাই নেই। মন-নিরপেক্ষ কোন বস্তই নেই; 
মন আছে বলেই বস্তু আছে, জীবজগৎ আছে। 
মনের লয়ে ওদেরও লয় | আর বস্তৃবাদের মূল- 
কথা হল বন্তই সব, মন বলে আলাদ! কিছু 


নেই-ই মোটে । যাঁকে মন বলা হয় তা" তো 


মস্তিষ্ক নামক বন্তরপিণ্ডের ক্রিয়া । একদল 
বলছেন, মনই সব, বস্তু নেই। আর একদল 
বলছেন, বন্তই সব, মন নেই। ছুই দর্শনের 
চরম রূপ হল এই । সমন্বয়ের চেষ্টা যে কখনো 
হয়নি তা' নয় ; তবে বিরোধকে জীইয়ে রাখার 
চেষ্টাই হয়েছে বেশি । ফল হয়েছে মারাত্বক 
_-সহিষ্ণতা গিয়েছে কমে, বিবাদ গিয়েছে 
বেড়ে। সংকীর্ণতা এত দৃুঢ়নিবন্ধ হয়েছে 
মীনবমণ্ডিক্কে ও হৃদয়ে যে, দুই দুই-ই থেকে 
যাচ্ছে; বন্থতঃ ছুই যে একেরই ছুইদিক মাত্র 
তা” একবারও মনে উদ্দিত হচ্ছে না । গীতাতে 
মনকে ইন্ডরিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়েছে। 
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্রিয়কে যে ইন্দ্রিয় 
হত করে. সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে তারই 
নাম মন। এও বস্ত+ তবে এত সৃল্ষ্ম যে; অন্য 
ইন্জিয়গ্রাহ্হ নয়। ইন্জরিয়গ্রাহ না হলেই তার 


উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কেবলমাত্র ইঞ্জিয়- 
গ্রাহতাই প্রমাণের মাঁপকাঠি হলে তো পরমাণু; 
নিউট্রন, পঞ্জিট্রন, ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নেই; 
অস্তিত্ব নেই নভোমগুলের বহু নক্ষত্রমণ্ডলীর ; 
অস্তিত্ব নেই পৃথিবীর বহু ভৌগোলিক 
বিবর্ণনের, এমনকি আমাদের বহু পূর্ব- 
পুরষদেরও। সুতরাং সুস্থ মানসিকতা বলবে 
মন আর বস্তকে তন্ত্র ছুটি শ্রেণীতে না ফেলে 
একই বস্তর সৃষ্ম্রূপ ( এতো! সৃক্ষ্ম যে ইন্দরিয়- 
গ্রাহ নয়) ও স্তুলরূপ বলে ধরলে বিরোধের 
নিরসন হয়। ভাববাদ ও বস্তৃবাদ একই ভূয়ো- 
দর্শনের ছুই শাখাযাত্র মনে করা চলে তখন। 
যেমন, “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথা” বললে পুরো 
বল! হল না; “জীবে ব্রদ্মেব নাপর*, ওর সঙ্গে 
জুড়ে দিতেই হবে। নতুবা বলাও হয় 
আংশিক ; বিবোধও লেগে থাকে নিতা। 

দুই যে দুই নয়, আসলে এক তা' 
কি করে জানা যাবে? একমাত্র সতাসন্ধ 
বিজ্ঞানী দৃষ্টিলাভের নিরন্তর প্রয়াস করলে হবে, 
নচেৎ নয়--বিবাদের পথে নয়, আপসের 
পথে, স্বামীজী যাকে বলেছেন, অনস্ত পবিত্রতা, 
অনন্ত ধৈর্য, অনস্ত অধ্যবসায়, সর্বোপরি প্রেম__- 
তাই থাকলে হবে ; নিশ্চয়ই জানা যাবে যে, 
একই ছুই বা বন হয়ে আছেন। কবির 


( রবীন্দ্রনাথ ) ভাষায় বলা যায়-_ 

“বাজে বাজে রমাবীণ! বাজে _ 
অমলকমল-মাঝে, জ্োতম্ারজনী-মাঝে, 
কাজলঘন-মাঝে নিশি-জাধার-মাঝে 


প্রেষে প্রেমে বাজে ॥ 


জন্মমরণ নাচে, 
ভকতহাপয় নাচে, 


যুগযুগাস্ত নাচে, 
বিশ্বছন্দে মাতিয়ে -- 


একই রয্যবীণা নিখিলবিশ্ব জুড়ে বাজছে 
--আমর! দেখছি বহু, শুনছি বনু 


ব্র্গজ্ঞজানের অধিকারী 


স্বামী অচিস্তানম্দ 


রদ্মসূত্রে (১1৩২৬) বাদরায়ণ মুনি স্থির 
করিয়াছেন যে, ব্রহ্গজ্ঞানে কেবল ঘ্যে 
মনুষ্তের অধিকার আছে তাহা নহে, তাহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতাদেরও ইহাতে 
অধিকার আছে। আচার্য 'শঙ্কর এই সূত্রের 
ভাঙ্তে লিখিয়াছেন, “***ন তু মহুষ্তানেবেতীহ 
ব্রহ্ষজ্ঞানে নিয়মোইস্তি। তেষাং মনুষ্তাণামু- 
পরিষ্টাদ্‌ যে দেবাদয়ন্তানপাধিকরোতি শাস্ত্রমিতি 
বাদরায়ণ আচার্ষো মন্যতে 1" অর্থাৎ 
'ব্রহ্গজ্ঞানে যে কেবল মনুষ্তের অধিকার-__ 
এমন কোন নিয়ম নাই । মনুষ্য অপেক্ষা অেষ্ঠ 
যে দেবতারা তাহাদিগকেও অধিকার শাস্ত্র 
দিয়াছেন, ইহা আচার্ধ বাদরায়ণ মনে 
করেন। কারণ আচার্ধ শঙ্কর তাহার উক্ত 
ভাত্তে বলিতেছেন, “বিকারবিষয়বিভূত্যনিতা- 
ত্বালোচনাদিনিমিতুম্‌।' অর্থাৎ তাহাদের ন্ব 
বিভূতিসকল বিকারপ্রাপ্ত হয়; সে-সকল 
অনিত্য এইরূপ আলোচনা (দেবতাদের ) 
মনে উঠিতে পারে।” মনে এরশ্বর্যাদিবিষয়ে 
অনিত্যত্বুদ্ধি হইলে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য 
হইলে নিত্যবস্ত-ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন, সে বিষয়ে 
সাধনা ও শেষে ব্রহ্ম-সাক্গাৎকার হয়। 
আচার্য শঙ্কর তাহার ভাঙতে আরও বলিয়াছেন, 
'ম্ত্ার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভো]| বিগ্রহবত্বা- 
গ্ভবগমাৎ্। অর্থাৎ “বেদ, অর্থবাদ, ইতিহাস? 
পুরাণ এবং লোকেদের নিকট হইতে 
জানা যায় যে, দেবতাদের শরীর আছে। 
শরীর থাকিলেই তাহার ধ্রংদ আছে--এই 
কথা মনে করিয়া দেবতাদের নিত্যবস্ত ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছ1 হওয়া স্বাভাবিক। এই 


জপ বেদ হইতে ত্রঙ্গবিদ্ধি 
করিতে পাবেন । এ-বিষয়ে 
উপনয়নবিধি তাহাদের পথরোধ করিতে 
পারে না। এই ভাসতে সেই জন্য 
আচাধ বলিয়াছেন, “নচোঁপনয়নশাস্ত্রেণেষাম- 
বিকারো নিবর্তে ত, উপনয়ন্স্য বেদাধ্যয়- 
নার্থত্বাৎ। তেষাঞ্খ য়ম্প্রতিভাতবেদ ত্বাৎ।' 
অর্থাৎ উপনয়নশাস্ত্রেরে বিধি উল্লেখ করিয়। 
উপনয়নপূর্বক বেদ-অধায়ন-বিধি, দেবতাদের 
উপনয়ন হয় না, এই জগণ্য তাহাদের বৈদিক 
ব্রচ্মবিদ্া। শিক্ষা করিবার অধিকার নাই- এ 
কথা বল] যায় না, কারণ দেবতাদের নিকট 
বেদ স্বয়ন্প্রকাশ” কাজেই তাহারা হচ্ছ 
করিলেই সে বিদ্য। আয়ত্ত করিতে পারেন। 
তাছাড়া উপনয়না দিগ্রহণের কথাও আছে। 
এবিষয়ে আচার্ধ শঙ্কর এই সুত্রের ভান্তে 
বলিয়াছেন, “অপিচ এষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রচ্গ- 
চর্যাদি. দর্শয়তি'_-অর্থাথ “দেবতার্দেরও 
উপনয়নগ্রহ্ণপূর্বক ব্রন্মবিদ্ভাশিক্ষার জন্য 
্রহ্মচর্য-অবলম্বনের কথ! শাস্ত্রে আছে।, যথা 
_-“একশতং হু বৈ বর্ধাণি মঘবান্‌ প্রজাঁপতো 
্রহ্মচর্ধমুবাস' (ছান্দোগ্য উপনিষদ 
৮1১১।৩)। “ভৃগু বারুণিঃ। বরুণং পিতর- 
মুপসসার | অধীহি ভগবো ব্রহ্ম । ( তৈতিরীয়ো- 
পনিষদ--৩।১)। অর্থাৎ 'ব্রহ্গবিদ্ভালাভার্থ 
ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতিপ নিকট ব্রঙ্গচর্য 
অবলম্বনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন।' ( ছা- 
৮1.১|৩)। আরও আছে, “ভণ্ড স্বীয় পিত। 
বরুণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন; হে ভগবন্‌! 
আমায় ব্রহ্মবিদ্য1! অধ্যয়ন করান । (তৈ--৩1১)। 


সাক্ষাৎকারের 
তাহাধ শিক্ষ। 


১৩৬ 


এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে দেবতাদের বিধি- 
পূর্বক ব্রচ্মচর্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উপনয়ন- 
গ্রহণের পর আচার্ধগ্বহে বাসপূর্বক বেদবিদা 
ও বেদ হইতে ব্রহ্মবিগ্ভা লাভ করিয়! ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের সাধনার কথ! পাওয়া যায়। খধিদেরও 
ব্রহ্মবিদ্ভায় অধিকার আছে, এই কথ! আচার্য 
শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা ন 
খষীণামার্ধেয়ান্তরাঁভাবান্‌, “ন ইতি ভূগ্বাদীনাং 
ভূথ্াদিসগোত্রতয়া |” অর্থ।ৎ--খষিদের অন্য 
খধষিকোগোত্র নাই বলিয়া যাগযজ্ঞাদি 
কর্মে অধিকার নাই, কিন্তু সে জন্য ব্রহ্ধ- 
বিদ্যায় অধিকার নাই বলা যায় না। 
খষিদের যাঁগযজ্ঞারদি করিব|র এয়োজন নাই, 
এই জন্য ভৃগু প্রভৃতি খষিদের (অন্য 
খষি) গোত্র থাকিবার ওয়োজন নাই। 
্রহ্ষবিগ্ভালাভ গোত্র না থাকিলেও হইতে 
পারে। 

আচার্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, “পশ্ঠাদি- 
ব্যক্রিবন্দেবাদিব্যক্তয়োহপি সন্ভত্যৈেবোৎপঘ্ের- 
ন্নিরুধ্যেরংশ্ঠ' (ব্রহ্সূত্রভাস্ত, ১1৩1৩০ ) অর্থাৎ 
মনুষ্ত পশু প্রভৃতির যেমন প্রবাহাকারে জন্ম- 
মৃত্যু হয়, দেবতা খি প্রভৃতিরও সেইরূপ জন্ম 
ও মৃত্যু হয়।' এই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক, 
তাহার জন্য ব্রহ্গবিদ্ধা প্রয়োজন, তাহার জন্যই 
বেদ-অধ্যয়ন দেবতা এবং খষিদিগকেও 
করিতে হয়। 

ব্রঙ্গ1১ হিরণ।গর্ভ, ইশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে 
এই (১/৩৩০) সুত্রের ভাস্তে আচার্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন, “অতীতকল্লানৃঠিতপ্রকৃজ্ঞান 
কর্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্তমান- 
কল্পাদে প্রাহূর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং 
***কল্লাস্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।” অর্থাৎ 
'ধীহারা পূর্বকল্লে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


(পুণ্য ) বা অদৃষ্ট ( সৎকর্মফল ) অর্জন করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা পরমেশ্বরানু গ্রছে ঈশ্বর, হিরণ্য- 
গর্ভ প্রভৃতি রূপে প্রাদরভূত হইয়াছেন। 
সুতরাং তাহাদের কল্পলাস্তরীয় বাবহার ( জন্মা- 
স্তরের কথা) স্মরণ হওয়া! অসম্ভব নহে।' 
“তথাচ শ্রুতিঃ--যো। ব্রদ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো 
বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ | তং হ দেব- 
মাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং, যুমুক্ষুর্বে শরণমহং প্রপস্টে' 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬১৮)।| শ্রুতিও 
বলিয়াছেন, “যিনি ব্রহ্মার জন্মদান করিয়াছেন, 
যিনি বেদ (ক্রহ্গাকে) প্রদান করিয়াছেন, 
মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক আমি সেই আত্মজ্ঞান- 
প্রকাশক দেবতার ( পরব্রন্মের ) আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছি ।' ইহা হইতে ব্রহ্মারও জন্ম হয়, 
ইহা জানা যাইতেছে। জন্ম হইলে কাহারও 
জন্মান্তরের কণা স্মরণ হয়। ব্রহ্ম!, হিরণ্যগর্ভ, 
ইহাদের জন্ম হয় অতএব মৃত্যু হয়, 
জন্মান্তর আছে। সুতরাং তাহাদের এই 
জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিম্কৃতিলাভের জন্য 
রদ্ষজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সেই উদ্দেশ্টে 
ব্রহ্মবিদ্তা; বেদবিদ্যার আবস্টক। তাহারা সে- 
সকল লাভও করিয়া থাকেন। কাজেই দেখ! 
যাইতেছে তাহাদের সে সবে অধিকার আছে। 
এই কথাই ব্রহ্গসূত্রে বল! হইয়াছে। যথা, 
ভাবস্ত বাদরায়ণোহত্তি হি' (ক্রহ্গসুত্র_ 
১।৩।৩৩) অর্থাৎ দেবতাঁদের ব্রহ্গবিদ্ায় 
অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ মুনি মনে 
করেন। ইহার ভাস্তে শঙ্কারাচার্ধ বলিয়াছেন, 
বাদরায়ণস্বাচার্ধে ভাবমধিকারস্য দেবাদী- 
নামপি মন্যতে' অর্থাৎ বাদরায়ণাচার্য মনে 
করেন, দেবতাদেরও ব্রক্ষবিগ্ঠায় অধিকার 
আছে। এই দেবতাদের মধ্যে যেমন হন্ত্র,. 
অগ্নি, বরুণ, বাস প্রভৃতিকে গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
তেমনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ইহাদিগকেও 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


লওয়া হইয়াছে। আচার্ধ শঙ্কর তাহার ভাস্কে 
শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, “তদ্‌ যো 
যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত দস এব তদভবৎ 
তথবাঁণাং তথা মনুষ্যাণাম” (বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদ্‌ ১1৪১০ )। অর্থাৎ “যে-যে দেবতা 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই-সেই দেবতা! তাহাই 
অর্থাৎ ব্রহ্গই হইয়া যান, খষিদের মধ্যে এইবূপ 
হয়; মনুষ্তাদের মধ্যেও এইরূপই হয়|" ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ হইলে দেবতারা ব্রহ্ষজ্ঞানী ধষি ও 
মনুষ্তের ন্ায়ই ব্রহ্ম হইয়া যান। 
ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা যেমন মনুষ্তের হয়ঃ 
সেইরূপ দেবতাদেরও হয় । এই বিষয়ে আচার্য 
শঙ্কর শ্রুতি হইতে প্রমাণ দিয়াছেন, “তে 
হোচুরবস্ত তমাত্বানমন্বিচ্ছামো যমাত্বানমন্বিস্ত 
সর্বাংশ্চ লোকানাপ্লেতি সর্বাং্চ কামা- 
নিতিন্র্রে'**।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮1৭২ )। 
অর্থাৎ, “সেই দেবতারা বলিলেন, আমর! সেই 
আত্মার অন্বেষণ করিব--যে-আত্বার অন্বেষণ 
করিলে যাবতীয় লোক ও যাবতীয় কাম্যবস্ত 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।' এখানে আত্ম বলিয়। 
পরমাক্সমার কথাই বল] হইতেছে। সর্বব্যাপী 
পরমাত্বা যাবতীয় লোক ও কাম্যবস্ত ব্যাপিয়! 
আছেন; সেই পরমাত্বাকে পাইলে লোক-ও 
কাম্যবস্তসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য 
তাহার অন্বেষণ দেবতারা করিতেছেন । 
ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য দেবতাদের সন্গ্যাস- 


গ্রহণের কথাও শ্রুতিতে আছে--যথা, 
পইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবত্রাজ* (ছান্দোগ্য 
উপনিষদ--৮1৭1২)। অর্থাৎ “দেবতাদের 


মধ্যে (দেবরাজ) ইন্দ্র ব্রহ্গজ্ঞানলাভার্থে 
সন্নাসগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 

ব্রহ্মজ্ঞানে দেবতাদের অধিকার আঁছে-- 
ইহা আচার্ষ শঙ্কর বলিতেছেন (পূর্বাক্ত ১৩1৩৩ 
সৃত্রের ভান্তের শেষের দিকে )--"তস্মাহ্ব্পপন্নে! 


ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী 


১৩৭ 


মন্ত্রাদ্িভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্বাগ্ভবগম$ | 
ততশ্চাধিত্বাদিসস্ভবাদূপপয়্ো! দেবাদীনামপি 
ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ1” অর্থাৎ শ্রুতির বিভিন্ন 
মন্ত্র হইতে জানা যায় দেবতাদের শরীর আছে, 
সেই জন্য তাহাদের ব্রহ্গজ্ঞানের প্রার্থী হওয়া 
সম্ভব--সেই কারণে শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাদের 
ব্রহ্মবিদ্ভায় অধিকার আছে এবং ব্রহ্গজ্ঞানের 
সাধনার জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছেন__ 
ইত্যাদি যাহা পাওয়া যায় সে-সকল যুক্তিযুক্ত। 

দেবতাদের ন্যায় গন্বরদের ব্রহ্মজ্ঞানে 
অধিকার আছে--এই কথা আচার্ধ শঙ্কর ব্রহ্ধা- 
সূত্রের (১1৩৩৩ ) ভাঙ্কে একস্থানে বলিয়াছেন, 
যথা, প্প্ার্তমপি চ গন্ধবযাজ্ঞব্ষাসংবাদাদি”-__ 
অর্থাৎ “স্বৃতিতে কথিত গন্ধর্ব-যাজ্বন্ধ্য-সংবাদ 
হইতে জান! যায় গন্বর্বদেরও ব্রহ্গবিদ্যায় 
অধিকার আছে ।, 

ধাহার! বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্র 
দর্শন করিয়াছেন, তাহারা খষি; তাহাদেরও 
ব্রহ্মবিগ্ভায় অধিকার আছে--একথাও আচার্য 
শঙ্কর এ পূর্বোক্ত সূত্রের আর এক স্থানে 
বলিয়াছেন | যথা, «খষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্গণ- 
দশিনাং সামর্থ্যম্” অর্থাৎ 'সংহিতা ও ব্রাহ্মণের 
মন্ত্রর্শনকারী খধিদেরও ব্রক্মবিদ্ভায় অধিকার 
আছে।' 

অসুরদেরও ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার আছে-_ 
ইহা! আচার্ধ শঙ্কর শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়! 
দেখাইয়াছেন, যথা --“ইক্দ্রো ছৈব দেবানামভি- 
প্রবত্রাজ বিরোচনোহসুরাণাম্” (ছান্দোগেয- 
পনিষদ--৮৭|২)| অর্থাৎ “দেবরাজ হন্দ্র ও 
অসুররাজ বিরোচন ব্রন্গভ্ঞানলাভার্থ সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করিলেন।” এখানে রাজ! বলিয়! ইন্দ্রের 
বা বিরোচনের অপর সকল দেবতা ও অসুর 
হইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই-_ইহা দেখাইবার 
জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, “ইন্দ্র হৈব দেবানাম্‌* 


১৩৮ 


"দ্দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র” অর্থাৎ ইন্দ্র অপর 
দেবতাদের ন্যাযই একজন দেবতা । সেইরূপ 
বিরোচন যে অপর অসুরদের ন্যায়ই একজন 
অসুর ইহা৷ দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“বিরোচনোহসুরাপাম্” অর্থাৎ “অসুরদের 
মধ্যে বিরোচন ।” 

«তো হাসংবিদানাবেব সমিংপাণী প্রজাপতি- 
সকাশমাজগ্রতৃঃ” | (ছান্দোগ্য--৮৭1২) পূর্বোজ্ধ 
শ্রুতির শেষে এই অংশ আছে। ইহার 
অর্থ--তাহারা পরস্পরকে সংবাদ না! দিয়াই 
সমিধ হস্তে লইয়! প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 
হইলেন সংবাদ ন! দিয়! অর্থাৎ পরামর্শ না 
করিয়া, একে অপরের দ্বার! অন্ুরুদ্ধ না হইয়া । 
দুই জনেরই সমান অধিকার, এইজন্য একে 
অপরের সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া গমন 
করিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, ইন্দ্- 
প্রমুখ দেবতাদের যেমন অধিকার, অসুরদেরও 
সেইরূপ অধিকার থাকায় অসুরদের মধ্য হইতে 
বিরোচন ইন্দ্রের ন্যায় একই আচার্ধ 
প্রজাপতির নিকটে ব্রন্গজ্ঞানলাভার্থে, ব্রহ্মবিদ্ধা 
বেদবিগ্ভা শিক্ষার উদ্দেশ্ঠে শিষ্ত্ব গ্রহণ করিতে 
গেলেন। 

উক্ত শ্রুতিভাগে ইহার পরের মন্ত্রে আছে-_ 
পতৌ হু দ্বাব্রিংশতং বর্ধাণি ব্রহ্চ্যমুষতুঃ” 
(ছান্দোগ্য--৮৭।৩) “তাহারা, ইন্দ্র ও 
বিরোচন বত্রিশ বৎসর (প্রজাপতির নিকটে ) 
্রহ্মচর্ধ অবলম্বন করিয়া (বেদমন্ত্রশ্রবণ ও 
শিক্ষা এবং গওরুসেবাদি ব্রত অবলম্বন করিয়। ) 
বাস করিলেন ।' পরে আছে, *তৌ হ প্রজাপতি- 
রুবাচ কিম্‌ ইচ্ছন্তো অবাস্তম্‌ ইতি” €ছ! ৮1৭1৩)| 
“তোমরা কোন্‌ অভিলাষে এখানে এতদিন 
বাস করিলে--এই কথ প্রজাপতি ইন্দ্র এবং 
বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' অর্থাৎ 
“এতদিন তোমর! বেদমন্ত্রও শ্রবণ করিলে । আর 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্--৩য় সংখ্যা 
কি চাই? উত্তরে “তাহার বলিলেন; যে- 


আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, যিনি জরা-মত্যু- 


শোক-ক্ষুধা-বঞ্জিত ও পিপাসারহিত, যিনি 
সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, তাহারই অন্বেষণ করিবে, 
তাহাকেই জানিতে চাহিবে 1 এই উপদেশ 
আছে--যে সেই আত্মাকে আচার্ধ ও শ্রুতি 
হইতে জানিতে পারে, সে যাবতীয় লোক 
জয় করে, তাহার সর্বাভীষট 'সদ্ধ হয়। এই 
কথাও আছে-“এই উপদেশ ও কথা 
আপনারই, ইহা আমর! জানি। সেই আত্মার 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় এতদিন বাস করিতেছি।” 
€ ছান্দোগ্য--৮।৭।৩ )1। আমর! এখানে মন্ত্রের 
অর্থদিলাম। এই মন্ত্র হইতে পরিষ্কার বুঝা 
যাইতেছে যে, ব্রন্ষজ্ঞান, ব্রক্মজিজ্ঞাসা, ব্র্গ- 
বিদ্যা, বেদপাঠ, ব্রহ্গচর্য, আচার্যগৃহবাস, উপনয়ন 
ইত্যাদি বিষয়ে দেবতা ইন্দ্র ও অনুর বিরোচন 
উভয়ের সমান অধিকার । স্বয়ং প্রজাপতি সে- 
অধিকার দিতেছেন। এখানে মন্ত্রভাগ, যাহার 
অর্থ পূর্বে দেওয়া হইল, সুন্বর। যথা_ “তে 
হোচতুধ আত্মাংপহতপাপন! বিজরো বিষৃত্যুবি- 
শোকে বিজিঘংসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ 
সত্যসঙ্বল্পঃ, সোহনেউব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ 
স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি সর্বাশ্চ কামান্‌ 
যস্তমাত্বানমন্ুবিগ্ভ বিজানাতীতি ভগবতে। 
বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছস্তাববাস্তমিতি" 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ-_-৮1৭।৩ )। 

প্রজাপতি দেবতা হন্দ্র ও অসুর বিরোচনের 
ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিবার সমান অধিকার বলিয়া 
উভয়ের আচার্ধত্ব বীকার করিয়াছেন, নিজের 
গৃহে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক আচার্যগৃহবাস 
করিতে দিয়াছেন। তাহার পূর্বে উভয়ের 
উপনয়ন-সংস্কার করাই্য়াছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। 
ব্রহ্মচর্ধ-সময়ে -উভয়কে বেদপাঠ করাইয়াছেন, 
ইহাও বেশ বোঝা যায়। এখন ব্রহ্গজ্ঞান- 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


লাভার্থে উভয়ে ব্রহ্মবিদ্ভার অন্বেষণ করিতেছেন 
জানিয়! আচার্ধ প্রজাপতি সেই বিদ্ভার উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। ষখা; “তো হ প্রজাপতি- 
রুবাচ য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্ঠতে এষ 
আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ ব্রন্দেত্যথ 
যোহইয়ং ভগবোহপ্পু পরিখ্যায়তে যশ্চায়- 
মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈধু সর্বেষস্তেষু 
পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ” ছান্দোগ্যোপনিষৎ 
৮1৭1৪ )। অর্থাৎ “উভয়কে (ইন্দ্র ও বিরোচনকে) 
প্রজাপতি বলিলেন, এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষকে 
দেখ! যায়, ইনিই আমার কথিত আত্ম! ইনিই 
অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । (তখন উভয়ে প্রশ্ন 
করিলেন ), হে ভগবন! খীহাকে জলে দেখা 


প্রতীক্ষা 


১৩৯ 


যায়, আর ধাহাকে দর্পণে দেখ! যায় ইহার 
মধ্যে কোন্টি তিনি (ত্রহ্ম)। উত্তরে প্রজাপতি 
বলিলেন, ইনিই (ক্রহ্ষই ), (চক্ষু, জল, দর্পণ 


ইত্যাদি) সকলের মধ্যে (গ্রতিবিদ্বরূপে ) 


দৃষ্ট হন।” 
এই গ্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে দেখা যায়, 
আচার্য প্রজাপতি দেবত৷ ইন্দ্র ও অসুর 
বিরোচনকে একই প্রকারের অন্তেবাসী 
(আচার্ধগৃহে অবস্থানকারী শিস্ত ) বলিয়া গ্রহণ 
করিতেছেন । 
আমরা! দেখিলাম, দেবতা গন্ধর্ব খষি 
ও অসুরদের ব্রহ্গজ্ঞানে সমান অধিকার আছে। 
[ ক্রমশঃ ] 


প্রতীঙ্গ 
ডকুর মতিলাল দাশ 


আমারে তুমি করিবে শুচি সোনার মতো আগুনে জালি 
গড়িবে তুমি নৃত্তন করি তোমার মতো ছাচে ঢালি ! 
তোমার গড়া আমার লাগি 
জীবনে সদা রছিব জাগি 
প্রদীপশিখা অমল রবে জাধার এলে বিজন ঘরে, 
নিশীথ রাতে যদি বা কভু এস হে কাছে করুণাভরে। 


গরবে মম হৃদয় নাচে ললাটে আক তোমার টীক। 
আধার মম ভবন মাঝে জ্বলিছে আগমনীর শিখা। 
তোমারে অতি আপন জানি 
আকড়ি আছি তোমার বাণী 
পুলকে তাই কাপিছে হিয়া, কাপিছে হিয়৷ পরম ম্খে 
জানি হে জানি হে মোর প্রিয়, আমারে তুমি নেবে যে বুকে। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ২ “শিক্ষা' 
পবাহৰতি] 


অধ্যাপক প্রণবরঞন ঘোষ 


শশিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় “সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান কি? এ সন্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে 
প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে জীবনোপযোগী শিক্ষার 
প্রতি আমাদের দৃঁ্টিতঙ্গী যে আদিম নরনারীর 
মতোই বসনের অপেক্ষা ভূষণের বেশী 
পক্ষপাতী, সেকথা বোঝাতে গিয়ে স্পে্গার 
যা বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ 
:-সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান ফে অসভ্যের! 
রঞ্জিত কাঁচখণ্ড অথবা! সামান্ত ক্রীড়া-অলঙ্কারের 
প্রতি মুল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত 
অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং 
কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার 
হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্বারা প্রয়োজন 
অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত; 
ইহা! স্পউ উপলব্ধি হয় ।৮১ 
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১ শিক্ষাঃ ম্বামী বিবেকানঙদ; বহুমতী সংস্করণ 
(মুক্রাকর £ প্ীশশিতুষণ দত্ত) পৃঃ ২। এ পর্বস্ত “শিক্ষা বইটির 
যে কটি মুক্রিতরূপ হাতের কাছে পেয়েছি, তার কোনটিতেই 
প্রকাশের তারিখ নেই এবং বইটি যে মৌলিক রচন। নয়ঃ 
অনুবাদ- দে কথাও উল্লেথিত নেই। অবগ্য বিবেকানন্দ 
জীবনী-পাঠকদের কাছে এ অনুবাদের কথ! মুবিদিত। 
ধ্দ নিঃংশয়ে প্রমাণিত প্রথম সংশ্করণ পাওয়। যায়, 
তাহলেই বোঝ! যাবে, এ গ্রন্থ কখনো অনুবাদরূপে এর 
আগে পরিচায়িত হয়েছিল কি না। 
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“শিক্ষা? সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক ও আল- 
্বারিক প্রয়োজনের তুলনামূলক চিন্তার দৃষ্টান্ত 
অবশ্য আমরা রাজ! রামমোহনের চিন্তাধারাতে 
এর আগেই পাই। রামমোহন এক্ষেত্রে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বেকনের দ্বারা । ১৮২৩ 
খুষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ভ আম- 
হার্টকে লেখা এই বিখ্যাত পত্রটি আধুনিক 
ভারতের শিক্ষা-চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম 
দ্িক-নির্দেশক | তদানীস্তন সরকার বহু অর্থ- 
ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনে উদ্ভোগী হলে 
রামমোহন সংস্কৃত-শিক্ষার উপকারিতার কথা 
জেনেও আধুনিক কালের সঙ্গে তরুণ 
শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবার জন্য বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন 
লর্ড আমহার্টের কাছে। প্রাসঙ্গিকবোধে 
রামমোহনের এই পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করছিৎ--“দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে সারা- 
দেশে অনুসৃত ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রসারের জন্যই সরকার এখন হিন্দু পণ্ডিতদের 
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০০15৫ [ সাধারণ ব্রক্ষলমাজ সংহ্করণ, ১৯৬২] পৃঃ ৪৫৬ 
ড্ধা। অনুবাদ লেখককৃত। 


চৈত্র ১৩৭৬ ] 


অধীনে একটি সংস্কৃত-বিদ্ভালয়-স্থাপনে উদ্যোগী 
হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি (লর্ড বেকনের 
আগেকার আমলের ইউরোপীয় শিক্ষায়তন- 
গুলির মতে! ) তরুণদের শুধু কেবল ব্যাকরণ 
ও দর্শনের সৃক্মাতিসৃঙ্ষ্ম চর্চা ও বিচারের দিকেই 
নিয়ে যাবে-যে ধরনের শিক্ষা তাদের 
নিজেদের বা সমাজের বিশেষ কোনে] কাজেই 
লাগবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ধরনের 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত-_ছৃ'হাজার বছর আগে- 
কার লব্ধ বিদ্যা এবং অর্থহীন সৃক্মা তিসুক্ষ 
বিচারের টীকাভাস্তের ধারা_এই জাতীয় 
বিদ্ভাই ছাত্রেরা সেখানে (সংস্কৃত কলেজে) 
পাবে ।” 

বলা বাহুল্য, রামমোহন নিজে সংস্কৃতে 
সুপপ্ডিত বলেই শান্ত্র-অনুবাদ ও শান্ত্র-বিচারে 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন । 
তবু সংস্কতে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের ধারা ও 
পদ্ধতি-এ ছুয়ের সন্বন্ধেই তার মনে প্রশ্ন 
জেগেছিল। সমকালীন মুরোপের তরুণের! 
গণিত, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান 
প্রভৃতিতে যে দক্ষতা অর্জন করতো, রামমোহন 
তার স্বদেণীয় তরুণদের মধ্যে সেই প্রয়োজন- 
মূলক শিক্ষাবিষ্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। 
সুতরাং ইংরেজ সরকার যেন শিক্ষাব্যবস্থার 
আধুনিকীকরণের জন্যই প্রধানতঃ অর্থব্যয় 
করেন-_এই ছিল রাঁমমোহনের আকাঙ্ষা | 

বেকনের যুগ থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় এই আধুনিক যুগের সূচনা । উন- 
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, স্বামীজীর জন্মের 
প্রায় হবছর (মে ১৮৬১) আগে লগুনে 
বসে হার্বার্ট স্পেলার শিক্ষাপ্রসঙ্গে যে চিন্তা 
রাশি লিপিবদ্ধ করছিলেন, তা বেকনের 
চিন্তাধারারই পরিণত ফল। এর মধ্যে 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 


যামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা 


১৪১ 


আমুল পরিবর্তন হয়েছে । স্পেল্গারের পরি- 
কল্পিত বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার অবশ্য 
ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক তার 
ইচ্ছান্ুযায়ী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
প্রেরণা ইংল্যাণ্ডের মারফত ভারতীয় শিক্ষিত 
সমাজে অনেক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। 
হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্রবন্দের মধ্যে 
বাধানাথ সিকদার, প্যারীটাদ মিত্রের সঙ্গে 
সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্তের কথ! আমাদের 
বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে সুবিদিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহৃলগ্নে বিজ্ঞান- 
চেতনার প্রসারিত পটভূমিকায় হার্বার্ট স্পেলার 
বিজ্ঞানকেই জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় 
ও যথার্থ শিক্ষার বিষয় মনে করেছেন। 
জীবনধারণ ও জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক 
পর্যালোচনার দ্বারা স্পেঙ্সার যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ-_ 
“দেখিলাম আমরা যাহা নির্ধারণে প্রন 
হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা) উপ- 
যোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে 
প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর 
আসিল-বিজ্ঞান। যদি জীবন সুশিয়মে রক্ষ] 
করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর-বিজ্ঞান। যদি 
জীবিকানির্বাহবূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা 
করিতে হয়ঃ শিক্ষা কর-বিজ্ঞান। যদি 
সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে 
শিক্ষা/ কর- বিজ্ঞান । যদি প্রাণ-বিমোহন 
সঙ্গীত-শিল্পার্দি শিখিতি চাও; তবে শিক্ষা 
কর-বিজ্ঞান |” ্‌ 

স্পেন্গারের মুল গ্রন্থ 710508৮07'-এর 
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মূল ইংরাজীর সঙ্গে স্বামীজীর অনুবাদ 
মেলালেই দেখা যাবে প্রয়োজনবোধে 
সামীজী স্পেন্সারের বক্তব্যকে সংক্ষেপিত 
করেছেন। আবার স্পেলারের ভাষাভঙ্গীর 
প্রাঞ্জলত|, উপস্থাপন। ও গতিৰেগ--এ সবই 
স্বামীজীর গগ্ভভঙ্গীতে যথাযথভাবে ব্বপায়িত। 
দার্শনিক বক্তব্যের অনুবাদে স্বামীজীর এই 
নৈপুণা তাঁর অন্ুবাদকালীন বয়ঃসীমার কথা 
মনে রাখলে বিস্ময়কর বৈ কি! সেই সঙ্গে 


এ৪ বল! চলে যে, ভাষার সাযান্য পরিবর্তনেই 


আধুনিক পাঠকের কাছে আর এ অন্ুবাদকে 


খুব দূরের জিনিস বলে মনে হবে না। স্বামীজীর 
নিজ ভাষাভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাসে এই 
অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা [বশেষভাবেই স্মরণীয় 


৫4501168007” 5 [7675676 50615০৩: 8 0, 55 


উদ্বোধন 
আবার পরবর্তীকালে মননশীল গগ্িরীতির 


[৭২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


প্রবর্তনায় স্বামীজীর নৈপুণ্য যে স্বাভাবিক, এই 
অনুবাদের ষচ্ছত! ও গভীরত| তাঁর ইঙ্গিতবহ। 
কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই “শিক্ষা” 
গ্রন্থটির যে সংস্করণট আছে, ত| জাতীয় 
গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে ১৯১৭ সালের । 
বইয়ের সুচনায় বা অন্য কোথাও কোনো 
তারিখ নেই। যদি প্রথম সংস্করণ হয়ে থাকে, 
তাহলে বলতে হয় প্রথম থেকেই বইটি যে 
অনুবাদ সেকথা বলা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর 
জীবিতকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এমন 
অনুল্লেখ অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বামীজী যখন 
স্পেন্দারের লিখিত অনুমতি নিয়েই এ অনুবাদ 
করেন। তাই মনে হয়,জাতীয় গ্রন্থাগারের 
বইটি পরবর্তা কোনো! সংস্করণ। গ্রন্থাগারের 
তালিকায় উল্লেখিত “১৯১৭'--বইটি গ্রন্থাগারের 
তালিকাভুক্ত হওয়ার কাল এবং এ বৎসরে 
প্রকাশিত সংস্করণ হতে পারে ॥ 
তরুণমননের উৎসাহে স্পেল্লারের এই 
বিজ্ঞানসর্বস্বতা ত্বামীজী তার অনুবাদের মাধ্যমে 
যেতাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে এমন মনে 
হতে পারে যে, স্বামীজী একদা নিজেও 
এজাতীয় মতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 
স্পেঙ্সারের সমগ্র গ্রন্থটি পড়লে মনে হয়; 
আধুনিক শিক্ষাচিতস্তার জগতে এই বইটির 
বিশেষ গুরুত্বের কথ! উপলব্ধি করেই স্বামীজী 
অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থকারের সমস্ত 
বক্তব্য সমর্থন করাই ্ার অভিপ্রেত নাও হতে 
পারে। কিন্ত যেহেতু এ গ্রন্থের কোনো 
স্করণেই এ পর্বস্ত স্বামীজীর স্ব-লিখিত 
কোনে! ভূমিকা পাওয়! যায়নি, সেজন্য অনুমান 
ছাড়া এ বিষয়ে কোনে! নিশ্চিত দিদ্ধান্ত 
অসম্ভব | আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় । মূল 
গ্রন্থে স্পেন্সারের নিজন্ব ভূমিকাও স্বামীজীর 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


অনুবাদগ্রচ্থে অন্নপস্থিত। অবশ্য প্রথম সংস্করণে 
ছিল কি না, তা বল! যাচ্ছে না। 

জগৎ ও জীবনের সর্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত 
করে স্পেল্সার বিজ্ঞানের যে ব্যাপক তাৎপর্য 
আবিষ্কার করেছেন, তা কিছু পরিমাণে 
যান্ত্রিক মনে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই গভীরভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ 
বেদাস্ত ও বিজ্ঞানের যে নিগুঢ় এঁক্য উপলব্ধির 
দ্বারা চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের অস্তনিহিত 
সতাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেই চিস্তা- 
ধারায় স্পেন্সারের প্রভাব কিছু পরিমাণে 
কার্ধকরী, এ কথ! বোধ হয় বল। চলে। 

বন্ধু ও গুরুভ্রাত! উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
যদি “শিক্ষা! -গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক হয়ে থাকেন, 
তাহলে শ্রীরামকঞ্চ-সাম্নিধ্যের দিনগুলিতে 
(পিতৃবিয়োগের পরে ) অথব! সন্নাসজীবনের 
সূচনায় এই অনুবাদগ্রস্থটি স্বামীজী লিখেছেন। 
এই জময়ে বিজ্ঞানের সর্বময় আধিপত্য মেনে 
নেবার কোনো কারণই স্বামীজীর ছিল না। 
সেই সঙ্গে এও স্মরণীয়, ধ্মায় আচার-মনুষ্ঠান- 
মাত্রকেই বৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করার হাস্যকর 
চেষ্টাও স্বামীজী কখনে! করেননি । এ বিষয়ে 
যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতো! নিরপেক্ষ অথচ 
আগ্রহী অনুসন্ধিংসুর ভাবই স্বামীজীর চরিত্র- 
লক্ষণ । পরবর্তীকালেও দেখা যায়, বিজ্ঞানের 


সামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ : শিক্ষা 


১৪৩ 


অগ্রগতি ও জাতীয় জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তার উৎসাহ সর্বদা সজাগ | ভগিনী নিবেদি তা 
যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় 
উৎসাহদানে ব্রতী হয়েছিলেন, তারও মূলে 
স্বামীজীর বিজ্ঞান-নিষ্ট দুর্টিভঙ্গী এবং জাতীয় 


জীবনে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে অমিত উৎসাহের 
প্রেরণা । 


স্পেলারের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 
£721)58109] 13000%8070,--শারীরিক শিক্ষা” | 
এই অধ্যায়ে এসে দেখি, দেহ-মনের সুসমগ্তস 
পরিণতিই স্পেনল্সারের মতে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি | 
আধুনিক শিক্ষ।ব্যবস্থায় মূলতঃ গ্রস্থকীটবূপেই 
ছাত্রদের গড়ে তোলার যে মনোবৃতি। দেখা 
যায়, স্পেল্সার তার ভাস্তি দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রী- 
নিধিশেষে স্বাস্থাচর্চার উপরে জোর দিয়েছেন। 
পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পূর্ণাঙ্গ মননের এই আদর্শও 
সত্তার বিজ্ঞানদৃর্টিরই স্বাভাবিক পরিণাম। 
এ অধ্যায়ের অন্ুবাদেও স্বামীজী কিছুট। 
সংক্ষেপিত করেছেন মূল গ্রন্থের বক্তব্য। 
অধ্যাত্চিস্তার জগতে স্বামীজীও সর্বাগ্রে গ্ষোর 
দিয়েছেন আশিষ্উ, বলিষ্ঠ ও দ্রটিষ্ঠ দেহের 
উপর। সাধারণতঃ ধর্মজগতের মহাপুরুষেরা 
শারীরিক যত্রবিষয়ে যে ওদাসীন্য অবলম্বন 
করেন, স্বামীজীর চিস্তাধারায় তার ব্যতিক্রমই 
| | ক্রমশঃ | 


নব রন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আ্বামী চেতনানন্দ 


এমন একখানি নাটকের মহাউদ্বোধন 
আমর] করতে যাচ্ছি-যেখামে অভিনেতা 
জগঘিখ্যাত কেশবচন্দ্র দেন ও স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ ষয়ং। নাটাশাস্ত্রে 
শিবকে নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, 
আদিনট প্রভৃতি নামে আখ্যাত কর! হয়েছে। 
শ্রীরামকৃঞ্জকে তাই মহানট বলতে পারি, 
কারণ এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সমস্ত অভিনয়ের 
পম্চাতেই তো তিনি। তার সামনে কোন 
অভিনয় যদি অনুরূপ না হত, তিনি বলে দিতেন 
--তা মঞ্চের উপরেই হোক ব1 দৈননিন সংসার 
জীবনেই হোক। এই “নব বৃন্দাবন" নাটকে 
তার খুটিনাটি মন্তব্য আমাদের মুগ্ধ করবে । 

পাঠক যদি “নব বৃন্দাবন” দেখার আগে 
চোখ বু*জে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু অভিনয় দেখে 
নেন তবে প্রকৃত অভিনয় কি করে করতে হয় 
তার পরিচয় পাবেন এবং সে ভাবে “নব 
বণ্দাবনে'র রস আস্বাদ করতে পারবেন | 
"আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের 
বয়স ভখন উনপঞ্চাশের কাছাকাছি । ঠাকুরের 
কাছে যাবার পূর্বে মনে হত ছোটছেলে নাচে 
অঙ্গতঙ্গী করে, তা লোকের বেশ লাগে। কিন্তু 
একট! বুড়ে! মিন্সে, সাজোয়ান মরদ যদি 
এরূপ করে, তা হলে লোকের বিরক্তিকর বা 
হাত্োদ্দীপকই হয়| গগণ্ডারের খেমটি নাচ 
কি কাঁরে। ভাল লাগে-স্বামী বিবেকানন্দ 
বলতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সব 
উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রো হলেও ঠাকুর 
নাচেনঃ গান করেনঃ কত হাবভাব দেখান-- 
কিন্তু তার সকলগুলিই কী মিষউ! বাস্তবিক 


“একটা বুড়ো মিনসেকে নাচলে যে এত ভাল 
দেখায় একথা আমরা! কখন স্বপ্নে ভাবিনি ।” 
_গিরিশবাবু এ কথাটি বলতেন ।” (লীঃ প্রঃ 
৪/২৮৯)| প্রৌচ শ্রীরামকৃষ্ণের বালক 
বা স্ত্রীলোকের অভিনয় হুবহু হবার কারণ 
ভাবের সধ্ধার। কার যখন যে ভাবহত সে 
ভাবের ষোল আনাই প্রকাশ পেত। তাতে 
কোন ভেজাল থাকত না-তাই তাঁর সব 
অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত। 


নাটক হচ্ছে যাতে কিছু আটক নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব ছিল 
না। স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয়ও এরূপ 
ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, “বিবেকানন্দ 
যেখানে অভিনেত! সেখানে প্রতিটি নাটকই 
মহানাটক। তার অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃস্তট 
জীবন্ত |” 


নব বৃন্দাবনের" দৃশ্তগুলি উনবিংশ শতকের 
জনমানসের প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান- 
কেন্দ্রিক ভোগময় জীবন কী করে ভারতে দ্রুত 
প্রবেশ করছিল এবং ভারতবাসী কী করে এ 
সব অনুকরণ করে সুমহান আর্ধসভ্যতাঁকে 
ধিকার দিয়ে লালপা-মদিরাপূর্ণ সত্যতাকে 
নিজের করে নিচ্ছিল এবং নিজেদের ধর্ম ছেড়ে 
গ্ষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল_এ নাটকে সে-সব. 
আছে। “নব বৃন্দাবন" এ সাইক্রোনের মুখে 
ছিল । সে যুঝছিল এ দুরস্ত ঝড়ের সঙ্গে । আমরা 
অগ্রে দেখাব “নব বৃন্দাবন দপ করে জলেই 
নিভে গেল। কারণ তার রনিয়াদেই ছিল 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 
একটা স্বদেশী-বিদেশী 10135609 ৫১ 


101899) 01050861%0 9610198 আা৪ 00202111090 
ভা100 809 0990986 9101216081165 10910108108 
60 10019১ 68100 608 288০16 89 ৪ 901001- 
086107,*--1010925]) 0066. 10১ 188, 


নাটকখানির প্রচ্ছদে লেখ! আছে--“নব বৃন্দাবন 
বা ধর্মসমন্থয় নাটক' | এ নাটক যদি এখন 
অভিনীত হয় তবে প্রায় সমস্ত দর্শকই 
যে হতাশ হবেন--এ কথ! সুনিশ্চিত । অথচ 
এইটিই ছিল আমাদের তদানীস্তন সমাজের 
প্রতিচ্ছবি । 

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মপমাজের 
ভাব নিয়ে “নব বৃন্দাবন" রচনা করেন ব্রেলোক্য- 
নাথ সান্যাল। অবশ্য তিনি শ্রীচিরঞ্ীব শর্ম!? 


এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ব্রিলোক্যের 
নাম এ্রীপ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃতে বহু জায়গায় 
আছে। তিনি সুক্ঠ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 


তার গান খুব পছন্দ করতেন। ১৮৮৩ শীষ্টাব্দের 
২৫শে জান্আরি ব্রাহ্গদের আমন্ত্রণে কেশবের 
বাঁটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ নাটকের অভিনয় 


দেখেন | 03 1996 7172401/ ভম৪%৪ 
56910 80680. 6018 9169:00020 81005 
2500১ 1883১ 20 00108806100 18) 6129 
5810 40101597895 01 6109 71318101009 98008] 
800. 9000106 610059 03:98906 ৪ 10061080 
605 ড909187)19 0916001)8089 01 108108171- 
1088ঘম ৪176 11600 7170681767991607) 17610, 
18, 1888. 


আমাদের হাতে “নব বন্দাবনের" তিনটি 
২স্করণ এসেছে। প্রথম সংস্করণের টাইটেল 
পৃ্ঠাগুলি ছেঁড়া, তাই তার রচনাকাল গ্রন্থে 
সম্ভব হল না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেত। শ্রীসতীকুমার 
চটোপাধ্যায় মহাশয়ের “সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে রয়েছে 
প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খুষ্টাব্ধের মে মাসে 
প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটকের প্রথম উদ্বোধন 
হয় লিলি কটেজে ( কেশব সেনের বাড়ীতে ) 


নৰ বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃ্জ 


১৪৪৫ 


১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের ৯ই সেপ্টেম্বর | ১৬ই সেপ্টেম্বর 
শনিবার এখানেই দ্বিতীয়বার অভিনয় হুয়। 
১৮৮২ খুঃ ১লা অক্টোবর 1109৪] পত্রিকায় 
বেরিয়েছিল : 
0061960 0106 11810828781) 01 70000 139)0917 
11810975191 917 ০6100) 110)000118£079, 
70051671860 7088 7১91) 51 [80739 
[581 7065 1381)5002,17১800186  000109810 
017910097 [85818 50%১ 100080: 18001)6007% 
11811 91087) 7000087 90900151011) 
13, 1 39098) 143০. 0001 [8810080) 0050, 
[10979 15 6 £90918] 90100019108 6088 600৩ 
08008 15 8 116618 60০ 10708, 16 18 
01010090980 6০ 0926911 16 ৪০ 10286 9৪ 6০0 
01008 609 160:98810686100 00 809 568£9 
ঘম161010 61099 0: 100 10018, এই নাটক 


পরে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে, শোভা- 
বাজারের রাজবাড়ীতে, গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস 
প্যাভেলিয়ান প্রভৃতি জায়গায় অভিনীত হয়। 
এতে অভিনয় করতেন ভাই প্রতাপচন্দত্র, 
মহেন্দ্রনাথ, উমানাথ, রমাচন্দ্র; কেদারনাথ, 
গৌরগোবিন্দ, ব্রিলোকানাথ, দীননাথ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ব্রাহ্গগণ। 


আমাদের হিসাফ অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ 
দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় দেখেন। এই 
ধস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ শকের মাঘ মাসে 
অর্থাৎ ১৮৮৩ ধৃঃ-এর জানুয়ারী নাগাত। খুব 
সম্ভব তখন ব্রাহ্গদের মাঘোৎসব। আমর! 
পূর্বেই [196 ৪ 101808758100-এর বিবরণ 
উল্লেখ করে এসেছি । এই গ্রন্থ শ্রীরামসর্বষ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক বিধান যন্ত্রে, ৬নং কলেজ 
স্কৌয়ারঃ কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়। 
আর তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৭ শকে অর্থাৎ ১৯৫ 
সালে কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় 
সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে লেখ। আছে : “নব বৃন্দাবন, প্রথম 
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স্করণে যে-সকল গর্ভাঙ্ক ছিল তাহাদের 
কয়েকটি অভিনীত হইত না; এই জন্য তাহা 
এবার উঠাইগ়া দেওয়! গেল।'"গ্রস্থকারের 
অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় 
করিতে পারিবেন ন| ।--গ্রন্থকার |” 

পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত (প্রথম সংস্করণে ছয়টি 
এবং তৃতীয় সংস্করণে সাতটি ) এই নাটকখানির 
বিষয়বন্ সংক্ষেপে বিবৃত করবার পূর্বে 
্রস্থকারের মঙ্জলাচরণ উদ্ধৃত করছি £ প্জননী 
বাগ্দেবী, বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জিনী এই “নব বৃন্দাবন 
রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়! রসগ্রাহী কবিকুলের 
চিত্ত বিনোদন করুন! স্বদেশ মাতৃভূমির 
মঙ্গলোদ্দেশে তার প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত 
হইতেছি, মা নিরাকারা জননীর প্রসাদে যেন 
আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন 
করিতে সক্ষম হই। তার পবিভ্রপাঁদস্পর্শে এই 
রঙ্গতূমি পুণ্যতীর্ঘরূপে পরিণত হউক |-যস্তি 
স্বস্তি স্বন্তি।” এখানে লক্ষ্যের বিষয় ত্রাহ্গরা 
ঘীষ্টানী ধাচে “জগংপিতা' মানত ; কিস্তু পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তা “জগন্মাতা'তে 
রূপান্তরিত হয়েছে । এ নাটকে 'জগৎপিতা' 
ও “জগন্মতা” যে এক-_তার উল্লেখ আছে। 

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বদু পরিবারের 
কাহিনী-অবলম্বনে এ নাটক। বাড়ীর কর্তা 
নরহরি বদু। তিন পুত্র-তিন রকম। জ্যেষ্ঠ 
পুত্র অবিনাশ পেশ।দারা উকিল, মাতাল ও 
কুক্রিয়াসক্ত । মধ্যম পুত্র রাখালমাধব সন্ত্রীক 
সাহেবীভাবাপন্ন । সাহ্বদের সঙ্গে মেশেন, 
থাকেন এবং দেশীলোকদের তীব্র ঘ্বণ। করেন। 
আর কনিষ্ঠ পুত্র হরিমুখ ধর্মপ্রাণ সতাবাদী ও 
নব ব্রঙ্গজ্ঞানী ৷ 

নাটকের প্রথম অঙ্কে ফুটে উঠেছে সে 
সময়কার ছবি £ “কুলধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি 
কিছুই মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার 


উদ্বোধন 


[ এ২তম বর্ধ- ৩য় সংখ্যা 


দিকে সকলের কৌঁকটা বেশী।” বরং 
বিজাতীয় প্রভুত্ব সহ্য হয়; কিন্ত হেরো-তেরে। 
রাম-কেঞ্টা যে লাট মেজেউটর হবে ত। সইবে 
না।” পইংরেজরা। এ দেশের মঙ্গলের জন্মেই 
রাজা হয়েচে। ওর বেশ রাজকর্ম কচ্ছে, 
দেশ শাসনে রেখেচেঃ ওদের গায়ে খুব বলও 
আছে, এ বিষয় নিয়ে ওরা থাক; আমরা 
ফাঁকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নেই। 


ওরা ক্ষেত্রি (ক্ষত্রিয়) হয়ে দেশশাসন করুক, 


আমর! মুনি খষি হয়ে যোগসাধন করি | মিছে 
অসার বিষয় ভেবে কি হবে?” গৃহ্ষামী 
নরহরিবাবু জবাবে বললেন ঃ “বেশ কথা 
বলেচ। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের 
যথেষ্ট মানতেন। তার কাছে আমরা অনেক 
ততৃজ্ঞান শিখেছি |” “কি গো কবিরত্ব মশায়, 
ইন্দুরের লেজের মত রিফ|ইওু টিকি কোথায় 
পেলে ?” “বেশী চালাকী কোরো! ন| | এখনও 
ফোমেন্ট কল্পে পেট থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে 
পড়বে ।” “আজকাল যে নানারকমের ব্রহ্ষগ- 
জ্ঞানী দেখতে পাই হে! রামমোহন রায়ের 
ধর্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই করে তুলেচে। 
খোল-কর্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, 
আবার নিরামিষও খায়। .কালে কালে কতই 
হবে!” এর পরেই রয়েছে ক্লাইম্যাকৃস -গুরু- 
পুত্রকে নিয়ে জ্্টপুত্র অবিনাশের মাতলামি। 
মাতালের মাথায় জল ঢালায়, “কে রে বাবা, 
এত রেতে ঠাণ্ডা জল দেও, দেখো যেন আমার 
নেশী ডাঁমেজ না হয়।” 

তদানীত্তন সমাজের মনোভাব, কাজকর্ম 
সব সাজান আছে। মন্তব্য নিশ্রয়েজিন। 
পাঠকঃ কেবল চোখ বু'জে চিন্তা করবেন__ 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার সূক্ষ্ম নিখুঁত মন নিয়ে নাটক 
দেখছেন। তার মন্তব্য এখন করব নাঃ কারণ 
তাতে রসভঙ্গ হবে। 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


জোষ্টপুত্র মাতাল অবিনাশের স্ত্রী চারুণীলা 
আদর্শ মতী নারী। স্বামীকে .বিপধ থেকে 
ফিরাবার তার কী প্রাণপণ চেষ্টা! স্বামী 
অনেক সময় বাঁড়ীতেই আসে না। কনিষ্ঠ ধর্ম- 
প্রাণ দেবর হরিসুখ মাঝে মাঝে বড় বৌদির 
খোঁজ নেন, তার সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন, বিভিন্ন 
ধর্মগ্রন্থ এনে পড়তে দেন। “সুখী পরিবার 
গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে চারুশীলা বলছে, 
ঠাকুরপো, এ যে কি বস্ত তার মর্ম জানলাম 
না।'-"মহষি যিশুর জীবনচরিত পড়তে আমার 
বড় ইচ্ছা হয়।” তারপর ননদ এসে ভাগাহীনা 
বড় বৌকে উপদেশ দিয়ে বলল, “তুই বড় হাবা 
মেয়ে। ফিকির জানিস নে স্বামী কেমন করে 
বশ কতে হয়।” মেজজা হিরঝয়ী স্বামীর সঙ্গে 
মেম সেজে ঘোরেন। বড়জাকে দেখতে এসে 
বলছেন £ “এখন সাহেবদের সঙ্গে বসে খেতে 
হয়। এই দেখ, এপ পোষাক পরতে হচ্ছে। 
কখনও ঘোড়ার ওপর চড়ি। টেবিলে কাট। 
চাঁমচে ধরে খানা খাই। অন্য অন্য সবগুলো 
না একপ্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজী কথাটা 
মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না! হিন্দুর মেয়ে 
মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল ।.-কাচা গোরুর 
ংসগুলে! কি আর ভাল লাগে? গা যেন 
বোমি বোমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা 
অভ্যেস হয়ে এসেছে । সাহেবদের ভেতর 
আবার এমন নিয়ম আছে যে, খেতে বসে যদি 
বোমি আসে তা অমনি গিলে ফেলতে হয় ।* 
স্বামীর উচ্চ্ঙ্খলতাঁর জন্য ছাড়াছাড়ির আইন 
বলবৎ, তাঁর উল্লেখ করলেন মেজবৌ : “মেমেরা 
হলে কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত |" 
আমরা তদাশীস্তন নারীসমাজের গতি- 
বিধির পরিচয় পেলাম । 
খীষ্টানদের বাড়ীতে নেমন্তত্ন, তারপর মার 
খেয়ে টলতে টলতে অবিনাশ রাতে বাড়ী ফিরে 


নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষঃ 
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সতী সাধবী স্ত্রীকে বলছে, প্তুই নাঁচতে জানিস 
নে, গাইতে জানিপ নে, একটু মদ তাঁও পেটে 
বরদাস্ত হবে না, পেঁয়াজের গন্ধে তোর বমি 
হয়। তোরে নিয়ে কোথায় বেড়াৰ ?” জরগ্রন্ত 
পুত্রকে মদ খাইয়ে ভাল করতে যাঁচ্ছে অবিনাশ। 
ঈশ্বর নেই বোঝাচ্ছে স্ত্রীকে! ঈশ্বরের কাছে 
সতীর প্রার্থনার উত্তরে অবিনাশ বলছে £ “হারে, 
তুই ভগবানকে ডাকছিস্‌ কি? তিনি যে 
মরেছেন। আহা! 'বিলাত থেকে সেদিন 
তার এসেছে তিনি নেই। বয়সও ঢের হয়ে- 
ছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব তার শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ 
করে চুকেছে।” 

_ ত্দানীস্তন কালে পাশ্চাত্য-জড়দর্শন ও 
বিজ্ঞানের কতদুর প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় 
সমাজের উপর তার একটু নমুনা ঃ “আজ 
ভাই, লযাবরেটরিতে এক মজার কথা শুনলেম 
_প্রাণকাস্তবাবু বললেন, কুকুরের আত্মা ও 
মানুষের আত্মা একই জিনিস। তিনি একটা 
জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখেছেন | সেদিন ডঃ ডঙ্কিন 
গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্বন আর ফস- 
ফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে আলকহল দিয়ে 
এমন আশ্চর্ব আশ্চর্ষ মনোবৃত্তিসকল তৈয়ের 
করছিলেন যে, সকলে দেখে আমরা অবাক 
হয়ে গেলেম ।*'সায়েম্সের সঙ্গে হাসি তামাসা 
চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত 
থেকে ফিরে আসবার সময় আফিক1 দেশের 
একটি নীল বাঁদর এনেছেন। সে হাসে মানুষের 
মত। সাহেব বলেছেন বাদরের ভেতর থেকে 
মানুষ বের করে দেখাবেন ।'*'এ যে সায়েলের 
কথা গ-আঁদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও .নয়। 
মরাকাটার ঘরে আমরা ম্বচক্ষে দেখেছি, 
মানুষের শরীরের মধ্যে আত্ম।-টাত্বা কিছুই 
নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে সব দেখা হয়েছে। স্লি 
সাহেব আরও বলেছেন, ঠিক মাল-মসলার 
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যোগাড় হলে এবং মাপযোক বুঝতে পারলে 
তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুলতে পারবেন ।” 

পাঠক, ভুলে যাবেন ন৷--জগতের সৃষ্টিকর্তা 
ঈশ্বর এ সব অপূর্ব বিজ্ঞানের কথা বিভিন্ন বেশ- 
ধারী অভিনেতার মুখ থেকে শুনছিলেন। এ 
সব শুনে তিনি কী ভাবছিলেন- বলুন তো 111 

বসুপরিবারে ছুর্দিনের কালমেঘ ঘনিয়ে 
এল। বিপদ আসে দল বেঁধে। কনিষ্পুত্র 
হরিসুখ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ও আবগারি 
পলিসির সমালোচন! করায় এবং স্কুলে ধর্সী- 
লোচনা করায় চাকরী হারালেন। মেজপুত্র 
রাধামাধৰ নাস্তিক সাহ্বেখেসা হয়ে এবং 
“নেটিভ বড় পাজি জাত, এদেশের কিছুই 
ভাল নয়, আমার ইচ্ছে হয় ইংলতও গিয়ে বাস 
করি”--এ সব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন । 
জব্ঠপুত্র অবিনাশ জালিয়াতী ও খুনী মামলায় 
জড়িত হয়ে আন্দামানে ছীপাস্তরিত হুলেন। 
কর্ত। নরহরি বদু পুত্রদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে 
. সন্ত্রীক কাশীবাসী হলেন । 

আন্দামানে অবিনাশের অনুতাপ এল। 
জনুজন্মান্তরের মনের গ্রানি অস্থতাপ-অশ্রুতে 
ধুয়ে যুছে যায়। সাধবী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার 
এবং তার সহূপদেশে অবহেলা), পুত্র-কন্মার 
প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ-_ 
সব মিলে অবিনাশকে দাহ করতে লাগল। 
প্রচণ্ড দুঃখের পর বিধাতার কিঞ্চিৎ করুণা 
বধষিত হল অবিনাশের জীবনে | মহারাঁণী 
ভিক্োরিয়ার জন্মদিনে অবিনাশ পেলেন মুক্তি। 
ফিরলেন দেশে। স্ত্রী চারুশীলা ও কনিষ্ঠ 
সহোদর শত ছুঃখের মধ্যেও ধর্মের অচঞ্চল 
দীপশিখা জালিয়ে রেখেছিলেন | ধর্মই 
ধামিককে রক্ষা করে--একথ! খুবই সত্য। 
, অবিনাশ স্ত্রীকে জঙ্গে নিয়ে সদৃগুরুর 
অন্বেষণে বেরুলেন। অবশেষে নীলগিরি 
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উপত্যকায় যোগিবর স্বামী অভ্দোনন্দের 
সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাকেই গুরুপদে বরণ 
করে নিলেন। পাঠক মনে রাখবেন-এই 
অভেদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বামী 
বিবেকানন্দ (তখনকার নরেজ্্নাথ ) এবং 
পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন কেশব 
সেন। 

নব বৃন্দাবন নাটকে ভ্বামীজীর অভিনয়- 
প্রসঙ্গে “সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে 
যে, তিনি “একবার খত্বিকের অংশ অভিনয় 
করেছিলেন ।” শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে আমি 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বললেন যে; 
তিনি সঠিক বলতে পারেন না, স্বামীজী 
কোন্‌ ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন । আরও 
জানালেন যে, লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে, 
ামীজী বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করে- 
ছিলেন। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্ব-প্রণীত “যুগ- 
নায়ক বিবেকানন্দ" গ্রস্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে £ 
“নরেন্্রনাথ কেশবের সমাজে যখন ব্রেলোক্যনাথ 
সান্যাল-প্রণীত “নব বৃন্দাবন" নাটক অভিনীত 
হয়ত তখন আমন্ত্রণ পাইয়া অভেদানন্দের 
ভুমিকায় অবতীর্ণ হন।**"গায়কের অভাব 
মিটাইবার জন্ম সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নব বিধানের 
অন্থরোধে এ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।' 
স্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বতে'ও এই অভিনয়ের উল্লেখ 
আছে। এ ছাড়া আমর! প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী 
অদ্ভুতানন্দের কথা পরে উল্লেখ করব। 

যাহোক, স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাত্মপিপাদু 
দম্পতীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বললেন, “পাহাড়ী 
বাবার নিকট তোমর! নব বিধানের বীজমন্্ 
পাবে।” নাট্যকার অভেদানন্দের মুখে 
বাইবেল, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি 
শাস্ত্রের কথা লাগিয়ে একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত 
করেছেন। পরে শিল্ক-শিষ্কাকে আশীর্বাদ করে 
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বলছেন £ “ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক, 
যাজ্ঞবন্ধা, শুক, মহম্মদ; শাক্যসিংহ, শংকরাচার্ধ, 
শ্রীকষ্ণচন্ত্র, পল, সক্রেটিস প্রভৃতি ভক্তসস্তান- 
গণকে কোলে নিয়ে মা! আনন্বমময়ী জগদীশ্বরী 
তোমার হৃদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন । এই তার 
নবীন মুতি | 

অবিনাশ ও চারুশীলাকে গ্ৃহস্থাশ্রমে সন্তাবে 
জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে অভেদানন্দ 
বললেন, “আমি সম্প্রতি মেকা, জেরুসালেম 
তীর্ঘে গিয়েছিলাম । এরপর বৃন্দাবনে কিছুদিন 
ধাকব।” তারপর গুহা! থেকে উখিত হলেন 
পাহাড়ীবাবা | তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দিয়ে 
বললেন £ “তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত 
ধারণ কর। একহদয় হয়ে সংসারমধ্যে 
দ্বিজধর্ম পালন করবে। সুখ-সম্পদে, দুঃখ- 
বিপদে “সচ্চিদানন্দ' এই মহামন্ত্র জপ করবে। 
তোমাদের বিপদ-পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। 
সংসারের ছুগ্ম পথে বড় ভয়। সাবধান! 
বীজমন্ত্র ভূলে! ন| |” 

এখন কেশববাবূর নব বিধানের হব'চার 
কথা না বললে নাটকখানি কুহেলিকার মধ্যে 
থেকে যাবে । অভেদানন্দের কথাতে রয়েছে 
ঈশা-মুসা। থেকে শঙ্কর-সক্রেটিস এবং অদ্ভুত 
তীর্ঘপরিক্রমাতেও রয়েছে মহাসমন্বয়ের কথ] । 
তর্দানীস্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়ে- 
ছিল- পাশ্চাত্যের যুক্তিসম্মরত বৌদ্ধিক ধর্মের 
সঙ্গে ভারতের সগ্ডণ নিরাকার ঈশ্বর; 
নৈতিকতা।, নিয়মিত ষ্বাধ্যায়, ভজন-প্রার্থনা ; 
পুরোহিতকুল, গুরুবাদ ও অবতারবাদের 
উচ্ছেদ; প্রতিমাপৃজাবর্জন, বাল্যবিবাহ 
নিরোধ, স্ত্রীধাধীনতা, জ1তিবিভাগের উচ্ছেদ, 
বিধবাবিবাহের প্রচলন ইত্যাদি । ধর্মের সঙ্গে 
সমাজসংস্কারের একটা অদ্ভুত মিশ্রণপ। এই 
নাটকে বিধবা-বিবাহের একট! সুন্দর যস্তব্য 
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আছেঃ দ্বৃথা আন্দোলন করে কি হবে?” 
এ কথার উত্তরে পাড়ার নরকাস্ত ডাক্তার 
বলছেন, “কেন? এই তো! সেদিন আমার 
বিধবা জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজ- 
স্কারের কাজ মন্দ কি চলছে?” এই 
নাটকে দেপী দেবতাদের পরিবর্তে মহাযোগী 
ঈশার উল্লেখের ছড়াছড়ি দেখ! যাঁয়। উপরস্ত 
ব্রাঙ্ম আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি সুস্প্উ 
ভাবে রয়েছে । আর আছে ব্রাহ্মদের ব্যবস্থা- 
পনায় বিভিন্ন সংস্থার কথা_যেমন “সুরাঁপান- 
নিবারণী সভ।”, 'আশালতা' প্রভৃতি । 
হ্ী্টীনদের “পাপবাদ'টিও এ নাটকে বাদ 
যায়নি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যা- 
গমনকাঁলে অবিনাশ ও চারুশীলা বনের 
ভিতর পাপপুরুষ 'কর্তৃক প্রলুব্ধ হন। অবশেষে 
গায় দুতরূপে বিবেক-বৈরাঁগ্যের উপস্থিতি 
ও উপদেশে তারা রক্ষা পান। বিবেকের 
উক্তিঃ “কে আছে হরিভক্তের প্রাণসংহার 
করতে পারে? সুবোধ ভক্ত, তোমাকে মহধি 
ঈশা এই ছূর্জয় অস্ত্র দান করলেন। এর 
অব্যর্থ সন্ধানে যুগে যুগে মহাযুদ্ধে অসংখ্য 
রিপূরা আহত হয়েছে । অতএব বিশ্বাস ও 
সাহসের সঙ্গে এই ধনু ধারণ কর, সমস্ত 
পৃথিবী তোমার বশীভূত হবে।” নাটকের 
এ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়ে দেয়, জন বুনিয়ানের 
বিখাত রূপক-গ্রন্থ “118010018 0:087955'কে | 
কুঞ্জবাবু এ পাপপুরুষের অভিনয় করেন। 
তা দেখে শ্রীরামকৃষ্জ মন্তব্য করেছিলেন £ 
“এমন কি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের 
মিথ্যাকথ৷ বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের 
ওখানে “নব বৃন্দাবন" দেখতে গিছিলাম। কি 
একটা আনলে ক্রস! একজন দেখি মাতাল 
সেজে মাতলামি করছে। ভক্তের পক্ষে ওসব 
সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ 
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ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের 
কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। 
মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ 
ধরে যাবে ।” ( কথামত, ১ম ভাগ, ১*৪ পৃঃ)। 

চরম ছুঃখের পর মিলনসুখ বেণী অনুভূত 
হয়। রোগশয্যায় ব| মৃত্যুকালেই মিলনের 
ঘটা বেশি দেখা যায়। বসুপরিবারে দীর্ঘ 
তমিশ্রার পর অকুখোদয় হল। ধাম্সিক হরি- 
সুখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নব বিধানের 
পরিকল্পিত “সুখী পরিবার'। মেজপুত্র সাহ্ব- 
খেসা রাখালমাধৰ কোন একটি হোটেলে 
ঢুকে একজন ইংরেজের গুঁতে। খেয়ে বিদেশীয়ান। 
ছেড়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে ফিরে 
এল এবং খোঁল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করল। 

সত্যি বলতে কি; প্রতিবেশীরা বসুপরিবারের 
এ নবীন ব্রাহ্ম মতটা যে কী, ধরতে পারত 
না। “যতটা যে কি, কিছুই বোঝবার জো 
নেই। ব্রহ্মও বলছে, হরি হরিও কচ্ছে, 
আবার মা বলেও ডাকছে। কখনও দুর্গা, 
কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ইশা» মুসা, নিতাই, 
গৌর, মহম্মদ, শুক, শিব, ধ্রুব, প্রহলাদ-_যা 
মুখে আসে তাই বলে।” অপর প্রতিবেশী : 
প্ৰদেশ-বিদেশের সমুদরায় ধর্মশান্ত্র, সাধু) সত্য, 
সুনিয়ম-সদাচার-_সমস্তকে দেশীয়ভাবে হিন্দু 
আকারে পরিগত করছে। বেশ চুন্বুক- ধর্ম 
বটে 1” অপর প্রতিবেশী £ “ওহে, আমি ঠিক 
বুঝতে পেরেছি। ও একরকম ঘাসিরামের 
গর্মাগরম চ্যানাটুর |” 

ওদিকে পাপপুরুষের কবল থেকে নিষ্কৃতি 
পেয়ে অবিনাশ ও চারুশীল' নিজেদের বাড়ী 
রামকৃষ্ণপুর ফিরে এলেন । তারপর তিন ভাই 
একত্র বধূদের নিয়ে পিতামাতার অন্বেষণে 
বেরুলেন। এখান থেকেই নাটকটি মিলনাস্ত 
হতে শুরু করেছে। বসুপরিবারের গৃহতামী 


উদ্বোধন 
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নরহরি বসু ও তার স্ত্রী অলকামুন্দরী যধাক্রমে 
চরণদাস বৈরাগী ও রাইবিলাসিনী নাম ধরে 
রন্দাবনধামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন | এখানে 
স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমে আপন পুত্র ও 
পুত্রবধূদের সঙ্গে দৈবাৎ তাদের সাক্ষাৎ 
হয়। রর 

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের যখন খুব 
দহরম-মহরম-_নব বৃন্থাবন সেই কালে লেখা । 
বৃন্দাবন দৃশ্যে নাট্যকার অবিনাশের সমাধি 
দেখিয়েছেন । অবশ্ঠ সমাধি কথাটার প্রয়োগ 
না করে তিনি বৈষ্ঞবী ভাষায় “দশাপ্রাপ্তি এবং 
দর্শনানন্দের উচ্ছাস” বলে উল্লেখ করেছিল। 
“আহা ! মুখের কি শোভাই হয়েছে ! নয়নদবয় 
স্থির অথচ প্রেমনীরে ঢলঢল, শবীরে পুলক 
যেন কদস্বাকৃতি। ললাটে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।” 
একপ হুবহু জীবন্ত বর্ণনাদষ্টে মনে হয় 
নাট্যকার অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে 
ওখানে রূপ দিয়েছেন। 

নব বিধানের প্রভাবে দুঃখী পরিবার সুখী 
পরিবারে পরিণত হল। স্বামী অভেদানন্দ 
এঁ পরিবারকে যুগধর্মলীলার মাহাত্ম্য প্রচার 
করতে নির্দেশে দিলেন। গেকয়াধারী 
সৌম্যকাস্তি সন্ন্যাসী অভ্দোনন্দের ভূমিকায় 
নরেন্দ্রনাথকে কেমন মানিয়েছিল তার বিবরণ 
দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ত্বামী অভ্ভুতানন্দ £ 
ত্রাহ্ষসমঃজে নাটক হয়েছিল। তাতে 
বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক 
দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু 
সেজে প্লে করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ গড়িয়ে 
উঠে যামীজীকে এ বেশেই নেমে আসবার 
জন্য বলতে লাগলেন । ম্বামীজী ইতন্ততঃ 
করছে দেখে কেশব বাবু বললেন, “উনি যখন 
বলছেন; নেমে এস না। তারপর কাছে 
এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


বললেন-__-“এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে ।” 
( সৎকথা, পৃঃ ১১৪.) 

প্রথম সংস্করণে নব বুন্দাবনে হাক্কাভাব 
ঢোকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাজিকর 
চোবেজীর দ্বারা নব বিধানের এন্দ্রজালিক 
শক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নাট্যকার একটু 
বাড়াবাড়ি করে, ফেলেছেন । বুন্দাবনধায়ে 
সুখী পরিবার শুনলেন বাজিকরের ডাক £ 
লাগ লাগ ভেল্কী লাগ। লাগ ভাঙ্গা ধর্ম 
জোড়া লাগ। নগরবাসী জাগ জাগ, 
ভেদাতেদ দূরে ভাগ। হরি সচ্চিদাননকী 
খেলা, নব বৃন্দাবনকী মেলা । 

ম্যাজিসিয়ান চোবেজী সকলের অনুরোধে 
নব বিধানের অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাতে 
শুরু করলেন। এ বাজি ভোজবাজি নয়। সর্ব- 
বস্ততে ব্রহ্ম ও ধর্মদমন্বয়--এই ছিল চোবেজীর 
ইন্দ্রজালের বিষয়বস্ত । চোবেজী প্রথমে জড় 
কলাগাছের পাতায় হরিনাম দেখালেন । 
তারপর উপস্থিত মানুষের গায়ে হরিনাম 
দেখালেন । শুধু নামে তৃপ্ত না হয়ে কলাগাছ 
থেকে হ্রিপ্রে-রস বের করে সকলকে 


আঘধাদন করালেন। বসুপরিবারের সঙ্গে 
বসে স্বামী অভেদানন্দও এ ইন্ত্রজাল 
দেখছিলেন । | 


এরপর চোবেজী ধর্মসমন্বয় শুরু কররেন £ 
এই দেখুন, কত রঙের কাচ। লাল নীল দাদা 
সবৃজ। এক এক ধর্মের এক এক রঙ। কিন্তু 
সকলি ত্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন! এই নব বিধানের 


সুতা দিবামাত্র সকলি একত্র বদ্ধ হল। এই. 


দেখুন। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে 
লাগল। 

চোবেজী শুরু করলেন ;ঃ এই দেখুন 
বেদ, বাইবেল, কোরান ও ললিতবিস্তর। 
এদের মধ্যে বড়ই বিরোধ| কিছুতেই মিল 


. নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৫১ 


হয় না, কিন্তু নব বিধানের এন্দ্রজালিক বাক্স 
মধ্যে রাখামাত্র- সংযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
চারখান! গ্রন্থ এক হয়ে গেল। 

আবার খেলা শুরু হলঃ আর একট৷ 
তামাস! দেখুন। হিন্দুদের ওকার, ত্ীষ্টানদের 
ক্রুশ, মুসলমানদের চন্দ্রাংশ, শৈবদের ত্রিশৃল, 
বৈষ্কবদের থুস্তি। এরা কি কখনও মিলেছে, 
না মিলতে পারে? কিস্ত নব বিধানের 
সম্মিলনী শক্তির কাছে এরা হার মেনেছে। 
চোবেজী ম্যাজিকের সাহায্যে এক করে 
দিলেন ; আর কেউ টেনে খুলতে পারল ন1। 
সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়তে লাগল। তারপর 
চোবেজী ইংরেজদের ফুলুট, হিন্দুর খোল, 
মুসলমানের সারেঙ্গ, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতির 
সুর এক করে ব্রন্ষধ্বনিতে মিশিয়ে দিলেন। 

এক মত কপোতের কাহিনী দিয়ে ইন্দ্রজাল 
শেষ হল। খ্রীষ্টানী ঢঙে উচ্চারিত হল «& 
্র্গরাজ্য আসছে।' চোবেজী একট! মৃত 
কপোতের প্রাণদান করে আকাশে ছেড়ে 
দিলেন। উড়ন্ত পক্ষীর গলায় দেখা গেল 
একট। পত্র। তাতে লেখা আছে; “নব 
বিধান সমুদায় ধর্মের সমন্বয় এবং পৃথিবীতে 
শান্তিধাম করবে।” ম্যাজিক শেষ। তারপর 
“নব বৃন্দাবন কবিতাপাঠান্তর নব বিধানের 
বিজয়-নিশান চতুর্দিকে সমুদায় ধর্মশান্ত্র এবং 
সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়ে নাটকের উপর 
যবনিক। পড়ল। 

নাটকের ইতিবৃত্ত বিবৃত করবার কালে 
আমর! বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ নেইনি। 
কারণ তাতে পাঠকের রসভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। 


এবার নব বৃন্দাবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে 


দুচার কথা বলব । ূ 
নাটক দেখার সময় পাশে বসে কেউ যদি 
গল্প করে তবে অন্যান্য দর্শক বিরক্ত হন। 


১৫২, 


শ্রীরামকৃঞ্চও বিরক্ত হয়েছিলেন । তাঁর নিজের 
কথায় £ “একজন ডেপুটি আটশো টাকা 
মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে ( নব বৃন্দাবন ) 
নাটক দেখতে গিছলো । আমিও গিছলাম ; 
আমার সঙ্গে রাখাল, আরও কেউ কেউ 
গিছলে। | নাটক শুনবার জন্ম আমি যেখানে 
বসেছি তার! আমার পাশে বসেছে । রাখাল 
তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে 
এখানে বসলো । **শ্যতক্ষণ নাটক হলো 
ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা ।**"একবারও 
কি থিয়েটার দেখলে না !” কথামত; ৩য় ভাগ, 
পৃঃ ১৮১ 

পূর্বে আমর] ইঙ্গিত করেছি ব্রাহ্মমতগুলি 
নব বৃন্দাবনে' কি করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে 
বিবৃত হয়েছে। এবার নব বিধানের আর 
একটু ইতিহাস অনাবৃত করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের মার্চ 
মাসে! কোচবিহারের রাজবাড়ীতে কেশবের 
কন্যার বিবাহ হয় ১৮৭৮ খুঃ-এর ৬ই মার্চ। 
&ঁ বিবাহ সমাজের নিয়মমাফিক না হওয়ায় 
ব্রাহ্মসমাজ ছুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। “লীলা- 
প্রসঙ্গ'কার বলেন; “কেশববাবু ঠাকুরের 
সের্বধর্ষ সত্য--যত মত তত পথ-রূপ বাক্য 
সমাক লইতে ন1 পারিয়! নিজ বুদ্ধির সহায়ে 
সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসার- 
ভাগ পরিত্যাগপূর্বক “নব বিধান' আখ্যা দিয়া 
এক নূতন মতের স্থাপনে সচেইট হুইয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে 
উদ্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙগম হয় শ্রীযুক্ত 


উদ্বোধন 
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কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমত-সহ্স্বীয় চরম 
মীমাংসাটিকে এরূপ আংশিকভাবে প্রচার 
করিয়াছিলেন । "" দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 
( কেশববাবুকে ) “জয় বিধানের জয়' বলিয়া 
ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে 
তাহাকে দেখিয়াছে।” লী. প্র. ২য় ভাগ, 
পৃঃ ৪০৪ 

আমরা এঁতিহাসিক সতা উদঘাটিত 
করলাম। শ্রীরামকৃঞ্চ ছিলেন সর্বধর্মসমন্থয়ের 
মূর্ত বিগ্রহ । সুতরাং এভাব অবলম্বনে রচিত 
নাটক ত্বার তো ভাল লাগবার কথা। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেয়েছে 
তাতে মনে হয়, তার এ নাটকখানি তত 
ভাল লাগেনি। আমর! শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 
ফিরে যাই £ “কেশব সাধু সেজে শান্তি জল 
ছড়াতে লাগলো । আমার কিন্ত, ভাল 
লাগলো না। অভিনয় করে শাস্তিজল!” 
(কথামত, €র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৪)। পাপের 
অভিনয়ও ঠাকুরের ভাল লাগেনি- একথা 
আমরা পূর্বেই বলেছি । শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার- 
যাত্রার অদ্ভুত সমঝদার ছিলেনণ 'স্টারে 
গিরিশের “ঠেতন্তলীলা” দেখবার কালে 
বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখে ঠাকুর 
বলেছিলেন, “আসল নকল এক দেখলুম।” 

“নব বৃন্দাবন, নাটক হিসাবে রসোতীর্ণ 
হয়েছে কিন! সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত 
বিষয় হল তার প্রয়োজনীয়তা | “নব বৃন্দাৰন' 
তদানীস্তন সমাজের সাময়িক প্রয়োজন 
মিটিয়েছে- একথ! অনযীকার্ধ। 


নির্বাসন হও 
শ্রীমতী সান্বনা দেবী 


“কি করে ভগবান লাভ হয় 1- কোনো 
এক মুমুক্ষ ভক্কের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্তরীশ্রীমা 
একদা বঞ্সেছিলেন, *নির্বাসনা যদি হতে 
পার, এক্ষুনি হয়।” [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় 
ভাগ, পৃঃ ২৮৬] “নির্বাসন! হওয়া'-_-কিনা 
বাসনাশৃন্য হওয়া । শব্দের লেশমাত্র আড়ম্বর 
নাই, ভাষার মার-প্যাচ নাই, যুক্তি-তর্ক-শান্তর- 
প্রমাণের কচকচি নাই--অর্থবোধের জন্য 
খুজতে হয় না অভিধানের পৃষ্ঠা--সর্বজন- 
বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় ছোট্টো৷ একটি 
কথায় মুক্তিলাভের উপায়টি নির্দেশ করেছেন 
শ্রীশ্রীমা আর ভাবের গভীরে প্রবেশ ন| করে 
আমরাও হয়তো নিশ্চিন্ত হই-ভাবি “মুক্তি- 
লাভের কি সোজ। উপায়ের কথাই ন! বলেছেন 
আমাদের মা! নির্বাসন! হলেই তে হল ।' 

রাজরাজেশ্বরী হয়েও যিনি নিজের হাতে 
ঘর নিকোচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, বাসন 
মাজছেনঃ অনস্তশক্তি-্রূপিণী হয়েও বাহিক 
দিতে যিনি অতি সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবারের এক গ্রাম্যবধূ মাত্র, তার পক্ষে 
“নবাসন।' কথাটি অতি সহজ হলেও আমাদের 
পক্ষে এই নির্দেশটি পালন করা পহজপাধ্য 
তে! নয়ই বরং যথেষ্ট আয়াসসাধ্য বললেও 
অতুযুক্তি হবে না । 

“মা” তার সহজ রল ভাষায় মুক্তিলাভের 
যে উপায়টি নির্দেশ করেছেন--শান্ত্রাদি 
পর্যালোচনা করলেও আমর| বারংবার সেই 
কথাটিরই উল্লেখ দেখতে পাই-বদ্ধো হি 


'বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্বাদ বাসনাঙ্ষয়ঃ; [ মুক্তিক 


উপনিষদ, ৬৬ শ্লোক ]| শ্রীপ্রীঠাকুরও তার 


অন্থুপম ভাষায় বলেছেন-_-“কি জান, একটু 
কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়৷ যায় না, 
ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, ছুচে সুত| পরাচ্ছ__কিস্ত 
সুতার ভিতর একটু আশ থাকলে ছুঁ*চের 
ভেতর প্রবেশ করবে না।****" কামণ] থাকতে 
যত সাধন কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না।” 
আবার বলেছেন_-"বাসন। থাকলেই শরীর- 
ধারণ হয়। বাসনায় আগুন দিতে হয় 
তবে ত!” ( “কথাম্বত”, তৃতীয় ভাগ ) 
'বাসনাক্ষয় না হলে মুক্তি অসম্ভব" 
এ কথাটি সর্বশাম্বসম্মত এবং অবিসংবাদিত 
ভাবে সত্য বটে, কিন্তু বাসনার স্বরূপ কি অর্থাৎ 
এক কথায় বাসন| কাকে বলে, সে সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে “নির্বাসন।” বা 
বাসনাক্ষয় কথাটিই অসম্ভব হয়ে দাড়ায়, 
কেন ন| কোনে বস্তুর স্বরূপ অবগত না! হলে 
সেই বস্তটির বিনাশসাধন কর! অসভ্ভব। 
শক্রর সঙ্গে যার কোনো পরিচয় নাই-_শত্রর 
গতি-প্রকৃতি-অবস্থান সম্পর্কে যার কোনে। 
ধারণা নাই সে শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে 
কেমন করে 1*** 
সাধারণভাবে “বাসন! বলতে আমরা 
আমাদের স্ুলকামনাগুলিকেই বুঝি যেমন-_ 
যশ, বিত্ত; পুত্রাদি লাতের ইচ্ছ। ইত্যাদি । 
বশিষ্ঠদেব বাসনার রূপ নির্দেশ করে 
বলেছেন-_ 
“দৃঢ়ভাবনয়! ত্যক্তং পূর্বাপরবিচারণম্। 
যদাদানং পদার্থস্য বাসন! সা! প্রকীতিতা। ॥৮ 
| যোগবাশিষ্ঠ, উপশম প্রকরণ, ৯১২৯৯ 
( মুক্তিকোপনিষদ-৫& )] 


১৫৪ 


অর্থাৎ পূর্বাপর বিচার ন| করে পূর্বজন্মাভ্রিত 
দুঢ়সংস্কারের বশবতা হয়ে লোকে যে দেহ 
ইত্যাদিকে “আমি' বলে মনে করে এবং 
তদনুযায়ী কাজ করে সেইটিকেই বলা হশ্ন 
“বাসন!” । যোগবাশিষ্ঠের টীকাকার বলেন-__ 
প্বাসয়তি ইতি বাসন!” “বাস' শব্দটির অর্থ 
আবরণ ব| আচ্ছাদন, “বাসয়তি' অর্থাৎ যা 
বস্ত্রের ন্যায় আবুত বা আচ্ছাদিত করে রাখে । 
“বিচারশৃন্য দেহাদিভাব” আত্মার স্বরূপকে 
আর্ত করে রাখে বলেই একে ৰাদন! 
বলা হয়। 

অপরিসীম শক্তিশালী এই রাসনা, 
আশ্রীমায়ের উক্তিতেই পাই “বাসণা থেকেই 
সব।*"*বাসনাটি সুক্্স বীজ। যেমন বিন্দু- 
পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, 
তেমনই বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই।, 
মাদক-দ্রব্যের প্রভাবে মত্ত ব্যক্তির যেমন 
যথার্থ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়, “বাসনাবিবশী- 
কৃতঃ, পুরুষ তেমনই বাসনা-মদে মত্ত হয়ে 
বন্তর ত্বূপ উপলব্ধি করবাপ ক্ষমত] হারিয়ে 
ফেলে আর যথাযথ বিচার-শক্তি ন! থাকায় 
বাসনামত্ত পুরুষ যখন বিচার করার চেষ্টা 
করে তখনও যথার্থ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হয়ে 
“সর্বং সদ্বস্তিতি বিমুহাতি” অর্থাৎ যা কিছু 
আছে সবই সৎ অতএব উৎকৃষ্ট ব'লে নশ্বর 
দ্রব্যাদিতেই আসক্ত হয় এবং তার ফলম্বরনপ 
মোহগ্রস্ত মানব 'গতাগতং কামকামা লভস্তে' 
অর্থাৎ জন্মমরণবূপ গতাগতিই লাভ করে। 

স্থলসুক্্মতেদে এই বাসনা আবার দ্বিবিধ__ 
শুদ্ধ বাসনা ও মলিন বাসনা । পুনর্জন্মনাশের 
হেতু, জ্ঞাতব্য সৎ বস্ত বা স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান- 
লাভের যে ইচ্ছা তাঁকে অর্থাৎ যুক্তিকামনাকে 
বল! যায় শুদ্ধ বাসন]| পুনর্জম্মের কারণ 
যে বাসন1--তাই মলিন বাসন! । “অজ্মান- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বধ--৩য় সংখা 


সুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী | পুনর্জন্মকারী 
প্রোক্ত! মলিনা বাসন! বুধৈঃ ॥” [ যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ-__৩।১২, মুক্তিক 
উপনিষদ, ৬০ ] 

মলিন বাসনা কিরূপ 1--অজ্ঞানসুঘনাকৃতি 
অর্থাং অজ্ঞানের দ্বারা বিশেষব্ূপে ঘনীভূত 
আকৃতি । অজ্ঞান কি? জড় ৩ চেতনের-_ 
দেহ এবং আত্মার ভেদজ্ঞানের অভাবই হুল 
অজ্ঞান । জড় এবং চৈতন্যের এই তাদাত্মযাধ্যাস 
হেতুই “আমি ও আমার'-রূপ অহঙ্কার জন্মে 
আবার অজ্ঞানজাত এই মিথা1-অহঙ্কার হেতু 
কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদি বুদ্ধি অনাত্বা অচেতন জড় 
দেহে আরোপিত হয় এবং একাস্তরূপে সৎ, 
নিত্য বর্তমান, চেতন, আনন্দত্বর্ূপ আত্মার 
স্বরূপ বিস্ৃত হওয়ায় দেহকেই আত্মা বলে, ভ্রম 
হয়। মলিন বাসনা শুধু যে অজ্ঞানের দ্বারা 
আবরিত তা নয়শ-বহু জম্মের সংস্কারের ফলে 
অজ্ঞানের দ্বারা ঘনীভূত | বাশিষ্ঠ রামায়ণের 
টাকাকারও বলেছেন যে, বাসনাবী 'অন্কুরিত 
হবার পক্ষে অঙ্ঞানই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।.. শিবিড় 
অহংকার তার উপসেচক” যেমন ক্ষেত্র ব)তীত 
বীজ অঙ্করিত হতে পারে না তেমনই আবার 
জলসেচনাদি কর্মের জন্য ক্ষেত্রিক না থাকলে 
বীজ হতে রৃক্ষাদ্ির উৎপত্তি সম্ভবপর নয় | তাই 
মলিন বাসনার স্বগপ বোঝাতে গিয়ে কেবল- 
মাত্র অজ্ঞানসুঘনাকারা' বল! হয়নি, “ঘনাহ্‌ং- 
কারশালিনী'ও বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ) ক্ষেব্র- 
ক্ষেত্রিকের ম্যায় অজ্ঞান এবং অহংকার পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্টসন্বন্বযুক্ত । অজ্ঞান থেকেই অহংকার 
জন্মে, আবার অহংকারের ফলেই তত্বজ্ঞানোদয়: 
হয় না। 

অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভুত-আকৃতি-নিবিড় 
অহঙ্কারযুক্ত এই মলিন বাসনা স্বীয় স্বভাব- 
বশতই জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী হুওয়ায় পুন- 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


্ম্মেরে কারুণ হয়। মলিন বাসনাকেই 
শ্রীস্তগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ আদুরীসম্পদরূপে 
বর্ণনা করে এটিই যে পুনর্জন্মের হেতু তা 
বলেছেন-_-"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি 
জন্মনি, মামপ্রাপ্যৈেৰ কৌস্তেয় ততো যাস্তাধমাং 
গতিম্।” | গীত।? ১৬।২০ ] 

এই মলিন বাসনাঁকে তিন ভাগে ভাগ করা 
যায়-ং১) লোকবাসনা, (২) শাস্ত্রবাসন। 
ও (৩) দেহবাসনা। আমরা প্রথমতঃ 
“লোকবাসনার' কথাই আলোচনা করতে 
পারি। “লোকবাসনা' নেই--এমন ব্যক্তি এ 
ংসারে বিরল | লোকবাসনা কি? ন1, _মাঁন- 
যশাদির আকাজ্ষ! | জগতে যশ কে ন! চায়? 
লোকে যেন আমর সকল প্রকার কার্ধের, 
সকল আচরণের প্রশংসা করে, আমি যেন 
কারও নিন্দাভাজন না! হই--এক্সপ প্রবল ইচ্ছার 
নাম 'লোকবাসনা' | 

এই লোকবাসনা' হেতু লোকে সৎ 
কার্যাদিতে প্রবৃত হয় বলে আপাতঃ দিতে 
লোকবাঁসনাকে শুভকরী বলেই আমাঁদের মনে 
হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা 
করলেই দেখা যায় যে, এ বাসনার পূর্তি কোন 
দিন সম্ভব নয়; তাই এ বাসনা শুধুমাত্র 
পুনর্জন্মকারী+ মলিন বাসন! । 

আপাতঃ শুভবেশধারী, 
পৃরণ করা মানুষের পক্ষে শুধু যে দুঃসাধ্য 
ত|” নয়, অসভ্ভব। ইতিহাস, পুরাণ, 
মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতি পর্যালোচনা করে 
এই সিদ্ধান্তেই আমর! পৌছুতে বাধা হই। 
কেন না তা” না হলে অপাপবিষ্ধা পবিত্রতা” 
স্বব্ধপিণী রাষমগতপ্রাণা স্বপ্ধং সীতাঁদেবীকে 
লোকাপবাদ সহা করতে হৃত না। শ্রীরামচন্ত্ৰ, 
শ্রীকৃষ্ণ, প্রীচৈতন্য, যীতুখৃ্, বৃদ্ধদেব, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব প্রমুখ অবতারপুরুষগণকেও ফেহধারণ- 


'নির্বাসনা হও' 


এই বাপমা, 
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কালে কত না লোকনিম্থা সহা করতে 
হয়েছে! শ্তধু নাই নয়-অবতারপুরুষগণের 
একজনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাবপোষণ হেতু 
অপরের প্রতি বিচ্বেষভাব পোধণ করেন-__ 
এরূপ বৰ্যঞ্জি এখনও জগতে বিরলচৃ্ট নন। 
'অথণ্ডের ঘর হতে যার আগমন'-সপ্তধির 
একজন: শিবসদ্ূশ স্বামীজার চরিত্রেও মিথা! 
কলঙ্ক আরোপ করতে কুঠিত হয়নি স্বার্থপরায়ণ 
ঈর্ধাতুর ইহসর্বস্ব অজ্ঞ মানব 

বস্ততঃ সকল্‌ বাক্তির মনের গঠন সমান 
নয় এবং কার্ধকালে প্রত্যেকে তার নিজের 
বিশেষ মানসিক গঠনান্বযায়ী ম্পরের কাজের 
বিচার করে। শান্ত্রতাই বলেছেন-_পৰিদ্যৃতে 
ন খলু উপায়ঃ সর্বলোকপরিতোষকবো যঃ |” 
সুতরাং দর্বজনপ্রশংসিত আচরণ' করার 
বাসনা অতি উত্তম বলে মনে হলেও এই 
বাসনার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব ন! হওয়ায় তা'' 
কেবলমান্র ছৃংখপ্রদ পুনর্জম্মেরই কারণ হয়ে 
থাকে । এই লোকবাসনার নিবৃত্তির উপায় 
হল-_বিষেক-বিচার আর শ্রীরামকৃষ্তদেবের 
“লোক না পোক' উপদেশটির অন্ুধ্যান। 
গীতামুখেও শ্রীভগবান যোগীর লঙ্ষ্পণ নির্দেশ- 
কালে বারংবার “তুলানিন্বাস্ততি'র কথা 
বলেছেন সমনিন্দান্ততি কি না| লোকবাসনা- 
পরিত্যাগ । 

(২) দ্েহবাসনা--“অচেতন-অনিতা জড় 
দেহই চৈতনাময় সত্ঘরূপ আত্মা”_ এই ভ্রান্ত 
ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ ও তদনুষায়ী কাজ 
করার ফলেই হয় “দেহবাসনী"র উত্তব। 

দেহবাসনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় 
(ক) দেহাম্বুদ্ধিঃ (খ) গুশাধান আরম (গ) 
দোঁষাপনয়ন ভ্রম | 

(ক) দেহাত্ববৃদ্ধি__মস্থি-চর্ম-শোণিত-মেদ- 
যজ্জাদির সমবায়ে গঠিত এই জড়দেহ অন্যান্য 
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জড় পদার্থাদির ন্যায় 'অচেতন। এই দেহের 
নিজস্ব কোন চৈতন্ব নাই-_চৈতন্স্বরূপ আত্মার 
চৈতন্যেই দেহকে “চেতনবৎ মনে হয়, যেমন 
চক্রের নিজৰ আলে! নাই, সূর্য-কিরণ চক্জে 
প্রতিবিদ্বিত হয় এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু 
আমর! সেই আলোকেই ঠাদের আলো।' বলে 
মনে করি। তেমনই যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু 
অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ আমর! সাধারণ মানুষ 
এই দেহকেই চেতন আত্মা বলে মনে করে 
ক্রণিক আনন্দের জন্য, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছান্দের জন্য 
কত না প্রয়াস করি! অনিতা-অচেতন জড়দেহে 
আসক্তির ফলে চিত্ে অহঙ্কার, মমতা, দস্ত; 
দর্পঅভিমানার্দি আসুর সম্পদের উদয় হয়। 
এই আদুরী সম্পদই পুনর্জন্মের কারণ। সুতরাং 
পয়োযুখ বিষকুস্তের ন্যায় দেহাস্মবুদ্ধর ফলে 
আপাততঃ দৈহিক সুখসন্তোগ সম্ভব হলেও 
পরিণামে তা” অশেষক্রেশপ্রদ পুনর্জম্মের কারণ 
হওয়ায় এ বাসন! যে অতি মলিন বাদন1 তাতে 
সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। 

(গ) গুণাধান ভ্রম হে-্সমজ্ত দৈহিক 
গুণাবলী লোকপমান্সে আদৃত, সেগুণল লাভ 
করার চেষ্টাকে বলা হয় গুণাধান ভ্রম। এই 
ভ্রমটিও দেহ-বাঁদনার অন্তর্গত; কেন না দেহে 
আত্মবুদ্ধি হেতুই মানুষ প্রশংসাযোগ্য শারীরিক 
গুণাবলীর অধিকারী হতে চেষ্টা করে। 
আলোচনার সুবিধার জন্ম এই গুণাধান জ্রমকে 
আবার ত্বই ভাগে ভাগ করা যায় (ক) 
লৌকিক গুণাধান ও (খ) শাস্ত্রীয় গুণাধান। 

(ক) লৌকিক গুণাঁধান__সুকঠ গায়ক 
বা পাঠক সর্বত্র সমাদৃত হন। সেজন্য সুকণ্- 
লাভের ইচ্ছায় অনেকে মরিচতক্ষণ, ওষধ- 
সেবনাদি নানা উপায় অবলম্বন করেন। 
কমনীয় সুগঠিত দেহলাভের জন্ম লোকে নানা- 
ধিধ পুষ্টিকর দ্রব্যাদি সেবন করে, বিশেষ বিশেষ 


উদ্বোধন 
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নিয়ম পালন করে, শরীর-চর্চায় অমূল্য মানব- 
জীবনের প্রায় সকল সময়ই ব্যয় করে। 
কিন্ত দেখা যায় বিশেষ প্রযত্ব করা সত্বেও 
সকলেই সুকঠের অথবা কমনীয় ত্বকের বা 
সুগঠিত শরীরের অধিকারী হতে পারে না। 
আবার কেউ কেউ সাময়িকভাবে দৈহিক পুফি- 
লাবণ্যা্দি সম্পানে সমর্থ হলেও নান! কারণেই 
অঞ্জিত লাবণ্য, স্বাস্থ্যাদির ক্ষয় হতে পারে। 
সুক গায়কেরও স্বরভঙ্গ হয়, লাবণ্যময়ী সুন্দরী 
নাপীও জরা-ব্যাধিশোকের কবলে পড়ে 
হারান তার বূপ-লাবণা, আধি-ব্যাধি-জরা 
জীর্ণ করে সুগঠিত তন্ুকে-আবার কালবশে 
মানুষ হয় আয়ুহীন। প্রাণহীন দেহ পরিগণিত 
হয়'অশ্তচি বলে। দৈহিক বূপ-গুণ-স্বাস্থ 
কোনটিরই আর সমাদর থাকে না তখন । 
বিচার করলে দেখি বাস্তবিক পক্ষে দৈহিক 
গুণাধানের প্রয়াস কার্ধে পরিণত কর! অসম্ভব 
_এ প্রয়াস কেবল দেহবাসনাকেই সুদৃঢ়কারী 
পুনর্জম্মের কারণ ছাড় আর কিছুই নয়। 
অত্যন্তমলিনে] দেহে। দেহী চাত্যন্তনির্মলঃ | 
উভয়ো রন্তরং জ্ঞাত্ব। কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ 
(মুক্তিক উপনিষদ, ৬৭ ) 
(খ) গঙ্গায্ান, যাগ-যজ্ঞ ব্রতনিয়মাদির 
পালন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত পুণা কর্মসমূছের 
অনুষ্ঠান সহায়ে পুনর্জম্মের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 
শান্তীয় গুণাধান। লৌকিক গুণাধানের ম্যায় 
শাস্ত্রীয় গুণাধানও বাস্তবিক পক্ষে কার্ধে 
পরিণত করা অসম্তভব। কেননা প্রথমতঃ 
শান্ত্রোক্ত সকল আচার-অনুষ্ঠান বিধিমত 
যথাযথ পালন কর! বর্তমান যুগে অসাধাপ্রায়। 


'তাছাড়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে নানা 


মুনির নানা মত হওয়ায় কোন্‌ মতটি যে বাক্তি- 
বিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোন্টি ত্যাজ্য 
সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তৃতীয়ত: 
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শাস্ত্রো্ত যাগযত্ঞ ব্রত উপবাসাদি পুণযার্জনের 
সহায়ক হলে তা' কখনও মানৃধকে মুক্তিপথের 
সন্ধান দিতে পারে না । 

দোষাপনয়ন ভ্রম-যে-সকল দোষ নিন্দনীয় 
বলে ইহলোকে প্রসিদ্ধ সেগুলি দূর করার 
ইচ্ছাই হল দোষাপনয়ন বাসনা । প্রকৃতিভেদে 
এই বাসনা আবার দ্বিবিধ- লৌকিক ও 
বৈদিক। তান্থুপাদি চর্বণ, ওষধ বা সুগন্ধী- 
অনুলেপনাদির ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা দেহের 
শুচিতা আনয়নের প্রচেষ্ট। দ্বারা লৌকিক 
দোষাপনয়ন বান! এবং আচমন, শৌচাদির 
দ্বারা বৈদিক দোঁষাপনয়ন বাসনা পূরণ করার 
প্রয়াস ইহজগতে দৃষ্ট হয়। 

কিন্তু যথাসাধ্য প্রযত্ব করা হলেও প্রকৃত- 
পক্ষে দোষাপনয়ন বাসনা পৃরণ করা অসম্ভব। 
অজ্ঞানতাবশতই লোকে এবপ অলীক বাসনা 
করে। কেননা! নবদ্বারবিশিষ্ট দ্বণা শোণিত: 
অস্থি-মেদ-মজ্জা-শ্লেম্সাদির. সমবাঁয়ে . গঠিত 
মলমুত্রাদির আধার এই দেহের শৌচাদি 
অসম্ভব আর দেহী--যিনি নিত শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুত্ত- 
বভাব-_-তার শ্ুপ্ধিতা-সম্পাদনের কথা সূর্ধকে 
দীপালোকে আলোকিত করার ম্তায় বাতুলের 
প্রলাপ মাত্র ।""" 

প্রকৃতপক্ষে যেদেহের পু্টি-সম্পাদন, 
অশ্ুচিতা-নিবারণ প্রভৃতির জন্য অজ্ঞ মানবের 
অন্তহীন প্রয়াস--সেই দেহ ব্রূপতঃ চৈতন্মময় 
নিত্য বন্ত তে। নয়ই বরং নিদ্বিধায় একথ! বলা 
ঘায় যে, তার মত নিকৃষ্ট বন্ত আর দ্বিতীয় নাই। 
যে পুরীষ-মূত্রশোণিতাস্থি প্রভৃতিকে আমরা 
অশ্তুচি ও ত্বণ্য বলে মনে করি--সেই সকল 
অশুচি দ্রব্যের সমবায়েই এই দেহ গঠিত | 

দেহই যখন অশ্ুচি তখন সেই নিকৃষ্টতম 
দেহ-সহম্ধীয় সকল প্রকার বাসনাই যে অতি 
মলিম বাসনার মধো পরিগণিত হবে তাতে 
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আর সন্দেহ কি! সেইজন্ব শাস্ত্র বারংবার 
বলেছেন_-স। ত্যাজ্যা সবযতেেন।' 

শান্ত্রবাসন1- শান্ত্রাদি পাঠ এবং শাস্তানু- 
যায়ী আচারাি পালন করার ইচ্ছার নাম 
শান্ত্রবাসনা | শাম্বাসপনাকেও তিন ভাগে 
ভাগ কর! যায়_ (ক) পাঠব্যসন, (২) শাস্ত্র- 
বাসন, (৩) অনুষ্ঠানব।সন। 

শান্ত্রাদি পাঠের প্রবল ইচ্ছ। বা শান্ত্রাদিতে 
অতি-অন্থুরাগেরই নামাস্তর পাঠব।সন। আপাত- 
দৃষ্টিতে পাঠবাসনকে মলিন বাসনার অন্তর্গত 
বলে মনে হয় না--কারণ শান্ত্রপাঠাদি তো 
বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে, মনকে 'ঈশ্বরাভিমুখী 
হতে সাহাযা করে, সাধু-মহাপুরুষগণও 
স্বাধ্যায়ের উপদেশ দেন আত্মজ্ঞানলানেচ্ছু 
ব্যক্তিকে । বেদও বলেছেন-_-“ফ্বাধ্যায়াঁৎ মা 
প্রমদিতব্ম্‌।' উপরোক্ত যুক্তিগুলি সবই সত্য। 
শান্ত্রারদির আলোচন! শশ্বরচিস্তার, মনোমল 
মার্জনার সহায়ক বটে কিন্তু শান্ত্রপাঠে অতান্তা- 
নুরাগ হেতু অনেক সময় আমর! এই 
সহায়ক বা উপায়টিকেই উদ্দেশ্য বলে ভূল 
করি। ফলে শান্ত্রপাঠা্দি তখন সাধকের 
অনুকুল ন! হয়ে প্রতিকুলই হয়ে দাড়ায়, কেননা 
শান্্রারতে পথনির্দেশ করা আছে মাত্র 
নির্দেশিত পন্থা অহ্নসরণ না করে কেবলমাত্র 
পথটির সম্বন্ধে যত জ্ঞানই অর্জন করি ন৷ কেন; 
তা কখনই আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছুতে 
সাহায্য করবে না লক্ষ্স্থল থেকে যতদূরে 
আছি ততদূরেই থাকব । 

প্রথমে সব শান্ত্রাদিপাঠ সমাপ্ত করে 
তারপর শান্ত্রনির্দিশিত পথে চলব'স্এবপ 
চিন্তা করাও অর্থহীন। বেদার্দি শান্ত্ররাজি 
এত বিপুল যে, স্বল্লামু মানব-জীবনে এক জঙ্গে 
সর্বশাস্ত্রপাঠ শেষ করা সম্ভব নয়। ফলে এই 
বাসন! শুধুমাত্র পুনর্জম্মেরই কারণ হয়ে 
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উদ্দেশ্যে শান্ত্রপাঠ সেই উদ্দেশ্যটিই হয় বার্থতায় 
পর্যবগিত। কথিত আছে --তিন অন্ম বেদা- 
ধ্যয়নে রত থেকেও থষি ভরদ্বাজ অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করতে পারেননি - তার পাঠবাসনও 
বিদূরিত হয়নি । পরে তার চৈতন্যোদয়ের জন্য 
ইন্দ্র যখন তিনটি সুবিশাল পর্বতসদৃশ পুত্তক- 
রাশি দেখিয়ে বললেন "এই পরতসমূহের 
প্রতিটি ধূলিকণাও বেদ", তখন হজ্পুরণীয় 
বাসনার স্বরূপ বুঝতে পেরে খধষি ভরদ্বাজ 
শাস্ত্রপাঠেচ্ছ। ত্যাগপূর্বক সাধনায় মগ্র হলেন। 
পৃজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্বজীর জীবনেও প্রায় 
অনুবূপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন আশৈশব ব্রহ্মচারী__ 
নিষ্ঠাবান বেদান্তবিচারপরায়ণ জিতেক্্রিয় 
ব্রাহ্মণকুমার। একদা বেদাস্তাদি শাস্তরচর্চায় 
বিশেষ রত থাকায় তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কাছে যেতে পারেননি । শ্রীশ্রীঠাকুর খোজ 
নিয়ে জানলেন যে, উপনিষদূ-বেদাস্তাদি-চর্চায় 
রত থাকায় তিনি আর পূর্বের স্থায় দক্ষিণেশ্বরে 
আসতে পারছেন না। কয়েকিন প্র স্বামী 
তুরীয়ানন্দ (তখন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ) 
দক্ষিণেশ্বরে আসামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে 
উঠলেন “তুমি নাকি খুব বেদাস্ত-চর্চা৷ করছ? 
তা বেদান্ত আর কি-শ্রন্ম সত্য, জগৎ 
বিথ্যা'- এই তো বেদান্ত, না আর কিছু।' 

সরল প্রাণস্পর্শা এই কথায় হরি মহারাজের 
চমক ভাঙল শাস্্রচর্চায় অতাস্তাসক্তিরূপ 
সাধনপথের বিদ্ব দূর হল। | 

(খ) শাস্ত্রব্সন শান্তর যে আবার সর্বদাই 
এককথা৷ বলছেন তা” নয়। “নাসৌ মুনির্ঘস্য 
মতং ন ভিন্নম* বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষির | 
। সত্যই নানা মুনির নানা মত। গ্তব্যস্থল এক 
হলেও নান! জনে নানা পথ অনৃসরণ করেছেন । 
মতের পার্থকা হেতু সাংখ্য, শ্বায় যোগ, 


উদ্বোধন 
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বেদাস্তা্দি শান্ত্রও বহুবিধ। অপরা এবং পরা 
_-উভয় বিদ্বারই অসংখ্য বিভাগ রয়েছে। এই 
বিবিধ বিগ্যাসক্তিই হল শাস্ত্রবসন | স্বভাবতই 
এ বাসন! মলিন বাসনা, কেননা একজন 
মান্বষের পক্ষে এককালে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম 
হওয়া সুদুষ্কর; এবং কোনন্ধপে দৈবৰশে 
নানাশান্ত্রে পারঙ্গম হলেও সাধন ব্যতীত মুক্তি- 
লাভ অসম্ভব--“অধীতা চতুরো বেদান্‌ ধর্ম- 


শান্ত্রাণানেকশঃ | ব্রহ্ষতত্বং ন জানাতি দর্বা 


পাকরসং যথ। |” (মুক্িকোপনিষৎ ) 

(গ) শান্ত্রোজ অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে 
পালন করবার ইচ্ছাই হল অনুষ্ঠানব্যসন | 
অনুষ্ঠানবাসনও মলিন বাসনার অন্তভূ-ক্ত। 
কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ বাদনার 
কখনই নিৰৃতি হয় না প্রথমতঃ, বিপুলতাহেতু 
সকলশাস্ত্রো্ত অনুষ্ঠানাদি স্বল্লাযু মানব- 
জীবনে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়-- 
দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রে।ক্ত অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত- 
গণের সর্ধদা মতৈক্য না হওয়ায় সাধারণ 
লোককে বিশেষ অসুবিধ! ভেগ করতে হয়-_ 
আবার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পরিণামে শ্রদ্ধা- 
জড়তায় পরিণত হয়| সর্বোপরি কেবলমা্র 
শাস্ত্রোকত যজ্ঞাদদি অনুষ্ঠান কখনই মোক্ষপ্রাপ্তির 
সাধন হতে পারে না--্ীবা হোতে অদৃঢ়া 
যজ্ঞবূপা1% 

এভাবে পর্যালোচনা! করলে আমরা দেখতে 
পাই যে, লোৌকবাসন! দেহবাসন। ও শাস্ত্- 
বাসনা থাকলে মানুষ কখনই প্রকৃত জ্ঞানের 
--'মুক্তির' অধিকারী হতে পারে ন| | মুভি- 
কোপনিষ্দ তাই বলেছেন, “লোকবাসনয়া 
জন্তোঃ শান্ত্রবাসনয়াপি চ। গেহবাসনয়। জ্ঞানং 
যথাবন্নৈব জায়তে ॥* 

এখন প্রন্ন উঠতে পারে--বাসনার হ্বক্পপ, 
তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানাই তো৷ যথেষ্ট 
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নয়। এই বাসনার নিবৃত্তি হয় কিরূপে? 
অবয়বী পদার্থেরই বিনাশ হয়| কিন্ত বাসনার 
তো! সেবূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্হ কোন অবয়ব আমরা 
অনুভব করি না; সুতরাং অবয়বহীন বাসনার 
“বিনাশ” কথাটিও অর্থহীন। তদৃত্তরে বলা 
যায় যে, এরূপ আশঙ্কা! অমুলক। কেননা 
ব্রতাদি পালনের সময় উপবাস জাগরণাদি 
বিধি পালন করি অর্থাৎ সামায়কভাবে ক্ষুধা 
নিপ্রাদির ভব তাগ করি। উপবাস অর্থাৎ 
ভোজনেচ্ছাত)াগ, জাগরণ অর্থাৎ নিদ্রাতাা গ-- 
এস্থলে ইন্দ্িয়-গ্রাহথ স্কুল অবয়ব না থাকা সত্ত্বেও 
যদি ত্যাগ সম্ভব হয় তবে “বাঁসনার' ক্ষেত্রেই 
বাহ্‌বে না কেন? প্রথমোক ব্যাপারে অন্ন- 
ব্যঞজন-শয্যাদি স্কুলবিষয় ত্যাগের ন্যায় বাসনার 
“িষয়সমুহ' ত্যাগ করা চলে। আবার 
ক্ষুধানিদ্রাদিত্যাগে সহায়তা করার জন্য যেমন 
ভজন, পাঠ, পৃজাদি বিকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা হর, “বিষম্ব-বাসনা”-তাগস্থলেও তেমনি 
ভগবদনুরাগ, মৈত্র)াদি অমল বাসনা! প্রভৃতি 
দ্বার। চিত্তের উপলালনের ব্যবস্থ। কর সম্ভব | 

বশিষ্ঠদেব বাসনাক্ষয়ের ছয়টি সোপান ৰা 
ক্রমের কথ বলেছেন । তার মধ্যে প্রধান ছুটি 


হল--(১) বিষয়-বাসনা-ত্যাগ ২) মানস- 
বাসন1-ত্যাগ। 
বিষয়-বাসনা কিন! বিষয়-সংসর্গজনিত 


বাসনা । বিষয়সংসর্গহেতু জাত দম্ত-দর্প-মমন্ত- 
অভিমান-মঅহঙ্কারাদি আদুরী সম্পদকে বিষয়- 
বাসনা! বলতে পারি। শ্রীমত্তবগীতায় শ্রীকৃষঃ 
বলেছেন £ 
“ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তে ষপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামা* ক্রোধোই- 
ভিঙ্গায়তে ॥ 
ক্রোধাতবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ | 
স্বৃতিত্রং শাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশা* প্রণশ্যতি ॥ 
২য় অধ্যায়ঃ ৬৪৬৫ 


“নির্বাসনা ₹ও! 


১৫৯ 


অর্থাৎ “বিষয়-চিন্তা থেকেই বিষয়ে আসক্তি 
আসে, আসক্তি থেকে আসে কামনা ; কামন! 
প্রতিহত হলেই ক্রোধ; ক্রোধ থেকে জন্মায় 
মোহ (অবিবেক ); মোহের পর আসে 
স্মৃতিবিভ্রম” তারপর ঘটে বৃদ্ধিনাশ ; শেষে 
মানুষ একেবারে পত্ড হয়ে যায়'--( সতগ্রসঙ্গ, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩)। বিবেক-বিচারাদি দ্বারা 
এই বিষয়-বাসন ত্যাগ করতে হয়। সাধুসঙ্গ, 
স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিবেক-বিচার জাগ্রত করার 
প্রকৃষ্ট উপায়। 

ভোগ্য বিষয়ের কামন| করা কালান মনে 
যে অতি সুল্ অথচ অত্যস্ত দৃঢ় সংস্কার জন্মে 
সেটিই “মানসবাসন।” নামে প্রপিদ্ধ। মানস- 
বামনা পরিত্যাগ করলে মন তার প্রধান 
অবলম্বন হাবায়ঃ বৃঙ্িশূন্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু 
মন সম্পূর্ণরূপে আলম্বনহীন বা বৃঙ্িশুন্ম সহজে 
হতে পারে না। তাই মানসবাসনা-ত্যাগের 
সহজ উপায় হল মৈব্র)াদি অমল বাদনা গ্রহণ । 
পাতঞ্জল যোগসূৃত্রে বল! হয়েছে_-“মৈত্রা- 
করুণামুদিতোপেক্ষাণাং  সুখছু£খপুণ্যাপুণা- 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিন্তপ্রসাদনম্‌' (১1৩৩ )। 
অর্থা সুখিতের প্রতি মৈত্রী, হৃঃখিতের প্রতি 
করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতাঃ পুণ্যহীনের 
প্রতি ওদাসীন্য পোষণ করলে চিত্ত প্রসন্ন 
থাকে। 

রাগ-দেষাদিহেতুই চিত্ত কলুষিত বা 
অপ্রসন্ন হয়। রাগ কি? সুখের প্রতি 
অত্যস্তাসক্তি হেতু মনে সুখলাভেচ্ছাব্বপ যে 
বৃত্তির উদয় হুয় সেইটিই রাগ।| আর যখন 
চিত্তবৃতি হুঃখের অনুশায়িনী হয় অর্থাৎ “হৃঃখ 
যেন আমাকে ভোগ করতে না হয়'--এবরূপ 
আকার ধারণ করে তাকে বলা হয় দ্বেষ। 
অবিষিশ্র সুখলাভ ব| সর্বহ্ঃখনিবারণ মানৃষের 
পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় রাগদ্বেষাদিজনিত অপূর্ণ 
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বাঁসনা চিত্তকে কলুষিত করে। কিন্তু ুখিতের 
প্রতি মৈত্রী-ভাবনা! করলে অর্থাৎ অপরে যে 
সুখ অনুভব করছে তা যেন আমার নিজেরই 
হয়েছে ভেবে অপরের সুখে সুখী হলে সুখ- 
বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি ব। বাগ নিবৃত্ত হয়। 
হঃখবিষয়ে দ্বেষও অনুরূপভাবে নিবারণ করা 
যায়। আমাকে যে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে 
অপরে যেন সেরূপ ছৃঃখ ভোগ না করে-_এব্সপ 
ভাবন্দে অথবা অপরের ছুঃখে আন্তরিক 
ছুঃখবোধ করলে মনে যে দয়! বা করুণার 
উদয় হয় তার ফলে “ঘ্বেষ'ভাব দুর হ্য় ও 
রাগ-ছেষাদি দ্বার| বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় চিতহদে 
তরঙ্গ ওঠে না, চিত্ত প্রসন্ন হয়। শাস্ত্র তাই 
বলেছেন, ৭শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহ্স্তী 
বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্বেন যোজনীয়া 
শুভে পথি ॥” শুভ এবং অশুভ উভয় পথেই 
বাসনানদী প্রবাহিত হয়। পৌরুষ-প্রযত্্ 
সহকারে এই বাসনা-নদীকে শুভপথে পরি- 
চালিত করাই মানুষের কর্তব্য । 

মৈত্র্যাদি অমল বাসনা সহায়ে মলিন 
বাসনাগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তখন 
এই বাসনাকেও পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র 
চিন্মাত্র বাসন| নিয়ে-ঠৈতন্যেরই বাসনা- 
পরায়ণ হয়ে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরলাভের 
বাসনা নিয়ে থাকতে হয়। পুনর্জন্মের বীজ- 

ংসকারী এই বাসন1 শুদ্ধ বাসনা, এতে 
কোনও ক্ষতি হয় না, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_-৩র সংখা 


বলতেন, “মিষ্ট খারাপ জিনিস, অমন হয়, কিন্তু 
মিছবীতে বরং উপকার হয়; হিঞ্চে শাক 
শাকের মধো নয়”--তেমনি 'ভক্তি-কামনাও 
ঠিক কামনার মধ্যে নয়। 

সবশেষে জীব যখন স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি 
করে, যখন ব্রহ্ষবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি, তখন আর 
কোনে। বাসনাই থাকে না, অবশ্য অবতার- 
পুরুষ বা ঈশ্বরকোটির কথা তন্ত্র, কাকুণ্য- 
ও প্রেমপরবশ হয়ে তারা লোককল্যাণার্থে 
অবতীর্ণ হবার জন্য সামান্য কামন! যেচ্ছায় 
রেখে দেন। তবে সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে 
মলিন বাসন! পরিত্যাগের জন্ব প্রয়োজন শুদ্ধ 
বাসন! | পরিশেষে তাও পরিত্যাজা ; এই দুরূহ 
তত্বটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্থপম ভাষায় বলা 
যায় “একটি কাটা দিয়ে আরেকটি কাটা তুলে 
শেষে ঢুটিই ফেলে দিতে হয়। জ্ঞান- 
অজ্ঞানের পারে যেতে হবে।' শুভাশুভ সকল 
বাদনাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষও করতে হবে ভূষ্ট 
বীজের ন্যায়, নতুবা বিন্দুমাত্র বাসন! থাকলে 
শরীরধারণ করতেই হবে| 

ত্রীপ্রীমায়ের অম্তময়ী উপদেশবাণীর 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই ছুরূহ সাধনার 
ইঙ্জিত--"ভগবানের কাছে কোন্‌ জিনিসটা 
প্রার্থন। করতে হয় ?..*'এক কথায় বলতে 
গেলে, নির্বাসন] প্রার্থনা করতে হয়, কেনন৷ 
বাসনাই সকল দুঃখের মূল আর মুক্তিপথের 
অন্তরায় |” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা ) 


বিবেকানন্দ সৌসাইটিতে ্বামীজীর জন্মোৎসব 


গত ২৮শে ফেব্রুআরি কলিকাতায় ১৫১ নং 
বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি 
কর্তৃক ঘ্ঘামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'-এ 
ামী বিবেকানন্দের ১০৮তম জন্মোৎসব 
অনুঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় | 

সোসাইটর সভাপতি স্বামী সন্বুদ্ধানন্দ 
সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার এবং 
সেক্রেটারী শ্রীপ্রকাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সোসাইটির কার্ষবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী 
শুদ্ধসত্বানন্দম ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার 
সামীজীর স্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্িকতাভিত্তিক 
সমাজচিস্তার কথ। আলোচনা করেন। পরে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ঘভাপতির 
ভাষণে বলেন £ 

“বীর সন্দ্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ 


তম জন্মোৎসবের সভাপতিরবূপে আমি প্রথমেই 


তার পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করি। আপনাদের সঙ্গে একত্র 
হয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ ধার! আঁমাকে 
দিয়েছেন স্বামীজীর পুণ্যস্থৃতিতে নিবেদিত 
সেই বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্তৃপক্ষকেও 
আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞত! জানাই |." 

“মী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের এই 
পুণ্য মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ-_বড় বড় 
ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগধর্সের প্রচারক্ষেত্র। 
তার এ উক্তির মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন নেই 
তার প্রমাণ তিনি নিজে | উনবিংশ শতাব্দীতে 
আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে 

আবির্ভূত তার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি 


নিজে নৈরাশ্যক্ষুক্ষ ও তিমিরপক্কে নিমজ্জিত 
গোটা জাতিকে যেভাবে আত্মস্থ হতে সাহায্য 
করেছিলেন, ইতিহাসে সেরূপ নজির খুব বেশি 
পাওয়! যায় না। নিভাশক ত্যাগত্রতী সাধনার 
মাধামে তাঁরা যে ভাব-পরিমগুল সৃষ্টি 
করেছিলেন তারই ফলঘ্বরূপ বিংশশতাব্দীর 
মধ্যভাগে আমর! পেয়েছিলাম স্বাধীনতা | 

“ামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে 
মহাকর্মী, মহাযোগী ও মহাত্যাগী। এমন 
দুর্লভ আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর 
ইতিহাসেও মুষ্টিমেয় । মাত্র ৩৯ বৎসরের 
জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন 
সে-কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই 
্পস্থায়ী জীবনে তিনি শুধু পরাধীন দরিদ্র 
ভারতকেই শক্তি ও মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে 
যাননি--গোটা পৃথিবীর জনসমাজের কাছে 
পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন ভারতের সনাতন ধর্মের 
ত্যাগ তিতিক্ষা ও মুমুক্ষার বাণী। তিনি 
ছিলেন সহায়সন্বলহীন সন্নাসী। একক 
প্রয়াসে তার এ বিশ্ববিজয় একেবারে ব্ূপকথার 
মত। 

“আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের 
সর্বাপেক্ষ। বড় শিক্ষা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম 
আমাদের ভগবান, দেশ ও মানুষ _এই 
তিনটিকে এক করে দেখতে শেখান । তগবৎ- 
প্রেমকে কি করে দেশসেব! ও যানবকল্যাণের 
সঙ্গে সম্মিলিত করতে হয় তার জ্বলম্ত উদ্দাহরণ 
স্বয়ং বিবেকানন্দ । তার প্রচারিত মতবাদ 
ইতিহাসের কোন পরিত্যক্ত বন্ত নয়, আমাদের 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর সে মতবাদের 
প্রভাব অপরিসীম | ভবিস্তদৃদ্রষ্টা স্বামীজী 


১৬২ 


মানবসমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সব উক্তি করে 
গেছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই সে-সব উক্তির 
যৌক্তিকতা আমর! উপলব্ধি করছি। 


“আমাদের স্বাধীনতা-অর্জনের ৪৫ বৎসর 


পূর্বে স্বামীজী দেহরক্ষ] করেন। অথচ 
ভারতের স্বাধীনতা ও তার সুমহান ভবিস্ত 
সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নি£সংশয়। তাই এ 
অভীং-মন্ত্রের সাধক উদ্দান্তকঠে দেশবাসীদের 
বলতে পেরেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বর্ধ 
ধরিয়। সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন 
তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য 
অকেজে! দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ধ ভুলিলে 
কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্ত দেবতারা 
ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত-- 
তোমার স্বজাতি--সর্বত্রই তাহার হস্ত, সর্বত্ 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া! আছেন ।' 
্বামীজীর ভবিষ্তদ্বাণী অনুসারে এই সময়-সীমার 
মধ্যেই কি আমরা ম্বাধীনত। পাইনি? 
“দেশের ভবিষৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল 
সুগভীর আস্থা । তিনি বলেছেন--“খিশ্বাস কর; 
বিশ্বাস কর ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, 
সাধারণ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে আর 
আনন্দিত হইবে । তোমরাই তাহার কার্ধ 
করিবার নির্বাচিত যন্ত্র।' গত ২২ বৎসরের 
াধীন ভারতে আমরা স্বামীজীর এই সুগভীর 
বিশ্বাসের মধাদা] রক্ষা করে চলতে পেরেছি 
কি না সে কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে | 


“সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃদ্রশক্তির অভ্যদয় 


সামীজী স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন । তার, 


এই শৃদ্রশক্তি আজকের নির্ধাতিত শ্রমিক 
ও কৃষক সমাজ । এই এঁতিহাসিক অভ্যু্ঘয়কে 
তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এই 


অভ্ুযু্য়ের মধ্যেই দেখেছিলেন মানবসমাজের' 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


মহামুক্তি। ৃ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের .মহামিলন ছি 
ষামীজীর অন্ততম জীবনব্রত। তিনি প্রায়ই 
বলতেন যে এমন দিন আসবে যখন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের কোন ভেদরেখ! থাকবে না। 
তার মতে সার্ধজনীন মানব-সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সনাঁতন ধর্মের মধ্য দিয়ে এই মহা- 
মিলন সম্ভব হয়ে উঠবে । এ বিষয়ে ভারতের 
একটি বড় আধ্যাত্মিক ভূমিকা আছে-_ 
এই ছিল তার বিশ্বাস। তার সে বিশ্বাসের 
কতখানি মর্ধাদ1া আমর! রাখতে পেরেছি সে 
কথা আজ ভেবে দেখার মময় এসেছে । 

“তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “ভারতবর্ধ যদি তার 
ভগবদ-জিজ্ঞাসাকে অব্যাহত রাখে তে| তার 
মৃত্যু নাই। যদি সে রাজনীতি বা সামাজিক 
ংঘর্ধে ডুবে যায় তার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমরা 
আজ অন্যান্য দেশের অন্ধ অন্বকরণ করতে গিয়ে 
রাজনীতি ও সামাজিক সংঘধের পথ বেছে 
নিয়ে সেই মৃত্যু বরণ করতে চলেছি কি না 
একথা গুণী জনের বিচার্ধ। দেশের দরিদ্রঃ 
নিরক্ষর, নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ছিল 
স্বামীজীরও জীবনব্রত--তবে সেটা সংঘর্ধের 
পথে নয়, আধ্যাত্মিক শুভবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত 
মহামিলনের পথে। স্বামীজীর এই কর্মনীতি 
মহাত্! গান্ধীর উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। স্বামীজী-প্রদশিত সেই পথ থেকে 
বিচ্যুত হলে বিশ্বের মানবসমাজকে শোনাবার 
মত কোন আধ্যাত্মিক বাণী কি আমাদের 
অবশিষ্ট থাকবে 1'*****” 

সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন কারণ 
প্রীনীলমণি পাল এবং সভান্তে ধন্যবাদ জানান 
সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ম। 


সেষে, 


বলে বুঝি, 


তোরা, 


মায়ের, 


তার যে 
এমন, 
সেষে 


বল, ্ 


প্রেমের ঠাকুর 


[ গান ] 
শ্রী্রীতীশ মিত্র 


এসেছে প্রেমের ঠাকুর 
দেখবি যদি আয় চলে। 

হাসে, কাদে, থির হয়ে যায়, 
আপন মনে কি বলে ॥ 


আমার কথা শোন, 

ওরে ওরে বিশ্বজন, 

মা নামটি বীজ-মন্ত্র করে 
কাম কাঞ্চন যা দলে॥ 


মা যে জগৎ-তারিণী, 

জীবধাত্রী, পালিনী, 

পায়ের ছোয়ায় তরে যে যায় 
দুঃখী, তাগী, সকলে ॥ 


পূজা বোঝাই ভার, 

দেখি নাই তো আর, 

মায়ের পূজার ফুলের ডালি 
আপন অঙ্গে দেয় ঢেলে ॥ 


টাকায় কিব। হয়ঃ 

অসার মাটি বৈ তো নয়। 

এই না বলে' টাক! মাটি 
অগাধ জলে দেয় ফেলে ॥ 


তাই, ং 


অন্য 


মুখে 


বলে, 


এমন 
যেমণ 
তার 


নারীর আসল রূপ-_ 

সে যে জননীত্বরূপ, 

আপন জায়ার পায়ে লুটায় 
জগং-জননী বলে ॥ 


কাউকে চেনে না, 

সদাই মা, মা, মা। 

মা যদি না দেয় দেখা তো 
জীবন বিফলে ॥ 


কে দেখেছিস আর, 
রামকৃষ্ণ অবতার । 
ভাবের শেষ পেতে মহা 
যোগীর মাথা যায় টলে ॥ 


মমালোচনা 


গীভায় প্রারামকৃষ্চ-_ বিজয়গোপাল। 
প্রকাশক -শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২ নন্দন 
বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ১৮৩, মূল্য 
চার টাকা। 

শ্রীরামকঞ্চদেব শ্রীমত্তগবদগীতার মূর্তবিগ্রহ। 
গীতোক্ত সমলোস্ট্রাশ্মকাঞ্চন শ্রীরাম কৃষ্ণ-জীবনে 
টাকা মাটি মাটি টাকায় অভিনৰভাবে 
রূপায়িত। “দশবার “গীতা গীতা' বললে যা 
হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ “ত্যাগীঃ। 
হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা 
কর।৮- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অমৃতবাণীর 
মাধামে সমগ্র গীতাগ্রন্থের মর্মবাণী মানুষের 
হৃদয় স্পর্শ করে। 

গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ” পুস্তকখানিতে গীতার 
বাণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ধ-বাণীর মিল, ভাবগত 
এক্য, উভয়ের তাৎপধ্ধ সুপরিস্ফুট | প্রকাশ- 
ভঙ্গী সহজ সরস। তক্তগণের হাতে দিবার 
উপযোগী গ্রন্থ । 

শেবরশ্বি _বিজয়গোপাল | প্রকাশক-__ 
শ্রীনারায়ণ সাহ1, ২ নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকাত। 
৪। পৃষ্ঠ! ৮৭; মূল্য দুই টাকা । 

“শেষরশ্মি' কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার শিক্ষক- 
কবি। বহু বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তিনি 
জানেন ছাত্রজীবনে কিরূপ কবিতা ভাল লাগে 
এবং কি প্রকারের কৰিতা তাহাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। ব্রিশটির বেশী 
কবিতা এই পুস্তকে পরিবেশিত, সবগুলিতেই 
ভাব ভাষা ও ছনোর সামগীত্য বিদ্যমান । বয়স্ক 


ব্যকিগণেরও পুম্তকখানি ভাল লাগিবে, বিশেষ 
করিয়া ভক্তিরসাত্মক কবিতাগুলি। 


গ্বীতিবূপ।-বিজয়গোপাল। প্রকাশক-_ 
শ্্রীদিলীপ রায় চক্রবতাঁ, ২, নন্দনবাগান স্ট্রীট, 
কলিকাত। ৪। পৃষ্ঠা ৬৩; মূল্য এক টাকা । 


৬০টি গানের সমডি 'গীতিরূপা'। ভাষা, 


ভাব ও ছন্দ বেশ সুন্বর। গানগুলি পড়িয়। 
খুব ভাল লাগিল তবে রসোতীর্ণ কিনা গায়ক- 
কঠে ধরা পড়িবে । 


তন্ত্র-পরিচয্ব £ সত্যবান। লিপিকা, 
৩০|১ কলেজ রো, কলিকাতা! ৯। পৃষ্ঠা ১৯২; 
মূল্য সাত টাকা । 


তগ্্-পরিচয় গ্রন্থখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। 
বিরাট তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত পরিচত হওয়া বহু 
অধ্যয়ন-সাঁপেক্ষ। সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি এই গ্রন্থে পাচটি পর্বে 
আলোচিত হইয়াছে : শক্তিপূজা ও তন্্রমতের 
প্রাচীনতা ও বিস্তার, শক্তির উপলব্ধি ও দেহ- 
তত্ব, শক্তির রূপকল্পনা; শক্তিপূজা-পদ্ধতি বা 
প্রাণতত্ব, দেবী হুর্গা। এতৎ্বযতীত পরিশিষে 
আলোচিত বিষয় £ শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী-পাঠের 
রহস্য ও শ্রীশ্রীদশমহাবিগ্ভা-রহস্ | 

দুরুহ বিষয়বস্তকে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ 
করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে । ধীহাদের 
তন্ত্রসম্বন্ধে জানিবার অন্ুসন্ধিংসা আছে, তাহার! 
পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন | 


ধর্মপরিচয় £ শ্রীকষ্ণচন্্র লাহিড়ী। 
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রকাশনী, ৮১বি, সীতারাম ঘোষ 
্্রাট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১১২; মূল্য চার 
টাকা । 


ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, বর্তমানে মানুষের 
ধর্মভাবের কতখানি প্রয়োজনীয়তা এই উভয় 
দিকে দৃ্ি নিবন্ধ রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত 
হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থকারের প্রচেষটীও 
অনেকাংশে সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, একপ মনে 
করিলে ভুল হইবে না| ধর্মের উৎপত্তি ও 
বিভিন্ন ধর্ম, হিন্দুধর্মের বিবর্তন, বৌদ্ধধর্ম, জৈন- 
ধর্ম, শিখধর্স, কন্ফিউসিয়াসের ধর্ম, জোবাথুষ্ট্রার 
ধর্ম-বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলি 


সুলিখিত | 


রামু মঠ ও মিশন নংবাদ 


বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্খ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ 
(৯.৩, ৭০) সোমবার, শুভ শুরু! দ্বিতীয়ায় 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্ম- 
তিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে 
উদ্যাপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে ব্রাহ্গমুহূর্তে 
মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, পূর্বাহে 
শ্রীবামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম 
প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচণডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন 
অনুঠিত হইয়াছিল। সহত্র সহ ভক্ত নরনারী 
মঠে সমাগত হইয়া শ্রীরামকষ্চ-পাদপদ্মে ভদ্বি- 
অর্ধ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত 
হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহেে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙগনাথাননদ | বক্তা 
ছিলেন স্বামী ভাস্তানন্দঃ স্বামী বুধানন্দ ও 
ডক্টর নরম্যান আযডম্স। 

সভারভে ত্বামী ভান্তানন্দ ও চিকাগে! 
কেন্দ্রের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক শান্তিপাঠ ও 
যামী তপনানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত 
হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর 
আলোচনা শুরু হয়। 

স্বামী ভাষ্ঠানন্দ বলেন “বর্তমান যুগ শত- 
সমস্যাজর্জরিত | এ সব সমস্তারই সমাধান 
রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে । 
পাশ্চাত্য মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণীগুলি 
সর্বাধিক প্রভাবণীল তাহা হইল: ভগবান 
লাভের প্রচেষ্টা চাই-_তাকে দেখ! যায়; 
মানুষ বরূপতঃ ভগবান--জীব আসলে শিবই ; 
্রহ্াণ্ডের অন্তনিহিত একত্ব-বরঙ্গাদিস্তমপর্যস্ত 
সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই নিয়মাধীনে, 


ভগবানের দৃর্টিতে সবাই সমান ; সর্ব-ধর্ম- 
সমন্বয়_মত ধর্ম নয়, মত বন, বিভিন্ন পথমাত্র। 
লক্ষ্য সব পথেরই এক ।” স্বামী বুধানন্ 
বলেন, পভ্রীরামকৃষ্ধ “চির-উন্মদ প্রেমপাথার: | 
আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আসতে পারি না, 
তিনিই তার প্রেমে আকর্ণ করে নেন 
আমাদের । তার এই প্রেম ছিল প্রথমে ঈশ্বরা- 
ভিমুখী; বাল্যকাল থেকেই তার প্রকাশ দেখা 
যায়, দক্ষিণেশ্বরে দেখা যাঁ় তার বিপুল উচ্ছাস 
_মা দেখ দে" ব'লে কেঁদে কেঁদে মাটিতে 
মুখ ঘষছেন; মাকে পেলাম না বলে দেহত্যাগে 
উদ্যত হচ্ছেন। মাকে পাবার পর এই প্রেমই 
চুটলো মানবাভিমুখী হয়ে তখন মানবকল]াণ 
সাধনের যন্ত্র্ববূপ যুবক ভক্তদের জন্য দক্ষিণেশ্বরে 
কুঠির ছাদের ওপর উঠে কীদছেন, “ওরে তোরা 
সব কে কোথায় আছিস আয়রে !' শ্রীরাম- 
কৃষ্ণভক্তগণকেও হতে হবে মানবপ্রেমিক |” 


ডক্টর নরম্যান আযাডাম্স বলেন £ “মানব- 
জাতিকে আজ একসৃত্রে গ্রথিত হতেই হবে। 
সে সূত্র দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । খটান, 
মুসলমান প্রভৃতি মতেও সাধন করে তিনি ধর্মের 
মধ্যে ও মাহৃষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে 
গেছেন ।” 

সামী রঙ্গনাথানন্দ সভাপতির ভাষণে 
বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে প্রেমের 
বাণী, মিলনের বাণী রেখে গেছেন। তিনি 
কোন বিশেষ মম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, 
রেশম। রেশলার ভাষায় তিনি ছিলেন বিশ্বাত্বা 
শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তত্বালোচনার কথ! বলেননি, 
জোর দিয়ে গেছেন তাকে জীবনে রূপায়িত 
করার প্রচেষ্টার ওপর । ভারতকে আজ তার 
বাণী অনুধাবন করতে হবে, জাতীয় জীবনে 


১৬৬ 


রূপায়িত করতে হবে; কেবল দৈহিক ও 
বৌদ্ধিক উৎকর্ষ নয়, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
উৎকর্ধ সাধনের জন্যও সমানভাবে সচেষ্ট হতে 
হবে। যে অদ্বয় মহান সত্য বিশ্বের সর্বত্র 
ওতপ্রোত, তাঁর বিভায় অন্ুরঞ্িত করতে হবে 
জীবনের সবকিছুকে ।” 

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিগ্যার পৃজা, শ্রীপ্রীকালী- 
মাতার বিশেষ পৃঞ্জা ও হোম হয়| রাত্রি- 
শেষে পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ ১৫ জনকে সন্নাসব্রতে ও ১৯ জনকে 
্রক্ষচর্য তে দীক্ষিত করেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

আন্ত্রে ঘৃর্ণিবাত্য। বিপর্যস্তদের সেব। . 
গুণ্র জেলার কুরথালার ঘ্বৃণিবাত্যা-বিপর্বস্ত 
জনগণের জন্য চিরালায় ৭০টি বাঁসগুহের একটি 
নৃতন কলোনী, একটি বিগ্ভালয়ভবন এবং একটি 
কমুযনিটি-হুল মিশন কর্তৃক নিমিত হইয়াছে। 
গত ৭ই ফেব্রআরি, ১৯৭০ কলোনী ও ভবন- 
গুলির উদ্বোধন-কার্ধ মুসম্পন্ন হয়। 


লখনৌ সেবাশ্রমে পলিক্রিনিক 
গত ১৮ই ফেব্রুমারি, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্জ মঠ 
ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বারেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নব- 
'নিম্সিত বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন 
করিয়াছেন ; এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 
আয়োজিত হ্ইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 
প্রায় ১৫০ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
উপস্থিত থাকিয়! আশ্রম-প্রাঙ্ণকে কয়েকদিন 
আনন্দমুখরিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
| কার্যবিবরণী 
কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬৭তম 
বর্ধের (এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৬৯) 
কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


এই সেবাশ্রম হিমালয়ের পাদদেশে হুরি- 
দ্বারের নিকটে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং 
পবিত্র পরিবেশে অবস্থিত । রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রাচীন সেবাশ্রমগ্ুলির অন্যতম কনখল সেবা- 
শ্রমটি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ- 
কালেই ১৯০১ খুষ্টাব্ে প্রতিঠিত হয়। ১৯১১ 
খৃষ্টাব্দে ইহা! রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্রবপে 
অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। 

সেবাশ্রমের প্রধানতঃ ছুইটি বিভাগ £ ইন- 
ডোর ও আউটডোর । | 

ইনডোর হাসপাতাল £ আলোচ্য বর্ষে 
₹*টি শয্যাযুক্ত অন্তবির্ভাগীয় হাসপাতালে মোট 
১,৪৮১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে, তন্মধ্যে 
নৃতন রোগীর সংখ্যা ১১৪৫৩ । বর্ধশেষে ১০২৯ 
জন রোগমুক্ত হইয়! হাসপাতাল হইতে চলিয়া 
যায় এবং ৪৮ জন চিকিৎসাধীন থাকে গড়ে 
দৈনিক ৪৪৭টি শয্যা রোগীদের দ্বার৷ অধিকৃত 
থাকে । অন্তবির্ভাগে ২১৭টি. অস্ত্রচিকিৎস। 
করা হয়। 

আউটডোর ডিসপেলসারী £ আলোচ্য বর্ষে 
বহিবিভাগে মোট চিকিংসিতের সংখ্যা 
১২৬,৪৫৭ ( নৃতন--৩৫,২৪৩ )7 অস্ত্রচিকিৎসা 
৬১২৯৮) দৃস্তচিকিৎসা ১৯৪; চক্ষু এবং কর্ণ- 
নাসিকা ও গল চিকিৎসা ৩,৯৪৬ । 

ল্যাবরেটরিতে ৬৮৩৬টি স্পেসিমেন পরীক্ষা 
কর! হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাঁপি বিভাগে চিকিৎ- 
সিতের সংখ্যা 8৫১। এক্স-রে বিভাগে 
১,২০৭টি এক্স-রে তোলা হয়। 

্রন্থগারে ৪,৩৫৪ খানি পুস্তক আছে, €&টি 
দৈনিক ও ৪৭টি সাময়িক পত্রিক। রাখা হয়। 

মন্দিরে প্রতিদিন পূজাদি এবং একাদশীতে 
রামনাম অনুঠিত হইয়া থাকে। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীত্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিধি এবং অন্যান্য পুণ্য 


চেত্র, ১৩৭৬] 


তিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হয়। 

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কনখল সেবাশ্রম 
জাতিধর্মনিবিশেষে আর্ত নারায়ণের অকুঃ 
সেবায় রত। হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃ- 
ক্ষেত্রের সাধুসন্তগণও গীড়িত অবস্থায় এখানে 
সুচিকিৎসা ও সেবা যত লাভ করিয়া! থাকেন) 
যুগাচার্ষ স্বামীজীরই নির্দেশে পুণ'ভূমি কনখলে 
সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল । 

উতসব-সংবাদ 

ফরিদপুর ধামকৃষ্ণ মিশন কার্ধনির্বাহক 
সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জান্ুআরি স্বামী 
বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মতিথি উৎসব পৃজা, 
পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণের মাধামে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। 

এই উপলক্ষে গত ২০শে ফেব্রুআারি 
শুক্রবার অপরাহে স্থানীয় বামকৃষ্খ মিশন 


বিবিধ 
উত্সব-সংবাদ 

টাদপুর সু শ্রীশ্রীরামকৃ্ণচ আশ্রমে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণচদেবের কল্পতরু-উৎদৰ এই বৎসর ১লা 
হইতে ৪ঠা জান্বআারি পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনৃঠিত 
হইয়াছে। ১ল| জাঙ্ছআারি ভগবান রামকৃষ্ণ 
দেবের, ২রা জানুআরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, 
ওরা জান্আারি স্বামীজীর পৃজ্া1, হোম এবং 
প্রসাদবিতরণ করা হয়। এ তিন দিবস 
অপরাই্‌ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যস্ত 
ভগবান রামকুষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
এবং স্বামীজীর লীলা প্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়। ৪১1 
জান্ুআরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদপলক্ষে 
প্রায় পাড়ে পাঁচ হাজার স্ত্রী-পুকষ ভক্তবৃন্দ 
বসিয়। খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 


আশ্রমের ভক্তগণের প্রচেষ্টায় একটি 
আলোচনা-সভা আয়োঙ্জিত হয়। সভাপতিত্ব 
করেন ফরিদপুরের জেলা! জজ মাননীয় ইকবাল 
হোসেন চৌধুরী সাহেব এবং প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ মহানামব্রত 
্রহ্ষচারী। রামকৃষ্জ মিশন পরিচালিত 
মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ প্রথমে স্তব 
পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পরে 
সঙ্গীতাদির পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচন! করেন ডাঃ প্রফুল্পকুমার 
রায় ও শ্রীব্রিবেদী। ইহাদের এবং ডাঃ 
মহানামত্রত ব্রহ্মচারী ও সভাপতি মহাশয়ের 
ভাষণ খুবই মর্মস্পর্শী ইয়। ফরিদপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন কারধনির্বাহক সমিতির সভাপতি 


রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র। 
মংবাদ 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, 


বরিশাল, খুলন1, বাগেরহাট ও হবিগঞ্জ 
হইতে ভক্তবৃন্দ এই উত্সবে যোগদান করেন। 
শঙ্কর মঠের স্বামী জ্যোতীশ্বরান্দ গিরি, 
নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী যোগদানন্দ, 
ঢাকা মঠের ব্রহ্মচারী দেবত্রতঃ বাগেরহাট 
আশ্রমের ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, হবিগঞ্জ « 
মিশনের হরিবোল ব্রহ্মচারী এবং কুমিল্লা 
আশ্রমের কানু মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। 

ভোপাল রামকৃঞ্চ আশ্রমের উদ্যোগে 
যুগাচার্য '্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম 
জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই 
উপলক্ষে গত ৩০শে জানুআরি পৃজা, পাঠ, 


১৬৮ 


হোম ও ভজনাদি অনুষিত হয়। ১লা ফেব্রআরি 
দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়, ১১৫০০ জন পরিতোষ 
সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত 
সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। বত্তৃতার 
বিষয় ছিল £ “বর্তমানে সামী বিবেকানন্দের 
বাণীর প্রয়োজনীয়তা? |. 

বড় আন্দুিয়াঃ প্রতি বৎসরের ন্যায় 
এ বংসরেও পবিত্র মাঘী পুণিমায় পরমপুরুষ 
যুগাবতার ্রীপ্্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি 
উপলক্ষে বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে 
৮ দিন (২০শে_২৭শে ফেব্রুআারি) ব্যাপী 
গরদাধরের যেলার' আয়োজন করা হইয়াছিল। 
মেলার বিশেষ আকর্ধণ ছিল ৮ রাত্রি যাত্র। 
প্রতিযোগিতা, হা-ডূ-ডু প্রতিযোগিত।+ বাউল 
গান, তরজ। গান, প্রদর্শনী, আলোচন। প্রভৃতি । 
প্রায় ১৫ হাঞ্জার হিন্দু-সুসলমান-খীষটান 
নরনারীর সমাগমে মেলা-প্রাঙ্ঈণ মুখরিত হইয়া 
উঠে। 

২০শে ফেব্রুম্বারি বৈকাঁল ৩ ঘটিকায় মেলার 
উদ্বোধন করেন শ্রীসত্য চক্রবর্তী । পরে মেলার 
উদ্দেশ্ঠ বর্ণনা করেন মেল! কমিটির সভাপতি 
কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং কমিটর 
অন্যতম ুগ্র-সম্পাদক অধ্যক্ষ বিজয়কৃষণ 
চক্রেবর্তা। 

২১শে ফেব্রুমারি বৈকাল ৪ ঘটিকায় 
আলোচনা-মনুষ্ঠানে স্বামী বিশ্বায়ানন্ 
প্রীরামকষ্ণজদেবের জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করেন। ২০শে এবং »১শে 
ফেব্তুমারি সন্ধ্যায় “স্বামী বিবেকানন্দ, ও 
প্্রীপ্রীমা” শীর্ক দুইটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
আয়োজন করা হয়| 

২২শে ফেব্রুমারি দিনটি “কম্তরব! দিবস” 
রূপে পালিত হয়। ২৭শে ফেব্রুমারি একটি 
অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত 
করা হয়। ২৫শে ফেব্তআরি এক মনোহর 
বাসভ্তী-সন্ধায় আয়োজিত কবি-সম্মেলনে 
নদীয়ার প্রবীণ ও নবীন কাবির। মিলিত হন । 


হালিলহর-_রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে 
২০১ ২১ ও ২২শে ফেব্রুআরি তিনদিন 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণৌোৎসব পালিত হয়। 

২০শে ফেব্রআরি বৈকালে শ্রীমতী ক্ষাস্তি- 
লতা দেবী কর্তৃক শ্রীমট্ভাগবত পাঠ এবং 
সন্ধ্যায় নাটটরানুষ্ঠান হয় । 

২১শে ফেব্রুআরি পূর্বাহে উষাকীর্ডন, 
পৃজাদ্ির পর বৈকালে শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী 
কর্তৃক রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়। 


২২শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ 
পৃজান্তে দুপুরে দেড় সহআাধিক ভক্ত নরনারীকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

২১শে ও ২২শে দুদিনই বৈকাল ৪টায় ধর্ম- 
সভা হয়। উভয় দ্রিনই সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী সন্ু্ধানন্দজী| ২১শে ও ২২শে প্রধান 
অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমৎ ষামী প্রেমানন্ 
গিরি (ভোলাগিরি আশ্রম) ও শ্রীসুধীর- 
রঞ্জন দাশগুপ্ত | তাহাদ্দেরও ভাষণ কালোপ- 
যোগী হইয়াছে । 

২১শে ও ২২শে সন্ধ্যায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দির কর্তৃক “কুরুক্ষেত্র* ও *্রীশ্রীরামকৃষ্ঃ” 
এবং “হৈমবতী উমা” ও “সাধক রামপ্রসাদ” 
যাত্রাভিনয় হয়। উভয় দিনই যাত্রাভিনয় 
সার্থক হওয়ায় সমবেত তক্তবৃন্দ যথেট আনন্দ- 
লাভ করিয়াছে। 

প্রতিদিন ৩1৬ হাঁজার ভক্ত নরনারী এই 
উৎসবে যোগদান করিয়াছে | 

নববরাকপুর- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের গত ১লা মার্চ রবিবার নিজস্ব ভবনে 
শ্রীব্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব সারাদন- 
ব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্যাপিত হয় । সন্ধ্যায় 
আয়োজিত এক.'জনসভায় প্রীশ্ত্ীমায়ের জীবনী 
ওবাণী আলোচন! করেন স্বামী জ্যোতিরূপা- 
নন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের 
সভাপতি ডকৃটর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার | 

'স্থরবিতান', খিদিরপুর £ গত ৯ই 
মা অপরাহে “সুরবিতানে' এক মনোজ্ঞ 
অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ঝ পরম- 
ংসদেবের আবির্ভাব-তিথি উত্সব উদযাপিত 
হইয়াছে। ' 





দিব্য ৰাণী 


ক্ীরযোগাদ্‌ ঘথ| নীরং ক্ষীরব দৃশ্যাতে তথা । 
আত্মযোগাদনা স্মায়মাত্মববন্ধ গ্যতে মুধা ॥ ৭৭ 

নীরাৎ ক্ষীরং পুথকৃকৃত্য হংসে। ভবতি নাগ্যথ|। 
স্ুলাদে; স্বং পৃথক্কৃত্য মুক্তে। ভবতি নাগ্থা॥ ৭৮ 
ক্ষীরনীরবিবেকজ্ঞো হংস এব ন চেতর; | 
আত্ানাঝ্মবিবেকজ্ঞো ঘতিরেব ন চেতরঃ॥ ৭৯ 


“অদ্বৈতানুভৃতি:--শঙ্করচার্য 


জলে ভুধ মিশালে যেমন 

দেখায় তা ছধধেরই মতন, 

সেইরূপ অনাত্মাতে, অচেতন দেহাদিতে 
চেতন্তের, আত্মার সংযোগে 

সে-সকলও আত্মা বি”, সে-সবও চেতন বলি, 
ভ্রান্ত বোধ জাগে ॥ ৭৭ 

মেশা ছৃধ-জল হতে ছুধটুকু পৃথক করিতে 
পারিলেই তবে তার হুংস' পরিচয় $. 
স্থলদেহ-আদি হতে আপনারে পৃথক করিতে 
পারিলেই তবে জীব মুক্ত হয়ে যায়, 

নছে অন্যথায় ॥ ৭৮ 

ছধে জলে পাথ ক্য কোথায়_- 

কেবল হুংসেরই আছে সে-বিবেক, অন্য কারো নাই? 
অনাত্মা দেহাদি হতে আত্মা যে পুথক-_এই জ্ঞান, 
এ বিবেক আছে যার যতি বলে তাহাকেই, 

যতি নয় অন্য কোন জন ॥ ৭৯ 


কথা প্রসঙ্গে 


ভগবান বুদ্ধ ও 


ভারতে সনাতন ধর্মে যখনই গ্ানি 
আসিয়াছে, ' ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তখনই 
তাহা দূর করিয়াছেন। কিন্তু জগতের নিয়মই 
হইল, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে । 
তাই একবার কোন অবতার বা আচার্য আসিয়া 
ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া যাইবার কয়েক শতাব্দী 
পরেই আবার তাহার মধ্যে মালিন্য আসিয়া 
দেখা দেয়, মানুষ ধর্মের মূল কথ। আবার 
ভুলিয়! যায়। তাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে 
হয় ভগবানকে--আমাদেরই মতো] মানুষ 
হইয়। আসিয়া জীবনে বাস্তবরূপায়িত করিয়। 
দেখাইতে হয় মানুষ কেমন করিয়! ধর্মের মূল 
লক্ষ্য সত্যলাভের দিকে অগ্রসর হইবে। 

তবে প্রতি অবতারে তাহারা একইবূপ 
জীবন দেখান না৷ কেন, একই কথা বলেন না 
কেন? আপাতদৃর্টিতে প্রকাশের প্রকারভেদ 
থাকিলেও আদলে একই জীবন তাহার! দেখান, 
একই কথাই বলেন; কারণ মূল সত্য কখনো 
পরিবতিত হয় না, উহ! লাভ করিবার মূল 
উপায়ও একটিই--বহিবিষয়ে ছড়ানো! মনকে 
ফিরাইয়! আনিয়া! দত্যে একাগ্র করা । তবে 
যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারা 
পরিবত্তিত হয় বলিয়া তৎকালীন জীবনোপযোগী 
হয় তাহাদের বহিজাঁবন, কিন্ত সর্বক্ষেত্রেই সে 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবানলাভ ; 
আর যুগোপযোগী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মানুষের 
বোধগম্য ভাবেই তাহারা কথ! বলেন, কিন্ত 
সে কথার তাৎপর্য সর্ক্ষেত্রেই এক, যাহ! 
ব্যাদেব “ভারত সাবিত্রীতে সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন : “ন জাতু কামান ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং 


আচার্য শঙ্কর 


তাযজেজ্জীবিতস্তাপি হেতোঃ। নিতো! ধর্ঃ 
সুখহুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্ত 
ত্বনিত্যঃ ।-_জীবনের সুখ-দুঃখ অনিতা, কিন্তু 
ধর্ম নিত্য; যে-দেহ অবলম্বনে, যে দেহের 
মধ্যে থাকিয়া) যাহার মাধ্যমে আমর জীবনের 
সুখ-দুঃখ উপভোগ করি তাহা অনিতা, 
কিন্ত আমরা, দেহীরা, জীবেরা নিত্য-আমরা 
জন্ম-জন্মান্তরে বহু দেহ, বহু জীবন উপভোগ 
করিয়াছি, কিন্তু দেহের বিনাশে আমাদের 
বিনাশ হয় নাই, আমাদের বিনাশ বলিয়া কিছু 
নাই-ই। কাজেই জীবনপথে সর্ধদা ধর্মকে 
আকড়াইয়া থাকিয়া চলিবে-অনিত্য সুখ- 
লাভের কামনায়; লোভে, বা দ্বঃখকে এড়াইবার 
ভয়ে, এমন কি জীবনরক্ষার জন্মও কখনে! 
কোন অবস্থাতেই নিত্য ধর্সকে ত্যাগ করিও 
না। এখানে যে আসল মানুষের কথ৷ বলা 
হইয়াছে, তাহাকে চিনিতে আমাদের কাহারে! 
কোন অসুবিধা নাই, আমি বলিতে আমরা যাহ! 
সকলেই বুঝি তাহাই_-কেবল স্থুলদেহটি বাদ 
দিয় । সুতদেহের মতো], মাটি-জল-আলো- 
হাওয়ার মতে| যে বেছ'স নয়, যে চেতন, যে 
চিন্তা করে, বিচার করে, সুখ-ছুঃখ অনুভব করে, 
স্বপ্ন দেখে, সেই আমি) তাঁকেই জীব বলে। 
একটি দেহ যখন নষ্ট হয়, স্থুলদেহ না থাকিলেও 
এই মন-বুদ্ধি, এই চিস্তা-অনুভবাদি সবই 
আমাদের যেমন আছে তেমনি থাকে- সেগুলির, 
সঙ্গে জড়িত থাকিয়াই আমরা আবার একটি 
শতুন স্থুলদেহে প্রবেশ করি- একটি নবজাতক 
আসে পৃথিবীতে | ইহ্াকেই আমর! আমাদের 
জন্মৃতু। বলিয়া! ভাবি__আসলে ইহা স্বলদেহেরই 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


জন্মম্বত্যু, আমাদের নয় ; যেন, গীতার ভাষায়, 
পুরাতন পোষাক ছাড়িয়া নতুন পোষাক পরা। 
তফাত শুধু, আগের স্মৃতি আমাদের মনের 
উপরে থাকে ন!, অবচেতনে লুকাইয়া থাকে । 

মানুষ বলিতে আমর! তাহার স্তুল দেহকেই 
এবং তাহার মধ্য দিয়া তাহার মনবৃদ্ধি ও 
চেতনার যেটুকু বিকাশ দেখা যায় সেটুকুকেই 
বুঝি, সেটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধে ধারণা 
করি, তাহার ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে চাই। 
সতাব্রষ্টারা কিন্তু মানধষ বলতে দেহের 
অত্যন্তরস্থ আসল মানুষটিকেই দেখেন, দেহীকে, 
জীবকে, মনবৃদ্ধযা্দিজড়িত চেতনাকেই দেখেন, 
এবং তাহার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার 
কল্যাণ-অকল্যাণের পথ-নির্দেশ করেন । একটা 
দেহের, একটা পোষাকের, স্ুল বিষয় গ্রহণের 
উপযোগী একট! স্থুলযস্ত্রের স্থায়িত্বকে--একটা 
জীবন যাহাকে বলি আমর! তাহাকেই--দেহীর 
সর্বস্ব বলিয়া কখনো দেখেন ন! তাহারা, 
তাহার অসংখ্য জীবনের একটি মাত্র বলিয়াই 
প্রত্যক্ষ করেন। তাই দেহীর কল্যাণকেই 
আমাদের যথার্থ কল্যাণ জানিয়া, আমরা 
যাহাতে সে-কল্যাণসাধনে আগ্রহী হই এমন 
কথাই বলেন। কারণ এজীবনে আমাদের 
মনবৃদ্ধিকে আমরা যে রঙে রাঙাইয়া লইব 
পরজম্মে সে-রঙ্‌ই তে। সঙ্গে যাইবে । 


সত্যের এই প্রথম ধাপ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের 
বা! আচার্য শঙ্করের বা মনাতন ধর্মের 
কোন আচার্ধ বা অবতারের কথায় মূলত: 
কোন পার্থকা নাই। স্তুলদেহের অভ্ান্তরস্থ 
দেহীর এভাবে অবিনাশিত্ব পৃথিবীর সব 
ধর্মেই স্বীকৃত, কিস্ত এই জন্মাস্তরবাদ 
ব্বীকৃত কেবল ভারতীয় ধর্মেহিন্দুধর্সের 
সব সম্প্র্ধায়ে এবং তাহারই “বিদ্রোহী? 
বা অনুরূপ বৌদ্ধ বা জৈন ও শিখ ধর্মে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৭১ 


পৃথিবীর আর সৰ প্রধান ধর্মের মতে পৃথিবীতে 
স্থলদেহে আমরা একবার মাত্র থাকিতে পারি 
পৃথিবীতে এই জীবনই অ।মাদের শেষ । 

কিন্ত দেহীর এই জীবত্ব এই জন্মে- 
জন্মে দেহ-দেহান্তরগ্রহণও তে। চরম সত্য 
নয়_-ইহাও আপেক্ষিক সতা, প্রথম ধাপ মাত্র । 
চরম সত্য লাভ করিতে হইলে ইহারও উপরে 
উঠিতে হইবে-স্থুল দেহ হইতে আমি আলাদ। 
এটুকুমাত্র প্রতাক্ষ করিয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না; মনবৃদ্ধি প্রভৃতিও যে আমাদের 
স্থল দেহের মতোই দেহ, (যদিও তাহ। অপেক্ষ। 
অনেক সুক্ষ ) এবং আমরা দেহীরা সে 
সৃক্মদেহ হইতেও পৃথক, ইহাও প্রতাক্ষ করিতে 
হইবে । যেমন স্থুলদেহ হইতে নিজেকে পৃথক 


. বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সে দেহের সুখছৃঃথ 


আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি 
মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়! গঠিত সূক্ম দেহ হইতেও 
নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে 
মনবুদ্ধির সুখহুঃখ-বেদনাদি কোন পরিবর্তনই 
আর “আমার পরিবর্তন' বলিয়] অন্বভূত হয় না; 
কাজেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ-ভয় বলিয়া 
কোন বেদনাই আর থাকে না তখন। কারণ 
এসব বোধ ওঠে আমাদের দেহমনবৃদ্ধিকে 
আশ্রয় করিয়াই, সব পরিবর্তন ঘটে সেখানেই | 
আমরা যতক্ষণ সেগুলির সহিত নিজেকে 
জড়াইয়া রাখি, আমি বলিতে দেহমনবুদ্ধি সব 
জড়াইয়া ব! সৃক্মদেহে থাকাকালে (্বর্গাদি 
সৃক্মলোকে ) কেবল মনবৃদ্ধি প্রভৃতিকে জড়াইয়া 
সেই জড়িত অস্তিতকেই “আমি”, আমার অস্তিত্ব 
মনে করি, তখনই ভাবি আমার সুখ ছৃঃখ 
হইতেছে, আমার জন্মমৃত্যু হইতেছে, বা আমিই 
যেন জন্মে জন্মে দেহ পাণ্টাইতেছি__ঘেমম 
পোষাক পাল্টাই। 

এই চরম অন্থভূতি যখন আসে, আমরা 


১৭২ 


আসলে যাহা, আমাদের যাহা স্বরূপ তাহা 
যখন উপলব্ধি করি, আমার তখন কি থাকে? 
কি রকম সে উপলব্ধি? তাহা ইতিবাচক 
কিছু দিয়! বোঝানো যায় না, ভাষায় বল| 
যায় না, মনবৃ্ি দিয়! ধারণ| কর! যায় না, 
কারণ যাহা ধারণ। করার বা কথ! বলার 
মাধাম সেই মনবৃদ্ধিরই অতীত তাহা। কিন্ত 
এবিষয়ে এই-সতোর প্রচারকগণ সবাই 
একমত যে, নেতিবাচক ভাবে তাহার কথ! 
বল! যায়; আমরা যাহা! কিছু দেখি, শুনি, 
অগ্গভব করি বা করিতে পারি, তাহার কিছুই 
তখন থাকে না-মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত চেতনার আলোক, মন-বুদ্ধির দর্পণে 
গ্রতিবিদ্বিত চেতন|-সূর্ধ, আমাদের পরিচিত 
চিন্ত।-বেদনাদিসমন্থিত “আমি”--আমাদের 
পরিচিত ধারণ।র ব| কল্পনার সব আলোক- 
শিখাই নির্বাপিত হইয়া যায় তখন । 

এই পর্যস্তই, এই নির্বাণের কথাই বুদ্ধদেব 
বলিয়াছেন। যেটুকু যুক্তিতে বুদ্ধিতে অন্ততঃ 
ধরা-ছোয়! যায়, সেটুকুই বলিয়াছেন। 

কিন্তু, বলা না যাইলেও কিছু একটা থকে 
তে! তখন 1 না! সব শূন্য হইয়া যায়? বুদ্ধদেব 
এবিষয়ে নীরব ছিলেন; কিছুই বলেন নাই। 

আমাদের সনাতন ধর্মের মূল শান্ত 
বেদাস্তের ভিতিতে আচার্য শঙ্কর কিত্ত জোর 
দিয়া বলিতেছেন_শৃন্য হইতে কিছুই সৃষ্ট 
হইতে পারে না, কোন কিছুকেই শূন্য করিয়াও 
দেওয়া যায় না, (এ সতাটি আধুনিক জড়- 
বিজ্ঞানেও স্বীকৃত) কাঁজেই মন-বুদ্ধিও যখন 
থাকে না, তখন সত্ত। কিছু একটা থাঁকিবেই 
_যাহা হইতে মন-বুদ্ধি উত্তৃত হইয়াছিল, যাহ 
বৃদ্ধিরও কারণ (শাঙ্করভান্ত, কঠোপনিষদ্‌, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ 


২৩১২); তাহাই আমাদের স্বরূপ, জগতের 
স্বরূপ, ব্রহ্ম” সচ্চিদানন্দ--অস্তিত্ববান চেতন 
আনন্দময় সতত! | তবে “সচ্চিদানন্ন' বা ব্রহ্ম? 
তে! শব মাত্র--মাপলে তাহা কি? তাহার 
উত্তরঃ তাহ| নিজে উপলব্ধি করা ছাড়া 
সোজাসুজি বৃঝিবার বা বুঝাইবার কোন ভাষা 
নাই, উপায় নাই--যতো বাচো। নিবর্তপ্তে 
অপ্রাপ্য মনস! সহ।' 

আচার্য শঙ্কর- ও বুদ্ধদেব-প্রচারিত সত্য 
মূলত: 'একই, পার্থক্য শুধু এইটুকুই। 

এই সতো উপনীত হইবার পথও মূলতঃ 
একটিই বাসনা ত্যাগ করা, মনকে সত্যে 
একাগ্র করা। তাহারই প্রকারভেদ 
দেখাইয়াছেন বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্ধ যুগ- 
প্রয়োজনে একটি বিশেষ ধিকে জোর দিয়া, 
একটি বিশেষ দিককে অম্বীকার করিয়া । আবার 
শুধু জ্ঞানের পথের নয়; যোগের পথের ওঃ ভক্তির 
পথেরও মূল কথা এইটাই । সত সম্বদ্ধেও 
বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রয়োজনবোধে যে ধাপ 
পর্যন্ত যতটুকু বলা, যেভাবে বল প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন বিভিন্ন 
সত্যদ্রষ্টাগণ। 

বৈশাখী পূ্িযা ও বৈশাখী শুক্ল। পঞ্চমী 
তিথি আজও আমাদের হৃদয়দ্বারে বুদ্ধদেষ ও 
আচার্য শঙ্করের পুণ্য আবির্ভাবের, তাহাদের 
লোককল্যাণে উৎসগাঁকৃত জীবনের বার্তা বহন 
করিয়া আনে । অসত্য হইতে সতো, অন্ধকার 
হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্ম উদ্বদ্ধ 
হইতে আজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করি তাহাদের 
কাছে; আমাদের মন-বুদ্ধিতে প্রতিফলিত 
“আমির শিখা চিরনির্বাপিত হউক, উদ্ভাসিত 
হউক চৈতন্যালোকের নিত্য উৎস। 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
| (স্বামী রামকৃষ্কানন্দকে লিখিত ] 
(১) 
শ্রীশ্ীগুরুপদ ভরদ। 


[176 11009108100, 8059169, 491019008 
[39108788 (01৮ 
বিজয়া দশমী 
[078 0০060181 1860, 1910 
ভাই শশী, 
সুরেন্্রবিজয়ের মুখে তোমার অপুখের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন 
আছ জানিলে আনন্দিত হইব । 
আমি ও শ্রীযুক্ত তারকদাঁদা প্রায় ২০1২৫ দিন হইল এখানে এসেই জরে পড়েছিলাম, 
এখন অনেক ভাল হয়েছি। এখানে কিছুদিন থাকিয়া! পরে মঠে যাইব । 
তুমি আমার ৬বিজয়ার প্রণাম? উদ্দেশে আলিঙ্গনাদি জানিবে । রুদ্র ও প্রকাশকে আমার 
ভালবাস! ও সার সম্তাষণাদি জানাইবে। 
শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কয়েকদিন হ'ল কাশী আসিয়াছেন। এখানে এসে কিছু ভাল 
আছেন। তারকদা! শীঘ্র দাঞ্িলিং যাইবেন। চন্দ্র এখানে বাতে পন্থু হয়ে পড়ে আছে। আর 
সকলে ভাল আছে। 
কলিকাতায় শ্রীন্্রীমাতাঠাকুরাণী অনেক সুস্থ আছেন। সাগ্ডেলের মুখে শুনিলাম। 
সাণ্ডেল ৩৪ দিল হইল এসেছে। তোমার কুশলাদি লিখবে । শ্রীযুক্ত হরি মহারাজ সিমলায় 
ূর্ণভায়ার কাছে আছেন | ভাল আছেন শুনেছি । তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি-_ 


দাস বাবুরাম 


(২) 
্রীপ্রীগুরুপদদ ভরস! 
10175 01081181708 4058169। :950079008, 
13808268 0185 
99. 10, 10 
ভাই শশী, 
তোমার অসীম স্নেহ, অপার করুণা ও অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় 
আন্ত হুইলাম | 


আমরাও তোমাকে শ্রীপ্রীবিজয়ার নমস্কার দিয়া এক চিঠি লিখেছি, তাহা কি তুমি 
-াও নাই? 


১৭৪ উদ্বোধন [ ৭২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


অমরনাথ দুর্গম তীর্থ সন্দেহ নাই, তবুও সংসঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম । সুখে ছুঃখে দর্শন 
করে প্রায় মাসাধিক হইল এখানে এসেই অরে পড়ি | এখন অনেক সুস্থ । 


আমি অমরনাথে ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলাম। অবশ্ঠ অনেক স্থলে হ্াটিতেও হয়েছিল। 
তিন দিনের রাস্তায় পশু পক্ষী রৃক্ষাদি কিছুই নাই। মানুষ সে স্থলে বসবাস করিতে পারেই 
না। ছুরস্ত শীত। চারিদিকে তৃষারমণ্তিত পর্বত | 89880 105:৪৮-এর উপর দিয়া এ তিন 
দিন যেতে হয় | দৃশ্য অতি মনোহর | সঙ্গে আমাদের তাবৃবাধিবার বাউন ও রসদ ছিল। 
সুতরাং বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে প্রভুর কৃপায় রি না হওয়ায় রক্ষা, নতুবা শীতে 
'*"জমে ফেতুম আর কি? 


আমি অমরনাথ হ'তে নেবেই খঠম নামক স্থান হতে তোমার জন্য মাক্দ্রাজ ঠিকানায় 
এক চিগ্তি ও তাহার মধ্ো প্রসাদী বিভূতি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি কি তাহাও পাও নাই! 
পাইলে উত্তর লিখিতে | তবে মনে করেছিলাম তুমি অন্যত্র গিয়াছ কিন্বা! অদুস্থ । পরে শরৎ 
ভায়ার চিঠিতে কনখলে জানিলাম যে তোমার অনুখ হওয়ায় বাঙ্গালোরে গিয়াছ। সুরেন্রের 
মুখে তোমার অসুখের খবর সব পাইয়া ছুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন বাঙ্গালোরে থাকিলে 
ন| কেন? শরীর ভাল থাঁকিলে তবে তকাজ। শ্রী হরি মহারাজ অমরনাথ হইতে ফিরিয়া 
সিমলায় প্রীপূর্ণভায়ার কাছে গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তথা হ'তে কনখলে আদিবেন। 
গুরুদাস কনখলেই আছে। আমর! কনখলে ১৪1১৫ দিন থাকিয়া প্রায় একমাস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ- 
ধামে এসেছি। 

ব্রহ্মচারী জ্ঞান শ্রীরদ্দাবন দর্শন করে এখানে একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় পৃজার 
পূর্বেই গিয়াছে । 

আমি ঘুরে ঘুরে বড়ই বিরক্ত হয়েছি, সে জন্ম তোমার আদরের আহ্বান রক্ষা করিতে 
অ্মর্থ। অপরাধ ক্ষমা করিও । আর মাদ্রাজ অনেক দূর। তোমার দয়ায় ওদিক দর্শন 
হয়ে গেছে ।'** 


বসস্তকে আমার বিজয়ার ভালবাস! ও স্েহ-সম্ভাষণ জানাইবে। দেবমাতা এখন 
কোথায় ও কেমন আছে, তাহাকেও আমার বিজয়ার সম্ভাষণ দিও, অমরনাথ যাত্রার 
বিষয় জানাইও | 


প্রকাশ রুদ্র ও আর আর ভক্তদের আমার ভালবাস! ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে | 
আমারও ইচ্ছ|! তোমায় দেখি, কিন্তু রেলে বিতৃষ্ণা জগ্মেছে । যদি পরে ইচ্ছা হয় তোমায় 
জানাইব। তুমি আমার প্রণাঁম ভালবাসা ইত্যাদি জানিবে। তুলসীর কাজ বেশ চলিতেছে 
জানিয়া আনশিত হইলাম। ডাক্তার হেলককে দেখিলে কেমন? ইতি-_ 


তোমার দাস 
বাবুরা 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] স্বামী প্রেমানন্গের প্রকাশিত পত্র | ১৭৫ 


(৩) 
শ্ীশ্রীগুরুপদ 'ভরপ। 
[709 7800887081006 8058169। 48101909) 139208098 01৮5 
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তাই শমী, | 

অনেক দিন তোমার কোন 'খবর পাই নাই, কেমন আছ লিখিবে। আমরা ভাল আছি। 
হবি মহারাজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছেন। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। মহারাজ 
মঠে আসিয়াছেন, শুনিলাম। তার এখানে আসিবার কথা আছে। যদি না আসেন তাহলে 
আমরাই শীঘ্র মঠাভিমুখে যাইব | 10. 98110 শুনিলাম তোমার ওখানে আসিয়াছে। 
তাহার শরীর কেমন আছে জানাইলে সুখী হইব । 

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তার শরীর অনেক সুস্থ হইতেছে। আমরা 
নিত্যই প্রায় তার কাছে গিয়া থাকি। আহা! তার স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! 
শ্রীশ্রী*ভূর কথা ছিল “তোমায় দেখে লোকে অব।ক্‌ হবে '” ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি 
চমৎকার কথাই তার কাছে শুনি-যেমন উদারতা তেমনই শ্রীশ্রীপ্রভুর [প্রতি ] নিষ্ঠা | অভিমান, 
লোকমান্যি তার কাছে হ্যাক থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও অমন স্বভাব দেখি নাই। 
পরশ-পাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন, তাই প্রত্াক্ষ কচ্চি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম 
স্নেহ ও ভালবাসা ! ৬৮ বৎসর বয়েস, কিন্ত বালকের মত ষভাৰ দেখচি ! তুমি যদি এখানে 
থাকিতে, কত আনন্দ হ'ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা] । 
ইচ্ছ! হয়, তোমরাও এসে এ আনন্দে যোগ দাও। আমাদের পেলে যেন আর এক মানুষ 
হয়ে যান! তার চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে । সব প্রভুর মহিমা । প্রভুর 
কুপায় এ সব দর্শন হচ্ছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আজ কোঠার যাইবার কথ শুনিয়াছি। 
রামের মা ও আমার মা এখানে ছিলেন। তাঁর! ৮।৯ দিন হইল গিয়াছেন। রামের মা পরম- 
পৃ্জনীয়। শ্রীন্রীমার সহিত কোঠার যাইবেন। তারা তোমার দয়া ও ভালবাসার কথা এক 
মুখে বলে শেষ করতে পারতেন ন1। শান্তিরামও তাদের সঙ্গে গিয়াছে ।***** 

দেবমাতাঁর খবর কি? তাহাকে আমার ভালবাস! জানাইবে। তুমি উদ্বোধনে আর 
কিছু লিখ নাই কেন? তুমি অবশ্ঠ অবশ্য স্বামীজীর সহিত কালনায় যাত্রার কথা লিখিও। 
অতি চমৎকার হবে। আর শরৎ ভাঁয়ার অনেক আসান হবে। শরতের লিখ। কেমন হচ্ছে? 
তুমিও যা জান কেন লিখতে থাক না। আমার একান্ত ইচ্ছ! তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ! ও 
স্বামীজীর বিষয় ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাক। তোমায় অনুরোধ করছি-লিখিও। লোকের 
এবার এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে খুব আকর্ষণ পড়েছে। আমায় মূর্খ করেছেন তাই ও রূপে 
বঞ্চিত। একটু ভক্তি বিশ্বাস হয় এই মাত্র প্রার্থন। | ইতি_- দাঁস বাবৃরাম 


পুনশ্চ £ পূর্ণভায়া সিমলা হতে ফিরিবার সময় আমাদের দর্শন দিয়া গিয়াছে। কি 
চমৎকার স্বভাব ! হরি মহারাজ তার সঙ্গে ছুই মাস থেকে তার কথা একমুখে শেষ করতে পারে 
পা। এসব শ্রীত্রীপ্রভুর মহিমা । তুমি আমার আস্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর 


১৭৬ | উদ্বোধন | ৭২তম বর্--৪র্থ সংখা 


ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। শ্রীনারায়ণ 
আয়েঙ্লার কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাস! জানাইবে। ধন্য; প্রভুর কার্ষে এত 
অনুরাগ ! ইতি-__ দাস বাবুরাম 


আবেদন 


[ হাসনাবাদ ও বঙগিকহাটে পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বানদের 
জন্য রামকুষ্খ মিশনের সেবাকার্য ] 

পূর্বপাকিস্তানের খুলণা জেলা হইতে বাস্তু ত্যাগ বরিয়৷ প্রতিদিন দলে দলে 
বছ নরনারী হাসনাবাদ ও বাসিরহাটে সমবেত হইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় পাচ 
হাজারের বেশী লোক আসিয়া অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় খোচ। জাগায় গড়িয়া 
আছেন। গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০ রামকৃষ্ণ মিশন বর্তৃকি জেখানে সেবাকার্য 
(161166%011) শুরু করা হইয়াছে; দৈনিক প্রায় ১৫ কুইণ্ট)াল চাল এবং তৎসহ 
প্রয়োজন মতো! ডাল, দব্জী ও লবণ বিতরণ কর] হইতেছে । এইভাবে বাস্তব ত্যাগ 
করিয়া ক্রমাগত আরে! লোক আসিতে থাকিলে সেখানে মহামারশ আকারে কলেরা, 
বসম্ত প্রভৃতি রোগের প্রা্র্ভভব হইবার সমুহ সম্ভাবনা । রামকৃষ্ণ মিশন এই 
সেবাকার্ষে খাগ্ধাদ্রব্য, ছুগ্ধ, গষধ এবং অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের জগ্য জিনিসপত্রের 
প্রয়োজন বিশেষভাবে অন্নভব করিতেছেন। গবর্ণমেপ্ট অবশ্য উদ্াশ্তদিগকে 
দলবন্ধভাবে স্থানাস্তরিত করিতেছেন, তবু এই স্বযোগ পাওয়ার জন্য ষাহাদের অপেক্ষা 
করিতে হইতেছে, তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। 

বলা বাহুল্য, পরিস্থিতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে দরিদ্র ছু:স্থ ভ্রাতাদের দুর্গত 
লাঘবের জন্য সহুদয় জনসাধারণের নিকট হইতে অতি সত্বর সাড়া পাওয়া প্রয়োজন । 

এই সেবাকার্ষের জন্য সমস্ত দান ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত 
হইবে। “214 ২1১7 1]15510)৮৮ এই নামে চেক কাটিবেন। 

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া 

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এপ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪ 

(৩) উদ্বোধন, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ 

(8) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্িট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯ 

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকী, ২৪-পরগনা। 

১৫, ৪, ১৯৭০ | ৃ স্বামী গম্তীরানল্দ 


বেলুড় মঠ, হাওড়! সাধারণ সম্পাদক, 
রামকৃষ্ণ মিশন' 


নবযুগের নুতন পুণ্য ব্রত * 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


আজ ভারতবর্ধের প্রধানতম সমস্যা _ 
মান্ষ। আজ এদেশে ব্যাপকভাবে মানুষের 
সাবিক অধংপতন চোখে পড়ছে। তার 
কারণ আমরা শতাব্বীর পর শতাব্দী ধরে 
মানুষকে অবহেলা করে এসেছি। 

বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা! করেছেন, মানুষ 
সবব্ধপতঃ দেবতা | তিনি মাহ্নষের এই দেবত্বের 
পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । অন্যান্য 
ধর্মনেতাদের মুখে আমরা মন্দিরের দেবতা, 
তীর্থের দেবতার কথা শুনেছি, স্বামীজীর মুখে 
শুনলাম মাহ্নষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, 
সেই পরম দেবতার কথা। 

কেবল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
পৃূজ| করা তাদের পৃজার যথার্থ পদ্ধতি নয়। 
আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হতে তেত্রিশ 
কোটি দেবতা পুজিত হয়ে আসছেন। সেই 
তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আর একজন- 
হুজন নৃতন দেবতাকে যুক্ত করবার জন্যে 
রামকৃষ্ণ$-বিবেকানন্দ আবির্ভৃত হননি। 
মান্বষের সেবাই তার পৃজা। যেদিন মানুষের 
সব দু:খ, সব হর্গতি, সব অকল্যাণ দূর করবার 
প্রয়াস করা হবে, তখনই ঠিক ঠিক রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের পূজা কর! হবে। 

খুবই আনন্দের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দের এবপ যথার্থ অর্চনা করতে অগ্রণী হয়ে 
এসেছে নবসৃষ্ট বিবেকানন্দ যুব মহামগ্ডল ও 
নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, মানুষের তুর্গতি দূর 
করার মহান ব্রতই যাদের ব্রত। 

বহু প্রাচীন কাল হতে আমাদের দেশে 


* নিবেদিতা ব্রহী সংখের প্রতিষ্ঠা-গ্গিবদ উপলক্ষে 
জনুলেখন ও অনুবাদ : অধ্যাপিক। পাস্বন। দাশগুপ্ত 


চ 


নারীগণ নানারূপ ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে 
আসছেন। নিবেদিতা এক নৃতন ধরনে পুণ্য 
ব্রত পালন করেছিলেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-_ 
"নিবেদিতা আধুনিক যুগের সতী ।” পুরাণের 
সতী শিবের জন্য দুশ্চর কঠোর তপস্যা 
করেছিলেন। আধুনিক সতী নিবেদিতাও 
তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার শিৰকে 
দেখেছিলেন ছুঃখ-তাপিত মানুষদের মধো। 
পুরাণের সতীর মতোই তিনি তার এই শিবের 
জন্য অতি উগ্র তপস্যা করেছিলেন, চরম কৃদ্ু 
বরণ করেছিলেন। তার এই তপোমহিমা 
পুরাণের, সতীর তপোমহিম! হতে কোন 
অংশে নৃতন নয়। কিন্তু তার সকল কৃচ্ছুসাধন 
ছিল নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধনের জন্যে । 
এ বিষয়ে নিবেদিতা আশ্চর্ষভাবে কাজ 
করেছিলেন;,-_-অক্লাস্তভাবে প্রচার,” অসীম 
ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে সংগঠনকাধ ও নিরলস 
সেবানুষ্ঠান করেছেন । 

স্মরণ রাখতে হবে নিবেদিতা ভারতের 
প্রতি কি এক আশ্রর্ধ শ্রদ্ধা বহন করতেন ! 
সে-্রদ্ধা শুধু ভৌগোলিক ভারতের প্রতি 
উৎসারিত ছিল না, সেশ্রদ্ধা উৎসারিত 
হয়েছিল চিন্ময় আত্মিক ভারতের প্রতি। সেই 
শ্রদ্ধাই তাকে ভারতের অগণিত আর্ত 
মানুষদের সেবায় আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ 
করেছিল। এই .শিবরূপে জীবসেবাত্রতে 
তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন ভারতাত্বা স্বামী 
বিবেকানন্দ | বিবেকানন্দ আবার এই ব্রতে 


প্রস্ত ইংরেজী স্তাধণের জনুবাদ । 


১৭৮ 


দীক্ষালাভ করেছিলেন তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে। গুরুপ্রদত্ত সেই মহান ব্রত অক্লাস্তভাবে 
অনুষ্ঠান করতে করতে অকালে ১৯১১ সালে 
নিবেদিতার জীবন-অবসান ঘটে। জীবন 
আহুৃতি দিয়েই তিনি এই মহান ব্রতানুষ্ঠান 
সম্পন্ন করেছেন 

এই মহান ত্রতে আজ যারা নৃতন করে 
দীক্ষিত হচ্ছেন, তারাই রামকষ্৫-বিবেকানন্দের 
প্রকৃত ভক্ত । ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত কে? যে 
ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তঃ সে নিশ্চেই নিষ্ক্রিয় স্থাণু 
গৃহকোণবাসী হতে পারে না। যে ঈশ্বরের 
প্রকৃত ভক্ত, সে সতত সচেষ্ট হবে সর্বতোভাবে 
সমাজের সকল অমঙ্গল দূর করতে, সর্বদা 
সক্রিয় হবে মানুষের দৃঃখ-দুর্গতি দূর করতে । 

গত সুত্র বৎসর ধরে আমরা কত না 
ৃজ্জা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছি, 
তাতে কি সমাজের অমঙ্গল দূর হয়েছে? তা 
হয়নি। কারণ আমাদের পৃজাপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ 
হয়নি। - কারণ আমরা নিশ্চেষ্ট», নিক্তিয়, 
উদ্দাসীন, স্থাণু গৃহকোপণে পলাতক, জড়বৎ 
ছিলাম। আমরা তখন ভক্ত নামধেয় 
ছিলাম, প্রকৃত ভক্ত ছিলাম না। জড়তাঁর 
আবরণে আর্ত তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা 
আধ্যাক্সিকতাই নয়, আধ্যাত্মিকতার ছল্বেশে 
তামসিকত| মাত্র । তার পরিবর্তে এক সক্রিয় 
শক্কি-সমন্বিত (05820) আধ্যাত্মিকতা 
আজ আমাদের চাই এবং এরূপ 
আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দিতেই রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আবির্ডাব। আজ গৃহকোণে 
বসে কেউ যদি দ্রিনভোর রাতভোর 
শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করেন, দিনরাত 
পূজা-অর্চনা১ ব্রত-উপবাস অনুষ্ঠান করেন, 
অথচ জড়তা কাটিয়ে উঠতে না পারেন, 
তাহলে তিনি শ্রীরামকৃঞ্ণভক্ত নন। 


উাঘাধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখা! 


শ্রীরামকৃষ্ণভক্তের মধ্যে কোন জড়ত্ব থাকবে 
না, সে হবে সতত সক্রিয়ভাবে যানবসেবায় 


তৎপর । নরনারায়ণসেবাই শ্রীরামকৃঞ্ণ- 
ভক্তের মুখ্য ধর্মাচরণ | 
নিবেদিত] ব্রতী সভ্ঘের নামটি সেজন্য 


খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, খুবই অর্থবহ | তার নামের 
মধ্যে নূতন যুগের এই নূতন ধরনের মহাপুণ্য- 
ব্রতাহৃষ্ঠানের সঙ্কেত রয়েছে। অগণন দুঃখী 
মান্ষের অশ্রজলমোচন, তাদের প্রাণে 
আনন্দাম্থত-পরিবেষণ-_এই-ই নৃতন যুগের 
সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহাপুণ্যব্রত। 

আজও যে-সব ভক্ত এ বিষয়ে নিশ্চে্ট 
হয়ে আছেন, তাদের প্রত্যেককে সমাজের 
গ্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে 


হবে, নিযুক্ত হতে হবে সক্রিয়ভাবে হুঃখী 


মানুষের হুখে দুর করার মহান কার্ধে 
শিবের সেবায়, প্রত্যক্ষ শিবের সেবায় অগ্রসর 
হয়ে আসতে হবে। 

আজ সমাজের সর্বত্র মানুষের কী 
অপরিসীম হুঃখ! হাজার হাজার মানুষ 
নিদারুণ দুঃখ-পন্কে নিমজ্জিত দারিদ্রাঃ 
বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব তাদের নিয়ত 
পীড়িত করছে । এই যে হাজার হাজার শিশু 
বন্তীতে বেড়ে উঠছে, তারাও ত মানবশিশু-- 
অথচ তাদের ক্ষুধায় অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, 
নেই শিক্ষার সুযোগ, মানুষের মতো বেঁচে 
থাকবার কোন উপায়ই তাদের নেই। 
তাদের শিক্ষা দেওয়।, তাদের মানুষের মত 
বাচবার সুযোগ করে দেওয়!; তাদের . মুখে 
অল্প তুলে দেওয়া--এর চেয়ে বড় ধর্ম আর 
কি হতে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে কেবল পৃজা- 
অর্চা, নিয়মপালন ইত্যাদি নিয়ে থাকলেই 
চলবে না, মানবসেবাতেও ব্রতী হতে হবে। 


বৈশাখ? ১৩৭৭ ] 


বেদাস্ত সর্বশান্ত্রসার | বেদাস্ত বলেন সকলের 
সঙ্গে একত্ব-অন্ুভবেই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান। 
আর সর্বমানবের সেবানুষ্ঠান এই একত্ব- 
অন্ুভবেরই পথে এগিয়ে দেয়। সেজন্য শুধু 
সন্াসীকেই নয়, ভক্ত গৃহস্থকেও প্রকৃত ধর্ম 
লাভ করাবে এই সেবাব্রত-পালন। 

পুনরায় বলি, ধর্ম স্থাপুত্ব নয়? জড়ত্ব নয়, 
আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হল আত্মবিকাশ, 
এ হল হওয়া (1১61176 ৪00 1১90012108 ) | 
গৃহস্থকেও যদি ধামিক হতে হয়, তাহলে তারও 
মধ্যে আত্মবিকাশ ঘট! চাই, তাকেও “হতে? 
হবে। জড়ত্বনাশই ধর্ম। মানব-সেবাই সকল 
মানুষের সঙ্গে একত্ব-উপলব্বির একটি রাজপথ । 
গৃহস্থকেও এই পথ দিয়ে ধর্মজীবনে অগ্রসর 
হয়ে চলতে হবে। এই সেবাব্রতের পথেই 
আত্মিক বিকাশ ঘটবে, সর্বভূতে একত্ব দর্শন 
হবে, মায়ার অপসরণ ঘটবে। সেজণ মানব- 
সেবাব্রতই প্রকৃত ধর্ম | 

স্মরণ রাখতে, হবে যে, আধ্যাত্মিকতা একটি 
প্রচণ্ড শক্তি-শারীরিক শক্তির মতোই এ শক্তি 
বাস্তব, এর প্রচণ্ডতা1 আরে বেপী। আধ্যা- 
তিকত। আমাদের দেয় নিষ্ট।, শ্রদ্ধা, অমিত প্রেম, 
বার্ধ, জ্ঞান, মঙ্গলসাধনের দূর্জয় শক্তি, জীবনদান 
করবার অমিত শক্তি। এইরূপ আধ্যাত্মিকতায় 
মানুষের পরম প্রয়োজন রয়েছে । মান্বষের পরম 
প্রয়োজনীয় ও প্রাধিত এই বস্তি দান করতেই 
এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী ও শ্রীশ্রীম] | 

যামীজী কখনও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি 
সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেননি। হিন্দু 
নারীকে প্রাচা ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই 
সুভকরী দ্িকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক অতি 
মহান সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতেই স্বামীজী 
চেয়েছিলেন | সেজন্যই নিয়ে এসেছিলেন 
পাশ্চাতে;র মেয়ে নিবেদিতাকে এ দেশের 


নবযুগের নৃতন পুণ্যব্রত 


১৭৪ 


মেয়েদের শিক্ষা দিতে । নিবেদিতার মধ্যেই 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক সমন্বক্ 
ঘঠেছে। নিবেদিতা নিঃসন্দেহে আধুনিক 
নারীর সর্বাহসুন্দর আদর্শ | 

নিবেদিতার কর্ম, সেবাব্রত স্বামীজী-কধিত 
বাস্তব-রূপায়িত বেদাস্তকে জীবন্ত করে 
তুলেছিল। তার সে ব্রত আজ যারা 
উদযাপনে প্রবৃত্ত তাদের কর্মধারা শ্লাঘার 
বন্ত। এখানে পরিমাণগত প্রশ্নের অপেক্ষা 
গুণগত প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক। অপরের 
কল্যাণ-সাধনের যে-শক্তি আজ নারীসমাজের 
মধ্যে অঙ্ুরিত হয়েছে, সেটি খুব বড় 
কথা । ছোট ছোট কেন্দ্রে দশ-বার জন 
করেও এরূপ কল্যাণব্রতী যদি তৈরী হয়, 
তারা আবার প্রত্যেকে আরও দশ-বার 
জনকে প্রবুদ্ধ করবে। এমনি করেই তারা 
ছড়িয়ে পড়বে। ক্রমে সারা দেশে বিপুল 
শুভ কর্মশঞ্জি, কল্যাণ-কর্মপ্রবাহ উদ্ভূত হবে । 

লক্ষণীয় যে, আধুনিক তরুণী নারীগণ 
এই কল্যাপ-ত্রতানৃষ্টানে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। 
আজকের তরুণী নারী পুরোনো ধরনের 
ব্রতনিয়ম উদযাপনে আকৃষ্ট না-ও হতে 
পারে। এই নূতন পুণ্যব্রতই তাদের আকৃষ্ট 
করতে পারে তার প্রমাণ আজ আমর! 
প্রত্যক্ষ করছি এই ধরনের ব্রতে ব্রতী 
ংগঠনের কর্মধারায়। গৃহস্থ তরুণী, বধূ, 
জননী, চাকুরিজীবী নারীরা কঠিনসাধ্য 
কল্যাণকর্ম করছেন | সম্প্রতি বন্যাবিধ্বস্ত 
অঞ্চলে এই ধরনের ব্রতী দল যে সেবানুষ্ঠানের 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা দেখে এর সত্যতা 
উপলব্ধি করা ষায়। এ বড়ই প্রেরণাপ্রদ | 
এই প্রেরণা-সঞ্চারের মধ্যেই এই সব সংগঠনের 
সার্থকত। | এই প্রেরণ! ছড়িয়ে দিতে হবে 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে । 


১৮৬ 


প্রীরামকৃষ্চ বলেছিলেন তাকে সকলের 
মধ্যে পুজা করতে । ভাগবতেও শ্রীভগবান 
বলেছেন £ 
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্বানং কৃতালয়ম্‌। 
অর্থয়েন্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিম্েন চক্ষুষ] ॥ 

_ শ্রীমতাগবতম্‌, ৩।২৯1২৭ 
অর্থাৎ আমি সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বভূতের 
অন্তরাত্বা ; একথ| জেনে দান, মান, মৈত্রী ও 
সমদশিতার দ্বারা সকলের অর্চনা করবে উহা 
আমারই পৃজা।' সুতরাং সর্বজীবের সেবাই 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ পুজা । সুতরাং দরিদ্র শিশুদের 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ- এর্থ সংখ্যা 


শিক্ষা দেওয়া, বেকারত্ব দূর করার প্রয়াস, 
দরিদ্রের দারির্রাছবঃখ ঘোচাবার প্রয়াস শ্রেষ্ 
পৃজাকর্ম । আজ ভারতের মধ্যবিতদের সামনে 
একটি দারুণ পরীক্ষা এসেছে। য্বামীজী 
বলেছিলেন, বিভ্তহীনের বন্ধ হয়েই তারা বেঁচে 
থাকতে পারে । দেখা যাচ্ছে শিবজ্ঞানে মানব- 
সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসেবাও। এই 
শ্রেয়ের পথে আজ যে পথিকের চলতে প্রয়াস 
করছেন তাদের সকলকেই জানাই আমাদের 
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । প্রার্থনা করি, তাদের 
মহান কর্মব্রত প্রতিদিন প্রসার লাভ করুক । 


সহিযুঃতা 


গ্রীকানাইলাল সামন্ত 


মহান্‌ দীক্ষায় তব দীক্ষিত হে আমি 
হে সর্স্থজনকর্তী চরাচরস্বামি ! 

চঞ্চল হাদয় মোর ক্ষুব্ধ মুহামান 

মিথ্যা! শোক তাপে নিত্য, সমুদ্র সমান 
ক্ষিপ্ত মদ বায়ু স্পর্শে; শ্রীনাম তোমার 
বিশ্বৃত; তাহারে দাও তব আঙিনার 


সকল সম্তাপহারী পুর্ণ মহিমায় 


একটি আসন প্রভূ ; শিখাও তাছায় 
তব সহিষুতা-মন্ত্র যার পুণ্যবলে 
অচঞ্চল রহি" নিত্য অটবীসকলে 
পরিহসি' প্রভঙ্জনে প্রশাত্ত বদনে 
যথাকালে সঁপি' দেয় তোমার চরণে 
পত্রপুষ্পে স্থশোভিত রচি' মাল্যছার, 
আনত শিরেতে আনে অধ্য উপচার | 


ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী 
পূ্বহৰতি ] 


মী অচিন্ত্যানন্দ 


এখন মানুষের ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে 
আলোচন! করা যাক। বেদাস্তসূত্রের ১।৩।৩৪- 
এর ভাষ্কতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “উপনয়ন- 
পূর্বকত্বাদ্বেদাধায়নস্য, উপনয়নস্ম চ বর্ত্রয়- 
বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ “উপনয়নসংস্কার ( যজ্ঞো- 
পৰীতধারণ ) হইলে বেদ অধ্যয়নের অধিকার 
হয় এবং ব্রহ্গবিদ্যা। শ্রবণ ও শিক্ষা করিতে 
পারে, আর বর্ণত্রয়ের (ক্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য এই তিন বর্ণের ) উপনয়নসংস্কার গ্রহণের 
অধিকার আছে।” 

বেদাস্তসূত্রের ১/৩।৩৬ সুত্রে বলা হইয়াছে, 
'সংস্কারপরামর্শাৎ অর্থাৎ “সর্বত্রই ব্রহ্মবিদ্তা- 
গ্রহণের নিমিত্ত উপনয়নসংস্কারের কথা 
আছে।, ইহার ভাস্তে আচার্ধ শঙ্কর বলিয়- 
ছেন, 'বিদ্তাপ্রদেশেষপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ 
পরাস্বশ্তন্তে' | অর্থাৎ “যেখানে যেখানে 
ব্হ্ষবিদ্তার উপদেশপ্রসঙ্গ আছে, সেখানেই 
উপনয়নসংস্কারঃ বেদাধায়ন,ত গরুতুশীষ। 
ইত্যাদি পূর্বক বিহিত আছে ।' 

শ্রতিতেও আছে, “তংহোপনিন্যে : শত- 
পথ ব্রাহ্মণ--১১1৫1৩।১০ ), “অধাহি ভগব ইতি 
হোপসসাদ” (ছান্দোগ্য ৭1১1১ )) পক্রহ্ষ- 
পর! ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ত্রন্ষান্বেষমাণ| এষ হবে 
তৎ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হু সমিৎপাণয়ো৷ ভগবস্তং 
পিশ্ললাদমুপসন্নাঃ” (প্রশ্নোপনিষৎ. ১1১), 
অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন, “তাহাকে (ক্রহ্গ- 
বিদ্তাতিলাষীকে ) উপনয়নসংস্কার ("আচার্য ) 
দান করিলেন” আরও হুইটি শ্রুতি- 
ভাগে আছে--হে ভগবন ! আমায় অধ্যয়ন 
করান (বলিয়। নারদ আচার্য সনৎকুমারের ) 


উপসদনে (গৃহে গমন করিয়া শিষ্য হইলেন )' 
এবং ব্রন্মে (বেদে) পারদশা ব্রহ্ষানিষ্ঠা- 
সম্পন্ন, পরব্রহ্ষ-অন্বেণকারী (খধিগণ )-- 
ইনি (আচার্য পিপ্ললাদ) আমাদিগকে সেই 
( পরব্রহ্ম )'বিষয়ে সমস্ত কথা বলিবেন স্থির 
করিলেন-_-অন্্তর তাহারা সমিৎ (যজ্জীয় 
কাষ্ঠ) হস্তে লইয়৷ ভগবান পিগ্ললাদের 
উপসদনে (গৃহে ) ( উপদেশগ্রহণের জন্ম) 
উপস্থিত হইলেন।' উদ্ধত শ্রুতিমন্ত্রসকল 
হইতে পাওয়া যাইতেছে ষে, ব্রহ্মবিদ্তালাভের 
জন্য যথারীতি আচার্ষের গৃহে যাইতে হয়| 
এই রীতি হইতেই ধরিয়! লওয়| যায় আচার্য- 
গৃহে যাইবার পর--উপনয়নসংস্কারগ্রহণ, 
্রহ্মচর্ধপালন, বেদশ্রবণ ইত্যাদি যথাক্রমে 
হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের 
(১1৩।৩৪-এর ) ভাসতে এক স্থানে আচার্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন, ডিপনয়নপূর্বকত্বাদ্েদা- 
ধ্যয়নস্ম উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাং।' 
অর্থাৎ “উপনয়ন ( আচার্যগৃহবাস,. ব্রহ্ষচর্য 
ইত্যাদি) পূর্বক বেদাধ্যয়ন (এবং ব্রহ্ধ- 
বিদ্ভালাভ ) হইয়া থাকে, আর বর্ণব্রয়ের 
( ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশষ্ঠের ) উপনয়ন হইয়া 
থাকে (এবং মাচার্ষগৃহবাস,  ব্রহ্মচর্ষ, 
বেদাধায়ন ও ব্রহ্গবিদ্বা লাভ হয় )।” মানুষের 
মধো বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার ও ব্রহ্গজ্ঞান- 
লাভের অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। 

এখন চতুর্থ বর্ণ শুদ্রের ব্রদ্ধজ্ঞানে অধিকার- 
বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন দেখা যাক। 
ভগবান শ্রীকষ্চ গীতায়, “চাতুর্বণাং ময়া সৃষ্টং 
গণকর্মবিভাগশঃ| তথ্য কর্তারমপি মাং 


১৮২ 


বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌।”-_-শ্রীমত্তগবদগাতা, ৪1১৩, 
এই কথ! বলিয়াছেন | অর্থাৎ “আমি পরিমাণ- 
মত গুণ ও কর্ম দিয়! চারিটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ ও শদ্র ) বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের 
€চারিটি বর্ণের ) ( সৃষ্টির ) কর্তা আমি । তাহা 
হইলেও আমাকে অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া 
জানিও | এখানে ভগবান চারিটি বর্ণের কথা 
একসঙ্গে বলিয়াছেন। শৃদ্রের কথা পৃথক্‌ 
করিয়। বলেন নাই। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শৃ্রবর্ণের সৃষ্টি, তাহাদের পরিমাণমত গুণ ও 
কর্মের বিধান তিনিই করিয়াছেন বলিতেছেন, 
সে-দসকলের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন । ভগবান 
জাতিসৃ্টির কথ! বলেন নাই। 
বলিতে .শ্রণী, সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেণী 
জাতি কিন্ত একটি। এই শ্লোকের ভাসতে 
শঙ্করাচার্ধ যাহা! বলিয়াছেন সেভাবে সত্ব 
প্রধান, রক্সোগ্ুণ ও তমোগুণ অপ্রধান ফাহাদের 
মধ্যে, তাহারা এক শ্রেণীর-_নাম দেওয়া হইল 
্রাঙ্মণ। রজোগুণ প্রধান; সত্বগুণ ও তমোগুণ 
অপ্রধান ধাহাদের, তাহারা আর একশ্রেণীর-_ 
নাম হইল ক্ষত্রিয়। রজোগুণ প্রধান, কিন্ত 
ক্ষথরিয়শ্রেণীর ন্যায় নহে, সত্বৃগ্তণও ক্ষত্রিয়দের 
অপেক্ষা কম, আর তমোগুণ অপ্রধান ধাহার্দের, 
তাহাদের শ্রেণী হইল বৈশ্য | তমোগণ প্রধান 
আর সত্বগুণ ও রজোগুণ অপ্রধান ধাহাদের, 
তাহাদের শ্রেণী হইল শুদ্র। ব্রান্মণের কর্ম 
হইল তপস্ম। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন। 
ক্ত্রিয়ের কর্ম হইল রাজকাধ-পরিচালন|, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ । বৈশ্যের কর্ম হইল কৃষিকর্ম, গো- 
পালন ও বাণিজ্য । শৃত্রের কর্ম হইল দাসত্ব। 
এই যে শ্রেণীগত শৃদ্র তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ 
গুণ ও কর্মের হীনতাবশতঃ ব্রহ্গবিদ্যা-বিযয়ে 
আকাজ্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের 


কাহারও সাধনার ছার। সে হীনতা যদ্দি চলিয়া 


উদ্বোধন 


এখানে বর্ণ 


[৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


যায়, তাহা হইলে তিনি গুপাধিকাবশতঃ উচ্চ- 
শ্রেণী বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ যেকোন শ্রেণী- 
ভুক্ত হইবেন। তখন তাহার ব্রহ্মবিদ্যায় 
আকাজ্ষা আসিবে এবং তিনি তাহার অধিকারী 
হইবেন। শুন্শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি েযন অধিক- 
গুণসম্পন্ন হইলে গুণের তারতম্য অনুযায়ী বৈশ্য 
ব৷ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্গণশ্রেণীভূক্ত হন, সেইরূপ 
বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত বাতির ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্গণশ্রেণীভুক্ত 
এবং ক্ষত্রিয়ের-_ব্রাঙ্গণত্রেণীভুজ হওয়া সম্ভব। 
আবার হীন গুণ ও কর্মসম্পন্ন হইলে তারতম্য 
অনুযায়ী ব্রাহ্মণ নামিয়া গিয়া ক্ষত্রিয় ব| বৈশ্য 
বা শূতশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, ক্ষত্রিয় নামিয়। 
গিয়! বৈশ্য বা শূন্রশ্রেণীভুক্ত এবং বৈশ্য নামিয়া 
গিয়া শৃদ্বশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। শুনর- 
অেনীতে নামিয়া গেলে ব্রাহ্গণ ব৷ ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্যের ব্রহ্গজ্ঞানের আকাজ্ষা চলিয়! যায় 
এবং তই তাহারা সে অধিকার হইতে 
বিচ্যুত হুন। 

এতক্ষণ আমর! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি 
বর্ণের বা শ্রেণীর অধিকার-আলোচনামুখে 
শৃর্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারের কথা বিচার 
করিয়! দেখিলাম | কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ: ও শৃ্র_এই চারিটি জাতি বলিয়। 
সকলে জানে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ- 
জাতির উপনয়ন-সংস্কার হয়, সেইজন্য তাহার! 
দ্বিজাতি | দ্বিজাতির ব্রহ্গজ্ঞানেঃ ব্রহ্মবিদ্যায়, 
বেদবিদ্ায় অধিকার আছে । শৃত্রের উপনয়ন 
হয় না; এইজন্য তাহার! দ্বিজাতি নয়, একজাতি 
_একজাতির ব্রহ্গজ্ঞানে, ব্রহ্ষাবিদ্যায়, বেদ- 
বিদ্যায় অধিকার নাই, এই কথা বলা হইয়া 
থাকে। আচার্য শঙ্কর তাহার ব্রন্সূত্রের 
(১/৩1৩৪ )ভভাঙ্ক্ে এই কথাই বলিয়াছেন । 

এবিষয়ে শান্তর কি বলিয়াছেন দেখা যাক। 
ছান্দোগ্য উপনিষদদে (81২1১) আছে--রাজা 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি বহুবিধ উপহার লইয়া 
্রক্মজ্ঞানী রৈষ্কের নিকট গিয়া! সেই-সব উপহার 
তাহাকে দিয়! ব্রহ্ষবিদ্ভার উপদেশ ভিক্ষা 
করিলে, (ছা--৪81২।২) রৈক্ক জানশ্রুতিকে 
বলিয়াছিলেন “তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা 
'শৃক্জ তবৈব সহ গোতিরস্তিতি” (ছা ৪২1৩) 
অর্থাৎ "তাহাকে (জানশ্রুতিকে ) অন্য 
(রৈক্ক) উত্তরে বলিয়াছিলেন, রে শূদ্র! 
এইসকল গাভী সহিত (যাবতীয় উপহার 
সামগ্রী) তোমারই থাকুক' (ছা--81২।৩)। 
পুনরায় দেখা যায় এই শ্রুতিভাগেই আছে, 
“আজহারেমাঃ শৃদ্র, অনেনৈৰ মুখেনালা- 
পয়িষ্যথ! ইতি,” ( ছ।--৪1২৫ ) অর্থাৎ “( রৈক 
রাজা জানশ্রুতিকে ) বলিলেন, হে শৃত্র! 
(তুমি) এই যে (উপহার ) দকল আনিয়াছ। 
এই উপায়েই (আমায়) কথা বলাইবে 
(ছা--৪1২1৫)। পরে এই শ্রুতিতে দেখ! 
যাইতেছে যে, রৈক্ক জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্ভার 
উপদেশ দিলেন। যাহাকে শূত্র বলিয়া বার 
বার সম্বোধন করিতেছেন, তাহাকে শুক্র 
বলিয়াই রৈক্ক জানেন, জানিয়াও ব্রহ্গবিদ্ভার 
উপদেশ দ্িলেন। শৃত্রের অধিকার আছে 
বলিয়াই দিলেন। এই শ্রুতিভাগ শৃত্দের 
্রহ্মবিদ্ভায় যে অধিকার আছে তাহা স্প$উ 
করিয়াই বলিতেছেন । 

কেহ কেহ বলেন রাজ! জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় 
ছিলেন- এ বিষয়ে তাহার প্রমাণও দেন, 
কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায়-_সে প্রমাণ কষ্ট- 
কল্পনামাত্র। আবার কেহ মনে করেন 
যেহেতু জানশ্রুতি রাজা ছিলেন, সেই হেতু 
ধরিয়া লইতে হুইবে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন । মহা- 
ভারতে এবং রামায়ণে অনেক শূত্র রাজার কথা 
আছে। উড়িস্যায় এক সময়ে শবররা রাজা 
ছিলেন--বর্তমানে সে দেশে যে-সকল মন্দির 


্রঙ্গজ্ঞানের অধিকারী 


১৮৩ 


আছে, তাহার মধ্যে অনেক মন্দির সেই শবর 
রাজারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শবররা 
জাতিতে শূদ্ন ছিলেন। এইসকল হইতে দেখা 
যাইতেছে, শূর্নরাও রাজ! হইতেন এবং লোকের! 
তাহা মানিয়া লইতেন। রাজা! হইলেই ক্ষত্রিয় 
হইবেন, এমন কোন কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। 
সুতরাং জানশ্রুতি রাজা হইলেও জাতিতে শূ্ 
ছিলেন, এই জন্যই রৈকক তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া 
সপ্বোধন করিয়াছেন _ ইহাই বুঝিতে হইবে । 
এখন আমরা সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্গে 
শ্রুতি কি বলিয়াছেন দেখিব। শ্রুতিতে আছে, 
“সত্যকামে হ জাবালে! জবালাং মাতরমা- 
মন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচধং ভবতি বিবৎস্যামি কিং- 
গোত্রে স্বহমন্মীতি” (ছান্দোগ্য উপনিষদ 8181১)| 


“অর্থাৎ “জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জবালাকে 


আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে পৃজনীয়ে 'আমি) 
আচার্ষগৃহে ব্রহ্গবিগ্যালাভের উদ্দেশ্টে ব্রহ্মচর্ধবাস 
(বেদাধ্যয়নাদির নিমিত্ত বাস) করিব, আমি 
কোন্‌ গোত্রের ( ইহা আমায় বলুন )। উত্তরে 
“সা হৈনমুবাচ নাহমেতদৃবেদ তাত যদেগাত্রস্্ব- 
মসি বহ্বহং চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম- 
লতে, সাহহমেতন্ন বেদ যদেগাব্রত্বমসি জবাল। 
তু নামাহমস্মি সত্যকামে৷ নাম ত্বমসি স সত্য- 
কাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি |” (ছান্দোগ্য, 
৪181২) অর্থাৎ তিনি (জবাল1 ) ইহাকে 
(পুত্র সত্যকামকে ) বলিলেন, বৎস! তুমি 
যে গোত্রের তাহা আমি জানি না, আমি 
যৌবনে বহু (গৃহে) বিচরণ করিয়! পরি- 
চারিকার কার্য করিতাম, তখন তোমায় লাভ 
করিয়াছিলামঃ সেই (পরিচারিকা ) আমি 
ইহা জানি না তুমি যে গোত্রের, আমি 
হইতেছি জবাল! নায়ী (মহিল! ), আর 
তুমি হইতেছ সত্যকাম নামক ( আমার পুত্র )। 
সেই তুমি সত্যকাম জাবাল ( এই পরিচয়ই 


১৮৪ 


আচার্ধকে ) বলিবে।” এখানে বেশ স্পট 
দেখ যাইতেছে, জবালা বলিতেছেন তিনি 
পরিচারিকা অর্থাৎ ঝি, দাসী ব! চাকরানী, 
অল্প বয়সে যখন সামর্থা ছিল সংসার প্রতি- 
পালনের জন্ম অনেক বাড়ীতে চাকরানীর 
বা ঝি-এর কাজ করিতেন হ্বামী হয়ত দুরে 
কোথাও উপার্জন-উদ্দেশ্টে থাকিতেন, হয়ত 
ভূত্য বা চাকরের কাজ করিতেন; ছুটি 
পাইতেন কম, ৰহুকাল পরে অল্প সময়ের জন্ম 
আসিতেন, তখন পুত্রের মুখও দেখিতেন, 
কয়েকদিন পরেই কিন্তু চলিয়! যাইতে হইত। 
এ অবস্থায় পুত্রের জন্মকাল হইতে মাতাই 
তাহার লালনপালন এবং সামান্য অবসরকালে 
সৎশিক্ষাদান. করিয়াছিলেন। সেইজন্য 
মাতার পরিচয়েই পুত্রের পরিচয় ছিল। মাতা! 
সেই পরিচয়--সত্যকাম জাবাল এই পরিচয় 
দিতে বলিলেন। পরিচারিকা ' বা ঝি ব! 
চাকরানীরা শুস্তাণী, তাহারা গোত্রের খবরের 
কোন প্রয়োজন বোধ করেন না| স্বামী 
হয়ত তাহা জানিতেন, কিন্তু প্রয়োজনবোধ 
না থাকায় এবং অনেক গৃহে কর্ম করিতে 
হইত বলিয়| জবালা সে খবর জানিবার সময় 
পাইতেন না। বাসী আসিলে যেটুকু সময় 
পাইতেন স্বামীর সুখ-্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেই নিয়োগ 
করিতেন, তাহাতেই ছিল তাহার আনন্দ । 
এখানে জবালার সৎসাহুদ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। তিনি বলিতেছেন, তিনি পরিচারিক! 
শুদ্বাণী, চাকরানীর কাজ করেন; তাহার পুত্র 
সত্যকাম, এই পরিচয় আচার্কে দিতে 
ৰলিতেছেন। 

আলোচ্য শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা কর! 
আমাদের সমীচীন মনে" হয়। ইহাতে কোন 
দোষ থাকে না| জবাল! যেরূপ নির্দোষ ও 
নিভাঁক ভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন, তাহা! 


উদ্বোধন 


[তম বর্ধ--ঃর্থ সংখ্য| 


দেখিয়। এইরূপ ব্যাখ্যাই মনে লাগে। 
আজকালও কোথাও কোথাও এইরূপ দেখা 
যায়। মাত। সংসারপ্রতিপালনের জন্য অনেক 
বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করিতেছেন। পিতা 
দুরে কোথাও উপার্জন উদ্দেশ্যে ধাকেন, 
অল্পই বেতন পান, তাঁহ! হইতে সামান্য ঘরে 
পাঠান। অল্প দিনের ছুটি পান, অল্প সময়ের 
জন্ম আসেন। ছেলেমেয়েদের মাতার নামেই 
পরিচয়। বিভ্ভালয়ে পড়ার সময় অভিভাবক 
বলিয়। মাতার নামই লেখা থাকে। মাতা 
হাড়তাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া অনেক বাড়ী কাজ 
করিয়া যাহা উপার্জন করেন, তাহা দিয়া 
কষ্টে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন, 
বিদ্ভালয়ে পড়ান। ৃ 
. এখন আচার্ষগৃহে কি হইল, আমরা শ্রুতি 
হইতে দেখিব| সত্যকাম আচার্ধগৃহে 
গেলেন--“স হু হারিজ্রমতং গৌতমমেত্যোবাচ 
্র্মচর্ংং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবস্ত- 
মিতি॥”৮ (ছান্দোগ্য উপনিষদৃঃ ৪181৩ )| 
অর্থাৎ “তখন গোতমবংশীয় হুরিক্রমের পুত্র 
হারিক্রমত (নামক ) আচারের নিকটে গিয়া 
দেই মত্যকাম বলিলেন, হে ভগবান! 
আপনার (গৃহে) ক্রহ্ষচর্যব্রত অবলম্বন 
করিয়া বাস করিব; হে ভগৰন্‌! (আপনার 
নিকটে ) শি্তরূপে আসিয়াছি।” 

তখন “তং হোবাচ, কিংগোত্রো মু 
সোম্যাসীতি |” (ছান্দোগ্য--81818 ), অর্থাৎ 
(“আচার্ধ) তাহাকে বলিলেন, হে সৌম্য! 
(তুমি) কোন্‌ গোত্রসস্ভূত 1” “স হোবাচ 
নাহমেতদেদ ভো হযদৃগোত্তরোহহমন্মি অপৃষ্ছং 
মাতরং সা মা প্রত্যা্রবীন্দ বহ্বহং চবন্তী 
পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহহমেত 
বেদ যদেগাত্রস্বমসি। জবালা তু নামাহমপ্সি 
সত্যকামো! নাম.ত্বমসীতি ; সোইহং সত্যকামো 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


জাবালোহন্মি ভো ইতি ।”_-( ছা-_81818 )| 
অর্থাৎ, “সে বলিল, মহাশয়! আমি কোন্‌ 
গোত্রসস্ভূত তাহা! জানি না, মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উত্তরে 
বলিয়াছিলেন_-আমি বহু (গৃহে গিয়া) 
পরিচারিকার কর্ম করিতাম, (সেই অবস্থায় ) 
যৌবনে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম। সেই 
(পরিচারিকা ) আমি ইহা জানি না, তুমি যে 
গোত্রভুক্তঃ আমি হই জবালা নায়ী ( মহিলা.) 
আর তুমি হও সত্যকাম নামক (পুত্র )। 
মহাশয়! সেই আমি হইতেছি সত্যকাম 
জাবাল।' 

এই কথ! শ্রবণ করিয়া, তং হোবাচ 
নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্থতি সমিধং সোম্যাহ- 
রোপ ত্বা নেস্তে ন সত্যাদগা ইতি” (ছা, 
8181)-- অর্থাৎ “তিনি (হারিপ্রমত) বলিলেন, 
এইরূপে সব কথ! খুলিয়া বলা ব্রাঙ্গণ 
না হইলে সম্ভব হয় না, হে সৌম্য! সমিধ্‌- 
কাষ্ঠ আনয়ন কর, আমি 'তোমাঁয় উপনয়ন 
(সংস্কার) দান করিব, তুমি সত্য হইতে 
স্বলিত হও নাই। (তুমি আচার্ষগৃহে 
্রক্ষচর্ধব্রত অবলম্বন করিয়! ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ 
বাস করিতে পারিবে ।) এখানে আচার্য 
হারিদ্রমতঃ “নৈতদত্রাঙ্গণো বিবক্ুমর্থতি |” 
অর্থাৎ “এএইরূপে নিজের কথা এমনভাবে 
খুলিয়া ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ বলিতে পারে 
না" বলিয়া সত্যকাম জাবাল যে ব্রাহ্ষণণ্ডণ- 
সম্পন্ন তাহাই বলিতেছেন। সেগুণ কি তাহ! 
আচার্য নিজেই পরে বলিতেছেন, «ন 
সত্যাদগা ইতি" অর্থাৎ “সত্য হইতে স্থলিত 
হও নাই, সত্য গোপন কর নাই।' মাতা 
শূদ্রাণী, তিনি শৃদ্রাণীর কর্মই করেন। সেই 
শৃদ্রাণীর গর্ভসভ্ভূত সত্যকাম এই সকল 
কথাই আচার্কে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। 


ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী 


১৮৫ 


সত্যকাম গোত্রকুলণীল কিছুই জানিতেন ন|। 
এইরূপ অজ্ঞাতকুলশীল শূদ্রের আচার্ধগৃহে 
ব্রহ্ষবিদ্ভালাভার্থ উপনয়ন-সংস্কার হওয়া বা 
্রহ্মচর্ধ অবলম্বনপূর্বক বাস করা সাধারণ 
দিতে সম্ভব না হইবার কথা। কিন্তু সে 
সকলই হইল, উপনয়ন হইল, ব্রহ্মচর্যবাস 
হুইল, বেদবিদ্ভা এবং ব্রহ্ষবিদ্ভালাভও 
হইল। কারণ সত্যকাম ব্রাহ্মণগ্ুণসম্পন্ন, 
ইহা আচার্য হারিদ্রমত পরিষ্কার বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সে সকলই 
সত্যকামকে দিয়াছিলেন। 
পচাতুর্বর্যং ময়। সৃষ্টং গুণকর্সবিভাঁগশ:*__ 
(গীতা) ৪1১৩) 
এই শ্োকের ভাস্তে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন 
-চাতুর্বণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুরর্ণাং 
ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপার্দিতম্‌। গুণকর্ম- 
বিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশশ্চ | 
গুণাঃ সত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্বিকস্য সত্ব- 
প্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য | অর্থাৎ “ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণই চাতুর্ব্য-- 
আমার (ঈশ্বরের) দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। 
(এই সৃষ্টি) গুণকর্মবিভাগের দ্বারা- গুণ- 
বিভাগ ও কর্মবিভাগের দ্বারা! (হইয়াছে )। 
সত্ব রজঃ ও তম:-এইসকল হইল গুণ। 
সত্তগুণ প্রধান, সার্বিক গুণ ব্রাহ্মণের | অর্থাৎ 
এই গুণ থাকিলে ব্রাঙ্গণ বলিয়া সেই ব্যক্তি 
গণ্য হইবেন। আচার্য হারিদ্রমত একটি 
বিশেষ গুণ ব্রাহ্মণের থাকিবে বলিয়। নির্দেশ 
করিলেন--তাহা৷ হইতেছে সত্য হইতে বিচলিত 
না হওয়। | সত্যকামের সে গুণ ছিল, সেইজন্য 
সে শূত্র হইলেও তাহাকে আচার্ধ ব্রাহ্মণ 
বলিলেন। আচার্য শঙ্কর আলোচ্য গীতার 
(৪1১৩) শ্লোকের ভাসতে, 'ব্রাহ্মণস্য শমোদমন্তপ 
ইত্যাদীনি” অর্থাৎ "শিম দম তপস্ব! ইত্যাদি? 


১৮৬ 


ব্রাহ্মণের কর্ম বলিয়। নির্দিউ$ করিয়াছেন । 
এ সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান- 
লাভ। সত্যকাম ব্রন্গজ্ঞানলাভরূপ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ম সেইসকল শমদমার্দি কর্ম করিবেন 
বলিয়৷ আচার্যগৃহে ব্রন্মচর্ধব্রত অবলম্বনপূর্বক 
বাস করিতে চাহিলেন। অতএব দেখ। 
যাইতেছে সত্যকাম শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের গুণ 
তাহার রহিয়াছে, ব্রাহ্মণের কর্ম করিবার ইচ্ছ। 
তাহার আনে এই' জন্য সে ব্রহ্াজ্ঞানের 
অধিকারী । অর্থাৎ এইসকল গুণবিশিষ$ট 
হইলেও এইসব কর্ম করিলে চারিটি বর্ণের যে- 
কোন ব্ক্তি ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী হয়, আর 
এইসকল গুণ ন1 থাকিলে ও এইসব কর্ম না 
করিলে চারি বর্ণের কেহই ব্রহ্ষজ্ঞানের 
অধিকারী হয় না। 

শৃদ্রের ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার জানশ্রুতি 
রৈক ও সতঙ)কাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি 
নিজেই স্থাপন করিলেন । 

মহুষ্তদের মধ্ো পুরুষের যেমন ব্রহ্গজ্ঞানে 
অধিকার আছে, সেইরূপ ত্ত্রীলোকেরও 
আছে। মধ্বাচাষ তাহার পরাশরস্থৃতি-ভাস্তে 
লিখিয়াছেন, 


*পুরাকল্লে কুমারীণাং মৌজীবন্ধনিস্তাতে | 
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥” 
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অর্থাৎ “প্রাচীনকালে কুমারীদের মৌঞ্জী মেখল! 
ধারণ ( উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ) করিবার বিধি 
ছিল। তাহারা বেদ ( পড়াইতে ), অধ্যাপন 
করাইতে এবং সাবিত্রীবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদ- 
মন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' ইহা হইতেই 
পাওয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকদের উপনয়ন-সংস্কার- 
গ্রহণ, ব্রন্মচধ অবলম্বনপূর্বক বেদবিদ্ভালাভার্থে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


'আার্ষগুহে বাঁস, বেদ অধ্যয়ন ও আবৃতি 


এবং বেদ অধ্যাপন ইত্যাদি অধিকার ছিল। 
সুতরাং তাহাদের * বৈদিক ব্রহ্গবিদ্ভালাত ও 
ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। করিয়] ব্রহ্গজ্ঞানলাভেরও 
অধিকার ছিল। স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য সভায় 
্রন্মতত্ব-বিষয়ে বেদবিচার করিতেছেন, ইহ! 
শ্রুতিতে পাওয়া যায়| গার্গী-যাজ্ঞবন্ধা-সংবাদে 
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌* ৩1৬।১ এবং ৩1৮।১-১২) 
দেখ! যায়, বচরু, খষির কন্ম! গার্গী মহারাজ 
জনকের আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় অপর 
বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত বসিয়া, সেই ব্রাহ্মণদের 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়! যাজ্জবন্ধের সহিত ছুই 
দুইবার বেদবিচার, বৈদিক ব্রহ্মবিভ্া বিষয়ে 
বিচার করিতেছেন। অপর ব্রাঙ্গণেরা একবার 
বিচাঁর করিয়াই নিরম্ত হইতেছেন, কিন্তু গার্গ 
ছুই দুইবার বিচার করিতেছেন । শেষবার 
বিচারের পর আর কেহ যাঁজ্ঞবন্ধ/কে বিচারে 
পরাস্ত করিতে পারিবেন না-ইহা সেই সভায় 
সমবেত ব্রঙ্গণদের বলিয়া দিতেছেন। আর 
তাহাই পরে ঘটিল, ইহাঁও দেখা যাইতেছে । 
তথায় গা ব্রহ্ম বিষয়ে, বেদ বিষয়ে তাহার 
জ্ঞানের পরিচয় আল কবিয়াই সভাস্থ সকলকে 
দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সেই 
সভায় যাজ্ঞবন্কোর প্রতিদন্্বী ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রান্গণেরা স্বেচ্ছায় সে 
নেতৃত্ব গার্মীকে দিয়াছিলেন। এইসকল শাস্ত্র 
হইতে দেখা যায়, স্্ীলোকদের উপনয়ন- 
স্কারগ্রহণ, ব্রহ্ষচর্ধত্র্তী অবলম্বনপূর্বক 
আচার্ধগৃহে বাঁস, যাহা করিলে বেদ অধ্যয়ন 
বেদ অধ্যাপন, বেদ আবৃতি, ব্রক্মবিদ্যা বেদ 
হইতে লাভ কর!| সম্ভব হইত এবং সে বিষয়ে 
প্রকাশ্ঠ সভায় বিচার ও সেই বিচারে অপর 
বেদজ্ঞদের নেতৃত্ব কর! চলিত-- এ সবের 


অধিকার পুরুষদের ন্যায়ই ছিল। . 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


শ্রুতিতে স্ত্রী খষির কথাও আছে। 
্ীশ্রীচণ্তীপাঠের সময় যে দেবীসৃক্ত পাঠ করা 
হয়ঃ ইহা খগবেদের মন্ত্র। অভ্ভণ খষির কন্যা 
বাক এই মন্ত্র কয়টি দর্শন করিয়াছিলেন-_ 
তিনিই ইহার খষি। অপরে এই মন্ত্র তাহার 
নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন- তাহাদের 
নিকট হইতে অন্যের আবার ইহা শ্রবণ 
করিয়াছিলেন, এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই মন্ত্র 
শ্রবণ করা চলিতেছিল--এইজন্য ইহ! শ্রুতি, 
বেদের অন্তর্গত মন্ত্র। 

যে স্ত্রীলোকদের কথা আলোচনা কর! 
হইল তাহার! সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী 
বা ব্রহ্মজ্ঞানী। অতএব স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র__যে-কোন বর্ণের 
যে-কেহ যথোচিত গুণসমন্থিত হইলে এবং কর্ম 
করিলে পুরুষদের ন্যায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী । 

এখন আমরা কোথায় কিভাবে ব্রহ্ষ- 
সাক্ষাৎকার হয় তাহা আলোচনা করিয়া এই 


“শুভ শুক্রবার' স্মরণে 


১৮৭ 


প্রবন্ধের শেষ করিতেছি । 

শ্রুতিতে আছে £ 
প্যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। 
যথাগ্স; পরীব দদৃশে তথ! গন্ধবলোকে 

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্গলোকে ॥” 
( কঠোপনিষ--২৩।৫) 

অর্থাং__“দর্পণে যেূপ নিজ অবয়ব স্পট দর্শন 
করা যায়, সেইরূপ মনুষ্য নিজ হৃদয়ে স্পট 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর করিতে পারে। 

স্প্নকালে স্বপ্নের বিষয়গুলি যেরূপ ' দেখ! 
যায়, পিতৃলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়। 

জলে যেরূপ নিজ অবয়ব দেখা যায়, 
গন্ধবলোকে ব্রন্মসাক্ষাংকার সেইরূপ হয়। 

ছায়ার তুলনায় সূর্ধের কিরণ যেরূপ স্পষ্ট, 
ব্রহ্গলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ স্পষ্ট 
হয়।' 

এই সব জানিয়া মনুষ্ত-শরীরেই ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর! কর্তব্য। 


শুভ শুক্রেবার স্মরণে 
শ্রীক্ষিতীশ দাশগপ্ত 


প্রেমের দেবতা তুমি সবাকার প্রিয়, 
জনমিলে বেথেলের দীন অশ্বশালে। 
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলে বরণীয় 

অমর বিভায় জ্বলে চক্দ্রিমাটি ভালে । 


বাছিরের অত্যাচার বেত্রাঘাত শত 
বিসজিয়া পৃত তনু সকলের তরে 
সয়েছিলে কৃপাসিন্ধু ুঃখ অবিরত, 
তবুও বোঝেনি ওর। বিদায়-বাসরে। 


তোমারে হারায়ে আজি অশ্রুবিসর্জন 
করে সবে, স্মরে তব প্রেম নিরস্তর | 
মহাখষি, অবতার, আপনার জন 
মরণের মাঝে তাই হয়েছ অমর | 


আজি শুভ শুক্রবারে জানাই প্রণাম 
সবারে ক্ষমিয়া আলে! দিলে গুণধাম। 


্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ই “শিক্ষা 
পূ্াূৃত্তি ] 


অধ্যাপক প্রণবরঞন ঘোষ 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রন্গানন্দ-উপলব্ধির 
কথা পর্যায়ক্রমে বোঝাতে গিয়ে উপনিষৎ- 
প্রবক্তা খষি বলেছেন, “যুব! স্যাৎ সাধু যুবা- 
হধ্যায়কঃ। আশিঠ্ো দ্রটিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। 
তস্েয়ং পৃথিবী সর্ব বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স 
একো মানুষ আননাঃ1” 

«কেউ যদি বয়সে যুবক হয়, শুধু যুবক নয়, 
যদি সাধুপ্রকৃতি, অধীতবেদ, শ্রেষ্ঠ শাসক, 
সুদটশরীর এবং সবচেয়ে বলবান হয়, যদি 
পৃথিবীর মমন্ত সম্পদ তার অধিগত হয়ঃ তবে 
তাঁর যে আনন্দ, তা-ই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ 
আনন্দ ।” 

সুদ্ু বলবান দেহের প্রয়োজন শুধু স্থূল 
ইন্জিয়ময় জীবনের জন্য নয়। সৃক্কতর 
চিন্তাজগতের প্রয়োজনেও দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ 
বাক্তিত্বের বিশেষ সার্থকতা । আমাদের মনন- 
প্রধান শিক্ষারর্শে সাধারণতঃ দেহগত পটুত! 
উপেক্ষিত। কিন্তু স্বামীজীর সামগ্রিক দৃষ্টিতে 
গীতাপাঠ' এবং “ফুটবলখেলা'_ কোনোটিই 
অবহেলার বিষয় নয়। 

দ্বামি-শিয্ু-সংবাদ-গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
স্বামীজীর. ছু'চাঁরটি মন্তব্য লক্ষণীয়। 
"নোয়মাত্বা বলহীনেন লভাঃ'--শরীরে মনে 
বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। 
পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে 
হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা 
শরীরেই সৃক্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর 
করবি ।”* ্‌ 


১ তৈত্তিরীয়োপনিষং ; ২1৮1১ ২ স্বামী গন্ধীরানন্দ- 
সম্পাদিত উপনিষৎগ্গ্রন্থাবলী (১ম) জবা 
২. স্বামিশশিয়-মংবাদ  শ্বামী বিবেকানলের বাণী ও 
বচন ঠ নবম খণ্ড ১ম সংক্করণ পৃ-৯৫ 


«এখন রজোগুণেরই দরকার । দেশের 
যে-সব লোককে এখন সত্বগুণী ব'লে মনে 
করছিস, তাদের ভেতর পনেরে। আনা লোকই 
ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক 
সত্বগুণী মেলে তে! ঢের! এখন চাই প্রবল 
রজ্োগুণের তাগুব উদ্দীপন। | দেশ যে ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের 
লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্বামী করে তুলতে 
হবে, জাগাতে হবে, কার্ধতৎপর করতে 
হবে 1” 

উদ্বোধন'-পত্রিকার মাধমে সমগ্র দেশের 
মানুষের মধ্যে স্বামীজী নবজীবন £বাহ সঞ্চার 
করতে চেয়েছিলেন; সে সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করতে গিয়ে তিনি শিষ্কে মনে করিয়ে 
দিয়েছেন, “শরীরটাকে খুব মজবুত করতে 
তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে 
হবে| দেখছিসনে এখনও রোজ আমি 
ডামবেল করি। রোজ সকাল শন্ধ্যায় 
বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। ০৪ 
800. 05800. 20096 200 089]181. (দেহ ও মন 
সমান তাবে চলা চাই )। সব বিষয়ে পরের 
উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা 
সবল করার প্রয়োজনীয়ত। বুঝতে পারলে 
নিজেরাই তখন এ বিষয়ে যত্ব করবে। সেই 
প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন €৫০৪1০০- 
এর (শিক্ষার ) দরকার ।”৪ 

এর তিন বছর আগে লগ্ডন থেকে 
আলাসিঙ্গ! পেরুমলকে চিঠি লেখার সময়ে 


৩ তদেব; পৃঃ-১৫২ 
৪ তদেব? পৃ+১৭৭ জষ্টবা 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


সামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন “আমি চাই 
এমন লোক--যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় 
দঢ ও স্্াযু ইস্পাতনিমিত, আর তাঁর মধ্যে 


থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে ' 


গঠিত বীর্ষ, মনুত্ত্ব _ক্ষাত্রবীর্য, ব্র্গতেজ ।'« 

অশৈশব খেলাধূলা ও ব্যায়ামে পরিপুষট- 
দেহ নরেন্দ্রনণাথ আপন স্বভাববশেই দেহ-মন- 
আত্মার সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি চাইবেন_এ কোনো 
আশ্চর্ধ তত্ব নয়। কিন্তু এবিষয়ে তার তরুণ- 
মানসে হীরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে ভিন্দেপী দর্শনিক হার্যাট 
স্পেলারও অন্যতম | স্পেলারের 785০৪0102 
(শিক্ষা) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টির নাম 
£1258108) 130008810০+ 7 স্বামীজীর অনুবাদে 
“শারীরিক শিক্ষা” | 

শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে 
হার্বার্ট স্পেল্সার য্বভাঁবত:ই ছাত্রছাত্রীদের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে সচেতন 
করতে প্রয়াসী। পাঠাপুষ্তকের গুরুভারে 
অল্পবয়স্ক শিশুদের স্বাস্থাহানি সম্বন্ধে আমর! 
আজও সচেতন হয়েছি কি না সন্দেহের বিষয় | 
একশো বছরেরও আগে স্পেল্সার ইংল্যাণ্ডের 
শিক্ষাব্যবস্থায় শরীরচর্চার প্রতি অবহেলার যে 
শোচনীয় উদাহরণ দেখেছিলেন, আজকের 
তারতবর্ধেও অনেকট| সেইজাতীয় শিক্ষাদর্শই 
প্রচলিত। ছাত্রদের মধ্যে তবু শারীরিক 
শিক্ষার কিছুট1 প্রচলন আছে, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে 
ত৷ প্রায় অনুপস্থিত। এমন কি, ছাত্রীদের 
পক্ষে শরীরচর্চার ততটা! প্রয়োজন নেই, এ 
ধারণাও প্রচলিত | একদা যেমন ইংল্যাণ্ডে 
উচ্চবংশের মেয়েদের শুধুমাত্র কোমল পেলব 
বিলাসকলানিপুণা হওয়াই আদর্শ ছিল, এখনও 
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আমাদের উচ্চশিক্ষার ধরন-ধারণ সেই 
পর্যায়ের । তার উপর বিদেশী কনভেন্ট ৰা 
ইংরেজী-মাধাম স্কুল-কলেজে পড়াশুনো হলে 
তো আর কথাই নেই, আলাপ-আলোচনায়, 
চাঁল-চলনে তখন তারা এতো কৃত্রিমতা অর্জন 
করে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রবলতম 
ইংরেজীয়ানার যুগেও এজাতীয় অনুকরণ- 
প্রবৃত্তি নিঃসনেহে লজ্জিত হতো | এদিক 
থেকে স্বামীজী স্পেন্সারের গ্রন্থের অইবাদকালে 
মেয়েদের খেলাধুলা ও বায়ামের অংশটি 
সযত্বে তুলে ধরেছেন এবং পরবতীকালে স্ত্ী- 
শিক্ষার আদর্শে জাতীয় এতিহোর কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে আধুনিক নারীসমাঁজকে অবহিত 
করেছেন । 

“আমাদের এক প্রকার বিশ্বাস আছে যে, 
যথেষ্ট শারীরিক বল ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকের 
লজ্জার বিষয় । অনেকে বলেন যে, এ প্রকার 
পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোক 
পুরুষের স্বায় কঠোরপ্রকৃতি হইবে। যদি 
বালক এ প্রকার করিয়া শিষ্ট-শান্ত ভদ্রলোক 
হয়, তাহা হইলে বালিকা এ প্রকার করিয়! 
কেন শান্ত ভদ্র স্ত্রীলোক হইবে ন| ?”৬ 

নারীশিক্ষার আদর্শে এই দেহ-মনের 
সামগ্তয্ুমূলক অনুশীলনের কথা বঙ্িমচন্ত্র তার 
“দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রেফুল্লের” শিক্ষা- 
প্রসঙ্গেও দেখিয়েছেন। বস্ততঃ স্ত্রীশিক্ষার 
নানা দ্রিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীর! 
আলোচন! করেছেন। কিন্তু আমাদের অভ্যন্ত 

হস্কারে মেয়েদের স্বাস্থাচর্চার দিকটি এখনও 
পূর্ণ মর্ধাদ! পায়নি। 

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অতিরিক্ত মন্তিষ্ক- 
চালনা সম্বন্ধে স্পেলারের আপত্তি ছেলেদের 


৬ শিক্ষাঃ ম্বামী বিবেকান্লঃ বনুমতী সংক্করণ $ 
পৃঃ-৯৪ 


১৯৩ 


শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশী। 
এ সম্বন্ধে স্পেল্সার যে বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে 
সমস্যাটিকে দেখেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তাঁর 
অনুবাদ--“সাধারণতঃ বালকের! যে প্রকার 
শারীরিক পরিশ্রমের দ্বার অতিরিক্ত মানসিক 
পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকার! তাহা 
পারে না। এই জন্য সহলের মধ্য দশটির 
শরীরও সুদৃঢ় নহে । মানসিক সৌন্দর্যের হানি 
করা কোনমতেই উচিত নহে। কোন্‌ 
স্ত্রীলোক বিগ্যাপ্রভাবে স্বামীর একান্ত প্রেম- 
অধিকারে সমর্থ হইয়াছে? অনেকে হয়ত 
পুরুষজাতির সৌনর্ষের দোষ দিবেন; কিন্ত 
ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনও নিরর্9থক 
হয় নাই। যগ্যপি সৌন্দর্যলিপ্সা না থাকিত, 
তাহা হইলে এ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর 
পুরুষানু্রমে চলিয়া আদিত এবং অল্পদিনেই 
মন্জবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে 
তবে বিদ্যা ; শরীর যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়) তবে 
বিদ্যা লইয়া! কি হইবে 1 

শরীরচ্ঠার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আহার গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। আমাদের শাস্ত্রীয় সাত্বিক, রাজসিক, 
তামসিক খাগ্ভরুচির কথা মনে রেখেই বল। 
যায় যে, কর্মজীবনের বৈশিষ্টোর উপরেই 
আহারের নির্বাচন অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল | 
স্পেলার আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনায় দেখিয়েছেন তৃণভোজী জীবজস্তর 
চেয়ে মাংসাশী জীবজস্তরা কত বেশী সতেজ, 
সবল ও সতর্ক। মানুষের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম 
যে অনেক পরিমাণেই খাটে তার উদাহরণ 
দিতে গিয়ে স্পেল্সার লিখেছেন-_0০88 9 
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আলোচ্য বিষয়টি আর একটু বিস্তৃতভাবে 
ষামীজীর ভাষায় উদ্ধত কর! যাঁক--“শরীর 
হৃউপু্ হইলেই যে শক্তি থাকে; তাহা নহে। 
আবার আয়তন ছাড়িয়া যদি তেজের তুলন! 
করি, দেখিতে পাই নিরামিষাশী অপেক্ষ। 
মাংসাশী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল 
বিষয়েই উন্নত। পশুদিগের মধ্যে গোমেষাঁদি 
এবং সিংহ-ব্যাগ্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে 
পাই যে, নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী কতদূর 
শক্তিসম্পন্ন ! মানুষদিগের মধ্যে বুস্ম্যান, 
অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাণী অসভ্যের! হূর্বল 
এবং খর্বাকৃতি, অন্যদিকে প্যান্টাগোনিয়ান, 
কাফি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন 
সুগঠিত, কেমন দীর্ধাকার এবং বলিষ্ঠ। 
অপেক্ষাকৃত পু্টিকরখাছিসেবী হিন্দু অপেক্ষ| 

সাশী ইংরাজ মানসিক এবং শারীরিক বলে 
বলীয়ান এবং আবহমান কালই পুষ্টিকরখাদ্য- 
প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেজয্বী 
এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে 
জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে ।”৯ 


আমিষ-আহার-সম্বন্ধে স্পেল্সারের এই 
মতামত সবটাই যে স্বামীজী সমর্থন করতেন, 
তা মনে করবার কারণ নেই। পরবর্তীকালে 
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পরিণত অভিজ্ঞতায় স্বামীজী এ সম্বন্ধে যে-সব 
মন্তব্য প্রকাশ. করেছেন, তার আলোকে এ 
পর্যন্ত বল! যায় যে, অধ্াত্বজগতের উচ্চ 
অধিকারীর ক্ষেত্রে নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত 
মনে করলেও কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে 
আমিষ-আহারই যে বিধেয়, এ বিষয়ে স্বামীজীর 
ঢ়মত। স্পেল্গার মাংসভোজী ইংরেজকে 
শারীরিক ও মানপিক বলে নিরামিষাশী হিন্দুর 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ যনে করলেও মানসিক বলের 
মাপকাঠি যে কি, এ বিষয়ে স্প্ট করে 
কিছুই বলেননি। যদি অধ্যাত্বরাজ্যের উচ্চ 
অধিকারীদের কথা ভাব! যায়, তাহলে 
নিরামিষভোজনের মহত্বের কথা স্বাভাবিক- 
ভাবেই স্বীকার্ষ | 

উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগামী - চিন্তানায়ক 
বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার দত্ত কিন্তু বিদেশী 
্রন্থকারদেরই প্রেরণায় নিরামিষভোজনের 
পক্ষপাতী হয়েছিলেন । অবশ্য শেষজীবনে 
নিদারুণ মস্তিষ্করোগে তাকেও আমিষের আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল। তবু নিরামিষ-ভোজনকেই 
একমাত্র ধর্ম মনে না করেও+ নিরাঁমিষের নিজস্ব 
গুণ মানতে হয়। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাতা” গ্রন্থে এই আমিষ- 
নিরামিষ-প্রসঙ্গে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছেন, 
একটু লঘু চালে হলেও তার চিন্তার গুরুত্ব 
লক্ষণীয়-__“"*পপ্রাচীন কাল হ'তে আধুনিক 
কাল পর্যস্ত এক মহ! বিবাদ-আমিষ আর 
নিবামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি 
অপকারক ?***আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু 
ফাপরে, তাদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস 
দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। 
সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার 
কলসী মদ মানছেন। বর্তমানকালে শান্ত্রও 
উপবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে 
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ন|!। পাশ্চাতাদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস 
খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় 
ইত্যাদ্দি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর 
যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথ, 
তা হলে হিরা নীরোগ হ'ত, আর ইংরেজ 
আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী 
জাত লোপাট হয়ে যেত এতদিনে । এক পক্ষ 
বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বৃদ্ধি হয়, 
শৃয়োর খেলে শুয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে 
মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, 


কপি খেলে কোপো বুদ্ধিঃ আলু খেলে আলুয়ে 


বৃদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতে৷ বুদ্ধি। জড়বুদ্ধি 
হওয়ার চেয়ে চৈতন্তবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক 
পক্ষ বলছেন যে? ভাত-ভালে যা আছে, মাংসেও 
তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও 
তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক 
পক্ষ বলছেন যে; নিরামিষ খেয়েও লোকে কত 
পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, 
তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হ'ত; 
চিরকাল মাংসাগী জাতিই বলব|ন্‌ ও প্রধান। 
মাংসাহারী বলছে, হি চীনে দেখ, খেতে 
পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, 
ওদের দুর্দশা দেখ_ আর জাপানীরাও এ ছিল; 
মাংসাহার আরম্ভ ক'রে অবধি ওদের ভোল 
ফিরে গেছে। ভারতবধে দেড় লাখ হিন্ুস্থানী 
সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় 
দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে 
নিরামিষাণী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, 
মাংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন-_ 
সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের 
রোগ । এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠ- 
শুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়৷ খেয়ে জোলাপবৎ ভাল 
হয়ে যায়, তা ব'লে কি ছুনিয়াদুদ্ধকে তাই 
করতে চাও? ফলকথ।, চিরকালই মাংসাশী 


১৯২ 


জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তামীল ইত্যাদি। 

ংসানী জাতেরা1 বলছেন যে, যখন যজ্ঞের 
ধৃম দেশময় উঠত; তখনই হি'ছুর মধ্যে ভাঁল 
ভাল মাথা বেরিয়েছে । এ ৰাবাজীভৌল হয়ে 
পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না । এ বিধায় 
মাংসাগীর। ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না।""" 

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস 
াঁড়াচ্ছে যে, হিংদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হি দুর্দের 
ই যে বাবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি 
সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া 
অবশ্য অসত্যত|, নিরামিষ-ভোজনই পবিভ্রতর। 
ধার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তার পক্ষে 
নিরামিষ, আর যাঁকে খেটেখুটে এই সংসারে 
দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতা মধা দিয়ে জীবনতরী 
চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে 
বইকি।৮১০ 

বেলড় মঠে শিচ্য শরচচ্দর চক্রবর্তা একদা 
স্বামী ্ীকে প্রশ্ন করেছিলেন- স্বামীজী, খাদ্য! 
খাগ্ের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ 
আছে কি? | 

স্বামীজী। অন্পবিস্তর আছে বইকি। 

শিশ্ত। মাছ-মাংস খাওয়। উচিত এবং 
' আবশ্তক কি? 

স্বামীজী। খুব খাবি, বাবা! তাতে য. 
পাপ হবে, ত। আমার । তোদের দেশের 
লোৌকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ, দেখি 
_-মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাঁইস-ও উদ্যম- 
শূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, 
ভীরু কাপুরুষ ।""" 

অহিংস পরম ধর্ম: বৌদ্ধধর্মের এই 
মত খুব ভাল, তবে আঁধকারী বিচার না ক'রে 
বলপূবক রাজ-শাসনের দ্বারা এঁ মত জনসাধারণ 
সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের 
মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে 
হয়েছে এই যে, লোকে পিপড়েকে চিনি দিচ্ছে, 
আর টাকার জন্ম ভায়ের সর্বনাশ করছে। 
..“অন্মপক্ষে দেখ্‌-বৈদিক ও মনুক্ত ধর্মে 
মতস্ু-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার 
অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে 
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হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের 
ব্যবস্থা আছে।' 
প্রসঙ্গতঃ বলিদানের কথা! আমাদের মনে 
জাগতে পারে। আধুনিক কালে শাক্তধর্মের 
কোনে! কোনে সমালোচক বলিদানপ্রথার 
তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন | তাদের মতে 
ংস খাওয়ার সঙ্গে দেবতার উদ্দেশে 
বলিদানের কোনো সম্পর্ক ন। রাখাই ভালো । 
বলিদানের নিষ্ঠুরতার কথাই তারা স্বাভাবিক- 
ভাবে চিন্তা করে থাকেন। কিস্ত পৃথিবীর সব 
প্রাচীন ধর্মেই ঈশ্বর ব| দেবতার উদ্দেশে যে- 


সব প্রিয় বসন্ত নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে 


মাংস অন্ুতম। এ বিষয়ে ইহুদী, খুষ্টান, 
মুদলমান--এ*র! সকলেই দেবতার উদ্দেশে 
নিবেদিত মাংস গ্রহণের পক্ষপাতী | যে সমাজে 

সাহার প্রচলিত, দে সমাজে এজাতীয় 
নিবেদন কিছ মাত্র আশ্চর্য নয় | 

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় স্বামীজীর বলিদানের 
ইচ্ছা যে ছিল, সেকথা তার জীবনীকারেরা 
উল্লেখ করে গেছেন।৯ অবশ্য সভ্ঘজননী 


। সারদাদেবীর নিষেধে শেষ অবধি আর বলিদান 


হয়নি। তবু দেবীপৃজায় বলিদানে স্বামীজীর 
যেনিজের কোন.আপত্তি ছিল ন1, এও লক্ষণীয় । 
দুর্বল স্পায়ুর জন্য যার! সামান্য রক্তপাতেই 
কম্পমান তাদের উদ্দেস্েই বোধ হয় 'নাচুক 
তাহাতে শ্যামা' কবিতায় দ্বামীজীর এই 
ধিকার-- 
রে উন্মাদ, আপন] ভূলাও, ফিরে নাহি চাও, 
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা। 
দুখ চাও সুখ হবে ব'লে, তক্তিপৃূজাছলে 
্বার্থসিদ্ধি মনে ভর! ॥ 
ছাঁগকরুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, 
দেখে তোর হিয়া কাপে 
কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার ! 
মর্নকথ। বলি কাকে? 
(ক্রমশঃ 


১১ “যদি পারি তো এবার মা'র পুজো! ক'রব। র্ঘুননা' 
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আচার্য শঙ্কর ও ম্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীপ্রভাকর মিত্র 


আচার্ধগণের পথ চেয়ে ভারত প্রতীক্ষা 
করে, যথাসময়ে তারা আসেন। এভাবেই 
এসেছেন আচার শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ । 

সমাধি হতে ব্যুখিত হয়ে গুরু গোবিন্দপাদ 
শঙ্করকে বললেন, প্বংস, গুরু গৌড়পাদের 
নিকট শুনেছিলাম তুমি আসবে । তাই সহজ 
বংসর অবস্থান করে আছি সমাধিতে 1” এই 
ঘটনার এগার শত বৎসর পরে পরমহংসদেবও 
নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে অনুরূপভাবে পরম 
স্লেহে বললেন, “এতদিন পরে আসতে হয়? 
আমি তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করে 
আছি_-তা! ভাবতে নাই ?*"** 

আচার্ধ শঙ্কর এলেন অষ্টম শতকে । 
ভারতে তখন সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোর 
অমানিশা। কৌদ্ধযুগের শেষের দিকের বিকৃত 
প্রভাব, প্রকোপ ও সংঘাতের ফলে হিন্দুধর্ম 
তখন বিপর্ষন্ত, ক্ষীণবল ও শতধা বিভক্ত। 
সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন আচার্ধ 
শঙ্কর | তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
নিজ নিজ ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ, সত্য ও মোক্ষফল- 
প্রদ বলে বিশ্বাস করতেন, স্পর্ধাও করতেন। 
অপর ধর্মমতে তারা যে ছিলেন শুধু আস্থাহীন 
তা নয়, ছিলেন বিরোধী ও বিদ্বেষী । হিন্দু- 
ধর্ম যে বেদমূলক তার সম্বন্ধে কারো পুরে! 
ধারণা ছিল না। বেদের কর্মকাণ্ড পর্যস্ত 
কোন রকমে মানুষের প্রতীতি জন্মালেও 
বেদাস্তের অজ নিত্য শাশ্বত আক্মোপলব্ধির 
ভূমিতে আরোহণ করার বার্তা তখনও তেমন 
সব মানুষের কানে এসে পৌছায়নি। কিন্ত 
গুরু গোবিন্বপাদ জানতেন--এই সেই শিবা- 


বতার শঙ্কর, যিনি বেদব্যাস-রচিত ব্র্গসত্রের 
ভাস্ত রচন| করে জগতে অদ্বৈত ব্রন্মবিজ্ঞান 
প্রচারের জন্য দেহধারণ করেছেন। পরম- 
ংসদেবও জানতেন, যে-নরখষি মানব- 
কল্যাণের জন্য পূর্বে বু বার নারায়ণের সঙ্গে 
মানবদেহ ধারণ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই 
নরখষি। এই হল ছৃ'জনের আবির্ভাবের 
ূর্বাভাষ ! 

কাজেই বৈরাগ্যে রঞ্জিত গৈরিক বস্ত্রই 
এ*দের হল পরিধেয় । উভয়েই যোগী, নিত্য- 
সন্ন্যাপী। সপ্তমবর্ধে গুরুগৃহ হতে সর্বশান্ত্ে 
পারঙম হয়ে সমাবর্তন করেন শঙ্কর। তার 
ছিল অলৌকিক প্রতিভা; তিনি ছিলেন 
শ্রতিধর। একদিন মাতা বিশিষ্টাদেবীর 
সহিত নদীতে ম্লান করতে গিয়ে তিনি কুমীর 
দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন মায়ের অনুমতি 
নিয়ে তিনি মনে মনে আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। পরে গৃহে ফিরে মায়ের অনুমতি 
ও আশীর্বাদ লাভ করে তার অস্তিমকালে 
প্রত্যাবর্তন ও তাকে হইফদর্শন করানোর 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করেন । 

“নরেন্ত্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ*_ একথা 
বলতেন পরমহংসদেব | নরেন্দ্রনাথেরও স্মৃতি- 
শক্তি ও প্রতিভ। ছিল অনন্যসাধারণ। পিতৃ- 
বিয়োগের পর সংসারের নির্মম সংঘাত ও 
হৃদয়হীনতায় জর্জরিত অবস্থায় এক অতীন্দ্রিয় 
অনুভূতির পর নিবেদাপন্ন নরেন্দ্রনাথ পিতা- 
মহের মত সংসারত্যাগের মনস্থ করেন। 
কিন্তু পরমহংসদেবের নির্দেশ অনুসারে তখন 
তিনি বিরত হন। পরমহংসদেব বলেন, 
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"জানি আমি, তুমি মায়ের কাজের জন্য 
আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে 
না। কিস্ত আমি যতদিন আছি, আমার জন্ 
থাক।” পরে ২৪ বৎসর বয়সে শান্ত্রবিধান- 
মত তিনি বাহাসন্গ্যাস গ্রহণ করেন। নাম 
হুল স্বামী বিবেকানন্ন । 

উভয়েরই ঘটেছিল ইফগুরুলাভ | বিদ্া- 
গুরুর নিকট শঙ্কর শুনেছিলেন যে, পতগুলিদেব 
গোবিন্বপাদ নামে দেহধারণ করে নর্মদাতীরে 
ধ্যানস্থ আছেন। তাকেই তিনি মনে মনে 
গুরুপদে বরণ করেন। তারই সন্ধানে তিনি 
মহ্ি নারদের ন্যায় গৃহত্যাগ করে একাকী 
অজান। পথে বহির্গত হন। কত জনপদ, নদ- 
নদী, কত বিপদস্জুল অঞ্চল অতিক্রম করে 
অবশেষে নর্মদাতীরে বালক শঙ্কর গুরু- 


গোবিন্দপার্দের দর্শনলাভ করেন এবং তার, 


শিল্ঠযত্ব গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের ন্বায় অকপট 
তীক্ষধী সত্যান্বেষধী শিষ্ভও “যিনি ভগবান 
প্রতাক্ষ করিয়াছেন ও তাছাকেও প্রত্যক্ষ 
করাইতে পারেন* এইরূপ সতাদ্রষ্টা যোগ্য 
গুরু সন্ধান ক'রে লাভ করেন। 

উভয়েরই ব্রহ্ষজ্ঞান হয়েছিল। তবে সমাধিস্থ 
হয়ে ভুমানন্দ সম্ভোগ করার জন্ম এদের 
জন্ম হ্য়নি। যদিও প্রথমে দু'জনেই তাই 
চেয়েছিলেন। যোগশিক্ষা সমাপ্ত করে শঙ্কর 
চাইলেন গুরুর নিকট চিরনির্বাণ লাশ করার 
অনুমতি । তেমনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দও | 
কিন্তু গুরু গোবিন্ধপাদ শঙ্করকে বললেন, 
তুমি বৈদিকধর্ম স্থাপনের জন্য দেবাদিদেব 
মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমাকে 
অদ্বৈত ব্র্মবিজ্ঞান উপদেশ করার জন্য গুরু- 
দেবের আদেশে অপেক্ষা করেছি সহজ বংসর | 
তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও। সেখানে 
ভবানীপতি য| নির্দেশ করবেন তাই করবে।” 


উদ্বোধন 
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বীরেশ্বরের প্রসাদে বিবেকানন্দেরও জল্ম। 
পরমহংসদেবও নবেন্ত্রনাথ নিবিকল্প সমাধি 
হতে ব্যুধিত হবার পরেই বললেন; “মা তো] 
তোমাকে সব দেখাইয়া দিলেন! এসব তালা 
বন্ধ রহিল; চাবি রহিল আমার হাতে! এখন 
কাজ আছে। কাজ শেষ হইলে আবার উহ 
ফিরিয়া! পাইবে ।” 

উভয়েরই গুরুদেবের তিরোধানের পর 
আরম্ভ হয় কর্মসাধনা। গুরু গোবিন্দপাদ 
শঙ্করের শিক্ষা সমাপন হলে শঙ্করকে কাশী- 
ধামে গিয়ে ভবানীপতির নির্দেশমত কার্ধ করার 
উপদেশ দিয়ে বললেন -“এখন আমার কার্য 
শেষ হয়েছে । আমি সমাধিযোগে স্ব-রূপে 
লীন হব।” তিনি তখন শিষ্তদের আশীর্বাদ 
করে দেহতাঁগ করেন। পরমহংসদেবও 
দেহত্যাগের ছু-চার দিন পূর্বে নিস শক্তি 
নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করে বললেন-_ 
“আজ তোমায় আমার সর্বষ দিয়ে ফকির হয়ে 
গেলাম। এই শক্তি দিয়ে তুমি জগতের অশেষ 
কলাণসাধন করবে । এ কাজ শেষ হবার 
আগে তোমার ফিরে যাওয়া হবে ন11” 

উভয়েই কর্মপথে পেয়েছেন দেব নির্দেশ | 
বেদাস্তের একনিষ্ঠ সেবক আচার্য শঙ্করও 
সাধকরূপে ভারত পরিভ্রমণ করতে করতে 
ব্যাসাশ্রমে এসে বেদান্তসূত্রের ভাস্ত রচন! 
করেন। কথিত আছে, ভাস্তরচনায় পরিতৃপ্ত 
হয়ে বেদব্যাস তাকে দর্শন দিয়ে বলেন--“বৎস, 
যে দেবকার্ধসাধনের জন্য তোমার দেহধারণ, 
তার পরিসমাপ্ির জন্য তোমার আরো ষোল 
বংসর আয়ু বৃদ্ধি হল। তুমি বত্রিশ বৎসর এই 
দেহে বাস করবে। কুমারিল ভ্টকে পরাস্ত 
করা তোমার প্রথম কাজ। তারপর ভারত 
পরিভ্রমণ করে বেদাস্তের মহিমা ঘোষণা করে 
তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্গবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে 
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হবে। এই সব-কার্ধয শেষ হলে তখন তুমি 
রূপে লীন হবে।” এতে ভগবদিচ্ছা যে 
কতখানি অনুকূল তা চিন্তা করলে বিস্মিত 
হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতিপটে জেগে ওঠে 
ঘামী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ গুরুদেবের 
নির্দেশলাভ | তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রম। করে 
কন্মাকুমারীর শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ধ্যানে 
যগ্ন হয়ে ফিরে আসার পর একদিন অর্ধজা গ্রত 
অবস্থায় দেখলেন ভারতের উপকূল হতে নেমে 
পরমহংসদেব যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে পায়ে 
হেঁটে চলেছেন এবং তাকে যাবার জন্য 
হাতছানি দিয়ে ডাকছেন | কি গভীর অর্থবহ 
এ দেবসঙ্কেত ! বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট হতে আমেরিকা যাবার নির্দেশ পেলেন । 

কালের কিন্তু ভিন্ন গতি। প্রয়াগে এসে 
আচার্যদেব দেখলেন ভ্টপাদ তখন তুষানলে 
দেহত্যাগ করার মানগে তুষের স্ুপে আরোহণ 
করেছেন। তিনি আচার্ধদেবকে দেখে বললেন, 
-হে যতিবর, ঘভ্বদদোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 
আমি তুষানলে প্রবেশ করেছি। আমার দ্বার! 
আপনার কোন কার্য সিদ্ধ হবে না। তবে 
আমার শিষ্ঠ মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে জয় করলে 
আপনার সমস্ত জগৎ জয় করা হবে। তার 
পরাজয় আর আমার পরাজয় সমান |” মণ্ডন 
মিত্রের সহিত কয়েকদিবসব্যাপী কুটতর্ক- 
যুদ্ধের পর তার স্ত্রী সভানেত্রী উভয়ভাবতী 
আচার্দেবের অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত 
হলে মিশ্র পরাঁভব স্বীকার করেন এবং আচার্ধ- 
দেবের শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে মণ্ডনের 
্যায় দুরধর্ধ মীমাংসক দার্শনিকের সহিত বিচার- 
যুদ্ধে জয়লাভ উত্তরকালে চিকাগো ধর্ত- 
মহাসভায় স্বামীজীর বেদাস্ত-বত্ৃতার পর 
পাশ্চাত্য জগৎ জয় করার, “জড়বিজ্ঞান- 
কৌরব-রণে' জয়লাভ করারই মত। ঈদৃশ 


আচার্ধ শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ 
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জয়লাভে উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী 
পাইলেন সর্বঞ্নসমাদ্ততি। আচার্ধদেবের 
বিজয়-ডিগ্ডিম তখন ধ্বনিত হল দিকে দিকে। 
শিক্কুদের বিশেষ আগ্রহে তিনি বহির্গত হলেন 
দিথ্বিজয়ে। শঙ্করের দিগ্িজয়যাত্রা এক 
অপরূপ দৃশ্য । বিরাট দিগ্বিজ্জয়বাহিনী-পরিবৃত 
হয়ে (সহআধিক শিষ্য, ব্রাহ্গণ ও পণ্ডিত- 
প্রবরের এমনকি রাজারাও তার অন্ুগাঁমী, 
হতেন) মুণ্তিতমন্তক, ঠেরিকবসন-পরিহিত; 
দণ্ডকমগুলুধারী, সৌম্যদর্শন, তরুণ যতিরাজ 
শঙ্কর চলেছেন শান্ত ধীর পদক্ষেপে- পথের 
ছুই পার্খে দাড়িয়ে জনত| পুষ্পমাল্য, পৃঁজোপ- 
করণ নিয়ে নিবেদন করছে তাদের হৃদয়ের 
তক্তি, অন্তরের শ্রদ্ধ! ! এ দশের অনির্বচনীয় 
মাধূর্যে পরিধুত হয়ে মন কালের তিমির ভেদ 
করে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে আসে অনুন্ধপ এক 
দৃশ্যে-যেখানে ্বামীজী পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য 
জগৎ জয় করে ফিরছেন। দেশে দেশে কী 
উদ্দাম উদ্দীপনা! কলম্বো হতে আলমোড়া 
সর্বত্রই কী বিপুল সংবর্ধনা] ! রামনাদের রাজা 
ও তার অনুচরবৃন্দ গাড়ীর অশ্ব খুলে দিয়ে টেনে 
নিয়ে চললেন স্বামীজীর গাড়ী! স্বামীজী “যে 
আদর অভ্যর্থনা ও সন্মান শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, 
ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।'**** 
যথার্থই ভারতবর্ষ জানে কেমন করে একজন 
আধ্যাত্বগুরুকে সম্মান দিতে হয়।” যে পথে 
একদিন তার! অজ্ঞাত সন্নাসী ভিখারীর বেশে 
চলেছিলেন, দেই পথেই ফিরেছেন ত্র] বীর 
বিজয়ীর বেশে শতসহতঅ লোকের পুরোধ! 
হয়ে! “তারতের তৎকালীন সর্বমতাবলম্থী 
যোগী, যতি ও পণ্তিতগণ তার (আচার্য 
শঙ্করের) গভীর জ্ঞানবত্তা ও মহামহিম 
জীবনের কাছে মস্তক অবনত করেছিলেন ।” 
তেমনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ - “কি ভারত- 
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বর্ষে, কি আমেরিকায় কোথাও এমন কেহ 


তাহাঁর পাশে আসে নাই, যিনি তাহার নিকট 
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কিন্ত এদের এ দ্বিপ্বিজয় বড় দুখের ছিল 
না। পথে দু'জনেরই অনেক ক্ষেত্রে জীবন 
হয়েছে বিপন্ন । পরহিতে মস্তক দান করতে 
গিয়ে কাপালিকের খড়গ হতে নৃসিংহদেব রক্ষা 
করেন আচার্য শঙ্করের শির। অভিনব গুপ্চের 
গুপ্ত প্রক্রিয়ার ফল থেকে তাকে রক্ষা করেন 
তার শিষ্ত পদ্মপাদ। ম্বামীজীও পরিব্রাজক- 
রূপে ভারত-পরিভ্রমণকালে অনাহারে এবং 
কাপালিকের কবলে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে- 
ছিলেন; তৎপর বিদেশে, এমনকি ডেট্রয়েটে 
বিষমিশ্রিত কফি হতে তাকে রক্ষা করেন 
পরম গুরু পরমহংসদেব | 

জীবনের ব্রত উভয়েই উদ্‌যাপন করেন। 
ব্রহ্মনি্ঠ বীর সন্্যাসী দু'জনেই পথে বেরিয়ে- 
ছিলেন বেদান্তের পতাকা বহন করে--একক, 
একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে--সম্ধল 
অপরাজেয় আত্মশক্তি। তবে যুগের প্রয়োজনে 
তারা আসেন; লোকসংগ্রহে তাদের জীবনের 
সাধনাও বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন বূপে। 
আচাধ শঙ্কর শিবাবতাররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন দেবমানব। শৈশব 
কাল হতেই ধীর ও শাস্তপ্রকৃতি। চিত্তের 
বিক্ষোভ তার কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই 
লক্ষিত হয়নি। তিনি থাকতেন নিবিকার 
পদ্মপত্রে জলের মত। তার জীবনই ছিল তার 
বেদান্তভান্ত। তার যুগে ভারতে বর্ণাশ্রম 
প্রচলিত। জীবন ছিল সরল, জীবিকাও ছিল 
সহজ। লোকের ছঃখকষ্ট থাকলেও তা] 
সমাজে বিকটরূপে প্রকটিত হ্য়নি। ভারত 
তখন ক্ষুপ্ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । তীর্থগুলি ছিল 
বিভিন্ন ধর্মমতের প্রাণকেন্দ্রত্বরূপ। সমগ্র ভারত 


উদ্বোধন 
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পদব্রজে পর্ঘটন করে আচার্য শঙ্কর এই সকল 
প্রাণকেন্দ্রে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করে অছৈতবাদ 
প্রতিঠিত করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে 
এক বৈদিক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করে অখণ্ড ভারতে 
আনলেন ধর্মের এক মহান এঁক্য। ধর্মই যে 
অখণ্ড ভারতের প্রাণস্বরূপ তা উত্তরকালে 
ামীজীও দিব্য আলোকে দর্শনলাভ করেন। 
তখনকার দিনে কুটতকে” বাগবিতগ্ায় বা 
অলৌকিক যৌগিক শক্তির দ্বারা যিনি অপর 
পক্ষকে পরাভূত করতে পারগ হতেন, তিনিই 
হতেন জয়ী। এইরূপ ভাবেই বৌদ্ধ, ধন, 
শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সূর্ধোপাঁসক, চার্বাক, 
কাপালিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মসম্প্রায়ের বিরুদ্ধে 
আচার্য শঙ্কর বিচারে প্রবৃত্ত হন, সকল ধর্ম- 
মতকেই বিচারে পরাস্ত করেন। স্বামীজীও 
শঙ্করের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিলেন। তারও 
বক্তৃতা বা রচনাবলীর প্রতিটি বাক্য "যুক্তি নিষ্ঠা, 
বিচারশীলতা ও আধ্যাত্মিক গভীরতা”র প্রকৃষ্ট 
পরিচয় দেয়। আচার্ধ শঙ্কর বিভিন্ন ধর্মমতের 

ংস্কার সাধন করে তাদের করেন বেদানুযায়ী। 
অদ্বৈতবাদী হলেও তাঁর মধ্যে সংকীর্ণতাঁর লেশ- 
মাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন উদারপন্থী, 
দূরদর্শী ও ক্রমসমুচ্চয়বাদী; অধিকারিভেদে 
তিনি জ্ঞান? কর্ম ও দেবদেবীর উপাসন] প্রভৃতির 
অবিরোধী। গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে তিনি 
বৃদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাবজ্ঞানে অর্চনা! করেন । 
ফলে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হাস হয় এবং কালের 
প্রভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্্ের মধ্যে ঘটে এক 
অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ! যে মধুর সুলপিত ছন্দে 
তিনি স্তব রচনা! করে দেবদেবীর বন্দনা করতেন 
তাহা অনবদ্যঃ অপূর্ব । তার রচনাভঙ্গী, রসান্ু- 
ভূতি ও অনুপম কবিত্বমাধূর্য সর্বকালেই হৃদয়- 
গ্রাহী। তেমনি অতুলনীয় যুগোপযোগী সাহিত্য 
ও কবিত! সৃষ্টি করেন স্বামীজীও। তার চ্স্তায় 
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অনন্যা সৃজনীশক্তি, ভাষায় “অফুরন্ত প্রাণ- 
চাঞ্চল্য ।” ভারতীয় শিল্প-জাগরণেও স্বামীজীর 
অবদান সামান্য নয়। তিনি ছিলেন একজন 
বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও বটে। পরমহংসদেব বলতেন 
"নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে ষব তাতেই 
ভাল ।” স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বললেন--“যে- 
ধর্স পরধর্মের প্রতি ওঁদার্য ও সর্ববিধ ধর্ম- 
মতকে স্বীকৃতি দান করিতে শিখাঁইয়াছে, আমি 
সেই ধর্মভুক্ত বলিয়! নিজেকে গৌরবান্বিত 
মনে করি।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় স্বামীজী এযুগে 
সর্বধর্মসমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরম- 
ংসদেবই দেখাইলেন “যত মত তত পথ”। 
সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর আচার্য শঙ্কর 
অখণ্ড ভারতে যে বৈদিক ধর্মরাঁজে।র প্রতিষ্ঠা 
করেন, তার যথারীতি সংরক্ষণার্থে কুশলী সেনা- 
নায়কের ন্যায় তিনি ভারতভূমিকে চার ভাগে 
বিভক্ত করে চার বেদের অনুশাসনে চারদিকে 
চারটি দুর্গতোরণরূপ বৈদিক মঠ সুপ্রতিঠিত 
করেন। এই হল আচার্য শঙ্করের দেবাদিষ্ট 
কর্মপাধনা | জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণীই 
ছিল তার জীবনের প্রতিভাস | 


এর এগার শত বৎসর পরে এল স্বামীজীর 
যুগ। তখন জাতীয়তা-উচ্ছল বিরাট পৃথিবী 
জেগেছে । পুথিবীর বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের 
পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে । শিল্পবিপ্লব 
ঘটে গেছে জগতে । শিল্পাগ্রিষ্ট জটিলতা - 
সমস্যার জট পাকিয়েছে সমাজে । মানুষের 
মন অধিকার করেছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসুলভ 
দ্বিধ! ও যুক্তি। বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে 
মাননষের জীবনে । ভারতে বর্ণাশ্রম অতীত 
ভারতে তখন আর এক রকমের ঘোর দু্দিন। 
সে তখন পরাধীন। পাশ্চাত্যের ধাচে 


আচার্ধ শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ 
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সমাজের গোড়াপত্তন হতে চলেছে। ধর্ম 
তখন প্রাণহীন আচার-অন্ুষ্ঠানে পর্যবসিত । 
দাসত্বের অন্ধকারায় ভারত আত্মবিস্যৃত। 
তার চোখে ধাধা লাগিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা 
-সে তখন মোহাচ্ছন্ন। ভারতের এই রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক ও আধাম্িক অন্ধকারের 
যুগে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ । এই সাধক 
সন্নযাসীর অনন্যসাধারণ ম্বদেশ-চেতনায় তীব্র 
কশাঘাত করলে ভারতবাসীর অশিক্ষা ও তার 
আজন্ম দারি্র্য। তিনি ছিলেন ভারতের মূর্ত 
বিগ্রহ। বলা যায়, “তাকে জানলেই ভারতকে 
জান| যায়।” “তিন যখন পরমহংসদেবের 
নিকট যান তাকে দেখেই পরমভ্ংসদেব বুঝলেন 
_সমন্ত ভারত তাহার শিকট আমসিতেছে। 
তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যততে 
গঠিত করিয়াছিলেন।” স্বামীজা দেখলেন 
বিশালকায় “অজগর” নিদ্রিত। তাকে 
জাগাতে হলে চাই বিশাল শক্তি। 
পর্মহংসদেব ছিলেন বিরাট শক্তির আধার। 
স্বামীজী বলেছেন”_“কয়েক শতাব্ধী যাবৎ 
ভারতে এইরূপ মহাশক্তির বিকাশ আর কখনও 
হয় নাই” আরে] বলেছেন, “ভারতের 
পুনরুথানের জন্য এই শক্তির বিকাঁশ যথা- 
সময়েই হইয়াছে ।” এই মহাশক্তির সঙ্কেতেই 
স্বামীজী পাশ্চাত্যে গমন করেন। তথাকার 
বস্ততান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার বুকে যে 
দ্বিধা-সংশয়ের ধেখয়া বাসা বেঁধেছিল তা 
তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য 
রেখে বেদাস্তের আলোকসম্পাতে অপসারিত 
করে ভারতের জন্য লাভ করলেন উচ্চ আসন। 
স্বদেশে ফিরে এসে এই সৈনিক সন্্যামী ঝঞ্জার 
মত বেগবান বাক্তিত্ব নিয়ে দেশের অবলুপ্ত 
চেতনার মূলে করলেন অভীহমন্ত্রের অগ্রি- 
ংযোগ। দিকে দিকে সেই অগ্নি তধর্ব শিখায় 
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জলে উঠল। তার বেদাস্তের বাণী উত্তপ্ত 
মদিরার মত জাতির শিরা-উপশিরায় সধারিত 
করলে জীবন-চেতন1 |” পতিনিই হলেন 
ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনকর্ত|, তিনিই 
ইহার প্রধান নেতা ।” *বিরাট*রূপে পুজা 
করলেন দেশমাতৃকার। বললেন, “আগামী 
পঞ্চাশ ব্সর যেন ভারতমাত1| হন আমাদের 
উপাস্য দেবতা ।” একথা! তিনি বলেছিলেন 
১৮৯৭ খু: অবে। তার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর 
পরেই ১৯৪৭ খঃ অব ভারতমাতাঁর ললাট 
হতে অপসৃত হল দাপত্ব-কালিমা | স্বামীজীই 
“ভারতের মুক্ধির জনক--কি রাজনৈতিক, 
কি সাংস্কৃতিক, কি আধ্যাত্মিক |» 

তবে জ্ঞানের আলোর চেয়ে হৃদয়ের 
আলোই যেন স্বামীজীর জীবনে ধিকীর্ণ করেছে 
বৈছ্যুতিক দাতি। বজ্রের মত কঠোর হলেও 
কুদুষের মত কোযল ছিল তার হ্বয়। 
শঙ্করের জ্ঞানের সঙ্গে “বুদ্ধের হৃদয়”-ও ছিল 
তার। তিনি বললেন, “দয়, শুধু ভ্বদয্ই 
জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে।” আরো! 
বললেন, “যতদিন পর্যস্ত না! তোমার হৃদয় 
খুলিতেছে, যতদিন পর্যস্ত না ভগবানকে উপলব্ধি 
করিতেছ, ততদিন সব বৃথা.” *..শ্দয়ের 
ভাষ৷ তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়! তগবান 
পর্যস্ত বুঝিতে পারে ।” অখণ্ড ভারতের তীর্থে 
তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে ফিরেছিলেন আচার্য 
শঙ্কর মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কাররূপে। কিন্তু 
যামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের ভাষ! 
বহন করে ফিরেছিলেন বাজার রাজপ্রাসাদ 
হতে দীনের পর্ণকুটিরে। তার হ্ৃদয়রসে 
অভিষিক হয়ে “নব” বেদান্ত দূর দিগন্তে 
পরিব্যাপ্ত হল সর্বজনীন মানবতায়। তিনি 
বললেন, “ব্দোস্তের এই সকল মহান্‌ তত 
কেবল অরণ্যে ৰা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--€র্থ সংখ্যা 


না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, 
মতসজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র 
এই সকল তত্ব আলোচিত ও কার্ধে পরিণত 
হইবে। আসন্ন শুদ্রযুগের পদধ্বনি তার 
কর্ণে আসছিল। তিনি সমাজ-সমীক্ষার সুতীক্ষ 
আলোকে দেখলেন- শ্রেণীসংঘাত ও শোষণ। 
বিচলিত হৃদয়ে তিনি দান করলেন “মন-প্রাণ- 
শরীর” সমাজসেবাব্রতে | তার উপাস্য দেবতা 
হলেন “পাপী-নারায়ণ”, “তাপী-নারায়ণ” 
ও “অর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ* | ধর্মসংস্কারক 
ও ধর্মসংস্থাপকরূপে ভগবান্‌ শঙ্কর ভারতে 


করেন বৈদিকধর্মের পুনজাঁবনদান, তাকে 


যুগযুগান্তের স্থিতিশীলতায় করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা | 
যুগাচার্য বিবেকাননা দেশপ্রেমে মানবতাবাদী 
মহামানবদপে আভিভ্ভ হুন। অগমগ্র 
মানবজাতির হাতে তিনি দিলেন আত্মজ্ঞান- 
প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বিজ্ঞান। জাতি-ধর্ম- 
বর্ণ-নিবিশেষে ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবার আদর্শ 
স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ভিনি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ভারত ভিন্ন 
আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশেও 
ইহার শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হুয়। তিনি 
ছিলেন “সহজ্র্দল পদ্ম*। বেদাত্তই ছিল তার 
জ্ঞান ও কর্মের উৎসমূল | 

জননী ছিলেন উতয়েরই জীবনে পরম- 
আবাধা। মাতৃসেব! ছিল শঙ্করের অস্তরের 
জিনিস। প্রবাদ আছে বাল্যকালে মাতার 
নদীয্লানে হুঃখ দেখে অন্তরের কাতর প্রার্থনায় 
'তিনি নদীর গতিবেগ গৃহের পাশ দিয়ে পরিবর্তন 
করে জননীর স্নানের ক্লেশ লাঘব করেন। 
কিন্তু হৃদয়ের আকুল বৈরাগ্য-আকাঙ্ষা! তাকে 
জননীর পাশে আবদ্ধ রাখতে পারেনি । তিনি 
গৃহত্যাগের সময় জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
গিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিমত তাঁর অন্তিম 


বৈশাখ, ১৯৩৭৭ ] 


শয্যা-পার্ে এসে তিনি ফ্ীড়ান এবং তাকে ইউ 
দর্শন করান । তেমনি একাস্ত মাতৃভক্ত ছিলেন 
স্বামীজীও | ১৮৯৪ খুঃ অন্দে ২৯শে জান্ুআরি 
তিনি চিকাগে। থেকে লিখলেন, “এ বিপুল 
ংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি ফেহ 
থাকেন তবে তিনি আমার মা । তথাপি এ দৃঢ় 
বিশ্বাস আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং 
এখনও করি যেঃ যদি আমি সংসারত্যাগ না 
করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস 
শ্রীরামকৃষ্ণদে যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত 
হইতে পারিত ন1।” জগতের বৃহত্তর কল্যাণে 
উভয়েই মাতৃসেবা অসমাণ্ত রেখে গৃহত্যাগ 
করেন। ৃ 

উভয়েই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা খষ। দেহবাস- 
বর্জন বিষয়ে উভয়েই ছিলেন সচেতন | কাল 
পূর্ণ হলে আচার্য শঙ্কর হলেন অন্তমুখী। 
অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্র হয়ে থাকতেন । 
একদিন অপরাহে শিষ্যদের বললেন, “বৎসগণ, 
এ দেহের কার্ধ সমাপ্ত হয়েছে । এখন স্ব-স্বরূপে 
লীন হবার সময় আগত। যে ব্রহ্মাত্ব- 
বিজ্ঞান তোমাদের উপদেশ করেছি তা গুরু- 
পরম্পরাপ্রাপ্ত । তোমর! ব্রহ্মবরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হও |” এইরূপ আশীর্ব'দ করে তিনি ধ্যানস্থ 
হয়ে স্ব-্বর্ূপে লীন হলেন। তার বয়স তখন 
৩২ বৎসর । মতান্তরে দেছত্যাগের সময় 
তার বয়স ৩৪, পরমহংসদেবও 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন ; ওর কাজ 
শেষ হলে যখন দ্রিব্যভাব-বিষয়ে সচেতন হবে 
তখনই ও ছেড়ে যাবে ওর দেহকে 
তার এই ভবিষ্তদ্বাণী প্রতি অক্ষরে ফলে- 
ছিল। ম্বামীজী ১৮৯৭ জুলাই মাসে 
আলমোড়া হতে লিখলেন, “আমি বুঝতে 
পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে'”।” তখন 


৩৬ | 


আচার্ষ শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্ন 
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থেকে তিনিও অন্তরথী। বলতেন, “আহা, 
আবার ভার মধুর বাণী গুনতে পাচ্ছি_সেই 
চিরপরিচিত কঠবর-যাতে আমার প্রাণের 
ভিতরট। পর্যস্ত কণ্টকিত করে তুলছে_যাই, 
প্রভু, যাই।” ১৯*২ খষ্টাৰে ২রা জুলাই 
বুধবার স্বামীজী বলেন, “আমি এখন মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছি।” আর ৪8ঠ জুলাই শুক্রবার 
সন্ধ্যায় তিনি গভীরতম ধ্যানে মগ্ন হন। রাজি 
৯টায় তিনি ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেন। 
বয়স তখন সবেমান্জ উনচল্লিশ | 

এই ছুই পুণাক্লোক মহাত্ম। দিবালোক হতে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে জগদ্ধিতায় যে মহৎ কর্ম 
সম্পাদন করে ফিরে গেলেন; তার গভীরতা ব 
পরিধি পরিমাপ কর! সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর 
নয়! তারা নিজেরাই এ নন্বন্ধে যা ই্জিত রেখে 
গেছেন ত| থেকে লৌকিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়। যেতে পারে। আচার্য শঙ্কর 
ছিলেন জাগ্রত চৈতন্বদূপে শিবাবতার | সমগ্র 
ভারতে বৈদিক ধর্মের পুন প্রতিষ্ঠার জণ্তই যেন 
তার দেহধারণ। স্বরচিত অনুশাসনে আচার্য 
শঙ্কর বলেছেনঃ “কৃতে বিশ্বগুরুত্রন্ষ। ব্রেতায়াং 
খধিসত্তমঃ| দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্ত 
ভবাম্যহম্‌।” সত্যযুগে ব্রহ্ম! বিশ্বগুরু, ব্রেতা- 
যুগে মহধি বশিষ্ট, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিষুগে 
আমি বিশ্বগুরু ।” স্বামীজীও ছিলেন “মু্তিমান 
বেদাস্ত।” শেষের দিকে একদিন বলেছিলেন, 
“য। দিয়ে গেলাম দেড় হাজার বতদর চলবে ।” 
অন্যত্র বললেন, “বিবেকানন্দ কী করেছে, আর 
একট] বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত ।” 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত 
আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত !...যে মহৎ 
কার্ধ দক্ষিণেশ্বরে আরন্ধ হয়েছে, তা সমাপ্ত 
হওয়! তে! দূরের কথ! তাহ! এখনও দেশ ভাল- 
ভাৰে বোঝে নাই। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন 


২০০ 


এবং বূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাহা 
এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্ে পরিণত হয় নাই ।” 
আজ বিংশ শতাব্দীর আণবিক যুগে বিশ্ব- 
বিলোপের নিত্য-আশঙ্কার ভিতরেও যে ধর্সা- 
ধর্মাতীত সংস্কারবজিত উদার মানবতা বিশ্ব- 
রক্ষায় অন্তরে অন্তরে কাঁধ করে চলেছে, 


সেই পরিব্যাপ্ত সর্গগত মানবতাবাদের বিশ্ব 


ধর্মের দিকে অগ্রগতি । এই বিশ্বধর্্গঠনে 


উদ্বোধন 
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ভারতের সুপ্রাচীন প্রাণৰাণিই প্রাণ সঞ্চার 
করবে_তপোবনে খধিক্ঠে উপনিষদাকারে 


একদা! য| উচ্চারিত হয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছিল 


আচার্ধ শঙ্করের কঠে, বিশ্বময় আবার খা 
ঘোধিত হয়েছে স্বামী বিবেকাননোর ক" 
নিঃসৃত হয়ে--“আননং ব্রন্মণো বিদ্বান। ন 
বিভেতি কুতম্চন॥” “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং 
শিবোইহম্‌।” 


“বৃদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন__জুগতে দুঃখ ছুঃখ+ পালাও পালাও। সুখ কি 
একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্গরা বলেন, সব সুখ-_এ-ও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, 
তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে ছুঃখকেই সুখ 
বোধ হইবে? শঙ্কর এদিক দিয়া যান ন|-তিনি বলেন, "সন্নাপি অসন্নাপি। 
ভিন্নাপি অভিন্নীপি'_আছে অথচ নাই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য 
আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো! প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি; 
আমি কি পশু যে ইন্দ্িয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব, 
জানিবার জন্য জান দিব ।.*"তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে আমি গ্রাহা করি না। 
কি উচ্চভাব ! কি মহান্‌ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার 
উপর শঙ্করবাদ | কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য 1১9৪৮ অগুমাত্র পান নাই ।” 


-স্বাম বিবেকানন্দ 


অতীত ভারত-হাতহীসের একপৃষ্ঠা__ 
ভবিষ্ততের পথনির্দেশ 
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 


মানুষ স্থৃতির সাহায্যের জন্য অনস্ত অসীম 
কালকে বিভাগ করে এক একজন স্মরণীয় 
পুরুষের জন্ম ব! মৃত্যু ধরিয়া । এই জন্মমৃত্যু- 
ঘটনাই কালকে ছেদ করিয়া অসীমকে সমার 
মধ্যে আনিয়া ফেলে উপলব্ধির সাহায্যের জন্য । 
পাশ্চাত্যে আজকাল যিশুখুষ্টের জনুমৃত্যু 
ধরিয়াই কালনির্ণয় হইতেছে ; যথা, খঃ পূর্ব 
অথব! খঃ পর। আমরাও তাহা গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইতেছি; এখন আর শালিবাহন রাজার 
দোহাই দিয়া বা উজ্জয়িনীরাজের দোহাই 
দিয়া পাজি না খুলিয়| কাল নির্ণয় করা যায় 
না। আমরা অনেকটা বৃদ্ধ-পূর্ব বা বুদ্ধপর 
ধরিয়াই ইতিহাসের তথ্যকে সময়ের দিক দিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারি। এই হিসাবে খু 
এবং বৃদ্ধের জন্ম আমাদের জ্ঞানবিতাগের 
সাহায্য করে। এর পূর্বেকার যা কিছু সব 
প্রাগেতিহাসিক যুগে গিয়া পড়ে। হয়ত 
কেহ কেহ বলিবেন আমাদের ধণ্েদের যুগ 
তো৷ আছে? সত্য বটে খগ্থেদ পৃথিবীর প্রাচীন- 
তম রচনাতাহার ভাষাই তাহার প্রমাণ। 
সে-ভাষা যেন প্রথম মানুষের বাকৃ-এর 
আরাধন]। ধাতুগত ভাবে তাহা! অনেকাংশে 
মধ্যপ্রাচ্যের ও গ্রীসের প্রাচীন ভাষার সহিত 
'জ্আাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার 
উৎপত্তি এবং বিকাশের কালনির্ণয় অসম্ভব | 
কেহ কেহ বলেন খৃঃ পৃঃ ৪,০০০ বৎসর । স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে তাহা পাচ হইতে দশ 
হাজার বৎসর হইতে পারে । ইহার সঠিক কাল- 
নিম আজ পর্যস্ত হয়! উঠে নাই। অধ্যাপক 


ম্যাক্স্মূলার-এর মতে এর মন্ত্র ইত্যাদি মুখে 
মুখে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকে, লিখন 
আবিষ্কারের পর তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ 
পায়। কাজেই এর উৎপত্তিকাল কুয়াশা- 
আবৃত থাকিয়াই ধাইবে। লেখনী আবিষ্কারের 
কাল মধ্যপ্রাচোর সভ্য জাতির ইতিহাস 
হইতে কতকটা নির্ণাত হইয়াছে- যেমন এসাই- 
রিয়ান, সুমেরিয়ান, বেবিলোনিয়ান প্রভৃতি 
জাতির আধুনিক প্রত্বতান্বিক আবিষ্কার বার । 
সেটাও জন্ম নিয়াছিল ৪৮০৮০! বা প্রতিমু্তির 
আকারে । বর্তমান-আকারে অক্ষর-সৃষ্টি 
তাহার বহু পরে। মানুষের প্রকৃতিতে ইহাই 
আছে যে, সে শুধু জানিয়াই সন্ত নহে, 
সে আত্মপ্রকাশের জন্য উদৃগ্রীব। যাহা! 
মানুষকে অন্ব জীবকুল হইতে পৃথক স্থান 
দিয়াছে এবং মান্ষের জ্ঞান নিক্নতই ভাগাভাগি 
হইয়া জগৎ জুড়িয়৷ ছড়াইয়া পড়িতেছে ও 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 

এই সকল এসাইরিয়ান, বেবিলোনিয়ান, 
সুমেরিয়ান, বেকট্রীয়ান জাতির সভ্যতা পাঁচ 
হাজার বৎসরের কাছাকাছি বৈজ্ঞানিক ভাবেই 
নিরূপিত হইয়াছে। 

ভারতীয় প্রাচীন কাল নির্ণয়ের মহা 
অসুবিধা এই যে, মহাভারতাদদি যাহ! কিছু 
ইতিহাস ভারতের আছে তাহা এঁতিহাসিক 
সত্য অপেক্ষ! পারমাথিক সত্য প্রকাশেই 
সমধিক মনোযোগী থাকায় তাহা 20১6৮০1০৪5 
বা পুরাণের সহিত এভাবে মিশ্রিত হইয়! আছে 
যে, তাহা আমাদিগকে কালের সতানির্ণয়ে 


২৩২ 


মোটেই সাহায্য করে না। বহু রাজা-রাজড়ার 
জন্ম-উল্লেখ তাহাতে দেখ! যায় কিন্তু তাহাদের 
কালনির্ণয়েরও কোন গবেষণা এদেশে আজ 
পর্ধস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা 
হইয়াছে তাহাও সংশয় বৃদ্ধি করে মাত্র। 
আবার কতকগুলি নাম এমন অর্থব্যঞ্জক, 
সেগুলি শুনিলেই সন্দেহ হয় যে, তাহা ইতি- 
হাসের পূর্বের নছে, ইতিহাসকে অর্থযুক্ত 
করার জন্য তাহা পরে কল্পিত হইয়াছে । 
অবশ্য তাহাতে নীতি বা ধর্ম-সংক্রাস্ত উপ- 
দেশের কোন খর্বতা হয় না--খর্বতা হয় 
ইতিহাস-উপলব্ধির, যাহা ভারতীয়দের কখনই 
মূল লক্ষ্য ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
পার্থকা দেখি প্রথমতঃ গ্রীক জাতির ও পরে 
মুসলমান জাতির । ইহার! ইতিহাদ-লিখনকে 
জ্ঞানের একট! অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া 
নিয়াছেন, যেমন গ্রীসে হিরোডোটাস এবং 
মুসলমাদের অল্বেরণী প্রভৃতি । 

এই ইতিহাস-রচন! বা এঁতিহাসিক সত্য- 
উপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধদেবের জন্ম আমাদিগকে 
খুবই সাহায্য করিতেছে; তাহাও খুষউজন্মের 
সঙ্গে যোগ করিয়া। বুদ্ধের জন্মকর্ম নিয়া 
অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হুইয়াছে, ভবিস্ততে 
আরও হইবে | খঃ পৃঃ ৬২০ হইতে ৫৪৩ পর্যস্ত 
বুদ্ধদেবের স্থিতিকাল। একজন এতিহাসিক 
আবার গবেষণীমুলে বলেন ৫৬৩ হইতে ৪৮৩ 
খঃ পৃঃ। তবেই দেখুন, আধুনিক কালেও 
এই বিভ্রান্তি। তবে একমাত্র ষীকৃত সত্য 
হইল গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
ভারতের অস্ততুক্ত অঞ্চলেই। কিন্তু খৃষ্টের 
জম্ম নিয়াও আনেক গবেষক সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

এ প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হইবে 
বৌদ্ধদের প্রচারিত ও প্রসারিত ধর্মের সহিত 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


হিন্দুধর্মের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই দেখানে। 
এবং উভয় ধর্মের আলোকে ভবিষ্ততের পথ- 
নির্দেশ । বেদ-উপনিষদই আমাদের হিন্দু 
ধর্মের প্রধান মূলগ্রন্থ-তাহা যতদিনে যে 
ভাবেই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকুক। 
শাক্যসিংহ গৌতম বেদবেদাঙ্পারদর্শী ছিলেন, 
সুতরাং হিন্দুধর্মের সহিত তিনি সুপরিচিত । 
অশ্বঘোষ তাহার প্রথম জীবনচরিত-লেখক। 
সেটা, অবশ্য তাহার তিরোধানের অনেক 
পরে হইলেও তাহা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য । 
তাহাতে পাই দেবল ঝষি তাহার জন্মকালে 
লক্ষণাদি দৃষটে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া 
[ছিলেন | এই সব খষি-পরিবেষ্টিত পিতৃসন্সিধানে 
তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়ায় 
ত্বাহার হিন্দুশান্ত্রে জ্ঞানলাভ খুবই স্বাভাবিক ; 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্গণগণের সহিত আলোচনারও 
প্রমাণ আছে। এতদ্বাতীত সঙ্গীত প্রতৃতি 
কলাবিদ্যাও তাহার অধিগত হইয়াছিল। এ 
অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া মানুষের সর্ববিধ 
হুখ-নিরাকরণের সন্ধানে বাহির হন, যাহ! 
শান্্রজ্ঞান তাহাকে দিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ 
তপস্তার পর তিনি যে সন্ধান লাভ করিলেন 
তাহাতে ছিল না কোন কল্পন! ব! কৃত্রিমতার 
স্থান, তাহ! ছিল নীতিজ্ঞানমূলক ; সত্যকথন, 
সত্য-আচরণ ইত্যাদি আটটি পন্থা যাহ। সমস্ত 
ধর্মেরই স্বীকৃত মুলভিত্তি। ইহার যে-কোনটি 
বাদ দিলেই যে-কোন ধর্মের ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়! পড়ে। দেবদেবী বা নশ্বর তাহার 
প্রচারিত ধর্মের আওতায় আসে না। 
তাহাদের সম্বন্ধে তিনি নীরব। যাহা 
সাধারণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত নয়, ভাহা তিনি 
কখনও প্রচার করিতেন ন|। অবশ্য 
দেবদেবীর উপাসনায় ধীহারা অভ্যন্তঃ তাহা- 
দিগকে তিনি বাধাও দেন নাই; কাজেই 
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বুদ্ধসংঘের পার্থে আমরা পাই হিন্দু ব্রাহ্মণ 
গুভূতিও। ব্রাহ্গণপপ্ডিতের সহিত শাসন্ত্র- 
বিচারেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই 
তিনি কোন সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা হারান নাই। 


লক্ষা তাহার ছিল ত্রিবিধ দুঃখকষ্টের অতীত 
হইয়া সমগ্র মানুষের শাস্তির পথ করা । হিন্দু- 
ধর্ম তথা বেদান্তধর্মেরও মূল লক্ষ্য তাহা । এই 
শাস্তিলাভের প্রধান উপায় তিনি আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন--সর্যহুঃখের মূলে যে বাসন, 
তাহার ত্যাগ । ধম্মপদের তহ্গাবগ্‌গো অধ্যায় 


দ্রটব্য। ইহার সহিত আমর! গীতার পঞ্চদশ, 


অধ্যায় তুলনা করিতে পারি। লক্ষ্য ও উপায় 
যখন একই তখন ভগবৎকৃপা ইত্যাদি 
বিষয়কে তিনি জড়াইয়া পুরুষকারকে পঙ্কু 
করিতে চাঁন নাই | তাই তহ্গাবগ্‌গোর ২০।২১ 
শ্লোকে “আপনিই আপনাকে উদ্ধার কর ।”-_ 
তাহার এই পৌরুষ-উক্ষি লক্ষ্য করি। গীতায় 
দেখি “উদ্ধরেদাত্বনাত্বানম্” ইত্যাদি (৬্ঠ 
অধ্যায় )। কাঁজেই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতাকে পাশা- 
পাশি রাখিয়। ধন্মপদ দেখিলে দেখা যাইবে, 
লক্ষ্য ও উপায়ে কোন বিরোধিতা! নাই । 


মানুষকে বুদ্ধদেব মনুষ্যত্বের উপরই দীড় 
করাইতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বড় 
কথা জন্মাস্তরবাদ ও কর্মবাদ, তাহাও বুদ্ধদেব 
মানিয়া লইয়াছিলেন। তবে ম্বত্যুর পর 
কি থাকে, কি যায়, কোথায় কি ভাবে 
থাকে, এ সব দার্শনিক তত্বে তাহার চেলাদের 
মততেদ্‌ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে চলার 
পথে কোন বাধা জন্মায় না| 7980086০1০৪% 
বা মৃত্যার পরবর্তাঁ অবস্থা সন্বন্ধে ধর্মে ধর্মে এবং 
একই ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মতভেদের চূড়ান্ত ; 
সুতরাং এগুলি নিয়াও সংঘাতের সৃষ্টি হইতে 


অতীত ভারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠ।-_-ভবিষাতের পথনিদেশ 
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পারে না। কিন্তববৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত সন্বন্ধে 
বড় কথাই হইল, সব কিছুই পরিবর্তনশীল; এমন 
কি জীবাত্বা বা ৪১০৪] বলিতে আমর! যাহ! 
বৃঝি তাহাও। বস্তত: তাহাই পূর্ণ পরিণতি 
বৃদ্ধমতে। 

এই সব দার্শনিক মততেদ লইয়াও বুদ্ধদেব 
হিন্দুর দশ অবতারের এক। বুদ্ধদেব পূর্ণপ্রজ্জ 
স্বীকৃত না হইলে তিনি এই অবতার-শ্রেণীভুক্ত 
হইতে পারিতেন না। জ্ঞানের চরম সীমায় 
মানুষের কোন ভেদাভেদদৃষ্টি থাকিতে পারে 
না। তখন সবই যা আছে তাই। খণেদের 
নাসদীয় সুক্ত আর কি? 

এখন চিন্তনীয় বিষয় এই যে, এমন সোজা 
সরল প্রাণবন্ত জ্ঞানমুলক সর্বলোকচিত্রজয়ী 
ধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত বা বিতাড়িত হইল 
কেন? উত্তরে বল! যায় মাঁনবচিত্তের দুর্বলত|| 
সাধারণ মানুষ চায় একজন সাকার উদ্ধারকর্তাঃ 
যাহাকে অবলম্বন করিয়! সে মনোরাজ্যের 
উধ্বতম অনুভূতিত্তরে উঠিতে পারে । এ যুগে 
শ্রীশ্বীরামকৃষ্চ পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়! 
গিয়াছেন। নিজেই তিনি শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। 
এই কারণেই পরবর্তা কালে বৌদ্ধসংঘ বৃদ্ধদেব- 
কেই সাকার ঈশ্বরের স্থানে বসাইতে চেষ্টা 
করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। একদল 
হীনযান, তাহার! আদিম বৌদ্ধ দর্শন নীতি ও 
ও সদাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধবাণী অনুসরণ 
করিয়া চলিতেন। ইহাদের প্রাধান্য থাকিল 
দক্ষিণদিকে সিংহল প্রভৃতি জুড়িয়া আর একদল 
যোগ করিলেন বৃদ্ধের পৃজার সঙ্গে সঙ্গে 
অসংখ্য বোধিসত্ব এবং দেবদেবীর যুতিপৃজার 
ব্যবস্থা ; ইহাদের নাম হল মহাযান। হীন- 
যানীদের উদ্দেশ্য হইল ধ্যান ধারণ! ইত্যাদি 
উপায়ে নিজ নির্বাণ বা মুক্তিসাধন অর্থাৎ 
সংসারচক্রে ঘোরাফের] বন্ধ কর|। ইহ! ব্যক্তির 
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মুক্তি। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হইল ব্য্টির 
উদ্ধার বোধিসত্বদের . আন্ৃকূল্যে ও সাহায্যে 
ক্রমে আসিয়। পড়িল তান্ত্রিক সাধনার যত স্ুল 
সৃক্ম উপায়। খু্টীয় ৫ম শতকে অসঙ্গ যোগ 
করিলেন তাহাতে যোগশাগ্বঃ এবং তাহার 
এক শতাব্দী পরেই হিন্দুর যত তান্ত্রিক মত 
শক্তি-উপাসন! ইত্যাদি এবং তদানুষঙ্গিক 
যত আচার অনাচার সবই ঢুকিয়া গেল 
সেই নির্মল আ্োতস্বতীরূপ বৌদ্ধধর্মে। 
বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুতম্ত্ের সৃষ্টির বহু 
পরে, ইহা স্বীকার্য। হিন্দুর তন্ত্রসাধন! 
বেদের প্রায় সমকালীন। তঙ্তরের পূর্ণ 
আলোচন! পাই কলিকাতা হাইকোর্টের 
পূর্বতন বিচারপতি স্বর জন উডদ্ভফ সাহেবের 
প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ 
দেবদেবীর পৃজা-আরাধনাদি অধিকাংশই তন্ব- 
মতে। শ্রীত্রীরামকষ্জদেব তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ 
হুন। নবদীপধামে বৈষ্ণব সাধনার পাশা- 
পাশিই তান্ত্রিক সাধন। চলিতেছিল। প্রতি- 
যোগিতার রেশারেশিও ছিল ঢের | 
ধলার তন্রসাহিতো কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশের নাম চিরস্মরণীয় | আধুনিক কালেও 
অনেক সাধক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়া বছ শিষ্ত- 
মণ্ডলী রাখিয়! গিয়াছেন আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব তো প্রথম অবস্থায় তন্্রসাধনারই উজ্জ্বলতম 
মণি | নদী যেমন সমুপ্রেই বিলীন হয় তেমনি 
তিনি শেষধাপে ব্রহ্জ্ঞানে সুপ্রতিঠিত হইয়া 
জগতে নৃতন ভাবে নূতন শিক্ষা! দিয়! গিয়াছেন। 
তাহার কথা তন্ত্র | 
এই সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষফলপ্রদ তন্ত্রসাধন! 
সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণের বহু পরে মহাযান 
বৌদ্ধেরা গ্রহণ .করিল ব্যভিচারদুষ্ট বিকৃত 
রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের শেষ অবস্থায় এই-জাতীয় তত্াচার 


উদ্বোধন 
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বৌদ্ধধর্মকে কলুষিত করার ফলেই ভারত 
হইতে কুমারিল ভট ও শ্রীশক্বরাচার্য বৌদ্ধ- 
ধর্মকে নির্বাসিত করিতে সহজে সক্ষম হইয়।- 
ছিলেন। (ঘ্বোমী বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচনা" ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখা! ৩৪)। স্বামীজীর 
ইতিহাস-পর্যালোচনা ও ইতিহাস-চেতন! অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। কেবল একদেশদরশী 
সমালোচকেরাই বলেন ভারতে শ্রীশঙ্কর 
প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মকে চাপিয়া মারিয়াছেন। 
শঙ্কর সম্বন্ধে এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
মনে হয় না| এজন্য যে, তিনি নিজে মায়াবাদের 
আশ্রয় নিয়া বুদ্ধের শুন্যবাদকেই গ্রকারাস্তরে 
গ্রহণ করিয়াছেন ; যাহার জন্ম তাহার খ্যাতি 
হইয়াছিল পণ্তিতমহলে- প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আর 
স্বামীজী তাহার অপূর্ব বেদাস্তজ্ঞান ও ব্রন্ৈক্য- 
বৃদ্ধি সত্বেও বলিয়াছেন যে বুদ্ধের “ঈশ্বরবাদ 
নাই বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি 
খুব বিশ্বাস করি” (এ পত্রসংখ্যা )। কী 
উদারত| ! তিনি ভাবরাজ্যে কত উরে উঠিয়া 
গিয়াছেন। 

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি যে কারণেই 
হউক, তান্ত্রকতা-সুপরিপুষ্ট মহাযান বৌদ্ধ- 
ধর্ম খুঃ ৭ম শতকে ( খুঃ ৬৪৩) তিব্বতে প্রবেশ 
লাভ করে, তিব্বতের রাজ! সমসেন লাম্পার 
দুই স্ত্রীর সাহায্যে । তাহার মধ্যে একজন 
ছিলেন চীনদেশীয়।। তাহার! অনেক দেব- 
দেবীমৃতি এবং হস্তলিপি : 12080080116 ) 
প্রভৃতি ভারত হইতে তিব্বতে নিয়! যান | 
অনেক শিক্ষাবিদুও ভারত হইতে তথায় যান। 
তিব্বতী অক্ষরমাল1 (810279)968 ) তাহাদদেরই 
সূ পরে ৭৪৭ খৃঃ অন্দে পল্সসম্ভব নামক 
একজন বড় তন্ত্রাচার্ধকে ভারত হইতে তিব্বতে 
লওয়! হয়। তাহার অসামান্য প্রতিভাবলে 
তিব্বতে তিব্বতীয়দের প্রাচীন. পৌঁ-ধর্ম ও 
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ভারতীয় তন্ত্রধর্মের সংযোগে বিশ্ববিশ্রুত লামা- 
ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই লামা-ধর্ম অত্যন্ত 10810 
বা রহস্বপূর্ণ | লামা-ধর্ষে দীক্ষালাভ হয় শৈশবে, 
৫|৭ বৎসর হইতেই গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারিরূপে । 

প্রথমতঃ কোন মঠে (20008866 ) 
ঢুকিয়া চাকরের কাজে নিযুক্ত হুইয়া ক্রমে 
ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া! শেষে লামাপদ- 
প্রাপ্তি হয়। লাম| মানে শ্রেষ্ঠ পুরোছিত। 
সর্বোপরি দালাই লামা, তিনি তৃকাঁর খলিফার 
মতে। আধ্যাত্মিক এবং পাথিব শক্তির কেন্দ্র 
(006) ৪0171581 800. 66201007%] 1010 ) | 
এই-যে মঠের দীক্ষা এবং শিক্ষা তাহা এত কঠিন 
নিয়মের ভিতর দ্দিগ্ন। সাধিত হয় যে, এর বিধান- 
কর্তাকে প্রশংসা না করিয়! পারা যায় না। 
আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহবাসের ব্রহ্গচর্ধের 
কাঠিন্ব ইহার সহিত কতকটা তুলনীয়। 
ভারতেই প্রায় শতাধিক বৌদ্ধ তন্গ্রস্থ ছিল। 
তিব্বতে গিয়া তাহা সংখ)াতীত হুহয়। 
দাড়াইল। কেবল সংখ্যাগুরুত্বে নয়, বিষয় 
গুরুত্বেও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। তন্ত্র 
সাধনায় একজন অতি সিদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসী, 
ধাহার নাম সিদ্ধনাগার্ডন, তিনি অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী হন। তাহার জীবনের 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাপূর্ণ একখানি তত্বগ্রন্থ 
তিনি রচন| করেন। তাহার নাম “সিদ্ধ- 
নাগার্জুন কক্ষপুট”। এই গ্রন্থখানি অন্ত্শান্ত্রে 
অত্যাশ্চর্যমহিমামণ্ডিত। এই  গ্রন্থধানি 
(10800801108) ভারতে নাই, তিব্বতের কোন 
বৌদ্ধ মঠে তাহা সংরক্ষিত বলিয়া অনেকেই 
অন্বমান ও বিশ্বাসী করেন, অন্ততঃ চীনের 
আক্রমণের পুর পর্যন্ত ছিল বলিয়া । 

তিব্বতে গিয়া তশ্থের অলৌকিক শক্তির 
বিকাশ ও প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই 
একজন তিব্বতীয় ডাক্তার লবশং রাম্পার 


অতীত ভারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা--ভবিষাতের পথনির্দেশ . 
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প্রসিদ্ধ পৃপ্তক (লগডন হইতে প্রকাশিত ) “লাসার 
ডাঙ্তার' (100080] 77000 1088% ) নামক 
গ্রন্থে। তিনি ডাক্তার অথচ একজন তিব্বতীয় 
যোগী। তাহার আর এক পুস্তক “তৃতীয় চক্ষু 
(গণ 255) হাহার যোগশাস্ত্রে এবং 
তন্ত্রশান্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারা এই গ্রস্থগুলিতে 
একটা লুপ্ত বিজ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। তান 
অনেক সময়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে যোগবলে 
উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তন্ত্র একট] গুধ- 
বিদ্যা, কিন্তু তাই বলিয়। ইহা অবৈজ্ঞাঁনক 
হইবে এমন কোন কথা নাই। লামাদের 
প্রধান মঠে ভূমির বহু নিয়দেশে কত যে ওপ্ত 
গুহ! ও তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা ! সেগুলির 
এখন চিহ্ন আছে কিনা জান! নাই। রাম্পার 
পুস্তকদ্ধয় ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে এক 
আন্দোলন সৃষ্টি করে, কারণ রাম্পাও একজন 
বৈজ্ঞানিক । মানুষের দস্যুবৃতির (58700911800), 
ফলে অনেক জ্ঞানই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে, আজও হইতেছে-_ইহা! এঁতিহাসিক 
সত্য। কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন 
কথ। আসে না। জাঙ্ানীর মহাকবি গেটের 
মতে বলিতে হয় : যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই 
তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ( 1556:6068115 ) এক 
দিকে রাখিয়া দিয়া আলোকের অপেক্ষা 
করিব । 

তন্ত্রসাধনা যে তিব্বতে গিয়া বহু বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
সেখানকার মঠে মঠে অগণিত দেবদেবীর মৃতি 
( 50000818015 )| তাহার রূপ এবং 
প্রকারভেদই বা কত! আমাদের তন্ত্র 
উপাসনার যত মুর্তি তাহা অনেকই এবং 
তাহা ছাড়া আরো! বহু মুতি মন্দিরের গাত্রে 
গাত্রে নান] উজ্জ্বল বর্ণরাগে অঙ্কিত এবং কোন 
কোন স্কুলে চমৎকার ভাবপ্রকাশক | প্রত্তর- 
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মুর্তিও বহু দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধমৃতিই বা কত! 
অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ ইত্যাদি এবং 
প্রত্যেক ভাবের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন মূত্তি। 
তাহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। দালাইলামা 
অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার (1808708- 
0০০ ), তেসিলাম! অমিতাভ বুদ্ধের অবতার 
বা 1090৯086০01 দালাইলামাকে লক্ষণদূফে 
তিব্বতের শিশুমহল হইতে বাছিয়! বাহির 
করিতে হইত; তাহার দেহে পূর্বজম্মের মহৎ 
চিহ্তাদি দষ্টে | সেজন্য তিব্বত এবং নিকটবতা 
চীনপ্রদেশে হইত তাহাদের বিশেষজ্ঞদের এক 
বিরাট অভিযান নির্বাচনের পূর্বে । মন্দির- 
গাত্রে বুদ্ধমৃত্তির চারিদিক বেন করিয়া 
সত্রী-পুরুষ বোধিসত্বদের সঙ্গে অসংখা দেবদেবীর 
মুত্তি। তাহাতে বাদ যান নাই আমাদের 
গণেশ, সরষ্বতী প্রভৃতি, এমন কি হয়গ্রাব 
পর্যস্ত। দেবতাদের এক একটা সভার 
(5887:815 ) মধ্যদেশে প্রায়ই বুদ্ধদেবের 
এক এক প্রকার মুতি। বোধিসত্বের সংখ্যা 
অগণিত । সেখানে প্রায়ই ৪:০)১০] বা 
প্রতীকের সাহায্যে হয় ভাবের উন্মেষ ও 
প্রকাশ । এককালে মধ্যপ্রাচ্যে যথ! বেবিলন; 
এসাইরিয়াতেও প্রতীকই ছিল ভাষা। এই 
8/00)01190) বা প্রতীক অবলম্বন আধুণিক 
কালেও তিব্বতীয়দের বড় প্রচেষ্টা । প্রাচীন 
গ্রীস ও মিশরেও ছিল তাহাই। 

আমাদের যোগসাধনার মুদ্রা ও আসন 
ইত্যাদিও সেখানে বহুত্বে পরিণত হইয়াছে । 
হস্তমুদ্রা অনেকগুলিই ফুটন্ত পুষ্পসদৃশ, কার- 
কার্ধের চুড়ান্ত । কোনটা] আশীর্বাদ, কোনট। 
অভয়দান, কোনটা ভীতি প্রদর্শন করে। 
চক্র ঘণ্টা মাল! এগুলি তাহাদের উপাসনার 
উপচারের মধ্যে । ধৃপ ধুনা ঘ্বৃতের প্রদীপমাল! 
আমাদের পুজাণৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ-র্থ সংখ্যা 


নানাভাব-প্রকাশক দেবীযৃতিগুলি শক্তি- 
আরাধনার অপূর্ব নিদর্শন। মঞ্জুরী প্রভৃতি 
দেবীগুলি সৌন্দর্য ও কাকুকার্ষের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রদর্শন করে। অবলোকিতেশ্বরের যেমন বনু 
আকৃতি, মঞ্জুশ্রী_ও তাহাই। ধ্যানী বোধি- 
সত্বদের প্রকারও বিভিন্ন । তাহাদের ধর্মচক্রর্ি 
(0891 ০1 119) একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক। 
ভাব এবং কবিত্ব ছুই-ই ইহার মূলে। চীন ও 
জাপানের বহু মন্দিরে দেবীমৃতির বাহুল্য, 
তিব্বতেরই অনুকরণ হবে। ধ্যানী বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বর দয়ার অবতার, তিব্বতের এক 
প্রধান সন্ত (086:00-88108 91 1৪9০0] )। 
আদি বৃদ্ধকে স্বয়ভু বলা হয়। বিশ্বজগতের 
সৃষ্টিকর্তা তিনি। চরাচর সকলই তাহার প্রকাশ 
(07971695686102); দেবতারা অধিকাংশই ধ্যানী 
বোধিসত্বের প্রকাশ বা 1008016686861070 | 
ঈশ্বরবাদ বাকী রহিল কই? 

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র (91960 ) হইতে 
তিব্বতের লামা-ধর্ণ, তাহাদের আদি পৌ- 
ধর্মের সহিত ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং 
তৎসহকারী ভারতীয় তন্ত্রশান্ত্রের যোগে এক 
বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ধর্মবৃক্ষের সৃষ্টি 
হইয়াছে। প্রত্যেক দেবদেবীর মৃত্তিই ইহাদের 
কোন ন! কোনটির প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। 
সকল ধর্মশান্ত্রেরে বিকাশই এইপ্রকার 
মিশ্রণের ফল মনে করি। আর্যপূর্ব সভ্যতা, 
যাহা হারাপ্প। ও মহেঞ্জদারোর সভ্যতা নামে 
খ্যাত তাহার অন্তর্গত ভূমিতেও মাটি খুঁড়িয়। 
( &:০1160198 ) এমন সব দেব-দেবীর 
পাওয়া! গিয়াছে যাহা পরবর্তী আরধসভ্যতার 
কালে পৃজ পাইয়া! আসিতেছে । অন্ত প্রাচীন 
দেশ অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য 
হইল এই যে, তাহা বর্জনের নীতি অপেক্ষা 
গ্রহণ ও নিজ দেহের অন্তর্ভুক্ত করাকেই ধকোর 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


ও সমন্বয়ের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । 
আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার ও সকল 
শ্রেণীর লোককে অগ্রসর করাইবার পম্থাই 
অধিকারভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া | মুসলমান 
ও এরীম্চানরা প্রতিমাপূজার নামেই শিহরিয়] 
উঠেন এবং যে-কোন উপায়ে তাহাকে ধ্বংস 
করাই তাহাদের ধর্সের অঙ্গ বলিয়। গণ্য। 
অথচ দেখা যায় তাহার! একটিকে বিসর্জন 


করিতে গিয় আর একটিকে প্রতীককে 
ঈশ্বরভাবে আরাধনা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। ব্রাহ্ম শ্রীশ্চান প্রভৃতির 


সংঘাতে এবিষয়ে আমাদের যে-সব সনোহের 
উদ্রেক হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর 
দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রতিমাপৃজ। যে 
একশ্রেণীর পোকের উন্নতির পথে অপরিহার্ধ 
ধাপ--তাহা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমন- 
ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে 
সকলেরই চোখ খুলিয়া গরিয়াছে। তাহার 
বক্তৃতা রচন। এবং কবিতা ইত্যাদি সেই 
সোজ| সরল রাজপথেরই সন্ধান দিয় আমাদের 
লুপ্ত প্রতিমাপৃূজার মধ্যে নৃতন প্রাণ 
সঞ্ধার করিয়াছেন। গীতায় আছে “ন 
বৃদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌।” 
পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকদের মনেও আজ 
এই প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান মানুষের 
চিত্তে পরমার্থ সম্বন্ধে যে 'শুন্ততা সৃষ্টি 
করিয়াছে তাহা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়া 
যাইতেছে । অবিচার ব্যভিচার নির্মমতার 
বিরুদ্ধে ধাড়াইবার শক্তি মানুষ হারাইয়! 
ফেলিতেছে। এর প্রতিকার. তাহার! খুঁজিয়া 
পাইতেছেন ন|। আমাদের দেশের স্বামীজী 
প্রভৃতি চিন্তানায়কগশ সমগ্রদুষডিতে অর্থাৎ 
কার্ধকারণের বাহিরে গিয়া এই বিশ্ব এবং 
বিশ্বত্রষ্টাকে দেখিয়া প্রকৃত সমন্বয় ও সত্যের 
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পথ নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাতে ঝগড়ার কোন 
স্থান নাই। লক্ষ) যে এক, তাহা স্বীকৃত। যে 
যাহার ভাবের সাহায্যে অগ্রসর হুইয়া পরম 
এঁক্যে পুছান, ইহাই হইল এদেশে যুগাব- 
তারের নির্দেশ। নানা পথ। বিজ্ঞান বলে, 
প্রত্যেক: অণু পরমাণু যা কিছু এই চরাচরের 
উপাদান, সব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 
আমাদের মনোরাজ্যও বহিঃপ্রকৃতিরই 
অনুরূপ । কাজেই সেখানেও বর্জন অপেক্ষ। 
গ্রহণের এবং সামঞ্জস্মকরণেরই প্রয়োজন 
বেশি। স্বামীজীর এই সামগ্রিক দৃষ্টি যেদিন 
সমস্ত জগৎ গ্রহণ করিবে, কার্ধতঃ সেদিন 
দেশে-দেশে ধর্মে-্ধর্ষে মান্বষে-মান্ুষে সকল 
বিভেদ ঘুচিয়া গিয়া প্রকৃত ধর্মরাজ্যের 
সৃষ্টি হইবে। ফলে সকল মানুষের সকল 
চেষ্টা, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
সকল ক্ষেত্রে বাধাহানভাবে প্রসারিত হইয়া 
কল্পনার অতীত এক উন্নত ভূমিতে মানুষকে 
স্থাপন করিবে, যেখানে দাৰিদ্র্য ও দুঃখদৈন্যের 
থাকিবে না অস্তিত্ব। দেবতারাই তখন পূর্ণ 
করিবেন মনুষ্তলোক। শুধু প্রতীক্ষা! নহে, 
সেদিনকে আগাইয়|]! আনিবার চেষ্টা 
হইতে বড় চেষ্টা মান্বষের আর কি হইতে 
পাবে? ধরার এই মরুভুমে তখন প্রেমপন্ম 
প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তখন “ইয়ং পৃথিবী 
সর্বেষাং ভূতানাং মধু” হইয়া উঠিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মত- 
বাদের সহিত এঁক্য আজ আমরা সকলেই 
সম্পূর্ণ অনুভব করিতেছি। পরস্ত আমি মনে 
করি সমস্ত ধর্ম-উপধর্মগুলি যেন এক বৃহ্‌ৎ ধর্ধ- 
পিরামিডের এক একটি স্তত্ত বা খিলান। সেই 
পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়া হইল স্বামীজী- 
প্রচারিত অধৈতবেদাস্তধর্ম, যাহা কোন দেশে 
কালে ব। জাতিতে আবদ্ধ নয় এবং যাহা সব 
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সভ্যজাতির দার্শনিক-চিন্তানায়কগণ প্রত্যক্ষতঃ 
বা পরোক্ষতঃ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নিজ 
নিজ প্রচলিত ধর্মকে পরিত্যাগ না করিয়াও। 
সেই বেদাস্তমতের ভিত্তিতেই সুদূর ভবিস্তুতে 
গড়িয়া উঠিবে এক বিশ্বব্যাপী এঁক্য ও 
মানবতা | এই বিরাট ধর্মসৌধ বা পিরা- 
মিডকে বিধৃত করিয়া রাখিবে নিষ্ঠা (18185) 
এবং প্রেম (1০59), যাহার গীতি স্বামীজী 
গাহিয়াছেন বহু কবিতায় ভাষণে ও রচনায় | 
তাহাই হইল “সূত্রে মণিগণা ইব।” সে-ই 
বেদাস্তধর্মমূলক মানবতা অর্থাৎ সর্বজীবে এক 
অদ্য আত্মা, “জীব শিব; সকলই একই 
্রচ্ের বিতি্ন প্রকাশ অর্থাৎ মূলত: এক, এই 
বিশ্বাস হইতে মৈত্রী এবং জীবসেবার প্রেরণা- 
লাভ। স্বামীজী-প্রচারিত এই বৈদান্তিক 
মানবতাই মাত্র বিশ্বমানবকে দ্বন্াতীত 
এঁক্যভূমিতে স্থাপন করিতে পারে। “নান্তঃ 
পম্থা বিদ্যতেহয়নায়”ঃ যতই জোর গলায় 
আমরা এঁক্য এক্য বলিয়া চিৎকার করি ন! 
কেন। ধর্মভিত্তিশৃন্য মানবতার এক্যধ্বনি 
শূন্যগর্ভ কোলাহল মাত্র । বুদ্ধদেবই জগতে 
প্রথম মানবতার ভাবুক ও প্রচারক । আজ 
তাহার মূলে দাড়াইবার একটা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ 
ব্যাপক অর্থে ধর্মভাব না থাকায় তাহাতে কোন 
ফলোদয় হইতেছে না, মারণাস্ত্রের নিত্য 
নৃতন আবিষ্কারে ধ্বংস নিশ্চয় জানিয়াও। 
আমাদের দেশে ধর্মকেই সর্বপ্রথমে স্থান 
দেওয়| হইয়াছে। তাই সত্যদ্রষ্টা এবং 
ব্রিকালজ্ঞ স্বামীজী প্রচার করিলেন-_প্রথমেই 
অধ্যাত্ববিগ্ভা তারপর অন্মান্ জ্ঞানলাত ইত্যাদি! 
শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ চেষ্টা 
সমাস্তরালে না চলিলে মানবজাতির. ধ্বংস 
অনিবার্ধ, ইহাই স্বামীজীর শিক্ষার মূলে | কোন 
কোন সমালোচক বলেন, স্বামীজী নূতন কোন 
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পন্থ। নির্দেশ করেন নাই, লবই শাস্ত্রে আছে। 
ইহা এক ভ্রান্ত ধারণ! | সূর্য চিরকালই এক 
কিন্তু সূর্যকিরণের ব্যবহারের নিত্য নৃতন 
উদ্ভাবন! হইয়! জগতে জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে 
কত! সত্য চিরকালই এক, দৃ্টিকোণের 
বৈচিত্র্য কত ! কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বামীজী যাহ! ভাবেন 
নাই, যাহা বলেন নাই এমন একটি দৃষ্টান্ত 
স্বামীজীর পরবতাঁ সমাজ- ও দেশ-নায়কদের 
মধো কেহ দেখাইতে পারিবেন কি? 
আমি বলি মানুষকে মান্ৃষ-ভাবে কিংবা! আরও 
উন্নত জীব-ভাবে বাঁচিতে হইলে বর্তমান কালে 
একমাত্র পথনির্দেশক হ্বামীজীই | যত দিন 
যাইবে, মান্বষের সমস্যা যত জটিল হইবে, 
জীবনসংগ্রাম যত কঠিন হইতে কঠিনতর 
হইবে ততই আমরা তাকাইব স্বামীজীর দিকে 
আলোকের জন্য সাগ্রহ দৃষ্টিতে । এই জন্যই তো 
এইসব পুরুষসিংহের জন্ম হয় এই মরুর দেশে, 
যাহা গীতার ভাষায় “ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।” 
ঘামীজীর নিজের ভাষায় বলিব-স্বামীজীর 
জন্ম ধর্মস্থাপনার্থে যাহা তিনি গুরুর 
প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ-- 
সকলকেই নিজ নিজ অত্যন্ত ধর্মে দৃঢ় করা 
এবং সেই ধর্মকেই বেদাত্তমতে জ্ঞানে কর্মে 
মোক্ষলাভে সার্থক করিয়া তোলা। হিন্দু, 
খৃষ্টান, মুপলমান, তথাকধিত পৌত্বলিক 
সকলকেই এক আসনে বসাইয়। তিনি অর্থ্য 
দান করিয়াছেন । ইহাই তাহার বেদাস্ত- 
ধর্ম, যাহা সর্বব্যাপী আকাশের ন্ায়। 
ত্বাহার বেদান্ত-ধর্মের ব্যাখ্যা জীবনের প্রতি 
স্তরকে, প্রতি কর্মকে আলোকিত করে, অর্থ 
দান করে মহা মনীষী বেদান্তবিদ্‌ ম্যাকস্- 
মূলারের মনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বিদুরিত 
করিয়া! । ধ্যানী বুদ্ধ যেমন আছেন, অভয়- 
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মুদ্রার বৃদ্ধও পাশেই আছেন। স্বামীজীর মধো 
যে বিপুল এরশ্বর্য বিকশিত হ্ইয়াছিল তাহাকে 
তিনি গোপনে রাখিয়াছিলেন এই জন্ম যে, 
তিনি যেমন মানুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে 
সেরূপ হইতে পারে পুরুষকারের দ্বারা । 
ইহাই দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মিলনাস্তক তাহার 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীর অর্থ। স্বামীজী তাই 
বুদ্ধদেবের সেই শেষ বাণী সকলকে স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ম্বামীজীর 
সেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন 
আকণন্মিকভাবে। কিন্তু নিজ কুসংস্কারপূর্ণ 
দেশে তিনি ইচ্ছা! করিয়াই তাহার পরিচয় দেন 
নাই শেষে তাহারা আরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না 
হইয়া পড়ে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন সকলেই 
তাহার নিজের মতো এমনকি তাহা হইতেও 
বড় হউক। এ অভিমানশূন্যতার আর একটি 
দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে মিলে কি? এক মহান 
সোহহং ভাবের মৃত প্রতীক। 


স্বামীজীর বাণী ও প্রচার হইতেও বড় 
জিনিস হইল স্বামীজীর জীবন | অনেক 
ংস্কারক এবং নেতাদেরই হইল তাহার 


দাক্ষিণাত্যে 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের জীবনধারা ত্বাহাদের 
বক্তৃতা ও প্রচারের বিপরীত । এ মন্বন্ধে 
একটা উল্লেখযোগ্য উক্তি পাই জার্মানীর 
দার্শনিক এতিহাসিক 08581] 9090819:-এর 
০1119 ডা০৪৮ গ্রন্থে--]6 1৪ 
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অর্থাৎ বাইবেলের বাণী নয়; কিন্তু যিশুর 
আত্মত্যাগ যাহা পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। 
গীতাঁয় অর্জুনের সব সন্দেহের, সব প্রশ্নের 
মীমাংসাই পাই স্বামীজীর জীবনে । আজকার 
এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামক্ষে্রে, এই মহাকুরুক্ষেত্রে 
ধ্বনিত হউক স্বামীজীর পাঞ্চজন্যশঙ্খ, ধ্বনিত 
হউক বিশ্ব জুড়িয়! শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। ইহাই 
প্রত্যেক অভিমানশূন্য মানবহিতৈষীর কাম্য। 
ইহাই হউক দেবভূমি ভারতের মর্মবাণী। 
যদি আমর] নিজের সকল হুবলতা ও 
উঠিতে পারি, নিজেরা 
দেবত্বের বিকাশ সাধন” ন| 
করিতে পারি, তাহ হইলে কিন্তু আমাদের 
কথা কেহ শুনিবে ন]। 


তীর্থভ্রমণ 


ত্বামী দীপ্ত্যানন্দ 


তিরুমালাই তথা শেষাচল পর্বতমালাস্থিত 
ভগবান শ্রীভেম্কটেশ্বরের দর্শন লাভ করে; তার 
প্রসাদ পেয়ে এবং পৰতোপরি আকাশগঙ্গ!, 
পাপবিনাশনম্‌ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন 
করে শ্রীবিষ্ণনাম ম্মরণ করতে করতে 
দেবস্থানম্‌ কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত বাসে আকা- 
বাক। বার মাইল পার্বত্য রাস্তা অতিক্রম করে 


পর্বতপাদদেশে অবস্থিত তিরূপতি শহরে 
পৌছান গেল। তথায় বিখ্যাত শ্রীগোবিন্বরাজ। 
ষামী মন্দির, শ্রীকোতন্দরাম| সামী মন্দির, 
শ্রীকপিলতীর্থম-কপিলেশ্বর স্বামী মন্দির প্রভৃতি 
দর্শন করে তিরুপতি শহর হ'তে ছুই মাইল 
দুরে অবস্থিত তিরুচানুর নামক স্থানে 
শ্রীপল্লাবতা আম্মাবরী মন্দির দর্শন করলাম । 
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সেখান থেকে ফিরে আসতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত 
করে গেল। তিরুপতি শহরে একটি হোটেলে 
মধ্যাহ্ু-আহারাদি সমাপন করে দেবস্থানম্‌- 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি পান্থশালায় 
বিশ্রাম করলাম । পান্থশালাগুলি বাঁস 
স্টেশনের সংলগ্র। পান্থশালায় এক একটি 
প্রশস্ত কক্ষ; বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের 
প্রয়োজনানসারে থাকতে দেওয়া হয়। বার 
ঘণ্টার মধ্যে পান্থশালার আশ্রয় ছেড়ে যেতে 
হবে। ওখানে স্বানাদির ব্যবস্থাও আছে। 
এই বিশ্রামস্থানগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
দেখাশুনা করার জন্য দেবস্থান্ম কর্তৃপক্ষ 
অনেক লোক নিযুক্ত করেছেন। অপরাহ্ণ 
চারটা অবধি আরামে বিশ্রাম করে আবার 
বাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম । এবার 
সরকারী বাস নয়, কিংবা দেবস্থানমের বাসও 
নয়, পাবলিক বাস সাভিসের প্রাইভেট 
বাসপ। গন্তব্য স্থল কালাহস্তী। স্থানটি 
তিরুপতি শহর হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। 
সাউথ রেলওয়ের বেণুগুনটা স্টেশন হতে পনের 
মাইল। অপরাহু চারটায় যাত্রা করে দেড় 
ঘণ্টায় কালাহস্তী পৌছলাম। স্থানটি একটি 
অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট 
শহরতলী। তথায় শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির 
বর্তমান। মন্দিরটি বেশ বড়, অতি প্রাচীন ও 
প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মশ্দিরসংলগ্র 
দুইটি অতিথিশাল।' । একটি অন্ধ মরকার- 
কর্তৃক পরিচালিত, অন্ুটি তিরপতি তিরু- 
মালাই দেবস্থানম্‌ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। সরকারী 
পান্থশালাটি নৃতন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুতারি 
মাসে এটির উদ্বোধন হয়। বরাজামান্দ্রীর 
একজন পুলিশ অফিসার আমার.সঙ্গে থাকায় 
এ অতিথিশালায় আমর! আশ্রয় পেলাম । 
আমাদের কক্ষটি £শত্ত--আসবাবে সঙ্জিত। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


দুটি চৌকি। ম্নানাগার ও শৌচাগারের 
ব্যবস্থা ভাল। একটু বিশ্রামের পর হাত-পা 
ধুয়ে আমর! মন্দিরদর্শনে যাত্রা করলাম। 
তখন সন্ধ্যা আগতগ্রায়। অন্ধরাজ্যের সব 
মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে টিকিট করে যেতে 
হয়। এখানেও সেই এক ব্যবস্থা। পুলিশ 
অফিসারটি আমাদের সকলের জন্যই টিকিট 
করলেন। প্রতি টিকিট চার আনা করে। 
পূজাদি দিতে গেলে আরও দক্ষিণা দিয়ে 
টিকিট করতে হয়। কোন্‌ পৃজাতে কত 
দর্শনী দিতে হবে বাহিরে তার একটা লিস্ট 
বোর্ডে লাগানো থাকে । 

প্রবাদ আছে, দক্ষিণ দেশে যে প্রধান 
প্রধান শিবমন্দিরগুলি আছে, সেগুলির শিব 
হলেন এক একটি মহ্ত্ত্বের প্রতীক । 
কাঞ্চীপুরের একামেশ্বর শিব পূরবী মহত্ত্ব 
অপ্‌ হলেন জন্বুকেশ্বর শিব-_ত্রিচিনপল্লীতে 
তিরুভাননামালাইতে অরুণাচলম্‌ শিব হলেন 
তেজ। কালাহস্তীতে এই শ্রীকালাহস্তীশ্বর 
শিবলিক্গ হলেন মরূুৎ। আকাশ হলেন 
চিদান্বরমৃস্থিত শ্রীনটরাজ। এই কালাহস্তীশ্বর 
শিবমন্দিরটি ষর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত | 
নদীটি অল্প প্রশস্ত নদীতীরে কুঠিয়াতে 
কিছুসংখ)ক সাধু বাস করেন। এই শিব- 
লিঙ্গকে শ্রীকালাহস্তী বলা হয়। প্রবাদ 
আছে, শ্রী” অর্থাৎ মাকড়সা; “কালা” অর্থাৎ 
সর্প এবং হস্তী অর্থাৎ হাতি, এই তিনটি প্রাণীই 
প্রথমতঃ এই স্থানে ভগবান শঙ্করকে আরাধন! 
দ্বার! সন্তষ্ট করে। এই শিবলিঙ্গে ইহাদের 
তিনটিরই চিহ্ন এখনও বর্তমান । 

তখন সন্ধা| হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে 
ভগবানের সাদ্ধা আরাত্রিক হ'ল | আরাত্রিকের 
সাথে সাথে ণনাদযরম ও অন্যান্য বাদ্ত- 
যন্ত্রাদি সুললিতচ্ছনো' বাজছিল। একটু দূর 


চৈত্র; ১৩৭৬ ] 


থেকেই আরাত্রিক দর্শন করলাম, আরাত্রিক- 
দর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা ছিল অ.নক। তারপর 
ক্রমশঃ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে গর্ভমন্দিরের 
দ্বারে উপনীত হুলাম। চার-পাচ ফুট উঠু কাল 
পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে অন্তরের শ্রদ্ধা 
ভক্তি নিবেদন করলাম। রাজমান্দ্রীর পুলিশ 
অফিসারটি ফুল, ফলমূলাদি নারিকেল ও কপূর 
দিয়ে ভগবানের পূজা! দিলেন। এ কপূর 
দিয়ে সামান্য আবাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের 
পর প্রজালিত ও নিবেদিত অগ্রি স্পর্শ করে 
একটু ম্বানল পান করলাম। তারপর 
গর্ভমন্দির হতে বেরিয়ে এসে মন্দির-অত্যন্তরস্থ 
প্রকরম্গুলি অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথগুলি দেখতে 
আরম্ভ করলাম। মন্দিরে তিনটি প্রদক্ষিণ- 
পথ। প্রথমটি ঠিক গর্ভমন্দিরের চতুর্দিকে । 
দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথটি একটু বাইরের দিকে । 
এই পথের একপাশে বিভিন্ন প্রকারের ও 
আকারের বহু শিবলিঙ্গ এবং আলোয়ারদের 
মৃতি। ছাদ হতে আরম্ভ করে চতদ্দিকের 
সমগ্র করিডর প্রস্তরের সৃক্ষ্মকারুকার্যপূর্ণ 
বিভিন্ন দেবদেবীর মৃতি দ্বারা দুসজ্দিত। 
একপ্রান্তে দাড়িয়ে অপরপ্রান্ত পর্বন্ত দৃষ্টিপাত 
করলে চারদিকের করিডরগুলি খুবই দুণ্দর 
দেখায়। তখন ডিসেম্বর মাপ। উৎসবের 
সময় । মন্দিরের অভ্যন্তর বিভিন্ন রং-এর 
আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার 
এবং দ্বারগুলির উপর এক একটি উচ্চ 
গোপুরম্‌। ঘণ্টা খানেক থুরে ঘুরে মনির 
দর্শন করে বাইরে এলাম। মন্দিরের অতি 
নিকটে একটি “মণ্ডপম্৮ অর্থাৎ ছোট নাট- 
মন্দির-সদৃশ কক্ষ আছে। তার নাম 
“মণিকন্তাঘাটম্৮ | এখানে মণিকন্া নায়ী 
একটি ভক্তিমতী মহিলা! বাস করত । কথিত 


দাক্ষিণাত্ো তীর্থভ্রমণ 
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আছে, এই মহিলার মৃত্যুসময়ে ভগবান শঙ্কর 
তার কর্ণে “তারকত্রহ্গমন্ত্র উচ্চারণ 
করেছিলেন । এই বিশ্বাসের বলে আজও 
অনেক লোক এখানে এসে থাকেন এই 
আশায় যে, ভগবান শঙ্কর মৃত্যুকালে তাদের 
কর্ণেও “তা রকত্রক্গমন্ত্র” উচ্চারণ করবেন 
এবং তাদের মুক্তি হয়ে যাবে। ঠিক 
কাশীবাসের মতো। এই কালাহস্তী স্থান 
সম্বন্ধে আরও একটি প্রবাদ আছে যে, ইহার 
নিকটবতা পাহাড়ে একদ] অর্জুন বহু কৃচ্ছু- 
সাধন করে ভগবান শঙ্করকে সন্তু করেন এবং 
তার নিকট হতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। 
অর্ভুন এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন | 
পরবর্তী কালে কান্নাপ্লার নামক একটি ভক্ত 
এই শিবলিঙ্গকে খুব আন্তরিকতা! নিয়ে পৃজা 
করত। কান্নাগ্লার তামিলদেশীয় ও জাতিতে 
ব্যাধ ছিল। জন্ত-জানোয়ার শিকার করে 
তারই মাংস এই ব্যাধ ভক্তটি ভগবান শঙ্করকে 
প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করত। 
কথিত শাছে একদ1 ভগবান শঙ্কর কাম্নাগ্লার 
এই ভক্তির গভীরত। পরীক্ষ! করতে উদ্যত হন । 
একদিন কান্নাপ্লার দেখল যে, ভগবান শঙ্করের 
একটি চক্ষু দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে । বনু চেষ্টা 
কর! সত্বেও সে এই রক্ত বন্ধ করতে পারল ন|। 
ব্যর্থ হয়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে ভক্তির 
আতিশয্যে ভক্ত কান্নাপ্লার তার একটি চক্ষু 
উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের রোগগ্রস্ত 
সেই চক্ষে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে চক্ষুটি 
ভাল হলেও ভগবানের আর একটি চক্ষু হতে 
অনুরূপভাবে রক্ত শিগগত হতে আরম্ভ করল । 
ভক্ত কান্নাপ্লার একটুও ইতস্ততঃ না করে তাঁর 
অন্য চক্ষুট উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের 
চক্ষে স্থাপন করল। এভাবে ছুটি চক্ষু দান 
করে অন্ধ হয়েও কানাপ্লার ভগবানের সেবা 
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করে। ভগৰান শঙ্কর সত্তৃষ্ হয়ে তাঁকে দর্শন 
দান করেন, চক্ষু ফিরিয়ে দেন এবং আশীর্বাদ 
করেন । মহাশিবর্ধাত্রিতে এই কালাহস্তীশ্বর 
মন্দিরে দশদিনব্যণাপী উৎসবাদি হয়। তখন 
বহু দূরদেশ হতেও অনেক যাত্রীর সমাগম 
হয়ে ধাকে। মকর সংক্রান্তির।তিন দিন পরে 
এখানে আরও একটি উৎসব হয়ে থাকে। 
তখন ভগবান শ্রীকালাহস্তীশ্বরের উত্দব-মূত্তি 
নিয়ে একটি বড় শোভাযাত্রা বাহির হয়। 
শোভাযাত্রাটি কালাহস্তী শহর ও তৎসংলগ্ন 
পাহাড় পরিক্রমা করে। 

এইভাবে শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির দর্শন 
শেষ করে আমর! পাশ্থনিবাসে ফিরে গেলাম। 
রাত্রি তখন মাটটা। সকলেই তখন পরিশ্রাস্ত 
ও ক্ষুধার্ত। মন্দির হতে বাহিরে এসে কিছু 
প্রসাদ কিনে খাওয়া! গেল। তারপর অতিথি- 
নিবাসে গিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। 
আমার সঙ্গীটি তখন নিকটবর্তী বাজারে কোন 
এক হোটেলে খেতে গেলেন এবং সঙ্গে একটি 
বড় টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গেলেন। যাওয়ার 
পর তিনি এ টিফিন-কেরিয়ার ভরতি করে 
আমাদের জন্য অনেক ভাত, তরকারা, 
দধি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। পরদিন 
খুব ভোরে উঠে “দুপ্রভাতম্‌* দেখতে আবার 
মন্দিরে গেলাম । নাদঘ্বরম্‌ ও অন্যান্য বাছ্- 
যন্ত্রের একতান-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি 
দর্শন করলাম । আরাত্রিকের প্রজালিত অগ্নি 
স্পর্শ করে শেষবারের মত ভগবান শ্রীকালা- 
হস্তীশ্বরকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
সেখান থেকে বিদায় নিলাম। তারপর কাল- 
বিলম্ব না করে স্থানীয় বাসস্টেশনে এসে কাঞ্ধী- 
পুরগামী বাসে এসে উঠলাম। সেখান থেকে 
কাক্ধীপুর পাশ মাইল । নবোদিত সূর্ধার্লোকে 
শ্রীকালাহস্তীশ্বর মন্দিরের উচ্চ গোপুরম্গুলি 


উদ্বোধন 
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দেখতে দেখতে শহরসীমা অতিক্রম করলাম | 
অল্পক্ষণের মধ্ই গোপুরম্গুলি অদৃশ্য হয়ে 
গেল । বাস তখন নির্জন নিশুব উন্ুক্ত প্রাস্তরের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে । 

মধ্যে মধ্যে ভক্ত কান্নাঞ্জার শ্রদ্ধা-ভক্তির 
কথা, ভগবানের সেবার জন্য স্বীয় চক্ষুদান, 
তার অন্ধ হওয়া, ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব 
ও আশীর্বাদপ্রদান প্রভৃতি কাহিনী স্মৃতিতে 
ভেসে উঠতে লাঁগল। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্ষ 
তদীয় িবানন্দলহরীতে” ভক্কিবিষয়ক যে 
স্তবটি লিখেছেন তা মনে পড়ল £ 


ভক্তিঃ কিং ন করোত্যহো৷ বনচরে! 
ভক্তাবতংসায়তে ॥ 


অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তির দ্বার কি না করা যায়? 
বনচারীও উৎকৃষ্ট ভক্তরূপে পরিণত হয়| 

তিন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে 
বেল! নয়টায় কাক্ষীপুরম্‌ পৌছলাম। এই 
স্থানে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল । সঙ্গী 
অফিসারটি একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। 
আমি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে গেলাম। 
ভদ্রলোক সারাদিন মন্দিরাদি দর্শশ করে 
অপরাহে পুনরায় কালাহস্তী যাবেন। আমি 
আশ্রমে গিয়ে স্ানার্দি করে বিশ্রাম করতে 
লাগলাম। আশ্রমটি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, 
চতুর্দিকে দোকানপাট, আশ্রমের সীমানা 
ধেসে বসতবাটী। নিবাসগৃহগুণি অতি 
পুরাতন ধরনের। তিনজন সাধু থাকেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপৃজ1, ভোগরাগাদি নিত্য 
হয়ে থাকে । একটি লাইব্রেরী, কয়েক সহত্র 
পুস্তক, বিভিন্ন প্রকার মাগিক পত্রিকা ও হবই- 
তিন খানি দৈনিক পত্রিকা আছে। 

কার্ধী অথব! কাঞ্চীভেরাম্‌ মান্াজ শহর 


হ'তে পয়তাল্লিশ মাইল দুরে চিংগুল্পুট জিলায় 
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অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের অতি প্রাচীন 
স্থানগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। পূর্বে এই 
শহর পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল। উত্তর 
ভারতে কাশীর মত দক্ষিণ ভারতে কাঞ্ধী অতি 
পবিত্র স্থান এবং বহ্মন্দিরাদি-পরিপূর্ণ। 
“গায়! গঙ্গা! প্রভাসাদি কাশী কাধ্চী কেবা চায়” 
_সঙ্গীতেও এর মাহাত্ম্য প্রকট। ভারতের 
মধ্যে সাতটি স্থান বিশেষ পবিত্র বলে পরিগণিত 
হয়ে থাকে__অযোধ্যা, মথুর, হরিপ্বার, কাশী, 
কাঞ্ধী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা। এগুলির মধ্যে 
তিনটি শিবের, আর তিনটি বিষ্ণুর স্থান। 
কিন্তু সপ্তম স্থান এই কার্ষী_শিব ও বিষু 
উভয়েরই স্থান। শহরটি ছোট, দুই ভাগে 
বিভক্ত | একটি ভাগের নাম হল শিবকাঞ্চী 
অথব! বড় কার্ধী। আর একটি ভাগ হল 
বিষ্রুকাঞ্ধী অথবা ছোট কাধ্ধী। পল্লব রাজাদের 
রাজধানী এই কাক্ধীপুরম্‌ -একদ| শিক্ষার 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং শৈব, বৈষ্ণব, 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বছু মন্দিরে পূর্ণ 
ছিল। ব্রন্ধাগুপুরাণ-মতে কাশী ও কারী 
শিবের ছুটি চক্ষুত্বরূপ। যদিও এই স্থান 
প্রধানত: বৈষ্বদের তীর্থ” শৈবদেরও এখানে 
সমান অধিকার আছে। বিখ্যাত বৌদ্ধ 
পর্ঘটক ছয়েন সাং তার বিবরণীতে উল্লেখ 
করেছেন যে, ছয় মাইল পরিধিবিশিষ্ট এই 
শহরে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, 
রাজ। অশোক এখানে অনেকগুলি সপ নির্মাণ 
করেছিলেন । বিবরণীতে ইহাও উল্লিখিত 
হয়েছে যে, এই কাঞ্ধী শহর বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারক ধর্মপাল বোধিসত্বের জন্মস্থান ছিল। 
পর্যটনকারী হুয়েন সাং আর৪ লিপিবদ্ধ 
করেছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে তিনি যখন 
পল্পব রাজাদের চৌগাইমগুলম্‌ নামক শহর 
পরিভ্রমণ করেন তখন কার্ধীতে কয়েকশত 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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ধঘারাম ও প্রায় দশসহত বৌদ্ধ পুরোহিত 
বাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে 
শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য-বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ 
প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দী হতে আরস্ত 
করে বহু কাল শৈব ও বৈষ্ণব আলওয়ারগণ 
দাক্ষিণাতো খুব প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন । 
তারা শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে ধর্মভাবের উদ্দীপনা- 
মূলক বহু ভজনগান রচনা করেন এবং সর্বত্র 
মধুর কঠে এইসব ভগবদ্ধিষযয়ক ও ভক্তিমূলক 
গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন। ভতক্তিগদৃগদ 
কঠে গীত আলওয়ারদের গান জনসাধারণের 
মধ্যে এক অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং 
সমগ্র দক্ষিণদেশকে হিন্দুধর্মের ভাবধারায় 
প্লাবিত করে। এইভাবে ক্রমশঃ বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্সের প্রভাব সেইসব অঞ্চল হতে প্রায় 
বিলুপ্ত হয়। আজও কোন কোন মন্দিরে 
আলওয়ারদের রচিত ভক্কিমূলক গানগুলি 
সমবেতভাবে গীত হয়ে থাকে। শৈৰ 
আলওয়ার সন্বন্দর, আগ্নার» সুন্দরার, মাণিকক1- 
ভাচাকার, তিরুমালার প্রভৃতির রচিত 
ভক্তিমূলক গানসমূহ তৎকালীন কোন নৃপতি 
একত্র সংগ্রহ করে এগারখানি গ্রন্থে তাহা 
প্রকাশিত করেন। বৈষ্ণব আলওয়ারদের 
রচিত ভক্িমুলক গানগুলিও একব্র পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। 

রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন পল্লববংশীয় 
নৃপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬০* খুষ্টাব্দ হতে 
৬৩০ খৃষ্টাব্ব পর্যস্ত রাজত্ব করেন। কথিত 
আছে তিনি প্রথমে জৈনধর্ম অবলম্বন কবেন। 
তারপর শৈব আলোয়ার শ্রীআগ্লার-এর 
পাঁণ্ডিত্য ও. ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি অনতি- 
বিলম্বে শৈব' ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন এবং 
এত উৎসাহী হন যে, এই শৈৰ ধর্মের উষ্লতির 
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জন্য তিনি পুরাতন জৈন মন্দিরগুলি ভেঙ্গে 
তার জায়গায় বছ শিবমনার ও বিষুমন্দির 
নিষ্নাণ করেন। এই রাজা প্রথম মহেন্দ্র 
বর্জনের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন তার রাজত্ব- 
কালে (৬৯৫ খক্টাব্ব হইতে ৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ) 
কাধ্ধীতে কৈলাসনাথ নামক বিখ্যাত মন্দির 
নির্সাণ করেন। মাদ্রাজের নিকটবতা মহা- 
বলীপুরমেও তিনি সমুদ্র-উপকুলবর্তা বিধু- 
মন্দিরটি নির্মাণ করেন । 

কালাহস্তী হতে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে 
একদিন রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশ্রাম লাভ করার 
পর কাঞ্ধীতে মন্দিরাদি দর্শন করতে বের 
হলাম । প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত ও অতি 
প্রাচীন একাম্রনাথ মন্দিরে । সপ্তম শতাব্দীর 
প্রসিদ্ধ আলওয়ার 'জ্ঞানসন্বন্ধ'-রচিত ভক্তি- 
মূলক স্তব ও গান প্রভৃতিতে এই একাত্রনাথ 
সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের 
পাচটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ পাচটি মহত্বত্বের 
প্রতীক। পূর্বে এই পাঁচটি শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে 
উল্লেখ কর! হয়েছে । এই একাম্নাথ হ'ল 
পৃ্থী মহত্ত্ব । এই মন্দির সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
কাহিনীটি কাথত আছে। একদ1 শিব 
ও গৌরীর মধ্যে এক ঘোরতর মনোমালিন্যের 
সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্ত-জনিত উত্তেজনার 
বশবর্তী হয়ে গোরা শিবকে একটু অবহেলা 
দেখান। প্রতিবাদে শিব গৌরীকে অভিশ!প 
দিলেন যে, গৌরীর মুখমগুল সৌন্দর্ধহীন হয়ে 
কুপ্তী আকার ধারণ করবে । যতদিন পর্যস্ত না 
গৌরী কাঞ্ধীতে একটি মাত্র আমবৃক্ষের নিয়ে 
কঠোর তপদ্যা করে বিষু্র অনুগ্রহে শিবকে 
সন্ত না করতে পাবেন ততদিন পর্যন্ত গৌরীর 
এই কুস্রী মুখমণ্ডল পূর্ব সৌনর্ধ ফিরিয়ে পাবে 
না। তরহুযায়ী গৌরী কাক্ধীতে একটি আত্ম 
বৃক্ষের নীচে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর 


উদ্বোধন 
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কৃচ্ছসাধন! দ্বার! প্রায়শ্চিত আরম্ভ করেন এবং 
শীঘ্রই বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করেন। অনতি- 
বিলম্বে গৌরীর মুখমগুলের পূর্ব দ্ূপ ফিরে 
আসে। গৌরীর শ্রদ্ধাভক্তির গভীরতা পরীক্ষা 
করার জন্য শিব একদিন তার জটা হতে প্রবল 
বেগে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। যে স্থানে 
গৌরী শিবের আরাধনা করছিলেন সেই স্থান 
দিয়ে গল্গ প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। 
হঠাৎ তীব্রগতিবেগসম্পন্ন এই গঙ্গাপ্রবাহ দেখে 
গৌরী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার্থ শিবলিঙ্গকে 
সজোরে জড়িয়ে ধরেন। ভগবান শিব সন্ত 
হলেন। শিব ও গৌরীর পুনমিলন হ'ল। 
গৌরীর বিশেষ প্রার্থনায় শিব এ আতমবৃক্ষের 
নিয়ে বিরাজ করতে রাজী হলেন। সেই 
অবধি শিব এখানে বর্তমান আছেন এবং 
একাম্রনাথ, একামেশ্বরঃ একাম্বরনাথ বা 
একম্বান বলে কথিত হয়ে থাকেন । 

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষকর্তৃক 
নিয়োজিত গাইডের সমভিব]াহারে প্রথমে 
একাম্রনাথ শিবমন্দিরে উপনীত হলাম। 
গাহড হ'ল স্থাশীয় একটি কলেজ ুডে্ট-_ 
নাম শ্রীরামানুজম্‌, আশ্রমের অতি নিকটেই 
বাড়ী, প্রতাহ এখানে যাতায়াত করে। 
মন্দিরের প্রথম প্রবেশদ্বারেই বৃহৎ গোপুরম্। 
তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করে 
গর্ভমন্দিরের সম্মুখে এসে উপনীত হলাম। 
ওখান হতেই ভগবানকে দর্শন করতে হয়। 
কিছু ফুল, ফল ও কর্পুর দিয়ে পূজা দেওয়া 
হ'ল । কর্পূর দিয়ে ভগবানের আবাত্রিক হ'ল। 
তারপর প্রজ্ালিত আরাত্রিক-অগ্নি স্পর্শ করে 
কিছু প্রসাদ নিয়ে মন্দির হতে বিদায় নিলাম। 
সমগ্র মন্দিরের সীমানাটি উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর 
দিয়ে পরিবেষ্টিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি 
পুদ্ধরিণী ও তন্মধ্যে একটি মণ্ডপম্‌ অর্থাৎ ছোট 
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একটি মণ্ডপ। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভমন্দিরের 
পিছনেই একটি আমবৃক্ষ আজও দেখতে পাওয়া 
যায়। একাম্রেশ্বর শিবমন্দিরের নিকটে 
কামাক্ষীদেবীর মন্দির। এই স্থানেই নাকি 
গৌরী তপস্যা করেছিলেন। দ্রেবীর নাম 
কামাক্ষী। অষ্টম শতাব্দীর শ্রীআদিশঙ্করাঁচাধ 
এই কামকোটী-অন্বিকার একজন অত্যুৎ্সাহী 
পূজক ছিলেন। কথিত আছে, এই দেবী 
কামাঙ্্ী উগ্র কালীমুতিরূপ ধারণ করে মন্দির 
হতে ৰাইরে আসতেন । দেবীর ক্রোধাগ্নির 
কবলে পড়ে দেশবাঁপী নানাবিধ দৈব- 
দর্ঘটনাদিতে পতিত হতে লাগল । শঙ্করাচার্য 
আরাধনা করে দেবীকে সন্ত করেন। 
ভিতরে শঙ্করাচার্ধের একটি মূতিও প্রতিঠিত 
আছে। উৎসবাদির সময় দেবীর উৎসব- 
মৃতি নিয়ে মন্দিরের বাইরে শোভাযাত্রা নগর 
প্রদক্ষিণ করে । এক সম্প্রদায়ের লোকের মতে 
শ্রীশঙ্করাচার্য এই কাঞ্ধীতেই দেহত্যাগ করেন। 
অন্য সম্প্রদায়ের মতে তিনি হিমালয়স্থিত 
কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন। একাজেশ্বর 
শিবের দর্শন ও পূজার পর আমর! দেবা 
কামাক্ষীর মন্দিরে উপনীত হলাম । এখানেও 
কিছু ফুল, ফল ও কর্পূর দ্বারা দেবীর পৃজা 
দিলাম | তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ করে; দেবীকে 
অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে 
চলে এলাম এবং কাধ্ধীর আর একটি অতি 
প্রাচীন মন্দির শ্রীকিলাসনাথ অথব। শ্রীরাজ* 
সিংহেশ্বর দর্শন করে বিষ্ুকাঞ্চী অভিমুখে 
যাত্র! করলাম | 

শিবকাধ্চী হতে দুই মাইল দুরে বিষু্কাধ্ধী 
অথবা ছোটকাধ্ধী অবস্থিত । এখানে বহু 
পুরাতন মন্দিরাদি বর্তমান । তন্মধ্যে শ্রীবরদা- 
রাজ| স্বামী বিষু্মন্দিরটি খুব বিখ্যাত। 
মন্দিরটি অনুচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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মন্দিরগাত্রে নানাবিধ প্রাচীন কাহিনী ও 
বিবরণী খোদিত আছে। মন্দিরের যাবতীয় 
খরচপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি পূর্বকালে 
বিজয়নগরের বৈষ্ণব রাজারাই বহন করতেন। 
তজ্জন্য রাজার! বহু সম্পদশালী গ্রাম, ধনরত্বাদি 
ও নানাবিধ মুল্যবান ভ্রব্যসামগ্রী দান করেন। 
কধিত আছে, লর্ড ক্লাইভ: মন্দিরস্থ দেবতাকে 
তৎকালীন আট হাজার ছয় শত টাকা মূল্যের 
একটি ত্বর্ণহার প্রদ্দান করেছিলেন। সঙ্গীকে 
নিয়ে আমি এই মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এই 
মন্দিরটিও অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় উচ্চ প্রস্তর- 
নিমিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের 
সীমানা অতি প্রশন্ত। প্রথম দ্বার হতে অনেক 
ঘুরে ঘুরে বিতিন্ন দ্বার অতিক্রম করে অবশেষে 
মূল গর্ভমন্দিরে উপনীত হলাম। শঙ্খচক্র- 
গদাপদ্নধারী চতুর্জ কৃষ্ণপ্রস্তরের বিষু- 
মৃতিটি নানা বেশভূষায় সজ্জিত। মুখমণ্ডল 
জ্যোতির্নয়। এখানেও পূর্ব পূর্ব মন্দিরের মত 
পূজাদি দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিখেদন করে 
বিদায় শিলাম | এখানে আর একটি বিখ্যাত ও 
অতি প্রাচীন মন্দির আছে__নাম শ্রাবৈকুঠ 
পেরুমল মন্দিন। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট) এই 
যে, ইহাপ গাত্রে সুস্ম-কারুকার্ষপূর্ণ বিভিন্ন 
প্রকার ও বিভিন্ন অবস্থার শ্রীবিষুণুর মৃত্তি 
খোদিত আছে। 

শিবকাধ্ধীতে শঙ্কর-সন্প্র্ায় “কাঁমকোটা 
পীঠম্‌' নামে একটি পীঠ স্থাপন করে। প্রথমতঃ 
ইহা বিখ্ুকাঞ্চীতে ছিল। পরবতাঁ কালে 
রামানুজাচার্ধ-সন্প্রদায়ের প্রতিপত্িবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শঙ্করসন্প্রদায় এ পীঠকে শিবকাধ্চীতে 
উঠিয়ে নেয়। এখনও শিবকাঞ্চীতে এ 
“োমকোটা পীঠম্‌* বর্তমান । যিনি এর প্রধান 
তাঁকে কামকোটী গীঠের শঙ্করাচার্ধ বল! হয় | 
বর্তমানে যিনি শঙ্করাচার্ধ তিনি ১৯০৭ খষ্টাব্ডে 


২১৩ 


গধীতে বসেন তার পিতামাতা কর্ণাটকের 
উচ্চ ব্রাঙ্মণবংশীয় এবং খুব ভক্তিমান। তিনি 
নিজে অগাধ পণ্ডিত এৰং বহুভাষাবিদ। তিনি 
নিত্য পৃজাপাঠাদি নিয়ে খুব কঠোর জীবন 
যাপন করে থাকেন। তিনি ভারতের বু স্থান 
পরিদর্শন করেছেন। 

শিবকাধ্ধী ও বিষ্ুকাঞ্চীতে প্রধান প্রধান 
মন্দিরগুলি দর্শন করে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমে কয়েক দিন বিশ্রাম নিলাম । তারপর 
পুনরায় যাত্রার স্থান-কাল-নির্বাচনের জন্য কারী 
ত্যাগ করে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলাম। 
পর্ব উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রথমত: 
নির্বাচিত হ'ল। মাদ্রাজ হতে চিদান্বরমে 
বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন শ্রীনটরাজ-মন্দির | 
চিদান্বরম হতে কুস্তকোণম। তথায় 
্রীকুন্তকেশ্বর শিবমন্দির । কুম্তকোণম্‌ হতে 
তাষ্ায়ুর । তথায় শ্রীবৃহদেশ্বর শিবমন্দির | 
তাষ্তায়ুর হতে ত্রিচিনপল্লী। তথায় শ্রীরঙ্গমে 
শ্তীরঙ্গনাথের মন্দির অতি বিখাত ও অতি 
প্রাচীন। ব্রিচিনপল্লী হতে মাদুরা। তথায় 
কারুকার্ধপূর্ণ উচ্চগোপুরম্যুক্ত শ্রীমীনাঙ্ষী 
দেবীর মন্দির। মাদুরা হতে রামেশ্বরমূ দর্শন 
করে তিনেভেলী হয়ে তিরুচেন্দ্ুর। তথায় 
সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শ্রীবিষ্ণর মন্দির । তিরু- 
চেন্দুর হতে নাগেরকোয়েল হয়ে কন্যাকুমারী । 
তথায় শ্রীদেবী কুমারী মন্দির ও সমুদ্রমধ্যবরতা 
বিবেকানন্দ শীলা । তথা হতে দশ মাইল দুরে 
সুচিন্্রমে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শিবমন্দির 
দর্শন | 

তারপর পশ্চিম উপকুলৰর্তা দ্রষ্টব্য 
স্থানসমূহ । কন্যাকুমারী হতে ব্রিবান্দ্রম 
শ্রীরামকৃষ্জ মিশন আশ্রম। তথায় অনন্ত 
শয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ুর মন্দির। ত্রিবান্দ্রম 
হতে কেরালা রাজ্য আরম্ত। তথ! হতে 
তিরুভাল্ল! শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম । তিরুভাল্লা হতে 
কালাডী--ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্ষের জন্মস্থান | 
কালাডী হতে এর্নাকলাম্‌ ও কোচীন বন্দর 
আবার কালাভী প্রত]াবত্ন। এবার কালাডী 


উদ্বোধন 
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হতে ক্রিচুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ত্রিচুর 
হতে গুরুবায়ুর মন্দির দর্শন ও ব্রিচুর প্রত্যা- 
বর্তন। গুরুবায়ুর বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। হরি- 
জনদের মন্দিরে প্রবেশ-অধিকার নিয়ে মহাত্মা 
গান্ধী এখানে প্রায়োপবেশন করেছিলেন । 
ত্রিহুর হতে কালিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম । 
কালিকট হতে কোয়েম্বাটুরের নিকটবতাঁ 
্রীরাষকৃষ্ণা বিগ্ভালয়ম্_পেরীয়ানাইকেন- 
পালায়াম্‌ নামক স্থানে অবস্থিত। তথ] হতে 
উটা শ্রীরামকৃষ্ মঠম্। উটা হতে মহীশৃর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম । মহীশৃর হতে কৃর্গ 
জিলার পোনামপেট শ্রীরাম কৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 
তথা হতে উডিপি শ্রীমধ্বাচার্ষের জন্মস্থান । 
তথায় শ্রীকষ্ণমন্দিরে তিনি কঠোর তপস্যাদি 
করেন। মারকার] হয়ে মাঙ্গালোর। মাজালোর 
হতে উডিপি তথা হতে মাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন । 
এই পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলবর্তী স্থানসমূহ শেষ 
হ'ল। এখন মাঙ্জালোর হতে সোমেশ্বর এবং 
তথা হতে জগ্‌ জলপ্রপাত দেখে সোমেশ্বর 
প্রত্যাবর্তন। সোমেশ্বর হতে আগম্বী হয়ে 
শুঙ্েরী। শুঙ্গেরী হতে চিকৃ মাঙ্গালোর হয়ে 
বেলুড় ও হালেবীরের মন্দির দর্শন। তথা 
হতে হাসান এবং হাসান হতে চিন্নারায়! 
পাটন! হয়ে শ্রাবণবেল! গোলাতে শ্রীগোমটেশ্বর 
মৃতি দর্শন। সেখান হতে বাঙ্গালোর। 
বাঙ্গালার হতে কোলার ব্বর্ণথনি দর্শন | 
আবার বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন | সেখান হতে 
সালেম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। সালেম হতে 


.পালানী। তথায় পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত 


বালসুব্রক্গণ্যমের মন্দির। পালাশী হতে 
সালেমে প্রত্যাবর্তন । তথা হতে নটরামপল্লী 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম । নটরা'মপল্লী হতে তিরু- 
ভান্নামালাই। সেখানে অরুণাচলম্‌ শিবমন্দির 
দর্শন। তথ| হতে বাঙ্গালোর হয়ে হায়দ্রাবাদ | 
হায়দ্রাবাদ হতে শ্রীশেলম পর্বতস্থিত 
শ্রীমল্লিকার্জুনম্‌ শিবমন্দির দর্শন। আবার 
হায়গ্রাবাদ প্রত্যাবর্তন শ্রীমল্লিকার্জুন দর্শনের 
কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি 


সমালোচনা 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (বিংশ সংস্করণ ) 
স্বামী বিবেকানন্দ । প্রকাশক £ উদ্বোধন 
কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাত! ৩। পৃষ্ঠা ১৬* ; মূল্য ছুই টাক|। 

প্রাচা ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকায় স্বামী মারদানন্দজী লিখিয়াছিলেন £ 
“ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিত ও 
ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। 
আমাদের সমাঙ্জে দ্ুই শ্রেণীর লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহ! 
কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাগদুন্দর, দেশী জিনিসের 
মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবাঁর বিষয় 
কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত 
মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হি্দুসমাজের যে 
কোনকিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহ! একে- 
বারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে 
পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা! আজ সমস্ত 
পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে 
বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের 
যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা ত্বাহারা কল্পনায়ও 
আনিতে পারেন না| এই প্রবল আোতের 
ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে 
বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ ঠিস্তাণীল 
ব্যক্কিগণের চিস্তানে।ত যথার্থ পথে প্রবাহিত 
করাইয়! দিবে. 

বর্তমান সংস্করণে উল্লেখযোগ্য সংযোজন-- 
পরিবধিত তথ্যপঞ্জী এবং তথাপঞ্জীর সুলিখিত 
ভূমিকা । বাংলা ভাষ| ও সাহিতে; প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতা' গ্রন্থের স্থান নির্ণয় করিয়৷ অধ।াঁপক 


্রীপ্রণবরগ্রন ঘোষ “উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৭৬, 
খ্যায় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
পরিবধিত আকারে তাহাই হথ্যপঞ্জীর ভূমিকা- 
রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

বর্তমান সংস্করণটি সকল শ্রেণীর পাঠক- 
পাঠিকার, বিশেষ করিয়। বাংল! সাহিত্যের 


গবেষক ছাত্রছাত্রীগণের নিকট বিশেষভাবে 


সমাদৃত হইবে বলিয়া আমর! আশা! করি | 

ভারতের সাধক চিত্রাবলী--সম্পাদনা : 
শঙ্করনাথ রায়, হিমাদ্রি সংসদ । প্রকাশক £ 
এইচ, চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনসূ, ৩ এবং ৪ 
হেয়ার ফ্্রীট, কলিকাতা৷ ১। পৃষ্ঠা ৪৯) মূল্য 
দশ টাকা। 

সুলেখক শঙ্করনাথ রায়ের সুপরিচিত 
ভারতের সাধক' গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ 
করিয়াছে এবং এযাঁবৎ এই গ্রন্থের আট খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

আলোচ্য চিত্রপুস্তকে ২০ জন সাধক মহা- 
পুরুষের চিত্রাবলী (ফটো ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
সহ প্রদত্ত হইয়াছে । পুস্তকখানিতে কলা- 
শিল্পের প্রয়োগ-নৈপুণ্য আকর্ষণীয় । প্রত্যেকটি 
চিত্রের নিয়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও 
তিরোভাব খৃষ্টাব্দে নির্দেশিত। সুলিখিত 
ভূমিকার পর গ্রন্থারস্তে আচাষ শঙ্কর এবং 
গ্রন্থশেষে শ্রীঅরবিনের চত্র দেওয়া হইয়াছে। 
পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পরিচিতি__লেখনীমুখে 
প্রতোকটি মহাজীবনের ক্ষুদ্র দর্পণস্বর্ূপ। আশা 
করি অনেকেই এই সুদৃশ্য “আযালবাম্‌' সংগ্রহে 
যত্ববান হইবেন। 


শ্রীরামরু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সাধারণ মহোৎসব 


বেলুড় মঠে গত ২৫শে কান্তন (৯,৩৭৭) 
শুভ শুরু| দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পুণ্য জন্মতিখি উদ্যাপিত হয়। তছুপলক্ষে 
পরবর্তী রৰিবার ১লা চৈত্র (১৫.৩.৭০) 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব বিবিধ কর্ম- 
সূচীর মাধ্যমে মারাদিন অনুষ্টিত হইয়াছিল । 
মন্দিরের পূর্বদিকে নিম্সিত মণ্ডপে শ্রীরাম- 
কঞ্ণচদেবের এক সুৰৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাহার 
ব্যবহৃত দ্রব্য।দি সজ্জিত ছিল। মধ্যা্ে প্রসাদ- 
বিতরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ২০,০০৪ ভক্ত হাতে 
হাতে খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন | 

বেদপাঠ+ ভজন, প্রদ্শনীমণ্ডপে শ্রীরাঁমকৃষ্ণ- 
সঙ্গীত, মঠপ্রাঙ্ঈণে কালীকর্তন» আবৃত্তি প্রভৃতি 
উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ভাবে সম্পন্ন হয়। 
ষেচ্ছাসেবকগণের ব্যবস্থ! ভাল ছিল। সন্ধ্যা- 
রতির পর আতসবাজি পোড়ানে। হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 
উত্তরবঙ্গে বন্যাত'সেব। £ জলপাইগুড়ি 
মোহিতনগর কলোনীতে ৫৩টি গৃহ ( 6৮860166 
0০959) নিমিত হৃইম্াছে। কলোনীটিকে ছুই 
ংশে বিভক্ত করা হইয়াছে--এক অংশের নাম 
শ্রীরামকৃষ্ণ নগর এবং অপর অংশের নাম 
শ্রীসারদা পল্লী। বিগ্যালয়-ভবন-নির্মাণের কাজ 
ভালভাবেই চলিতেছে। 
গুজরাট বন্যাতসেবাঃ সমাজমন্দির, 
রাস্তা প্রভৃতি নিশ্নাণের কাজ এবং বৈহ্যাতীকরণ 
প্রায় শেষ করিয়া আনা! হইয়াছে। 


কার্যবিবরণী 

বৃন্দাবন বামকৃষ্ক মিশন সেবাশ্রমের 
৬২তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮ 
মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে । 

আর্তনারায়ণের সেবাকল্ে ১৯০৭ খ্ষ্টাব্দে 
প্রসিদ্ধ তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিঠিত হয়; 
তদবধি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া! এই আশ্রম জাতি- 
ধর্ম নিধিশেষে জনসাধারণের সেবাকার্ধে নিরত 
রহিয়াছে । 

বর্তমানে সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সাঁজিক্যাল, 
রেডিওলজি, এক্স-রে ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি 
সুপরিচালিত বিভাগে আলোপ্যাথিক মতে 
আধুনিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন 
বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎকগণ চিকিৎসা পরি- 
চালনা! করেন । 


ইনডোর হাসপাতাল ; অন্তিভাগে ১০৩টি 
শয্যা আছে; এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ 
আলোচ্য বর্ধে ২,৩৬৪ জন রোগী ভরতি 
হয়, চক্ষু-অন্ত্রোৌপচার সহ মোট ১,২৫২টি 
অস্ত্রোপচার কর] হয়। গড়ে দেনিক শতকর! 
৭২টি শয্যায় রোগীরা চিকিৎসার জন্য ছিল। 

আউটডোর ডিস্পেলারী £ আলোচ্য বর্ধে 
বহিবিভাগে ১১৪৪৯৮৩* জন রোগী (পুরাতন 
১১২০১৬৯৩ ) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী সহ 
মোট ১১১*৩ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। 
বহিবিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের 
সংখ্যা ৩৯৭ | 

আলোচ্য বর্ধে এক্স-রে বিভাগে ১১৩৬৫টি 
এক্স-রে কর! হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


২৪,২০৩টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। 
ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩৪ জন রোগী 
চিকিৎসা! লাভ করে । 

আলোচ্য বরে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে 
নৃতন ও পুরাতন রোগীর সংখা! যথাক্রমে 
৩১২১৩ ও ১৫১৬৪২। 

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
সুপরিচালিত চক্ষুৰিভাগটিতে সহত্র সহঅ চক্ষু- 
রোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় 
হইতেছে। 

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয় | এখানে 
উপযুক্ত পুম্তকাবলী ও পত্রপত্রিক! রাখা 
হইয়াছে । এতদ্যতীত একটি. স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র 
মেডিক্যাল লাইব্রেরী আছে। রোগীদিগের 
আনন্দ বিধানের উদ্দেশো ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও 
শুনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিস্তাগীঠে 
নবনিমিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদঘাটন 
ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা 


গত ২৩শে মার্চ সোমবার সকাল ৭্টায় 
দেওঘর রামকৃষ্ঝ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃ্চ 
মঠ ও মিশনের সভাপতি পৃজাপাদ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনিমিত প্রার্থনা- 
গৃহের দ্বারোদঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৯টি গম্মুজবিশিষ্ট এই ভবনটির মোট 
উচ্চতা ৬৮ ফুট । রামকঞ্চ মিশনের বিভিন্ন 
কেন্ত্র হইতে শতাধিক সন্াসী এবং সহআাধিক 
ভক্ত নরনারী ও ছাত্ররৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। সাধু ও ব্রাহ্মণদের বৈদিকমন্ত্রপাঠ 
এবং স্বামী পুণ্যানন্জী-পরিচালিত সুমধুর 
কীর্তন এসময় একটি ভাবগন্ভীর পরিবেশ 
সুষি করে। এদিকে যজ্ঞশালায় কাণীর 


প্রীরামকৃ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৯ 


তিনজন 
করেন। 

পূর্বদিনঃ ২২শে মার্চ, সামী হিতানন্দ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিবাস সম্পন্ন করেন এবং 
সুপজ্জিত যজ্ঞশালায় রুদ্রযাগ ও বাস্তযাগ 
অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী 
শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধায় 
শ্রীবিষুণচরণ ঘোষের পার্টি ব্যায়াম-কৌশল 
প্রদর্শন করিয়া সমবেত সহ সহশ্র দর্শকবৃন্দকে 
মোহিত করেন। ২২শে হইতে ২৮শে পর্যস্ত 
৭ দিনব্যাপী উৎসবে প্রায় ৭০ হাজার লোক 
যোগদান করিয়াছেন । 

২৪শে মধ্যাহে সাধুসেবার আয়োজন 
ছিল। অপরাহে পুরস্কারবিতরণী সভ| অনুঠিত 
হয়| জভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
গম্ভীরানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী | বিগ্যাপীঠের 
অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধসত্তানন্দের স্বাগত সম্ভাষণ ও 
সংক্ষিপ্ত কার্ধবিবরণী-পাঠের পর সভাপতি 
মহারাজ একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। 
পরে সুপ্রসিদ্ধ শানাইবাদক আলি হুসেন খান ও 
তার সুযোগ্য পুত্র আলি আসগর খাঁন সুমধুর 
শানাই বাজাইয়। শ্রোতৃর্ন্দকে মুগ্ধ করেন। 
উৎসবের অন্যান্য অঙ্গ ছিল-ছুইদিন যাত্রা 
হুইদিন শ্রীরধীন ঘোষের কীর্তন, স্বামী 
পুণযানন্দজীর কথকত|, রসরঙ্গ সভ্যবৃন্দ কর্তৃক 
শ্রীপ্ীমায়ের লীলাকীর্তন, রহড়ার ছাব্রগণ কর্তৃক 
মুক্তিযজ্ঞ ও প্রহলদ যাত্রাভিনয়, হাওড়া সমাজ 
কর্তৃক নদের নিমাই অভিনয়, ভারত-বিখ্যাঁত 
শিল্লিগণ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের যন্ত্র- ও কঠসঙ্গীত 
এবং ভজন, বাজি-পোড়ানো প্রভৃতি । 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত 
৯২ জন সাধু এবং প্রায় ৪০০ ভক্ত ও 


পণ্ডিত সপ্তশতী হোম শুরু 


২২০ 


অভিভাবক সকলেই এই সাতদিনের উৎসব- 
দর্শনে ও বিদ্ভাপীঠের ছাত্র ও কম্সিগণের আদর- 
আপ্যায়নে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন । 
উৎসব-সংবাদ 

চগ্ীগড় আশ্রমের বাতিক উৎসব উপলক্ষে 
আয়োজিত দুইটি সভায় সভাপতির আসন 
অলঙ্কত করেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল ডক্টর ডি 
সি. পাভাতে এবং হরিয়ানার রাজ্যপাল 
শ্রী বি, এন, চক্রবতা। 

কীথি শ্রীরামকঞ্জ মিশন আশ্রমে ৯ই মার্চ 
হইতে :৫ই মার্চ পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়! শ্রীরাকৃষ্ণের ১৩৫তম জন্মতিথি-উৎসব 
পালিত হইয়াছে | ১২ই মার্চ ছয় হাজার পথ- 
যাত্রীর একটি শোভাযাত্রা! নগরপরিক্রম] করে | 
১৩৫টি মঙ্গলঘট, ১৩৫টি শঙ্খের ধ্বনি এবং বিভিন্ন 
দলের নামগান শোভাযাত্রাটিকে আকর্ষণীয় 
করিয়াছিল । শোভাযাত্রাটি আশ্রম-প্রাঙ্গণে 
ফিরিয়া আসিবার পর ছাত্রদের লইয়। একটি 
বৃহৎ সমাবেশ হয়; এই সভায় ছাত্রগণই 
সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। ১৩ই মার্চ 
পূর্বাহে স্বামী আগ্তকামানন্দ “কথাম্ৃত' পাঠ ও 
আলোচনা করেন। অপরাহে লীলাগীতি 
পরিবেশনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিষয়ে 
ক্রীবনবিহারী ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি 
ধর্ষসভার অধিবেশন হয়; অধ্যাপক 
্রীয়লেহাংশুকুমার সরকার ও স্বামী হিরগয়ানন্দ 
ভাষণ দেন। সন্ধায় আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক 
নাটক অভিনীত হয়। ১৪ই মার্চ পূর্বাহে 
যামী হিরগ্য়ানন্দ শ্রীমস্তাগৰত পাঠ 
ও ব্যাখা করেন। বিকালে শ্রীরাখহরি 
চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 
অধ্যাপিকা বন্দিত ভট্টাচার্য ও স্বামী 
হিরগ্নয়ানন্দ শ্রীত্রীমায়েরে জীবনালোচনা 
করেন। ১৫ই মার্চ সকালে স্বামী হিরগয়ানন্দ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


কঠোপনিষ পাঠ ও ব্যাখা! করেন | মধ্যাঙ্তে 
প্রায় ৭১০** নরনারায়ণ পরিতৃপ্তি সহকারে 
প্রসাদ পান। পরে স্বামী হিরগ্ময়াননোর 
মভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় শ্রীরাখহরি 
চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ “বিবেকানন্দ 
ও বর্তমান ভারত” সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 

কাটিহার রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে গত 
৯ই হইতে ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
পালিত হয়। 

*ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা- 
ভোমাদি হয়; এদিন ৪,০৯০ ভক্ত বসিয়া 
প্রসদ গ্রহণ করেন। ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় স্থানীয় 
ব্াায়ামাগারের সদস্যগণ কতৃক বায়াম-গুদর্শন, 
১.ই মার্চ শ্রী বি. এন. ঝা-এর সভাপতিত্বে 
আশ্রমের স্কুলের পুরস্কারবিতরণী সভা এবং 
১২ই সন্ধ্যায় স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক নাঁটকাভিনয় 
হয়। 

১৩ই) ১৪ই ও ১৫ই মার্চ সন্ধায় 
সামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
সভায় যথাক্রমে স্বামী বিবেকা নন্দ শ্রীশ্রীমা এবং 
শ্রীবামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত 
হয়। প্রতিদিনই সভাপতি মহারাজ, স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার হুবে 
বক্তৃতা করেন ; ১৩ই তারিখ সভারস্তে শ্রীসমর 
রায় চৌধুরী “সভ্যত| ও সংস্কৃতি'-শীর্ঘক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনদিনই সভাস্তে 
রামায়ণগান পরিবেশন করেন সঙ্গীতসুধাকর 
শ্রীদুধীরকুমার চৌধুরী । 

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কার্ধ- 
নিবাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে 
প্রীরামকঞ্চদেবের শুভ জন্মতিথি গত ৯ই মার্চ 
উদযাপিত হইয়াছে। 

এদিন ব্রাঙ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি 


বৈশাখ, ১,৩৭৭ 1 


সহ আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালা 
ও ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভজনগান 
গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন । 

প্রভাতে ভজনাদ্দির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজাদি সুসম্পন্ন হয়। অপরাহে 
সর্বশ্রেণীর তিন হাজার নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সন্ধায় আরাত্রিকের পর 
শ্রীসুধীররপ্তন চক্রবর্তী, শ্রীকরুণাময় অধিকারী, 
্রীযুক্তা গীতা তৌমিক, কুমারী উমা ও বিমল 
কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন অবলম্বনে 
রচিত জীবন-আলেখা পরিবেশিত হয় । 

ঢাক! শ্রীরামকৃষ্জ মিশনে সম্প্রতি 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব একসপ্তাহব্যাপী 
বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধামে মহা সমারোহে 
অনুঠিত হয়। প্রতিদিনই পূর্বাহে শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণকথামৃত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ ও 
ব্যাখ্য। করা হয়। ৯ই মার্চ বিশেষ পৃজাদির 
পর মধ্যাহ্হে প্রায় পাচশতাধিক ভক্ত বসিয়া 
প্রসাদ পান। অপরাহে এডভোকেট 
শ্রীবীরেন্ত্রচন্ত্র পাণ্ডে, শ্রীজীবনচন্দ্র সাহা ও 
অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন- 
দর্শন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
সন্ধ্যার পর টেলিভিশন শিল্পী শ্রীহরলাল রায়ের 
পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়| 

১০ই ও ১১ই মার্চ দুইদিন শ্রীকালশশী 
চক্রবর্তা ও শ্রীতারিণী সরকার কবিগান গাহিয়া 
সকলকে আনন্দ দান করেন। 

১২ই মার্চ ও পরদিন পদাবলী কীর্তন করেন 


শ্রীগোপাল মোহন্ত | সন্ধ্যায় খধ্যক্ষ শ্রীবারীন 


মজুমদারের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পিগণ 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

১৩ই মার্চ এবং আরও দুইদিন মধ্যাহ্নে 
নরপিংদির শ্রীখুকুমণি-দাস রামায়ণগান গাহিয়া 
সকলকে আন দান করেন। অপরাতে 


শ্রীরামকৃষ্ঝচ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২১ 


ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে 
একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রান্তে 
আশ্রমের বিগ্ভালয় ও ছাত্রাবাসের বান্বিক 
পুরস্কারবিতরণের পর অধ্যাপক সতীশচন্দ্র 
দাস, শ্রীলঙ্ষ্মীকাস্ত রায়, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্থ 
ও কুমিল্ল। রামমালা ছাত্রাবাসের অধাক্ষ 
রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকাননের 
মানবপ্রেম ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সারগর্ভ 
ভাষণ দান করেন। 

১৪ই মার্চ অপরাহে ইসলামিক একাডেমীর 
ডিরেক্টর জনাব আবুল হাসিমের সভাপতিত্তে 
ধর্মমভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সন্তোষকুমার 
উট্টাচার্ধ» এডভোকেট বীরেন্দ্রচন্্র পাণ্ডেঃ 
এডভোকেট বিমলেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী, 
কাজী মোতাহের হোসেন, শ্রীসুখদারগ্জন 
চৌধুরী, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ 
সুধীবৃন্ণ উক্ত সভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও 
সর্বধর্মসমন্য় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধার পর 
কুমার মনোতোষ দেবের পরিচালনায় স্থানীয় 
শিলিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

১৫ই মার্চ মধ্যাঙ্কে প্রায় দেড় হাজার নর- 
নারায়ণের সেবা করা হয়। অপরাহে 
শ্রীরাসমোহন চক্রবতাঁর সভাপতিত্বে সাধারণ 
সভা! অনুঠিত হয়। স্থানীয় মিশনের সম্পাদক 
ৰায়ী কালিকাত্মানন্দ কার্ধবিবরণী পাঠ করেন। 
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দ্রান করেন স্থানীয় 
মিশনের সভাপতি ডক্টর কাজী মোতাহের 
হোসেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত 
করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান 
বিচারপতি জনাব এস, এম. মুর্শেব | সভায় 
ডক্টর সুকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবিমলচন্দ্র বসু, 
ডক্টর হরিনাথ দে প্রমুখ সুধীর্‌ন্দ বিশ্বশান্তি- 
প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান 
সম্পর্কে আলোচনা! করেন। সভার পর ওস্তাদ 


২২২ 


আলী ইমাম কিছুক্ষণ যন্ত্রসঙ্লীত পরিবেশন 
করেন। পরে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের 
সৌজন্যে ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদ্রশিত হয়। এই 
আনন্দেৎসবে প্রতিদিনই শহরের শত শত 
নরনাবী আশ্রমে উপস্থিত হন । 


স্বামী জয়দানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, 
গত ৪51 মার্চ, ১৯৭০ বেল। সাড়ে নয়টার সময় 
সামী জয়দানন্? ( যতীশ মহারাজ ) ৬৭ বংসর 
বম্মসে কলিকাতা! রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আম্ত্িক গোল- 
যোগ, জনডিস ও অন্যান্ম উপসর্গে কিছুকাল 


বিবিধ 


নিবেদিত! ব্রতী সঙ্ঘ 

গত ১লা ফেব্রুমারি স্বামী খিবেকানন্দের 
জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে “নিবেদিতা ব্রতী সঙ্বে'র 
উদ্যোগে সহল্াধিক মহিল! সকাল নটায় রাজ। 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হইতে সিমলাস্থিত স্বামী 
বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর উদ্দেশে পদ- 
যাত্রা করেন। পর্রপুষ্পে সুসজ্জিত দ্বামীজীর 
একটি সুবৃহৎ আলেখ্য সহ সুদীর্ঘ একমাইল- 
ব্যাপী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পুরোভাগে 
ছিলেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ডঃ রম! চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ। 
সমগ্র পথটি সহত্র কঠে পবিত্র বেদমন্ত্রপাঠ এবং 
যামীজীর বন্দনাগীতিতে মুখরিত হুইয়া উঠে 

এদিন বেল! সাড়ে দশটায় স্বামী 
বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর অঙ্গনে একটি 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-_-৪র্ঘ সংখ্যা 


যাবৎ অসুস্থ ছিলেন ! 
সামী জয়দানন্দ প্রীমৎ স্বামী সারদা- 
নন্দী মহারাজের মন্ত্রশিষ্তা ছিলেন, 


১৯২৭ খুষ্টাকে সঙ্ঘবে যোগদান করেন এবং 
১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ যামী বিরক্জানন্দজী 
মহারাজের নিকট মন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হুন। 
তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বাঁকুড়া 
আশ্রমে এবং পরে রামহরিপুর আশ্রমে ঠাকুর- 


স্বামীজীর কাজে ত্রতী ছিলেন। তিনি 
ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সরলষভাব 
সন্ন্যাসী । 

ত্তাহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্চচরণে শাশ্বত 
শাস্তি লাভ করিয়াছে। 
সংবাদ 


সভা অনুঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ 
রমা চৌধুরী এবং ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
বিশুদ্ধপ্রাণা | 

গত ২৪ হইতে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯ পাঁচ- 
দিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন 
হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটাট অব কালচারের 
সহযোগিতায় | ২৪শে তারিখে ইহার উদ্বোধন 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচা 
ডঃ সতোন্দ্রনাথ সেন। উদ্বোধনী ও 
সমাপ্তি অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন 
যথাক্রমে প্রত্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমৎ সামী, 
গভীরানন্দজী মহারাজ | স্বামীজীর চিন্তার 
বিভিন্ন দিকের আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য 
করেন যথাক্রমে শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক নির্মল ভট্রাচার্য, স্বামী বুধানন্দ। 


বৈশাখ, ১৩৭৭] 


অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মভুমদার। আলোচনায় 
যোগদান করেন প্রায় চল্লিশজন সুধী, সমাজ- 
সেবী ও ছাত্রছাত্রী । 


উৎসব-্সংবাদ 


হগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসজ্ঘ কর্তৃক 
সুগলীতে শ্রীরামকৃষ্খ-জন্মোৎ্সব মহানন্দে 
অনুঠিত হইয়াছে । 

৭ই মার্চ শনিবার বৈকালে অখিল ভারত 


বিবেকানন্দ যুব-মহামগুলের হুগলী-চুণ্চুড়া 


শাখার শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন হয়। রাত্রে 
আরাত্রিক ভজনাদি ও প্রবন্ধপাঠ হইয়াছিল। 

৮ই মার্চ রবিবার সকালে শোভাযাত্রা সহ 
নগরপরিক্রম], বৈকালে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও 
আলোচনা এবং রাত্রে নামসন্ীর্তন হয়। 
৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-দিবসে 
বিশেষ পৃজার্চন।, প্রসার্দবিতরণ, লীলাকথ।, 
কালীকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ১০ই মার্চ 
'বীর সন্নযাসী গীতি-আলেখা; ১১ই রামায়ণ- 
গান, ১২ই লীলাকীর্তন, ১৩ই “বিবেকানন্দ” 
গ্ীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য । 

১৪ই মার্চ শনিবার আবৃত্তি ও বিতর্ক- 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার 
পারিতোষিক বিতরণ করেন স্বামী নিরাময়া- 
নন্দজী। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্তয় 
বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার 
মজুমদার ; সামী নিরাময়ানন্দজী সময়োপযোগী 
হৃদয়গ্রাহী বত্তৃত। দেন। 

১৫ই মার্চ রবিবার বিবেকানন্দ শিশু-শিক্ষ- 
মন্দিরের বিচিত্রাহষ্ঠানের পরে শ্রীবিধুভূষণ 
ধন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পারিতোধিক 
বিতরণ করা হয় । বক্তৃতা, পাঠ ও আলো- 
চনাদিতে বিভিন্ন দিনে অংশ গ্রহণ করেন 
সামী রুত্রাত্বানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, 


বিবিধ সংবাদ 


২২৩ 


শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক নলিনীভূষণ দাশ- 
গুপ্ত, অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরী প্রভৃতি। 

ব্রাক্মণবাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
শ্রীরামকৃঞ্দেবের জন্মতিথি মহাসমারোহে 
পালিত হইয়াছে । ৯ই মার্চ বিশেষ পৃজাদির 
পর প্রায় ৫ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহেে “কথাম্বত', পাঠ ও আলোচনা হয়। 
১০ই ও ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় ডক্টর প্রীমন্মহানামব্রত 
ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভগিনী 
নিবেদিতা সন্বন্ধে ভাষণ দেন। 


আরারিয়1া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ১৬ই হইতে 
১৯শে মার্চ পর্যন্ত রামায়ণগান, অউযাম হুরি- 
নামসংকীর্তন, নর-নারারণসেব| ও ধর্ম- 
সভাধিবেশন সহ উদযাপিত হয়। সভাপতি 
স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পর্যালোচনা করিয়] 


শুনান। 
আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক দাতবা চিকিৎসালয় 


হইতে গত বৎসর ৩২,১১৩ জন রোগীকে ওষধ 
বিতরণ করা হয়। আশ্রম কর্তৃক একটি 
ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় পরিচালিত 
হইতেছে। 


ডিক্রগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে 
গত ২০১ ২১ ও ২২ মার্চ শ্রীরামকৃঞ্জদেবের 
জন্ম-মহোৎসব সুসম্পন্ন হুইয়াছে। প্রতিদিন 
প্রাতে পৃজা-পাঠাদদি এবং প্রথম হুইদিন সন্ধ্যায় 
জনসভা ও তৃতীয় দিবসে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ- 
বিতরণের ব্যবস্থা কর! হয়। ২০ মার্চের সতায় 
সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
তট্রাচাধ এবং ২১ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব 


২২৪ 


করেন অধাক্ষ মথুরানাথ ভট্টাচার্য । এই ছুই দিন 
সভায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও ৰাণী আলোচন। 


করেন ম্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ; তাছাড়া ২১শে' 


ও ২২শে প্রাতে তিনি যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা 
সরদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ আলোচন! 
করেন। . 

২০শে মার্চ প্রাতে শ্রীরামকষ্ঃপ্রসঙ্গ 
আলোচন! করেন দ্বামী শমানন্দজী ; লীলা- 
কীর্তন পরিচাঁলন। করেন শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দাঁস। 
২২শে মার্চ মহোৎসবে পাঁচ হাজারের অধিক 
নর-নারায়ণ বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


দিনহাট! শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্ঘের উদ্যোগে 
গত ২০, ২১ ও ২২শেমার্চ স্থানীয় কালী- 
বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসপব অনুষিত 
হইয়াছে। ২১শে মার্চ বিশেষ পূজাপাঠাদি 
হয়, ২১০০০ ভক্ত বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
সকালে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রম। করে। 
উৎসবের তিনদিনই সভ| অনুষিত হয়। প্রথম 
দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীন্রীম! সারদা- 
দেবী। সভাপতিত্ব করেন অধাপক অলোক 
গঙ্গোপাধ্যায় । দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে বর্তীতা হইয়াছিল। সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবতী । 
উৎসবের শেষদিন রবিবার অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচন! হয়; সভাপতিত্ব 
করেন শ্রীজগদিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী । সভাস্তে 
বিবেকানন্দ-লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী 
প্রণবানন্দ প্রথম দিন ছায়াচিত্রষ্যাগে শ্রীশ্রীমা 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিন সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ 
ব্তৃতা করেন। তিনদিনব্যাপী বামকৃষ্জ- 
বিবেকানন্দ প্রদর্শনী খোলা ছিল। 


ভিক্রুগড় সিস্টার নিবেদিত। কিগার- 
গার্ডেন স্কুলে গত ২২শে মার্চ পূর্বাহে আয়োজিত 
সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচনা করেন। সভার পূর্বে 
উপনিষদের মন্ত্র এবং সভান্তে শ্রীরামকৃষঞ্ণ-সঙ্গীত 
গীত হয়। 


ভদ্রেশখবর সারদা পলীতে গত ২৮শে ও 
২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব 
অন্ুঠিত হইয়াছে । ২৮শে মার্চ বিশেষ পুজা, 
“কথাম্ৃত'পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভঙ্গনাদি হয়| 
বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন 
সামী নিবৃত্যানন্দ | প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ 
দেন অধ্যাপিকা সাম্তবন৷ দাশগুপ্ত । ২৯শে মার্চ 
সকালে উষাকীর্তন, পল্লীপরিক্রমা প্রভৃতি 
হইয়াছিল। বৈকালে আয়োজিত সভায় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী একান্তানন্ন। 
বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী । সন্ধ্যায় 
ভজন ও বাত্রে লীলাগীতি উপভোগ্য হইয়াছিল। 


নিউ বনগাইর্গাও রামকৃষ্জ সেবাশ্রমে 
গত ৯ই মার্চ প্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
উদযাপিত হুইয়াছে। ২৫শে মার্চ এই উপলক্ষে 
পূর্বাহে পৃজাপাঠাদি ও মধ্যান্ছে প্রায় ২১০০০ 
ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ কর। হয় । অপবাহে 
আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন স্বামী অন্জজানন্দ | 





দিব্য বাণী 


অবিস্ভায়ামন্তরে বর্তমান: স্বয়ং ধীরাঃ পণ্তিতং-মন্যমানাঃ। 
দন্দ্রম্যমানা; পরিযন্তি মুঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মান। যথান্ধাঃ ॥ ১২1৫ 


অজ্ঞানের মাঝে থাকি তবুও যাহারা 
ধীর ও পণ্ডিত বলি ভাবে নিজেদেরে 
ছুখের কুটিল পথে জন্মে জন্মে ভ্রমে যে তাহারা 
এ যেন দেখায়ে পথ নিয়ে যায় এক অন্ধ অপর অন্ধেরে ॥ 


ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ স্ুবিজ্ঞেয়ো! বন্ছধ। চিন্ত্যমান:| 
. অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্ত নাস্ত অনীয়ান্‌ হাভর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ১1২৮ 
-কঠোপনিষদ্‌ 


উপলব্ধি নাই যার সেরূপ 'প্রাকৃতজন আত্মতত্ব কছিলে তাহাতে 
সে-তত্বের সুষ্ঠু জ্ঞান কখনো না হয়, 
“আত্ম আছে", “আত্মা নাই” এইরূপ বহুবিধ বিভিন্ন চিন্তাতে 
অন্ুভূতিহীন তর্ক, শুধু বুদ্ধি নিয়ে যায়; সত্যে কভু নয়। 
আত্মা সনে আপনার অভেদত্ব উপলান্ধ হয়েছে যাহার 
তাহারি কথায় শুধু বিতর্কের নাহি অবকাশ, 
সেই সত্যদ্রষ্টা কাছে পাওয় যায় যথাযথ সত্য-সমাচার ॥ 
তর্কের অতীত তিনি, তর্কে কভু আত্মতত্ব হয় না প্রকাশ-_ 
চরম সত্যেরে যদি অতি সুক্ষ, অণুসম বলে কোন জন, 
সুদ্মতর, সৃল্মতম, কিংবা! অন্ত কিছু বলি অন্যজন করিবে খণ্ডন ॥ 


কথাপ্রসন্ধে 


ধর্ম 


ধর্ম সম্বন্ধে বত'মান বিভ্রান্তির কারণ 


মানুষ তাহার জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য ক্রমোম্নতির পথে অনেক কিছু করিয়াছে, 
যাহাকে আমরা সভ্যতার অগ্রগতি, সভ্যতার 
অবদান বলিয়। থাকি। বিবিধ প্রকার বাস্ট্র- 
ব্যবস্থার, সমাজব্যবস্থার উদ্ভব, বিজ্ঞান, শিল্প, 
সাহিত। চারুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির উদ্ভব ও 
উন্নতি হইয়াছে মানবজীবনের প্রয়োজনের 
তাগিদেই। ধর্মেরও উদ্ভব এই জন্মই । 

মানবজীবনের প্রয়োজন বলিতে কেবল 
তাহার দেহেরই প্রয়োজন বুঝায় না, দেহ-মন- 
বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা লইয়! মানুষ তাহার সব 
কিছুর প্রয়োজনই বুঝায়। ইহার কোনটিকে 
বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে রাস্ট্র-ব! 
সমাজপরিকল্পনা, তাহা কখনই মানুষের 
জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেই৯ 
হইতে পারে না। 

আধুনিক যুগে ধর্মকে মানবজীবনের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়।, ধর্স ও ঈশ্বর অসত্য, স্বার্থ- 
সিদ্ধির প্রয়োজনে একশ্রেণীর মাহষের কল্পনা- 
প্রসূত বলিয়া ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
বিরুদ্ধে যে চিন্তাগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা 
সবই বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের লোকের 
জন্য প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে বিভিন্ন 
প্রয়োগবিধি। এবং স্বার্থান্ধ লোকের দ্বার্থসিদ্ধির 
জন্ম তাহার যে অপব্যবহার সেগুলিকেই ধর্ম 
বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারই ভিত্তিতে উদ্ভূত ; 
যে মূল সত্য অবলম্বনে সেইসব প্রয্মোগবিধিগুলি 
সত্যন্রষ্টাগণ কর্তৃক যুগোপযোগিরূপে প্রযুক্ত 
হয়, সেই মূল সত্যের ভিত্তিতে নহে | ধর্ম সম্বন্ধে 


আজ যা-কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার 
মূলে ইহাই। যে-সব মনীষী এই চিন্তার 


প্রবর্তক, তাহার! ধর্মের এই মুলগত সত্যের 


সন্ধান পান নাই ব! সন্ধানলাভের চেষ্টা করেন 
নাই, কেবল তাহার বহিরঙ্গকেই বৃদ্ধি দ্বারা 
বিচার করিয়াছেন বলিয়া এই বিভ্রান্তির 
উত্তব| এই সত্যকে জানিতে চান এবপ 
বু পাশ্চাত্য দার্শনিকও কেবল বুদ্ধিসহায়ে 
তাহা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই মুল সত্যের 
সন্ধান তাহারাঁও পান নাই, মানবজাতির 
বৌদ্ধিক জ্ঞানভাগারের ক্রমবর্ধমানতার সহিত 
তাহাদের সিদ্ধান্তও পরিবন্তিত হইয়! চলিয়াছে। 
ধর্মের মুল সত্য 

ধম ও ভগবান কল্পনাপ্রসূত নহে, 
বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষিত। 
জগতের অচেতন বস্তনিচয় ও আমাদের স্থুল- 
দেহ লইয়া যে জড়জগং, অথবা মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
চেতন বলিয়া প্রতীত যে সুক্স্রজগৎ,__যে 
জগৎ-ই হউক, কতকগুলি সত্যের উপর তাহ 
প্রতিঠিত। সেগুলি বিভিন্ন স্তরের সত্য হইতে 
পারে, কিন্ত সতা। যে স্তরেরই হউক, কোন 
সত্যকে জানার, প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “এই জ্ঞান 
কখনও উৎপন্ন কর! যেতে পারে না; তাকে 
কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে ; 
যেকোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্কার করেন 
ত্াহাকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বলা 
হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্বিক সত্য 
আবিষ্কার করেন, আমরা তাকে 'খাষি' বা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 


অবতার" বলি) আর যখন সেট! জড়জগতের 
কোন সত্য হুয়, তখন তাকে বৈজ্ঞানিক" 
বলি।” আমর! জানি বা না-জানি, এই 
সত্যগুলি যতদিন জগৎ আছে ততদিনই 
রহিয়াছে, ভবিষ্ততে থাকিবেও। নিউটনের 
আবিষ্কারের পূর্বেও চন্তর সূর্ধ গ্রহ তার পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিত, এ সত্য কোন দিন 
বিজ্ঞানীরা ভুলিয়া গেলে ভবিষ্যতেও করিবে । 
মানুষ ঈশ্বরকে ও আধ্যাত্িক সতাগুলিকে 
গত্যক্ষ করিবার পূর্বেও ঈশ্বর এবং অধ্যাত্ম 
সতাগুলি ছিল, এখন আমরা না (জানিতে 
চাহিলে বা অধীকার করিলেও চিরদিন উহা! 
থাকিবে । আমাদের জানা বা বিশ্বাস করার 
উপর তোর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। 
বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিলে 
যেমন তাহাদের নির্দেশিমত সেগুলির প্রয়োগ 
করিয়া আমরা জাগতিক সুখসুবিধার অধিকারী 
হই, তেমনি অধ্যাত্ত্ববিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া তাহাদের নির্দেশমত চলিলে 
জীবনকে, সমাজকে আরো! উন্নত করিতে 
পারি। বিশ্বাস কর! বা না করায় প্রভেদ শুধু 
এইটুকু । 

আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ হইল আত্মসন্বদ্ধে, 
নিজের সম্বন্ধে, দেহ-মন-বৃদ্ধি প্রভৃতি যেন্সবকে 
'আমি" বলিরা মনে হয় সেই জন্বন্ধে জ্ঞান ; 
আধ্যাত্মিক সত্য বলিতে এই সব বিষয়ক 
জ্ঞানকেই বুঝায়। কিভাবে দেহ-মন-বুদ্ধি- 
চেতনা-সমস্বিত এই “আমি' চালিত হয়, ইহার 
মধ্যে আসল “আমি'--চেতন সত কোন্টি, 
কিভাবে তাহাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়! 
দেখা যায়-ইত্যাদ্ি বিষয়ক সত্যগুলিই 
আধ্যাত্বিক সত্য; যাহাকে সাধারণতঃ আমরা 
ধর্মজগতের সত্য বলিয়া থাকি, যে সত্যে 
বিশ্বীসকে ধর্মবিশ্বাস বলয়! থাকি। খাষিরা 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৭ 


এ সতাগুলি প্রতাক্ষ করিয়া তাহার কথা বলিয়] 
গিয়াছেন | তাহার। বলিয়াছেন, দেহ-মন- 
বৃদ্ধি-চেতনা-সমস্থিত যে মানুষ, দেহটি তাহার 
সর্বস্ব নয়, আসল মানুষ হইল মন-বুদ্ধি-চেতনা- 
বিশিষউ মানুষটি, যে দেহের নাশের পরও 
থাকে; তাহার ভিতরও আবার আসল মানুষ 
হইল এ চেতন অংশটিই, য| ঈশ্বর বা ভগবান। 
এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার বলিয়াছেন, 
“সব মানুষই ভ্ববূপতঃ ভগবান','মানুষের সেবাই 
ভগবানের সেব।' | এই সত্যের ভিত্তিতেই সব 
মানুষকে এক দেখা» যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া সম্ভব, অপরের সেবায় সেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ 
সম্ভব । 

মানবজাতির ইতিহাস বা বিভিম্ন জ্ঞানের 
পুম্তক পড়িয়া বুদ্ধি দ্বারা অনুমান সহায়ে খষিরা 
এই সত্যের কথ! ঘোষণা করেন নাই, বা অপর 
কোন খধিকর্তৃক প্রতাঙ্ষ কর! সত্যের উদ্ধৃতি- 
মাত্রর্ূপেও বলেন নাই ; উপনিষদের খষিগণ, 
রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, খুষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি পরবর্তী- 
কালের সত্দ্রষ্টা বা অবতারগণ প্রত্যেকেই 
নিজে এই সব সত্য উপলান্ধী করিয়| তবে সে- 
গুলির কথা ঘোষণ! করিয়াছেন ; সব মানুষকে 
এই সত্য প্রত্যক্ষ করার পথে অগ্রসর করাইবার 
জন্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধারণাশক্তিবিশিষট 
মান্বষের কাছে যে ভাবে উহ্বার কথ! বলিলে 
তাহারা উহা! বুঝিতে এবং জীবনের প্রয়োজন- 
সিদ্ধিতে উহ] প্রয়োগ করিতে পারিবে, সেই 
ভাবে তাহা বলিয়াছেন ; কারণ, যতটুকুই হউক, 
কান্সে না লাগাইতে পারিলে সে সত্য শুধু 
বুঝিয় কোন লাত নাই। সেই জন্যই, সকলেই 
চরম সত্যকে একইরূপে প্রত্যক্ষ করিলেও 
জীবনে উহাকে প্রয়োগের ব্যাপারে দেশ-কাল- 
পাত্র-ভেদে. বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন | 
কিন্তু ভিন্ন হইলেও খধি-মিিষট বলিয়] সর্বকালে 
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সেগুলি সত্যাভিযুখই থাকে । 
সন্ধান না. রাখিয়া, কেবল যুগে যুগে দেশে 
দেশে এই প্রয়োগবিধির বিভিন্নত1 দেখিয়া 
যদি ধর্ম ও শশ্বরকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্নরূপ হওয়ার জন্ম অসত্য বলা হয়, 
তাহ! হইলে গে কথায় কোন যৌক্তিকতা 
থাকে কি? আর কতকগুলি স্বার্থপর লোক 
স্বাখসিদ্ধির জন্য ধের অপববহার করে 
বলিয়। আধাত্বিক সতাগুলিকে মিথ 
বলিবার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি? 
একদল মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের 
কাজে ব্যবহার করিয়াছে বা করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া! আছে বন্িয়। পরমাণুর কেক্দ্রীণের 
অংশগুলির সংযোৌজন-৪ বিভাজনজশিত বিপুল 
শক্তির উত্তব হয়, এই বৈজ্ঞ/ণিক সতাটিকে কি 
অসত্য বলিতে বা এ সত্যের আবিষ্কারক 
বিজ্ঞানীকে দোষ দিতে হইবে? না বলিতে 
হইবে এ শক্তি জগতের কোন কলাণকমেঁ 
লাগে না? 

জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি? 

এই আধাগ্সিক সতাগুলর সথ্বন্ধে মামাদের 
অজ্ঞতা ব। সেগুলির অপবাবহারের জন্য 
মানুষকে স্থানবিশেষে, কালবিশেষে ক্ষতি গ্রস্ত 
হইতে হইলেও এগুলির যথাযথ প্রয়োগ 
মানুষের সত্তাকে ঝিমাইয়া দেয় না, তাহার 
প্রগতির পথরোধও করে না; বরং মানুষকে 
সবলতর, উন্নততর করিবার, তাহাকে 
অধিকতর স্বার্থ হীন, ভেদবুদ্ধিহীন, মানবপ্রেমিক, 
পরহিতৈষী ও সমাজের কল্যাণকামী করিবার 
ইহাই একমাত্র উপায়। জড়বাদশীই হই বা 
ঈশ্বরবিশ্বাপী-নিজের অমর সত্তায় বিশ্বাসীই 
হই, ইহা তে! আমর! সকলেই জানি ও মানি 
যে, চিস্তা ও মনের অন্ুভূতিই আমাদের 
জীবনের চালক । জীবনেয় চলার পথে বৃদ্ধিও 


উদ্বোধন 


মূল সত্যের 
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আমাদের চালিত করিতে পারে ন!, পথ 
দেখাইতে পারে মাত্র। আমরা হয়তো 
বৃদ্ধিগত করিলাম, সকলকে বুঝাইলাম যে 
আমাদের সকলকে সমান অধিকার ভোগ 
করিতে হইবে, নিজের জন্য অপরের চেয়ে বেশী 
কিছু চাওয়া চলিবে না, আমরা সবাই সমান, 
সকল মানুষকে এক বলিয়া দেখিতে হইবে, 
ইত্যাদি | কিন্তু তাহাতেই যে মানুষ স্বার্থত্যাগী, 
সমদৃষ্টিপরায়ণ হয় না, ইহ! তো আজ দেখাই 
যাইতেছে ; এভাবে সমাজ-বাবস্থা করার জন্য 
সামাবাদী দেশগুলিতেও এখনও কড়া শাসন 
এবং বলপ্রয়োগ করিতে হইতেছে ; সামাবাদী 
রাষ্ট্রগুলিও আজ পরস্পরকে “এক বলিয়া 
ভাবিতে পারিতেছে না, নিজ নিজ ম্বাথের জন্য 
পরস্পরের মধো সংঘর্ধও বাধিতেছে। তরবারির 
দ্বার, আইনের দ্বার! সুধীর্ঘকাল মানুষকে চালন! 
করা অতীতে কখনও সম্ভব হয় নাই, ভবিস্তৃতেও 
হইবে ন|। হৃদয়ই উহার চালক, জনসাধারণের 
উন্নত হৃদয়ই সমাজের একমাত্র স্থায়ী 
নিরাপত্া। আর একমাত্র ধর্মই মানুষের 
হৃদয়ের এই উন্নতি-ও বিস্তারসাধনে সক্ষম। 
একমাত্র ধর্মাচরণই মানুষের স্বার্থপরতার মূল 
দেহাত্ববুদ্ধি শ্রীণ করিতে পারে, মানুষকে 
অস্তর্মখ করিয়া! সংযম-ও একাগ্রতাজনিত বিষয়- 
ভোগ নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান দিতে পারে, 
যাহার আত্বাদ একটু না পাইলে, নিজের 
দেহাতাত সন্তার' আভাষ একটু নিজে না 
পাইলে শুধু কথায় মানুষ অপরের জন্ম কখনও 
্বার্থত্যাগ করিবে না, কখনও সব ম'নুষকে 
সমান বলিয়] ভাবিতে পারিবে না| 


মানুষ ভোগের; বাক্তিত্ববিকাশের সমান 
অধিকার আজ হউক কাল হউক সব দেশেই 
চাহিবে। তাহার ব্যবস্থাও ষেচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক সব দেশকেই করিতে হইবে 
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সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা! করার জন্য তাহার সব 
উচ্চভাব নষ্ট করিয়া মানুষকে প্রায়-পাশব স্তরে 
নামাইয়া আনিতে হইবে, ইহার কি প্রয়োজন 
আছে 1 


$ 


ভারতের ধর্ম ও সমাজ 


ভারতের সমাঞ্জব্যবস্থ! চিরদিন ধর্মভিত্তিক 
ব। আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়! হাজার হাজার বছর 
ধরিয়া বহু বিরোধী ভাবের ঝঞ্চ-প্লাৰন 
সহিয়াও এখনে। বীচিয়া আছে। আজ 


আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত, 
আমর! বিদেশাগত জড়বাদভিত্িক ধর্ম-ও 


ঈশ্বরবিশ্বাসহীন যে মতবাদ অবলম্বনে 
অকল্যাণকর কুসংস্কারগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের 
কলাাণকর ভাবগুলির; শুভসংস্কারগুলির ধ্বংস 
করিয়| বিদেশের হবু অনুকরণে জনগণের 
কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, সে 
পথে চলিলে আমরা দেশকে একটি সুদৃঢ় 
অবলম্বন হইতে সরাইয়! কোন্‌ ভিত্তির উপর 
স্থাপন করিব এবং তাহাতে কল্যাণের নামে 
মহ! অকল]াণই টাণিয়া আনিৰ কি না? 
বর্তমানে চারিদিকে যে উচ্ছুঙ্জলত।, হৃদয় হীদত! 
ও অসংষমের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনই পাওয়| 
যাইতেছে, এই আদর্শেই কি সারা দেশের 
মানুষকে গড়িতে চাই আমর! ? পাশ্চাতোর 
মতে, স্বামাজীর ভাষায় উদগারণ-উন্মুখ আগ্নেয়- 
গিরির উপর অবস্থিত দেশগুপির পাশে কি 
ভারতকে ও বসাইতে চাই? | 
ভারতের ভবিষ্যৎ 

অবশ্ত ভারতকে সেব্ধপ করা কখনো সম্ভব 
হইবে না; তবে এ প্রচেষ্টায় তাহাকে বু 
দূর্ভেগের ভিতর দিয়। যাইতে হইবে । ইশ্বর- 
বিশ্বাসের উপর দৃপ্রতিষঠিত, বিভিন্ন বিষয়ে 
ডিমোক্র্যাসি ও সোস্মালিজমের শুভকারা 
দ্িকগুলি লইয়া! গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজনীতিই 
তবিষ্তাতে মানুষ গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের 


'কথাপ্রসঙ্কে 
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দঢ় বিশ্বাস এবং ভারতই তাহার আদর্শ 
দেখাইবে। 

দেশের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য 
সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মভিত্তিক কর! একাস্ত 
প্রয়োজন, যাহা অ'মর| রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
পাইবার পর এতদিনেও করিতে পারি নাই 
রি করিবার প্রয়োজনীয়ত! অনুভব করি 
নাই। 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ধর্ম- 
হীনতার প্রভাব হতে ভারতকে তথা 
সমগ্র বিশ্বকে বাঁচাইবার জন্মই । আধুনিক 
জগতের ছৃইজন প্রখণাত মনীষীর একজন, 
ফ্রয়েড, মানুষের জাবনের সব প্রচেষ্টার মূল 


বলিয়া ঘোবণ! করিয়াছেন কামকে ; অপর 
জন, কার্ল ম'্কস, মান্থষের রাষ্ট্র-ও সমাজ- 
বাবস্থা-প্রচেষ্টার মূল বলিয়া ঘোঁষণ| করিয়াছেন 
কাঞ্চনকে। আমরা যেন ভুলিয়া! না যাই 
মানুষের উন্নততর অবস্থা লাভের জন 
শ্রীরবামকষ্ণধদেবক এই কাম-কাঞ্চন-লালস! 
কমাইবার কথাই বার ৰার বলিয়াছেন । যেন 
ভুলিয়া না যাই, সংযম ও ত্যাগের মধ্মায় 
ও শক্তিতে, নিবেদিতার ভাষায় বদ্রের শক্তিতে 
বিশ্বাসী, ধর্মনিষ্ঠ কয়েকজন প্রখ্যাত দেশ- 
প্রেমিকই আমাদের দেশকে পরাধীনতা শৃঙ্খলমুক্ত 
করিতে সর্বাধিক সহায়ত। করিয়াছেন । 

যদি ক'হারে! হৃদয়ে ধর্মাচরণ ছাড়াই 
সকল মানুষের উপর সমদৃ়্ি, সমান ভালবাসা 
থাকে, সব ম'হুষের কলাযাণসাধনের জন্য নিজের 
সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দ্রিবার প্রেরণ! ও শক্তি 
আসে, তবে তাহা অপেক্ষা! শুভকর আর কি 
হইতে পারে? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 
এব্নপ মান্নষ কখনও কখনও আসে বটে, 
তবে সংখ্যায় অতি অন্ত, প্রায় বিরল। সেই 
মুিমেয় কয়েকজন ছাড়! সকলেরই পক্ষে 
প্রয়োজন ধর্মাচরণ বা আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক 
জীবন | 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
(১) 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


[008 118610১ 1১, 0, 73910251700 800, 
[079 1660, 20301) 1908 


উড 70961: 200090১ 


তোমার & ও ১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি এবং টেলিগ্রামও পাইয়াছি। শুনিয়া খুব 
আনন্দবোধ করিতেছি যে, শণী মহারাজের ক্লাশ ও বক্তৃতা ও কাজকর্ম খুব সাফল্যলাত 
করিয়াছে এবং তাহার ফলে ওখানে সত্বরই একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা 
রহিয়াছে ; তহু্দেশ্টে স্থানীয় গণামান্য সন্তান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবারও 
প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। 

মঠপ্রতিষ্। সম্বন্ধে সার্থক চূড়ান্ত পিদ্ান্ত আমাকে সময়মত জানাইবে। ইহা খুবই 
ভাল লক্ষণ যে, তুমি বোম্বের অনেক বিশিষ্ট নাগরিককে আমাদের সংকাঁজের জন্ম 
প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইপ্া। শ্রীরীগুরুমহারাজের অশেষ কৃপায় আমাদের ক্ষুত্্ 
বাঙ্গালী বন্ুদলের উদ্যম, শ্রম ও ্বার্থত্যাগ পূরণমাত্রায় পুরস্কৃত হইয়াছে । আশা করি আমাদের 
এই মহুৎ ধর্মীয় কার্ধের সুযোগটির সদ্বাবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে ন1। 

আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। আশ! করি তোমার্দের কুশল। ভালবাস! ও 


শুভেচ্ছাদি জানিবে। 
০৪৪ ৪0615 


[32910170908,009, 
(২) 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ: শরণম্‌ 


7005 98981 [1/9650, 
15১ 1907 
25 1099 11070906511, 
তোমার মা শরতের সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন ও দর্শনাদি করিতেছেন | বোধ হয় 
তোমার মায়ের হাতে এখন খরচ নাই। যগ্যপি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়! দাও ভাল হয়। আর 
বর মাসিক যাহ। তুমি দিয়া থাক তাহাও সামান্য মাত্র আছে। যদি হাতে কিছু থাকে তাহা 
হইলে শীঘ্র তীর্থ ইত্যাদির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তুমি কেমন আছ লিখিয়া 
সুখী করিবে? ইতি । 
ডাঃ 1০5৩ + নমনীয় &ি0]ড 5০00৪ 
২5000088508 


জো, ১৩৭৭ ] যী ব্রদ্ষানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ২৩১ 


( ৩) 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণ: শরণম্‌ 
[0105 105810) 1381028 
(17029) ) 
28. 3. 08 


10982 9881 11810979), 
গতকল্য অভিরাম নামক পাচককে মান্দ্রাজ মেলে তোমার নিকট রওনা করিয়া দেওয়] 
হইয়াছে। আশ! করি সে নিরাপদে ওখানে পৌছিয়াছে। তাহার পৌঁছান সংবাদ জানাইয়! 
সুখী করিবে । ছেলেটা খুব ভাল। উহাকে মিষ্টবাক্য দ্বার! সম্তষ্ট করিলে ও প্রাণপণে কার্য 
করিবে । তোমাকে লেখা বাহুল্য মাত্র যে উহ্হাকে একটু যত্ব করিবে । এক-আধট গেন্ী দিতে 
পারিলে ভাল হয়, আর কার্ধে/র অবসর সময় রুদ্রচৈতন্তকে দিয়া একটু আধটু বাশ্নল! পড়াইলে 
রও ভাল হয়। তাহার রেলভাড়া বাবদ ১৬৮. খরচ হইয়াছে। আশা করি তুমি ভাল 
আছ। কাধ্যাদিও বেশ চলিতেছে । কদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দও আশা করি বেশ আছে ও 
কাজকর্মাদি ভাল করিয়া করিতেছে । আমি ভাল আছি। এখানকার সব এক প্রকার কুশল। 
আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং রুদ্রচৈতন্য ও. বৈরাগ্যানন্দকেও জানাইবে । এখানকার সকলে 
তোমায় এবং আর সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি 
০097৪ 8076] 


33751010)61081009 


12, 9১ 1 10959 & 00100 60 988 500. &20 5০000 10900196889 151 & 19900. 01 &0০00 00700805 
স্ব 0025 10510815 +9£615 


13151010681)8008 


(৪ ) 
শ্্রীশ্রীরামরুষ্ণঃ শরণম্‌ 


1870081010810109 4058309। 4১310510099 
[)055) 138109788 016১ 99, 11. 19, 
প্রিয় শঙ্করানন্ন, 

বাবুরামদার মুখে শুনিলাম বাগবাজারের নগেন উকীল বড়দিনের মধ্যেই মঠের পশ্চিম 
দিকের জমিটি 06:508090 19589 করিয়া দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হুইয়াছে। তুমি এখানে 
আসিবার আগে সত্বর তাহার সহিত দেখ! করিয়! কিরূপ মনোভাব জানিয়৷ একটা বন্দোবস্ত 
করিয়া আসিতে পার ত ভাল হয়। যদি প্রকৃতই সে দেয় তাহা হইলে তুমি কথাবার্তা কহিয়। 
মহিমানন্দকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পাঠাইয়। যাহাতে কাধ্য শর সম্পন্ন হয় এমত চেষ্টা 

করিয়া আসিবে। 


২৩২ . উছ্বোঁধন [ ৭২তম বর্ধ-_ ৫খ সংখা 


তোমার কোন্‌ তারিখ নাগ'ত এখানে আসা হইবে প্রোন্তরে লিখিবে। বাবুরামদাদা 
বলিতেছে_-আাসিবার সময় মঠের কিছু বেগুন ও গাছের গুড় লইয়া আসিবে । ইতি 


শুভানৃধ্ায়ী 
্রচ্মানন্দ 
(৫ ) 
শ্রীত্রীরামকৃষ্জঃ শরণম্‌ 
13109018 
14. ৭7. 16 


গ্রিয় কেদারবাবা, 

মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্যাদি করিয়া আমাদের সব ভুলিয়। গরিয়া্ছ। এখন দেখিতেছি 
তাহ! নয়। আমাদের একটু একটু মনে আছে। যাহা হউক তুমি তপস্য!র জন্য একাশী যাইতে 
চাহিতেছ্ছ? তা যাও। কিন্ত আমাকেও একটু আকর্ষণ করিও যাঁহাতে আমারও সেখানে 
যাওয়া হয়। আহা এমন স্থান! কাহার ন| সধ হয় সেখানে গিয়। বাস করিতে? আমি 
যাঁহাঁকে দেখি তাহাকেই বলি যে, যাও ৮কানী গিয়া তপস্য। কর। ৬কাশী সর্বশ্রে্ঠ তপস্মার 
স্থান। আমাঁর যখনই ৬কাশীর কথ! মনে পড়ে, ইচ্ছা! হয় সেই মুহূর্তেই সব ছাড়িয়া ছুটিয়া 
তথায় চলিয়। যাই। কি আর বলিব? তোমার হাতেই সব। তুমি ইচ্ছা করিলেই সব হয়| 
৬কাঁশী যাইয়া! আমায় একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে অ!মারও ৬কাশীবাস হয়। তুমি 
আকর্পণ করিলেই হইবে । শেষ জীবনট! ৬কাশী বাঁস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার এখন 
ইচ্ছ। | ৬কাশীর কথ! মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশী আর 
কি বলিব? একাস্তে স্থির হইয়। বসিয়| ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই ৮কাশীবাঁসের 
চরম ফল। 

ভালবাস! ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। 

০০1৪ 80615 


13291010080 91008 


বিবেকানন্দের যুগীবাণী সমন্বয় 


গ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ছায়ায় প্রাচ্য শান্ত 
হয়ে আছে যেন সর্বংসহা বদুমতী। রোম- 
সাআ্াজ্যবাদের ছায়ায় গ্যালিলির প্রশান্তির কথ! 
মনে জাগে। সেপ্রায় হুহাজার বছর আগের 
কথা । গ্যালিলির সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা 
করা চলে। কেবল রোম শব্দটির জায়গায় 
বৃটশ শবট বসালে আর কোন গোল থাকে 
না। বাঁইরে থেকে ভারতকে কতই না! শান্ত 
দেখায়! কিস্তু বাহিরের এই স্থের্ষের নীচে 
জাতির মর্জের গভীরে শুরু হ'য়ে গেছে 
একটা! প্রচণ্ড আলোড়ন। বসুমতীর বুকের 
ুণ্তীভূত বেদনা কখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে 
আগ্নেয়গিরির অগ্নিশ্াবে | ভারতবর্ষের অন্তরে 
যে-বিপর্ষয়ের ঝড়ের হাওয়! বইতে শুরু করেছে 
তার মুকুরে সারা এসিয়ার বিক্ষু্ধ আত্মার 
প্রতিফলন । | 

এতকাল পরে ভারতবর্ষ সম্বিৎ ফিরে 
পেয়েছে। সে নিজেকে নূতন করে যেন 
আবিষ্কার করেছে। ইতিহাসের নাট্যলীলায় 
তার একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথাটি 
অকষ্মাৎ সে বুঝতে পেরেছে। এতদিন য| 
ঘটবার তাই ঘটেছে, য| হবার তাই হয়েছে। 
এখন থেকে পাশ্চাত্যের উদ্ধত সভ্যতার 
আমন্ুগত্য স্বীকার করতে সে আর রাজী নয়। 
ভারতবর্ষ তার নিজ আদর্শ গুলিকে অবুষ 
বীকৃতি দেবে, তাঁর যুগযুগান্তের গরিমাময় 
এতিহ্ের জয়ধ্বজাকে সে সম্মুখ থেকে সম্মুখের 
পানে সগর্বে বহন করে চলবে। এঁ এঁতিহোর 
মধ্যে তাঁর যে-স্বকীয়তা আছে সেই ষ্বকীয়তার 
এক বিন্দু-বিসর্গও ছাড়তে প্রস্তুত নয় সে। 

২. 


তার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট আছে, সেই বৈশিষ্ট্য 
থেকে জগতের কি কিছুই শিখবার নেই? 
পাশ্চাত্যের পদ-প্রান্তে বসে প্রাচ্যের নিশ্চয়ই 
শিখবার অনেক-কিছুই আছে। বিজ্ঞানকে 
সহায় করে পাশ্চাত্য বি্ভ! তো কম আহরণ 
করেনি। হোক সে বিদ্ধা অপর বিদ্যা, 
তাতেও কি আমাদের প্রয়োজন নেই? কিন্তু 
যেখানে ভারতবর্ষ আচাধের ভূমিক! নেবার 
যোগাত| রাখে, সেখানে সুদঢ় আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গেই তাকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে| 
আর পাশ্চাত্য যেখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পৃথিবীর আচার্য হবার অধিকারী, সেখানে 
নার সঙ্গেই প্রাচ্য তার পদতলে শিষ্কের 
আসন গ্রহণ করবে। 

কিন্তু যে-প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি এসে 
পড়লো! এবার তাতেই আসা যাক। সমগ্র 
প্রাচ্যের একট! বিশাল মানব-পরিবারের 
ঝঞ্কা্ষুৰ আত্মার গভীর আকৃতি চাইছিলো নব 
নব রূপের মধ্যে নিজেকে মূর্ত ক'রে তুলতে । 
প্রায় দ্বিসহত্র বর্ধ পূর্বে রোমের আধিপত্যের 
ছায়ায় গ্যালিলির অন্তরলোকে যখন একটা 
আলোড়ন চলেছে সেই বিপর্যয়ের মুখে শ্রীট 
এলেন। নব-সৃষ্টির আন্দোলনের ধার] বইতে 
আরম্ত করলো ধর্মের পথ ধ'রে। ভারতবর্ধেও 
বূটিশ-শাসনের ছায়ায় জাতির ভিতরটায় যে 
ভূকম্পন শুরু হোলো-__সেই আলোড়নও ধর্মকে 
করলো আশ্রয় । 

ভারতবর্ধে এমন তো] হবেই__কারণ এখানে 
ধর্সই তো জাতির প্রাণকেন্দ্র । বিবেকানন্দের 
ভাষায় ধর্মই তে। জাতির মেরুদণ্ড, ধর্মই তো| 


২৬৪ 


সেই ভিত্তি যার ওপরে জাতীয় ইমারত উঠেছে 
গ'ড়ে। স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতায় আছে £ 
৮799 10 [0019১ 16 18 26118100 620৪ 
(01008 008 58: 0015 ০ 009 109610109) 
[ট 18৪ 006 03 
080-:001%, 606 10000861010, 00010 1101. 
9৪ 0901008] 601509 1088 10890. 0116, 
অর্থাৎ এখানে ভারতবর্ধে জাতির মর্নকোষ 
ধর্ম দিয়ে তৈরী। জাতীয় সৌধ গড়ে উঠেছে 
ধর্মকে ভিত্তি ক'রে । 

এই ধর্ম কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে একটা 
বিশ্বাসমাত্র 1 তার বেশী কিছু নয়? হিন্দুদেশ 
কাছে ধর্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ইশ্বর 
আছেন, এই আতন্তিকাবুদ্ধি ধর্মের শেষ কথ! 
নয়। ঈশ্বর রয়েছেন সমস্ত কিছুকে পূর্ণ 
ক'রে-এই উপলব্ধির গভীরতার মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে ধর্মের আসল তত্ব। একদিন 
ভারতবর্ধের মানুষগুলি ভুলে গেল ধর্ম কাকে 
বলে। ধর্ম পর্যবসিত হোলো সূক্ষ্ম দার্শনিক 
তত্বগুলির বিচার-বিশ্লেষণে যার সঙ্গে অধ্যাত্তব 
চেতনার যোগ ছিল অল্পই। কতকগুলি বাহ 
অনুষ্ঠানের পর্যায়ে ধর্মকে নামিয়ে এনে আমর! 
আধ্যাত্বিকতাকে একট! প্রহসনে পরিণত 
করবার উপক্রম করছিলাম। পাশ্চাত্যের 
পদপ্রান্তে আসীন একদল নব্যযুবক ভাবতে 
শুরু করেছিল গোমাংস-তক্ষণ আর সুরাপানই 
সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। আর রামমোহন 
রায় এবং ব্রাক্ষসমাজ তো লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
নরনারীর সাকার উপাসনায় বিশ্বাসকে একটা! 
পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই বলতে রাজী 
ছিলেন ন৷ 

ধর্মের এই গ্লানির মহা দুর্দিনে রামকৃষ্ণ 
এলেন নব্যভারতের চেতনায় একটা নৃতন 
আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বইয়ে দেবার জন্য। 


10852, 10801100109, 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


তিনি বললেন, ধর্মের তত্ব বুদ্ধি দিয়ে জানবার 
বিষয় নয়। ঠাকুর বললেন £ “অনস্ত ঈশ্বরকে 
কি জানা যায়?” এর ভাষ্য ক'রে শ্রীঅরবিন্ 
বললেন, ”[6 1৪ 11010089119 107 6106 11701660. 
10290 268800 6০ 10086 6109 জা ০: 
[00:0996 ০01 606 1015106---51)101) 18 606 
৪5 01 6108 1010169 09%11778 ৮] 629 
80169* অর্থাৎ সীমিত মানববৃদ্ধির দ্বার! 
ঈশ্বরের গতিবিধি বা উদ্দেশ্রকে জান! 
অসম্ভব। ব্যাপারট! তে। সান্তের সঙ্গে অনস্তের 
কারবার । ঠাকুর বললেন, ধর্ম জিনিসটা 
অতীন্দ্রিয় তত্র সাক্ষাৎ জীবন্ত দিব্য উপলব্ধি। 
উপণিষদের খষির কঠে ঘোষিত হয়েছে £ 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম আদিত্যবর্ণং 
তমসঃ পরস্তাৎ॥” 

_-'আমি জেনেছি তাহারে 
মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 
জ্যোতির্ময় ।” 

ঠাকুর জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে বললেন, “আমি 
তাকে দেখেছি ।” উপনিষদের খষির বাক্যেরই 
স্বীকৃতি রয়েছে এই উত্তরের মধ্যে । ধর্ম 
তে! তর্কের ব্যাপার হ'তেই পারে না। 
উপলব্ধিতে যে পৌঁছালে! সে কোন্‌ ভাষায় 
ব্রন্মের বর্ণনা দেবে? আর সবই উচ্ছিষ্ট 
হ'তে পারে, শুধু ব্রক্মই কোনোকালে উচ্ছিউ 
হননা। কলসি জলে ভরে গেলে আর শব্দ 
নেই। ভোমরা মধুর আঘ্বাদন পেলে নিশ্চুপ 
হয়ে যায়। 

ধর্ম জ্ঞান-বিচারে নয়। তর্কে নয়, 
বিশ্বাসেরও বিষয়বস্তু নয়) ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের 
মধ্যে জীবের যে অনির্বচণীয় আনন্দ রয়েছে 
তারই সরাসরি আষাদন। প্রত/ক্ষ আঘ্বাদন 
যেখানে মুলকথ| সেখানে বুদ্ধি দিয়ে অনস্তকে 
জানার চেষ্টা ভধু সীহিত মানববৃদ্ধিষ পক্ষে 


জোষ্ঠ, ১৩৭৭] 


অপস্ভব নয়, এই চেষ্টার কোনে! সার্থকতাও 
মেই। সুন্দর উপম! দিয়ে ঠাকুর এই সত্যটি 
বুঝিয়েছেন । প্যদি আমার এক ঘটি জলে 
তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে এ জানবার 
আমার কি দরকার ?” 

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধর্মজগতে 
আর একটি বিপুল সতা প্রতিঠিত হোলো! এবং 
এই সত্যটি হোলো “্যত মত তত পথ।” ঠাকুর 
বললেন শ্রীম-কে £ “নান! রকম পূজা ঈশ্বরই 
আয়োজন করেছেন। ধীর জগৎ তিনিই এই 
সব করছেন--মধিকারভেদে | যার যা পেটে 
সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।” 
এত যে ধর্মের আয়োজন করেছেন ভগবান - 
এর প্রত্যেকটিকে অনুসরণ ক'রে ঈশ্বরীয় 
উপলরিতে আমরা! পৌছাতে পারি । ঠাকুরের 
এই বাণীর পশ্চাতে ছিল অভিজ্ঞতা প্রসৃত 
প্রতায়ের দৃঢ়তা | মুসলমানধর্মের উপদেশগুলি 
শিরোধার্ষ ক'রে মুসলমানমতে তিনি রীতি- 
মতো! সাধনা করেছিলেন এবং সিচ্ধ 
হয়েছিলেন। খুষ্টধর্মমতেও সিদ্ধিলাভ করে- 
ছিলেন। ধর্মের বিচিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাত 
তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণের পূর্বে ধার] 
এসেছিলেন ধর্মগুরুর ভূমিকা নিয়ে তাদের 
বাণীর মধ্যে বিচিত্র সুরের এই মহাএঁক্যতানটি 
আমর! শুনিনি। একের সুর যেন অন্যের সুর 
থেকে যতন্্র ছিলো]--সুরের সঙ্গে সুর মিলে যায়- 
নি। রামকৃষ্ণের বাণীর মধোই আমর! প্রথম 
শুনতে পেলাম ধ্বনির বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরের 
একটি একা যাকে ইংরেজীতে বলে ৪520102005 
যুগের কর্ণে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্রটি উচ্চারণ 
করলেন তা হচ্ছে একের মন্ত্র। 

আর একটি যুগান্তকারী তাৰকে 
আধ্যাত্বিকতাঁয় দিব্যচ্ছটায় মহিমান্বিত ক'রে 
ঠাকুয বাষকৃষ। যুগের লম্মুখে রাখলেন । 


বিবেকানন্দের যুগবাণী-সমন্থয় 


করতে 


২৩৫ 


“শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” ক্ষুধিত জাতির জন্ব 
প্রথম ব্যবস্থা করা দরকার অল্পের । যার উদ়ে 
অলছে ক্ষুধার আগুন তাকে ধর্মের কথ! কি 
শোনাবে? ঠাকুর জীবসেবার কথা বললেন, 
কিন্ত শিবজ্ঞানে | অনেক তপস্ম! ক'রে; অনেক 
অশ্রু-গঞ্জা পার হ'য়ে রামকৃ্চ মৃনুয়ীতে 
চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন । জগন্মাতার 
জ্যোতিঃসমুন্রের তীরে ঠাকুর রামকৃষ। যখন 
পৌছালেন, দেখলেন মা-ই সব হয়েছেন। 


সর্বত্র তাকেই দেখতে লাগলেন। হাজরাকে 


বললেন, “কারুকে নিন্দা কোরো না। 
নারায়ণই এই সব রূপ ধ'রে রয়েছেন। দুষ্ট 
1ারাপ লোককেও পুরা করা যায়।” বললেন, 
“দেখ, ছু লোককে পর্বস্ত বাদ দিবার জো! 
নাই! তুলপী শুকনে! হোক, ছোট হোক-- 
ঠাকুর-সেবায় লাগবে 1” রামকৃষ্ণ যখন শিশুর 
মতো] মাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন মায়ের 
সঙ্গে সমস্ত জগংকেও আলিঙ্গন করলেন। 
ঠাকুর বলছেন; “রামলালের মাকে বকতে 
গিয়ে বকতে পারলাম ন|। দেখলাম তারই 
একটি রূপ!” 

এবার গুরু থেকে শিষ্কের প্রসঙ্গে আমরা 
নামতে পারি। বিবেকানন্দের প্রথম এবং 
শেষ পরিচয় £ তিনি রামকৃ্জের দাসানুদাস, 
তার শিশ্ঠ, তার সৃষ্টি, তাঁর কাজ করবার জন্ব 
ঠাকুর তাঁকে নিজের হাতে তৈরি ক'রেছিলেন, 
শিল্পী যেমন ক'রে ধাতব উপাদানে মৃতি তৈরি 
করে। বিবেকানন্দের জীবনব্রত ছিল 
রামরুষ্জের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদকে পৃথিবীর 
দিগদিগস্তে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়া । রামকৃষ্ণকে 
বুঝতে পারলে বিবেকানন্দ বুঝতে পার! 
একটুও কঠিন হবে না। রামকৃ্চের 
গরম অবদান একটি শবের মাধ্যমে প্রকাশ 
গেলে বলতে হয়--এঈঁকাান, 


২৩৬ 
৪5000৮০* বিচিত্র ধ্বনির একটি মিলিত সুর 
স্বর্গীয় সুষমায় ব্যক্ত হয়েছে স্তর যুগবাণী 
গত মত তত পথ-এর মধ্যে । সমস্ত সুরকে 
একটি মহান এঁকা-তানের মধ্যে মিলিয়ে সেই 
সমন্থয়ের সোনার কংক্রিটের উপরে বিবেকানন্দ 
গড়তে চেয়েছিলেন তার মহামানবের মিলন- 
ষর্গ। রোম"-রল” বিবেকানন্দের জীবনীতে 
লিখেছেন £ পু (9 


80011110000 800 ৪061)9518 ড1761090900818 


&ত্য0  ০0:0৪--- 
14০78800876 £6010912087 78 ৪80001060 0.৮ 
অর্থাং বিবেকানন্দের সুজনী প্রতিভাকে দুটো! 
শব্দে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি 
ভারসাম্য, অপরটি সমন্বয় । বিবেকানন্দ 
বিশ্বাস করতেন? যুগান্তরের নাটালীলায় জাগ্রত 
ভারতবর্ষের এতিহাসিক একটি ভূমিকা আছে 
এবং সেই ভূমিকাটি হচ্ছে আধ্যাক্সিকতার 
অস্তধারায় পৃথিবীর শুষ্ক অধরকে সে সিক্ত 
করবে । জগৎকে সে নতুন ক'রে শোনাবে 
তার তপোবনের বাণী।_বেদান্তের ম্ৃতুযুহীন 
বাণী। স্বামীজী দেখেছিলেন সমস্ত পাশ্চাতা 
জগৎ একটা আগগ্েয়গিবির শিখরে বসে 
আছে। সেই জগ অচিরে চুর্ণ-বির্ণ হ'য়ে 
যেতে পারে । কোন আলে।, কোনো ভাশা, 
কোনো আশ্রয় বিবেকানন্দ পাশ্চাঙা সভ্যতার 
মধ্যে খুজে পাননি। মাব্রাঞ্জের যুবকদের 
সম্বোধন ক'রে স্বামীজী তাই বললেন; 
07038 ৫০ ০00১ দাত 10086 0000067 609 
০:10 0010020 00 9101060891165 800 
0011980085৮ অর্থাথ আমরা আমাদের 
আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন দিয়ে জগৎ জয় 
করবো, বাহির বিশ্বে বেরিয়ে পড়বার ডাক 
এসেছে আমাদের কাছে। জাতীয় জীবনে 
জাগরণ আসতে পারে, প্রাণের জোয়ার আসতে 
পারে একটিমাত্র সর্তে-.আমর! যদি ভারতীয় 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--«ম সংখ্যা 


চিন্তাধারা দিয়ে জগৎকে জয় করতে পারি।' 
স্বামীজীর চেতনায় এই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেদীপ্য- 
মান ছিল অস্লীন দীপশিখার মতোই। কিন্ত 
বিবেকানন্দের জিগীষু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে 
রোম" রল যাকে বলেছেন 49130659] 
1001)60511870” ব| “আধ্যাত্মিক সাআজ্যবাদ” 
তার নামগন্ধও ছিল না। ভারতের বেদাস্তের 
বাণী ধারা দেশদেশান্তরে বহুন ক'রে নিয়ে 
যাবেন তারা প্রতোকের স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাদকে 
শ্রদ্ধা করবেন । বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার 
অভিযানে কোন জাতিকেই বল! হয়নি তার 
নিজস্ব পথগুলিকে পরিহার করতে। 
বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মান্বষের মধ্যে যে- 
আত্ম! ঘুমিয়ে আছে তাকে আবার জাগিয়ে 
দিতে । 

বিবেকানন্দকে বিভিন্ন দ্র্িকোণ থেকে 
দেখলে তার যে পরিচয়গুলি আমাদের কাছে 
পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কোনটাই তার সামগ্রিক 
রূপ নয়। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে একের 
সূত্রে গেথে আপন জীবনকে তিনি একটি 
মহাসঙ্গীতে, এক আশ্চর্য 8৮709৮০দ5তে সার্থক 
ক'রে তুলেছিলেন। তিনি ভক্ত ছিলেন 
ঠিকই। আমেরিকার সহ্তঅদ্বীপেগ্ভানে যে 
বিবেকানন্দ শিগ্ভদের নারদীয় ভক্তিসূত্র 
পড়াতেন তাঁকে চিনতে আমরা নিশ্চয়ই ভুল 
করবো না। পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাস্তকার 
বিবেকানন্দ ষভাবতঃ জ্ঞানী ছিলেন, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেধ থাকতে পারে? আর 
বিবেকানন্দের পক্ষে কর্মযোগী হওয়া ছাড়া 
কোনে! উপায়ই ছিল না। রোমশ রলশ 
ঠিকই বলেছেন, [৪ 1982 6০ 1881 18 
81080101001 40550908198) 0200 180 
6061 ০৮0 880011060691165, ভাবের 


ফেনিল ক্রোড়ে নিলীন পেট-রোগ!| একটা 


জ্যেষ্ঠ), ১৩৭৭ ] 


জাত নিয়ে তাকে কারবার করতে হয়েছিল। 
একট! অলস ভাবালু মৃতকল্প জাতির কর্ণ- 
কুহরে কর্মের বাণী ছাড়া কোন্‌ বাণী 
তিনি শোনাতে পারতেন 1 বিবেকানন্দের 
জীবনীর গোড়াতেই রোম"! রলশ তাই 
লিখেছেন) “79 দা8৪ 81185 10918001990, 
800 80৮102. ৪৪ 1)13 11688859 60 22670,” 
বিবেকানন্দ কবিও ছিলেন। একটি 
কবিতায় আছে £ “পূজা তার সংগ্রাম অপার, 
সদ1 পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা ।” 
বিবেকানন্দের নিজের জীবনও তো! অন্তহীন 
একটা সংগ্রামেরই নাঁটযলীলা ! রোম। রলশ 
ঠিকই লিখেছেন) 4386619 806 1106 10 10100 
19 ৪3000008, বিবেকানন্দের ঝঞ্জা ক্ষুব্ধ 
যেন একটা রণভূমি। আধ্যাপ্থিক 
জীবন এবং কর্মজীবন, বৈরাগ্য এবং মানব- 
সেবা-কোন্টাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন? 
বিবেকানন্দকে খুব কাছে থেকে দেঁখতে। 
যারা তার! প্রায়ই শুনতে পেতো একট। 
ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার মর্ের 
গভীর থেকে । কর্মজীবনের সমস্ত ঝামেল! 
এবং কলরবকে পশ্চাতে রেখে তিনি যদি 
নিরাস নিঃসঙ্গ পরিরাজকের বঙ্ধনহীন 
জীবন যাপন করতে পারতেন ! কিন্তু তা তো 
কোনক্রমেই সম্ভব ছিল ন| ! রলশ লিখেছেন, 
প্রত্যেক ব্রতের মধ্যেই এমন কিছু আছে 
যাকে বল। যেতে পারে নাটকীয়, ৫78708010, 
ব্রত যিনি গ্রহ্ণ করেন তাঁকে বলি দিতে 
হয় ভাবের একটি অংশকে, বলি দিতে হয় 
তার স্বাস্থ্যকে, তার বিশ্বাসকে, তাঁর মর্ের 
গভীরতম আশা-আকাজ্জাগুলিকে |” 
বিবেকানন্দের জীবন-তরার হাল তার 


বিবেকানন্দের যুগবাণী-সমন্বয় 
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নিজের. হাতে থাকলে সেই তরী সর্বদা নিধিকল্প 
সমাধির আনন্দ-সাঁগরের দিকেই চলতো । 
কিন্তু রলণ ঠিকই লিখেছেন £ ৭8৪ ৮৪ ৪ 
[718 
10183100 1)80. 0110990) 1)100,* গুরুর চিন্তা- 
ধারাকে কার্ষে পরিণত করাই ছিল শিষ্ঠের 
জীবনব্রত ! সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
তে। বিবেকাননেোর বিশ্রাম বলে কিছু থাকতে 
পারে না! শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিরাট 
কাজ রয়েছে তার সন্মুখে! অজ্ঞতা, হৃঃখ, 
দারিদ্র দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তীর্ণ! জন- 
সাধারণের মন মুখচ্ছবি চেতনার ক্ষেত্র থেকে 
বেমালুম সরিয়ে রেখে তিনি ভক্তির অম্ত- 
সিন্ধুতে ডুবে থাকবেন কেমন ক'রে? জীবনের 
একপ্রান্তে অদ্বৈত, আর একপ্রান্তে আর্ত- 
মানবতা | বিবেকানন্দ অদ্ভুত নৈপুণোর সঙ্গে 
দুয়ের মধো ভারসাম্য রেখে চলেছেন ! যখন 
ভারপাম্য রাখ! সম্ভব হয়নি এবং বিবেকা- 
নন্দকে- একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে, 
বিবেকানন্দ ঝুকেছেন ছুঃখতপ্ত প্রাণীদের 
আতিনাশের দিকে, করুণার কাছে তিনি 
সব-কিছুই বলি দিয়েছেন। আর এইজন্যই 
হয়তো বিবেকান/নর বাক্তিত্ের এত ৰড়ো 
একটা আবেদন রয়েছে আমাদের কাছে। 

বিবেকানন্দ মানে সমন্বয্ন) ৪308179818 ; 
বিবেকানন্দ মানে ভার-সামা, 6৫911171100 
কর্ণকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তিনি। 
তার গুরুদেব কি বলেননি, “নারায়ণই 
এইসব রূপ ধরে রয়েছেন?" দরিদ্রনারায়ণের 
সব! মৃর্ধদেখতার  পৃপ্জা-ভগবানের 
উপাসনার এমন মহিমময় কূপ পৃথিবীতে আর 
দ্বিতীয় আছে? 


006 01)0881) 1118 "০৮ 01 1119, 


পণ 


স্বামী শ্রহ্ধানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অস্টম অধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ ঘ্বামা বিশুদ্ধানপ্দ মহারাজের পুণ্য- 
স্মৃতিতে দুই বৎসর যাবৎ তাহার জন্মস্থান 
২৪ পরগনার গুড়াপ গ্রামে ভক্তসম্মিলন ও 
আনন্দোৎসব হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। 
বহার! জীবিতকালে তাহাদের জ্ঞানভক্তিময় 
মহুনীয় চরিত্রের প্রভাবে আমাদিগকে 
অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করেন; মৃত্যুর পরও তাহার! 
আমাদের নিকট ফুরাইয়্া যান না। আমাদের 
স্মৃতির মধ্যে তাহারা একটি জীবস্ত শক্তি হইয়! 
বাস করেন | তাহাদিগের কথা মনে করিয়] 
আমরা বিগত কালের আনন্দ ও উদ্দীপন] 
ফিরিয়া! পাই, তাহাদের ষভাবসিদ্ধ বৈরাগ্য, 
ধ্যানশীলতা, প্রেম ও তত্বৃ্ির স্পর্শ অনুতব 
করি। 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনে জিতেন মহারাজ বলিয়! পরিচিত 
ছিলেন | সজ্ঘের অধ্যক্ষ হইবার বহু বৎসর 
পূর্ব হইতে তিনি তাহার উচ্চ আধ্যাত্তিক 
জীবনের জন্য শত শত সাধু ও ভক্তের আন্তরিক 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তিনি যৌবনের 
প্রারভ্ভে শ্রীমা সারদাদেবীর যে কৃপা লাভ 
করিয়াছিলেন উহ] তাহার সারা জীবনে নান। 
ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হুহয়াছিল। স্বকীয় 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌছিবার সার্থকত। নিজে 
তিনি লাভ করিয়াছিলেন, আবার শত শত 
লোকের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও চেষ্টা তাহার 
সংস্পর্শে সার্থক হইয়াছিল । 

পৃজনীয় জিতেন মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ- 
লা করিয়াছিলায় ১৯২৭ সালে, ভূবদেশ্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। আমি তখন কলিকাতায় 
কলেজে পড়ি। কয়েক দিনের জন্য পুরীতে 
বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একদিন সকালে 
ট্রেনে পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আসিলাম এবং 
স্টেশন হইতে সোজ! শ্রীরামকৃষ্জ মঠে উপস্থিত 
হইলাম। পুজনীয় জিতেন মহারাজ তখন এ 
মঠের প্রধান। তিনি সন্পেহে থাকিতে ও 
প্রসাদ পাইতে বলিলেন। একদিন মাত্র থাকিয়া 
পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া যাইব শুনিয়া তিনি 
একটি প্লান করিয়া দিলেন যাহাতে একদিনের 
মধ্যে ভুবনেশ্বরের যতটা পার! যায় দেখিয়া 
লইতে পারি। তদনুধায়ী ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরাদি তো আমার দেখ! হইলই, উপরস্ত 
খগ্ডগিরি উদয়গিরিও দেখা হ্ইয়। গেল। 
বলিলেন, “এ জঙ্গলের পাশে মাঠের মধ্য দিয়ে 
সোজ। রাস্তা তোমায় বাতলে দিচ্ছি--এঁ মাঠ 
পার হয়ে চলে গেলেই খগণ্ডগিরি উদয়গিরি 
পৌছে যাবে । জঙ্গল ও নিরিবিলি মাঠে ভয় 
পেয়ো নাঁ। তুমি ঠাকুরের ভক্ত, ভয় কি?' 

পীতকাল। রাত্রে হলঘরে যেখানে আমার 
শযা| ঠিক হইয়াছিল নিজে আসিয়া সেখানে 
দেখিয়া গেলেন যথেষ্ট কম্বলাদি দেওয়। 
হইয়াছে কিনা । পরের দিন অতি ভোরে 
বাহির হইয়া আমাকে ট্রেন ধরিতে হুইবে। 
পূজনীয় জিতেন মহারাজ একটি লন হাতে 
লইয়। ঠিক আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। 
আমার ন্যায় একজন কলেজের ছোকরার প্রতি 
এই পরিণতবয়স্ক সাধুর এমন অমায়িক প্লেহ ও 
বত্ব দেখিয়া! হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল। 

১৯৩ সালে যঠে যোগ দিয়া একটান! 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 


চাঁর বৎসর বেনুড় মঠে থাকিবার সৌভাগা 
হইয়াছিল। পৃজনীয় বিশ্তদ্ধানন্দজী মঠে আসিলে 
” পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে বিশেষ 
স্নেহ তবু করিতেন দেখিয়াছিলাম। একবার 
৬হুর্গাপৃজায় প্রতিমা-বিসর্জনের পর মহাপুরুষজী 
মঠবাড়ীর দোতলার বারান্নায় চেয়ারে 
বসিয়াছেন। সাধু-ভক্তের! একে একে ৬বিজয়ার 
প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষজী 
চোখ বুঁজিয়। মায়ের নাম করিতেছেন এবং 
সকলকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাতোয়ার| 
ভাব। পূৃজনীয় জিতেন মহারাজ প্রণাম 
করিয়! দাড়াইলে মহাপুরুষজী বলিলেন : 

"ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ)তে | 

ূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিল্তাতে | 
দেখ, সব সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। সেই পূর্ণ ছাড়া 
আর কিছু নেই।” জিতেন মহারাজ হাত- 
জোড় করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আশীবাদ 
করুন আমাদেরও যেন সেই পূর্ণের উপলব্ি 
হয়।” 

মহাপুরুষজী। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই হবে। 

১৯৩০ সালে ৮পুজার কিছুদিন আগেকার 
একটি ঘটন| মনে পড়ে । সকালে পৃজাপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-ব্রহ্মচাবীর। 
প্রণাম করিতে আসিতেছেন। পৃজনীয় জিতেন 
মহারাজ ঘরে ঢুকিলেন। মহাপুরুষজী পাদরে 
তাহাকে “এস এস+ বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন । 
জিতেন মহারাজ মহাপুরুষজীর শরীরের কথ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ 
ৰলিলেন, “এসব আছেই--জর! ব্যাধি ইত্যাদি 
আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, 
পায় (বিনাশ) আছে। তা হোক্‌। জ্ঞান 
ভক্তি ঠিক থাক। আর কেন? এ শরীরের 
দ্বার! য| হবার তা হয়েছে । 


ঘধিপ্তদ্ধানপর্জী। মহারাজ), যতদিন 


পৃধযস্বতি 


২৩৪ 


আপনাদের শরীর থাকে ততদ্িনই আমাদের 
কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়! 
আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তার শরীর 
থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও 
আপনার কাছে ত| করতে পারি না কি? 

মহাপুরুষজী। তোমরা বেঁচে থাকো । এ 
শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বার! ঠাকুরের 
কত কাজ হবে! 

পৃজনীয় বিশুদ্ধানন্দম মহারাজ রখচি 
মোরাবাদীতে আশ্রম স্থাপন করিলে এ আশ্রমে 
কিভাবে তিনি ধ্যানজপে তদ্গত হ্ইয়। 
থাকিতেন তাঁহার বণনা অনেক সাধু-বরক্মচারীর 
মুখে শুণিয়াছি। তরুণ সাধু-বরক্মচারীদের 
তিনি জপধ্যানে খুব উৎসাহ দ্রিতেন। তাহার 
পুণাসঙ্গলাভের জন্য প্রাচীন সাধুরাও কখনো 
কখনো রাঁচিতে কিছু সময় কাটাইয়া আমিতেন। 
সাধুরা কেহ গেলে তিনি অত্যন্ত আদরযত্ত 
করিতেন। যদিও তখনও তিনি কাহাকেও 
মন্ত্দীক্ষ! দেন নাই,কিন্তু রাচি শহরের বহু 
সম্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিল! তাহাকে গুরুর 
বায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তাহার অমায়িক 
সপ্রেম ব্যবহার ও উদ্দীপনাময় সংপ্রসঙ্গ ধর্ম- 
পিপাদুদের হৃদয় জয় করিত। 

১৯৪১ সালের ফেব্রুআরি মাসে মঠ ও 
মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ 
মহারাজের সহিত মানভুমের তুলিন নামক 
স্থানে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। মহারাজজী 
ছ সপ্তাহের জন্য ওখানে একান্তে বিশ্রাম 
লইতে গিয়াছিলেন। যেদিন আমরা বেলুড় 
মঠে ফিরিব সেই দিন বিকালে পৃজনীয় 
জিতেন মহারাজ একটি ভক্তের গাড়িতে 
হঠাৎ রীচি হইতে তুলিনে আসিয়! উপস্থিত । 
বিরজানন মহারাজ একাস্তে বিশ্রাম লইতে 
আলিবেদ বলিয়া! তাহার এখানে আলিঘানন 


২৪৫ 


কথা গোপন রাখা! হইয়াছিল। যাহা হউক, 
পূজনীয় জিতেন মহারাজ কোনওক্রমে সংবাদ 
পাইয়া! মঠাধ্ক্ষ মহাঁরাঁজকে প্রণাম নিবেদন 
করিতে বীচি হইতে বরাধর এখানে চলিয়া 
আসিয়ছেন। উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম 
দিককার প্রাচীন মন্ত্রশিষ্ত | এই অপ্রত্যাশিত 
মিলনে উভয়ের কী আনন্দ! বিরজানন্দ 
মহারাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে কিভাবে 
ধবর্ধন| ও আপ্যায়ন করিবেন খু'জিয়৷ পান 
না! বিশুদ্ধানন্দ মহারাজও হৃদয়ের আনন্দ 
ও শ্রদ্ধা কত প্রকারে প্রকাশ করিবেন বুঝিতে 
পারেন ন|! দে দৃশ্য কখনে! ভুলিব না। 
পাশাপাশি বসিয়! দুজনের কত গভীর অন্তর 
প্রসচত চলিল ! 

একবার কাশীতে পৃজনীয় জিতেন 
মহারাজের *ণ্যসঙ্গ কয়েক দিন লাভ হইয়াছিল । 
একদিন সন্ধায় ৮বিশ্বনাথ-মন্দিরে গিয়া ভিড়ের 
মধ্যে দড়াইয়া আরতি দর্শন করিয়! 
আসিলেন | পরে ব।লিয়াছিলেন; প্শরীর বুড়ে। 
এবং অপটু হয়েছে, তবুও অতক্ষণ দাড়িয়ে 
আরতি দেখে এসে কিছুমাত্র কষ্টবোধ 
করছি না। হৃদয় আনন্দে ভরে 'গেছে। 
বিশ্বনাথের জীবস্ত' সাম্িধ্য যেন অনুভব 
করলাম ।” 

কাশী সেবাশ্রমে পৃজনীয় কেদার বাবা 
(স্বামী অচলানন্দজী ) ও বিশুদ্ধানন্মজীর 
পারস্পরিক মিলন এবং .কথাপ্রগঙ্গও খন্ড 
আনন্দপ্রদ ছিল। কয়েকদিন উহা উপভোগ 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 

সামী বিরজানন্দ মহারাজ অধ্যক্ষ থাকা 
কালে প্রতিবংসর শীতকালে মঠে আসিতেন 
এবং গরম পড়িলে হিমালয়ে চলিয়া 
যাইতেন। পৃজনীয় জিতেন মহারাজও এই 
সময়ে বাচি হইতে কয়েক মাসের জন্য মঠে 


উদ্বোধন 


[4২তষ বর্ধ--৫ম সংখা 


আসিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে তাহার 
দীর্ঘপময়ব্যাপী জপধ্যানের রুটিন দেখিয়! 
অবাক হইতাম। মঠবাড়ির দোতলায় 
স্বামীজীর ঘরের উত্তরের ছোট খরটিতে 
থাকিতেন|। খাওয়া-দাওয়। অতি সরল--ঠিক 
যোগীর আহার । ধ্যানতম্ময়তা এবং 
তগবদালোচন!--এই ছুটিতেই তাহার সরা প্রাণ 
যেন কেন্দ্রীভূত মনে হইত | কখনো কখনো 
কলিকাত! হইতে আগত কোনও কোনও ভক্তের 
সহিত দোতলার বারান্দায় বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া 
প্রাণমাতানে! ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। বিবেক, 
বৈরাগা, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা প্রভৃতি 
সাধনগুণল তাহার কথার মধ্যে জীবস্ত হইয়! 


উঠিত। 


তিনি মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হইয়া 
ভারতের নানা স্থানে যখন যাঁইতেছেন এবং 
আমাদের আশ্রমসমূহে থাকিয়! শত শত 
ভক্তকে অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন, 
তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকতারণ শক্তি তাহার 
ভিতর অভিব)ক্ত ' হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
যাহার! & শক্তির সংস্পর্শে আসিতেছে তাহারা 
ধর্মজীবনে একটি নৃতন প্রেরণ! লাভ করিতেছে। 
সেই সময়ে উদ্বোধন? পত্রিকার সম্পাদকের ভার 
আমার উপর ছিল। নানা স্থানে ভক্তমণ্ডলীর 
নিকট কথিত তাহার ধর্মালোচনাগুলি কেহ 
কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া! উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে 
পাঠাইতেন। আমাকে পৃজনীয় বিসশ্তদ্ধানন্ন 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, “এই প্রসঙ্গগুলি তুমি 
উদ্বোধনে ছাপতে চাইলে ছাপতে পার । তবে 
ভাল করে এডিটিং করে দিও ।” 

তিনি মঠ ও মিশনের সর্বাধ)ক্ষ হইবার 
আগেই আমাকে আমেরিকায় চলিয়া আসিতে 
হয়। বেলুড় মঠে তাহার নিকট যখন শেষ 
বিদায় লইতে গিয়াছিলাম তখন তাহার 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 
উৎসাহপূর্ণ বাণী, শ্তভেচ্ছা ও আশীর্বাদ 
আমাকে বিশেষ শক্তি দিয়াছিল। আমেরিকা 
হইতে তাহাকে মাঝে মাঝে পত্র দিতাম। 
তাহার বিপুল কার্ষধারার মধ্যে সময় করিয়া 
তিনি নিজ হাতে আমাকে প্রত্যুত্তর লিখিতেন | 
কত উৎসাহ, অভয় এবং ভালবাসা! এ সব চিঠির 
মধ্যে অভিব্যঞ্জিত হইত ! এ পত্রগুলি আমার 


ছুই বিহঙ্গ 


২৪১ 


ও মিশনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্য, যৌবন, 
প্রোটকাল এবং বার্ধক্য- প্রতিটি অবস্থায় 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে বিকশিত 
ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনুসরণ করিলে হৃদয় 
আনন্দে ভরিয়! যায়। ধাহারা তাহাকে 
দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গলাত করিয়াছেন এবং 


মূল্যবান সঞ্চয়। , তার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার নির্টেশ 
পৃজনীয় বিশুদ্ধানন' মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ পাইয়াছেন, তাহারা ধন্য। 
দুই বিহক্ 
শ্রীজগন্নাথি প্রামাণিক 
ছুই বিহঙ্গ একই কুলায়ে রয়, কোথাও তুহিন চিরতুষারের ঝড় 


প্রথম সে চাহে নীড়ের নিরালা কোণ, 
পক্ষ ছড়ায়ে শক্তি করে না ক্ষয়, 
আর আপনারে রাখে সে সংগোপন । 


দ্বিতীয় সে খগ বিশ্ব-ক্ষুধিত ঠোঁটে 
চক্ষে নিয়ত সুদূরের নেশা নিয়ে 
বক্ষে বাসন! উদ্দাম নিয়ে ছোটে, 
মন্ত গগন-মহুয়ার মধু পিয়ে। 


লঙ্ঘে সে গিরি, কত খাদ কত গড়, 
কোথাও শ্যামল নিবিড় সে বনমালা, 


কোথাও সে মরু দীপ্ত অগ্রিঢাল! | 


আখি তার পিয়ে নীলের সুষমা যত 
ক্লান্তিতে পাখা যত তার ভ'রে ওঠে, 
তিয়াসা তাহার তত বাড়ে অবিরত, 
ক্লান্ত পাখায় উন্মাদ হয়ে ছোটে। 


হেথায় কুলায়-মাঝারে আছে যে পাখী 
কী অসীম পাওয়া! তাহার চরণে লোটে, 
পরমানন্-বিলীন মুদিত আখি 

উধাও বিহুগ এরই সন্ধানে ছোটে | 


যুগাবতার শ্ীরামকৃ্ণ 


স্বামী বীতশোকানন্দ 


১৩৪ বছর পূর্বে ফাল্তুনের শুরু! দবিতীয়াতে 
হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে পিতা 
ক্ষুদিরামের ধর্মসদনে যে-শিশুর উদয় হয়েছিল 
উষার শুভলগ্নে, তারই পুণ্য কীর্তির সৌরতে 
আজ পৃথিবী উদ্ভাদিত। তাকে যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সকলে 
এখন শ্রদ্ধাপ্নুতচিত্তে স্মরণ করে। তার 
অলৌকিক ত্যাগ, সুতীব্র দীর্ঘ তপস্যা, দেব- 
দুর্লভ পবিত্রতা, অপরিসীম ভূতদয়1, সর্বপ্রসারী 
সহানুভূতি, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি তার জীবনকে অনন্যতা য় চিরভাম্বর 
করে রেখেছে । ও 

সাধারণ মানুষ আমরা বহির্জীবনের ঘটনার 
প্রাচ্যের দ্বার৷ মানবকে মহামানবের আসনে 
বসাই। এই মাঁপকাঠিতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে 
পরিমাপ করতে যাই তখন আমাদের প্রশ্নাস 
অসফল হয়) ধনের আভিজাত্য, বংশের 
কৌলীন্য অথব! তথাকথিত শব্বঝরী বিদ্বার 
বৈধর্ধ প্রীরামকৃঞ্ণ-জীবনে অনুপস্থিত ছিল। 
কিন্ত আন্তর সম্পদের মহাঁন্‌ বিভূতিম্ডিত 
সবার জীবন আকৃষ্ট করেছিল ধনী জ্ঞানী বৃদ্ধ 
যুবা সকলকে । তাদের মন-মধুকর এক 
নৈসঠগিক আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসুধা- 
পানের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকত। বাক্য 
তখনই মহাবাক্যে পরিণত হয়--যখন বাঁচকের 
পশ্টীতে থাকে তার অনিন্দিত জীবন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যসন্ধ জীবনের মূল সুরটির 
উন্মেষ হয় শৈশবেই। গ্রামের মুক্ত প্রাণ, 
প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি 
তার মনপ্রাণকে অসীমের অনুসন্ধানে ব্যাকুল 


করে তুলত। নিবিড়. ঘন-কৃষ্ণ মেঘপৃষ্ঠের 
উপর উডটীয়মান শ্বেত বলাকারাজি-দর্শনে 
তার কবিমন শিশুবয়সেই পরম কৰির সভার 
সঙ্গে একীভূত হওয়ায় তার বাহা চৈতন্য 
লোপ পেয়েছিল। অধায়নে অনাসক্তি তার 
ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ 
হয়ে উঠল। পাধিব জীবনে নিরাসক্কির 
নিরসনের জন্ম তার অগ্রজ তাকে কলকাতায় 
নিয়ে এলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। 
তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনে উপনীত | তার মন 
জগৎ্কারণ জগদীশ্বরের অপাবৃত দর্শনের জন্য 
সতত ব্যাকুল। অর্দৃশ্টে তার ভাগ্যবিধাত৷ 
তার আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জগ্য 


ক্ষেত্র নির্মাণ করলেন রানী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত 


দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে। এক বৈজ্ঞানিক 
দর্টিভঙ্লী নিয়ে তিনি ধর্মজগতের সত্যগুলির 
পরীক্ষা নিজের অনুভূতির কড্টিপাথরে যাচাই 
করতে লাগলেন । প্রথমে তিনি কালীমন্দিরের 
পূজারী নিযুক্ত হলেন। তার প্রশ্ন হোল, 
যে মু্তির পূজা তিনি করছেন, যেসব মন্ত্র 
উচ্চারণ করছেন দেবীর উদ্দেশ্ঠে সেগুলি কি 
প্রাণহীন অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্র, না অতি বাস্তব 
প্রত্যক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত 1 দেবী চিন্ময়ী, না 
্ময়ী ? তিনি যদি জাগ্রতা হন, তবে তার 
প্রার্থন১ মন্ত্রোচ্চারণ মা কেন শুনবেন না? 
কেন তার পুজার উপাচার দেবী স্বহস্তে গ্রহণ 
করবেন না 1 এই প্রশ্নের উত্তর তাকে পেতেই 
হবে। মাতৃদর্শনের জন্য নিজের জীবনপণ' 
করে তিনি সাধন-সমরে অবতীর্ণ হলেন 
ভার গন্বর্বিনিন্দিত কঠে ধ্ৰনিত হোল 


জোন, ১৩৭৭ 


“আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে, কি 
পুত্র হারে ।” জনজল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 
হবদয়-মন্থনকারী অবিরল ক্রন্দনধারা নিঃসৃত 
হ'তে লাগল, “মা, দেখ! দে !” সন্তানের সেই 
আকুল আহ্বানে জগজ্জননী ধরা দিতে বাধ্য 
 হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মাতৃদর্শন হ্য় 
ূর্ঘমগ্ুলের মধ্যে। কিন্তু সে-দর্শনে তো 
সাধকের মন স্বস্তি পায় না; ইষ্ট যে অনেক 
দূরে! উপনিষদের খধি প্রার্থনা জানিয়ে- 
ছিলেন--“হিরপ্য়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং 
মুখম। তত্বং পৃষন্নপারণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।” 
আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রদ্ষের মুখ আচ্ছাদিত, হে 
পৃষন্, আমি সত্যাশ্রয়ী, ব্রদ্মের সম্যক উপলব্ধির 
জন্য তুমি তোমার আচ্ছাদন অপপারণ কর। 
দেবীর কল্যাণতম শোভনতম রূপানৃভৰ সম্ভব 
হয় না যতক্ষণ না তিনি অস্তিকে আসেন। 
অতৃধ্ধ বাসন! নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটতে 
লাগল। অন্তরতমকে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠরূপে 
পাবার জন্য তাঁর বিপুল প্রচেষ্টা অবশেষে 
সার্ক হোল। মন্দিরের পাষাণীকে তিনি 
প্রত্যক্ষ করলেন সাক্ষাৎ্থ চিন্য়ীরূপে, মায়ের 
ভুবন-ভরা রূপ তার মনপ্রাণকে সম্পূর্ণ অধিকার 
করল। কিন্তু এখনও তার আধ্যাত্মিক 
যাত্রার শেষ হোল ন| | মাকে তিনি বললেন, 
“ম1, আমাকে একঘেয়ে করিসনি |” অপরূপাকে 
শতরূপে দেখার জন্য তার নিরস্তর সাধন 
চলতে লাগল | বিবিধ সাকাররূপে দেখলেনও 
তাকে। আর অদ্বৈত সাধনায় প্রত্যক্ষ 
করলেন, যে-মাকে সুর্যমণ্ডলে দেখেছিলেন; ধীকে 
চিন্ময়ীরূপে অতি নিকটে দেখেছেন, সেই মায়ের 
সঙ্গে তিনি অভিন্ন_“যোহদাবসৌ পুরুষঃ 
সোহহমস্মি ।”-_মা-ই ব্রহ্দ। সাধনা শুধু 
হিন্দুধর্মেই সীমিত রইল না। খ্রীষ্টান ও 
ইসলাম ধর্মেও তিনি তার সাধন] দিগন্ত- 


যুগাবতার 


২৪৩ 


বিস্তৃত করলেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বংসর তপস্মার 
অস্তে তার সাধনার শেষ কথ! তিনি ঘোষণা 
করলেন, “যত মত, তত পথ” । “একো নানেয়তে 
তথ্দ ভগবান্‌ শাস্ত্বর্মভিঃ1” ভগবান এক, 
কিন্তু তিনি নানাভাবে বিরাজমান হন । 
যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব । 
সেই আবির্ভাবের এতিহাসিক তাৎপর্য-ব্যাখ্যান- 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনবেদের মু্তিমান 
ভাঙ্তকার ফ্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “এখন 
এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, 
যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও 
চৈতন্যের অত্যাশ্র্য সততবিস্তারী অন্ত 
হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন 
সকল সম্প্রদায়ের মধো এক সত্ব; এক ভগবান 
ক্রিয়াশীল, দেখিবেন প্রতোক প্রাণীতে সেই 
ঈশ্বর-ই বিদ্যমান, ধাহাঁর হাদয় ভারতে বা 
ভারতের বাহিরে দরিদ্র হূর্বল পতিত নিপীড়িত 
সকলের জন্য কাদিবে অথচ ধাহার অতানতম 
অসামান্য প্রতিভা এমন মহৎ তত্বসকল উদ্ভাবন 
করিবে? যেগুলি ভারতে বা! ভারতের বাহিরে 
বিরোধী সন্প্রদায়পমূহের সমন্বয় সাধন করিবে, 


এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমম্বয়সাধনের দ্বারা 
হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামগ্তীস্পূর্ণ এক সার্বভৌম 
ধর্ম প্রকাশ করিবে । এইরূপ বাক্তি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর 
যাহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষ! পাইবার সৌভাগা 
লাভ করিয়াছিলাম।” 


উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরাম কৃষ্ণ-প্রশত্তি 
স্বরণ করি £ 

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধার! 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা । 

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে। 

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে । 

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি। 

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি |” 


* আ।কাশবাণীর সৌঞন্তে 


স্ীন্ত্ীরামরুষ্চকথাম্বত'-মাধুরী 
শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া 


মহাভক্ত মহাসাধক শ্রীম | 

তাহারই অনুধ্যানলব্, শ্রীমুখকধিত ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকাহিনী-সংবলিত ও 
দিব্যবাণীমণ্ডিত পশ্রবণমঙ্গল” ভাগবতী কথা £ 
দ্্ীপ্রীরামকৃষ্জকথামৃত”। তৃষিত আত্মার 
শাস্তির জন্য, সাধক অঙ্থরাগী সন্তানের ধারণার 
নিমিত্ত, লোকশিক্ষার জন্য উধ্বলোক হইতে 
প্রেরিত দিব্য প্রেরণার বাণী। শ্রীপ্রী ঠিকই 
বলিয়াছেন, “একসময় তিনিই তোমার নিকট 
এসকল কথ! রাখিয়াছিলেন। একদিন তোমার 
মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই এ সমন্ত 
কথা বলিতেছেন ।” ূ 

সৃ্টি-সাগরের অপর প্রান্ত হইতে ভুলোকের 
তটপ্রান্তে ভাসমান অমৃতলোকের দিব্যসঙ্গীত 
মহাজীবনকাব্য £ সুরে সুরে অপরাপ মুন], 
ছন্দে ছনে দিব্যপুরুষের অপাধিব াভাস আর 
ছত্রে ছত্রে অনন্ত সুন্দরের শান্ত অস্ত স্পর্শ | 
এইসব দিব্য মনোহর রূপ ধ্যান করিয়া ওক 
ভৃপ্ত। এই সাগরসঙ্গীত-শ্রবণে অশান্ত হৃদয় 
শান্তি-্রা্ত তৃপ্ত ও পবিত্র । এক একটি চিত্র 
দেখিতে দেখিতে মনপ্রাণ বিভোর হইয়া যায়। 
অতীত চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। ভাসিয়া 
উঠে এক একটি নয়নানন্দকর সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ 


পট। 


*চিত্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন 
দেখ শান্ত মনে সে প্রেমনয়নে অপরূপ 
প্রিয়দরশন | 


'**পুলকে শিহুরে জীবন ।” 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে 
ঠাকুর সমাধিস্থ | 


পৃথিবী বর্গ হয়! উঠিয়াছে। 
জ্যোতিতে পৃথিবী প্লবমান 
প্রকৃতি অপ্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 
মধুরের স্পর্শে সবই মধুময়। 
মধুময় ; ধরা আনন্দে মগন। 


সেই-মানন্দ নিকেতন কালীবাড়ী দক্ষিণে- 
শ্বরের প্রান্ত বাহিয়া ভাগীরথা বহু দূর পর্যন্ত 
পৰিত্রদর্শন। আবার সৌরতাকুল সুন্দর 
নানাবর্ণরঞ্জিতি কুসুমবিশিউ মনোহর 
পুষ্পোগ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন 
মাহুষ_অহনিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়! 
আছেন। 

মাষ্টার (শ্রীম) বরাহনগরে বড় দিদির 
বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সিধুর সঙ্গে ২৬শে 
ফেব্রআরি রবিবার অবসর থাকায় প্রসঙ্গ 
বাড়ষ্যের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। সিধু 
বলিয়াছিলেন, “গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার 
বাগান আছে-সেখানে একজন পরমহংস 
আছেন।” 

সন্ধা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্টের ঘরে 
মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত | এই প্রথম দর্শন। 
ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্ত হইয়! সহান্ 
বদনে হরিকথা কহিতেছেন; ভক্তের! মেঝেতে 
বসিয়া আছেন-একঘর লোক। সকলেই 
নিস্তব্ধ | 7 

মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 


সার বোধ হুইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব তগবৎ- 
কধা! কহিতেছেন আর সর্ব তীর্থের সমাগম 
হইয়াছে । 

দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন--আহা ! কি 
সুন্বর স্থান ! কি সুন্দর মানুষ! কি সুনার 
কথা ! 

রা গু কঃ 

ঘরের বাহিরে আদিতে না আসিতে 
আরতির মধুর শবা হইতে লাগিল। কীঁসর, 
ঘণ্ট!, খোল, করতালের সহিত নহবতের মধুর 
শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী- 
বক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দরে গিয়া 
কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ 


কুদুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোত্স। 
উঠিতেছে। 
মাষ্টারের প্রথম দর্শন | দেখিয়া তিনি 


বিমুগ্ধ হইয়াছেন । বসন্তকালে সন্ধ্যাসমাগমে 
ভাগীরধীতীরে বন্ধু সমভিব্যাহারে উদ্যান- 
ভ্রমণে আসিয়া তিনি কি দেখিলেন- আশ্চর্য 
মনোহর স্থান। আশ্চর্য সুন্দর কথাম্ৃত- 
শ্রবণান্তে ফিরিবার কালে মাত্মভোল! মনৌ- 
মুকর অভিনৰ আকর্ষণ। মাষ্টার ভাবিতে 
লাগিলেন 

“এ সৌয়্য ফে1-ধাহার কাছে ফিরিয়া 
যাইতে ইচ্ছ| করিতেছে? বই না পড়িলে কি 
যহতহয়1 কি আশ্চর্য! আবার আসিতে 


ইচ্ছা হইতেছে | ইনিও বলিয়াছেন__ 
“আবার এসো !” 
পৃূজনীয় কথক-_-তথ| গ্রন্থকার উপ- 


ফ্রেমণিকায় বলিয়াছেন, ঠাকুর শঈশ্বরাবেশে 
কখনও একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে 
নানাভাবে থাকিতেন। সেই দকল অবস্থা ও 
ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র সন্নিবেশিত 
হইয়াছ্ছে। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত'-মাধুরী 
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চিত্র দেখিয়! থাকি--নান| বর্ণে, নান! 
ভঙ্গিমায় ছবি শিল্পীমনের রূপ পরিগ্রহ করিয়। 
দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, “শুধু পটে লেখা” | 

“কথামত” সেই ধরনের চিত্রমালা নহে। 
অনস্তকালের পরিসরে জ্যোতির্নয় ভাবচ্ছবি 
ভাবনয়নে “অপরূপ প্রিয়দর্শন” স্বগায় দীপ্তি 
বিচ্চুরণ করিতে থাকে। ভ্ৃদয় মন পরিপূর্ণ 
করিয়া ধাহারা এই চিত্র অনুধ্যান করিবেন 
তাহাদের জনম জীবন সার্থক হইবে । 

অপজিয়মাণ অতীতের অমর আলেখ্য 
কালের বাবধান লঙ্ঘন করিয়া অম্লান ভাষ্বর বূপে 
প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। নয়নে আননের 
ধারা নিঃসৃত হয়| প্রাণলোকের শাস্তি- 
সায়র বিশ্ফারিত হইয়! ক্ষুদ্র প্রাণকে দ্রবীভূত 
করিয়া দেয়। সুনিভূত হৃদয়-কানন হইতে 
সি পুষ্পসৌরভ আসিয়া! ভুলাইয়া দেয় 
মায়াময় জগতের তুচ্ছ প্রলোভন অথবা জগতের 
সত্যকে জাগ্রত করিয়! চৈতন্যের সঞ্চার করে। 
প্রতি তৃণকণিক!, প্রতিটি ধূলিকণ!, প্রতি 
তরুপল্পব সজীব হইয়া উৎকর্ণ হুইয়| সেই 
প্রেমাবতারের মধুর কঠধ্বনি নম্রনেত্রে নীরবে 
আক পান করিতে থাকে । পাঠ করিতে 
করিতে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়, কত শত 
বংসর আগে ক্লিউ মানবের ক্লেশনিরসনার্থে 
বিগলিত প্রাণের তটভূমিতে, ঙাহারই 
সেই ভাগবত ভক্ত-হাদয়ে যে সাড়! প্রথষ 
আসিয়াছিল""" 

ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে_ 
কালীমন্দিরে, বিষুমন্দিরে ও শিৰমন্দিরে 
আরতি হইতেছে''"তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রসুনচৌকির 
সুমধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে । 

সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী 
আমনাময়ীর নিত্য উৎসব। 


বাজিতেছে। 
যেন জীবকে 
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স্মরণ করাইয়! দিতেছে__ 
“কেহ নিরানন্দ হইও না। এঁহিকের সুখ 
হুঃখ আছেই; থাকে থাকুক--জগদস্বা 


আছেন। আমাদের মা আছেন; আনন্দ কর। 
দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় 
না-বাড়ী নাই, ঘর নাই-তবু বুকে যে জোর 
আছেঃ তার যে মা আছেন। মার কোলে 
নির্ভর । পাতানো মা নয়; সত্যকার মা। 
আমি কে, কোথা থেকে এলাম-আমার কি 
হবে, আমি কোথায় যাব--সব মা জানেন। 
কে অত ভাবে! আমার ম। জানেন_ আমার 
মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে 
আমায় গড়েছেন । আমি জানতেও চাই না। 
যদি জানবার দরকার হয়, তিনি জানিয়ে 
দিবেন। অত কে ভাবে? মায়ের ছেলের! 
আনন্দ কর।” 

“সেবক-হৃদয়ে” অন্তর সিংহাসনে নিত্য- 
পৃজিত প্রাণের ঠাকুরের শ্রীচরণে আপনাকে 
সম্পূর্ণদপে বিকাইয়া দিগ্না ভক্ত নিব 
হইয়াছেন। আপনহারা আত্মভোলা 
(শ্রীম ) “মণির” মনে ভাবের ফুট উঠিয়াছে £ 

প্তক্তিসূত্রে সাকারবাদী নিরাকারবাদী 
এক হয়। 

হিন্দু, মুসলমান, খক্টান, চারি বর্ণ এক হয়। 

ভক্তিরই জয় ! 

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ+ তোমারই জয়! তুমি 
সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত 
করিলে । তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! 
সকলধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়বোধে 
আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর 
-_ভক্তি। মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি 
থাকে, সেও তোমার পরমাত্ব্ীয়। তুমি বল 
যে, সব নদীই ভিন্ন দিক দেশ হইতে এক সমুদ্র- 
মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্ট এক-_ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 
মুত্র ।” 


“শুনিলাম মহাপুরুষের1 সমাধিস্থ হয়ে সেই 
নিত্য পরমপুরুষকে দর্শন করেছেন, নিত্য 
লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। তবে 
এ চর্মচক্ষে নহে- বোধহয় দিবাচক্ষু যাহাকে 
বলে তাহার দ্বারা । সেচক্ষুকিসেহয়? 

“ঠাকুরের মুখে শুনিলাম-ব্যাকুলতার 
দ্বারা হয়।” 

এখন সে ব্যাকুলতা৷ হয় কেমন করে? 

“দন কতক নির্জনে থাকা দরকার ; তা 
এক বছর হোঁক, ছয় মাস হোক--তিন মাস 
হোক, এক মাস হোক । সেই নির্জনে ঈশ্বর 
চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে 
ভক্তির জন্য প্রার্থনা! করতে হয় আর মনে মনে 
বলতে হয় ঃ 

"আমার সংসারে কেউ নাই। 

যাদের আপনার বলি তার! দুদিনের জন্য । 

ভগবান আমার একমাত্র আপনার 
লোক । 

তিনিই আম!র সর্বস্ব । হায় কেমন করে 
তাকে পাব 1” 


ক্রমে সন্ধ্যা হইল। এই সূর্য চরাচর 


বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন | কোথায় 
গেলেন? 
শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন । 


সকলে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়! শুনিতেছেন। 
এমন মিষ্ট নাম তার! কখনও শুনেন নাই-_ 
যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে! এমন প্রেমমাখা 
বালকের মা মা বলে ডাকা তার! কখন শুনেন 
নাই, দেখেন নাই। সকলের অশান্ত মন কিসে 
শাস্তি লাভ করিল? নিরানন্দ ধর! কিসে 
আনন্দে ভাদিল ? এই প্রেমিক সল্্যাসী কি সুন্দর- 
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রূপধারী অন্ত ঈশ্বর ? এইখানেই কি ছ্ুপ্ধপানে 
পিপাসুর পিপাসার শাস্তি হইবে? 

“অবতার হউন আর না হউন-_ ইহার চরণ- 
প্রান্তে মন বিকাইয়াছে। আর যাইবার জো! 
নাই। ইহাকেই করিয়াছি জীবনের গ্রবতারা। 
নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। 
যেন সাক্ষ/ৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া 
জীবশিক্ষা দিতেছেন কিরূপে প্রার্থনা করিতে 
হয়। বলিলেন, “ম1১ আমি তোমার শরণাগত | 
দেহসুখ চাহি না; কেবল এই কোরো যেন 
তোমার শ্রীপাদপন্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়--নিষ্কাম 
অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন ম! তোমার 
ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার 
মায়ার সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর 
ভালবাস। যেন কখন না হয়। ম!, তোম1 বই 
আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, 
সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন ; কৃপা করে 
প্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।' তিনিই 
শিখিয়েছেন - বিশ্বাস বিশ্বাস। বিশ্বাস-- 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস ।' হে ভগবান, আমায় এ 
বিশ্বাসদাও। আর মিছামিছি ঘুরাইও না। য| 
হবার নয় তা খুজতে যাওয়াইও না। আর যা 


শিখিয়েছেন যেন তোমার পাদপন্সে শুদ্ধাভক্তি' 


হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় 
মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীবাদ কর।” 
গিরিশের কি বিশ্বাস-- ! ছুদিন দর্শনের 
পরই বলেছিলেন : 
প্রভু! তুমিই ঈশ্বর» মানুষদেহ ধারণ 
করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্য ।” 
গিরিশ ঠিক তো বলেছেন--ঈশ্বর মনুষ্যদেহ 


রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত”-মাধুরী 
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ধারণ না করিলে ঘরের লোকের মতো৷ কে 
শিক্ষা দিবে? কে জানিয়ে দিবে, ইঈশ্বরই 
বস্ত আর সব অবস্ত1 কে ধরায় পতিত দুর্বল 
সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী- 
কাঞ্চনে আসক্ত, পাশবসবভাবপ্রাপ্ত মানুষকে 
আবার অমৃতের অধিকারী করবে? আর 
তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যার! 
তাকেই অন্তরাত্বা বলে জানে, যাদের ঈশ্বর বই 
আর কিছু ভাল লাগে নাস্তার কি করে দ্বিন 
কাটাবেন ? 

তাই-_ 
“পরিভ্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

শ্রীরামকৃষ্ণের অনৃষিপূর্ব প্রেমের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে মণি (শ্রীম) সেই তমসাচ্ছ 
রাত্রিমধে; রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়! 
যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন--“কি ভালবাসা 
গিরিশকে !” এমনও বলছেন না যে “আমার 
জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়, কর্ম সব ত্যাগ করে 
সন্ন্যাস অবলম্বন কর।” এর মানে এই--- 
“সময় না হলে হয় না। তীব্র বৈরাগ্য না 
হলে ছাড়লে কষ্ট হবে।” ঠাকুর যেমন নিজে 
বলেন--ঘায়ের মামড়ী; ঘা শুকুতে না শুকৃতে 
ছি'ড়লে রক্ত পড়ে কষ্ট হয়। কিন্তু ঘ! শুকিয়ে 
গেলে মামড়ী আপনি খসে যায়। যাদের 
অন্তর্ঘঙি নাই তার! বলে এখনি সংসার ত্যাগ 
কর। 

“ইনি সদৃগুরু, অহেতুক কৃপাসিদ্ধু, প্রেমের 
সমুদ্র) জীবের কিসে মঙ্গল হয়ঃ এই চে 
নিশির্দিন করিতেছেন ।” 


শিক্ষাপ্রসন্কে খ্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীদেবব্রত মজুমদার 


শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এক কথায় 
এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ ব্যক্তি 
বিশেষে এবং রাস হিসাবেও শিক্ষা সম্বন্ধে 
ধারণার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তবে 
মোটামুটি ভাবে বলা! যায় শিক্ষ! মানুষের 
দেহ ও মনকে এমনভাবে বিকশিত করবে, 
যা নিজের কল্যাণের সহিত দেশ ও জাতির 
কল্যাণে লাগে। 
আজকের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে 
আমরা দেখি-_এই শিক্ষাই যেন আমাদের 
দেহ ও মনকে, সবদিক দিয়ে চেপে ধরেছে। 
অর্থনৈতিক চাপ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্টীকে 
কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। |শক্ষার সঙ্গে 
অবশ্যই অর্থ ও সম্পদের সম্পর্ক থাকবে, তবে 
শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনের 
যোগ্যতা-অর্জন মাত্র নয়, আরও কিছু । যেদিন 
থেকে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র 
অর্থ-উপার্জনে এসে ফাড়াল, সেই দিন থেকেই 
শিক্ষা তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত হল। 
আমর! তখন কোনরকমে কতকগুলি তথ্য 
মাথায় ঠেসে পুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌ম! 
আদায়ের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম | ঠাকুর 
রামকৃঞ্চ অনেক হৃঃখেই বলেছিলেন “চালকলা- 
বীধা বিদ্যে শিখে কি হবে? এ যেন ধৃপধুনার 
প্রচণ্ড ধেয়ায় দেবতাকে আর দেখ। গেল 
না। মানসিক উৎকধ-সাধন, শরীরগঠন-_ 
এসব কথা চাপা পড়ে রইল । 

তাছাড়। শিক্ষার উপায়েও রয়ে গেল একট! 
প্রচণ্ড তুল। শিক্ষা অর্থে স্বামীতীর মতে, 
মানবেন হধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব রহিয়াছে 


তাহাই প্রকাশ করা ।'১ কিন্তু শিশ্তকাল হতে 
যৌবন অবধি বই মুখস্থ করার সময় একটি- 
বারও মনে হল না আমাদের একটা মস্তিষ্ক 
আছে যার সাহায্যে পুঁথির বাইরেরও কোন 
বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে পারি। অথাৎ 
পু'খিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে গিয়ে স্বকীয়তা 
জলাগ্তলি দিলাম । তাই স্বামীজী বলেছেন, 
“শিশুদের শিক্ষ। দিতে হইলে তাহাদের গতি 
অগাধবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস 
করিতে হইবে যে, গত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় 
শক্তির আধারঘ্ববূপ আর আমাদিগকে 
তাহার মধ্যে অবস্থিত নিদ্রিত ব্রহ্গকে জাগ্রত 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । শিশুদের 
শিক্ষা দিবার সময়ে আরও একটি বিষয় 
আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে 
তাহারাও চিন্তা করিতে শিখে সেই বিষয়ে 
তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে ।, কিন্ত 
বাস্তবে আমরা ধরে নিই ছাত্রদের মাথাটি 
একটি শূন্যপাত্র-আমাদের কাজ ঠেসে ঠেসে 
তাতে বিগ্ধে পোরা-মাথার মধ্যে ছাত্রের 
নিজষ যেন কিছু না থাকে। এইভাবে যুব- 
শক্তির অপচয় করে আমর! বহু অর্থব্যয়ে বহু 
পরিশ্রমে কতকগুলি তোতাপাখী তৈরি করে 
গেছি। যার! দেশের সম্পদে পরিণত হতে 
পারত তারা আজ হয়েছে দেশের সমস্ব। | 
ষামীজী বার বার বলেছিলেন, “আমাদের 
দেশে সেই শিক্ষা চাই__যে-শিক্ষায় থাকবে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, মূলমন্ত্র 
ব্রঙ্গচর্য শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।”* অর্থাৎ 
ভারতের আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ও পাচ্চাত্যের জড় 


১, ২ স্বাদী ব্যিষকাদলের বাণী ও রটনা, ৫ম খগু, পৃঃ ৩৪২ 
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জ্যা। ১৩৭৭ ] 


বিজ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। 
দেশের নিদারণ দারিজ্রয তাকে অহরহ 
পীড়া! দ্িত। তাই দেশের দাবিদ্বা দূর করার 
জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের, শিল্পের প্রসারের 
ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, 
তিনি একবার বথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
যেদ্ি কতকগুলি অবিবাহিত £'800869 
পাই তো জাপানে পাঠাই । সেখানে গিয়ে 
কারিগরী শিক্ষা পেয়ে আসে ।৪ শিক্ষা 
জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করুক-_এই ছিল 
তার উদ্দেশ । তিনি বলতেন, 47880) 11870 
80৪ 109%:০--তিনটিরই উন্নতি করিতে হইবে । 
মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও সমান 
তালে উন্নীত করতে হবে। নিজের শক্ত সমর্থ 
বলিষ্ঠ দেহটির প্রতি কোন দিনই তিনি অকৃতজ্ঞ 
হননি। প্রায়ই তাকে উপনিষদের উদ্ধৃতি 
তুলে বলতে শোনা যেত, “নায়মাত্বা বলহীনেন 
লভাঃ' | আমাদের কর্মমুখর জীবনে জ্ঞান ও 
বৃদ্ধির চেয়ে সবল সুস্থ দেহের প্রয়োজন কোন 
অংশে কষ নয়-_-এটা সকলেই স্বীকার করবেন । 
পুরুষদের শিক্ষার মত স্ত্ীশিক্ষার উপরেও 
স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
সত্রীজাতির অবহেলায় জাতিকে তিনি একপক্ষ- 
বিশিষ্ট পক্ষীর সঙ্গে তুলন| করেছেন। পাখিকে 
উড়তে গেলে তাকে দুটো! ডানারই সাহায্য 
নিতে হয়, তেমনি জাতির অগ্রগতিতে স্ত্রীপুরুষ 
উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে । তাই যে-যুগে 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড 
বাধ! ছিল, সে-যুগে স্বামীজী সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছেন, “ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির 
৪ ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, *ম খণ্ড, ৪*৬ পৃঃ 


শিক্ষাপ্রসঙ্গে ধামী বিবেকানন্দ 


২৪৪ 


অভুদয় না হলে সম্ভব হবে না” “সাধারণের 
মধ্যে আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিষ্তার না হলে 
কিছুই হবার জে। নেই।” তবে বলেছেন, তার 
জন্য ভারতীয় আদর্শকে যেন কোন অবস্থাতেই 
ত্যাগ করা না হয়। যাদের মা শিক্ষিতা ও 
নীতিপরায়ণ! হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক 
জন্মীয়।” আবার ভারতের নারীজাতির 
সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তিনি এক মৌলিক 
দৃিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন । তিনি কোন 
নারীসমস্য! সমাধানের জন্য পুরুষের সর্দারি 
বরদাস্ত করতেন না। তিনি বলতেন, “নারী- 
জাতিকে শিক্ষিত করে তোল, বাস--তাহলেই 
তারা নিজেরাই নিজেদের সমফ্যার সমাধান 
করতে পারবে ।” তাদের মৌলিকত্ব, আত্ম- 
বিশ্বাসকে ম্বামীজী খর্ব করতে চাননি । 


স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মানুষ 
গড়ে তোল1-যে-মান্গষ সত্য বলতে, সত্যকে 
জানতে ভয় করবে নাঃ যে-মানৃষ আত্মপ্রতায়ে 
হবে দৃঢ় আবাঁর তেমনি বিশয়ীও। পাশ্চাত্যের 
প্রবল কর্মপ্রেরণ ও বিজ্ঞানবাদী মনের সঙ্গে 
থাকবে প্রাচোর শ্রদ্ধা, তক্তি, ব্রহ্ধচর্ধ ও 
সহ্মমিতা । আজ আমরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত| 
বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাথাতে মোট! টাকা 
বায় করলেই দায় খালাস হবে ন1। শিক্ষার 
প্রকৃতি নিম্নেও চিস্ত! করতে হবে । 

মনে রাখতে হুবে, কাউকে ইঞ্জিনিয়র 
ডাক্তার শিক্ষক তৈরি* করার আগে তাকে 
“মানুষ করে তুলতে হবে । 


অন্নং বহু কুবাঁত 
শ্রীঅমমরনাথ কৃণ্ত 


বাকুড়ার বঙ্গবিগ্ভালয়-প্রাঙ্গণ থেকে 
বর্ধমানের বড়শুল পর্যন্ত ঘুরে এলাম কয়েক মাস 
পূর্বে। আমরা চাই শাস্তি, পরস্পর পরস্পরের 
শ্রীতির ডোরে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে আর 
দুবেলা পেটতরে ছুটো খেতে । আমরা চাই 
জীবনের বার্তার হাত থেকে নিষ্কতি। চাই 
এমন খাদ্য যাতে জনজীবনের স্বাস্থ্য হয় উন্নত, 
অজ্ঞানের স্থানে জ্ঞানের বসতি, আলস্বের 
পরিবর্তে কর্মকুশলতা, রোগের বিনিময়ে 
আনোগ্য আর ভগবানের দেওয়া চোখদ্বটোতে 
সত্য দেখার জন্য কর্তবাজ্ঞান | 
এই জোরালে। ঘোরালো! ছুর্দিনে “অন্নং বনু 
কু্বাত' অর্থাৎ অন্ন বর্ধন কর, ইহাই যেন হয় 
আমাদের মূলমন্ত্র। বিশাল ভারতবধধে লোক- 
'খ্যাব্দ্ধি পৃথিবীতে দ্বিতীয়; চিন্তাবিদৃদের 
মতে প্রতি তিন সেকেণ্ডে ভারতে একটি ক'রে 
শিশু জন্মলাভ করে, কিন্তু তার তুলনায় মৃত্যুহার 
খুবই কম। কাজেকাজেই এটা খুব পারিষ্কার 
হয়ে যাচ্ছে যে, মৃত্যুর তুলনায় নবজাতকের 
ংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহলে খাছ্যাভাব দেখা 
দেবেই, অবশ্ট আহ্বপাতিক হিপাবে খাছ্বৃদ্ধি 
না পেলে। তাহলে উপায়? উপায় একমাত্র 
অন্নবর্ধন করা ; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পু্টিকর 
থাদ্োৎপাদন। আমাদের ছাড়তে হবে বাবুয়ান।, 
বাহক আড়ম্বর ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা! 
ন! হলে আমাদের বিপদ রাখার জায়গা পর্যন্ত 
পাওয়া যাবে না । এক ইঞ্চি পরিমিত জমিও 
যেন পড়ে না থাকে-তার জন্য আমাদের 
প্রত্যেককেই সচেষ্ট থাকতে হবে আর সোনা 
ফলিয়ে নিতে হবে। ব্বামীজীর ষতে মাথার 


ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, কঠোর পরিশ্রমী হতে 
হবে, কর্মের মধ্যেই আনতে হবে জীবনের 
পরিপূর্ণতা | খাল কেটে দূরদূরাস্ত থেকে জল 
এনে, উর জমি উর্বর করে, পুষ্ট বীঞ্জ রোপণ 
করে অন্ন বর্ধন করতে হবে--নিরলস কর্- 
প্রচেষ্টায় এট! একমাত্র সম্ভব । আমরা কাজে 
ন। নামার পূর্বে ফলটার বেশী চিন্তা করি_যাঁর 
পরিণাম এত অধোগতি । কর্মক্ষেত্রে নেমে 
পড়াটায় সবচেয়ে বড় সাহসিকতার পরিচয়, 
ফল আমরা যাই পাই না কেন, আগে কাজে 
নামতে হবে| 

আজ আমাদের দেশের ছোটখাটো! মধ্যবিত্ত 
চাষীদের সবচেয়ে বড় অভাব--মনোবল ও 
অর্থবল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করার 
পন্ধতি শেখাতে হবে গ্রামে গ্রামে কৃষিশিক্ষণ- 
কেন্দ্র খুলে । দীর্ঘমেয়াদী ও বিনাদুদে অর্থ 
সাহায্য দিয়ে তাদের নৈরাশ্ঠভাবাপন্ন মনের 
ভেতর আশার আলে! জালাতে হবে, অন্ুপ্রেরণ। 
যোগাতে হবে। অর্থের ও জলের অভাবে 
ছোটখাটো! ও মধ্যবিত্ত চাষীরা অত্যন্ত দুর্বল ও 
ভীত। তাই পুরানে! পুকুর সংস্কার করে বা 
নৃতন জলাধার তৈরি করে বা নদীনাল! বেঁধে 
জলসেচের উপযোগী করে দিতে হবে। অনুন্নত 
ও অন্ুর্বর মাঠকে ট্রাক্টর দিয়ে তৈরি করে 
দিতে হবে; গাইতি ও কোদাল দিয়ে কতটুকু 
জমিই বা তৈরি করতে পারা যায়। যন্ত্রদানবের 
যুগে উপরিউক্ত যস্ত্রের সাহায্য ষেন তারা শীগ্রই 
পায় জমি তৈরি করার জন্য | যে হারে জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই ভয়াবহ। শুধুমাত্র 
হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দিতে হবে এবং 
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উৎপা্নের সহায়ক হিসাবে যক্ত্রোৎপাদন 
করতে হবে। 

সরকার জনগণের সৃষ্টি, কিন্তু জনগণ 
সরকারের সৃষ্টি নয়। তাই জনগণকে নিশ্চয়ই 
সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে তারা সরকারের 
নিকট তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করে নিতে 
পারে; কিন্ত সরকারের ঘাড়ে সবকিছু চাপিয়ে 
দেওয়া ঠিক নয়, কারণ জনগণেরও কিছু করার 
আছে। “সমবায় এব সাধুঃ।” জনগণকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে জমির সীমানা! নিয়ে যেন 
ঝগড়া না বাধে, পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্য 
যেন নষ্ট না হয়। ধনীদের এমনকি সৎ- 
শিক্ষিতেরও লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এই নিরক্ষর 
ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাঁষীর। ফসল উৎপাদনে 
পিছপা না হয়, যে-কোন উপায়ে (সৎ) তাদের 
অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে, সাহস দিতে হবে। 

সব দেশের শিক্ষকদের এখানে সবচেয়ে 
বড় দায়িত্ব আছে। তারা মানুষ গড়েন, 
জাতিগঠন ও দেশগঠনের কাজ মূলতঃ 
তাদেরই হাতে । জাতীয় স্বাস্থ্য ও জাতীয় 
সম্পদ উন্নত করা তাদের পক্ষে অতীব সহজ 
বলে মনে করি যদি তার! দেশ-ও জাতি- 
গঠনের জন্য অন্ততঃ কিছুট| স্বার্থ ত্যাগ 
করতে পারেন। দেশগঠনের সবচেয়ে বড় 
হাতিয়ারটাই শিক্ষকসমাজের কাছে। 
আপনারা বর্তমানের নৈরাশ্তজনক রাজনীতি- 
ক্ষেত্র থেকে ছেলেদের নিয়ে যাঁন সেই শাস্তির 
রাজ্যে যেখানে হিংসা নেই, দন্্ব নেই, খাগ্ভাভাব 
নেই, অরাজকতা! নেই, নিয়ে যান সেখানে 
যেখানে আছে ছেলেমেয়েদের নিরলস 
কর্মপ্রচেষ্টা, আছে সুখ-শান্তি, প্রেম-মৈত্রী ও 
ভালোবাসা । 

স্বামীজীর মতে সাম্য অর্থে সমান অবস্থিতি 
নয়) সমান অধিকার | মানুষে মানুষে প্রভ্দে 


অন্নং বহু কুবাঁত 
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আছে--এটা প্রকৃতির নিয়ম । কাজেকাজেই 
সকল মান্বষ একই রকম হবে-এটা প্রলাপ 
ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ একজন ঝাড়ুদার 
একট! কলেজের অধ্যক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, 
কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসিদ্ধ সমস্ত অধিকার 
দু'জনেরই লমান সমান, এখানে সাম্য থাকা 
চাই। 

একজনকে দরিদ্র করে অপর জনকে 
বড় করার পিছনে কোন যৌক্তিকতা থাকতে 
পারে না| শ্রেণী-সংঘর্ষের পিছনে মঙ্লময় 
চিন্তা থাকলেও তার দ্বার! সামা বজায় থাকে 
না। বিছ্যাবৃদ্ধির দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত 
করা মানুষের পর্চিয়। হিংসাকে দূরে রেখে 
সকল কাজ হাসিল করে নিতে হবে, আমাদের 
হতে হবে সত্যাচারী বিপ্লবী । প্রত্যেকের 
সহিত প্রতোকের চিন্তার সমন্বয় করার জন্ম 
সচেষ্ট থাকতে হবে; লক্ষ্য রাখতে হবে 
মতানৈক্য দ্বারা যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়, 
জাতীয় সম্পদের ক্ষতি না হয়, প্রীতির ভোরে 
যেন ছেদ না পড়ে। পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে 
মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাঙালীর 
ধীশক্তি ও চিস্তাশীলতার প্রশংসা করে বলে- 
ছিলেন, “৬1786 739069] 6101015 
[17015 0111019 6০-100170%৮,” সতাই সেকালে 
চিন্তার রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল বাঙালা, 
কিন্তু আজ তার এই উক্তি হাস্াম্পদদ বলে মনে 
হয়। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কায়িক শ্রমের 
তুলনায় আমর! অনেক পিছনে আছি। 
অলসতার জন্য আমাদের চিস্তারাজ্যে ভশটা 
পড়েছে। 

আমরা এখন এক অদ্ভুত চিন্তারাজ্যে বিচরণ 
করছি ; আমার্দের অবস্থাটা যেন তামসিকতায় 
ডুবে থেকে বলছি, 'বেশ আছি'। 

হয়তো| বলবো+ যেহ্তে আমাদের দেশে 
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মহাপুরুষেরা আসেন ধর্কে রক্ষা করার জন্য, 
পাপীকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য, এমনকি 
স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ যখন বলে গেছেন 
প্স্ভবামি যুগে যুগে কাজে-কাজেই 
আমর! আর কি করবো ধর্মের জন্য, দেশের 
জন্য, দশের জন্য, তিনি তো ঠিক সময়ে 
আসবেনই ! সত্যিই এ-ই যদি আমাদের 
মনোভাব হয় তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর 
নেই। এক্ষেত্রে আমরা ভগবান কৃষ্ণকে মেনে 
নিলাম, মহাপুরুষদের মেনে নিলাম | তবুও 
আমরা কেন ভুলে যাই তাদের কথামত 
চলতে? কেন ভুলে যাই ভগবান কৃষ্ণের সেই 
মহতী বাণী_ক্ষু্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তাক্েবোতিষ্ঠ 
পরস্তপ* ? কেন ভুলে যাই স্বামীজীর মহতী বাণী 
--“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” ? 
এর প্রধান কারণ আমাদের অলসতা ও জড়তা ; 
হাজার বছরের পরাধীনত৷ এর একমাত্র 
কারণ। তাই ১৮৯৬ শ্বীষ্টাব্দের মে মাসে 
বামীজী ইংলগ্ড থেকে তীর গুরুণাই স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন__- 
“মহ! রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় 
খালি তমস্‌, আমাদের দেশে রজস্‌ চাই, 
তাঁরপর সত্ব__সে ঢের দুরের কথ! । আমাদের 
এই তামসিকতার ভাব এখনো কেটে যায়নি। 
তাই আজ এই ছুর্দিনে আমাদের সমস্বরে 
চিৎকার করে বলতে হবে-_“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত” 
ও, জাগ--“কাজ কর, কাজ কর”। পর- 
মুখাপেক্ষী হয়ে নিজের মাথাটা অপরের কাছে 
বিকিয়ে দেওয়া উচুদরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
নয়। কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড় কোদাল 
হাতে, ফসল ফলাও, সোন। ফলাও, অন্ন বর্ধন 
কর, খাগ্যাভাব দূর কর; নিজের পায়ে দাঁড়াও। 
শবের প্রতিটি কম্পনে শুধু নয়, জীবন দিয়ে 
আমরা যদি এই সুর ধ্বনিত করে তুলতে পারি 


উদ্বোধন 
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তাহলে হয়তো! বা তার প্রতিধ্বনি কিছুটা 
কাজে আসতে পারে। 

আজ স্বাধীনতা পাওয়ার তেইশ বছর পরও 
আমর] খাগ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে 
পারিনি; অথচ রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন 
তার সংঘশক্তি, বিদ্যান্শীলন, বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্। আরও চেয়ে দেখুন নূতন ইহুদী 
রাষ্ট্র ইন্ায়েলের দিকে | যে ইআয়েল দেশকে 
তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি চেয়েছিল 
আতুড়ঘরে সম্পূর্ণ ন্ট করতে, কিন্তু সে-প্রচে্টা 
তাদের সফল হয়নি। বীরপদক্ষেপে এগিয়ে 
চলেছে তারা দেশের গঠনমূলক কাজে তাদের 
কর্মকূশলতা ও নির্ভীকতার সহায়ে। আত্ম- 
বিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমী বলে আজ এর! 
ষ-নির্ভরশীল। অথচ তারা ফাধীনত। পায় 
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই মে তারিখে? সাথে 
সাথে যেন আমাদেরও স্মরণ থাকে যে, আমরা 
াধীনত! পেয়েছি এরও পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ 
খীষ্টাব্বের ১৫ই আগস্ট তারিখে | 

সত্যিই আমরা দেখেও শিখতে পারিনি-_-না 
আমরা দেখতে শিখিনি-না আমাদের চোখ 
নেই? বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে ? তিনি কি করে 
শিখেছিলেন 1- দেখে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানসহায়ে। 
আর আমরা আলসভারে বদ্ধ অন্ধ কোণে কুপ- 
মণ্ুক হয়ে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকি 
মহাপুরুষদের আশায়। তাই স্বামীজী এই 
তামসিকতাকে উপলব্ধি করে আলাসিঙ্গ। 
মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন - “হে 
ভ্রাতঃ! এই দাঁসভাবাপন্ন জাতের নিকট 
কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা 
স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে 
না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে 
খুলেই ৰলছি--তোমরা কি এই ম্বৃত জড়- 
পিওটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার 
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আকাজ্ছাটা পর্যস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের 
ভবিষ্ঠং উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা 
তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ করতে 
সদা প্রস্তত, একবূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার 
করতে পারো 1 তোমরা কি এমন চিকিৎসকের 
আসন গ্রহণ করতে পারে! ধিনি একট! ছেলের 
গলায় ওষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন, 
এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত প| ছুড়ে লাথি মারছে 
এবং ওষধ খাব ন1| বলে চিৎকার করছে 1” 


রিক্ততায় 


২৪৩ 


পরিশেষে এটাই বলি,-”এস, আমরা 
মান্গষ হই |” এস, আমরা কাজ করি। মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড কর্েতুর্বাপিয়ে পড়তে 
হবে, অনাবাদী মাঠকে চাষের উপযোগী করে 
সোনা ফলিয়ে নিতে হবে-অম্ন বর্ধন করতেই 
হবে ; কারো আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা 
চলবে না, নিজেই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে কর্মের রাজ্যে সতাকে খুঁজে বের করার 
জন্য | 


রিক্ততায় 
ডঃ মতিলাল দাশ 
সবার কাছে চেয়েছি যশ; ভেবেছি মোরে জ্ঞানী, 
আমি যে হায় কত যে দীন, নিয়েছি প্রভু জানি 
তোমার দেওয়! হুখের অভিঘাতে। 
তোমার দুখ সোনা হয়ে এল জীবনতটে, 
আপন বলি তারে আমি বরণ করি বটে 
বরণ করি কাতর অশ্রুপাতে | 
সবার কাছে চেয়েছি মানঃ ভেবেছি মোরে মানী 
বালুর 'পরে গড়েছি ভিত, কভু ন! ইহা জানি 
ভাঙ্গবে ইহা শোতের অতিঘাতে । 
ভুল করেছি ; আজকে হেরি শুন্য গেহে মম 
রিক্ত আমি সবার চেয়ে ভিক্ষু নিরুপম 
ক্রিন্ন যেন কঠোর হিমবাতে | 
সবার কাছে চেয়েছি দান চেয়েছি ভালবাস। 
বুঝিনি হায় শূন্য হবে প্রাণের যত আশা 
অমারাতির অন্ধকারের মত । 
আশার পরে আশার রাশি শৈলচুড়ার দম 
দিনের পরে দিনে কেবল বেড়েই গেছে মম 
ভাবিনি হায় এমনি হবে নত। 
এবার এলেম সকল ছাড়ি তোমার কাছে রাজ 
দাও আমারে আপন হাতে য। কিছু দেবে সাজ 
লও আমারে তোমার কোলে তুলি ! 
শুধু তোমায়, আর কিছু নয়, রাখবে! আমার চিতে ! 
সর্বহার! আধার পথে তোমায় বরি' নিতে 
তোমায় ডাকি সকল ব্যথা ভুলি। 


বাণী বিবেকানন্দের অন্ুবাদ-গ্রস্থ 3 “শিক্ষা' 
[ পূর্বানুৃত্তি | 


শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


'অহিংস।' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণা যে অনেক সময় কতো। অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, 
সে-প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কৌতুক-কণিকা 
স্মরণীয়--”এক “অহিংস! পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে 
ঢুকেছে_চোর | কর্তীর ছেলেরা তাকে পাঁকড়। 
করে বেদম পিটু্ছে। তখন কর্তা দোতলার 
বারাণীয় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে 
টেচাতে লাগলেন, “ওরে মারিস-নি ; অহিংস 
পরমো ধর্মঃ 1, বাচ্চ! অহিংসাঁর। মার থামিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলে, “তবে চোরকে কি করা যায় ? 
কর্তা আদেশ করলেন, “ওকে থলিতে পুরে 
জলে ফেলে দাও। চোর জোড়হাত কৰে 
আপ্যাক্লিত হয়ে বললে, “আহা' কর্তার কি 
দয়! !”+ 

আহারাদির বিষয়ে ধীরা কেবল “অহিংসার 
দিক থেকে নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী 
তাদের পক্ষে তরি-তরকারীজাতীয় জিনিস 
খাওয়া কতটা সমীচীন তাও ভেবে দেখা 
প্রয়োজন । কারণ সাধারণ প্রাণিবধের চেয়ে 
মুক উত্তিদ-সংহারে তো আবো। বেশী 
অপরাধের সম্ভাবনা ! 

সেদিক থেকে স্পেল্সার হিংসা-অহিংসার 
তত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। শারারিক পুষ্টির 
দিক থেকেই তিনি মাংসাহার প্রশস্ত মনে 
করেছেন। এমন কি, তিন বছর বয়স থেকেই 
শিশুকে মাংসাহারে অভ্যত্ত করাঁনো যেতে পারে 
বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, 
স্মরণীয়, স্পেব্সার নিজে একবার মাস ছয়েক 


নিরামিষ-আহারের পরীক্ষা করে এ বিষয়ে 
১ বাদী ও রচন £ *ঠ খণ্ড £ পরিব্রাজক £ পৃ:৮৯ 


নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আমিষ-আহারই 
শরীরের পক্ষে যথার্থ পুষ্টিকর । তবুঃ ॥নিরামিষ- 
আহারের দ্বারাও যে সুগঠিত দেহ হতে পারে, 
তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রাণী ও নান! দেশের 
মানুষের মধ্যে যথেষউই মেলে। স্পেল্গারের 
মাংস-ব। আমিষপ্রীতির উপকারিতা সাধারণ- 
ভাবেই, প্রযোজ্য । | 

“একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হষ্টপুষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু পু্টিকর-খাগ্যপালিশ ঘোটকের শ্মায় 
কার্ষক্ষম হইতে পারে না। মাংসাশী ইংরাজ 
শ্রমজীবীরা অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা 
অধিক ক্লেশসহিষুঃ এবং কাধক্ষম । আর অপর- 
দেশীয়দিগকে মাংসভক্ষণ করাইলে তাহার! 
ইংরাজের ন্যায় কার্ষক্ষম হয়। অতএব ইহাদের 
প্রভে্দ জাতিগত নহে--খাগ্গত । আমর! 
ছয়মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি 
যে, ইহার দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি 
কমিয়া যায় ।* 


একটি শিশুর পক্ষে কতট। আহার প্রয়োজন, 
এ বিষয়ে স্পেন্সারের চিন্তাধারার মৌলিকতা 
লক্ষণীয় । অতিভোজন ও অল্পভোজন--এ দুয়ের 
মধ্যবর্তী পন্থা! গ্রহণ করে স্পে্সার শিশুদের 
ইচ্ছানুযায়ী আহার দেওয়ারই পক্ষপাতী । তার 
মতে, প্যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক 
নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর-প্রাণী এবং অধিকাংশ 
অসভ্য-জাতির পক্ষে সুদ্ধ ক্ষুধাই একমাত্র আহার 
বিষয়ে নেতা! হয়, তাহা হইলে মানবেরও তাহাই 
হইবে ।”* শিশুর ক্রমবর্ধমান শরীরের সঙ্গে 
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ক্ষুধার যে-সম্পর্ক, একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির 
পক্ষে তা নয়। 

অনেক জময় আমরা শিশুদের অতিরিক্ত 
খাওয়ার লোভ দমন করার অজুহাত যতটা 
প্রয়ে!জন, ততটা খাগ্ভও দ্বিই নাঁ। আহারে 
স্বাধীনতার অভাবের ফলেই হাতে সামান্য 
পয়সা পেলেই শিশুরা বাজারের যে কোনে! 
লোভনীয় বস্তর দিকে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শৈশবের অতিরিক্ত বাধা-নিষেধ, 
পরিণত বয়সের যথেচ্ছাচারের কারণ হয়ে 
রাড়ায়। 

সাধারণভাবে শিশুদের মিষ্টির প্রতি অনুরাগ 
সম্বন্ধে স্পেন্সার সেকালে যে-কথ! বলেছিলেন; 
ত1 একালের বৈজ্ঞানিক মনের কাছেও স্বীকার্য 
_-অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল 
আদ্বাদ-দুখের জন্যই তাহার! মিষ্টা্স ভালবাসে, 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত 
উপযোগিত। এবং কারুণিকতা৷ দেখিয়া অন্ু- 
সন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হনযে, শিশুরা দেহের 
তাপ রক্ষা করিবার জন্বই এ প্রকার মিষ্টান্ন 
ভোজন করে ।”&৪ সেই সঙ্গে আহারের 
তালিকায় ফলের উপযোগিত। সম্বন্ধে 
স্পেলসারের বিশেষ উচ্চ ধারণ! ।* 

অধিকাংশ গৃহস্থবাড়ীতে এবং বিশেষভাবে 
আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে খাগ্যিতালিকার 
একঘেয়েমি যে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির 
একটি বড়ে। কারণ সে-সম্বন্ধে আমর! ততটা 
অবহিত নই। সাধারণতঃ আহারাদি সম্বন্ধে 
চিন্তা না|! করাটাই আমাদের কাছে “সভ্য' 
হবার লক্ষণ । কিন্তু স্পেল্সারের মতো! বিজ্ঞান- 
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বাদী দার্শনিকের কাছে. আহার জীবনগঠনের 
একটি মৌল সত্য তাই প্রতিদিনের আহার্য- 
তালিকার একঘেয়েমি সন্বন্ধেও তিনি পাঠকদের 
সচেতন করেছেন। তার মতে--খাদ্- 
নির্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,_-খা্ঘপ্রব্য 
পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাচ্ান্রব্য 
বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং 
স্নায়বীয় কার্য বধিত করে এবং তদ্দার৷ শীন্র 
পরিপাক হয়।”« এ শুধু মানুষের নয়, পশুদের 
ক্ষেত্রেও সমান সত্য। 


ঘামীজীর জীবনের প্রথম পর্ধে এই অনুবাদ- 
গ্রন্থটির আহারাদি-সন্বন্ধে অভিমতের সঙ্গে 
পরবরতাঁকালে তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এস্থে 
আহারাদি-সন্বদ্ধে অভিমত একটু তুলনামুলক- 
ভাবে পাশাপাশি রাখ! যাক 


“এখন সর্ববাদি সম্মত মত হচ্ছে যে, পু্টিকর 
অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া! খাওয়। 
অল্প আয়তনে অনেকটা পু্টি অথচ শীঘ্র পাক 
হয়” এমন খাওয়া চাই। যে-খাওয়ায় পু 
কম, ত| কাজেই এক বন্ত| খেতে হয়, কাজেই 
সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ; যদি 
হজমেই সমস্ত শক্িটুকু গেল, বাকি আর কি 
কাজ করবার শক্তি রইল 1৬ 


“যার হ্'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে 
ছেলেপেলেগুলোকে নিত্য কচুরি, মণ্তা মেঠাই 
খাওয়াবে !! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !! এতে 
ছেলেপিলেগুলে! নড়ে-তোলা পেটমোট| আসল 
জানোয়ার হবে না তো কি ?1”৭**, 


* তুলনীয়; “এক পক্ষ বলছেন, শুলা মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং ছুঞ্ধ এইমান্জ ভোজনই দীর্ঘ জীবনের 
উপযোগী । বিশেষ ফণ, ফলাহারী অনেকদিন পর্যস্ত যুব! থাকবে, কারণ করের খাট! হাড়-গোড়ে জং ধরতে 
দেয় ন1।”--প্রাচা ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা; ৬৪ খু পৃঃ ১৭৬ 
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“নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের 
খাওয়াও দেখছি । তবে আমাদের ভাত-ডাল 
ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তে মোচার ঘণ্টের জন্য 
পুনজ্জঁম্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। 
দাত থাকতে তোমরা যে ধাতের মর্ধাদ! বুঝছ 
ন1, এই আপসোস | খাবার নকল কি ইংরেজের 
করতে হবে-সে টাকা কোথায়? এখন 
আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী 
খাওয়া, উপাদেয় পু্টিকর ও সন্তা খাওয়া পূর্ব 
বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো 1৮--- 

প্হুধ পেটে অয্লাধিকা হলে একেবারে 
দৃষ্পাচ্য, এমনকি একদমে এক গ্লাস হৃধ খেয়ে 
কখন কখন সগ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ--যেমন 
শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে 
ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুব! 
অনেক দেরী লাগে।'*'মূর্থ মাত কচি 
ছেলেকে জোর করে টক ঢক করে হুধ খাওয়ায় 
আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথাম্ন হাত দিয়ে 
কাদে 11৯ 

শিশুদের আহার বিষয়ে স্পেলসার যতো 
বিশদ আলোচনা! করেছেন, স্বামীজী ততটা 
বিস্তৃতভাবে সে-বিষয়ে আলোচন। না করলেও 
পু্টিকর আহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি 
স্পেলারের মতো সদা সজাগ ছিলেন। তবে 
গীতপ্রধান দেশের মনীষী স্পেন্সার মাংসাহারের 
উপর জোর দিয়েছেন, স্বামীজী সাধারণভাবে 
সে ক্ষেত্রে আমিষের কথাই বলেছেন। “ঢাকা 
টর টশাইমাছ, কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে 

সেইভ্য” হচ্ছেশ-বলে স্বামীজী যে 
ঠ করেছেন তার মুলে তেলে-বা ঘিয়ে- 
তাজ! (আধুনিককালে তো এ ছুয়ের বদলে 
ডালডাই প্রধান ) খাগ্ঘের প্রতি শহুরে বাঙালীর 
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"আধুনিক কালে কি বালক; কি বৃদ্ধ, 
সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের তার-_ 
ধারের ভার-অনেক অধিক হইতেছে । 
সকল ব্যবপায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে 
ূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদৃযোগ এবং শক্তি 
বায় হইয়া ষায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত 
করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা 
কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যকতা হ্ইয়াছে। 
আবার পিতা এ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম 
করিয়। আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া 
ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া! এই 
প্রকার ক্ষীণতা সত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম 
করে, কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন 
হইয়া! পড়ে ।৮১১ 

সভাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
উৎকর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি শারীরিক 
প্রয়ো্জনকে অতিক্রম করে যায়। স্পে্সারের 
সমসাময়িক মুরোপের তরুণ-সমাজের 
অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্বলতা আমাদের এ 
যুগের এ দেশের তরুণদের চেয়ে নিশ্চয় বেশী 
ছিল না। তবু ম্পেসার তাতেই চিন্তিত 
হয়েছিলেন জীবনের জটিলতা যে শারীরিক 
সুস্থতাকে উপেক্ষ। করে মান্নষকে অর্থোপার্জনের 
যন্তস্বব্প করে ফেলে এবং তার ফলে 
পুরুষানুক্রমে স্বাস্থ্যগত অবক্ষয় দেখ দেয়, 
তার প্রমাণ একালের অনেক তরুণের অকালে 
দৃডিশক্তির ক্ষীণতা, শারীরিক অপটুতা, অকালে 
দাত পড়। ও টাকের বাহুল্যে প্রমাণিত । 
এক্ষেত্রে স্পেন্গার শারীরিক উদ্যমের প্রয়োজনে 
মানসিক উন্নতির আপেক্ষিক বিলম্বেও রাজী, 
কারণ দুর্বল দেহের দ্বারা জীবনযাপনই অনেক 
পরিমাণে অর্থহীন হয়ে দড়ায়। 


স্বামী বিবেকানন্দের অন্নবাদ-গ্রন্থ শিক্ষা 


হ্৫৭ 


বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে স্পেলার ব্যায়ামের 
চেয়ে খেলাধূলার বেশী পক্ষপাতী । ত্বার মতে, 
পক্রীড়াই মন্ত্র স্বাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্যই 
ইহা কৃত্রিম বায়ামাদির অপেক্ষ। অনেক তাল। 


“তবে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা! কৃত্রিম ব্যায়ামও 


(85000886198 ) উত্তম ।*১২ 

যামীজীর জীবনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার 
একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেদিক 
থেকে স্পেন্সারের মতের তিনি সম্পূর্ণ পরি- 
পোঁষক ছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে “ফুটবল' 
স্পেলার মোটে পছন্দ করতেন না, অপর পক্ষে 
বামীজীর অন্যতম প্রিয় খেলা ছিল “ফুটবল: । 

ব্যায়ামের চর্চ। যে জাতীয় জীবনের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয়, সেকথা আজ বিশদভাবে 
বলাই বাহুল্য । কিন্তু অনেক ব্যায়ামবীরেরা 
যতটা সুদেহী হওয়ার দিকে জোর দেন,” ততটা! 
জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন না, 
সে-কথাঁও ঠিক। তাছাড়া ধারা প্রধানত: 
শারীর চ| নিয়ে ব্যস্ত; তাদের ক্ষেত্রে মননচর্চায় 
উপেক্ষার সম্ভাবনাও প্রবল। এ দুয়ের মধ্যে 
যথাযথ সামগ্ুস্বস্থাপনই ধামীজীর আদর্শ । 

এদেশে অজীর্ণতাজনিত নান! রোগের 
প্রাহুর্ভাৰ সম্বন্ধে বামীজীর একটি দাওয়াই 
( 70:990108100) বিশেষভাবে প্রণিধেয়-এ 
যে এত প্রশ্াবের রোগের ধুম দেশে, ওর 
অধিকাংশই অজীর্ণ ; ছুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, 
বাকি সব বদহজম| পেট পূরলেই কি খাওয়া 
হ'ল? যেটুকু হজম হবে, সেহটুকুই খাওয়া। 
"পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়] চাই। 
প্রশ্রাৰে চিনি বা আলবুমেন দেখ! দিয়েছে 
বলেই ই! করে বসো না। ও-সব আমাদের 
দেশের কিছুই নয়। ও গ্রান্তের মধ্যেই 


১১, ১২ "শিক্ষা? £ স্বামী হিবেকানল £ হন্ূমতী সংগ্যরণ ; পৃঃ »৫। ৯৪ 
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এনে! না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, 
অজীর্ণ হতে না পায়। ফাক! হাওয়ায় 
যতক্ষণ সম্ভব থাকবে । খুব হাটো আর 
পরিশ্রম কর। যেমন করে পারে! ছুটি নাও 
আর বদরিকাশ্রম তীর্ঘযাত্র! কর। 


হরিদ্বার থেকে পায়ে ছেটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে: 


পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম ঘাঁওয়া-আসা 


০০ লে 
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একবার হলেই ওপপ্রত্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম: 
ভূত ভাগবে।'**পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। 
রোগে যদি এক আন! মরে? ওষুধে মরে পনের 
আনা! পারো যদি প্রতিৰৎসর পূজার বন্ধের 
সময় হেঁটে দেশে যাও।**'যে একদমে দশক্রোশ 
ইাটতে পারে ন|, সেট! মানুষ, না কেঁচো 7৩ 

(ক্রমশঃ) 


£ পৃ ১৭৭ 


“মাংসাশী প্রাণী--যেমন সিংহ_এক আঘাত করেই 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষুট বলদ সারাদিন চলছে; 
চলতে চলতেই সে খেয়ে ও থুমিয়ে নিচ্ছে । চঞ্চল, 
সদাক্রিয়াণীল €ইয়াঙ্কি* (মাঁকিন) ভাঁতখেকো চীনা 
কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ম্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য 
থাঁকবে, ততদিন মাংসভোক্বন প্রচলিত থাকবে । কিন্ত 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগরহ কমে যাবে, 
তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।” 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


“আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় 
আমরা! যা নই, অন্যের কাঁছে নিজেদের সেভাবে তুলে 
ধরার চেষ্টায়। আমর! যা হতে চাই, তাই হওয়ারঃ 
চেষ্টায় এ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত |" 


স্বামী বিবেকানন্দ 


মনাতন ধর্ধ 


স্বামী অমৃতত্।নম্দ 


জগতের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম ও 
সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন । প্ডততগণ এই ধর্মের কাল- 
নিরূপণে অসমর্থ । কেহ বলেন খুঃ পূর্ব ১০,০০০ 
বৎসর, কেহ বা ৩০০০ বৎসর প্রাচীন এই ধর্ম । 
বস্তত:পক্ষে মানব-সভাযতার উষাকাল থেকে 
এই ধর্ম অবস্থিত। 

অবশ্বই হিন্দু নামটি অনতিপ্রাচীন | 
ইরানীরা বা গ্রীকযবনেরা “সিন্ধু' নদ উচ্চারণ 
করতে গিয়ে বলতে “হিন্দু | প্রাচীন আর্গণ 
সিন্ধুনদের অববাহিকায় বাস করতেন। তা 
থেকে সিন্ধুতীরবাসিগণ হিম্দু নামে অভিহিত 
হন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিতো কোথায়ও 
হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। 

পৃথিবীর অপরাপর ' ধর্মের মতন ভাঁরত- 
বাসীর ধর্মের কোন বিশেষত্বসূচক নাম ছিল 
না। তা “ধর্ম'সংজ্ঞায় সংজ্তিত হত। খু, 
ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত কোন বাক্তিকেক্দ্রিক 
নাম ভারতীয় ধর্মের নেই । এ ধর্মকে সনাতন 
ধর্ম অর্থাৎ শাশ্বতকালীন ধর্ম বল! হয়ে থাকে । 
কারণ এই ধর্জে কোন সম্প্রদায়বিশেষের 
নীতিকে না বুঝিয়ে জগৎ-জীবনের আস্তর 
সন্তাকে বুঝিয়ে থাকে । তা সর্বকালে সর্বদেশে 
সকল মানবের সকল ধর্মের তত্বকে বোঝায়-- 
এজনুই এর নাম “সনাতন ধর্ম” | 

ইংরেজী 19118107. অর্থে ঈশ্বর-সম্পর্কে 
যে-কোন ধারণ! বা উপাসনাকে বোঝায়। 
শব্দটি লাতিন €রেলিগ্রি' শব্দ থেকে উদ্ভূত | এর 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে “যা! বাধে'। সে-জন্য 
পাশ্চাতো রিলিজিওন ওর অন্ৃগামীদের কাছে 
টায় শুধু কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদে আস্থা 


স্থাপন করাতে ও ওর বিহিত ক্রিয়াকর্মের 
অনুষ্ঠানে রত থাকাতে । কিন্তু ধর্ম শব্দটির অর্থ 
গভীর ও ব্যাপক । ধু ধাতুর অর্থ ধারণ করা । 
“কোন বস্তর অস্তিত্ব রক্ষা হয় যাহার প্রভাবে 
তাহাই উহ্থার ধর্ম । এই অর্থে বন্তর বা 
প্রাণীর একটি বিশেষ ধর্ধ আছে যা তার 
অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্ধ-যেমন জলের 
তারলা, শীতলতা| ও নিয়গামিতা | এ-ভাবে 
বিশ্বকে যে সৃষ্্ম নিয়মাবলী ধারণ করে আছে 
তা “বিশ্বধর্ধ'_মাহ্বষের ক্ষেত্রে তা মানব-ধর্ম। 
মহাভারতকার এর অপূর্ব সংজ্ঞ| দিয়েছেন £ 
“ধারণাদ্র্মমিত]াহুঃ ধর্মে ধারয়তে জা?” 
এই ধর্মের বুযুৎপত্তিগত অর্থ। এই তত্ব হচ্ছে 
উদ্দেশ্ঠট | একে লাভ করার উপায়কেই আমরা 
সাধারণতঃ ধর্ম বলে থাকি | সে-ধর্মও শাশ্বত। 
মনু বলেছেন £ ইজ্যাধ্যানদানানি তপঃ সত্যং 


ধৃতিঃ ক্ষমা । অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম- 
স্যাউবিধঃ স্বুতঃ. এই আটটি গুণ শাশ্বত 
ধর্ম। 


ধর্ম বলতে এইজন্য হিন্দুগণ (১) জগৎ- 
জীবনের মূলতত্বকে বুঝিয়ে থাকে । আবার 


(২) যে-সকল নিয়ম ' সুস্থ পবিত্র 
জীবনযাপনের জন্ব কৃত তাও ধর্ম। 
এই অর্থে মআাচারমূলক ধর্ম। যেমন 
গারৃস্থ ধর্মঃ সমাজধর্ম, পথধর্ম ইত্যা্দি। 


ধর্মে! হি দ্বিবিধঃ স্বৃতঃ: সামাজিক আধ্যাত্মিক- 
শ্চেতি। সামাজিক ধর্ম যুগভেদে পরিবতিত 
হয়। আধ্যান্মিক ধর্স শাশ্বত সত্য, তা! 
পরিবতিত হয় না| অন্তনিহিত আধ্যাত্মিকতার 
প্রকাশে আমরা মানব-আচরণে দেখতে পাই, 


২৬০ 


কেবল মান্য নয়, সকল প্রাণীরই এই একটি 
স্বভাব দেখ] যায় যে, সে স্বাধীনতা! চায়; মুক্তি 
চায় বন্ধন থেকে । সে চায় তার অস্তিত্বকে 
বজায় রাখতে, চায় অবাধ আনস্ত আনন্দ । 
মানুষ চায় পাতি পাতি করে সবটুকু জানতে, 
সর্বজ্ঞ হ'তে | এই চাঁওয়াই তার সত্ত!, চেতন! 
ও আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র। অনন্তের মধ্য 
দিয়েই সে নিজেকে শাস্ত বলে জানে । তার 
অন্তিত্বেরঃ চেতনা ও আনন্ব-সীমকে সে 
কেবলি বাড়াতে চায়ঃ একেবারে অসীম 
করতে চাঁয়। এই চাহিদার মধ্যে তাঁর 
স্বর্ূপচেতনার সুস্প ইঞ্গিত রয়েছে। জগতের 
সকল বস্তর যেমন বিশিষ্উতাজ্ঞাপক ধর্ম রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে এক সামান্য ভুমি, সেখানে সে 
সকল প্রাণীর সঙ্গে, বন্তরপ সঙ্গে এক। এই 
ধক্য-চেতনাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বন্ধন থেকে, 
বু থেকে মুক্তির মধ্যে একতার দিকে 
পরিচালিত করছে । এই সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর । 
“ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রক্কতির মূল উপাদান । 
বেদাস্তের সচ্চিদানন্দই মানবশ্মনের শঈশ্বর- 
সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা |” “বন্ধনের ধারণ! 
যেমন মনের অচ্ছেগ্ত ও মূল অংশ, ইশ্বর- 
ধারণাও তর্রপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেগ্ত।” “মুক্তি 
বা সাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ প্রকৃতির প্রভূকে 
আমর! “িশ্বর' বলিয়| থাকি।” প্রকৃতি 
কেবলই আমাদের বাধতে চাচ্ছে, জীবন ও 
বস্তর গ্রতি প্রেমে, ইন্দড্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও 
মনন-প্রচেষ্টায় । বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির 
বন্ধন চেষ্টাকে অধীকার করে কেবলই আমরা 
বিদ্রোহ করছি--একেবারে মুক্ত হতে| 


“আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির. 


বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য- জীবনীশক্তির 
চিন্ত এই যে, আমর! বিদ্বোহ করি এবং 
বলিয়! উঠি-“কোনবূপ নিয়ম মানিয়| আমর! 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ সংখ্যা 


চলিব না।' 'মাহ্থষ মুক্তি চায়।' “যেখানেই 
জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান 
এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-হরূপ।” এই মুক্তি- 
প্রচেষ্টাই ধর্মের বিষয়। 


সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে (১) তা 
কোন জন্প্রদায়গত মতবাদ নয়। এশধর্ম 
জগৎ-জীবনসত্তার স্বরূপতত্ব উপদেশ করে) 
(২) যে-কোন লোক যে-কোন ধর্মপথে এর 
প্রচারিত তত্ব লাভ করতে পারে ; ৩) এ ধর্ম 
কোন একটি অনুভূতি বা একটি পথকেই 
একমাত্র সত্য অন্ভূতি ও পথ বলে নির্দেশ করে 
না। এই ধর্ম জগতের সর্বকালে, সর্ধদেশে 
যত প্রকার অধ্যাত্্ অনুভূতি মানবের হয়েছে 
বা হতে পারে সে-সবকে গ্রহণ করে এই মহান্‌ 
ধর্ম এবং “ত মত তত পথ'রূপ মহান 
সত্যকে স্বীকার করে| (৪) অধিকারী বিশেষে 
সাধনবিশেষ এ-ধর্স স্বীকার করে থাকে। 
(৫) এতে কমবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত সত্য । 
(৬) এই ধর্ম বিশেষ্পে ঘোঁষণ| করে থাকে 
যে, মানব-জীবনের উদ্দেন্ট নিজ ভ্বরূপকে 
জান! বা ঈশ্বরলাঁভ করা । (৭) তত্বগতঙ্ভাবে 
এই ধর্স মানবকে চাঁখি বর্ণে ও জীবনকে চারি 
আশ্রমে বা পায়ে বিভক্ত করে থাকে। 


আর্ধদের, ধর্ম হিসাবে একে আর্ষধর্মও বলা 
হয়। তবে বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল আর্যভাব- 
ধার] নিয়েই নয়, অনেকানেক অনার্ধ ও 
অপরাপর ধর্ম-সত্যকেও আপন অঙ্গে গ্রহণ করে 
নিয়েছে । ব্রাহ্মণ অর্থে তত্ববেত। ঈশ্বরদী 
পুকষ বোঝাত। এই ব্রাঙ্গণত্বই মানবের 
আদর্শ বলে বা ব্রাহ্মণগণ-শাসিত ধর্ম হিসাবে 
একে ব্রাহ্গণ্য ধর্মও বলা হ'য়ে ধাকে | বৈদিক 
ধর্মও বল! হয়, কারণ বেদই এই ধর্ের প্রামাণ্য 
গরন্থ। 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৭৭ - 


আর্যদের তারতে অনু প্রবেশ সম্পর্কে তিনটি 
হতবাদ প্রচলিত £ (১) কেহ কেহ বলেন 
আর্রদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায় ; 
(২) কেউ বলেন-_ভূমধাসাগরতীরে ; €৩) 
কেহ বা বলে থাকেন আর্ধগণ মোটেই 
বাহির থেকে ভারতে আসেননি-তাদের 
আদি বাসস্থান ভারতবর্ধ এখান থেকেই তারা 
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন সেযাই হোক, 
প্রথমে তাঁদের ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতি সিম্ধুনদের 
অববাহিকাতে অন্থশীলিত হতে দেখি | 

আমাদের সভ্যতা ও ধর্মের বিশেষত্ব তদের 
দান। এদেশের অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে 
তাদের ক্রমাগত মিলমিশ হতে থাকে নানা 
যুদ্ধবিগ্রহ ঘাতপ্রতিঘাতের মাধমে পরস্পর 
পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণে একীভূত হতে 
থাকে। এই একীকরণের মূলে রয়েছে 
আর্ধদের বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাঁশক্ষম ভাষা ও বর্ণ- 
বিশ্তাগরূপ অপূর্ব সমাজবিভাগতত্ব। এদের 
সম্মিলিত ধর্মচর্চার রূপই বর্তমানে হিন্দুধর্ম 
নামে ৰিকশিত বিরাট এঁতিহামণ্ডিত সুমহান 
ধর্ম | 

পরবর্তীকালেও শক হন গুর্জর প্রভৃতি 
জাতি বিভিন্ন সত্যতা ও ধর্ম নিয়ে এদেশে এসে 
যিলেমিশে গেছে । বাঙ্লীকরণের এক মহা- 
প্রচেষ্টা এখানেই সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন 
ভাবধারার সম্মিলনে এক অনবদ্য শোভন বূপ 
লাভ করেছে। 

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
এখানে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য সকল 
সম্প্রদায়কে গ্রথিত করে হিন্দুধর্ম নামে লঞ্চিত 
হচ্ছে। সন্প্রদায়গুলি অসংখ্য হ'লেও শৈব, 
গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্তই প্রধান । 
শান্ত, দেবতা, আদর্শ, বিশ্বাস ও আচার বিষয়ে 
সকল হিন্দুই একমত । এই পাঁচটি বিষয়ে 
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মিল খাকাতে নান! সম্প্রদায় ও মতগত পার্থক্য 
থাকা সত্বেও হিন্দু এক। (১) শাস্্-_হিন্দুর 
প্রামাণা শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ। এছাড়া রামায়ণ ও 
মহাভারত, ভাগবতপুরাণ, বেদাস্তসুত্র সকল 
হিন্দুর শাস্ত্র । সম্প্রদায়গত মতাদর্শ অনুসারে 
তার। এ সকল শাস্ত্রের ব্যাখা। করে থাকেন। 

(২) দেবতা--“একং সৎ বিপ্রা বহ্ধা 
বস্তি” £ বেদের এই ঘোষণা সকল হিন্দুই মনে 
থাকে। কোন বিশেষ দেবতা চরম সত্যের 
একটি আংশিক আদর্শমাত্র এবং সেই গুণময় 
দেবতাও স্বরূপতঃ চরম সত্তবাই; হিন্দুর এই পরম 
বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে অটুট রয়েছে। ব্রহ্মা, 
বিষু, মহেশ্বর এবং তাদের শক্তি-_সরঘ্বতী, লক্ষ 
ও সতী সকল হিন্দুরই পৃজ্য । রাম ও কৃষ্ণকে 
সকল হিন্দুই অবতাররূপে পূজা! করে থাকে । 
হিন্দু অবতারবাদে বিশ্বাসী । হিন্দু দেববাদকে 
ধর্মের চরম বিকাশ বলে না বা তাকে 
অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যাগও করে না। 

(৩) আদর্শ-একই নৈতিক আদর্শ সকল 
হিন্দু সাধকের সাধ্য; পবিত্রতা, সংযম, 
অনাসক্তি, সত্য ও অহিংস সকলেই বরণ করে 
থাকে । ত| কেবল সাধুর বরণীয় নয়, যে-কোন 
সৎ জীবনের পক্ষে আচরণীয় আদর্শ বলে হিন্দুর 
বিশ্বাস। 

(8) বিশ্বাস -ংক। সৃ্টিতত্ব-সম্পকষিত 
ধারণ! সকল হিন্দুরইমূলতঃ এক | (খ) সমাজ- 
ক্ষেত্রে বর্ণধিভাগ, গে) জীবনের ক্ষেত্রে চারি 
আশ্রঞ্ভাগ এবং (ঘ) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য 
যে ঈশ্বরলাভ_-এই বিশ্বাে সকল হিন্দুই 
একমত | এ-ছাড়া (উ) কর্মবাদ ও জন্মাস্তর- 
বাদে বিশ্বাস সন্প্রদ্ধায়গত বিভাগ সত্বেও 
হিন্দুকে একসুত্রে বেঁধেছে । 

(৫) আচার--কতকগুলি পৃজ-অর্চার 
বিধান রয়েছে, যা সকল হিন্দুই পালন করে 
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থাকে | একাদণী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি 
সকল হিন্দুই পালন করে থাকে । ইষ্উদেব- 
সম্পর্কিত ধারণা, যোগচতুষ্ট় ও তীর্থ- 
সম্পর্কে ধারণ! সকল হিন্দুরই এক । এইগলিতে 
প্রায় একমত পোষণ সত্ত্বেও হিন্দুধমে সম্প্রাদায়- 
সৃষ্টি ও লোপের সীমাসংখ্যা নাই। এমনকি 
অনীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মও এ ধর্ম হতেই 
সৃষ্ট । অধুনিক কালের ব্রাহ্মধর্১ আর্ধসমাজ, 
প্রার্থনাসমাজ, সনাতন ধম প্রভৃতি কত কত 
সম্প্রদায়ের সৃ্টিই না হয়েছে । এ-সবকে বরণ 
করে হিন্দু এক। 

“মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি 
শক্তি কার্ধ করিয়াছে এবং এখনও 
করিতেছে, এ নকলের মধ্যে ধর্মূপে 
অভিবাত্ত শক্তি অপেক্ষ! কোন শক্তি নিশ্চয়ই 
অধিকতর প্রভাবশালী নয়।* ধর্ম মানবকে 
সভা ও মাঁনব-মনীষাকে তৃপ্ত করেছে। সভ্য 
মানুষ আম্রা তাকেই বলি, যে যত পরিষাঁণে 
অন্তঃগ্রকৃতিকে জয় করেছে । কেবল বাইরের 
উপকরণবাহুল্য সভ্যতা নয়। 
ক্রোধ লোত মোহ মদ মাংসের তাড়নায় 
অসভা আচরণে রত হয়; এ সকল রিপুকে 
সংযত ও সীমিত যে যত করতে পারে ততই 
সে সভ্য হয়, সুন্ধর হয় --মানুষপদবাচ্য হয়। 
ধর্ম মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে 
শেখায়। | 

মানুষের মনীষ।, বৃদ্ধি? ইন্দ্রিয়, যুক্তি এমন 
একটি সীমায় পৌছে যার অপর পারে সে যেতে 
পারে না। অথচ “মানব-মন কোন কোন 
সময় শুধু ইন্ড্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, 
বিচারশক্তিও অতিক্রম করে ।” এই অতীন্জিয় 
অন্ভূতি তার পরম পাওয়!, চরম আশ্বাস। 
নতুব! সীমিত, ব্যর্থ ও খণ্ডিত জ্ঞান মানুষকে 
ভগ্ন দান ও ইহসর্বস্ব জড় করত। “বিভিন্ন ধর্ম 
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হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, 
এক সৃঙ্ষ্ষ অখণ্ড সত্তা আছে; যাহাঁকে কখনও 
আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা 
নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সন্তারূপে 
অথব৷ সর্বানুস্যুত সারবস্তরূপে উপস্থাপিত করা 
হয়।” 

ধ&ঁ অতীন্ত্রিয় অভিজ্ঞতাই নৈতিক নিয়মা- 
বলীর জনক ও একমাত্র ব্যাখা, কারণ 
হিতবাদিগণ যতই “অধিক পরিমাণ সুখলাভ? 
তত্ব প্রচার করুন ত৷ দিয়ে নীতিবোধের ব্যাখ্যা 
চলে না। 'দবার্থ নয়, পরার্থ” নীতির এই মূল 
মন্ত্রের হিতবাদীর মতানৃসারে সার্থক ব্যাখা। 
হয়না! “অহঙ্কারের পূর্ণাবিনাশই নীতিশাস্ত্রের 
আদর্শ ।* মানুষ কালে অসীমকে সীমার মধ্য 
দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা অসম্ভব অন্নভব ক'রে সে 
চেষ্টা ত্যাগ করতে শেখে? এই তাগই শীতি- 
শাস্ত্রের মুল নীতিশাস্ত্রের প্রণেতাগণ সকলেই 
এই অতীন্ড্রিয় অনুভূতি লাভ করেছেন বলে 
দাবা করে থাকেন। বন্তৃতঃপক্ষে - “অলৌকিক 
অনুমোদন অথব। অতিচেতন অনুভূতি ব্যতীত 
কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া ওঠে না1” অনন্তের 
অভিমুখে অভিযান বাতীত কোন মাদর্শই 
দাড়াইতে পারে না। অতএব হিতবাদীদের 
মত অযৌক্তিক ও সঙ্ক।৭। 

যুগ যুগ ধরে ধর্মের বিরুদ্ধে নাঁন। যুক্তির 
অবতারণা কর! হয়েছে। বত্মান শতকে 
ধর্মের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্বসকলের 
প্রয়োগ করে ধর্মকে অজ্ঞ মানুষের প্রাচীন বন্ধন 
বা কুসংস্কাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি 
ধর্মের লোপ হয়নি। বরঞ্চ প্রতি আক্রমণের 
পর ধর্ম আরে! জোরালো! যুক্তি সহায়ে আপন 
মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। ভ্রান্তি 
সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে না, থাকতে পারে না। 
ধর্মের অন্রান্ততার এও একটি বড় প্রমাণ। 
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বর্তমানে পদার্থবিদ্যার উচ্চ গবেষণার যুগেও 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্ধ, মানব- 
কল্যাণে অপরিহার্ধ শক্তিরূপে প্রমাণিত হচ্ছে । 
পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির হতিহাসেই দেখা 
যায় যে, ধর্মসহায়েই জাতি-বিশেষ উন্নত 
হয়েছে। ধর্মহীন কোন মানবগোঠি আজ 
পর্যন্ত দেখ! যায়নি | ধর্ম তাই সভ্যতার অপরি- 


হার্য শক্তি। 


মানুষ জ্ঞান-অন্বেধী। সে সত্যকে চায়। 
অথচ সত্যকে নিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে বড় 
হতে চায়! সমাজ গঠন করতে আমরা চাই, 
ব্যর্থতার জন্য বহু কারণ নির্দেশ করি-কিন্তু 
সত্যকে ছেড়ে, মিথ্যার আশ্রয়ে আপন স্বার্থকে 
বড় করে দেখার পাপেই যে আমরা ব্যর্থ 
ভগ্ন, তা জেনেও বলি না। উকিল, ভিষক, 
বন্তকারক, সমাজসেবী, রাজনীতিক সকলেই 
মিথ্যার আশ্রয়ে দেশকে উন্নত, জাতিকে 
প্রাগ্রসর দেখতে চায় । কিন্ত ত| কি হয়! 
আমর! বার্থ হই এবং দোষ অপরের স্কন্ধে 
চাঁপাই !! ধর্ম মানুষকে সত্যসেবী ও সরল 
হ'তে বলে-নির্লোভ ও প্রেমিক হতে বলে-_- 


সনাতন ধর্ম 


হ৬৩ 


আমরা ধর্মকে ছেড়ে কি করে দীড়াব? 
লোকধর্ম, সমাজধর্ষ, দেশধর্স সবকে 
আমাদের যথাযথভাবে বরণ করতে হবে। 
এখানেই ধর্সের অভ্রান্ত স্বাক্ষর বিছামীন যে, 
ত৷ মানুষকে সুন্দর ও উদার, সভ্য ও সংযত 
করে। সচ্চিদানন্দই আমাদের চরম সত্তা । 
এই সত্তার বিকাশেই মানবীয় বিগ্ভার 
বিভিন্নতা। সত্তাকে রক্ষা করতে আমাদের 
অর্থনীতি; রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি, কৃষিবিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষ্ভার প্রয়োজন। এগুলি সং-এর 
বিকাশ | চিৎজ্ঞানের প্রকাশে আমর] দর্শন, 
তর্কশান্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্ভার আলোচন! 
করি। আনন্দের রস সঞ্চার হয় সাহিত্যে, 
সঙ্গীতে, শিল্পে, নৃত্যে, ছন্দে । মানব ও জগৎ- 
সত্তার মর্মকথ দিয়েই আমর! বিদ্যাচর্চ করি 
অথচ বাদ দ্বিতে চাই অস্তনিহিত সার 
বন্তটিকে। ইহাই অজ্ঞান। ধর্ম তাই আমাদের 
স্বর্ধূপের চেতনা এনে দেয় ধর্ম-রূপই 
আমাদের বিদ্ভার মুল। ধর্ম সভ্য মানবের 
অপরিহার্ধ শক্তি। ধর্ম-বিকাশেই মান্ষ 
মানুষ হতে পারে--সভ্যতায় আব হ'তে 
পারে। 


নালান্দা 


স্বামী স্ুত্রানন্ 


কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার-হৃষীকেশ, পুরী- 
ভুবনেশ্বর, মথুরা-বৃন্দাবন এই এক এক জোড়া 
নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লোকে একডাকে 
বলে থাকে । একটি দেখতে গিয়ে অন্বটিও 
ন| দেখে বড় কেহ ফেরেন না। একটির বিষয় 
জানতে গেলে অপরটিও জান৷ হয়ে যায়। 
এই সংযুক্ত স্থানগুলোর সংস্কৃতি ও সাধনা 
যেন একই বুস্তে প্রস্ফুটিত ছুটি কুদুমের মতো । 
ঠক সেইরূপ রাজগৃহ ও নালান্দা। দেশ- 
বিদেশ থেকে যত জিজ্ঞাদু পরিব্রাজক ও 
ধ্রতিহাদিক এ ছু'টির একটিতে যান তারা 
অপরটিতেও ন গিয়ে ফেরেন না । 


ব্বপূর্বা্ব হতেই বড়গাও ছিল একটি 
সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। সম্পদশালী ব্যবস[্সিগণ 
বাবসা-বাণিজ্য করে বেশ ছু' পয়সা উপার্জন 
করে গ্রামের শ্্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। এই 
সৌন্দর্যম্ডিত গ্রামে মন্দির, বিহার, পাঠাগার 
সরোবর কিছুরই অভাৰ ছিল নাঁ। সরোবরে 
অজত্র কমল ফুটে শোভা বর্ধন করত। 
এক কথায় গ্রামের বেশ নামডাক। বৌদ্ধ 
ও জৈন শান্্রাদিতে তাঁর বিশেষ উল্লেখ 
পাওয়। যাঁয়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে 
কারো কারো সামান্ম অভাব থাকলেও 
অভিযোগ কিছু ছিল না । সকলে আনন্দে 
সংপথে থেকে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন 
করত। সাধু-ন্্যাসী, অতিখি-অত্যাগতের 
সভাগমনে গ্রামটি সর্বদাই থাকত আনন্দ মুখর 
হয়ে | এই জনপদের মধ্যৰতাঁ অপূর্ব মনোরম 
সনদোধন্ষেষ পল্পঘঙগে বাল করত একটি বিধধয় 


নাগ। সেই সর্বজনবিদিত সর্পটির নাম ছিল 
নালান্দ।। এই প্রচলিত নালান্দা নাম থেকে 
বড়গাও-এর নামও নালান্দায় পরিবতিত হয়| 
পরে আতকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বিহারের নামও হয় 
নালান্শা। 

আর একটি মত আছে গ্রামে এত অধিক 
পদ্মবন ছিল যে, যার জন্যে এর নাম নালানা। 
বলে বিখ্যাত হয়। পদ্মবন সেখানে অগ্যাপি 
দেখতে পাওয়া যায়। সূর্ধতরাগের কমল 
উল্লেখযোগ্য । নাল--পান্প, ষণ্ড- -সমুহ | নালষওড 
নামের অপভ্রংশই হ'ল নালন্দা বা! নালান্দা। 
অন্মমতে বোবিসত্ব পূর্বজন্মে এখানে ছিলেন 
রাজা । পে রাজা অত্যন্ত দানশীল; যে যখন 
যেজন্যে তাঁর কাছে আসত, তিনি তখনই তাকে 
তার প্রাথিত বন্ত দিয়ে তৃপ্ত করতেন । “দেব না' 
একথ। তিনি কখন বলেননি । “ন-অলং-দ|। 
তাই সে রাজ্যের নাম হয়েছে নলন্দা বা 
নালান্দা। 

ভগৰান তথাগত বাক্জগুহে যাতায়াতের 
সময় প্রায়ই এই শ্রীমন্ত ও তুষ্টিমন্ত গ্রামে 
আসতেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করতেন। 
স্থানটি ছিল তার অতি প্রিয়। তার অহেতুক 
করুণার পীষৃষধারা এখানে অনেকের উপর 
বধিত হয়েছে-তিনি বছ শিশ্ত-সামস্ত করেন। 
সুবিখ্যাত শিল্ত সারিপুত্র ও মৌদ্দগল্যায়ন 
এখানকারই উচ্চ-ত্রাঙ্মণ-বংশ-সম্ভূত। ইহার! 
অতি মেধাবী ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। 
এ ছু'জন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের দিকৃপাল। 
জৈনধর্মের শেষ তীর্ঘংকর মহ্থার্থীরও এখানে 
হাঁড়ায়াত কয়তেদ। সর্ধভাগী হযে দেধ- 
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দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এ হেন শাস্ত সুষমামগ্ডিত 
লোকালয়ের কথ! তিনি ভুলে থাকতে 
পারেননি । চৌদ্দটি চার্তুমাস্য ব্রত .তিনি 
এখানেই উদ্যাপন করেন তারও শি্ত্ব 
গ্রহণ করেন অনেকে । 

যাই হোক, এই গগুগ্রাম নালান্দায় চৈত্য, 
সপ, বিশ্ববিদ্ভালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
এককালে এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্র হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা. 
নালান্দ1া, বিক্রমশিলা, বারাণসী, অজ্স্তা, 
জগদ্দল, উদ্দগুপুর, বল্পভি প্রভৃতি স্থানে 
বিশ্ববিস্ালয় ছিল; কিত্ত নালান্দার মতো 
আর একটিও ছিল না। তক্ষশিলার উল্লেখ 
রামায়ণ-মহাভারতেও পাওয়া! যায়। অন্বমান 
হ্ীঃ পৃঃ সগ্ধম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়; 
গান্ধার রাজ্যের অধীনে ছিল বর্তমান রাউল- 
পিপ্ডির সমীপবতা সরাইকোলা নামক স্থানে । 
১২ বর্গমাইল জুড়ে ছিল তার সীমা । হছুনদের 
আক্রমণে ইহা! ধ্বংস হয়| নালান্না একদিনে 
বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেনি ; অনুমান ঘীঃ পৃঃ প্রথম 
শতাব্ধী অখবা হীঃ প্রথম শতাবীতে ইহার 
শুরু। খ্রীঃ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকে ইহার 
আকার ও প্রকার অত বৃহৎ হয়নি, যদিও 
নাগার্ভুন, আর্ধদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিওনাগ 
প্রভৃতি সুদক্ষ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন! 
করেছেন। হ্বীঃ &ম শতকে কুমারগুপ্তের 
রাজত্বে এর বেশ সম্প্রসারণ হয়। পরবর্তী 
পালরাজগণের সময় নালান্দ! সম্বদ্ধির চরম 
সীমায় পৌছে । তখন সত্যি ইহা বিশ্বের 
না হোক অন্ততঃ এশিয়ার বিশ্ববিগ্ভালয়ে পরিণত 
হয়ে নাম সার্ক করেছে । পৃথিবীর বহু দেশ- 
দেশাস্তর থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকের সমাগম 
ই'ত এশিক্ষাকেন্দ্রে। সে সময় তিক্ষু শীলভত্র 
ছিলেন প্রধান আচার্য। বিদ্যোৎসাহী পালরাঞ্জ- 
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গণ যদিও উদ্দগুপুর (বিহার সরিফ), বিক্রমশিলা 
( ভাগলপুর ), সোমপুর+ পাহাড়পুর, জগন্দলে 
মহাবিহার ও শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করেছিলেন, 
তবুও নালান্দবার ব্যয়ভার বহন করতে এতটুকু 
কার্পণ্য করেননি, বরং ইন্দ্রশিলায় বৃহৎ ছু'টি 
চৈত্য নিম্ণাণ করে ইহার গৌরববৃদ্ধি 
করেছেন। ১*ম শতাব্দী পর্যস্ত বাংলার পাল- 
রাজাদের অধিকারে ছিল নালানা | ৷ 

ণম শতকে প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও 
এতিহাসিক হিউ-য়েন-সাঙ্‌ এদেশে আসেন। 
রাজপম্মানে তাকে নালান্বায় অভ্যর্থনা 
জানানো হয়। তিন বছর তিনি এখানে 
অবস্থান করেন এবং সমগ্র ভারতে 
ভ্রমণ করেন দীর্ঘ ১৪ বছর। নালান্দায় 
শিক্ষালাত করেন প্রধান আচার্ষ ভিক্ষু শীল- 
ভদ্রের নিকট। পরে আসেন ইৎসিঙ্‌ 
অনুমান খ্রীঃ ৬৭৫-৬৮৫ শতাব্দীর মধ্যে। 
তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন ১০ বছর। 
ফা-হিয়েনও এসেছিলেন এবং ১৫ বছর তিনি 
এদেশে অবস্থান করেছিলেন। অনেক 
এতিহাসিক ও পরিব্রাজক এই বিশ্ববিদ্ঠালয় 
ও বিহারের বিস্তৃত বিবরণ নিপুণ 
হস্তে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন-- 
বিশেষতঃ হিউ-য়েন-সাঙু। এখানে আমর। 
তাদের বর্ণন! থেকে অতি সংক্ষেপে কিছুটা তুলে 
ধরছি। 

নালাপ্দার সুবর্ণসুগে বিস্তার ছিল ১০ 
মাইল। ছয়তলা বাড়ীর সমান উচু গুম্ফাতে 
(বিহারে) ভগবান বুদ্ধদেবের ৮* ফুট উচু 
তাত্রমুতি ছিল। ইহা মৌর্ধরাজ পূর্ণবর্মন- 
নিম্মিত, ৬০০ খীষ্টাব্ধে। সম্রাট হর্ধবর্ধনও 
পিতলের পাঁত-মোড়1 বিরাট বিহার নির্মাণ 
করেন। তা'ছাড়৷ এই নালান্দা চৈত্য, ভূপ, 
মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, সরোবর সব 


ই৬৬ 


মিলে অপূর্ব শোভাময়ী নগরীতে পরিণত 
হয়েছিল। বিশ্ববিগ্ভালয়ে ১০ হাজ!র আবাসিক 
একসাথে অথস্থান ক'রে বিবিধ বিদ্যা অর্জন 
করতেন। অধ্যাপক ছিলেন দেঁড় হাজার । 
এক একটি কোঠ| বা কামরা ছিল এক একজন 
বিদ্ভাথীর জন্মে নিণিষ্ট। ছাত্রগণ বিগ্য| বিনগ্ব- 
ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পরিবেশ ছিল 
শান্ত ও সমাহিত। দৈশিক কার্ধাবলী মতি 
সুশৃঙ্খলভাবে পর্চ!লি'ঠ হ'ত । প্রতিটি কাজের 
সূচনা হ'ত ঘণ্টাধ্বনি কা'বে। সময়নির্ণয়ের জন্য 
জলঘড়ির বাবস্থা ছিল। ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে 
অধয়ন করতেন | এই বিশ্ববিগ্ঘ।লয়ে উপযুক্ত 
বিগ্ভাথিগণই প্রবেশাধিকার ল।ভ করতেন। 
দ্বারপগ্ডিত পরীক্ষা গ্র২ণ ক'রে পুতি ১০ জনের 
মধো মাত্র ছু জণকে গ্রহণ কখতেন। শতকরা 
২৫|৩০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বিদেশাগত | 
সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে শারীববিদ্!, 
ধাতুবিছ।ঃ স্থাপত।[বছ্যা, এসায়ন, গ্রস্থ-সংরক্ষণ 
প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ্যতালিকাভূক্ত ছিল। 
আম্কুঞ্জে ৬ট চারতলা বৃহৎ অট্রালিকায় 
উদয়ান্ত 1ব্ন্ন সময়ে শতাধিক শ্রেণীতে'অধায়ন 
ও ধর্মচর্চা হ৩। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে 
ছিল ভিন্ন ১৭ট থর -৩০ ফুট উঠ । তার মধ্যে 
৮টি ২লঘর। হরাসংহ ওপ্ত (বালাদিত্য ) 
বর্ণমণিগক্তাখচিত অপৃব মনোরম একটি শ্বেত 
বিহার নিমাণ করেন। সম্রাট হধবর্ধন মুক্ত 
হস্তে নালাশ্দার জন্য অর্থ বয় করতেন। এজন্য 
শতাধিক গ্রাম শিঞ্চর ক'রে পান করেছিলেন ; 
প্রঞ্জাগণ পাল'ক্রমে এখানে চাল, ভ।ল? ছ্ৃধঃ ঘি 
প্রভৃতি প্রদান কঃতেন। বিশ্ববিগ্ঠা/লয়ের খাগ্য- 
তালিকায় ছিশ প্রতিদিন জবা£ফল, জামফল, 
খেজুর, ১ পোয়া চাল+ তেল, কর্পূপ্ন, কিছু মাখন 
প্রভৃতি । যথ! সময়ে অধ)ক্ষের পদ গ্রহ্ণ করেন 
মনীষী ভবাববেকঃ ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি; 


উদ্বোধন 
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স্থিরমতি, প্রভমিত্র, জিনমিএ, দ্বিবাকরমিত্র, 
শীঘবুদ্ধ পদ্পসংস্থ বীরদেব, জিনপ্রভ, জ্ঞানচন্দ্র 
শীলতদ্র, রাছুল মিশ্র, দাপঙ্থর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি 
আচার্ষগণ। আচার পদ্মসম্ভব যখন অধ্যক্ষ। 
তখন তিববতে বিশেষ £চারের ব্যবস্থা হয়। 
তিনিই লামাধর্মের গ্রবর্তক। সেখানে 
লেখাপড়!র প্রচলন 9 সেই সময়ে হয়। নাঁলান্দায় 
শিখিত বৌদ্ধশান্ত্র তিব্বতে যায়। তিব্বতে 
সদ্ঘারাম ও গ্রম্ম। প্রভৃতি অবশ্য নিমিত হয় 
বিক্রমশিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে । 
নালান্দায় যেখানে পুস্তকালয় ছিল, তাকে বলা 
হত ধমগঞ্জী। ৩টি বড বড় প্রাসাদে ছিল 
পাঠাগার-বতবোদধি' বতুসাগর ও বতুরপক। 
রতু!দধি ছিল নয় শা দালান) অনেকে 
বলেছেন_ নার দুন্দন বিহার, মন্দির, স্তুপ. 
পাঠাগার, প্রস্ফুটিত কমল সহ সরোবর ভারতে 
সে সময় হয়তো অনেক ছিল, কিন্ত এমন আর 
একটিও ছিল কিনা অ/নাহই | হ্্বর্ধন যখন 
কান্তকুজে বৌদ্ধধ-মহাসম্মেশপন ডেকে ছিলেন, 
তখন এখান থেকে এক হাজার ভিক্ষু সে- 
মহাঁসম্মেলনে যোগদন করেছিলেন । 

এই বিশ্ববিষ্ালয় ও সম্পদসম্তারে সমৃদ্ধ 
নগরী, যা এককালে মগধের বাজধানীও ছিল, 
বর্তমানে ধ্বংপত্তূপ বা ভূঞ্রোশিত ভগ্রাবশেষ 
ছাঁড়। তুর আর কিছুই নাই। মোগলদের 
আক্রমণে নালান্দ। ও াঁজগীর অবক্ষয়িত হ'তে 
থাকে ১১শ শতাব্বার শেষ ভাগে। ইতিহাস 
বলে, বক্তিয়ার খিলিজা] ও তার পুত্র মহম্মদ 
নালান্দা, উদ্দগুপুর, বিদ্র'মশিলা ও রাজগৃহ ধ্বংস 
করেন ১১৯৭ _ ১২০৩ খুষ্টাব্ষের মধ্যে | বিহার 
সপ ভেঙ্গে কবপখাঁন। তৈরী হ'ল। মুলাবান 
দ্রবসমগ্রী' যুতি ও আসবাবপত্র সৈম্তগণ 
যথানিয়মে লুঠন করল সমুদরর ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে 
হত্যা] করল- নিঃশেষিত শ্মশনপুরীতে 
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্রন্থাগারগুলিই পড়ে থেকে হাহাকার করল। 
খিলিজী সাহেবের ওৎদুকা -এত সব পুষ্তকে 
এমন কি বিষয়-বন্ত থাকতে পারে? কিন্তু হায়; 
সে-সব বই পড়তে পাথে এমন একটি লোকও 
আর জীবিত পেলেন না। তখন আর কি 
করেন -সংখাতীত পুস্তক অমুল। বত্ব অগ্নিত 
নিক্ষেপ ক'রে ভ"্সাৎ করলেন । 

কিউল জংশনের পরে বক্জিয়ারপুর কিংবা 
.পাটনা স্টেশন থেকে যদ্দি শামরা এগিয়ে য'ই, 
তাহ'লে রাজগীরের ৭ মাইল পূর্যেই পাব 
নালান্দা। আর কিউলের পর নণএ্দা অথব। 
গয়]! থেকে যদি যাওয়া যায় তালে রাজগীরের 
৭মাইল পরে পাওয়া যাবে নালান্দ।। বাস 
ও রেল স্টেশন থেকে ভগ্ন বশেষ ১ মাইল দূরে 
অবস্থিত। বাস, রিঝ্স!, ট্যাকসা, টাঙ্গ|--যে- 
কোন যানবাহনে য!তায়াত করা বায়। বিপল- 
বক্ষ, জনপদ হীন বিস্তৃতিতে ভূপ্রোথিত সপ গুলি 
মাথ। উচু ক'রে দাড়িয়ে আছে। চারদিকে যেন 
লুপ্ত,গীরবের করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে | ধীর- 
পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটি 
মহুয়।' গাছের শীতল ছায়ায় ঘেরা বৃহৎ 
একটি চৌমাথা। চৌমাথার ডানদিকে 
পুরাতত্ব বিভাগের একটি দর্শনীয় যাডুঘর | 
সুন্দর ফুলের বাগান ও লন সহ যাছ্ঘরটি 
নয়নানন্দকর। সুমুখে ফাকা ডাঙ্গামি 
চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
পুরানো লোকালয় এবং বার্দিকে আমাদের 
দ্রষ্টব্য ভগ্রাবশেষের আবিষ্কত অংশ। আমর! 
যখন গেলাম; তখন সকাল বেলা মন্ুয়ার পাতায় 
ফুরফুরে বাতাস । ওদিকে একখানা ছোট লন। 
তারই পশ্চিমে আধুনিক বিরাট গেট । উৎকষ্ঠায় 
কিছু সময় বিশ্রাম নেবার পর বেলা ১০ টায় 
গেট খুলল । আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। 
পুরানো প্রবেশদ্বারের এপাশে-ওপাশে বিস্তৃত 
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চোরকুঠরি। এই চোরকুঠরিতে রাখ! হ'ত 
দানে পাওয়া মূল্যবান দ্রবা-সামগ্রী। ভেতরের 
প্রা্গণটি বৃহৎ । শেষপ্রাস্তে উচ্চ প্রতিমাবেদী 
এবং তারই পাশে অধ্াাপকের উপবেশনস্থল। 
বিগ্াথিগণ বসতেন প্রাঙ্গণে । চারদিকে 
বাসগৃহ_-ভিক্ষুদের আঁবাস। এ সব নিপুণ 
হন্তে তৈরী। কোন কোন গৃহ ভেন্টিলেটর ও 
স্কাই-লাইটের বাবস্থ। পর্যন্ত ছিল। তাছাড়া, 
দরজ|-খিলান, নাল।-নর্দম|, কূপ সবই বিজ্ঞান- 
সম্মত। সাধারণতঃ পৃ ও দক্ষিণে বিহার ও 
মন্দির। পশ্চিম্দকে চৈত্য এবং পশ্চিম-দক্ষিণ 
কোণে ভপ। প্রতে।কটি বিহারে ছু'তিনটি ক'রে 
স্তর; আবার প্রতোক স্তরে ২|৩টি ক'রে 
তল। আছে। ৯টি ম্তর পাওয়া গেছে ১ম 
বিহারে। ২য়টি হ'ল প্রস্তরনিমিত মন্দির । 
এখাশে দেবদেবী, মানুষঃ পশুপক্ষী প্রভৃতির 
মৃ্ডি উৎকীর্ণ। অনুমান ইহ] *্ঠ কিংবা ৭ম 
শতাবীীর নিমিত। ওয় স্তুপটিতে ৭টি স্তর 
আবিষ্কৃত হয়েছে ; এবং স্তরগুলি ঞ্রুমে ক্রেমে 
বড় হয়েছে হয়তে। এক এক রাজার 
আমলে এক একটি নিমিত | উত্তর দিকে ৩টি 
সির্শড়। যথাক্রমে ইহারা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরে 
মিলিত হয়েছে । এই :য় স্ৃপটির নির্মাণ- 
কৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখে অনেকে অনুমান 
করেন যে, ইহা ভগবান তথাগতের অথব। 
সারিপুত্রের ধাতুস্ূুপ। ৪র্থ ও €মটি প্রাচীন 
বিহার। ৬ষ্ঠবিহারের উপর তলার প্রাঙ্গণে 
অনেক উনান। এখানে রসায়নবিষয়ক শিক্ষা 
দেওয়া! হ'ত। তারপর ১১শ ১*শ পর্যস্ত চৈতা। 
এ সব চৈত্যের চত্ুদিকে বহু অনাবিষ্কৃত টিবি 
এখনও ছড়িয়ে আছে 1] ১৩শ চৈতোর উত্তরেও 
উনান ম্রা্ে। এখনে ধাতু গলাবার বা কারি- 
গরী বিদ্যার ব্যবস্থ! ছিল--মুততিনির্মাণ হ'ত | 
নালান্মার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভাস্কর্য 
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একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। 
১৪শটিও একটি চৈত্য। প্রতিমার নীচে অস্প$উ 
অথচ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। 


যাহুধরের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে 
বুদ্ধদেব বোধিসত্বগণ ব্যতীত তান্ত্রিক ও 
বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মুর্তি অসংখ্য। অপূর্ব 
কারুকার্খচিত সব মুতি। নালান্দার মাটি 
ও প্রস্তরমূতির চেয়ে ব্রোঞ্জ, ধাতু- 
মৃত্তির সংখ্যাই অধিক। প্রায় সবই গ্রপ্ত ও 
পাল যুগের তৈরী। পাল যুগের মুতি পাটনা, 
নেপাল, তিব্বত এমনকি পূর্ব ্বীপপুঞ্জের বহু 
যাদ্বঘরে শ্রেষ্ট স্থান দখল ক'রে আছে। অবশ্য 
ইদানীং পাটনাতে “রাজেন্ত্রপ্রসাদ হুল'ই 
জ'াকজমকে চমকপ্রদ ! শিল্পীর! বলেন গণ্ত- 
যুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল ভেতরের ভাৰ 
ফুটিয়ে তোল! আর পালযুগের শিল্পনৈপুণ্য হ'ল 
বাহা পৌকুমার্খ। মিউজিয়মে অনেক শীলমোহর 
আছে। একটিতে লেখা--স্শ্রীনালান্দা যহা- 
বিহারী আর্য ভিক্ষু সভ্ঘস্য” | মন্ত্রখোদিত ইট 
এবং প্রাচীন বাসন-পত্রাদিও রক্ষিত আছে। 
আরো রয়েছে সে যুগের হস্তাক্ষর। এমনকি 
অ-ভগ্ন মাটির হাঁড়িতে চাল পর্যন্ত দেখতে 
পাওয়া যায়। যাছঘরে প্রদশিত জিনিসপত্র সবই 
নালানায় প্রাপ্ত নয়-_রাজগৃহেরও আছে। 

নালান্দার আশেপাশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 


উদ্বোধন 
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স্থান আছে, তার মধ্যে সারিচক ও দীপনগর 
বিখ্যাত। সারিচক বুদ্ধদেবের পরিকর 
সারিপুত্রের জন্স্থান বলে কথিত। দীপনগর 
মহাস্থবির দীপক্কর শ্রীজ্ঞানের সম্মানার্থে 
নামান্ৃকরণ হয়েছে। 

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে 
নালান্দার কাহিনী.অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রেল 
স্টেশন হ'তে ভগ্মাবশেষে যাবার“মধ্যপথে “নব 
নালান্দ| মহাবিহার' নামে একটি নিশান। 
দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বাঁদিকে 
হু'ফার্লং দূরে একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পালি 
ইন্সটিটিউট আছে। মহাবিহারটি আধুনিক। 
সুরূচিসন্মত রাস্তা ঘাট, বাগান*বাড়ী ও 
গাছ-পালাতে সজ্জিত। দুর হ'তে ইহার 
সামগ্রিক ঝলমলে ছিমছিমে রূপটি পথিকের মন 
হরণ করে। সেখানে বিশ্রামগৃহ, সরাইখানা; 
ধর্মশাল! কিছুরই অভাব নেই। পালি ও 
বৌদ্ধধর্ষমে স্লাতকোত্বর শিক্ষা দেওয়া হয়। 
রিসার্চের ব্যবস্থাও আছে। আজ পর্ধস্ত 
শতাধিক বিদ্যান্রাগী ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ 
করেছেন। ক্রমেই ইহার উৎকর্ধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কিন্ত স্থানীয় ছাত্র প্রায় নেই বললেই হয়। 
শুনেছি বর্তমানে নাকি উপযুক্ত দু'টি ছাড়া 
আরে! কয়েকটি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথের 'পতিত' 


শিবদাস 


ভারতের প্রাচীন তপোবন-তরুশিরে রাশি 
রাশি আনন্দের হাসি, অস্বত হিল্লোল ছড়ানো 
ছিল! আনন্দই মাহৃষ চায়, আর চায় মরণকে 
এড়িয়ে চলতে । মানুষ কেন, সব প্রাণীরই 
সর্ববিধ জীবনপ্রচেষ্টার প্রেরণাই হল আনন্দ 
লাভ করা, আর মরণকে এড়িয়ে চলা । কিন্তু 
কিকরে ত| করা যায়, সে-বিষয়ে পথ ভুল করি 
আমরা | আমরা চাই দেহ-মনের, ইন্ট্রিয়ের 
সাহাযো বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই 
আননগলাভ করতে | আর চাই দেহের সঙ্গে 
নিজেকে জড়িয়ে রেখে, দেহকে আকড়ে ধরে 
দেহটিকেই অমর করতে । এর কোনটিই কিন্তু 
আমরা যা চাই ত1 দিতে পারে না। 

তাহলে মানুষের কি চির আনন্দ লাভের, 
অমৃতত্বলাভের কোন পথই নেই? আছে 
বৈকি। মানুষকে সেই পথ সর্বাগ্রে 
দেখিয়েছে ভারত ; প্রাচীন ভারতের তপোবন- 
গুলি, ছিমালয়ের গুহাগুলি হাজার হাজার বছর 
আগেই পূর্ণ হয়েছিল এই আনন্দের হাসিতে, 
অমুতের হিল্লোলে । আঁর ত] ছড়িয়ে পড়েছিল 
ভারতের রাজসভায়, ধনীর গৃহে, দরিদ্রের 
কুটারে, মন্দিরে, যজ্ঞশালায়ত। আবার 
গৃহস্থালীতে, ব্যাধের বিপণীতেও। শুধু 
ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল ন| তা, যুগে যুগে 
ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে । পথটি হল, 
দেহ থেকে তোমাকে দরে যেতে হবে; তুমি 
যে দেহ নও, দেহাভীত অমর আনন্দময় 
পুরুষ-_এইটুকু শুধু জানতে হবে । 

এই জানার এবং অপরকে জানানোর 
বহু উপায় আছে। যার একটি হুল শ্রদ্ধা'। 


এই শ্রদ্ধার উপর স্বামীজী খুব গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। এর কোন প্রতিশব পাওয়া মুস্কিল 
মোটামুটিভাবে বলা! যায় আস্মবিশ্বাস। 
কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই 
শ্রদ্ধার কথ! আছে। বড় প্রিয় ছিল ঘ্বামীজীর 
এই উপনিষদ্টি। কিশোর নচিকেতাকে তাঁর 
বাব1 রেগে গিয়ে বলেছিলেন, “তোকে মের 
কাছে দ্িলাম।” শুনে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার 
উদ্দয় হয়েছিল। এই শ্রদ্ধার ফলে, নিজের 
ওপর বিশ্বাসের ফলে সে ভাবল, “আমি কি 
একেবারে অপদার্থ যে বাবা আমাকে যমের 
হাতে ঈপে দিতে চাইলেন! ভেবে দেখলো, 
ত| নয়; বাবার কাছে যারা পড়তে আসে, 
যাদের সঙ্গে পড়ি; তাদের ভেতর হয়তো সের! 
ছেলে আমি নই; কিন্তু অনেকের তুলনায় 
আমি প্রথম, অনেকের তুলনায় মধাম। অধম 
তে। নিশ্চয়ই নই |" 

নিজের ওপর এই শ্রদ্ধার উদয়ে মানুষ 
যেমন ক্রমোন্নত হয়ে শেষে তার দেহাতীত 
আনন্দময় অযৃত-ম্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, 
অপরের প্রতি শ্রদ্থা-প্রদর্শনেও তেমনি অপরকে 
উদ্বুদ্ধ করতে পারে এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য । 


রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত সত্যটি অপরূপ 
ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার 'পতিতা।' 
কবিতায় । 

অঙ্রদেশের রাজ! লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ 
ও পুরোহিতদের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন 
ব'লে রাজ্যে দীর্ঘকাল অনারৃষ্ি হয়| প্রজাদের 
কের সীমা থাকে না। একজন মুনি তখন 


২৭০ 


লোমপাঁদকে পরামর্শ দেন, 'আপনি ব্রাহ্মণদের 
তু করুন, নইলে বৃষ্টি হবে ন|। বিভাগ্ক 
মুনির পুত্র ব্য্যশৃঙ্গকে রাজো নিয়ে আগুন__ 
তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে | লোমপাদ 
তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি 
করে মুনিকুমার খয্শরঙগকে আনা যায়। মন্ত্রীরা 
স্থির করলেন, কয়েকাট ব্্পযৌবনবতী 
পতিতাকে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে খগ্যশুগকে মুগ্ধ 
করে এখানে নিয়ে আস! হোক । সেইভাবেই 
খম্তশৃঙ্গকে আনাও হয়েছিল, ফলে আবার 
নিয়মিত বৃষ্টিপাতিও শুরু হয়। 
এই উপাখানটি মহাভারতে আছে, 
রামায়ণেও আছে। রবীন্দ্রনাথ তার বিপুল 
কল্পনা দিয়ে এতে কিছু সংযোজন করে তার 
ভেতর শ্রদ্ধার অবদান ফুটিয়ে তুলেছেন। হলেই 
বা! পতিতা; খধির আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে 
গিয়ে, খষিকুমারের সানিধো এসেও তাদের 
ভেতর একজনের ও চৈতন্য হবে না], একজনও 
তুচ্ছ দেহদুখের মোহের উধ্রে মনকে তুলতে 
পারবে না, এটা যেন তার মনঃপৃত হয়নি। 
নগরীর নাট্যশালায় তা হওয়] সম্ভব নয় ঠিকই, 
কিন্ত এযে তপোবন। 
“সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন অদূরে সুনীল 
শৈলমালা । 
কলগান করে পুণা তটনী, সেকি নগরীর 
নাটাশাল! ?” 
অতি পবিত্র, তপ্যার জোতির্মপ্ডিত মুনি- 
কুমারকে দেখেই পতিতাদের একজনের মনে 
পঙ্ষিল জীবন থেকে উচ্চতর নবজীবনে উন্নত 
হবার স্পৃহ! তখনি জাগলো!-- 
“মনে হল মোর নব-জনমের উদয়শৈল উঞ্জল 


করি 
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত উদ্দিল নবীন 


জীবন ভরি 


উদ্বোধন 
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এই জাগরণের পূর্ণতা ঘটল খত্তশৃর্ষের কথা 
শুনে। পিতা বিভাগ্ডক ছাড়া মুনিকুমার 
আর কোন মান্ষষের সংস্পর্শে আসেননি 
কখনে। ; স্ত্রীলোকের তো নয়ই | তবে গায়ত্রী- 
মন্ত্র পাঠ করেছেন সকাল-সন্ধ্যায়। তাই 
পতিতাদের দেখে গায়ত্রী দেবীর কথাই মনে 
জাগলো তার, তাদের স্তব শুরু করলেন। 
কিন্তু তা অন্তর স্পর্শ করল শুধু একজনেরই, 
যার মনে হল £ 
“যে গাথ! গাহিলা সে কখনো! আর হয়নি 
রচিত নারীর তরে। 
সে শুধু শুনেছে নির্মল উষ| নির্জন গিরি- 
শিখর 'পরে 
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ॥ নীল নির্বাক 
সিন্ধুতলে_- 
শুনে গলে যায় মার হৃদয় শিশির-শীতল 
অশ্রজলে ।” 
দেবী ডেবে তিনি বললেন তাকে £ 
“কোন্‌ দেব আজি আনিলে দিবা । 
তোমার পরশ ম্যুত্তমরপঃ তোমার নয়নে 
দিব্য বিভা |” 
“আনন্ময়ী মূর্তি তুমি, 
ফুটে আনন্দ বাছুতে তোমার, 
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।” 
বল। বাহুলা, পতিতাদের এভাবে দেবীজ্ঞানে 
স্তব করতে দেখে আর সব পতিতারাই, 
“পিশাচীর দল উঠিল হেসে ।” শুধু পৃরোজ 
পতিতাটির মনে এই শ্রদ্ধানিবেদনের ফলে 
বিপুল শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, দেবীজ্ঞানে স্তব 
করার ফলে তাঁর অন্তরের দেবস্বরূপ জাগ্রত 
হল-নিজের দেহাতীত আনন্দময় অস্ৃতময় 
সততায় সে সঙ্জাগ হয়ে উঠল। মানুষমাত্রেই 
যে দেব-স্ববূপ, সেও তাই, একথা কেউ কোন 
দিন শোনায়নি তাকে | ভাবল, দেহের স্ততিগান 


জৈষ্ঠ) ১৩৭৭ 1 


চাটুকথা' বহু শুনেছি কিন্তু কখনো “শুনিনি 
এমন সত্য বাণী।” কেউ কোন দিন তার 
অন্তরের দিকে, তার আসল সম্ভার দ্দিকে 


তাকায়নি১ কেবল তার দেহের দ্দিকেই 
তাকিয়েছে; খষিকুমারই প্রথম তে দেব- 
দেউলের দিকে তাকালেন। তার ফলে 


তারও দৃর্িফিরলে। সেদিকে, তার অন্তরের 
দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন £ 


“সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতে ছিলেন 
সাগরকুলে,__ 
খষির বালক পুলকে তাহারে পৃজিল। প্রথম 
পূজার ফুলে | 
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল।” 


পঠিতাটি ফিরে এসে অতীত পঞ্ষিল জীবনকে 
দুহাতে ছুড়ে ফেলে দিল--এই নবজাগ্রত 
শ্রদ্ধার পথ ধরে বাকী জীবন চলল দেবীত্বে 
দু-্রতিষ্ঠিত হতে £ 


রবীন্দ্রনাথের “পতিতা” 


২৭১ 


“তোমার পুজার গন্ধ আমার মনোমন্দির 

ভগ্িয়া রবে 
সেথায় দুয়ার রুধিন্ব এবার যতদিন বেঁচে 

রুহিব ভবে ।” 


অপরের অস্তরস্থ দেবভাবকে জাগরিত 
করাইবার একটি রাজপথ হল তার প্রতি শ্রদ্ধা- 


নিবেদশ। মানুষকে ইশ্বরজ্ঞান কর! ঈশ্বর- 
জ্ঞানে তার পূজ। করা তাই যেমন নিজের 
আনন্দামৃত ধব্ধপ উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, 
তেমনি সহায়ত। করে অপরকে সেপথে চলার 
জন্য উদ্বুদ্ধ করতে । 

মানুষের সঙ্গে যখন আমরা ব।বহার করি, 
যে বয়সের, যে সুরের যে মাহ্ষই হোক না, 
আমর! যেন তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা দিয়ে তা 
করতে পারি। কখনো কাউকে অবজ্ঞা করতে 
নেই, নিরুৎসাহ করতে নেই-_সঙ্রদ্ধভাবে 
করতে হয় তাকে আন্নবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক 
এটি--অবজ্ঞ! নয়? শ্রদ্ধা প্রদর্শন | 


সণ্তঘি আমার মন 


শ্রারাজেন্দ্র শাহ 
| অনুবাদিকা--শ্রীমতী হুজাতা প্রিয়ংবদা ] 


সপ্তষি আমার মন 

য।' 

অহনিশ 

প্রদক্ষিণ করছে তোমাকে 
টিশ্চল ! 

হে সুদুর 

হে প্রবজ্যোতি তারকা ! 


* কবির মূল গুজরাটী কবিতা হইতে অগুদিত। 


আর, 

শবারাশির উদ্গম 

যা; হৃদয়ের ধ্বনি 

তা'হ মন্ত্র-- 

গুপজীরণে ভর এই নিখিল বিশ্ব 
তুম আমি 

যেথা 

শুন্য 


ব্যাপক"*' 


সমালোচনা 


বিষ্ভাপাগর £ বাংল! গগ্ভের সূচনা ও 
ভারতের নারীপ্রগতি (কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রদত্ত বিগ্ভাসাগর বর্তৃতামাল! ) £ শ্রীরমেশচন্দ্র 
মজুমদার, জেনারেল প্রিপ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স 
প্রাইভেট লিমিটেড | ১১৯, ধর্মতলা। স্ট্রীট, 
কলিকাতা।-১৩ ; মূল্য £ ছয় টাকা, পৃঃ ১৪৪ 

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিকদের 
অন্ততম শ্রীরমেশচন্দ্র মভুমদার তার জীবন- 
সায়াহ্কে যে অনলস মননচর্চায় জ্ঞানসাধনার নব 
নব দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন, সুধীসমাজে 
তেমন দৃষ্টান্ত বিরল | সাধারণতঃ পাগ্ডিত্যর 
শিখরচুড়ায় আরোহণ করে অনেক পণ্ডিতই 
অতীতকীতির প্রসাদজীবী হয়ে জীবনধারণ 
করেন । সে-তুলনায় শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দর 
নৃতন তথ্যসংগ্রহে ও নৃতনতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে 
ভারত-ইতিহাঁস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান ও চিত্তার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রায় প্রতি বংসরই 
রচন1 ও বক্তৃতার দ্বারা দেশে-বিদেশে ভারত- 
ইতিহাসের প্রতি তার একনিঠ আন্বগত্যের 
পরিচয় দিয়েছেন । এ আমাদের জাতীয় 
সৌভাগ্য । 


আলোচ্য গ্রন্থের পাঁচটি বক্তৃতায় আচার্ধ 
রমেশচন্দ্র প্রথমে বিদ্ভাসাগর অবধি বাংলা 
গগ্ের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় বত্তৃতা থেকে 
খণেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে, এবং মধ্যযুগে 
ভারতের নারী ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 
নারীসমাজের ক্রমিক ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
শ্রোত| বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন । 
আলোচনাভঙ্গীর সরসত। ও বিষয়বস্ত-বিন্যাসের 
নিপুণতায় সমগ্র গ্রন্থটি এত সুখপাঠ্য ও 
কৌহলোদ্দীপক তুষে, পাঠকচিত্তকে শেষ অধধি 


নিবি করে রাখে । বিশেষতঃ ভারতীয় 
নারীসমাজের গৌরবময় যুগ থেকে পরবতী 
কালের গ্লানিময় অবক্ষয়ের যুগ পর্যস্ত ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের তাৎপর্য 
অন্ুসন্ধিংসু পাঠকের কাছে আরে গভীর অর্থবহ 
হয়ে ওঠে। 

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়ঃ ভারতীয় নারীসমাজের 
একখানি পূর্ণা্ন ও বিস্তৃত ইতিহাঁস-রচনা আজ 
একান্ত প্রয়োজন | এ-বিষয়ে শ্রদ্ধের আচার্ধ 
রমেশচন্দ্রের নির্দেশে এ যুগের তরুণ-তরুণীর! 
কেউ যদি ব্রতী হ'ন, তাহলে ভারত-ইতিহাসের 
একটি দিক আলোকিত হয়ে উঠবে-এই 
আমাদের বিশ্বাস । 

রাজ। রামমোহন রায়, ডিরোজিওর শিষ্ত- 
বুদ রাজা! বাধাকান্তদেব ও তার 
অনুগামিব্ন্দ থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র; 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবধি বাংলার 
মনীষীদের বেশীর ভাগই নারীজাগরবণের 
উদ্দেশে তাদের কর্ম ও সাধনার 
অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন । এদের 
মধ্যে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সর্বাত্মক আত্ম- 
নিবেদনে মধামণিস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর। 
বাংলার নারীসমাজের কল্যাণযজ্ঞে মাতৃভক্ত 
বিদ্ভাসাগরের জীবনসাধনার পূর্ণাহ্ছতি। বিছ্বা- 
সাগরের সার্ধশতাব্দীর জন্মজয়ন্তী প্রত্যাসন্ন ৷ 
বাংল! তথা ভারতের পৌরুষ ও মমতার 
বিস্ময়কর সম্মেলনের উদাহরণ এই অননু 
চিত্রের স্থৃতি আমাদের কব্যসাধনের পথে 
উদ্বুদ্ধ করুক -. এই প্রার্থনা । আছ্স্ত সুমুদ্রিত 
এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় ষে শ্রদ্ধা ও যত্বের 
নিদর্শন মেলে, সেজন্য প্রকাশক আমাদের 
আস্তরিক ধন্যবাদভাজন। - প্রণবরগ্ন ঘে!ষ 
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প্রবন্ধাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)--স্বামী ভূমা- 
নন্দ । প্রকাশক £ স্বামী প্রকাশানন্দ, 
কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা, গৌহাটা ১৭, 
আসাম। পৃষ্ঠা ২৩৮, মূল্য চার টাকা । 

পুস্তকের নাম প্রবন্ধাবলী” সাধারণতঃ 
দেখা যায় না। তাহা! হইলেও নামকরণের 
সার্থকতা আছে। বিভিম্ন বিষয় অবলম্বনে 
বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবস্ধগুলিতে চিন্তাশীল 


সমালোচনা 


২৭৩ 
লেখকের বিষয়বস্তুর গভীর মনন ও অনুধ্যানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই 
বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত। 


প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উদ্ধত হওয়ায় ও 
ক্রমাহয়ায়ী বিন্যস্ত থাকায় গ্রন্থখানির মর্ধাদা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থে ৩১টি সুচিস্তিত প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখষোগা £ গুরুত্ব, 
শিবরাত্রি, গীতাবলী, মদালসা, রাষ্ট্র ও ধর্ম। 


শ্রীরামরুঞ্ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত-পুত্তক 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ- প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ )ঃ স্বামী 
গ্তীরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক £ উদ্বোধন 
কার্ধালয়। ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪৯৬, ৪৮৫ ও 
৪৫৮; মূল্য প্রতিখণ্ড আট টাকা । 

হষ্প্রাপা, নৃতন ও পুরাতন প্রামাণিক 
উপকরণ অবলঙ্বনে স্বামীজীর এই বিপুলায়তন 
জীবনচরিতখানি লিখিত । প্রতি খণ্ডে প্রাগ-বাণী 
ও নির্দেশিকা সংযোজিত হইয়াছে । উৎকৃষ্ট 
কাগজে শোভন যুদ্রণ ও উত্তম বাঁধাই। 
স্বামীজীর কয়েকখানি মনোরম চিত্র-সংবলিত । 

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে (প্রস্ততি ) শিশুকাল 
হইতে স্বামীজীর আমেরিকাযাত্র/ পর্যস্ত, 
দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রচার) স্বামীজীর পাশ্চাত্যে 
প্রচার ও প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন 
(কলিকাতায় আগমন) পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে 
(প্রবর্তন) স্বামীজীর জীবনের বাকী অংশ 
বিবৃত । ৃ 

ঘামীজীর এই প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীর 
প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত 
হইয়াছে। 

রীপ্রীমায়ের পাচালী -শ্রীঅক্ুরচন্দ্র ধর। 
প্রকাশক £ শ্রীপ্রীমাতৃমন্দির, 
বাকুড়। পৃষ্ঠা ৮০; মূল্য ০৭৫ | 

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভারতীয় নারীর 
আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। সুকবি শ্রীঅত্রঃরচন্র 


জয়রামবাটাটি 


ধর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যময় অনবদ্য জীবন সহজ 
সরল ভাষায় পাঁচালি ছন্দে বর্তমান সমাজের 
কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
বহু দিন পরে শ্রীত্রীমায়ের পাচালি'র 
ংশোধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
পাঞ্চজগ্া--স্বামী চণ্ডিকানন্দ । প্রকাশক : 
উদ্বোধন কার্ধালয়ঞ ১ উদ্বোধন লেন, 
কলিকাতা! ৩: পৃষ্ঠা ৩০৮+-৬; মূল্য ছয় টাকা । 
সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত স্বামী চণ্ডিকানন্দের 
পাঞ্চজন্য' সঙ্গীত-গ্রন্থের পরিবধিত দ্বিতীয় 
স্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে 
৬৪খানি গান স্থান পাইয়াছিল। এ গানগুলির 
অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে “বিবেক-গীতি'- 
শীর্ধক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিছু 
গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে 


এতদ্বাতীত বর্তমান সংস্করণে নয়টি নৃতন অধ্যায় 
সংযোজিত হইয়াছে £ 


(১) মাতৃপঙ্গীত, (২) শিবসর্জীত, 
(৩) গুরুসঙ্গীত, (8) মহামানবসঙ্গীত, 
(৬) লীলাগীতি, (৬) রাঁমকৃঞ্ণ-লীলাগীতি; 
(৭) সারদা-লীলাগীতি, (৮) বিবিধ সঙ্গীত, 
(৯) প্রতিধ্বনি (বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
লেখকের কয়েকটি গান )। গানগুলির বর্ণানু- 
ক্রমিক সূচীপত্র সংযোজিত । বর্তমান সংস্করণের 
ভূমিকাটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক ামী গম্ভীরাননা'জী কর্তৃক লিখিত । 


ভ্বীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ষ 


পুর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের জঙ্য 
সেবাকার্ধ : হাসনাবাদ ও .বসিরহাটে 
ক্যাম্পে সমবেত উদ্বাস্তগণের জন্য 
সেবাকার্ষ শুরু করা হইয়াছে । দৈনিক গড়ে 
হুঃস্থ ব্যক্তিকে চাল, ডাল, 
আলু; লবণ দেওয়া হইতেছে। ১৩ই হইতে 
২৪শে এপ্রিল, ১৯৭ পর্মস্ত রামকৃঞ্চ মিশন 
কর্তৃক ১৩০'৫০ কুইন্ট্যাল চাল, ২১৬৬ 
কুইন্টাল ডাল, ১৬৩২ কুইণ্টযাল আলু এবং 
সাড়ে ছয় বস্তা লবণ বিতরণ করা হইয়াছে । 

গুজরাটে অন্নকষ্টু ও জলকষ্টের জঙ্গ্য 
সেবাকার্ষ £ গত ছুই বৎসর অনার্ফির ফলে 
কচ্ছে তীব্র অন্নাভাব ও জলাতাৰ দেখা 
দিয়াছে । রাঁজকোট আশ্রম কর্তৃক কচ্ছে 
সেবাকার্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে। 


উত্তর-বঙ্গে বন্যার্তসেব £: জলপাইগুড়ি 


৬১৩৬৪ 


শহরের সম্গিকট মোহিতনগরে বি্ভালয়ভবন- 


নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে । 


আমামে বন্যার্তসেব] : শিলচর আশ্রম 
কর্তৃক ২৮ খানি বস্ত্র এবং ১*০ খানি কম্বল 
৪টি গ্রামের ১০৭ জনের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছে । 


কার্যবিবরণী 
কাথি রামকৃষ্চ মিশনের সেবাশ্রমের 


১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ থুষ্টাবের কার্ধবিবরণট 


প্রকাশিত হইয়াছে । কাথি আশ্রম সুদীর্ঘকাল 
জনসাধারণের অকুঠ সেবায় রত থাকিয়া 
তগবৎকৃপায় ৫"ভষ বৎসরে উপনীত হইয়াছে । 


এই আশ্রম মঠ মিশনের প্রাচীন কেন্দ্রগুলির 
অন্যতম | 

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজাদি 
অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ছাত্রাবাস, একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগার পরিচালিত হয় । 

আলোচ্য বর্ধদ্বয়ের কার্ধধার! নিম্নরূপ £ 

ছাত্রাবাস £ ১৯১৭-৬৮ খু্টাবে ছাত্রাবাসে 
৮টি ছাত্র রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৭টি ছাত্র 
বিন! ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। 
১৯১৮-৬৯ খৃষ্টাকে ৮টি অবৈতনিক ছাত্রকে 
রাখা হয়। ছাত্রাবাসের পৰীক্ষাফল 
আশানুরূপ। 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার £ বর্ধছয়ে গ্রন্থা- 
গারের পুস্তকসংখা! যথাক্রমে ৫১০০০ ও ৫১০৯৬ 
এবং পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ৪১৪৫৭ ও 
&১৪৮০ | 

পাঠাগারে নিয়মিত দৈনিক, সাগ্াহিক, 
পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা লওয়। হয়ঃ ১৯৬৮- 
৬৯ খুষ্টাকে মোট ২৪ খানি পত্রিকা রাখা 
হইয়াছিল । 

প্রাথমিক বিদ্যালয় £ সেবাশ্রম কর্তৃক 
কাথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে বেলদা 
গ্রামে ১৯২৮ খুষ্টাব্ব হইতে একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিগ্ভালয় পরিচালিত হইতেছে । 
১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীর 
ংখ্যা ১৫০, তন্মধো ছাত্রী ৬৫ জন। 

দ্াতবা চিকিংসালয় £ সেবাশ্রম-পরিচালিত 
দাতব্য হোমিওপ]াথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭ 
৬৮ খুষ্টাব্ধে ৯১৯৭১ জন এবং ১৯৬৮-৬৯ থুষ্টার্কে 
১১৮৯৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল । 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


সেবাকার্ধ : আলোচ্য বর্ধঘয়ে কাধি 
সেবাশ্রম কর্তৃক উল্লেখষোগা বন্যার্তসেবা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্বে ১২৭টি 
গ্রামের ১,২২০০০* দুঃস্থ নরনারীকে খাছ্াদ্রব্যাদি 
দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বস্ত্র বিতরণ কর! 
হইয়াছিল। ২ মাস ২* দিন ধরিয়া এই 
সেবাকার্ধ চালানে! হয়। মোট সাহায্যের 
পরিমাণ চাল ১,২৬২ কুইণ্টযাল ৯* কেজি, গম 
৪৮৩ কুইণ্ট্যাল ২৯ কেঞ্জি, ডাল ৩* কেজি, 
১,৩*২ খানি নৃতন বস্ত্র, পুরাতন জামাপাান্ট 
৩**টি ও নগদ ৩,৪০৪ টাকা । 

১৯৬৮-৬৯ খুষ্টাবে বন্যার্তসেবাকার্ষে ৩৭টি 
গ্রামের ২,৩০১৬৫০ জন দুঃস্থ নরনারীকে খা্- 
দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ৪ মাস ৭ দিন ধরিয়! 
রিলিফ চলে। মোট প্রদত্ত সাহায্য : চাল 
৭৫১ কুইন্ট্যাল «১ কেজি, গম ২,৯৪১ কুইন্ট।াল 
৬* কেজি, আটা ১০২ কুইন্টাল ৮৯ কেজি, 
বস্ত্র ১৭১৮ খানি ও নগদ ১৩ টাকা । 

উৎসবাদি : শ্রীবামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
বর্ষঘয়ে সুষ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই 
উপলক্ষে ৬।৭ হাজার নর-নারায়ণকে বসাইয়! 
প্রসাদ. দেওয়া হয়। ১৯৬৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে 
প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীকালীপৃজা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। আশ্রমে ও অন্বত্র শান্ত্পাঠ ও 
আলোচন! নিয়মিতভাবে কর! হইয়া থাকে । 

কোয়েম্বাতুর জেলা শ্রীরামকজ মিশন 
বিদ্যালয়ের ১৯৬৮-৬৯ খষ্টাবের কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯৭০-র ওরা ফেব্রুআারি 
এই বিদ্যালয়ের ৪* বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । এই 
স্য়ের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিয়লিখিত 
শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হইতেছে £ 

(১) টিচার্স কলেজ- শিক্ষার্থীর সংখ্যা £ 
১২৩ জন বি. টি. ৮ জন এম, এড, ১ জন 


শ্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৬ 


পি এইচ, ভি। পরীক্ষার ফল: এম. এ 
১০% এবং বি, টি ৯৭% উত্তীর্ণ । 

টিচার্স কলেজের গবেষণা! এবং এক্সটেনশন 
সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্ধ বিশেষ 
প্রশংসনীয় । 

(২) আবাপিক বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় £ 
ছাত্রসংখ্য--১৯৬, তন্মধ্যে ৩১ জন ফ্কিস্কলার। 
পরীক্ষার ফল ; ৯৬% উত্তীর্ণ । 

(৩) বেসিক ট্রেনিং স্কুল: শিক্ষার্থীর 

খ্যা ৩৯। পরীক্ষার ফল : ১০০% উততীর্ণ। 

(8) কলানিলয় ( চতুষ্পার্ধন্থ গ্রামগুলির 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য )_বেসিক ট্রেনিং স্কুলের 
আদর্শ বেসিক স্কুল : ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা--৫৭১, 
তন্মধ্যে ছাত্রী ২১৪ জন। 

(৫) বামী শিবানন্দ হাই স্কুল (চতুষ্পার্স্থ 
গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য)- টিচার্স কলেজের 
আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় £ ছাত্র-ছাত্রীর সংখা 
২২৫, তন্মধ্যে ছাত্রী ৪৬ জন।| ফাইম্াল 
পরীক্ষায় ৩৩ জনের মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ । 

(৬) শারীর শিক্ষা কলেজ--১৩ বংসর 
হইল প্রতিঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে 
২০৫ জন শিক্ষক হায়ার গ্রেডে এবং ৮৪৯ জন 
শিক্ষক লোয়ার গ্রেডে শারীর শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 

(*) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল£ তিন বৎসরের 
কোর্সে মোট ছাত্রসংখা। ৮* | তন্মধ্যে প্রথম 
বর্ধে ২৩, দ্বিতীয় বর্ধে ২১ এবং তৃতীয় বর্ষে ৩৬। 
পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক । 

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অটোমোবাইল 
সেকশনে এ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে ১৫৫ জন শিক্ষা 
লাত করিয়াছে । "৭ম ব্যাচে ২৩ জন ছাত্র 
ট্রেনিং পাইতেছে। 

(৮) কৃষিবিদ্যালয় £ ছাত্রসংখ্যা ১৩৭। 
৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ, তথ্ধ্যে 


২৭৬ 


৪ জন ফাস্ট ক্লাস। 
(৯) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ £ 
ছাত্রসংখ্য| ২৪৩, পরীক্ষার ফল সম্তোষজনক | 
(১০) গ্রাকৃ-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ £ 
ছাত্রসংখ্যা ৩৮১, পরীক্ষার ফল ৭৮% উত্তীর্ণ । 
(১১) ইনডাস্ট্িয়্যাল ইনটিট্যুট £ ছাত্র- 
খ্যা ৭৫। 
(১২) বিদ্যালয় প্রেস £ এই প্রেসে প্রিট্টিং 
বিষয়ে শিক্ষাদানের বাবস্থা আছে। 


এখানে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার (0906:%1 
[10815 ) আছে; পুস্তকসংখ্যা ৩৪,৩৭৮ | 
শিক্ষক ও ছাত্রদ্িগকে পড়িবার জন্য ১৯,০৬০ 
খানি গ্রশ্থ দেওয়। হইয়াছিল । 

এতদ্বাতীত অধিকাংশ শিক্ষায়তনেই স্বতন্ত্র 
লাইব্রেরী আছে। 

আলোচ্য বর্ষে ডিসপেলারীতে ২৩,৬৮৯ 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭১২৮১ 
জন পুরুষ, ২২৪৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৪১১৬৫টি 
শিশু । 

আলোচা বর্ধে বিভিন্ন অন্ুষ্ঠানের মাধ্যমে 
্রীপ্বীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান_-গান্ধী শত- 
বাধিকী এবং তামিল ভাষার সাধক-কৰি 
তিরুভাললুবরের ২,০০০তম জন্মবাধিকী মনোজ্ঞ- 
ভাবে উদ্যাপন | 


উতৎসব-সংবাদ 


তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত 
৪ঠা এপ্রিল হইতে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১৩৫ তম শুভ জন্মমহোৎসব অনুষিত হইয়াছে। 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তমলুকের 


উদ্বোধন 


[. ৭২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


মহকুমাশাসক শ্রীঅশোক গুপ্ত এবং বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রব্তাঁ। অনুষ্ঠানে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন 
বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্বানন্দ এবং 
শ্ীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন 
কলিকাতা] লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা 
ডঃ বন্দিত| তট্টাচার্য। বেতারশিল্পী শ্রীসুকুমার 
দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
লীলাগীতি এবং গীতিসুধাকর শ্রীবিশ্বনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগাঁন পরিবেশিত 
হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রায় ৫১০০০.ভক্ত 
বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

মনসাদ্ধীপ রামকৃঞ্জ মিশনের উদ্যোগে 
গত ১০ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যস্ত 
সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১৩৫তম জন্মোৎসব পালিত হয়। 

১০ই এপ্রিল বিকালে স্বামী নিরাময়ানন্দ- 
জীর সভাপতিত্বে আশ্রম বিদ]ালয়গুলির “একটি 
বহুমুখী, একটি বালকদের নিয় বুনিয়াদী ও 
একটি বালিকাদের প্রাথমিক ) পারিতোষিক- 
বিতরণী সভা৷ অনুঠিত হয়। 

১১ই এপ্রিল সকালে পৃজা-ভজনাদি হয় 
এবং বিকালে শোভাযাত্র! গ্রাম পরিক্রমা! করে। 
পরে স্বামী অস্থতত্বানন্দের সভাপতিত্বে অনুঠিত 
ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও শ্রীনবনী- 
হরণ মুখোপাধ্যায়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী 
সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বাম্ষিক বিবরণী পাঠ 
করেন। সভার শেষে প্রায় আড়াই হাজার 
ভক্ত বসিয়। খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে 
সরিষা রামকৃঞ্জ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় 
ছুটি চলচ্চিত্র প্রদণিত হয় । 

১২ই এপ্রিল সকালে সুমতিনগর রামকৃষ্ণ 
প্রগতি সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা! ও 


জ্্ঠ, ১৩৭৭ ] 


বিকালে ধর্মসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
উমানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 
যামী অমৃততানন্দম এবং শ্রীনৰনীহরণ 
মুখোপাধ্যায়। সভান্তে পুরস্কার-বিতরণের 
পর ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। 


১৩ই এপ্রিল বিকালে মুড়িগঞ্গা প্রাথমিক 
বিদ্যালয়-গ্রাঙ্গণে অয়োজিত ধর্মসভায় অংশ 
গ্রহণ করেন স্বামী উমানন্দ | সভান্তে ছায়াচিত্র 
প্রদশিত হয়। 


প্রত্যেক স্থানেই সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলের 
ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ'ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় 
পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল 

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও জি প্ট, 
উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে 
সেখানকার স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে এবং 
মনসাদ্ীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগি- 
তায় শ্রীপ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে ১৫ই 
এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা! ও বিকালে 
ধর্মসতার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব 
করেন স্বামী সিদ্ধিদাণন্দজী। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ও ছাত্রের পাঠ ও আলোচনাদিতে 
অংশ গ্রহণ করেন। মভান্তে ছায়াচিত্র প্রদণিত 
হয়। 


বহরমপুর আশ্রমে গত ওরা এপ্রিল 
হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরাঁমকৃষ্ণ-জন্মোৎ্সব 
মহাননো অনুষ্টিত হইয়াছে। পৃজা, পাঠ, ভজন, 
প্রসাদবিতরণ, জনসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি 
অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দিনে 
আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী 
ধ্যানাত্বানন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর- 
যামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে 
সময়োপযোগী মনোজ ভাষণ দেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৭ 


বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীত্রীরামকষ্চ "আশ্রমে 
গত ১৯শে চৈত্র হইতে ২শে চৈত্র পর্যস্ত 
শ্ীপ্ীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদযাপিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন পূর্বাহ্থে 
বিশেষ পৃজা, পাঠ ও ভজনাদির অনুষ্ঠান হয়। 
বিভিন্ন দিনে সভায় পৌরোহিতা করেন শ্রীরাস- 
মোহন চক্রবর্তী ও শ্রীবিমলচন্দ্র বসু এবং ভাষণ 
দেন মহম্মদ রিজাউল হক, শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত 
ভিক্ষু, প্রতিভারাণী বসু অধ্যাপক পরমানন্দ রায়, 
ডক্টর কাঁজী মোতাঁহের হোসেন, মিঃ মাইকেল, 
এস. অধিকারী, জনাব ইসমাইল হোসেন, 
অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও ব্রহ্মচারী বিদেহ- 
চৈতন্ব। রামায়ণগান পরিবেশন করেন 
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার । 

গুসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে, এই আশ্রমের 
উৎসবাস্তে ঢাকা কুমিল্লা ও টাদপুর হইতে 
আগত বিশিষ্ট বক্তাগণকে লইয়া ২৩শে চৈত্র 
সোমবার খুলন| "সদরে এবং ২৪শে চেত্র 
মঙ্গলবার দৌলতপুরে দুইটি আলোচনা-সভার 
অধিবেশন হয়। এই ছুই স্থানের মহতী সভায় 
বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ 
ও ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 


ভিত্তিহ্থাপন 
উদ্ানবাটী : গত ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ 
(৮.৫৭০) শুক্রবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া 


দিবসে সকাল ৭-৪« মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের স্থায়ী বসতবাটার ভিত্তি স্থাপন করেন। 
এতদৃপলক্ষে বৈদিক প্রার্থনা, পূজা ও ভজনাদি 
অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। এই শুভ অনুষ্ঠানে বনু 
সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 


২৭৮ 


শ্রীশ্রী অমপুর্ণাপুজা 


বেলঘরিয়া রামকৃঞ্চ মিশন কপিকাতা 
বিদ্বার্থী আশ্রমে গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৭৬ 
(১৪ ৪.৭*) মঙ্গলবার আনন্দময় ভাবগম্ভীর 
পরিবেশে শ্রীশ্রীঅনপূর্ণাপৃজ সুসম্পন্ন হুইয়াছে। 
এই পুণ্য অনুষ্ঠানে বহু সাধু, তক্ত ও প্রাক্তন 
ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল | প্রায় তিন সহ্তর 
ব্যক্তি বসিয়া অন্পপ্রসাদ গ্রহণ করেন। দেবী 
অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করিয়! ১২* খানি শাড়ী 
স্থানীয় অঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদিগকে বিতরণ 
কর হয়। 


স্বামী গ্িদ্ধান্তানন্দের দেহত]াগ 


আমরা অত্যন্ত হঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, 
গত ২১শে এপ্রিল, ১৯৭* রাত্রি আটটার সময় 
সামী সিদ্ধান্তানন্দ্ (মুখ্যপ্রাণ মহারাজ ) ৬৫ 
ৰত্সর বয়সে কলিকাতা! রামকৃষ্জ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
বি-কোলাই, রক্তাল্পতা, আন্ত্রক গোলযোগ ও 
অন্যান্য উপসর্গ ভুগিতেছিলেন। 

হামী সিদ্ধান্তানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানলজী 
মহারাজের মন্ত্রশিস্ত ছিলেন । ১৯৩০ খৃষ্টাবে 
তিনি সজ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ 
থ্টাবে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। 

তিনি প্রধানতঃ বারাণসী সেবাশ্রম, দেওঘর 
বিদ্ভাপীঠ এবং রশচি স্তানাটোরিয়ামে 
শ্ীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন, 
প্রত্যেকটি আশ্রমে প্রায় ১২ বৎসর করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ ও কঠোরী এবং 
সর্বজনপ্রিয় | 

তাহার আত্মা শ্ীরামকৃষ্ণ-পাদপন্নে শাশ্বত 
শান্তি লাভ করিয়াছে । 


স্বামী বিশ্বেশানন্দের দেহত্যাগ 


অতি হুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২৯শে 
এপ্রিল, ১৯৭০ রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় 
স্বামী বিশ্বেশানন্দ (শ্রীক্ মহারাজ ) বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকষ্ণচরণে 
চিরশাস্তি লাত করিয়াছেন । ত্তাহার বয়স 
৭০ বৎসর হইয়াছিল। হ্বদযন্ত্রের ক্রিয়৷ সহস! 
বিকল হওয়ায় ঠাহার দেহত্যাগ হয়। যদিও 
তিনি বু বৎসর যাবৎ ডায়াবিটিস, ব্রাডপ্রেসার 
প্রভৃতিতে অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু অপ্রত্যাশিত- 
তাবে তাহার শান্ধিপূর্ণ শেষ মুহূর্ত 
আসিয়াছিল। 


সামী বিশ্বেশানন্ন শ্রীমৎ যামী শিবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন| তিনি ১৯৫ 
খষ্টাবে সঙ্ঘে যোগদান করেন এৰং ১৯৩২ 
খষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজেরই নিকট 
হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ 
ডিসপেলারী ছাড়! তিনি কনখল ও ৰারাণসী 
সেবাশ্রমেও কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাক্র-াষীজীর 
কাজে নিরত থাকেন । 

তিনি ছিলেন সরল, কঠোর পরিশ্রমী ও 
শীল্তবভাব সন্ন্যাসী । 


ৰিবিধ 


উতৎসব-সংবাদ 


বৈকুগ্ঠপুর (ফুলেশ্বর ) শ্্রীরামকৃষ্ণ-সারদা- 
তীর্ঘে গত »ই হইতে ১৫ই মার্চ পর্যস্ত পূজা, 
পাঠ, ধর্মসভ! প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের জন্মতিধি-উৎসব অনুঠিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন দিনের সভায় ও ঘরোয়। আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়্ানন্দ, স্বামী 
জয়ানন', স্বামী জীবানন্দ, স্বামী নিরৃত্যানন্ন, 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমণীকুমার 
দতগ্তপ্ত, শ্রীধীরেন্ত্রনাথ পাল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ 
মজুমদার প্রভৃতি। ১৪ই মার্চ জনসভায় 
আশ্রমের অধাক্ষ স্বামী আত্মানন্দ কার্ধবিববণী 
পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর ১২ই মার্চ ছায়াচিত্র- 
প্রদর্শন, ১৪ই মার্চ ও ১৫ই মার্চ যাত্রাভিনয় 
হয়। শেষ দিন প্রায় দশহাজার দর্শনার্থী 
উপস্থিত ছিলেন। 

নড়াইল শ্রীরামকৃঞ্চ আশ্রমে গত ১৬ই 
ও ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের শুভ 
জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। ১ম দিন শোভা- 
যাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, পাঠ ও 
কীর্তনের পর প্রায় ১০ সহল ভক্ত নরনারী 
বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

২য় দিন প্রসিদ্ধ কবি-গায়ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ 
সরকার রামায়ণ গান করেন। 
ওয় দিন শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা পদাবলী 
কীর্তন গান করিয়া সমবেত ভক্ত নরনারীকে 
আনন্দ দান করেন । 

যশোহর : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত 
২৭শে মার্চ শ্রপ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব অনুঠিত 
হয়। সঙ্াগত ৩ সন্লাধিক ভক্ত নরনারী 


নংবাদ 

খিচুড়ি প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। বিকালে 
আলোচনা-সভায় অধ্যাপক পরমানন্দ রায় 
ও অন্থান্ত বক্ত! শ্রীপ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী 
ও বাণী আলোচনা! করেন। রাত্রে লালন 
শাহ ফকীরের ভক্ত সুফি কানাই ও তাহার 
সম্প্রদায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তাবের গান করিয়। 
সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন। 


বন! শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঞে প্রীরামকঞ্চদেবের 
জন্মোৎব গত ৪গা ও ৫&ই এপ্রিল 


পূজা, পাঠ ও সভার্দির মাধামে অনুঠিত 
হইয়াছে । 


৪ঠ| এপ্রিল অপরাহে স্বামী দেবানন্নজী 
কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের “কথাম্বত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, 
পরে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক “শিশু বিলে' 
নাটকের অভিনয় হয়। 

&ই এপ্রিল শোভাযাত্রাসহ নগর-পরিক্রমা 
ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার পর প্রায় ৫১০০০ 
নরনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
অপরাহে জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও 
বাণী আলোচন। করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। 
পরে অস্ত সঙ্গীত সমাজ সুরে শ্রীশ্রীকথামৃত 
গীতাভিনয় এবং শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের 
লীলাপ্রসঙ্গ গীতাভিনয় করেন। 


খুলন।: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ঝ সঙ্ঘ কর্তৃক গত 
৬ই এপ্রিল শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ১৩৫তম 
জন্মোধসব কয়লাঘাট| শ্রীশ্রীকালীবাড়িতে 
অনুষ্ঠিত হয়। পৃজাদিতে যোগদান করেন 
নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী 
যোগদানন্দ ও ঢাকা শ্রীরাষকষ। আশ্রষের 


২৮০ 


১২টা পর্যন্ত সমাগত তিন সহঅ ভক্ত নরনারী 
খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে 
্রীপ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও ধর্ম- 
সমন্বয়ের বাণী আলোচন| করেন শ্রীরাসমোহন 
চক্রবর্তী (সভাপতি )১ ডক্টর কাজী মোতাহার 
হোসেন ( প্রধান অতিথি ) স্বামী যোগদানন্দ, 
কুমিল্ল। বৌদ্ধ মঠের শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু 
বিনয়সূত্রবিশারদঃ অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বিশ্বাস, 
শ্রীমতী প্রতিভা বসূ, অধ্যাপক পরমানন্দ 
রায় এবং ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য 

নব বারাকপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতি 
পরিষদ কর্তৃক গত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
১২ই এপ্রিল শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, 
প্রসাদ-বিতরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ গীতি-আলেখ্য 
হয়| জন্ধ্যায় জনসভায় স্বামীজীর ভাবধারার 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন উপাধাক্ষ 
প্রীতারাপ্রসাদ চট্রোপাধাঁয় (সভাপতি ), স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী স্মবণানন্দ। রাত্রে 
পরিষদের পাঠচক্র বিভাগ কর্তৃক “মূক দেবতা 
নাঁটিক। অভিনীত হয়| 

১৩ই সন্ধায় এক জনসভায় ভাঁষণ দেন 
অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের 
সম্পাদক  শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, 
পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ 
মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার | 
লোকরগ্জন শাখা কর্তৃক 
পরিবেশিত হয় | 


“তরজ1' গান 


উদ্বোধন 
স্বামী দয়ানন্দ মহারাজ | বেলা ১*২ট| হইতে 


রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ , 


[ 4২তম বর্ধ--€৫ম সংখ্য - 


বারাসত রামকৃষ্চ-শিবানম্দ আশ্রম £ গত 
১০ই মে,১৯৭০ শুভ শঙ্করপঞ্চমী দিবসে বারাসত 
রামকষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নবম 
বাধিকী উদযাপিত হইয়াছে । তছুপলক্ষে পৃজা- 
হোম-পাঠাদ্দি ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে । 
এই দিন নবপ্রকাশিত গ্রন্থ “শিবানন্দ-স্থৃতি- 
ংগ্রহ'_-৩য় খণ্ডের কিয়দংশ পাঠ করেন বামী 
নিরাময়ানন্দ মহারাজ এবং সন্ধ্যায় শঙ্করপঞ্চমী 
স্মরণে “আচার্য শঙ্কর ও তাহার শিক্ষা” সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন প্রীরমণীকুমার দতগুপ্ব | 


পরলোকে যছৃনাথ মজুমদার 


গত ১১ই ফেব্রুমারি, ১৯৭০ ভক্ক যদ্বনাথ 
মজুমদার মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের 
নোয়াখালির অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রাম । 
এই গ্রামে তিনি নিজ বসতবাটীর 
সমিকট শ্রীরামকৃষ্ণচা আশ্রম প্রতিষ্ঠ! 
করেন এবং বহু ব্যক্তিকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত 
করেন । তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
কূপালাভ করিয়াছিলেন। গরুগতপ্রাণ যদ্ননাথ 
বাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎপক ছিলেন 
এবং ফবোপাজ্জিত অর্থ অকাতরে অপরের সেবায় 
দান করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের 
নির্দেশমত তিনি চিরকুমার থাকিয়া অনাসজ্ত ও 
আদর্শ জীবন যাপন করিয়া! গিয়াছেন। ত্তাহার 
প্রতিঠিত আশ্রমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন । তাহার আত্মা চির মাহি? লাভ 
করুক, এই প্রার্থনা । 


পরশ 

| 
এ এ 
১১৪ 





দিব্য বাণী 


সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বে। মনাংসি জানত।ম্‌। 
দেবা ভাগং যথা পুর্বে সঞ্জানান! উপাসতে ॥ ২ 
সমানী ব আকুতিঃ সমান! হাদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত্র বে! মনে। ঘথ। বঃ স্ুদহাসতি॥ ৪ 
ধণেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সুক্ত 


একত্র হও, ( মিলে মিশে সবে 

কাজ কর একমতে, ) 
একই বাক্য ঝঙ্কৃত হোক 

সবার ক হতে। 
একই অর্থ-বোধের দীপ্তি 

জ্বলুক সবার চিতে। 
পুরে যেমন দেবগণ নিল 

এক হয়ে হুবি যাগে, 
( তোমর] তেমনি একমত হোয়ে! 

ধন-সম্পদ ভাগে ॥) 
একই লক্ষ্য অভিমুখী, একই 

ংকল্পেতে থির, 

এক-মন, এক-হৃদি হও সবে, 

(হও সংহত, ধীর )-- 
যাতে তোমাদের আসে এ একতা, 

সুমহান সংহতি) 
(তাই হোক, সেই একতা-যজ্ঞে 

পড়ুক পূর্ণাহুতি ॥) 


কথাপ্রনঙ্গে 


ভারতের সংহতি 


সম্প্রতি জনৈক নেত| “ভারতের সংখ্যালঘু - 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “সংখ্য। লঘু” কারা? 
মুসলমানেরা নয়? খুষ্টানরাঁও নয়, যারা 
নিজেদের “ভারতীয়? ব'লে ভাবে, তারাই আজ 
'খ্যালঘু। ভারতের অধিকাংশ লোকই আজ 
হয় তামিল, নয় তেলুগু, না হয় বাঙালী বা 
শিখ ইত্যাদি--ভারতীয় নয় ।” 

কথাটি খুবই মুল্যবান । স্বাধীনতাঁলাভের 
পর হইতে প্রাদেশিকতা-বোধের গণ্তীর। 
ংবীর্ণতায় আমর! যেন ক্রমশই জড়াইয়া 
পড়িতেছি, সংকীর্ণতর গণ্ডতীতে আসিয়! 
প্রদেশগুলির মধ্যেও নিজেদের খণ্ড-বিখণ্ড 
করিয়া দেখিতেছি, সমগ্র ভারতের সঙ্গে নিজের 
একতৃবোধ জাগ্রত রাখিতে, নিজেকে ভারত- 
বাসী বলিয়া ভাবিতে ক্রমশই ভুলিয়! 
যাইতেছি। এটি সবনাশা! ভাব সন্দেহ নাই। 
ইহার মুল কারণ খু'জিয়া যত শীঘ্র সম্ভব 
প্রতিকার কর! প্রয়োজন, নতুবা ভারতের 
সংহতির বন্ধন শিথিলতর হইয়া ভারত খণ্ড- 
বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। 

নিজেকে ভারতবাসী বলিয়। ভাবার অর্থ 
এই নয় যে, নিজ প্রদেশের প্রতিঃ নিজ 
প্রদেশের ভাষ! ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ 
ত্যাগ করিতে হইবে, নিজেকে বাঙালী বা 
মারাঠী ভাব চলিবে না। ইহার অর্থ এই 
নয় যে, নিজ নিজ প্রার্দেশিক ভাষা! ও সংস্কৃতির 
বৈচিন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র ভাষ! 
সার। ভারতে সকলকে শিখিতে হইবে, 
স্কৃতির খুটনাটির ক্ষেত্রেও সকলকে একটি 
মাত্র ছককাটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। 


ইহার অর্থ আমরা বাঙালী থাকিব, পাঞ্জাবী 
থাকিব, তেলুগ্ড থাকিব, কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা 
হইৰ ভারতবাসী। “আমি ভারতবাসী' 


.এই বোধকে অবলম্বন করিয়াই, ভারতকে 


কেন্দ্র করিয়াই আমাদের প্রাদেশিক শিক্ষা- 
স্কৃতির বোধ জাগিবে। 

এই একত্ববোধ কোন বিশেষ আঞ্চলিক 
ভাষাতে নাই; এই বোধ কোন বিশেষ 
প্রদেশের সামাজিক আচার-অন্ষ্ঠান বা 
অন্যান্য খু'টিনাটিতে নাই, অর্থনীতি বা কোন 
বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে অবলম্বন 
করিয়াও নাই ; আছে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাব 
ও সংস্কৃতি যাহার বিভিন্ন প্রকাঁশমাত্র, সেই 
ভারতীয় ভাব বা ভারতীয় সংস্কৃতিতে, যাহা 
ঘুগ যুগ ধরিয়া বু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ডেও, 
বু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, 
এমনকি ধর্মীয় খু*টিনাটির পরিবর্তন সত্বেও 
জাতীয় সংহতির সূত্রটিকে কখনে! ছিন্ন হইতে, 
দেয় নাই, বহিবিষয়ে আপাত-বিচ্ছিন্ন জাতির 
প্রাণকে একই স্পন্দনে স্পন্দিত রাখিয়াছে। 

ভারতপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ এই 
ংহত ভারতের কথাই বলিয়াছেন, এই 
ভারতকেই রাজরাজেশ্বরীকপে দেখিতে 
চাহিয়াছেন। যখন আমর! অনেকে নিজেদের 
ভরতবাসী বলিয়া পরিচিত করিতেও লজ্জা" 
বোধ করিতাম, সে-সময় তিনিই কন্ুকঠে 
প্রথম বলিয়াছিলেন, “হে বীর; সাহস 
অবলম্বন কর; সদর্পে বল-_ আমি ভারতবাসী' 
ভারতবাপী আমার ভাই।"""বল তাই, 
ভারতের মৃত্তিক! আমার স্বর্গ, ভারতের কলা? 


আষ'ঢ, ৩৭৭ ] 


আমার কল্যাণ ।” তাহার মন-প্রাণ জুড়িয়, 
ছিল ভারত", বাংল! ব। অন্য কোন প্রদেশ 
মাত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জাতীয় 
জীবনে ষ্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “প্রতিটি ভারতীয় 
গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি 
কেবল শিক্ষা করেননি-তাদের গৌরৰ- 
স্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার 
হিন্দুপল্লীর এই সন্তান কলকাতার গঙ্গাতীরে 
জীবন সমাপন করার জন্ুই ফিরে এসেছিলেন-- 
তবু পঞ্জাব সম্বন্ধে তার উদ্দীপনা দেখে মনে 
হত, পঞ্জাবই বুঝি ষ্ঠার জন্স্থান, কিংবা একই 
কারণে রাজপুতানা ব| হিমালয়খণ্ড-এমনই 
অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাই-এর, 
তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে বন্কত হত 
তার কণ্ে। পূর্থীরাজ, প্রতাপসিংহের বীবত্ব- 
কাহিনী, দিল্লী ব| চিতোরের ইতিহাসকথা, 
শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বৃদ্ধের জীবনগাথ। 
জড়াজড়ি হয়ে থাকত তার মুখে । বিবেকানন্দ 
যেখানে অভিনেত1, সেখানে প্রতিটি নাটকই 
মহানাটক। তার অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই 
জীবস্ত। তার মন-গ্রাণ-আজ্স। এক অখণ্ড 
মহাকাব্য, য। “ভারত এই নামেচ্চ।রণে 
মহারহুস্য-ব্যাকুল।” 

ভারতীয় জাতি বলিতে ইহাই--এক 
লক্ষ্যাভিমুখী, আধ্যাত্মিকতার পথে যুগষুগান্ত 
ধরিয়। চরম সত্যের পরমতীর্ঘধাম-যাত্রী একটি 
জাতি। ভারতের সংহতি এখানেই ; তার 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব 
উন্নতিই এই সংহতিসৃত্রকে অবলম্বন করিয়াই। 
ভারতকে দৃঢ়-সংহত করিতে হইলে এই 
ভাবকেই, ভারতের চিরন্তন ভাবকেই পূর্ণ- 
বিকশিত করিয়। তুলিতে হইবে যাঁহ! সাবলীল 
ভাবে আপন ভাবিয়! বুকে জড়াইয়৷ ধরিতে 
পারিবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, তেলুণ্ড, মারাঠী 
সব প্রদেশের ভারতবাসীকেই । এই ভাবের 
বিকাশের পথকে প্রশস্ততর ন। করা ব। রোধ 
করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় সংহতি 
বিধানকে সাজ্ঘাতিকভাবে ব্যাহত করিবে, 
বিভেদবুদ্ধিকে আরও বাড়াইয়াই তুলিবে। মূল 
ছাড়িয়া! বাহিরে সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বৃথ]!। 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৮৩ 


“হ'পয়সার ডাকটিকিট, সস্তায় রেলভ্রমণ, কাজ 
চলার জন্য একট সাধারণ ভাষা--এসবের 
দ্বার জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা 
তার (স্বামী বিবেকানন্দের ) বৃদ্ধির কাছে 
অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল”-_ পূর্বোক্ত 
প্রসঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন। 
সেইরূপ “অগভীর ও হাস্কর' প্রচেষ্টার 
মাধ্যমেই আজ জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করিতে 
চাওয়া হইতেছে, জাতীয় প্রাণের গভীরে 
ফিরিয়াও কেহ চাহিতেছেন না। আরে। 
ভয়াবহ কথ|, ভারতের জাতীয় সংহতির মূল 
এই জাতীয় ভাবকে ন্ট করিয়া বিদেশ হ্ইতে 
আনীত ভাবসূত্র দিয়া ভারতকে সংহত 
করিবার চেষ্টাও করিতেছেন কেহ কেহ] 

আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের মধ্যে 
আমাদের জাতীয় ভাবকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া 
জাতীয় সংহতিবিধানের পথ প্রশস্ত করিবার 
জন্য আশ প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষার বাাপক 
প্রসার; সংস্কৃত ভাষাই যুগ-ধুগ বরিয়া 
অবিনশ্বর ভারতীয় ভাবকে ধারণ করিয়] 
রাখিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে পরিবেশন করিয়| 
আসিতেছে । ইহাই আমাদের জাতীয় ভাবের 
আকর, এখান হইতেই আহরণ করিয়! বিভিন্ন 
মাতৃভাষা উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে 
পরিবেশন করিয়াছে। আর প্রয়োজন, বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষায় বিধৃত এই একই মূল ভাবের 
বিভিন্ন রূপগুলিকে মাতৃভাষায় অন্ববাদের 
মাধ্যমে সব প্রদেশেই কিছু কিছু পরিবেশন 
করা--ফাহাতে ভারতের সামগ্রিক মানস- 
রূপটিও সকলের দৃ্টতে ফুটিয়া উঠে, বিভিন্ন- 
তার মধ্যে সামগ্রস্ম কোথায় তাহা স্পষ্ট হয়; 
কেবল বাহিরের রূপটিই নয়। আর, সর্বাধিক 
প্রয়োজন, ভারতকে যিনি স্বপ্নেও খণ্ডিতদৃ্টিতে 
দেখেন নাই, এবং শুধু ভারতবাসীর কাছেই 
নয় সমগ্র বিশ্বের কাছেই যিনি ভারতের যথার্থ 
রূপ আধুনিক চিন্তার আলোকেই উজ্জল 
করিয়া তুলিয়। ধরিয়াছিলেন _ প্রাদেশিকতা, 
সান্প্রায়িকতা যে-ভারতের ছ্বায়াও স্পর্শ 
করিতে পারে ন!, সেই ঘ্বামী বিবেকানন্দের 
উদ্দার, সর্বজনীন অথচ ভারতপ্রেযে ওতপ্রোত 
ভাবরাশির বাাপক প্রচার | 


্বামী ব্রহ্গানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
(১) 
্রাশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


[1106 179,008 81191009, 01560) 
13910 1১, 0.১ 70 1:81), 
1)9680১) 91, 8, 1916 


115 10991: 7810 01095108191, 

আপনার শরীর আবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে শুনিয়া আমর! সকলে বড়ই চিস্তিত 
আছি। আলমোড়! আপনার পক্ষে ৪০16 করিবে না বলিয়া আমার বরাবর ধারণা । মহাপুরুষ 
আপনাকে লইয়| যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করায় আমরা কোন কথ বলি নাই। এক্ষণে 
আপনার বিষয় ডাক্তার বিপিনবাবুকে জানাই, তাহাতে তিনি আলমোড়ার ন্যায় উচ্চ স্থানে 
আপনার একেবারেই থাক! উচিত নহে বলিলেন এবং দেরাছুন ব! কন্খল প্রভৃতি স্থানে অবিলম্ে 
আসিতে পরামর্শ দিলেন। আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা আপনি কন্খলে আসেন । সেখানে 
কিছুদিন থাকিলে এবং নিয়মিত ওষধ-পথ্যাদি সেবন করিলে পুনরায় শরীর ভাল হইবে আশা 
করা যায়। আপনার পত্র পাইলে সমুদীয় ব্যবস্থা ঠিক হইঘা যাইবে। এখানকার সমস্ত 
কুশল |, বাবুরাম মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ মিহিজাম গিয়াছেন, শীগ্রই ফিরিবেন। 
আজকাল কেমন আছেন জানাইবেন। আমাদের প্রণাম ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি-_ 

ডু০আ5 87015 


137800009179009 


(২) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


13011 10800019 73080, 
13810851016 0165 

10860 20, 8, 1916, 

কেদারবাবাঃ 
তোমার পত্র পেয়েছি, এই সময় ৬কাশী না গিয়ে এখানে আসিলে না কেন? আমাকে 

যদি লিখিতে তাহা হইলে এখানে আমিতে বলিতাম। আমার বিশ্বাস তুমি এখানে আসিলে 
তোমার মন ও শরীর উভয্নই ভাল হইতে থাকিত। এ স্থানটি বড় রমণীয়, গ্রীষ্মের কোন রকমই 
উৎপাত নাই। অথচ শীতের তীব্রতাও নাই। তুলসী মহারাজ এই আশ্রমটিকে ফুলফল 
ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বড় শোভাসম্পন্ন করিয়াছে । স্থানও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে, 
গ্রায় সর্বশুদ্ধ ৬০ বিঘ! জমি । তোমাদের ৮কামীর আশ্রম অপেক্ষা অনেক বেশী । 


আষাঢ়, ১৩৭৭ | স্বামী ব্রক্মানন্দের অগ্রাকাশিত পত্র ২৮৫ 


আমাদের আশ্রম যেখানে আছে সে স্থানটি অতি নির্জন । আর এখানে ঘিঞ্জি নাই। 
সবই ভদ্রলোকের বসতি। তাই বলি, কেদার বাব1, কল্পেকি? বোধ হয় এ সময় কাশী 
গরম। তোমার তত প্রীতকর বোধ হচ্ছে না। 

চারুবাবুঃ কালীবাবু এবং চন্দ্র প্রভৃতি কেমন আছে? তাহার্দিগকে আমার ভালবাস! 
ও শ্তভক্ছ! ও আশীর্ধাদাদি জানাইবে। কালীবাবৃকে গাছপালাগুপি যত্ন করিতে বলিবে। 
একবার যণ্ট তিনি আপতেন তবে এখানকার সরকারী লালবাগ দেখিয়| কত ধুণী হইতেন। 
কত রকমের নূতন নৃতন ফুল, তিনি দেখিয়! অবাক্‌ হইতেন। তিনি আমার নিকট [10০190508- 
এর গাছ চাহিয়াছেন। কলিকাতায় বেশী দাম বলিষ্াা পাঠাইতে পারি নাই। এখানকার 
আশ্রমে একটি নৃতণ ধরনের 712051/050-এর গছ দেখিলাম । তাহার পাতায় লেবুর মত 
গঞ্ধ, গাছটিতে অনেক ফল হইয়াছে। বীজ্ত পাকিলে ইচ্ছ! আছে পাঠাইয়| দ্িব। সেই বাজ 
হইতে যেন চার! করিয়। লন। 

আর একটি কথ! তোমার বলিতেছি--প্রীযুত নিতাইচরণ রায় ছেলেট এখন ওখানে 
আছে। তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে তাহার কোন কষ্ট না হয়, এবং চন্দ্রকেও 
বলিয়া দিবে যাহাতে একটু যত্বাদি করে এবং দৃষ্টি রাখে; সে আমার অনেক সেবা করিয়া 
থাকে । আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। 

কালীবাবুকে আরও বলিৰে যে, এখানকার সরকারী লালবাগে কতরকমের কত চমৎকার 
রঙ্গের সব ০০৪ আছে। শীঘ্রই তাহার কিছু £০০%৪ পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। সুযোগ হইলে 
পাঠাইয়া দিব, এবং কালীবাবুকে বলিবে বিশেষ যত্ব লইয়! তাহাদিগকে রোপণ করে। 

আরও একটি কথা তুমি চন্দ্রের নিকট জানিয়া লিখিবে। নিয়মিত্ধপে প্রতি সোমবার 
্রীপ্রীবিশ্বনাথের পৃপ্র দেওয়া! হইতেছে কি ন|। যদ্দ টাক! ফুরাইয়া! গিয়। থাকে আপাততঃ 
চারুবাবুর নিকট হইতে টাক! লইয়! যেন সোমবার সোমবার পৃজ| দেওয়া হয়, ওটি যেন 
এখন বন্ধ না করে। 

আর কি বলব! কেনারবাব|? শ্রীঘ্রীবথ্নাথকে আমর কথ জানাইবৰে । তুমি আমার 
ভালবাস! ও আশীর্বাদাদি জানিবে এবং যথাযোগ্য সকলকে জানাইবে। ইতি 

০৪ 17) 6109 1070 
[68 10608 7387)8 
০০৪ ৪৮] 


[31810100909 0% 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শরীপ্রীগুরুপদ ভরস। 


[79001081005 4055169 4১810787109) 
108) 13808195 01655 11, 19. 10. 

ভাই শশী, 

তোমার অদুখ এখনও সারে নাই জেনে ছুঃখিত হইলাম । যখন ডাক্তার হেলক্‌ তোমার 
কাছে রয়েছে আমার ইচ্ছা! তুমি তাহার চিকিত্সায় কিছুদিন ধাক। সে অতি সুন্দর ব্যবস্থা 
করে। রোগের শেষ রাখিতে নাই-্্রীশ্রীপ্রভুর কথ! মনে রেখে! | তোমার ইচ্ছায় আমি 
ও হরি মহারাজ আগামী কলাই বোধ হয় মঠাভিমুখে যাত্র। করছি। হরি মহায়াজের 
শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে। শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু ভাল আছেন অনেক। তিনি তোমায় প্রণাম 
জানাইলেন। তোমর! আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। 1). হেলক্‌, রুদ্রপ্রকাশ নানুকে 
আমার ভালবাসা! জানাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। সুরেন্দ্রবিজয় তার মার সহিত 
বাড়ী গিয়াছে। তোমার আশীর্বাদপ্রার্থ 

দাস বাবুরাম 
পুন:__হরি মহারাজের ভালবাস! ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস বাবুরাম 


স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


শ্রীবন্দাবন 
৮1১১]:০৪ 
শ্রীমান্‌ নিকুঞ্জলাল, 
তোমার €ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। কিন্তু সুখী হইতে পারি নাই। এবার যেন 
তোমাকে কিছু ভয়ভীত দেখিতেছি। কিন্তু তুমি ইহা! বেশই জান যে, স্থির চিতে সকল বিষয়ের 
উপায় নির্ধারণ করিয়া সেইমত কার্ধ করিয়া যাওয়াই একমাত্র আমাদের কর্তব্য। ফলাফল 
শ্রীভগবানের হাতে । ভয় অথব! তুর্বলতা জাগিলেই সকলে চারিদিক হইতে চাপিয়া! ধরে 
সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিতে বড় কাহাকেও মেলে না। এ সংসারে দুতার বড়ই আবশ্টক। 
এ সব কথা আমার তোমাকে বলা অধিকত্ত মাত্র। তুমি সবই জান তবু পরস্পর বলিতে হয় 
ৰলিয়াই বলিলাম । একজনের উপর নিশ্চয় করিয়! কিছুদিন অবিচলিত চিত্তে ওষধ সেবন 
করিলেই সারিয়! যাইবে । নিতাইবাব্‌ তোমাঁকে অতি সৎপরামর্শই দিয়াছেন। যাহা হউক তুমি 
শীঘ্রই আরাম হইয়াছ শুনিলে সুখী হইব। আমার আবার গত একাদশীর দিন জর হইয়াছিল 
তিন দিনের পর জর ছাড়ে। এখন অর নাই, কিন্তু বড়ই দুর্বল। প্রভুর ইচ্ছা যেমন আছে 
হুইবে। কৃষ্ণলাল একটু ভাল আছে। আমাদের ভালবাস! ও শুভেচ্ছ। জানিবে । ইতি-- 


শ্রীতুরীয়ানদ্দ 


ঘাগী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


(১) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে৷ জয়তি 
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পরম কলাণীয়। শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 
মায়ী, কয়েকদিন হইল বেলুড় মঠে তোমাদের পত্র পাইয়! খুব আননিত ও সুখী 
হইয়াছি। 
আমার এখন জর হয় না, শারীরিক দুর্বলতা আছে। ৬পূজার পর ঢাকা আশ্রম হইতে 
একজন এখানে আসিবে কথা আছে। তারপর আমার ঢাকাতে যাইতে হইবে। আজকাল 
এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়। 
ম'য়ী, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে পর ভগবান সম্বন্ধে কিছু লইয়। থাকিতে হয়। 
যেমন ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক পড়া, তার সম্বন্ধে কথাবাতা চিন্ত| ধ্যান, কত রকম আছে। 
শীদ্রই তো! ঢাকায় যাইব, সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হইবে । 
আস্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার বাঁ! মা সকলকে জানাবে | 


মঙ্গলাকাজ্ষী 
শ্রীযুবোধানন্ 
(8২) 
শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণো জয়তি 
বেলুড় মঠ 
বৃহস্পতিবার, ৬ই জ্যেষ্ঠ 
(1996) 


কল্যাণীয়া মায়ী, 

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়৷ খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম । কয়েক দিন পূর্বে আর এক 
পত্র পাইয়াছিলাম, উত্তর দেবে। দেবে! মনে করে দেরি হইল । তোমার দিদির পত্র পাইয়া- 
ছিলাম, তাঁকে উত্তর দিয়াছি। আমার খুকী মায়ী এখন কোথায় ও কেমন আছে? আমি 
মাজকাল ভাল আছি, মধ্যে মধ্যে দুর্বলতা বোধ করি, মঠ থেকে ইঞ্টিমারে রোজ সকালে 


আধা, ১৩৭৭ ] ধামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ২৮৮ 


বেড়াই। শীঘ্রই ৬ভুবনেশ্বর মঠে যাইব । সেখানকার জল বাতাস ভাল। সেইখানে কিছুদিন 
থাকিবার ইচ্ছা আছে। যেখানেই থাকিব মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইবে | আজকাল হেট হোয়ে 
বোসে বড় বড় পত্রাদি লিখিতে কষ হয়, শরীর হূর্বল সেইজন্য । আজকাল মিউ জিনিস, আনু 
থাই না, আর সব খাই; আমার প্রিয় জিনিস ছিল ডাল, ভাত--ডাক্তার তাই বন্ধ করে 
দিয়েছিল। যাই হোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ভাল হইয়া উঠিয়াছি--এই মঙ্গল। বিশ্বাস ও 
ভালবাসার ঘার| ভগবানকে আপনার কোরে নিতে হবে। তিনি যদি সহায় থাকেন, হাঁবি- 
জাবি চিন্ত/-ভাবনায় কিছু করিতে পারিবে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে। 
জোর বিশ্বাস চাই | 
আত্তরিক ভালবাস! শুভ ইচ্ছ। জানিবে। সকলকে জানাবে ও কুশল সংবাদে সুখী 
করিবে । এই জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ভুবনেশ্বর যাবার ইচ্ছা । ইতি 
মঙগলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীপুবোধানন্দ 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 
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পরম কল্যাণীয়! শ্রীমতী প্রতিভাদুন্দরী দেবী, 
মায়ী, অনেকদিন তোমাদের পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। এখানে ম| দুর্গার প্রতিমাপৃজা 
হইল। অসময়ে খাওয়া, ও সময়ে নিপ্ৰা নাই, সেইজন্য শরীর ক্লান্ত হইয়া আছে। ৬বিজয়ার 
ভালবাস! শুভ ইচ্ছা! সকল সাধুদের জানাবে, তোমরা সকলে জানিবে। তোমার পত্রের সহিত 
রেণুর মাকে পত্র দিতেছি, পাঠাইয়! দেবে ( যোগেশ ঘোষের বাড়ী )। 
তোমার দিদি? খুকী মায়ী এরা এখন কি তোমাদের বাড়ীতেই আছে? তাদেরও পত্র 
তোমার পত্র-মধ্যেই দিতেছি । তাহাদের দেবে। 
মায়ী, তোমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ! আর বেণী কি লিখিব। তিনি বলিতেন, 
এখানকার বিষয় যে যত চিন্তা করিবে, সে ততো! জানিতে পারিবে । সুতরাং যাতে তাঁর বিষয় 
চিন্ত| থাকে সেই বিষয় করিবে, তার সম্বন্ধে বই পড়া; ত্তার কথাবার্ত। লইয়া! থাকা । আমি যে 
তোমায় বলিয়াছিলাম--শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পড়িবে, সেই সব জায়গায় কেমন সুন্দর 


সুন্দর কথা আছে। 
মায়ী, আন্তরিক ভালবাস৷ ও শুভ ইচ্ছ। তুমি জানিবে, ছেলেমেয়ে সকলকে ও তোমার 


পিতামাতাকে জানাবে । আশ! করি সমস্ত কুশল সংবাদ । 
মঙ্গলাকাজ্কী 


তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ 


বর্তমান সমস্ত/সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামী সম্ুদ্ধানন্দ 


প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের 
জন্মভূমি ভারত বিশ্বে উপহার দিয়েছিল মানব- 
জাতির অন্যতম কুদুমরত্-_বিশ্ববিশ্রুত স্বামী 
বিবেকানন্দকে | স্বামীজী ছিলেন বহুবিধ 
বক্তিত্বের আধার--স্বদেশপ্রেমিক ও সন্নাসী; 
জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী | 

স্বামীজীই ভারতের মৃত অস্থিপঞ্জরে 
নবজীবন সঞ্চার ক'রে দেশবাসীদের নবীন 
প্রাণশক্তিতে উদ্বদ্ধা করেছিলেন। তিনিই 
দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় জাগিয়ে তুলে 
তাদের শেখালেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 
ঘদেশব|সীদের ভগবানের প্রতীকরূপে সেবা 
করতে । তিনি বলেছিলেন, “সেব৷ ও ত্যাগ 
ভারতের জাতীয় আদর্শ ; ভারতকে সেই ধারায় 
তীব্রগতিশীল ক'রে তোল; বাকি সব কিছু 
আপনিই এসে যাবে।' “আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, 
ঘত্মত্যাগই অতি-জাগতিক বিধান। তিনি 
বলতেন, ধর্ম চরম ত্যাগের সহযাত্রী। 
নিরাকাজ্ষ হয়ে ভগবৎসত্তাতে বেঁচে চলো। 
কোথায় গিয়ে ভগবানকে খুঁজে বেড়াবে ? 
দীন, দুস্থ, ছুর্বল-এরাই তো! ভগবান ; 
এদেরই আগে পৃজে। করো না কেন? তা 
ন| ক'রে গঙ্গাতীরে কুপ-খননের চেষ্টা! কেন? 
| 'ছুগতদের জন্য ভাবে! | সাহায্য 1--তা 
আসবেই। এই ভার হৃদয়ে চাপিয়ে আর এই 
ভাব মস্তিষ্কে নিয়ে বারে! বছর আমি পরিক্রমা 
করেছি, তথাকথিত ধনী আর বড়ো 
লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। সাহায্য 
ধু'জতে ব্যধিত চিতে অর্ধ জগৎ পাড়ি দিয়ে এই 
অপরিচিত দেশে ( আমেরিকায় ) পৌছেছি। 
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ভগবান মহান; জানি তার সাহাযা পাবে! । 
শীতে আর ক্ষুধায় এই দেশে আমার মৃত্যু ঘটতে 
পারে। কিন্তু তরুণসন্প্রদায়! দায়স্বরূপ 
তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি দীন, অজ্ঞ ও নির্ধাতিত 
জনগণের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম ।” 

“জীবন ক্ষণস্থায়ী; ধত পাথিব অহ্মিকা 
সবই ভঙ্থুর। কিন্তু তারাই চিরঞ্জীব ধারা 
অপরের জন্য জীবনধারণ করেন; অন্তেরা 
জীবম্মত।' স্বামীজীর সোচ্চার উক্তি-“আমি 
সেই ধর্মমতে বা ভগবানে বিশ্বাস করি না, 
যাতে বিধবার অশ্রমোচন বা অনাথের মুখে 
হু'মুঠো অন্ন যোগানো বার্থ হয়।' 

নিঃস্বার্থ প্রেম ও একনিষ্ঠ সেবাই জীবনভর 
স্বামীজী প্রচার করেছিলেন। তার 
উপদেশাবলীর ভিত্তি ছিল বেদান্তসূত্রের 
প্রমাণাদিঃ বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বাতআীর সমতা 
ও সর্বব্যাপিত্ব ঘোষিত হয়েছে। আবেগভরে 
সবামীজী বলেছিলেন; “লহল্মবিধ ছুঃখকষ্ট ভোগ 
করতে বার বার যেন আমার জন্ম হয়, যাতে 
আমি পূজা করতে পারি একমাত্র সেই 
ভগবানকে-কেবলমাব্র ধার অস্তিত্বে আমি 
বিশ্বাসী, বিশ্বাত্বার সামগ্রিক সমষ্টি যিনি, 
সর্বোপরি আমার বিশেষ আরাধ্য আমার 
হুরাচাররূপী ভগবান, দীনতমরূপী ভগবান । 
মুক্তি বা ভক্তির প্রত্যাশা আমি করি না। 
বসন্ত খতুর মতো অতি সংগোপনে পরোপকার 
ক'রে সহত্র নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি।- এই 
আমার ধর্ম । অপর কোন মহত্বর উক্তি 
সুুতরতাবে ঘ্বামীজীর উদার মনের পরিচয় 
দিতে পারে ব'লে তে! আমাদের জান! নেই। 


২১৯০ 

প্রকৃত দেশপ্রেমের স্বরূপ কি ত৷ স্বামীজী 
আমাদের কাছে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 
“হে ভাবী-দেশপ্রেমিক, অন্তর দিয়ে অনুভব 
করে! । তুমি কি অনুভব করো যে, তোমার 
লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাপী যুগ যুগ ধরে উপোস ক'রে 
চলেছে? এতে কি তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠ? 
একি তোমার রক্তে প্রবেশ করেছে? এতে 
কি তুমি উন্মাদ হয়ে তোমার নাম+ যশ, 
পরিবার, সম্পত্তি, এমন কি তোমার দৈহিক 
সত। পর্যন্ত ভুলতে পেরেছ? তা কি তুমি 
করতে পেরেছ 1 তাই হবে দেশপ্রেমিক হবার 
প্রথম -একমাত্র প্রথম-সোপান । 

সামীজীর দ্রেশসেবার ডাক সাড়। জাগিয়ে- 
ছিল বহু দ্রেশপ্রেমিকের অন্তরে । ভারতের 
আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদী ও জাতীয়তা- 
বাদীদের ভুললে চলবে না৷ যে, যখন জাতীয় 
আন্দোলনের ঢেউ দেশের এক প্রান্ত হতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল; আর 
ভারতের জাতীয় জাগরণে হতবুদ্ধি ইংরেজ 
সরকার এই জাগরণের কারণ নির্ণয়ের জন্ম 
'রাউলেট কমিশন' নিয়োগ করেনঃ তখন এই 
কমিশনই সিদ্ধান্তে আসেন যে? এর মুলে 
স্বামী বিবেকানশা । 

পটক সন্নযািরপে স্বামী বিবেকানন্ন 
ভারতের সবত্র পরিভ্রমণ করেন। হিমাদ্রি- 
শিখর হতে কন্ত]কুমারী পর্যন্ত সকল তীর্থস্থান 
তিনি পরিদর্শন করেন, সামান্ব কুটির হতে 
সুরম্য প্রাসাদও তার অদেখা ছিল না। হহা 
ভারতের প্রকৃত অবস্থা! সুস্পষ্টভাবে জানতে 
নিঃসন্দেহে তাকে সাহায্য করেছিল। 
অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির ভয়াবহ দ্াব্রিদ্্য ও 
হীনাবস্থাঃ অসীম ছুঃখদৈন্য ও তাদের ওপর 
অবর্ণনীয় সামাজিক নির্যাতন আর এই সবের 
প্রতি দুবিধাভোগীদের নির্মম অবহেলা -এ 


উদ্বোধন 
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সমস্ত দেখে স্বামীজী স্তম্তিত হয়ে গিয়েছিলেন । 
নিরন্ের খাগ্সংস্থান, প্রায়-নগ্নের বন্ত্রের ব্যবস্থা, 
গীড়িতের সেবা, তাকে সাম্বনাদ।ন-_কি- 
ভাবে এসব কর! যায় এই চিন্তাই তাকে 
ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। ভারতের প্রতি 
স্বামীজীর গভীর প্রেম ও তার অতুলনীয় 
সার্দেশিকতার প্রসার সম্বন্ধে কারে! কোন 
সঙ্জেহ থাকতে পারে কি! 

বলা যায়, ভারতের স্বাধীনত।-আন্দোলনে 
বিপুল অবদান পথিকৃৎ স্বামীজীর। আধুনিক 
ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণ স্বামীজীর কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা! 
প্রকাশ্যে ীকার করেছেন। মহাত্া গান্ধী 
বলেছেন যে, স্বামীজীর রচনাবলী ভারত- 
মাতাকে ভালব|সতে ও বুঝতে তাকে 
অধিকতর প্রবুদ্ধ করেছিল। স্বামীর্জী কর্তৃক 
'ছুয়োনাঃ আমায় ছুয়োনা' বা “অস্পৃশ্ঠতা'- 
বাদের অসংবৃত ধিক্কার মহাম্নাজী4 “হরিজন- 
আন্দোলন'-এ মূর্ত প্রতিধ্বণি পেয়েছিল । 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহান পথিকৃৎ 
তার প্রিয় মাতৃভুমিকে যে ভাষায় আহ্বান 
করেছিলেন তা আবেশ ভারতবাসীর মর্মস্পর্শ 
ন|! করে পারে না“হে ভারত, ভুলিওন|_ 
তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দময়স্তী; ভুলিও ন!- তোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্বত্যাগী শঙ্কগণ ; ভুলিও ন1- তোমাৰ বিবাহ, 
তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের_ 
নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্ম নহে; তুলিও 
না-তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্ম বলি- 
প্রদত্ত ; ভুলিও না--তোমার সমাঞ্জ সে বিরাট 
মহ্থামায়ার ছায়ামাত্র ; ভূলিও ন1-_নীচঙ্গাতত, 
মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেখর তোমার রক; 
তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর 
সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 
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আমার তাই। বল-ুর্খ ভারতবাসী, দরিষ্্ 
ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত- 
বাসী 'মামার ভাই; তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত 
হইয়!, সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার 
ভাই,ভারতবাসী আমার প্রাণ,তারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশষ্যা, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বাধকোোর 
বারাণসী ; বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিক! মামার 
ষর্গ, ভারতের কলাণ আমার কল্যাণ ; আর 
বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদশ্ে, 
আমায় মনুষ্যত্ব দাও) মা, আমার তুর্বলতা, 
কাপুরুষত! দূর কর, আমায় মানুষ কর।' ” 

জাতি-ধর্ম-নিঘিশেষে সব দেশের সব 
মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভালবাস! 
দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ও 
অননুকরণীয়। তিনি পারতেন নিগ্রোর সঙ্গে 
করমর্দন করতে, অস্পৃশ্যের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ 
হতে, চণ্ডালের সঙ্গে একই ছুঃকো৷ থেকে তামাক 
খেতে । জীবনের চরমসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েও 
কখনে। কারে! অপেক্ষ! তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে 
পরাদ্ধুখ ছিলেন। আমেরিকায় এমন হয়েছে 
ষে, নিগ্রোভ্রমে তাকে হোটেলে প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হয়নি, কিত্ত তিনি নিজেকে সনাক্ত- 
করণের কোনো চেষ্টাই করেননি । সেই 
বিদেশ-বিভূ*ই-এ দারুণ অর্থাভাবে তাকে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে অবস্থায় সংস্থা- 
বিশেষের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাতও 
হতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের উপর 
নির্ভর ক'রে নি্াক ও স্থিরচিত্তে তিনি সংকল্প- 
মাধনে অটল ছিলেন। 

ভারতীয় ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে 
অদম্য উৎসাহে ও অকুঠ সাহসে দ্বামী বিবেকানন্দ 
পথের সমস্ত বাঁধাবিপত্তি ঘঅগ্রান্থ ক'রে ভারত- 
পপ্রমিকদের পথনিদেশের জন তার লক্ষ্যে 


বর্তমান সমস্যাসমাধানে স্বাী বিবেকানন্দ 
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পৌঁছুতে গতিবেগ ত্বরান্বিত করেছিলেন। কিন্ত 
হায়! সাম্প্রতিক কালের আত্যন্তিক প্রয়োজনেও 
আমাদের মধো ক'জন উপযুক্ত নিরেশের জন্য 
ফিরে তাকাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের দিকে, 
যিনি ছিলেন ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তা- 
বাদীদের মধ অদ্বিতীয় আর এযাবৎ-বিশ্বপ্রসূত 
আস্তর্ভাতিকতাবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ ? 
বিবেকানন্দ ছিলেন পুরো পুরি 
বৈদাস্তিক। তার বৈদাস্তিকতাঁর অর্থই ছিল 
সর্বজনীনতা | সাম্প্রদায়িকতার উপর ছিল তার 
তীব্র ঘ্বণা। বেদাস্তে তো সাম্প্রদায়িকতার 
কোনে স্থান নাই। বেদান্ত এমন একটি ধর্ম 
যাতে মিলে বহু আদর্শ। প্রবেশেচ্ছু যে-কারো 
জন্ম এর দ্বার অবারিত, আর পছন্দমতো যে- 
কোন একটি আদর্শ বেছে নিতেও কোনো বাধা 
নেই কারো পক্ষে । স্বামীজী বলতেন সারা! বিশ্বই 
তার স্বদেশ, আর সত্যই তার ধর্স। এতেই 
কি নিঃসংশয়ে তার বিশ্বমানবত্ব প্রমাণিত হয় 
ন11 বস্ততঃ তিনি ছিলেন ছুর্লভ শ্রেণীর 
আন্তর্জীতিকতাবা্দী--আর আত্তর্জাতিকতাবাদ 
পেয়েছিল ফ্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর 
মধ্যে নতুন বর্ণ নতুন পরিচ্ছদ এবং নতুন 
ব্যাখ্যা । স্বামীজীর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে 
কোনে। দেশে এমন কোনো! মহামানবের 
সন্ধান মেলে না যিনি নিজ ধর্মপথ ও 
বৈশিষ্টো প্রতিঠিত থেকেও সমগ্র মানব- 
জাতিকে এক মূলধর্মীবলম্বী ও একজাতিভুক্ত 
মনে করতেন । এপিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 
কেবল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী 
নন, সমগ্র পৃথিবীর প্রথম আস্তর্জাতিকতাবাদী | 
বেঁচে থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ আজ 
আতকে উঠে বলতেন, “কোথায় চলেছে 
ভারত 1” তথাকথিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় 
দলগুলির সঙ্কীর্ণত৷ দেখে তিনি ব্যথিত হতেন 


২৯২ 


আমরা কি আজ আমাদের মাতৃভূমিকে 
তার আদর্শ থেকে ক্রমশঃ দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি 
না? দেশের অমর্ধাদাকর সমস্ত হীনতার 
পসরা মাথায় নিয়ে বিদেশের কাছে হাত 
পাতছি না? তিনি তারবরে ঘোষণ! 
করেছিলেন, ভারতের কোনে! সংস্থা গড়ে ও 
বেড়ে উঠতে পারৰে না যদি ভারতের 
আধ্যাত্মিকতার মাটিতে এর শিকড় প্রবিষ্ট 
হতে ন] পারে। দেশের ভাবাদর্শের সঙ্গে 
অসমঞ্জদ কোনে! কিছুর এখানে স্থান নেই। 
আজ আমাদের অন্থতম দূষিত বৈশিষ্ট্য 
এই যে, আমরা পরস্পরের কুৎসা না গেয়ে 
থাকতে পারি না। এতে তে! নিজের পায়েই 
কৃঠারাধাত করা হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদের 
হৃদয়পটে স্বামীজীর নিয়োক্ত উদাত্ত বাণীট 
অঙ্কিত থাকা উচিত-হে অমুতের সন্তান 
আমার স্বদেশবাসিগণ, আমাদের এই জাতীয় 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৬্ সংখ্যা 


তরণী যুগ যুগ ধরে তার সভ্যতা বহন ক'রে 
সারা পৃথিবীকে তার অমুল্য সম্পদে সমৃদ্ধ 
করছে; কত শতাব্দী ধরে এ জীবন- 
সমুদ্র অতিক্রম ক'রে লক্ষ লক্ষ মানবসস্তানকে 
পরপারে--অম্বৃতলোকে নিয়ে যাচ্ছে । আজ 
আমাদের নিজেদের দোষেই হোক বা অনু 
যে-কোনো কারণেই হোক--ত1! আমাদের 
চিন্তনীয় নয়_যদি এতে কোনো রন্ত্র দেখ! 
দিয়ে থাকে আর ত৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে 
তোমরা- এর আরোহীর।-কি করবে? 
তোমর! কি পরস্পর বিবাদে রত হয়ে একক 
একে টানতে থাকবে? অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
যথাশক্তি এ রন্ধগুলি রোধ করবে? আমাদের 
হৃদয়ের রক্ত দিয়েই তে! তা করতে হবে 
আর যদি আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ই হয়, 
তবে এসো, আমরা এক সাথে ডুবি, রসনায় 
অভিশাপ নয়, আশীর্বাণী নিয়ে |” 


পপধু আধ্যাত্বিক জ্ঞানই আমাদের ছুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে 
পারে। অন্য যেকোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাৰ 


মিটাইতে পারে। 
বিদুরিত হয়। 


আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে 


“দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্ঠই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানৃসন্ধী 
যন্ত্রমূহের মধা দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহ। অদ্ভূত 
বটে; তবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার 


তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য ।” 


-_ম্বামী বিবেকানন্দ 


শ্বীরামক্ণ-নুপ্রভাতম্‌ 


স্বামী হর্যানল্দ 


ধর্মস্য হানিমভিতঃ পরিদৃশ্য শীত্বং 
কামারপুক্ষর ইতি প্রথিতে সমৃদ্ধে। 

গ্রামে সুবিপ্রসদনে হাভিজাত দেব 
শ্রীরামকৃঞ্চভগবন্‌ তব স্বপ্রভাতম্‌ ॥ ১ 


চারদিকে ধর্মের গ্লানি দেখে, কামারপুকুর নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের সদ্ত্রাহ্ষণের ঘরে, 
হে দেব, তুমি শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেছিলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃঞ্জ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা 
করি। ১ 


বাল্যে সমাধ্যহৃভবঃ সিতপক্ষিপংক্তিং 
সন্দশ্য মেঘপটলে সমবাপি যেন। 

ঈটশক্যবেদনম্থখং শিবরাত্রিকালে 
শ্রীরামকৃষ্ণতগবন্‌ তব স্তুপ্রভাতম্‌ ॥ ২ 


বালাকালে মেঘপটলের মধ্যে উড্ডীয়মান শুঁভ্রবলাকাদল দেখে তুমি সমাধিস্থ হয়েছিলে 
(পুনরায় ) শিবরাত্রিতে শিবের সঙ্গে একাত্ব হয়ে আনন্দান্ভব করেছিলে । হে ভগবান 
শ্রীরামকৃধ্চ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি । ২ 


নানাবিধানয়ি সনাতনধর্মমার্গান্‌ 
ক্রেস্তাদিচিত্রনিয়মান্‌ পরদেশধর্মানৃ। 

আস্থায় চৈক্যমনয়োরম্ৃভৃতবাংস্তবং 
শ্রীরামক্কষ্ণভগবন্‌ তব স্ুপ্রভাতম্‌ ॥ ৩ 


সনাতন ধর্মের বিভিন্ন পথে এবং পরদেশের খুষ্টানাদি ধর্মসমূহ অনুসরণ ক'রে তুমি নিজ 
থেকে সিদ্ধাত্ত উপলব্ধি করলে যে এসকল একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, 
তোমায় প্রভাত-বন্দন। করি। ৩ 


হে কালিকাপদসরোরুহকৃষ্তভূজ 
মাতুস্সমন্তজগতামপি শারদায়াঃ। 

এক্যং হাদি তরসা পরমং ত্বয়ৈব 
ভ্রীরামকৃষ্চভগবনূ তব সুপ্রভাতম্‌ ॥ ৪ 


২৯৪ উদ্বোধন [4২তম বর্ধ--৬্ঠ সংখা 


হে কালিকাপাদপন্মাশ্রিত কৃষ্চভ্রমর, তুমি অতি সহজেই (নিক্গপত্তী ) সারদাদেবী ও 
বিশ্বজননীর অভেদত্ব উপলব্ধি করলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দন! 
করি। ৪ 


রাখালতার কহরীংশ্চ নরেন্দ্রন!থম্‌ 
অন্থান্‌ বিশুদ্ধমনসঃ শশিভূষণাদীন্‌। 
সর্বজ্ঞ আত্মবয়ুনং ত্বমিহাহ্ুশাস্নি 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্ুপ্রভাতম্‌ ॥ ৫ 


হে সর্বজ্ঞ, এখানেই ( অর্থাথ পাহাড়ে নয়, জনারণ্যের মুধ্যই ) তুমি রাখাল, তারক, ভরি, 
নরেন্দ্রনাথ, শশিভ্ষণ প্রভৃতি শুদ্ধচিন্ত (যুবকদের ) আত্মবিদ্! শেখালে | হে ভগবান শ্রীরামকৃ্চ, 


তোমায় প্রভাত-বন্দন1! করি । ৫ 


নিত্য সমাধিক্জম্বখং নিজবোধরূপম্‌ 
আন্মাদয়ন্‌ তব পদে শরণাগতাংশ্। 

আনন্দয়ন্‌ প্রশময়ন ,পততিষ্ঠসে তং | 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্বগ্রভাতমূ ॥ ৬ 


সমাধিজ আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ নিত্য উপলব্ধি ক'রে তুমি নিজপদে শরণাগতদের আনম্ 
ও শান্তি দিলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বঙ্শনা করি। ৬ 


স্বীকৃত্য পাপমখিলং শরণাগতৈ্রদূ 
আজীবনং বহু কৃতং দয়য়! স্বদেছে। 

তজ্জাতখেদনিবহং সহসে স্ম নাথ 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্থপ্রভাতম্‌ ॥ ৭ 


হে প্রভু, শরণাগতদের বহু জন্মের নানাপ্রকার পাপ করুণাবশতঃ নিজদেহে গ্রহণ ক'রে 
তজ্জনিত কষ্ট তুমি নীরবে সা করেছে! । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা 
করি। ৭ | 
প্রাতঃ প্রণামকরণং তব পাদপদ্ে 
সংসারত্ঃখহরণং স্বলভং করোতি। 
মত্বেতি ভক্তিভরিতা; প্রতিপালয়স্তি 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবন্‌ তব স্তপ্রভাতম্‌ ॥ ৮ 


প্রতাতে তব পাদপন্মে প্রণাম সংসার-ছুংখনাশের অনুকূল জেনে ভক্তিবিনয্চিতে 


আঁষাট, ১৩৭৭ ] শ্ীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্‌ ২5৪ 


(ভক্কেরা ) তোমার দর্শনাকাজ্ষায় অপেক্ষা করছে। হে ভগবান শ্রীরামক্চ, তোমাক 
প্রভাত-বন্দন1 করি । ৮ 


গাতুং স্ততীস্তব জনা অমৃতায়মানাঃ 
সম্প্রপ্য দর্শনমিদং তব পাদয়োশ্চ। 

ধ্যা নরেশ ভবিতুং মিলিতাস্সমীপং 
শ্ীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব শ্বপ্রভাতম্‌ ॥ ৯ 


তোমার অমৃত-নিঃসারী স্তব গাইতে ও চরণ-দর্শনের দ্বারা ধন্য হতে বহু লোক, হে 
লোকপ্রভু, এখানে সমবেত হ্য়েছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত বন্দন। 
করি । ৯ 


সন্দায় দর্শনসখং শরণাগতেভ্যে। 
মোহান্ধকারমখিলং ত্বমপাকুরুঘ। 

জ্ঞানার্ক ভক্তিজলধে সকলাতিহস্তঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্বপ্রভাতম্‌ ॥ ১” 


হে জ্ঞানভাস্কর, দর্শনানন্দ প্রদান করে তুমি শরণাগতদের নিখিল অজ্ঞানান্ধকার দর 
করো । হে ভক্তিবারিধি, হে সর্যহুঃখনাশক, হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় প্রতাত-বন্দন] 
করি। ১০ 


আহৈতুকীতি করুণা কিল তে স্বভাবো 
হুষ্টাঃ কঠোরহৃদয়৷ অপি তে ভজন্তে। 
ত্বামেব সর্বঞ্জগতাং জননি প্রপান্রি 
শ্রীশারদেশ্বরি রমে তব স্ুপ্রভাতম্‌ ॥ ১১ 
হে মা সারদেশ্বরী, তুমি কল্যাণীরূপা, অহৈতুকী করুণাই তোমার স্বভাব জেনে কঠোর- 


হৃদয় দুষ্টরাও তোমার পূজা! করে। তুমি সর্বজগতের রক্ষাকত্রী, হে মা তোমায় 
প্রভাত-বন্দনা করি। ১১ 


ন্প্তাংস্ত ভারতজনান্‌ স্ববচঃপ্রহারৈ- 
রুদ্বোধয়ন্‌ বিবশয়ন্‌ নিজধর্মমার্গে। 

প্রোৎসাহয়ন্‌ পরমতাং প্রকটীকরোষি 
বীরেশদত্তমহিমন্‌ তব স্ুপ্রভাতম্‌ ॥ ১২ 


শিব-প্রসাদিত (মহিমায়) যিনি মহিমময় যিনি বীয় বাগা্ুশের সাহায্যে সুপ্ত 


২৯৬ | উদ্বোধন [ ৭২তম বধ--৬ঠ সংখা। 


ভারতবাসীদের নিগধর্মপথে জাগ্রত ও উৎসাহিত ক'রে তুলে নিজ মহিমা সর্বদা প্রকাশ করেছেন, 
সেই তোমাকে (স্বামী বিৰেকানন্দকে ) প্রভাত-বণ্দনা করি । ১২. 


প্রাতরুখায় যো দেবং 
রামকৃষ্ণং স্মরন স্মরন্। 

স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ ভক্ত্যা 
সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে ॥ 


যে কেউ প্রাতঃকালে উঠে (প্রভু) শ্রীরামকঞ্চদেবকে স্মরণ করেন এবং ভক্তিসহকারে 
এই স্তোত্র আবৃত্তি করেন, তিনি অমৃতত্বলাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন | 


যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে নাঁ। যাহারা যন্ত্র 
সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে 
সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই । মন যাহার বশে, সেই-ই সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র 
পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্গাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত 
করিতে পারো, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্ততঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই 
মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ “প্রকৃতি বলিতে স্থল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে । 
অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি 
সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও এক মহন্তর প্রকৃতি- মানুষের অন্তর্গগৎ| এই 
অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য-প্রতিভ|৷ সম/ক্‌ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে 
প্রতীচ্য-প্রতিভা৷ | 

“পাশ্চাত্যে ইন্ড্িয়গ্রাহ্া জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্ড্রিয় জগৎ সেইরূপ | মানবজাতির 
অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতে1 প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় 
সে প্রয়োজন আরও বেশী। 

“পাধিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, এঁ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই 
প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্তলালসা নাই, এঁহিক প্রতাপ নাই- তাহারা বাঁচিয়া 
ধাকিবার অযোগ্য । পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে-নিছক জড়বাদী সভ্যতা 
এাস্ত নিরর্থক ! প্রত্যেকটিরই নিজঘ্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই ছুইটি আদর্শের মিলন 
ও সামঞ্রস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংস। ৷” 

--ম্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা 
স্বামী নিখিলানন্দ 
[ অন্ববাদক £ স্বামী চেতনানন্ন ] 


১৯১৬-১৬ সালের শীতকালে স্বামী ব্রন্মানন্ৰ 
ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায় যান। তাঁদের 
সঙ্গে ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ স্বামী মাধবানন্ন, 
স্বামীজীর ভাই মহেজ্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি । 
তখন আমি ঢাক। কলেজে তৃতীয় বর্ধের ছাত্র । 

এক সন্ধ্যায় আমরা ঢাকা কলেজের 
হস্টেলের খাওয়ার ঘরে একট! ছান্রসভার 
আয়োজন করি। কলেজের ইতিহাসের 
অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকূমার মুখোপাধ্যায়কে 
আমরা সভাপতি করলাম । 

আমি অগ্নেস ভিলাতে (8879৪ ড111%) 
বক্তাদের আনবার জন্য গেলাম। স্বামী 
প্রেমানমন্দ আমাকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ীর ছাদে 
উঠলেন ; স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সেখানে সান্ধা- 
ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় 
নেবার কালে স্বামী প্রেমানন্দ পা ছুয়ে প্রণাম 
করলেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিব্রত বোধ করে বললেন, 
ভাই বাবুরাম, কর কী? ঠাকুরের কৃপায় সব 

হয়ে যাবে।' যদিও তিনি বাধা দিতে 
চেষ্টা করলেন, তবুও স্বামী প্রেমানন গুরু- 
ভাইকে প্রণা করলেন এবং ভাবের সঙ্গে 
কম্পিত কঠে আশীর্বাদ চাইলেন। স্বামী 
ব্রহ্মানন্দের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের এঁকান্তিক 
শরন্জা দেখে আমি যাঁর-পর-নাই মুগ্ধ হলাম | 

সভাপতি অশ্বিনীবাবুর একটা মুদ্রাদোষ 
ছিল--সেটা আমরা বক্তাদের বলে দিতে ভুলে 
গিছলাম। কয়েক মিনিট বাদ বাদ নিজের 
ঘড়ির দিকে তাকানে! তার একট! অভ্যাস 
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ছিল। এমন কি কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ও 
তিনি এরূপ করতেন । স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন 
প্রথম বক্তা | তিনি সবেমাত্র কয়েক মিনিট 
বলেছেনঃ অমনি অশ্থিনীন্বাবু ঘড়িটা বের করে 
একবার দেখে নিলেন। হ্বভাবতই 
প্রেমানন্দজী মনে করলেন যে, তাঁকে থামবার 
জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ তখন কেবল- 
মাত্র তার ভাষণে ওজধ্িতা প্রকাশ পেতে শুরু 
করেছে। বক্তৃতা বন্ধ করে আসন গ্রহণ 
করবেন কিন!, সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন 
তিনি। এতে অশ্থিনীবাব্‌ ক্ষম! প্রার্থনা করে 
বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বললেন । সভাপতি কয়েক 
নিট পর আবার এরূপ করলেন। এনব্নপ 
ঘড়ি দেখা চলল অনেকবার । অবশেষে স্বামী 
প্রেমানন্দ বললেন, “মহাশয়, আমি আপনাদের 
মত পাশ্চাত্য শিক্ষিত বক্তা নই যে ঘড়ি ধরে 
সময় মেপে বত্তৃতা দেব। আমি মূর্খ মানুষ | 
ঠাকুর যেমন বলান তেমনি বলি। আমি 
আপনাদের ওসব ইংরেজী আদব-কায়দ। 
পালনে অক্ষম। আপনারা ধৈর্ধহীন হয়ে 
পড়েছেন, সুতরাং আমি আর কিছু বলব না 
সভাপতি তাঁকে ঘড়ির ব্যাপার অগ্রাহা করে 
বক্তৃত। বন্ধ ন! করতে অনুরোধ জানালেন, 
কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ্ টুপ করে রইলেন । তিনি 
বলছিলেন তীব্র আবেগের সঙ্গে । বক্তৃতা- 
কালে ক্রমাগত বাধ! ভঙ্গ করছিল ত্বার সেই 
প্রাআলোড়নকারী ভাবোচ্ছাসকে, শক্তি- 
প্রবাহকে, স্্ামুতন্ত্রীগুলোকে । ফলে তিনি 
পড়লেন অসুস্থ হয়ে । 
26101173610063 গ্রন্থ হ'তে অনুদিত | 
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অগ্নেসে তিলাতে একদিন সকালে 
মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের 
পর, প্রেমানন্দজী যখন নীচের তলায় 
নামছিলেন তখন আমি তার অনুসরণ করলাম। 
তাকে এক! পেয়ে বললাম, “মহারাজ, আমি 
আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে 
চাই।' ফিরে চাইলেন তিনি আমার দিকে । 
বললেন দৃপ্তভাবে : “তুমি একজন বিপ্লবী ?' 
বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা 
করলাম, “আপনি কি করে জানলেন 1 তিনি 
বললেন, “আমরা সব বুঝতে পারি। দেশকে 
সেব। করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ 
তোমরা |” উত্তেজন| তাঁর বেড়ে চলল । তিনি 
বললেন, “ওসব করে কিছুই হবে না। তোমার 
আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে 
এস। তোমাদের মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্ব) 
কাছে নিয়ে যাব ।' 

পরদিন সকালে দু-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে 
নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম । স্বামী প্রেমানন্দ 
আমাদের একট। ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে 
ঘরে হৃ'টি তক্তাপোষ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্ন 
একটিতে বসেছিলেন ; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে 
বসলেন । স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবককে ঘরের 
বাইরে যেতে বল! হল; ভেতর থেকে দরজা 
বন্ধ করে দেওয়া হুল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 
প্রণাম করে আমর! মেঝেতে বসলাম । 

স্বামী প্রেমানন্ন ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “মহারাজ; এই 
যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল 
ছেলে, কিস্ত ভ্রাস্তপথে চালিত। ভারতকে 
সেবা করবার জন্ম এরা হয়েছে বিপ্লবী । 
আপনি দয়া করে এদের একটু সহপদেশ দিন |, 
ব্ভাবদুলত গুরুগম্ভীর স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি 
পরদের সঙ্গে আমাদের . বিদ্বেষের পধ, 


উদ্বোধন 
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জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে ঘামী বিবেকানপের 
প্রদশিত পথ অনুসরণ করতে বললেন। তিনি 
প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, 
তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ত্রতী হই। 
তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন 
ষে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর 
লোক আছে-সেজন্ত কোন ফল হচ্ছে 
না। চরিত্রের অভাবই এই ' নিচ্ষলতার 
কারণ। উদাহরণষরূপ তিনি বললেন, “ভিজে 
বারুদে বিস্ফোরণ হয় ন|। যতই জালাবার 
চেষ্টী কর না| কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর 
কাঠি নষ্ট হবে । আর বারুদ যদি শুকনো হয় 
তবে একটা কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পারে বিরাট 
বিস্ফোরণ 1 তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন £ 
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক 
এবং আমাদের উচিত তার নির্দেশ মেনে 
চল ।' 

আমি বললাম £ কিন্তু মহাশয়, আপনারা 
তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি । 
আমরা তাঁর বই-এ পড়েছি_তিনি চাইতেন 
আমর! যেন ভারতের স্বদীনতার জন্য রক্ত- 
মোক্ষণ করি। আর বিঞ্রবীরা তো তাই 
করছে । আপনার! ম্বামী বিবেকানন্েের 
উপদেশ ধরতে পারেননি ।' 

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে 
সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার । তিনি ফেটে 
পড়লেন £ “নির্বোধের দল! তোরা জানিস 
ন৷ কার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও 
অধিক আমরা ঘ্বামীজীকে জানি। আমরা 
একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি; 
আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচন! করেছি-- 
আর আমরা তাঁকে বুঝিনি !! আহাম্মকের 
দল, তাঁর বই-এর ছু পাতা পড়ে ভাবছিদ 
তোরা তাকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস ?' 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


তারপর তিনি ব্রহ্মানম্্জীর দিকে তাকিয়ে 
বললেন, মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের 
কথা? এ বলছে কিনা আপনি ষামীজীকে 
বোঝেননি! আপনি কি মনে করেন যে; 
একটা ঘোড়ার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? 
দেখি-পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে 
কিন] ।' 

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা! ছেড়ে উঠলেন 
এবং আমাকে নীচু হয়ে চার-হাত-পায় 
হাযাগুড়ি দিতে বললেন। তারপর আমার 
পিঠের উপর বসে ছ্-পাশে দ্ব-পা ঝুলিয়ে দিয়ে 
ঘরের চারপাশে তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতে 
আদেশ করলেন । তখন আমি যেন একট! 
সত্যিকার ঘোড়া । আমি তার আজ্ঞ পালন 
করলাম । দু-এক মিনিট পর তিনি আমার 
পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, “সব ঠিক 


হয়ে যাবে ।' 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত 
বাপারট| দেখলেন। তারপর আবার 


আমাদের চরিত্রগঠনের উপদেশ দিলেন | ঘর 
থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা । আর সেই 
থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে 
আমার যোগসূত্র । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপার্ধদ ঢাকা ছেড়ে কয়েক 
মাইল দূরবর্তী নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। 
সেখানে তারা এক ভক্ত-বাড়ীতে উঠলেন । এক 
সন্ধ্যায় আমি ছুজন বন্ধুসহ মহারাজদের প্রণাম 
করতে গেলাম । নৈশ-ভোজের সময় পর্যস্ত 
আমর] পেখানে বসে ছিলাম । আমাদের অত 


স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা 


২৯৪৯ 


সময় বসে থাকায়, গৃহষামী বেশ একটু বিরক্তি 
প্রকাশ করলেন। যেহেতু তাঁর বাড়ীতে 
আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। 

এতে সামী প্রেমানন্দ বেশ রেগে গেলেন 
এবং গৃহতবামীকে বললেন £ “এর] সব ঠাকুরের 
ভক্ত। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা ন|! করলে 
আমিও অভুক্ত থাকব ।' গৃহষামী ক্ষমা! প্রার্থন। 
করলেন এবং আমরা সকলে খেতে বসলাম । 

১৯১৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী প্রেমাননেোর 
অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হই বেলুড় মঠে। তাকে 
জানালাম আমার সংঘে যোগদানের ইচ্ছা । 


কিন্ত তিনি আমাকে প্রথমে বি এ* পাশ করতে 


বললেন ; এবং জয়রামবাটীতে শ্রীন্রীমায়ের 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন কৃপালাভের জন্ম । 


১৯১৬ সালের অগস্ট মাসে ঢাকাতে আমি 
বন্দী হই। কারণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে পূর্বে 
আমার সংযোগ ছিল। আমাকে দ্ধ বছর 
অস্তরীণ করে রাখা হয়। তারপর দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেয়ে 
বেলুড় মঠে যাই । মঠে গিয়ে শুনলাম স্বামী 
প্রেমানন্দ গুরুতর অসুস্থ। তার অল্প কিছুদিন 
পরেই তিনি চলে গেলেন । 

জীবনের এক সংকট-মুহূর্তে তার সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎ। এই মহান আত্মার সঙ্গে 
সেই অল্প মিলন-স্মৃতিগুলি পরবর্তাকালে বহু 
দুর্যোগের মধো, জীবনের নানাবিধ ঝড়-ঝাঞ্চার 
মধ্যে আমাকে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণ।: 


'এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও সাত্তবন । 


ভারতীয় সমস্বধার! ও শ্রীরাম 


প্রীহীরেন্্রনারায়ণ সরকার 


তাঁরতবর্ধ অতি প্রাচীন দেশ। ইহার 
্কৃতিও খুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী । ভারতের 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, 
প্রাগেতিহাসিক কাল হইতে এখানে বন্থ 
মানবগোষঠঠী ও জাতি বাস করিয়াছে এবং 
কালক্রমে সে-সকল গোঠী ও জাতি একক্র 
মিলিত হইয়া! এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । বিভিন্ন জাতির মিলনের ফলে 
তাহাদের বিভিন্ন সংস্কৃতিরও মিলন ঘটিয়াছে 
এই ভারতভূমিতে | এই মিলন বা সমম্বয়ই 
ভারতীয় এতিহোর একটি মুল সুর । 

ভারতের প্রথম অধিবাসী হইল আদিম- 
জাতি। বর্তমান কোল, ভীল, গুরাও, 
মুণা, সীওতাল প্রভৃতি জাতি আদিম 
জাতির বংশধর । তারপর দেখ! যায় ভারতে 
দ্রাবিড় জাতির আবির্ভাব; সিদ্ধুসভ্যতা 
তাহাদেরই কীন্তি। দ্রাবিড়দের পর আর্থ 
জাতির আগমন ঘটে এই ভারতবর্ষে। 
তাহাদের আদি নিবাস সম্পর্কে এতিহাসিকদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। য্বামী বিবেকানন্দের 
মতে আর্ধগণ ভারতের বাহির হইতে আসেন 
নাই- ভারতই আর্ধগণের আদি বাসভূমি। 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি_পারসীক, গ্রীক, 


শক, হুন, পারদ, কুষান১ তীব্বতীয়ঃ আরব, 
পাঠান, মুঘল--ভারতবর্ধে আঙিয়াছে এবং 
এখানে একজাতিতে মিশিয়া গিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 
হেথায় আর্য, হেথা অনাধ, 
হেথায় দ্রাবিড়, চীন-- 
শক, ছনদল পাঠান, মোগল 
একদেহে হল লীম। 


আধুনিক কালে পতু্গীজ, দিনেম'র, 
ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আগমন করে । ফলে, 
ভারত বহু জাতি, ভাষ!, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন- 
ক্ষেত্র হুইয়! দাঁড়াইয়াছে। ভারতে দেখা যায়, 
বছর মধ্যে এঁক্য; এই এঁক্য মংস্কৃতিগত ও 
ভাবগত ; ইহা ভারত-ইতিহাসের এক প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। তাই কবি গাহিয়াছেন : 

“নান! ভাষা, নানা মত, নান! পরিধান, 

বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান ।” 

ভারত-সংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য এই ষে, 
ইহা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক । এবং এই ভাবটি 
ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সঙ্গীতেও 
পরিশ্দুট | আমাদের সংস্কৃতির মূলে দেখি-_ 
এই আধ্যাত্মিক ভাবধারা বৈদিক যুগ হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে এবং এই ধারার প্রধান 
কথাই হইল সামঞ্জস্য" ও সমন্বয় । এই ধর্জ ও 
অধ্যাত্ববাদের চরম এঁক্য ও সমন্বয় ঘটিয়াছে 
আধুনিকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে । 

বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতি হইতেছে আদিম 

স্কৃতি, দ্রাবিড় সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, জৈন 

বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় । ভারত কিছুই বর্জন 
করে নাই--সবই গ্রহণ করিয়াছে, ভারত বাহ 
পার্থক্যকে নষ্ট করিয়া ভিতরের নিগুঢ় যোগ 
আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রভেদের মধ্যে একা 
স্থাপন করিয়া নান পথকে একই লক্ষ্যে চালনা 
করার শিক্ষা! দিয়াছে ভারতীয়. সংস্কৃতি । এই 
উদারতা ও বিশ্বজনীন গ্রহণ 
800606809 ) আমাদের জাতি ও কৃষ্টির মল 
বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট 
হইল মানধপ্রেম, ত্যাগ ও সেষা। আমাদের 


( 001587571 
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এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আধুনিককালে বিশেষ- 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রামমোহন, বিদ্া- 
সাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্ঃ শ্রীঅরবিন্ব, 
রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীজীর মধ্যে | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অধ্যাত্বপাধনার 
দ্বার] ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের 
সমনথয়ের এতিহ্াকে এই যুগে পরিপুষ্ট ও দৃঢ় 
করিয়াছেন। তাহার সাধনালন্ধ অভিজ্ঞতার 
ফলশ্রুতি হইল-_-”্যত মত তত পথ ।” তাহার 
এই মহাঁসমন্য়বাণীর তাৎপর্য আমর! এখানে 
হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব । 

উপনিষদে ধর্ম, দর্শন ও ঈশ্বর সম্পর্কে 
দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি 
ধারার নাম অদ্বৈতবাদ, অপরটি ভাগবতবাদ । 
এই ছুই ধারা এখনও হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে 
বর্তমান | অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম নিরাকার, 
নিবিশেষ, নির্তপ ও নৈব্যক্তিক ; ব্রহ্মলাভের 
উপায় জ্ঞান ; জগৎ দেশ, কাল ও নিমিত্তে 
ব| নামরূপের সমষ্টি অর্থাৎ ইহাঁর সত্যিকারের 
সত্তা নাই এবং মুক্তিতে জীবাত্ব। পরমাত্বায় বা 
ব্রন্মে লীন হইয়া যায়, উহার আর নিজষ 
বিশেষত্ব থাকে ন1। দ্বিতীয় ধারা মতে, ব্র্গ 
বা ঈশ্বর সাকার, সবিশেষ ও গুণময় এবং তিনি 
সৃি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা ; জগৎ ঈশ্বর-সৃষট বলিয়া 
অস্তিত্বসম্পন্ন ; ভগবানকে লাভ কর! যায় 
ভক্তির মাধ্যমে । ভাগবতমতে মুক্তির পরও 
জীবাত্বার অস্তিত্ব থাকে এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যে 
অপার শাস্তি ও আনমনা অনুভব করে। মধ্য- 
যুগের প্রারভ্তে এই দুই ধারাকে দার্শনিক- 
ভিত্তিতে স্থাপন এবং বিশেষভাবে প্রসারিত ও 
পরিপুষ্ট করেন যথাক্রমে আচার্ধ শঙ্কর ও 
আচার্য রামানুজ । ূ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সাধনালব 
অভিজ্ঞতার আলোকে বলিলেন-“ঈশ্বযস 


ভারতীয় সমন্বয়ধার! ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
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সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার- 
নিরাকারেরও পার। তার ইতি করা 
যায় না।”__( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত, ২য় 
তাগ)। ঠাকুর ঈশ্বরকে সাকার ও 
নিরাকার উভয় ভাবেই সবিশেষ উপলব্ধি 
করিয়াছেন। তিনি একত্র ভক্ত ও জ্ঞানী 


'তাই তিনি বিজ্ঞানী। উল্লেখষোগ্য যে, ঠাকুর 


ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উপলন্ধিতে 
নিঃশেষ করেন নাই । ঈশ্বর সম্পর্কে ইহা এক 
মৌলিক ও বৈপ্লবিক কথা এবং চরম সত্যের 
এই ধারণায় ধর্মের বিভিন্ন মত ও উপলব্ধির 
সমন্বয় সুঠুভাবে সম্ভব হয়। 

জগৎ সম্পর্কে শ্রীরামকঞ্জ সম্পূর্ণ এক নৃতন 
আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন-_ 
দ্যতক্ষণ ঈশ্বর-উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণই 
জগৎ মিথ্যা মনে হয়, আর ঈশ্বর- 
উপলব্ধি হইলে জগৎকে সতা মনে হয়।” 
পূর্বেই উল্লেখ করা৷ হইয়াছে,_“্ষত মত তত 
পথ।” “কিন্ত তা বলে মতুয়ার বুদ্ধি 
(08£090180 ) ভাল নয়। ছাদ কি জানবার 
জন্য সিড়ি বেয়ে ছাদে উঠছ আর বলছ “নেতি- 
নেতি। ছাদে উঠে দেখলে ছাদ হচ্ছে ইট- 
চুণ-সুরকি। তখন নামতে গিয়ে দেখ সবই 
ইট-চুণ-সুরকি* ( কথামত, ২য় ভাগ)। অতি 
সহজ একটি কথায় অধ্বৈতবাদীর “নেতি নেতি” 
ও ভাগবত-বাদীর “সর্বং খন্রিদং ব্রক্ম'”-_ এই ছুই 
আপাত পরস্পরবিরোধী বাক্যের মধ্যে সমন্বয় 
হুইয়! গেল যাহা লইয়া বিবর্তবাদী আর 
পরিণামবাদী শত শত বৎসর ধরিয়া তর্কের 
ধূল৷ উড়াইয়াছেন। 

এইভাবে দেখা যায় ঠাকুর অদৈতবার্দ ও 
বৈঞ্ণববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 
উপনিষর্দে সব ভাবই আছে। এখন আমরা 
তাহার উপলদ্ির আলোকে উপদিষদের শ্লোক- 
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গুলির অর্থ আরো ভালভাবে বুঝিতে পারি । 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন বিশ্বের এক 
বিশ্মপ্নকর ঘটনা । তিনি প্রথমে শাক্তযতে 
সাধন! করেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লা 
করিয়! ধন্য হন। তারপর এক এক করিয়! 
পুরাঁণোক্ত পঞ্চতাবের-_শাস্ত, দাস্য, সখা, 
বাৎসল্ ও মধুর _সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন । 
ভারতে প্রচলিত প্রধান চৌষ্টখানি তন্ত্র 
অনুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। 
অদ্বৈতমতে সাধনায় নিধিকল্প সমাধিতে ব্রঙ্গ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 
ইসলাম ও খুষ্টধর্মান্বযায়ীও তিনি সিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছিলেন। এইরূপ অভূতপূর্ব সাধনার 
ফল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী এবং ইহা ভারতীয় 
সমন্বয়ের ধারাই বহন করে। | 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
ভারতে সুলতানী আমলে মধাযুগের ধর্মসমন্বয়- 
কারী কয়েকজন সাধক ও সংস্কারক আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দাহ, নানক, 
কবীর; রামানন্দ, চৈতন্য, একনাথ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্যে। তাহারা প্রচার 
করিলেন--হিম্ুর ভগবান ও মুসলমানের 
আল্লা অভেদ ; যে-ই রাম, সে-ই রহিম ; হিন্দুকা 
গুরু, মুসলমানকো| পীর; যে-ই সত্যনারায়ণ 
সেই সত্যপীর'। তাহারা আরও প্রচার 
করিলেন যে; সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিলে 
এবং ভক্তি থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
তাহারা জাতিভেদ মানিতেন ন1 এবং হিন্দব- 
মুসলমান-নিবিশেষে শিল্ত গ্রহণ করিতেন। 
এইভাবে তাহারা মধ্যযুগে হিন্দৃ-মুসলমানের 
মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করেন। যুগে যুগে 
এই মিলন ও সমন্বয়ের বাণীই ভারত প্রচার 
করিয়। আসিরাছে। এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, সুলতানী ও মুঘল আমলে 


উদ্বোধন 


[*২তম বর্ধ- ৬ঠ সংখ্যা 


হিন্দু-মুসলমান: সমন্বয়-প্রচেষ্টার সাথে ভারতীয় 
শিল্পের সঙ্গে পারন্ত প্রভৃতি মুসলিম দেশের 
শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং 
মুসলিম যুগের এই সংযিশ্রিত শিল্পরীতি 
ইন্দোমুসলিম বা ইন্দো-সেরাসেনিক শিল্পরীতি 
নামে খ্যাত, যেমন ঘটিক্লাছিল মৌর্ধযুগে হিন্মু- 
গ্রীক শিল্পের সমন্বয় যা গোদ্ধার শিল্প" নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ভারতীয় চিত্রে ও 
সঙ্গীতে ও মধাযুগে হিন্দ-যুসলমান রাঁতির 
সমন্বয় ঘটে এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় চিত্র, 
সঙ্গীত ও নৃূতো ইউরোপীয় ধারার সমন্বয় 
ঘটিয়াছে। ভারতে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকারের 
সমন্বয় দেখিয়! ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় 
মনীষ! প্রধানতঃ সমন্বয়ের মনীষ1, ভারতীয় 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হইল সকলকে আপন করিয়া 
গ্রহণ করা। ভারতীয় এই সমন্বয়-মনীষার 
উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে আধুনিককালে ধর্ম-ও 
অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধো, 
আর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দর্শনে 
শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে । 

ইংরেজ আমলে ভারতে খ্ৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ 
করে এবং অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী খুষ্টধম 
গ্রহণ করেন। ভারতকে খষ্টধর্মের হাত হইতে 
রক্ষাকল্পে রামমোহন প্রতিষ্ঠ/ করিলেন 
্রাহ্মধর্ম। রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, 
পারসীক প্রভৃতি ধর্ষের মুল গ্রন্থ হইতে সার 


সঙ্কলন করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এঁক্যস্থাপনের 


প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার সময় হইতে 
ভারতে নবজাগরণের (09081888009) সুত্রপাত 
হয়, তিনিই ইহার জনক। এখানে বল 
প্রয়োজন যে, তাহার প্রচেষ্টা ছিল বৃদ্ধির স্তরে 
(106611906081] 16761 )। কিন্ত ধর্মের সমন্বয় 
তর হয় যদি উহার ভিতি হয় আধ্যাত্িক- 
তত্বগুলির উপলব্ধি। ধর্মসমন্য়ের এইক্বপ ভিত্তিই 


আধা, ১৩৭৭ ] : প্রার্থন। 


স্থাপন করিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃ্চ । তাহার 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
সকল ধর্মই সত্যই নিজজীবনে উপলব্ধি 
করিয়াছেন | ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের 
অধ্যাত্সাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাহার মধ্যে। 
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তিনি এক মহা'সমন্বয়কারী যুগাবতার এবং 
ত্বাহার সর্বধর্মসমন্বয় অধুনা বিবদমান ও 
পরমত-অসহিষু মানবসমাজকে উন্নতির পথে 
লইয়া! যাইতে এবং জগতে শান্তিস্থাপনে এক 
সার্থক ও কার্যকর শক্তি | 


প্রার্থন 


ডক্টুর মতিলাল দাশ 


মুছিয়ে দাও, দাও মুছিয়ে আমার যত কালো 
পথের মাঝে প্রভু, তোমার প্রেমের আলো জ্বালো, 
সকল গ্রানি মুছিয়ে দাও তুমি। 
কণ্ঠে আমার জাগাও তোমার চির অভয় বাণী 
এবার যেন পথে যেতে ভয় কোন ন! মানি, 
চলি তোমার চরণছায়া চুমি ॥ 


দিনে দিনে ছলনারে নিলেম কেবল টানি 
সত্য যাহা তাহার খবর কিছুই নাহি জানি, 
বেড়াই শুধু বিপথ পানে ঘুরে। 
এবার এস হৃদয়ন্বামী লও আমারে টানি 
বাধিয়া লও বেস্ুরো এই হৃদয়বীণাখানি, 
তোমার সুরে, তোমার আপন সুরে 
আপন হাতে বাঁধিয়া লও তুমি ॥ 


স্বামীজী ও তার গুরুভক্তি 


স্বামী জীবানন্দ 


(তরুণবয়সে স্বামীজী যখন শ্রীরামকঞ্চদেবের 
পদপ্রান্তে উপস্থিত হতেন, তখন ঠাকুর আনন্দে 
উল্লসিত হতেন, তাঁর মধুর কঠের গান শুনে 
সমাধিস্থ হতেন, তাঁকে “সাক্ষাৎ নারায়ণ' 
বলতেন, তাকে নিজের হাতে প্রসাদ 
খাওয়াতেন; ভাল ভাল জিনিস খাওয়াবার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাকে সকলের থেকে বড় 
আধার ব'লে ঘোষণা! করতেন, যত ভাল ভাল 
উপম! সৰ তারই উপর প্রয়োগ করতেন । 
বলতেন : *নরেন্দ্রের খুব উঠু ঘর” _নিরাকারের 
ঘর! পুরুষের সত্তা । এত ভক্ত আসছে; ওর 
মতো একটিও নাই ।) 

“এক একবার বসে বসে খতাই। তা 
দেখি, অন পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শ- 
দল, কারুর শতদল ;? কিন্ত পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র 
সহতদল ! র 

“অন্যের! কলসী, ঘটা, এ সব হ'তে পারে ; 
নরেন্দ্র জাল! ! 

ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি__ 
যেমন হালদার পুকুর | 

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, 
আর সব নানারকম মাছ, পোনা, কাঠী-বাটা 
এই দব। ৃ 

“খুব আধার--অনেক জিনিস ধরে | বড় 
ফুটোওল। বাশ। 

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসজি, 
ইন্ট্রিযসুখের বশ নয় ।”--( “কথাম্ৃত' «ম ভাগ 
পরিশিষ্ট )। 
€ “.নরেন্দ্রের মতো! একটি ছেলেও আর 


দেখিতে পাইলাম না!-_যেমন গাইতে- 


বাজাতে; তেমনি লেখাপড়ায়; তেমনি বলতে- 


কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে 
রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে 
সকাল হয়ে যায়ঃ হুশ থাকে না !--আমার 
নরেন্দ্র ভিতর এতটুকু মেকি নাই.” 
--( লীলাপ্রসঙ্গ', দিবাভাব ও নরেন্দ্রনাথ )। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত প্রশংসা, এত স্নেহের 
অধিকার লাভ ক'রেও স্বামীজীর অহংকারের 
লেশও দেখা যেত না| অধিকন্ত্ব তিনি প্রতিবাদ 
করতেন, কখনো মৃদ্ুতাবে, কখনে! কঠোর 
ভাবে 1) 

প্রীরামকৃষ্ণদেৰ যখন ব্রা্গনেতা৷ জগদ্বিখযাত 
কেশবচন্দ্রের মধো যেরূপ একটি শক্তির উৎকর্ষ 
নরেল্দ্রনাথের মধ্যে এপ আঠারোটি শক্তি 
পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, 
তখন স্বামীজী দে-কথা মাঁনতে চাননি । মা 
ভবতারিণীর যন্ত্র ঠাকুর, জগজ্জননী তার মধ্য 
দিয়ে কথা বলতেন, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে 
সে-সব প্রতিব'দের উত্তর দিতেন তিনি, তার 
কথা যে সত্য তা জানিয়ে দিয়ে ভুল দেখিয়ে 
দিতেন । 

(ত্বামীজী ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা 
করেছেন, দিনরাত্রি তাকে দেখেছেন তার মন 
মুখ এক কি না, চরমতম ত্যাগের ভাবে তিনি 
প্রতিঠিত কি না; তার বিছানার তলায় টাকা 
রেখে দেখেছেন সত্যই ধাতুস্পর্শে তার হাত 
বেঁকে যায়, দেখেছেন তিনি পূর্ণভাবে সত্যে. 
প্রতিষিত, কথায় ও কাজে তাঁর একটুও অমিল 
নেই।) 

সাধারণতঃ লোকে ভ্বামীজাকে মহা- 
বৈদাস্তিক যুক্তিবাদী ব'লে জানে, তান 


শ্্রীরামকুষ্ণদেবের সঙ্গে তর্ক করেছেন, তাঁকে 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


“যাচিয়ে বাজিয়ে" নিয়েছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সম্মুখে দ্বামীজীর যুক্তিবাদী তাফ্িক মৃতিটিই 
বেশি উজ্জল । যুক্তিবিচারপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুগে 
যামীজী যেন অসংখ্য যুক্তিবাদীর সমফ্টি-মন 
নিয়ে তাদের মুখপাত্র হয়ে ঠাকুরের কাছে নানা 
প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন এবং সব সমস্যার 
সুষ্ঠু সমাধান পেয়ে আননে বিভোর হয়েছেন ! 
(্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন নরেক্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ 
আধার বলতেন, তেমনি ম্বামীজীরও ছিল 
অতুলনীয় গুরুভক্তি) 

স্বামীজীর গুরুভক্তির কথা স্মরণ করলে 
মনে পড়ে প্রাচীন কালের সেই সব 
গুরুগতজীবন মহাপুরষের কথা যাদের 
গুরুতক্তির বিষয় ব্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে 
উপনিষদে,পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে । স্বামীজীর 
গুরুভক্তির কথায় মনে পড়ে গুরুভক্ত উপমন্থ্যু 
আরুণি, সত্যকামের কথা; স্বৃতিতে আসে 
এতিহ্থাসিক যুগের বুদ্ধশিত্ত আনন্দ ও আচার্ধ 
শঙ্করের শিষ্ত পদ্মপাদের কথা । এঁদের 
সকলের গুরুভক্তি যেন স্বামী বিবেকানন্দের 
দিব্য দেহরূপ আধারে সম্মিলিত! কিভাবে-__ 
ত জান! যাবে? তার জীবন পরিক্রমা করলে; 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সামনে রেখে মহাজীবন 
অনুধ্যান করলে জানা যাবে মহাকাশের 
সঙ্গে মহাসাগরের মিলন হ'ল কিভাবে! 
স্বামীজীর ছিল যেমন অসামান্য গুরুভক্তি, 
তেমনি ছিল অসীম আত্মবিশ্বীস। এই গুরুভক্তি 
আর আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি লোকোত্তর 
মহাপুরুষ-যুগনায়ক। 
স্বামীজী ঠাকুরকে দিনে দেখে রাতে দেখে 
সব রকমে পরীক্ষা ক'রে যখন বৃঝেছেন তার 
ভালবাসার শেষ নেই, সে ভালবাসা কোন 
প্রতিদান চায় না, সম্পূর্ণ অহেতুকী সে 
ভালবাসা; ঘখন জেনেছেন সবাই পরিত্যাগ 


সামীজী ও তার গুরুভক্তি 


৩৩৫ 


করলেও তিনি সুখহুঃখের চিরসাথী, তখনই 
তাকে বলেছেন ৭১0৬) 179:80101598+-- 
প্রেমের মু্তিমান্‌ বিগ্রহ! তখনই স্বামীজী তীর 
শ্রীপাদপপ্পে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, 
সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন |! উচ্ছৃদিত ভাষায় 
প্রকাশিত হয়েছে এই শরণাগতি £ 

দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে !' 

'ত্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !, 

“যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্ভাম্‌ 

“ত]াগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥?) 

কাশীপুর উদ্ানবাটার একটি ঘটনা থেকেই 
স্বামীজীর অগাধ গ্ররুভক্তি সন্বন্ধে যে ধারণ! 
হয়ঃ তাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। 
শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘের ইতিহাসে কাশীপুর উদ্যান-. 
বাটী বিভিন্ন দিক থেকে চিরস্মরণীয়। এখানে 
গুরুগতপ্রাণ ত্যাগী সন্তানদের শ্রীগুরুর সেবা, 
ঈশ্বরের আরাধনা, তপস্যা, সঙ্ঘসূষ্টির বিভিন্ন 
প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 
তখন বন্ছ ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার- 
রূপে স্বীকার করলেও তারা ভাবতেন 
শুদ্ধসত্ব শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি লীল! ছাড়! 
আর কিছু নয়, এতে সত্যসত্যই তার দৈহিক 
যন্ত্রণ। হয়, এরূপ মনে করার কারণ নেই। 
অনেকে মনে করতেন জীবছুঃখে কাতর করুণাময় 
ঠাকুর পাপী-তাপীর পাপ গ্রহণ ক'রে এই গল- 
রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু যখন রোগবৃদ্ধি 
পেল, তখন এদের অনেকেই এই বিষয় নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন, ভাবভঙ্গীতেও 
আত্মরক্ষা ক'রে চলার ভাব দেখাতে লাগলেন । 
অনেকের মনে সন্দেহও জাগল; হয়তে! বা 
অসাবধান হ'লে তরুণ দসেবকদের শরীরে 
দুশ্চিকিৎস্য দারুণ ব্যাধি সংক্রামিত হ'তে পারে। 
ত্যাগী সেবকবৃন্দ কিন্তু ঠাকুরের প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
কই্টকে অস্বীকার করতে পারেননি, তাই তার! 


৩০৬ 


বিতর্কে যোগ না দিয়ে মন প্রাণ ঢেলে গুরু- 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসের মূর্তবিগ্রহ, যেন 
জলস্ত পাবক! দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলায় তার এমন বিশ্বাস ছিল, যাকে শুধু 
মানব বা দেবতার মাপকাঠিতে দেখ! চলে না, 
বিচার করাও যায় না। তিনি সকলের ভ্রান্ত 
ধারণা ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে দৃঢ়সংকল্প 
হলেন। একদিন ঠাকুরের পথ্যগ্রহণের পর 
পুযরক্তমিশ্রিত পথোর পাত্রটি হাতে নিয়ে 
অম্লানবদনে নিবিকাগচিত্তে তিনি পথ্যাবশিষ্ট 
পান করলেন। সকলের সকল সন্দেহ 
চিরতরে স্তব্ধ হ'ল। একদিকে ভ্রান্ত ধারণ! 
ও সনেহের সম্পূর্ণ নিরসন, অন্ব দিকে অত্যাশ্তর্য 
গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রর্শন--সকলে স্তম্ভিত, 
বিস্ময়বিমুগ্ধ ! 

কাশীপুর উদ্ভানবাঁটার আর একটি ঘটন|ও 
্বামীজীর অসীম গুরুভক্তির পরিচরর বহন করে 
অসুস্থ ঠাকুরের সেবাদির জন্য গৃহী ভক্তগণ 
প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন এবং তরুণ সেবকগণ 
তা খরচ করতেন। তারা আ্রামকৃষ্ণদেবের 
সেবাকার্ধে এত তন্ময় থাকতেন যে, অনেক সময় 
খরচপত্রের ঠিক ঠিক হিসাব বাখা সম্ভব হ'ত 


না| এর ফলে ধার! ট!কা দ্রিতেন, তাদের 
মনে সন্দেহ জাগে। ক্রমে এমন অবস্থা! হয় 
যখন স্বামীজী অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়ে ঠাকুরকে 
সমস্ত নিবেদন করতে বাধা হন; তখন কৃপাময় 
ঠাকুর তাকে বলেন, তুই আমাকে কাধে ক'রে 
যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানে থাকব ।' 
শ্রীপ্রীরামকৃঞ্জ-পৃহথি'তে ঘটনাটির বিবরণ 
“নরেন্দ্রে দেখিয়। ক্ষুণ্র কন প্রভুরায় | 
চল আমি যাব তোরা যাইবি যেথায় ॥ 
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব | 
যেমন রাখিৰি মোরে তেমনি থাকিব ॥ 
নরেন্দ্র বলেন, স্কৃন্ধে তোমায় লইয়া? 
রাখিব খাওয়াৰ ভিক্ষা! দুয়ারে মাগিয়। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্য। 


যিনি গুরুবাক্যের তাৎপর্ধ যথাযথ হৃদয়লম 
ক'রে জীবনে বূপায়িত করতে পারেন এবং 
সেই ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে 
সমর্থ হন তিনি উত্তম শিশ্ত; শ্রেষ্ঠ গুরুভক্ত | 
আশ্চধো বক্তা কুশলোহস্য লব্বা, আশ্চধ্ধো 
জ্ঞাতা কুশলান্ৃশিষ্টঃ ॥ দক্ষিণেশ্বরে যেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে বলেছিলেন, জীবে 
দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, সেদিন 
্বামীজী ঠাকুরের কথায় অদ্ভুত আলোক দেখতে 
পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন বনের বেদাস্তকে ঘরে 
আনা যায়, সংসারের সকল কাজে একে 
অবলম্বন কর! যায়। পে্দিন তিনি ভেবেছিলেন, 
ভগবান যদি কখনও দিন দেন তবে এ সত্য 
সংসারে সবত্র প্রাণপণ প্রচার করবেন । 
শ্রীরামকঞ্জদেবের কুপায় তিনি পণ্ডিত-মুর্খ 
ধনী-নির্ধন সবশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষকে 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাবাণী, কর্মপরিণত 
বেদান্তের মর্মকথা শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। 
রামকষ্চ-সঙ্ঘের আদর্শফপে তাঁকে গ্রহণ 
করেছেন-শিবঞ্ঞানে জীবসেবায় নিজেএ 
মুক্তি -এবং জগতের কল]াণ__্আত্মনে। 
মোঙ্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' 

স্বামীজী শুকদেবের মতো! সমাধির আননে 
ডুবে থাকতে ইচ্ছা ক'রে প্রাণের আকৃতি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে.নিবেদন করেছিলেন । ঠাকুর 
তাতে বলেছিলেন, “তুই এত বড় আধার-__ 
তোর মুখে এই কথা ! ভেবেছিলুম, কোথায় তুই 
একট বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি -তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে-- 
তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস!' 
স্বামীজী সেদিন ঠাকুরের কথার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করেছিলেন, দরবিগলিত ধারায় 
তার অশ্রু নির্গত হয়েছিল! বুঝেছিলেন 
ঠাকুরের হাদয় কত মহৎ_-“মহতো! মহীয়ান্‌ 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


তিনি! শ্রীরামকৃষ্চজদেবের কৃপায় স্বাধীজী 
নিধিকল্প সমাধির আনন্দ লাভ করেছিলেন, 
সেখান থেকে ব্যথিত হয়ে সর্বভূতে ব্রন্মদর্শন 
ক'রে জগতের সেবায় ঘ্বাত্মনিয়োগ করেছিলেন 
এবংবিরাট মহীরুহ্র মতো! অগণিত ত্রিতাপদগ্ধ 
মানুষের শান্তির নিলয় হয়েছিলেন, তা 
সকলেরই জানা । যে স্বামীজী ব্যক্তিগত 
ূর্ণানন্দের প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী 
কালে আচার্ষরূপে বলতেন--যদি নিজের মুক্তি 
কামন। কর তা! হ'লে মুক্তি সুদূরপরাহত, কিন্তু 
যর্দি অপরের মুক্তি চাও তবে মুক্তি হবে 
অচিরেই করতলগত | কী মহাগ্রাণ তিনি! 
বক্তবাণীতে ঠিক শ্তরীপ্তরুর বাণীরই প্রতিধ্বনি ! 

শ্রীরামকৃঞ্চদেৰ বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম 
হয় না। দারিদ্রাদোষো গুণরাশিনাশী? | 
ধর্মজীবন যাপন করতে গেলে খাওয়াপরার 
সচ্ছলতাটুকুও চাই । তাই স্বামীজীও বলেছেন, 
“দবিদ্রদেবে। ভব" | ম্বামীজী আরও বলেছেন, 
মূর্খদেবো তব'। এ সব কথায় অপূর্ব তত্ব 
নিহিত রয়েছে। যারা রিক্ত, অবহেলিত, 
অশিক্ষিত, অনুন্নত তাদের প্রতি স্বামীজীর 
অসীম সমবেদনা । ধীর1 সমাজের উচ্চস্তরে 
আছেন, ধার] শিক্ষায় সম্পদে উন্নত, তাদের 
লক্ষ্য থাকবে অন্ুন্নতদের সর্ববিষয়ে উন্নত 
করবার দিকে, নিজেদের সমান স্তরে তোলবার 
দিকে। 

সামীজী লোকশিক্ষক হতে চাননি, কিন্ত 
ঠাকুর তাকে এমন লোকশিক্ষক করেছিলেন 
যে, সার বিশ্ব তার বাণীতে তড়িৎস্পর্শ অনুভব 
করেছিল। তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন 
আত্মার অমরত্ব, মানুষের অস্তশিহিত দেবত্ব, 
ঈশ্বরের আবির্ভাবতত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সার্বভৌম মহাভাৰ ও ধর্মসমন্বয়। তিনি 
পাশ্চাত্যকে উৎকট ভোগবাদ থেকে বাঁচবার 


স্বামীজী ও তার গুরুভক্তি 


৩০৭ 


পথ নির্দেশে করেছেন_বেদান্তের মহিমা 
উপলব্ধি ক'রে আধ্যাত্মিকতার প্রতি দুটি দিতে 
বলেছেন। আবার ভারতকে বলেছেন শিল্প- 
বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে, কিন্তু আধ্যাত্বিক- 
তাকে বর্জন ক'রে নয়, আত্বোন্নতির প্রতি 
অতন্দ্র দুটি নিবদ্ধ রেখে । দেশের প্রতি ভাল- 
বাসা, দেশের উন্নতির জন্য বাস্তবান্বগ পথ 
নির্ধারণ করা ও তার রূপায়ণে প্রচেষ্টা করা, 
সেই পথে শত বাধাঁবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, 
সবাই যদি ত্যাগ করে তবু একাই নির্ভয়ে 
অকপট হৃদয়ে অগ্রসর হওয়া! ইত্যার্দি কত 
কথাই বলেছেন ! শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে চেয়েছেন 
মনুঘ্জীবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি তা৷ স্বামীজীর বাণী 
থেকে বেশ বোঁঝ| যায়, কারণ স্বামীজীই 
শ্রীরামকৃ্ণদেবের মহাঁজীবনের মহাতাস্ত- 
স্বরূপ । 

শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের সমগ্র জীবনটিই ধর্ম__ 
তার জীবনে পরম সত্যের বিভিন্নভাবে উপলব্ধি 
ও নব নব আলোকমালায় আধ্যাত্মিক তাবের 
অপূর্ব বিচ্ছরণ | আবার তার সমস্ত আধ্যাত্বিক 
শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সঞ্চারিত । শ্রীশ্রীঠাকুরের 
উক্তি: 'যথাসর্বষ তোকে দিয়ে ফকীর হলুম। 
তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করীব | 
কাঁজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি পেই কাজ 
স্বামীজী কী প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে করছেন; সার! 
দুনিয়াটাকে নাড়। দিয়েছেন, দেখেছেন মানুষের 
মধ্যে অনন্ত শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, জানিয়ে 
দিয়েছেন তাকে সে শক্তি জাগাঁবার উপায় ; ধর্ম 
শুধু কথায় নয়ঃ তার বূপায়ণ হবে চিন্তায়, অনু- 
ভূতিতে, চালচলনে, প্রতিটি কর্মে, জীবনটাকেই 
ধরে রাখবে ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে 
সামীজী নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে তার উদার 
মহাঁভাব, প্রকৃত ধর্মভাব জগতের সামনে তুলে 
ধরেছেন অভিনববূপে। এই হ'ল তার গরুডক্তি। 


৩৬৮ 


যিনি শ্রীগুরুর কাজে হৃদয়ের প্রতিটি 
শোণিতবিন্দু পাত করেছেন, তার গুরুভক্তির 
পরিমাপ করবে কে! 

ঘামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ! বলতে বলতে 
আত্মহারা হয়ে যেতেন। বলেছেন, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের মতে। এত উন্নত চরিত্র কোন কালে 
কোন মহাপুরুষের হয়নি । ধন্য তার গুরুভক্তি | 
কী জঅলম্ত বিশ্বাস! বলেছেন--তারকা চর্বণ 
ক'রব, সবলে ব্রিভুবন উৎপাটন ক'রব, 
আমাদের কি জাননা? আমরা,রামকৃষ্ণের 
দাস। 


কুমনন্তারকচর্বণং ব্রিভুবনমুখপাটয়ামো 
বলাৎ। 

কিং ভোঃ ন বিজানাসুস্মান্__রামকৃষ্ণদাসা 
বয়ম্‌ ॥ 


বলেছেন_যদি কিছু সারগর্ভ কল্যাণবাণী 
তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে থাকে, তবে তা 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের এবং যদি তিনি অসার কিছু 
বলে থাকেন তা তাঁর নিজের । স্বামীজী অসার 
তো! কিছু বলেননি, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি 
কথা কেন, প্রতিটি নিঃশ্বাসই জগতের কল্যাণের 
জন্ম! বলেছেন-_ শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের শক্তি 
হয়েছে জগদ্বযাপী, অন্যান্য লোকেও তার প্রভাব 
পরিব্যাপ্ত হবে, তার কৃপা এ দুনিয়ার সকল 
নরনারী তো পাবেই, অন্য লোকেও 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৬্ঠ সংখ্য 
গিয়ে পৌছুৰে তার কৃপার প্রভাব । 
তারতবাসপী যদি তার চিস্ত। করে তবে 


সর্ববিষয়ে মহত্ব লাভ করবে নিঃসন্দেহে । 
্বামীজী আরও বলেছেন_যে তীর পৃজা 
করবে সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি 
মহান হবে--মেয়ে বা পুরুষ |' 4930 চ88108- 
609 
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2180 ৪০৫ 1০" শ্রীরামকৃষ্জ নারীজাতির 
উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ 
সকলের উদ্ধারকর্তা | “ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মেয়ে 
বা পুরুষ_-তার পূজোয় সকলের অধিকার। যে 
ঘটস্থাপন বা! প্রতিমা ক'রে তার পূজা করবে-- 
মন্ত্র হোক বা না হোক-যেমন ক'রে যে-ভাষায় 
যার হাত দিয়ে হোক--খালি ভক্তি ক'রে ষে 
পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে ।' “যে তাঁর 
সেবার জন্য--তার সেবা নয়_-তার ছেলেদের 
--গরীব-গুরবো, পাগী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যস্ত, 
তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের 
ভেতর তিনি আসবেন--তাদের মুখে সরস্বতী 
বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি 
বসবেন।' 

শ্রীভগবানের নরলীলার সহচর অখণ্ডের খাষি 
যামীজীর গুরুভক্তির ম্মরণে মননে অনুধ্যানে 
মান্নষের শরীর-মনের সর্বপ্রকার বন্ধন-বিমুক্তি 
আর পরমানন্দ | 
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স্ত্রীরামকৃষ্ণ-বিৰেকানন্দ ও নবধুগ 
শ্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 
যেদিন শ্রীরামকৃঞ্জ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেদিন 
হইতেই পৃথিবীতে নবযুগ আলিয়াছে। ইহা 
ধষিদৃষ্ট অমোঘ সত্য । আমর! সাধারণ মানুষ 
ইহার মধ্্রীর্ঘগ্রহথণে অসমর্থ । বাহিরের 
গোলমাল ও অশান্তিতে আমরা ব্যতিবান্ত; 
আবার অন্তরেও শান্তি কিভাবে রাখিতে হয় 
তাহা জানি না। সেই কারণেই শিবাবতার 
সামীজীর বাণী ধারণ! করিতে পারি না । 

কিন্তু সামান্য স্থির হইয়া চিন্ত। করিলেই 
আমাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বাধীজী এই তিন রূপে 
একই মহাঁশক্তির প্রকাশ বাহ্িকতাবে 
দক্ষিণেশ্বরে হইলেও ইহা! সমগ্র পৃথিবীর জন্যই | 

আধুনিক সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই 
পৃথিবীতে জড়বাদ ও তৎসহ জটিলতা প্রাধান্য 
পাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণযুগ আর 
নাই। পাশ্চাত্য সভ)তার বিস্তারের সঙ্গে 
আমাদের চিরন্তন সত্য এক চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখী হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য সভ্যতা 
পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের পূর্ব হইতেই সে 
সদভ্তে ঘোষণা করিতেছিল যে, মানবজাতির 
সব চাহিদা সে মিটাইয়া দিবে । ভ্রীরামকৃষ্ণই 
ইহার উত্তরে বলিলেন, জগতের সমস্ত কিছুই 
অসম্পূর্ণ, তাহা! কখনো মানুষকে পূর্ণত। দিতে 
পারে না; তাহার চাঁওয়াকে পূর্ণ করিতে পারে 
না, ঈশ্বরলাভের দ্বারাই মাহ্ৃষ এই জড়শক্তির 
কবল হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া শাস্তিলাভ 
করিতে, পারে। কিস্তৃ“তাহা হইলে এই যে 


জড়বিকাশ ইহা কি মানুষের অপ্রোজনীয়? 
ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন--না ; 
খালি পেটে ধর্স হইতে পারে না। শক়ি 
ও শিবের সমন্বয় আবশ্যক, তাহা দ্বারাই 
জীবের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বামীজী 
আরো স্পট ভাষায় বলিলেন, পাশ্চাত্যের 
কার্ষোগ্ঘম বিজ্ঞান ও শিল্লোন্নতির সঙ্গে 
আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় চাই। জড়কে 
চৈতন্যের শক্তিতে জাগাইতে হইবে-চৈতন্যের 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার অস্তরস্থিত 
ূর্ণত্বের অস্থৃতষ্বাদ অনুভব করিতে পারিবে । 
সাম্প্রতিক কালের বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় চতুর্দিকেই জড়বাদ- 
ভিত্তিক এক ধ্বংসাত্মক ভাব জগৎকে ছাইয়। 
ফেলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ের আবির্ভাব সত্ত্ব 
মান্ষ কেন ধ্বংসাত্মক কর্মে ও ভাবে উদ্ববদ্ধ 
হইল? ম্বামীজী তো বলিয়াছেন, ঠাকুরের 
এই ভাব দেড় হাজার বংসর চলিবে । দেড় 
হাজার বৎসরের পটভূমিকায় এই কয়েক বছর 
অবশ্ঠ কিছুই নয় । ভারত স্বাধীনত। পাহয়াছে 
স্বামীজীর কথামত ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই। 
ভারতের স্বাধীনতা! পাওয়ার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর 
মানুষের মনৃস্ত্ববিকাশের পথ উন্ুক্ত হওয়া । 
স্বাধীনতা আমর! পাইলেও তাহার যোগ্যত৷ 
আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, 
উচ্ছৃঙ্খলতাঁকেই স্বাধীনতা বলিয়া এখনও 
ভাবিতেছি। তবে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। 
স্বাধীনতা আমাদিগকে আর কিছু দিক বা না 
দিক যাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়াছে--আর 
দিয়াছে আপন মনোভাব অনুযায়ী কাজ 
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করিবার স্বাধীনতা, তাহ! ভালর দিকেই হউক 
বা মন্দের দ্রকেই হউক। ভারত বিনিদ্র হইয়াছে 
এবং নিদ্রাভঙ্গের পরেই সে তাকাইয়! দেখিল 
চারিদিকে অন্ধকার। জাতির পৌরুষ যেন 
নিঃশেধিত হইল স্বাধীনতা-আন্বোলনে, গঠন 
করিবার কাজে সেশক্তি যেন নাই ; এমনকি, 
অন্যায়কে বাধা দিবার শক্তিও নাই। সে 
জন্যই এক পুরুষ ধরিয়া একদল পরম আক্রোশে 
যেন সব কিছু ভাঙিয়! চুরিয়া ফেলিতে 
চাহিতেছে, আর আমরা নিতান্ত “বেশ-আঁছি' 
থাকার দল ভাবিতেছি, আমাদের দিন শেষ 
হইয়াছে, এ জাতি আর বাচিবে না! 

ক্রিয়ামাতেরই প্রতিক্রিয়া আছে। ধ্বংস- 
লীলায় আমরা যত মাতিয়া উঠিতেছি 
আমাদের অস্তরে সৃষ্টির বীজও তত তাড়াতাড়ি 
উপ্ত হইতেছে । “গেল-গেল' ধ্বনির মধ্যে 
আমর! আর একটি ধ্বনি স্বাভাবিক ভাঁবেই 
তুলিতেছ্ি, “পথ কোথায়? পথ রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের, পথ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণীতে | ত্রিধ! প্রকাশিত এই মহাজীৰনে যে 
পথ প্রদশিত হইয়াছে, সেই পথঈ নব যুগের 
পথ--নূতন জীবনের পথ। সব জাতির, 
সব ধর্মের, সব দেশের মানুষই নিজঘ্বতা বজায় 
রাখিয়া! চলার পথে নবালোক পাইবে এ জীবন 
হইতে | 

ব্যস্ততার অহমিকায় যাহারা “গেল- গেল 
ধ্বনিতে সরব হইয়াছেন, তাদের নিকট এই 
কথাই বলিতে হইবে” আপনার! সম্মুখে 
আলোকিত পথ দেখিয়াও উৎসাহের সহিত সে 
পথে চলিতে চাহেন নাই। মনে হয় ধ্বংসের হাত 
হইতে বাঁচিতে হইলে এ পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ 
নাই। 

প্রথম কাজ নিজের জীবনকে আগে এ 
আদর্শে গঠন করা; সেই সঙ্গে এ যুগের বাণী 


উদ্বোধন 
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আপামর সকলকে দিবার আস্তরিক প্রচেষ্টা। 
পরীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর নিদেশিমত মানুষকে 
ভগবানজ্ঞানে সেবা করিতে শেখ! ও শেখানো । 
এই ভাবেই আশ্তুভ চিন্তার বিরুদ্ধে সব শুভ- 
শক্তিকে সংহত কর! সম্ভব । | 

আপামর-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তারের কথা কবে বলিয়া গিয়াছেন সামীজী 
পূর্বের তুলনায় এখন বিদ্যালয়_ প্রাথমিক 
মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের 
অনেক বেশী সংখ্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিবহীন জ্ঞানযজ্ঞ 
চলিতেছে । এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে 
অতি শীঘ্র শিবকে প্রতিষ্টিত করিতে হইবে। 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে পুস্তক শিক্ষক গৃহ 
ইত্যাদির সহিত ভারতের জীবনাদর্শকে, ত্যাগ 
ও সেবার আদর্শকে, সত্য ঈশ্বব-বিশ্বাস ও 
পবিত্রতার আদর্শকে প্রতিঠিত করিতে হইবে। 
ছাত্রগণের সম্মুখে যুগপুরুষ হিসাবে ্বামীকীকে 
রাখিতে হইবে-জনসেবা, সমাজসেবা, শিক্ষা, 
সাম্য, প্রভৃতি সব আদর্শেরই যুগোপযোগী 
শ্রেষ্ঠ রূপ ধার জীবন ও বাণীতে মূর্ত | 

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে এই সব 
কাল্যাণ-ভাব প্রচারের দায়িত্ব আমাদিগকেই 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে রাজনীতির 
প্রশ্ন নাই, জীবনগঠনের প্রশ্ন । “গেন্স_ গেল' 
ভাব লইয়। জড়বৎ বসিয়া না থাকিয়া জাতির 
সেবাকাজে নামিতে হইবে | কাহারো! উপর 
দোষারোপ না করিয়া, কাহারো মুখ চাহিয়া 
বিয়া না থাকিয়! ভাবিতে হইবে ইহা আমারই 
দ্ায়। 

আনেকে প্রশ্ন তুলিবেন, ইহ! অতি ব্যাপক 
কর্ধ এবং ইহার বাস্তব বূপায়ণে বহু ব্যক্তির 
প্রয়োজন । বামীজী বলিয়াছেন, জগতের 
ইতিহাস কয়েকটি সার্থক মানুষের ইতিহাস 


আবষাট; ১৩৭৭ ] 


কয়েকজন মাত্র সর্বাস্তঃকরণে কাজে নামিলেই 
ব্রত সুসম্পন্ন হইবে। যদি অন্য কোন সুযোগ 
ন| থাকে, নিজের গৃহেই এবং পাড়ায় বা গ্রামে 
আমরা! স্বামীজীর বাণী পাঠ আলোচনা ইত্যাদি 
চালাইতে পারি। ক্ষেত্র সীমিত হইলেও আদর্শ 
সন্যুখে রাখিয়া, জীবনে উহা ফুটাইয়া তোল! 
এবং সুযোগের অপেক্ষা করাও তো সাধন] | 
আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে অবশ্টই সুযোগ 
আসিবে । জগতের দ্বারে দ্বারে স্বামীজী একাই 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন ; তাহার সেই মর্মস্পর্শা 
বাণী, *রীত্রীঠাকুরের কাজে আমি আমার বুকের 
রক্ত তিল তিল দিচ্ছি-তোরা আমার একটুও 
সহায় হবি না?” এবাণী কোন বিশেষ দেশ 
বা জাতি বা ধর্মের নয়, সর্বজনীন । এ বাণী 
কেবলমাত্র কৌন ব্যক্তিকে বল! নয়, এ বাণী এক 
চৈতন্য সন্তার আবাহনে অপর চৈতন্য সত্তার 
জাগরণের বাণী। সহশ্রের মধ্যে একজনও এ 
বাণী শুনিলে চলিবে । ভগবান আমাদের 
সহায়ং বিন্দুমাত্র ভয় নাই। বিশ্বকল্যাণকামী 
স্বয়ং স্বামীজী আমাদের সহায় হইলে সতোর 
জয় হইবেই। স্বামীজী সৃষ্ম শরীরে আমাদিগকে 
সাহায্য করিবার জন্য কত আশা লইয়া অপেক্ষা 
করিতেছেন ! 

যে মানুষ হইবার জন্য, অপরের সেবার 
জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়৷ আত্মত্যাগ ও সেবার 
ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, ম্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, 


শ্রীরাষকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নবস্গ 
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তাহার বক্ষে মহাশক্তি জাগিবেঃ তাহার কে 
মা সরঘ্বতী বসিবেন। বর্তমান নেতিমূলক ভাবে 
সন্ত্রস্ত ন! হইয়। এ সত্যসাধন-যজ্ঞে নিজে ব্রতী 
হইতে হইবে এবং অপরকে ব্রতী করাইতে 
হইবে। ধাহারা ব্রতী হইয়াছেন তাহারা নবযুগ 
নবভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন। 
ধরি মাছ না ছুই পানি' ভাব হইতেই আমাদের 
আশঙ্কার উদ্তব। অন্তরের সঙ্গে যিনি নবধুগকে 
প্রত্যক্ষ করিতে চাহিবেন, তিনি অবশ্যই 
ষামীজীপ্রদরশ্িত পথে জনসেবাযজ্ঞে ব্রতী 
হইবেন। মুখে ব্যস্ততা দেখাইয়া অন্তরে 
“বেশ-আছি" মনোভাব লইয়া বসিয়। থাকা 
স্বামীজীকে মানা নয়, আত্মপ্রবঞ্চন] মাত্র । 

স্বামীজীর ভাবপ্রচারের কথা বলার 
উদ্দেশ্য অন্ধভাবে কোন ব্াক্তিত্বের পৃজ| নয় 
(যদি হইতও ব1, অন্ধভাবে বিদেশের কোন 
ব্যক্তিত্বের পূজা অপেক্ষা তাহা সহত্রগুণ শ্রেয়)) 
চোখ মেলিয়া চারিদিকে নিজে তাকান, 
স্বদেশের বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সব 
জনকল্যাণকামী মহামানবগণের চিস্তা ও 
জীবন তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন; 
দেখিবেন? এ যুগে স্বামীজীর চিন্তাই এ বিষয়ে 
সর্বাধিক উজ্জল; সবাধিক কল্যাণবর্ষী জনসেবার 
পথে। 

শ্রীরামরুষ্ণের বাণী ও স্বামীজীর বাণীই 
নবধুগের বাণী। 


লীলা 


শ্রীফণিভৃষণ মেত্র 


স্বজনের কোন্‌ সেই প্রথম উষ্বায় 
এক যবে বহু হল আনন্দ-লীলায়ঃ 
সেই ক্ষণহতে 
যাত্রা যার হল শুরু 
অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের আ্রোতে, 
অবিরাম ভাপিতে ভামিতে কোন্‌ 
অলক্ষে০ের পানে 
নিরস্তর চলেছে সে 
কী অলজ্ঘ্য টানে ! 
জন্ম-মৃত্যু সত্তা তার করে না খণ্ডিত, 
নাম-রূপে বন্দী তবু সে যে রূপাতীত। 


কিন্ত এ কি! 

অপাথিব আনন্দ অপার, 

অনাদি যে, যে অনস্ত, 

অগোচর মন আর সীমিত ভাষার, 
সে চেতন সত্তা অনির্বাণ 

কেন ভাবে শিশুরূপে পাইয়াছি স্থান 
ধরার মায়ের কোলে, 

জন্মিয়াছি বিনশ্বর এ জীবন লয়ে? 
এ জীবনে কেন জাগে তার অভিমান, 
কেন জাগে তীব্র আকর্ষণ? 

কেন থাকে ভুলিয়৷ সে 

নামরূপাতীত তার সত্ব! অনির্বাণ, 
অনস্ত, মহান? 

চির-ছুজ্ঞেয় ইহা। শুধু বলা যায়, 
ইচ্ছা ভার ,বছ হন আনন্দ-লীলায়। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ “শিক্ষা! 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


বিগত চৈত্র-সংখ্যাঃ ১৩৭৬১ “উদ্বোধনে? 
স্বামীজীর অনুবাদ-গ্রন্থ “শিক্ষা” প্রসঙ্গে 
লিখেছিলাম যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বইয়ের 
১৯১৭ সালের একটি সংস্করণ দেখেছি7 সম্প্রতি 
শ্রীদুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী বসু 
সঙ্কলিত অতি মুল্যবান পুস্তিক! “বিবেকানন্দ 
গ্রন্থুপঞ্জী”-তে (ব!কৃ-সাহিত্য প্রকাশিত ) 
আরে। আগের একটি সংস্করণের উল্লেখ 
পেয়েছি । বইটি গ্রন্থপঞ্জীতে এইভাবে তালিক।- 
ভুক্ত__শিক্ষা £ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, 
ূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১৫, 
০২৫ | অবশ্য বইয়ের মূললেখক হিসাবে 
স্বামীজীরই নাম আছে। 

১৯১৫ সালের এ বইটি জাতীয় গ্রন্থথগারে 
পাইনি । কিন্তু উক্ত গ্রন্থপন্জীতে ১৯১৭ সালে 
প্রকাশিত যে বইটির কথা আছে, সেটিকে বল! 
হয়েছে ২য় সংস্করণ, ১৯১৭, ১৪ পৃষ্ঠা ( এটি 
স্পটতঃ যুদ্রণ-বিভ্রাট, বইটি আসলে ৬৪ পৃষ্ট। ) 
এর দাম ০"৫০। জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯১৭ 
সালের বইটির প্রচ্ছদে লেখ। আছে - শিক্ষ। : 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত £ বদুমততী ইলেকট্রিক 
মেপিন যন্ত্রে শ্রীপৃণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত | বাস্তবিক, এই সংস্করণটির 
ছাপা অতি সুনার। 

কিন্ত প্রশ্ন এই যে, উক্ত গ্রন্থপঞ্জীর 
সঞ্কলয়িতাদ্বয্ন ১৯১৭ সালের বইটিকে দ্বিতীম্ব 

স্করণ বলছেন কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত বইটিতে কোথাও একথ| নেই। ১৯১৫ 
সালের বইটি যদি তারা দেখে থাকেন, তাহলে 
সেটিই ঘে প্রথম সংস্করণ এ বিষয়ে তীরা নিশ্চিত 


হলেন কেমন করে? বরং, নান! কারণে 
এ কথাই মনে হয় যে, বইটি স্বামীজীর জীবৎ- 
কালে ( এমন কি খুব সম্ভব তার সম্নযাসগ্রহণের 
আগে) ছাপা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, 
১৯১৫ এবং ১৯১৭--এ ছুই সংস্করণেরই মুদ্রাকর 
ূরণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । আর বইটি যে খুবই 
জনপ্রিয় তার প্রমাণ এত অল্প সময়ের মধ্যে 
দুটি সংস্করণ এবং ১৯১৭-র সংস্করণটিতে 
দ্বিগুণ মূলাবৃদ্ধি সত্বেও পরবর্তাকালে সমান 
প্রচার । 

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যে সংস্করণটি 
আমরা পেয়েছি তার প্রচ্ছদে লেখা__শিক্ষা £ 
স্বামী বিবেকানন্দ, বদুমতী সাহিত্যমন্দির, 
১৬৬ বছবাজার স্ট্রীট, কলিকাত1 | মুদ্রাকরের 
নাম আখ্যাপত্রের ( 6169 £88৪-এর ) দ্বিতীয় 
পৃষ্ঠায় শ্রীশশিভৃষণ দত্ত, এই পৃষ্ঠাগ্সই দামের 
উল্লেখ--বারো! আন]। 

বইটি “শিক্ষ।'-সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক 
রচন! বলে ধরে নিয়েই প্রকাশক ও পাঠকেরা 
এতদিন নিশ্চিত ছিলেন। আশ্চধের বিষয়, 
স্বামীজীর শিক্ষাচিস্ত নিয়ে ধারা এতাবৎকাল 
আলোচন| করেছেন, তার! কেউই এই বইটির 
উল্লেখও করেননি । অপরপক্ষে অনুবাদ হলেও 
বিশ্বসাহিত্যে শিক্ষাচিস্তার একটি অমর গ্রন্থের 
অনুবাদরূপে এবং ম্বামীজীর শিক্ষাচিস্তার 
বিবর্তনে এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকার দিক থেকে 
আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের অপরিসীম 
ওৎসুক্যের কারণ । 

হার্বার্ট স্পেজারের মুল গ্রন্থের নাম__ 
[300086100 £ 10691199609]) 110:%1 ৪0৫ 
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চ১391081, বদুমতী-প্রকাশিত “শিক্ষ।? গ্রন্থটির 
সূচনায় একটু পার্থক্য লক্ষণীয়_শিক্ষ! : 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। স্পেল্গার 
যেখানে শারীরিক শিক্ষাকে শেষে স্থান 
দিয়েছেন, এ অম্থবাদ-গ্রন্থের নামে সেখানে 
'শারীরিক' শব্ধটি আগে স্থান পেয়েছে । কিন্ত 
অধ্যায়-বিভাগে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক 
পর্যায়টি ঠিকই বজ|য় আছে 

বদুমতী-সংস্করণে শারীরিক, মানসিক ও 
"নৈতিক-এই পর্যায়ে শিক্ষাকে দেখবার 
প্রচেষ্টার সঙ্গে ষামীজীর চিন্তাধারার নিগুঢ 
মিল লক্ষণীয় | স্পেলার শারীর চ্চাকে বিশেষ 
মূল্যবান মনে করলেও তার গ্রন্থে সর্বশেষে 
আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে 
নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি চরম ওদাসীন্যই 
দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে স্বামীজীর চিস্তাধারায় 
জ্ঞানলাভের যন্ত্রূপ এই দেহের সুস্থত| ও 
সবলতার কথ! সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আপন 
্বাস্থারক্ষ। সন্বন্ধে ্ামীজী যথেষ্ট সচেতন হ'লেও 
ঘল্পজীবনসীমায় বিপুল কর্মভার তার অকাল 
প্রয়াণের কারণ হয়ে দীড়ায়। কিন্তু নিজের 
এবং অন্থগামী গুরুভাই ও শিগ্ঠর্ন্দের স্বাস্থ 
সম্বন্ধে তার সচেতনতা বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
স্বামীজীর শিল্তদের মধো বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে 
পৃজ্যপাদ ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজকে ধারা 
জীবন-সায়ান্েও শারীরচর্চার প্রচেষ্টারত 
অবস্থায় দেখেছেন, তারাই এ বিষয়ে স্বামীজীর 
আদর্শের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন । 

প্রঙ্গতঃ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর স্বামী 
অখণ্ডানন্্জীর জীবনের একটি অপূর্ব হ্প্রকথ। 


১ জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯১৭ সালের সংস্করণ 

| পরবতাঁকালে প্রকাশিত শশিভৃষণ দত্ত 

সংস্করণে সৃচনায় শুধু “শিক্ষা” আছে। শারীরিক, মানসিক 
ও নৈতিক'--কথাগুলি বঞ্জিত। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্--৬ সংখ্যা 


উল্লেখযোগ্য । “একদিন ভোর রাত্রে অখগ্ডানন্ 
ঘপ্পে দেখিলেন, ্বামীজী বহরমপুরের রাস্ত| 
দিয়! চলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাহার নিজের 
ভাষায় £ দেখলুম, স্বামীজীর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ 
মুসলমান ফকীরের দেহ_কোমরে লোহার 
শিকল, পরনে আলখাল্ী|, হাতে একট! লোহার 
ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই 
বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে সেইটি 
বাজিয়ে গন গাইতে গাইতে আসছেন সঙ্গে 
চারজন শিষ্য । জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম 
বেশ কেন? বললেন, “এরকম শরীর নইলে 
কাজ করব কি করে? তোদের বাংলার 
ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতাঁয় ভেঙে পড়ে 
জানলি 1--আমি ধসে নেই, আমি এদের মধ্ো 
ঠাকুরের উদার ভাব ছড়াচ্ছি। তাই এদের 
ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' জিজ্ঞেস 
করলুম-_-ওর! কারা? এক এক করে চারজনকে 
দেখাতে দেখাতে বললেন, “ইরান, তুরান, 
খোরাসানঃ আফগান | “ওদের দিয়ে তোমার 
কি হবে ?' উত্তরে বললেন, এই রকম শরীরে 
বেদান্ত পড়লে তবে ধারণ] করতে পারবে ।” 
আব|র জিজ্ঞেস করলুমঃ “এখন তুমি কি করতে 
চাও? বললেন, “যাতে হিন্দস্থানের সঙ্গে এদের 
মিল হয়, তাই দেখতে চাই। বেদ, মহাভারত 
পড়ে গ্ভাখ এরা তোদেরই জাতভাই |” -.* 
(স্বামী অখণগ্ডাণন্দ £ স্বামী অনদানন্দ : 
পৃ ১৮৫) 

প্রিয়তম এই গুরুভ্রাতার অন্তরে স্বামীজীর 
শিক্ষাদ্র্শের ধ্যানধারণা কতে! গভীরভাবে 
সঞ্চারিত হয়েছিল, ওই দিব্যস্বপ্নে তারই 
প্রমাণ। 


শশিক্ষা'র শারীরিক আদর্শের আলোচন! 
আপাততঃ শেষ করে আমরা এই অন্ুবাদ- 


আধাট, ১৩৭৭ ] 


গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে 
আপি। 198 700৬19189 £৪ ০01 17408 
০7৮ 1 (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি1)- শীর্ষক 
প্রথম অধ্যায়ে স্পেলসার তার সমসাময়িক 


শিক্ষাচিস্তার পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের 
অনুসন্ধানী । 


সাধারণভাবে মানুষ যে বসনের চেয়ে 
ভূষণের প্রতিই বেশী যত্রুশীল সে-কথা মনে 
করিয়ে দিয়ে সে-যুগের বিগ্যালয়গুলিতে যে 
ব্যবহারিক বিগ্ভার চেয়ে আলঙ্কারিক বিদ্যার 
প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হ'ত, সে কথ! 
ম্পেন্সার তার গ্রন্থের গোঁড়াতেই বলেছেন | 
সে-যুগে ইংল্যাণ্ডের বিদ্বালয়গুলিতে প্রাচীন 
ভাষ! ও সাহিত্যচর্চার ! শ্বিশেষতং লাটিন ও 
গ্রীক ) প্রাধান্তই বেণী ছিল। অথচ পরবতী 
জীবনে খুব কম ছাত্রই তাঁদের বাবহাঁরিক জীবনে 


ওই অধীত বিগ্!র দ্বারা উপকৃত হ'ত। সে-কথা 
মনে রেখে স্পেলারের মন্তব্য 16 190৩6 609 
৪৪89 01191 001%9 ৮1) 27 (07001187019 
আ৪10106) ছ101) 809,11)8 8৮ 1)19 19616) %11009 
16 15 
706 0015 (08 19119) 100১ 10১ 610918,69 
6০1198১ 00911517690. 010010078 ৪00. 11000900.3 
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স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রস্থ £ শিক্ষ।' 


৩১৫ 


60০085006 1116১) 006 আ1)86 দাত 829) 17096 
1798 9 91011 1১6 01000206515 6109 0065" 
8100 3 ৪০ 10 90008810109 6108 00996101 
18১ 1006 (199 106110810 59109 01 0170%/18066, 


80 100001) 8৪8 163 11061010810 665০৮ 070 


০61)818.৭ 

ঘামীজীর অন্নবাদ_-“কেবল যে অসভ্য 
দলপতি ভীষণ যুদ্ধ-চিত্রণে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া 
কটিদেশে তীক্ষধাঁর অস্ত্র বহন করিয়া নিয়স্থ 
লোকদিগের হ্বদয়ে ভীভিসঞ্চারের চেষ্টা 
করিতেছে, তাহা নহে; কেবল যে রূপগৰ্িত। 
সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য 
এবং অসংখ্য শোভন গুণের দ্বারা মনোদ্বগ 
অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে ;-- 
কিন্তু পণ্ডিত, এঁতিহাসিক এবং দার্শনিক 
সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে 
নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই 
আপনাপন বাক্তিগত ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ 
করিয়া ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর 
সকলের মনকে আমাদের ভাৰ অনুপ্রাণিত 
করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন ব্যক্তি 
কোন বিষয় শিখিবে, তাহা নির্টেশ করে । এই 
জন্যই আমর! অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা। অধিক প্রশংসা, সন্মান 
এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহ! অধিকতর 
লেককে বশীভূত করে, তাহাই শিক্ষা করি। 
যে প্রকার আমর প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার 
স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে 
আমাদিগকে কিরূপ ভাৰে তাহাই অনুসন্ধানে 
ব্যস্ত, সেই প্রকার শিক্ষাকার্ষেও জ্ঞানের 
আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়! পরপরাভব- 
শক্তিরই সমাদর করি | 


২600০811908 906001 £ [04০5 [130 001৮], 
৩শিক্ষাঃ অনুবাদ £ স্বামী বিবেকানন্দ; পৃঃ ৪-১ 
[ শশিতৃষণ দত মুদ্রিত সংস্করণ ]। 


৬১৬ 


অধিকাংশ বিদ্ভাভিমানীদের মনস্ততব- 
বিশ্লেষণে স্পেলার যে নৈপুণ্যের পরিচয় উপরি- 
উদ্ধাত পঙ-ক্তি কয়টিতে দিয়েছেন, ত। স্বদেশ ও 
বিদেশের পণ্ডিতমগ্ডলীর সাধারণ মনোভাব 
বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি কর! যায়। বিদ্যার 
মূল উদ্দেশ্য যে আত্মবিকাশ ( স্পেন্সারের 
ভাষায়-- 00160101708 001 ০70 17001100811 
66৪), তাকেই স্বামীজী বৈদাস্তিক দুটিতে 
আরো! গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। ভ্বামীজীর 
দিতে “শিক্ষা! হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা 
প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।৮ 
সেই পঙ্গে প্ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্গত্ব 
প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ |”, 
সুতরাং শিক্ষ। ও ধর্মের পরম উদ্দেশ্ট মূলতঃ 
এক। এই আত্মবিকাশের সাধন! কখনো! 
বহিরঙ্গ প্রতিযোগিতার দ্বারা সাধ্য নয়। 
স্পেল্সার এত উচ্চ আধ্যাত্মিক দিক থেকে না 
দেখলেও শিক্ষাব্রতীর মূল আঘর্শটি ঠিকই 
উপলব্ধি করেছিলেন । 

ভারতীয় শিক্ষাচিস্তার বিবর্তনে উপনিষদের 
বিভাগ ছুট স্মরণীয়-দ্ধে বিদ্ে বেদিতবো 
পরা! চৈবাপরা 'চ" (মুণ্ডক উপনিষদ )--পরা 
ও অপরা”_এই দুই বিদ্যাই মানবজীবনে 
আবশ্টিক। জ্ঞানার্জন'* নিবন্ধে স্বামীজী এই 
দুই বিগ্বার প্রসঙ্গই উ্থাপন করেছেন | বাস্তব 
জীবন ও পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে মহতম 
আধ্যাত্মিক সত্য অবধি প্রসারিত শিক্ষাচচিস্তায় 
ফ্বামী্ীর যে পূর্ণতা, স্পেল্সারের চিন্তাধারায় 
আমরা সে পূর্ণতা না পেলেও একটি সামগ্রিক 





৪ স্বামীজীর প্রিয় শিল্ত “কিডি' বা সিঙ্গারভেলু 
মুদালিপরকে লেখা ওর মার্চ, ১৮৯৫ সালের চিঠি। বানী 
ও রচন! £ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫ পৃঃ ৪০০ । 

৫ জ্ঞানার্জন £ ভাববার কথ! ; বাণী ও রচন। £ ৬ঠ খণ্ড 
পৃ ৩৮-৪১ । 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৬্ষ সংখ্যা 


জীবনবোধের ভূমিকা পাই। শিক্ষার এই 
সর্বাহগীণ আদর্শকে স্বামীজী পরিণত মননের 
দ্বারা আরে। প্রসারিত এবং গভীর করেছেন । 
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“কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত কর! 
উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ 
ইহার দ্বারা শরীর-ধারণের উপায় উক্ত 
হইতেছে না, শারীরিক এবং মানদিক সকল 
সম্বন্ধ ইহার অন্তনিহিত আছে। কি উপায়ে 
সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের 
ব্যবহারে সতাত! এবং সাম্যরক্ষ/ করিব? 
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জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অস্তুনিহিত। 
কি প্রকারে শরীররক্ষা হইবে? মনের কিরূপ 
ব্যবহার করা উচিত 1 কি প্রকারে সাংসারিক 
কার্ধ সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে 
সম্তানদিগকে লালন কর ও শিক্ষা দেওয়। 
উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ বাবহার কর! 
উচিত 1? কিব্ূপে প্রাকৃতিক দুখ-স্বচ্ছণ্দতা 
মনুষ্তব্যবহারোপযোগী হইবে? মানসিক 
বাবহারসমূহকে কি প্রকারে বাবহার করিলে 
আপনার এবং পরের মঙ্গল সাধিত হুইবে ? 
ইহাই জীৰনের সর্বোচ্চ শিক্ষা, ইহাই প্রকৃত 
শিক্ষা । সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়। সেই দ্দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের 


বছরূপে 


৬১৭ 


উদ্দেশ্ঠট ; অতএব যে শিক্ষাপ্রণালী যত 
পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা! তত 
পরিমাণে উৎকৃষ্ট 1৮" 

এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিক্ষা” বলতে স্পেলার 
ষা' বুঝিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষাচিস্তার সঙ্গে 
তার পার্থকা স্পট | শ্রেষ্ঠ বিদ্ভা বলতে 
ভারতবাসীর কাছে পরাবিদ্বা, ব্রহ্মবিদ্যা । 
শ্রীরামকষ্ণজদেবের  ভাষায়_প্মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য 'ভগবানলাত।” উদ্দেশ্য অনুপারেই 
বিভিন্ন দেশে শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ঘটে। 

( ক্রমশঃ) 


রি শিক্ষা পৃঃ ৮-৯। 


বহুরূপে 

শ্রীঅপূর্বকৃমার কু 
অত্যাচ।রীর শাসনে ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে 
তুমিই মূর্ত প্রতিবাদ জানি, কৃষ্ণের অবতারে। 
হুঃশাসনের রক্তে ভিজেছে কঠিন পৃর্থীতল, 
গীতার বাণীতে জড়তা ঘুচায়ে এনে দিলে মনোবল । 
হিংসামুখর পৃথিবীর বুকে তুমি, তুমি তথাগত,_ 
তোমার প্রেমের করুণাধারায় হিংসা সে অবনত । 
হুষ্ট “মারের' অশুষ্ত বুদ্ধি মেনেছিল পরাজয়, 
মানুষের রূপে ভগবান তুমি, নেই কোন সংশয় । 
মানুষ যখন আত্মকলছে নিজেই নিজেতে মগ্ন, 
তখনি তোমার পৃথিবীর বুকে এসেছে জনম-লগ্ন। 
তাই বুঝি তুমি পৃথিবীর বুকে আপিয়া নতুন করে 
শ্রীচেতন্ত, প্রেমের জোয়ারে দিয়েছিলে সব ভরে ! 


মানুষের ডাকে পৃথিবীর বুকে এসেছিলে বার বার, 


কঠিন-কঠোর, কখনো বা হয়ে করুণার অবতার। 
এবার এসেছে! সারা জগতের মানুষের তরে, তাই 
সমন্বয়ের কল্যাণরূপ তোমার মাঝারে পাই । 


শিবজ্ঞানে জীবনেব 


গ্রীকালীপদ বন্দে]াপাধ্যায় 


শ্বেতাঙ্গ দার্শনিকের কথা- দর্শনের ইতি 
আধাত্মিকতার আরম্ভ | স্বামী বিবেকানন্দের 
অভিজ্ঞতালন্ধ উক্তি, “বিদেশে একটু হৈ চৈ 
হ'লে ভারতে তাঁর প্রবল প্রতিধ্বনি হয়।' 
সুতরাং পরানৃকরণপ্রিয়। আত্মপ্রত্যয়হীন, 
পরনির্ভ৫শীল ভারতবাসীর নিকট শ্বেতাঙ্গ 
গীঠাঙ্গ শ্ঠামাঙ্গ যেকোনও পরদেশবাসীর 
উক্তি অদীম মুল্যবান, প্রমাণ-প্রয়োগের কোন 
প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই উক্তিটিও 
তাহাদের নিকট অভ্রাস্ত সত্য। 

অ'ধ্যাত্িকতার রূপ অজ্ঞাত হইতে পারে, 
কিন্তু ইঙ্গিত ও অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত। হিন্দুর 
বেদান্ত আধ্যাত্মিকতার মিলন্ভূমি_ জ্ঞান, কর্ম, 
ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম | তপোবনের সাধনার 
চপ্ম উৎকর্ষ এই বেদান্ত। প্রাচীন খষিগণ 
শাশ্বত সত্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত এক অতীন্দ্রিয় 
ভূমিতে তাহাদের শ্তদ্ধ চিত্তে যে “অবাঙ্‌মনসো- 
গোচর" সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই 
বেদান্ত বা উপনিষদ । অগ্যাবধি মানুষ এই 
জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, 
কখনও পারিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ 
সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি 
অগ্রসর হইতে পারে না। 

বেদান্ত ভারতের নিজ সম্পদ । স্বামীজী 
বলিয়াছেন; “ভারতে বেদান্ত আছে, কিন্তু কার্ষে 
প্রয়োগ করিবার শক্তি নাই।' ভারতে যেমন 
আদর্শ প্রেমের সাহিত্য আছে, কিন্ত 
বাস্তবে রূপায়ণ নাই। যেমন ভারতে সকল 
মহাপুরুষই বেদান্তোক্ত আদর্শ-পর্বভূতে 


ভগব|ন', পব কিছুই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন 
প্রকাশ” “সব কিছু সেই এক অনির্বচনীয়, 
অব্যক্ত সতোর বিভিন্ন অভিব/ক্তি” শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথায় “তিনিই সব হয়ে আছেন*_ শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মৈত্রী; আত্মীয়তা- 
বোধ নাই -আছে মহাভেদজ্ঞান, ঘৃণা ও 
্বার্থবুদ্ধি। মানুষে মানুষে মহা ব্যবধান। 
বর্জন, সংকীর্ণতা ও অস্পৃষ্ঠত হিন্দুসমাঁজকে 
পশ্থু করিয়া ফেলিয়াছে। অস্পৃস্ঠতা স্বার্থপরতা, 
কাপুরুষতা ও আত্মপ্রতায়ের অভাব আজ 
সমাজের মজ্জাগত। ঘরে ঘরে মুখে মুখে 
পৌরুষের আস্ফালন, ত্যাগের উচ্চ নিনাদ এবং 
নীতিবাকোর সমারোহ; কিন্তু জীবনে - 
নিক্িয়তা, কর্মবিমুখতা ও ভীরুত। ; যেন 
সোনার পাতে মোঁড়া পাথরের মুত্তি। ইহা 
আসক্তি, ত্যাগ নয়। 

দরর্বলের তিতিক্ষা কাপুরুষত| | উপায়হীনের 
ত্যাগ ত্যাগ নয়, স্বার্থপরতা । আক ভোগে 
নিমজ্জিত ব্যক্তির তাগের বুলি--ঘোর আসজি, 
ত্যাগ নয়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত]াগই ধর্ম 
পথিক যদি গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালবাসে, 
সমাজ যদ মানুষকে ভুলে অনুষ্ঠানকে আকড়ে 
ধরে থাকে” তবে পরিণাম _অনিবার্ধ ধ্বংস | 

যে দেশে মেত্রেয়ীর মুখে ধ্বনিত হইয়াছিল, 
“যেনাহং নাস্তা স্যম্‌ কিমহং তেন কুর্ষাম্‌। 
যে দেশে কিশোর ব্রাহ্মণকুমার নচিকেতা 
সৃত্যুদেবতার সম্মুখে অবিকম্পিত চিত্ে, 
দৃঢদঙ্কল্ে অমৃতের সন্ধান চাহিয়াছিলেন। 
সেই দেশে অন্তরে ভোগলিপ্সা, মুখে 'ত্যক্তেন 
তুজীথা:, বুলি। 
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ঈশা! বাস্মমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ।'--ইহার সহিত ত্যাগের বাণী মিলিত 
করিতে হইবে । সব কিছুই জুড়িয়। আছেন 
ঈশ্বর ; সব কিছুর ভিতর দিয়। তাহার সহিত 
মিলনই মুক্তিলাতের একমাত্র উদ্দেশ্য । বৈষমাই 
বন্ধনের কারণ, মিলনেই শান্তি, প্রেম ও মুক্তি - 
অবিরাম গতাগতির হাত হইতে উদ্ধার । পন্থ/_ 
ত্যক্তেন ভুপ্জীথা:- আসক্তি ঘারা নয়, ত্যাগের 
পে ভোগ। ত্যাগই নিংস্বার্থপরতা, ত্যাগই 
বাধাহীন মিলনের পথ | রবীন্দ্রনাথ ত্যাগকেই 
নিখিলের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে মিলন বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । কিন্তু নিজের ঘার্থ বৃহত্তর বার্থ 
নয়, সুতরাং ধর্ম নয়। ধর্ম যদি চিত্তশুদ্ধিব উপায় 
হয় এবং একমাত্র শুদ্ধ চিত্তেই সত্য প্রতিভাত 
হয়, তবে স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে সত্যলাভ 
হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং চাই বৃহত্তর ষাথে 
আত্মত্যাগ এবং ত্যাগের দ্বারা নিখিলের সঙ্গে 
যোগ, তবেই ভূমার সহিত মিলন ঘট! সম্ভব, 
আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলাইয়! দেওয়| সম্তব। 
এভাবে সর্বভূতে আত্মীয়তা ঘটিবে। আত্মপর- 
ভেবজ্ঞান কথিয়া ক্রমে দূরীভূত হইবে । 


বেদান্তের বাণা অম্ুতের বাণী, অভয়ের 
বাণী। কাপুরুষতা, দুর্বলত। ও যার্থপরতার 
স্বান ইতর মধো নাই। ক্ষুন্্রতা ও হূর্বলতা 
কখনও মমৃতের পুত্রগণকে আশ্রয় করিতে পারে 
ন|। তাহার] অভী। অস্বতের ভয় কোথায়া 
উ্াহারা অনস্ত প্রেমের অধিকারী, সুতরাং 
তাহারা বিশালহ্বদয় ; সেখানে সর্বভূতে 
আত্মীয়ত।বোঁধ, অবিনাশী অফুরস্ত আনন্দ । 
নিরানন্দ সেখানে স্থান পায় ন!। 

মানুষ দুঃখ পায় স্বার্থহানি ঘটিলে। যেখানে 
স্বার্থ সেখানেই ছুংখ। যেখানে সুখ আছে 
দেখানে ছুঃখও থাকিবে । কারণ সুখ হুঃব 


শিবজ্ঞানে জীবসেবা 
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একই অবস্থার ছুই দিক। যেখানে সুখ নাই 
সেখানে ছুঃখও নাই। অম্বতের পুত্রগণ সুখ- 
দুঃখের মতীত--চিদ্দানন্দের অধিকারী । 

মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে তবেই 
অস্ৃতত্ব লাভ হয়, নিখিলের সহিত যোগ ও 
ভূমার সহিত মিলন ঘটে। সর্বভূতে আত্মীয়তা- 
বোধ আসে । ক্ষুদ্র “আমি' ও আমার' চিন্ত। 
বিরাট “আমি'তে লীন হয়। স্বামীজী ছিলেন 
অভী£মন্ত্রেরে খত্বিক্‌, ষ-্বূপে অধিঠিতঃ 
অম্বতত্বে প্রতিঠিত। 

ভারতের সুদিন যখন ছিল, তখন 
নচিকেত। ও মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসার উত্তর সহজ 
সরল পথেই তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন 
কোনও হেরফের, ভুলত্রান্তি ঘটে নাই ব| 
বাক্চাতুর্ধ বিচার-বিতগ্ডার বাগাড়ম্বরে সেই 
সত্য চাপ! পড়ে নাই। 

সর্ব দেশে সর্ব কালে বিবর্তনের পথে মান্নষকে 
অধিকারিভেদে শক্তি-সামর্থয অনুযায়ী অগ্রগামী 
হইতে হয়। এই অন্রান্ত সত ভুলিলে পতনের 
পথ প্রশস্ত হইবে মাত্র। এই সভা ভুলিয়! 
ভারত এক অশুভ মুহূর্তে সকল মানুষকে একই 
মাপের জাম! পরাইতে চেিত হইয়া সর্বনাশ 
ডাকিয়। আনিল। ধষিবাক্যের বিকৃত ভাগ্য 
করিয়া বসিল। এঁঠিক অভাব-অভিযোগ ও 
অসাম্যকে উপেক্ষা করিয়] হুঃখ-দৈন্যকে ঈশ্বরের 
দানরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিল। সকলকে 
ত্যাগের কথাই শুনাইতে থাকিল। সন্দেহ 
নাই, অহিংস! ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অতি উচ্চ 
আদর্শ; কিন্তু সে-অবস্থায় উঠিতে পারে কন 
জন1 বুভুক্ষুকে এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া অজ 
নীতিবাক্য বর্ণ করিলে তাহার ক্ষুধার জাল! 
তে| মিটিবে না। এই সাধারণ সত্য অগ্রান্থ 
হইল। স্বামীজী বলিয়াছেন, “যে ধর্ম বা যে 
ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচন করিতে পারে না 
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অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো খাবার 
দিতে পারে না, আমি সে-ধর্ম ব! সে-ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদই হউক, 
যত সুবিন্স্ত দার্শনিক ততৃই উহাতে থাকুক, 
যতক্ষণ উহ! মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ 
উহাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।"*'যে-ধর্মকে 
নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার 
উপদেশগুলি কার্ধে পরিণত কর।' 

আঞ্জ থেকে সার্ধদ্রিসহশ্াধিক বংসর পূর্বে 
এই ভারতেই বিশালহ্ৃদয়,। পরমকরুণাময়, 
জীবহৃঃখকাতর, সম্পূর্ণ নিংস্বার্থ এক রাজপুত্র 
জন্মগ্রহণ করিয়া জনকল্যাণসাধনের শিক্ষা ও 
ব্যবস্থ! প্রবর্তন করেন। তিনি জীবের জর! 
মৃত্যু ছুঃখ প্রভৃতি হইতে উদ্ধারের উপায় 
আবিষ্কার করিয়! প্রচার করেন। ভারতে এক 
ষর্ণয্গ আসে। অষ্টশীল অভ্যাসে বহু জনের 
চিত্তশ্ুদ্ধি লাভ হয়। বুদ্ধদেবের উপদেশ 
দিগিগন্তে বিস্তার লাভ করিয়া! মানবজাতির 
প্রাণে আশ! ও শান্তির প্রলেপদানে সমর্থ 
হইয়াছিল। শুধু মাত্র মানুষের মধোই তাহার 
করুণ! সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতর প্রাণীরাও 
তাহার কৃপা! হইতে বঞ্চিত ছিল না। যদিও 
এই দ্রেবমানবকে সাধারণতঃ বেদ-অমান্যকারী 
বলা হয়, তথাপি তাহার শিক্ষার মাধ্যমেই 
বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদের পরম সতা 
কার্ধে পরিণত হইয়াছিল । সেই তপোবনের 
সাধন] - ত]াগের দ্বারা পরবভূতে একাত্মবোধ, 
অস্বতত্বলাভ--ত্যাগেনৈকে : অৃতত্বমানশুঃ', 
বহুতে এক উপলব্ধি -কার্ষে পরিণত হইয়াছিল। 
তাহারই প্রবতিত কার্ধসূচী অহিংস, সাম্য ও 
মৈত্রী কার্ধক্ষেত্রে সার্থক প্রযুক্তির ঘ্বাক্ষর 
রাখিয়। গিয়াছে। 

“কালস্য কুটিল! গতিঃ কালের বিচিত্র 
গতিপ্রবাহে, নব নব তরঙ্গভঙ্গে সকলই 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৬ষ সংখ্য 


বিস্বৃতির অতল গভে লীন হইল। সেসময় 
আচার্য শঙ্কর আসিয়! আবার অদ্বৈত বেদান্ত 
প্রচার করিলেন। আবার সব ভুল হুইল, 
যেটুকু টিকিয়৷ রহিল তাহ! যেন জাগ্রত অবস্থায় 
ঘপ্পের রেশের মতো1--একট] অস্ফুট ভাবমাত্র। 
অতঃপর ভারতবর্ধ ছিন্নভিন্ন, দিশেহার! - 
ভবিষ্যতের আশ! নাই, বর্তমানও তমসাবৃত। 
অবহেলিত ঘ্বণিত ভারত শুধু অতীত গৌরবের 
একটা বিকৃত কঙ্কাল আকড়াইয়! পড়িয়। রহিল। 
যেন ভগবদারাধনায় আড়ম্বর অনুষ্ঠানের 
বাছুলা, কিন্তু ভক্তি বা হৃদয়ের স্পর্শমাত্র নাই; 
মুখে জ্ঞানের কথা, কিন্তু উপলব্ধি নাই; ফলে 
গেশাড়ামি, কুপমণ্ডকত্ব, বিকৃত প্রাণহীন আচার- 
অনুষ্ঠান ও সামাজিক নিগড়ে নিষ্পেষিত ভারত 
এক বীভৎস আকার ধারণ করিল। 

এই পরিস্থিতিতে মানবকল্যাণে ধর্মসংস্থাপন- 
হেতু, বেদাস্তের সত)কে ভাশ্বর করিতে অবতীণ 
হইলেন ভগব।ন শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে আনিলেন 
নরখষি স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী 
কথ্ধকঠে ঘোষণ| করিলেন ভারতে ধর্ম 
আমদ।নির প্রয়োজন নাই । ভারতে ধর্মাদর্শের 
প্রাচুর্য বর্তমান, অভাব অন্নবস্ত্রের । এঁহিক 
ভোগের বাবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর 
ইহার জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শিক্ষা । 
ভারতের বেশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, ভারতের 
মৌলিক চিন্তার উপযোগী করিয়! শিক্ষা দিতে 
হইবে | পরান্বকরণ পরানৃবাদ বর্জনীয় । চাই 
অন্তিমূলক শিক্ষ1, নেতিবাচক শিক্ষা নয়। যে 
শিক্ষায় মানুষ নিজের পায়ে ভর করিয়] জীবন- 
গ্রামের সামর্থা অর্জন করিতে সমর্থ হয়, 
চাই তেমন শিক্ষা। নারী পুরুষ, ধনী দরি 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই শিক্ষা! চাই - বিশেষ 
যাহারা দারিদ্র্যের কঠোরতায় শিক্ষালয়ে গিয়া 
শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া 
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শিক্ষাকে পৌছাইয়! দেওয় চাই। 

ভগবান শ্রীরামকষ্ঝ তাহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে 
ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, আর এই 
নবজীবন পুষ্ট ও পরিবধধিত করিবার কঠোর 
কর্তব্ভার ন্বন্ত করিলেন উপযুক্ত লীলাসহচর 
যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উপর | শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সর্বপ্রথম বলিলেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় 
ন]।' স্বামীজী এই জন্য কিছু এহিক ভোগের 
ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে অন্থভব করিলেন । 
অন্থভব করিলেন, এই প্রয়োজন মিটাইতে চাই 
ংঘবদ্ধ কর্স এবং সঠিকভাবে এই কর্মসাধনে 
মাত্র তাহারাই সক্ষম, যাহার! নিঃস্বার্থ এবং 
ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত। 

দক্ষিণেশরে একদিন অর্ধবাহাদশায় ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ “জীবে দয়।' প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“জীবে দয়া নয়-_-শিবজ্ঞানে জীবসেব| |" 
অনেকই ইহা শুনিলেন কিন্তু ইহার সারমর্ম 
উপলব্িি করিলেন একমাত্র স্বামীজী। তাহার 
হৃদয় নবালোকে উদ্ভাসিত হইল এবং তাহারই 
পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ, যার মূলমন্ত্র 'আত্মনে। 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' “শিবজ্ঞানে জীবসেবা' 
কর্মে পরিণত বেদান্ত, চিতশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা! | 
শিবজ্ঞানে জীবসেব! নবীন যুগের এক নবীন 
বাণী--সহুজ সরল অথচ গভীরতাৎপর্ষপূর্ণ। 
পরোপকার নয়, মানবকলাাণমাত্র নয়, 
স্বর্গাদিলাভের আকাঙ্ফ। নয়, দয়াদাক্ষিণা 
নয়-_শিবজ্ঞানে জীবসেবা, ভগবদারাধনা, 


আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করিবার সাধনা-_নিঃস্বার্থ 
কর্ম। 


কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে যাহার বীজ উপ্ত, 
বরাহনগর মঠবাড়িতে যাহার অঙ্কুরোৎ্গম, 
১৮৯৭ খীঃ মে মাসে তাহারই লোকসমাজে 
আত্মপ্রকাশ। আরম্ভ হইল এক নৃতন সাধনা 
--শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ভারত . সংঘবদ্ধ 


শিবজ্ঞানে জীবসেব। 


৩২১ 


নিঃস্বার্থ কর্ বিস্বৃত হইয়াছিল। সংঘবদ্ধ 
নিঃস্বার্থ কর্ম উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইলে দেশের 
ও দশের যে অশেষ কল্যাণ সাধন সম্ভব তাহা 
তারতবাসী শিখিল। সংঘের প্রধান অবর্দান__ 
ভারতের সুগ্ত আত্মচেতন। ও লুপ্ত আন্মপ্রতায় 
পুনরুদ্ধার ; ভারতবাসীর ভীরুতা ও কাপুরুষত। 
ভুলিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষলাভ; নীচতা ও 
স্বার্থপরতা পরিহ্থার-বৃহত্তব স্বার্থে আত্মত্যাগ 
শিক্ষা | 

পৃথিবীর সবত্র পূর্বাপর নান! প্রকার জন- 
কল্যাণ সংস্থা বর্তমান। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বর- 
জ্ঞানে পূজার ভাব লইয়!, যাহার সেবা 
করিতেছি তাহাকে উচ্চাসনে বসাইয়। নিজেকে 
তাহার নিয়ে রাখিয়া দেব! করার ভাব আর 
কোথায় আমরা দেখিয়াছি? বাস্ট্রের 
অনুমোদন ও জনসাধারণের সহযোগিতা 
ব্যতীত বৃহৎ পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও 
কার্ধের সাবলীল গতি বাহত হয়। সংঘের 
কার্ধদক্ষতা, শ্রদ্ধ।, সহানুভূতি, পরহিতচিকীর্ধ, 
আত্মপরভেদরাহিতা ও নি:স্বার্থ কর্ম ছার! 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের লোক- 
কল্যাণার্থে নিঃষার্থ সেবা চিত্তশুদ্ধিরই 
প্রয়োজনে, ইহা কোন উদ্দেশ্ঠুমূলক নয়। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 
'কাঁজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও 
ন| কেন, গায়ে ছিটে ফৌট! কালি লাগবেই ।" 
সৎ ও পবিত্র হইবার যত চেষ্টাই করি না কেন, 
মানুষ যতক্ষণ সংসারে আছে তাহার কিছু দ্বার্থ 
থাঁকিবেই | 

সুতরাং পরোপকার, জনকল্যাণ সৎকর্ম 
সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র ত্যাগী কর্মী বাতীত 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে সদা উজ্জ্বল 
করিয়া রাখ| সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের 


৩২২ 


সাধারণ মানুষের জন্ও এ আদর্শ। 
আমাদিগকেও ইহ! জীবনে রূপায়িত করিবার 
চেষ্টা করিতে হুইবে-সমাজসেবা রাস্ট্রসেবা 
প্রভৃতি র্ববিধ কর্মেই | “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-ই 
যুগধর্ম। স্বামীজী নবযুগের সামনে এই আদর্শ 
রাখিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্জ সংঘ গড়িয়া 
গিয়াছেন এ আদর্শের শিখাকে অনির্বাণ 
রাখিবার জন্য । 

ঘামীজী বলিয়াছেন: আমি দিলাম, 
এখানেই উহা! শেষ। আমার মন, আমার 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


শক্তি, আমার যাহ! কিছু দিবার আছে, সব 
দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর 
কিছু নয়।'-*যথার্থ উপকারের প্রেরণা সহজ 
বৎসর পরেও ফলবতী হয়| বাধা বিপত্তি 
সত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহ! আবার বজের 
মতে! ফাটিয়| পড়িতে চায়। আর যে 
ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃতি 
থাকে সংবাদপত্রের শিরোনামার সমারোহ 
এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ 
করিলেও উহার উদ্দেশ্য বার্থ হইবেই। 


'ব্রহ্গ হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বনুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু"জিছ ঈশ্বর 1 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |” 


--স্বামী বিবেকানন্দ 


পুনর্জন্ম ও মুক্তি 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংস্থ 


পুনর্জন্ম-বাদ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
এমন একটি সর্বজনসন্মত গভীর বিশ্বাস যে, 
আজ পর্যন্ত হিন্দুমনে ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ন । 
এই মতের সিদ্ধান্তগুলি অন্ধ-বিশ্বাস বা 
কোন ও বিশেষ সাম্প্রদায়িক-নীতি (0”8108819 
010৮1-মূলক ভিত্তির উপর গঠিত নয়; 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ইহা! প্রতিষ্ঠিত এবং 
যুক্তিকেও তুষ্ট করে। ভারতের নিজস্ব সম্পদ 
থাকিয়াও জগতের দর্শন-সাহিতা-ভাগ্ডারে 
ইহাকে একটি অমূল্য দান বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। 

পুনর্জনের ধারা জ্ঞাপন করিতে হইলে 
তাহার মুল বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ উপনিষ্, ব্রহ্মসুত্র ও গীতা । এগুলিকে 
প্রস্থানত্রয়' বল! হয়। 

বেদান্ত দর্শনে সতাদ্রষ্টাদদের উক্তিকে 
ব্তঃসিদ্ধ প্রমাণ (8&হ100) )-বূপে অঙ্গীকার 
করিয়। লয় হয়। যথা, বিশ্বের কোনও 
আদি বা অন্ত নাই; পরধায়ক্রমে “প্রলয়” ও 
“সৃষ্টির” প্রবাহ চক্রবৎ ঘুণিত হইতেছে, এবং 
ইহার নিমিত্ব-কারণ বা মূল অধিষ্ঠান সেই 
সর্বব্যাপী শুদ্বচৈতন্য পরম-ব্রক্গ। যোগশাস্ত্রে 
ইহছাকেই পরমাত্ব বপে। তিনি স্বপ্রকাশ 
"সচ্চিদানন্*--সৎ অর্থাৎ নিত্য, তিন কালেই 
একভাবে স্থিত। তিনি চেতনস্বভাৰ ও 
আনন্দত্বরূপ। ইহা ছাড় তিনি নিগণ, 
অখণ্ড ও একরস ( 0০0100989090903 )১ এবং 
তাহার তুলা না থাকায় “ইতি বাঁচক” উপমা 
দিয়! কাহাকে বোঝানো যায় না। তাহাকে 


বোঝানো যায় একমাত্র নিষেধোপদেশে-- 
“নেতি নেতি”- এইরূপ নয়, এইরূপ নয় 
(ৰৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩৯২৬) বলিয়। নির্দেশ 
দেওয়াই সম্ভব। তিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন 
বলিয়৷ জগতের মূল কারণ হইয়াও সৃষ্টিতে 
প্রকষ্টভাবে তাহার কোনও ক্রিয়। নাই। সমস্তই 
ব্রন্মের অব্যক্ত মায়াশক্তির অভিনয়। সে শক্তি 
অপরিসীম এবং মায়া, প্রকৃতি, মৃলাখিগ্যা 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এমন 
কোনও কার নাই যাহা এই শক্তির পক্ষে 
অসম্ভব, তাই ইহাকে “অঘটনঘটনপটীয়সী” 
বলে। তবে ইহা ব্রন্মের শক্তিমাত্র বলিয়। 
ইহার পরমার্থতঃ কোনও ত্বতশ্্ অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয় না। ইহাকে “জড়” বলিয়া 
নির্দেশে কর! হয়। জড়ের দিরপেক্ষভাবে 
কিছু করিবার সাধ্য নাই, চেতনের সংসর্গ 
পাইবার পরই নিজের কুহক দেখাইতে পারে। 
তিনটি গুণ- সত্ব, রজ ও তমের সংমিশ্রণে 
ইহা গঠিত, তাই ইহাকে পত্রিগুণাত্বিক।"' 
বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বের কার্ধ প্রকাশ 
ও শাস্তি; রজের কর্মসম্পাদন ও বিক্ষেপ; 
এবং তমের আবরণ ও প্রমাদ। এই তিন 
গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির বিকাশ ও বিচিত্রতা । 
জগতের কোনও বস্ততেই এই তিনের 
একটিমাত্র অংশ বিশুদ্ধভাবে থাকে বলিয়া 
স্বীকৃত হয় না, প্রত্যেকটিতেই ন্যনাধিক 
মিশ্রণ থাকেই। গীতার ১৮1৪০ শ্লোকে 
একথা স্পষ্ট বল! হইয়াছে ঃ 

“ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিও“ণৈঃ॥ 


৩২৪ 


বেদান্তশান্ত্র ব্রক্ম ও তাহার মায়াশক্তির 
একত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইবপে বস্তুতঃ 
একই সত্ত| হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত” 
ও “উপাদান” উভয় কারণ বলিয়াই গৃহীত 
রন্মসূত্রের ১1৪1২৩-২৯ সুত্রে ইহার বিশদ 
আলোচন।৷ পাওয়া যায়। 

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণের 
পিরূপণ করিয়া এবার সুষ্টি-প্রক্রিয়ার চর্চ 
করিব। উপরি-উক্ত শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম যখন 
নিজের মায়া-শক্তি প্রয়োগ করেন ন!ঃ অর্থাৎ 
সত্ব, রজ ও তমের পাম্য (6৫011171000 ) 
থাকে তখন দৃশ্যমান জগতের সম্পূণ অভাব 
প্রতায় হয়, ইহাকেই “প্রলয়” কাল বলে; 
এবং যেহেতু ব্রহ্ম স্বভাবতঃ শাস্তধ্মী তাই 
ইহাই প্রকৃত স্থিতি। ইহা সত্তেও “চেতন- 
স্বপ্নপ” ব্রন্গের ঈক্ষণ অর্থাৎ বিচার ও সংকল্পের 
ক্ষমতা! অবশ্য স্বীকার্ধ। ইক্ষণ করিয়া তিনি 
যখন নিজ শক্তি-প্রয়োগের সংকল্প করেন 
সেই মুহূর্তেই সত্ব রজ ও তম গুণের যে 
স।ম্যাবস্থ| ছিল তাহা ভঙ্গ হয় ও চেতনের 
এই ইঙ্গিত পাইয়। প্রকৃতি নিজ কারে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে। প্রকৃতির এই ক্রিয়াশীলতাকেই 
বল। হয় যে, ব্রহ্ম মায়ার উপাধি ধারণ 
কবিয়াছেন। এই স্থিতিতে সেই সম্পূর্ণ 
নিগুণ নিরপাধি বর্গ সত্তবৃগুণ-প্রধান 
“ম'য়োপাধি” ব্রহ্ম; “পরমেশ্বর” নামে অভিহিত 
হন। মায়া তাহার নিজ শক্তি বলিয় 
তাহার অধীন, এবং মায়ার অধীশ্বর এই 
সগ্জণ ব্রদ্দ “মায়াধীশ”। আগেই বল 
হইয়াছে যে, মায়ার শক্তি অপীষ, তাই 
মায়াধীশ ঈশ্বরের কার্করী ক্ষমতাও নিগু“ণ 
ব্রন্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই উপাধিতে 
তাহার সব শব্ধ, সবধর্ম, সর্বযশ, সর্বশ্রী, 
সর্বজ্ঞান ও সর্ববৈরাগ্য থাকে, বন্ততঃ সর্বপ্রকার 
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গুণের চুড়ান্ত বিকাশ, এবং তিনিই জগতের 
সৃষ্টি, পালন, নিয়মন ও সংহারের কর্তা । 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে ফে ব্রহ্মাণ্ডের সৃ্ি 
করিয়া তিনি তাহার ভিতর অনুপ্রবেশ 
করিয়াছেন ও দৃশ্যমান জগদৃরূপ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। “তৎ সৃষ্ট৭ তদেবানুপ্রাবিশৎ | 
তদনৃপ্রবিশ্ঠ সচ্চ তযচ্চাভবৎ” । (২৬1১) | 
অতএব নিরুপাধি অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়- 
কালে যিনি সম্পূর্ণ অরূপ ও অবর্ণনীয় থাকেন 
তিনিই মায়োপাধি ধারণ করিলে জগদ্‌বূপে 
প্রতীয়মান হন। বিঞ্ুপুরাণে বলিয়াছেন - 
“্যদেতদৃ্দৃশ্ততে মুর্তমেতদ্‌ জ্ঞানাত্মনত্তব”-_ 
অর্থাৎ মূর্তরূপে যাহ! কিছু দেখ! যায়, হে জ্ঞান- 
স্বরূপ, সে-সমস্ত আপনারই রূপ (১1৪1৩৯ )। 
বলিতে পার যাঁয় যে, তত্তৃতঃ ঈশ্বর কোনও 
বিশেষ ব্যক্তিরপধারী পুরুষ নন, তবে 
সাকার উপাসনার সময় তাহাকে চতুর্ভজ 
বি প্রভৃতি রূপে স্মরণ করা হয়। ইহ! হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে, প্রপয় বা সৃষ্টিকালে 
এক ব্রঙ্গ ভিন্ন আর দ্বিতীয় সদ্বস্ত নাই। «সর্বং 
খন্িদং ব্রহ্ম” এ সমন্তই ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য 
উপনিষদৃ, ৩1১৪।১)। এই বোধ অনুযায়ী 
ইহাকে “অদৈতবাদ” বলা যুক্তিযুক্তই হয়। 

পুনঃ উপরি-উক্ত সেই নিরুপাধি পরমা স্বাই 
আবার যখন প্রকৃতির রজ-তম-প্রধান 
“অবিগ্যা” নামে পবিচিত গুণের ভিন্ন ভিন্ন 
উপাধি ধারণ করেন তখন তাহাকে “জীবাত্বা।"" 
বল! হয়। ব্রহ্ম/ হইতে স্তথ্ব পর্যস্ত সমস্তই 
জীব বলিয়া গণ্য এবং গুণের তারতম্যে 
ইহারা তিন প্রধান শ্রেণীতে ধিভক্ত-_যথ! 
(১। দেব, অবিগ্ার সত্্-গুণাংশের প্রাবল্যে ; 
(২) মনুষ্য, সত্ব ও রজ-তমের সামঞ্জস্যে ; 
এবং (৩) তির্ধক, রজ-তমের প্রারধান্থে | 

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মায়ার কার্ধে কোনও- 


আধাঢ়ঃ ১৩৭৭] 


রূপে লিপ্ত হন না. কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব প্রকৃতির 
ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারে ন| এবং অহংকার- 
বশতঃ নিজেকে স্বাধীন কর্তা মনে করিয়া) 
বন্ততঃ যাহা প্রকৃতির ক্রিগ্না তাহার ফল 
ভোগ করে । ভগবান বলিয়াছেন £ 
«প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 
অহংকারবিমূঢ়াত্ব। কর্তাহমিতি মন্ুতে ॥” 
( গীতা, ৩২৭ ) 

_অর্থাৎ প্রক্কৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল 
সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ হইলেও অহংকারে 
বিমোহিত জীব “আমি কর্তা' এইরূপ মনে 
করে। 

কর্ম বেদান্তশান্ত্রের একটি পারিভাষিক 
শব্দ, এবং বিশেষতঃ সেই ক্রিয়ার জন্যই 
ববহৃত হয় যাহাতে ফলোত্পাদনের শক্তি 
আছে। ফলের অভিলাষী হইয়! পুরুষকারের 
প্রেরণায় কার্ধ করিলে অর্থাৎ অন্যের দ্বারা 
নিয়োজিত ন] হইয়া অন্তঃকরণের স্বাধীন 
নির্দেশে অনুঠিত হইলেই ফল উৎপন্ন হয়__ 
“আমি করিতেছি” এইরূপ মনোঙাবের কার্ধই 
প্রকৃত কর্মশব্ববাচ্য এবং সে কর্মের ফলও 
অধশ্যন্তাবী, আর ফল উৎপন্ন হইলে ভোগ 
খাতীত তাঁহার ক্ষয়ও যুক্তিযুক্ত হয় না। 
বলা হইয়াছে যে, 
“ম। ভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি | 
অবশ্যমেৰ ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাস্তভম্‌ ॥”? 
-কর্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি 
কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে-সমুদায়ের 
কয় হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, 
কর্ম-জনিত ফলই বন্ধনের একমাত্র হেতু এবং 
কর্মফলভোগ শেষ না হইলে মুক্তি নাই। 
ভক্জ্মার্গের সাধকেরা এই মতের বিপক্ষে 
বলিব! থাকেন যে, অন্য উপায়েও ইহা! সম্ভব, 
ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিলে “ইচ্ছাষয়” 


পুনর্জন্ম ও মুক্তি 
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অব্যাহতি দিয়া থাকেন। অবশ্য আসক্তি- 
বিহীন হইয়া, ফলাকাজ্ষ!। ত্যাগ করিয়! কর্ম 
করিলে তাহা কোন ৰঞ্ধীনেরই হেতু হয় না। 
গীতায় শ্রীভগবান ইহ! বলিয়াছেন । 

যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ থাক সত্বেও 
ইহা নিশ্চয় যে, ফলতোগ করিতে হইলে 
তাহার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন 
অপরিহার্য । এই নিমিত্ত জীব-দেহকে ছুই 
মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ কর! হয় এবং উভয় 
শরীরেই ভোগ করিতে হয়। (১) “স্থূল” 
দেহ_মস্তক॥। হস্তপদার্দী করণবগ-যুক্ত 
এই দৃষ্টিগোচর শরীর, ইহাকেই “অন্নময় 
কোশ” বলে; এবং (২) “সৃক্স্” বা “লিঙ্গ” 
শরীব_ ইহ] পঞ্চ জ্ঞানেক্টরিয়, পঞ্চ কর্েন্তরিয়, 
পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই ১৭টি অবয়বে 
গঠিত। এই লিঙ্গ শরীরই স্তুল দেহের 
ভিত্তি, এই কারণে স্থুল দেহের ভোগে সূক্ষ্ম 
শরীরও লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়। এখানে 
বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত ইন্দ্রিয় এই দৃষ্ঠুমান 
করণবগ নহে, কিন্ত ইহাদের সৃক্ম শত্তি- 
বিশেষ, যে শক্তির দার। জ্ঞানেন্তিয়-গোলকের 
ক্রিয়ার অনুভূতি হয়, বা কর্েন্দ্িয় কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। ইহাদের ম্রায়ুকেন্দ্রের সহিত মনের 
ংযোগকারী বলা যাইতে পারে । 

আত্মা এই লিঙ্গ শরীরের উপাধি গ্রহণ 
করিলে জীবাত্ব1, বিজ্ঞানাত্বা, ক্ষেব্রজ্ঞ, 
চিদাভাস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। 

যেহেতু কর্মফল স্তুপ এবং সূক্ষ্ম উভয় 
শ্রেণীর শরীরেই ভোগ্য, ইহাকে ছুই প্রধান 
বিভাগে ভাগ কর হয়, যথা--(১) দৃষ্ট ভোগ 
ও (২) অদৃষ্ট ভোগ। 

(১) দৃষ ভোগ £ এক জীবনে যে কর্ম 
করা হয় তাহার যতটুকু দৈহিক ও মানপিক 
ফল সেই জীবনেই অর্থাৎ ইহকালেই ভোগ 
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হয় তাহাকে দৃষ্ট ফল বলে। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে কর্ম ও তাহার অনুগামী ফলের 
নন প্রত্যক্ষ বুঝিতেও পারা! যায়। (২) অদৃষ্ট 
ভোগ £ সুতার পর এই দেহে কর্মফলের 
যে অংশ অভুক্ত থাকিয়! যায়, দেহপাতের 
পরে ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্ট ফল বলে। 
ষেহেতু উৎপাদক কর্মের সহিত এই ভোগের 
প্রতাক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর নয়, 
তাই শান্ত্র-বাঁকাই. ইহার একমাত্র প্রমাণ 
বলিয়। গৃহীত এবং ইহা “আন্ুশ্রবিক'" নামে 
অভিহিত হয়। অদষ ভোগ আবার ছুইটি 
পৃথক . শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা_-(ক) আমুক্মিক, 
পরলোকে ভোগা এবং (খ) এঁহিক, মত্ত্য- 
লোকে ভোগা । 

২ (ক) আমুম্মিক £ ইহার ভোগ পর- 
লোকে হয় বলিয়। কেবল সূক্ষ্ম শরীরই ইহাতে 
জড়িত হইয়। থাকে, স্থুলদেহের কোনও অংশ 
থাকে ন|; এবং স্ুলদেহের অভাবে সেই 
ভোগও সর্বতোভাবে মানসিক হওয়াই 
সম্ভবপর । কৃতদ্েহপাতের অবাবহিত পরেই 
্বর্গাদি পরলোকে এই ভোগ আরম্ভ হয় এবং 
সেখানেই নিঃশেষ করিতে হয়। ভগবান 
বলিয়াছেন ঃ 

“তে তং ভুত্ত.4 স্বগলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি।” 

( গীতা -৯২১) 
তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ 
করিয়া পুণাক্ষয় হইলে পুনবীয় মত্যলোকে 
প্রবেশ করে। 

(খ) এই্ষপে সুশ্্ম শরীরের ভোগ শেষ 
করিয়৷ নৃতন স্ুলদেহে মত্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিলে কর্মচক্র পুনরায় চালিত হয়। 

জীবের প্রত্যেক জীবনে স্ুলদেহে ভোগের 
উপযোগী, উল্লিখিত দৃষ্টফল (১) রূপে যে 
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ংশ অভুক্ত থাকিয়া যায় তাহা সঞ্চিত হইতে 
থাকে, এবং বহু জন্মের এই সঞ্চিত কর্মের 
ক সেই জীবের “কর্মীশয়' বলে। 
সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এই কর্মাশয় হইতে কিয়দংশ 
উঠাইয়! লইয়া তাহাকে ইহা ভোগ করিবার 
বিধান করেন, এবং ঠিক তাহারই উপযোগী 
সে উক্ত নুতনদেহ প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে 
যমরাজ বলিয়াছেন-_ 
“যোনিমন্টে প্রপদ্যন্তে শরীরতায় দেহিনঃ | 
স্থাণুমন্বেহনুঁসংযন্ভি যথাঁকর্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥" 
(২২1৭) 
নিজ নিজ কমু ও জ্ঞান অনুসারে কোন দেহী 
শরীরগ্রহণার্থ মনুষ্ত-পশ্যাদদি জীবদেহ প্রাপ্ত 
হয় আবার কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ- 
পাষাণাদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়। 
কর্মাশয়ে যাহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাহ৷ 
এখন ফলপরপু হইয়া এই নূতন দেহে ভোগ 
করায়, ইহাকেই পপ্রান্ধ” বলে। কর্মের 
বিপাক একবার আরম্ভ হইলে তাহ! নিঃশেষ 
হইয়া না] গেলে ক্ষান্ত হয় না। এই কারণে 
ইঙা জীবের আয়ত্তের বহির্গত এবং অগত্যা 
ভোগ করিতে হয়। যেহেতু কেবল প্রারন্ধ 
ভোগের নিমিতই বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, 
তাহার শেষ হইলে সেই দেহে আর কোনও 
প্রয়োজন থাকে না এবং অবিলম্বে দেহপাত 
হয়। অবশ্য প্রারদ-ভোগকালে নুতন 
কর্ম করিলে তাহার অভুক্ত অংশ পুনগায় 
কর্মাশয়ে সঞ্চিত হয় এই বূপেই কর্মচক্র 
প্রব্িত হইয়া! থাকে। 
এই বৃণ্তাপ্ত হইতে জানিতে পার] যাঁয় যে, 
কর্মের গতি অত্যন্ত গহন এবং পুনর্জন্মের 
মূলে জীবের স্বকৃত কর্মই নিহিত রহিয়াছে ; 
পক্ষান্তরে কর্ম তাহাকেই বলিতে পারা যায়, 
যাহা জীবধেহ-উৎপাদনের শক্তি ধারণ করে। 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


ভগবান বলিয়াছেন-- 
"ভূতভাবোস্তবকরে! বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ 
( গীতা, ৮৩) 
কর্মের এই পরিণামেই অনাদি জীব 
ক্রমাগত জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর কৰলে 
পতিত হয়, এবং সুখের সহিত অশেষ দুঃখ 
ভোগ করে। এই পুনঃপুনঃ যাতায়াতকেই 
ংসবপ বা সংসারচক্র বলে। 
ঘটনাচক্কের প্রবাহ এইরূপ হওয়ায় 
স্বতাবতঃ মনে এই প্রশ্নই আসে যে, এই অশেষ 
দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় 
আছে কি? তাহার নিরূপণ করিবার চেষ্টাই 
এক্ষণে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
প্রথমেই বল। হইয়াছে যে, পরমার্থতঃ 
্রক্মই একমাত্র বিচ্যমান সত্ব, মায়ার কোনও 
ঘতগ্র অস্তিত্ব নাই, কিন্ত তাহার শঞ্তি 
এমনই বিচিত্র যে, তাহার এই ভেন্কি 
নিঃসংশয়রূপে বান্তব জগৎ বলিয়! প্রতীয়মান 
হয়। অগ্ঞানোপহিত জীব সে রহস্য ভেদ 
করিতে পারে না, এবং মায়ার দ্বারা আরোপিত 
অহংকারের বশবর্তা হইয়া এমন ভ্রানস্তিতে 
পড়িয়। যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহ! মায়ার 
নিজস্ব কার্ধ তাহাকে সে স্বকৃত কর্ম বলিয়! 
অভিমান করে ও তাহার ফলভোগ করিতে 
বাধ্য হয়। এই অবস্থায় যর্দি সে কোনও 
্রহ্মাবিৎ গুরুর উপদেশ লাভ করিতে পারে 
এবং নিজের বিবেকবুদ্ধির সাহাযো এই 
অধ্যাস খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে 
তাহার মুক্তিও ইহার অনুবতী হওয়াই যুক্ি- 
সঙ্গত। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
প্রারন্ধং পুস্ততি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। 
ধৈর্ধমালম্থয যত্তেন বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥” 
(বিবেকচূড়ামণি, ২৭৯) 
অর্থাৎ প্রারব্ই যে শরীর রক্ষা করিবে 


পুনর্জম্ম ও মুক্তি 


৩২৭ 


ইহ! নিশ্চিত জানিয়! তুমি (সাধক ) ধৈধধারণ 
করিয়। এবং যত্বুসহকারে নিজের এই অধ্যাস 
(ভ্রান্তি) মোচন কর। 

কিন্ত এই ভ্রান্তি.মোচন করিতে কঠোর 
সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনা উপনিষৎ- 
কথিত ব্রহ্গজ্ঞান''লাভের চেষ্টা, অখণ্ড 
পবিত্রতা ও সতানিষ্ঠা । সত্যনিষ্ঠা বা সত্যবচন 
বলিতে বুঝায় যে, বক্তা যে-বন্ত নিজমনে 
যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাকে ঠিক সেইরূপেই, 
প্রকাশ করা। তাহ। যদি পারমাথিক, 
এমন কি ব্যবহারিক-রূপে গৃহীত সত। নাও 
হয় তথাপি এরূপ বচনে বক্ত। সতাত্রষ হন 
ন|। এই সাধনার সম্বন্ধে কেনোপপিষ? 
বলিয়াছেন__ 
“তট্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠ1 বেদা: 
সর্বাঙ্গানি সতামায়তনম্‌ ॥" 

_কেনোপনিষ ৪1৮ 

অর্থাৎ সমস্ত শম, দম, তপস্য।, নিষ্কাম ও 
নিত্য কর্ম, বেদ বেদাঙ্সগ ইত্যাদি তাহার 
প্রাপ্তির উপাস্, কিন্তু সত)নিষ্ঠাই তাহার 
আশ্রয়স্থান। 

এই সাধনার পথে অতি সাবধানে ক্রয়ে 
ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে । সর্বপ্রথমে সন্ধা।- 
বন্ধনাদি নিত্য কর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্বার] 
প্রত্যবায়কে নিরোধ করিতে হইবে, তাহার 
পর সাধনচতুষ্টয়ের যথারীতি অনুশীলন 
করিলে সে উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে । 
অন্তঃকরণ নির্মল হইলে পর অন্য সমস্ত চিন্ত। 
ত্যাগ করিয়। শ্রেষ্ঠ আচারের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া তাহার মুখ হইতে নিজের সহিত 
ব্রন্গের অভোত্বজ্ঞাপক “মহাবাক্য' শ্রবণ করিতে 
হয়। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্‌ (১1৩।১৪) 
বলিয়াছেন £ “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত |” দ্বামীজীও এই বাণী আবার 


৩২৮ 


নৃতন করিয়া! স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 
গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাকাকে নিজমনে 
বিচার করিয়া, তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়] 
দুটি করিতে হয়। ইহার পর ধানের 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই ব্রন্দের 
অস্তিত্ব নিজে উপলব্ধি করিবার বিশেষ 
প্রয়াসের আবশ্যক । 

সে সময় তিনি ঘাত্যন্তিক আনন্দ উপভোগ 
করিয়। থাকেন_ইহাই “ব্রহ্ানন্দ”। এই 
অবস্থিতিকেই 'ত্রন্মসাক্ষাৎকার” বলে। তখন 
দেহমনাদির সহিত নিজের একাত্বতার, 
স্বাতন্ত্রের অভাবে নিজস্ব কোন কর্ম থাকাও 
সম্ভব নয় ও তাহার ফলের প্রশ্নই উপস্থিত 
হয়না, তাহার কর্মাশয় ভস্ম হইয়। যায়। 
মুণ্ডক উপনিষদ্‌, ২২৯ বলিয়াছেন _ 
“ভিদ্যতে হাদয় গ্রন্থিশ্ছিগ্যান্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ীয়ন্তে চাশ্ত কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
_সেই সর্বোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে ভ্রষ্টার 
অবিগ্ভাসংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার 
সংশয় ছিন্ন হইয়। যায় ও কর্মবাশি ক্ষয় হইয়া 
যায়। ইহাকেই “জীবনুক্তি” বলে। 
কর্মাশয় দগ্ধ হওয়াতে “বুাথান” অবস্থাতেও 
অর্থাং সমাধিভঙ্গকালেও তিনি আর কোনও 
কর্মে লিপ্ত হন না । সেই ব্রন্মানন্দ উপভোগ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৬ঠ সংখা! 


করিবার ইচ্ছায় তিনি বারংবার এই সমাধির 
অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং প্রারন্ধ শেষ 
হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রন্দে লীন 
হইয়। যান, অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে তাহার 
আত্যস্তিক মুক্তিলাভ হয়। ইহাকেই 
“কৈবল্য”' মুক্তি বলে। ইহ! জ্ঞানমার্গের 


সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের অনু 
পন্থাও আছে। ভক্তিমার্গ'” আর একটি 
পন্থ। | এই মার্গের সাধকের! ভগবস্তপ্চিতে 
নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেন, 
এবং বিষণ বা অন্য কোন রূপে সাকার-ব্রহ্মকে 
সর্বতোভাবে ভজন করেন । 
শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন-_ 
“অবণং কীর্তনং বিষ্জোঃ স্মরণং পাদসেবনমূ। 
অ্নং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥” 

_ শ্রীমত্তাগবত, ৩1৫।২৬ 
এই উপাসনার দ্বারাই তাহারা শ্রীভগবানের 
কৃপায় শ্রেয় লাত করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা-_-মনমুখ এক করিয়। 
যেকোন পথ ধরিয়। চলিলে মান্ষ এই 
জীবনেই সত্য লাভ করিয়া ব্রিবিধ তাপ হইতে 
মুক্ত হইয়! পরম শান্তির অধিকারী হইতে 
পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় ন|। 


মৃত্যুর পর মানুষের ভোগবাসন। সুঙ্ক্তাবে থাকে । মৃত্যুকালে 
স্থল দেহটারই কেবল নাশ হয়। কিন্তু ইন্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি--সবই 
থাকে সৃক্মভাবে। তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে। 
সুক্মুর পর কাঁরণ অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুরীয় 


অবস্থায় পৌছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয়।” 


“বাসন। থেকেই পুনর্জন্ম হয়। সমস্ত বাসনাকে যদি একেবারে 
বিসর্জন দেওয়! যায় তাহলে আর জন্ম হয় না।” 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


মমালোচন৷ 


দিব্যরামায়ণ_-ঘ্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। 
জেনারেল বৃকৃস্‌, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রাট মার্কেট, 
কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা--৩৯ মুলা _ 
ছয় টাকা । 

চলতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত সুখপাঠ্য এই 
রামায়ণকাহিনীটি বাংল! সাহিত্যে মুলাবান 
সংযোজন । লেখক প্রধানতঃ মহাকবি 
বাল্ীকির মূল রামায়ণের উপাখ্যান-ধারা ও 
ঘটন[সন্নিবেশ অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, 
অধ্যাত্বরাঁমায়ণ প্রভৃতি রামায়ণসমূহ হইতে 
কিছু কিছু ঘটন| কাহিনীতে সংগ্রথিত হইয়াছে । 
ত|হাতে এই “দিব্যরামায়ণের' মনোজ্ঞতা| বৃদ্ধি 
পাইয়াছে বলিতে হইবে। প্রকাশকের 
নিবেদন" হইতে জানা যায় যে, লেখক এই 
গ্রন্থের সঙ্কলনে বালীকির মূল রামায়ণ ছাড়া 
সংস্কৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, 
তেলে ও তিব্বতী ভাষায় প্রকাশিত অন্যুন 
চল্লিশখানি রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণাদির 
সাহায্য লইয়াছেন| বহু কবি, ভক্ত ও সাধকের 
চিন্তা ও ভাব-জ্যোতিঃ এই রামায়ণে প্রতি- 
ফলিত; অতএব এই গ্রন্থের িবারামায়ণ' 
নাম সমীচীনই হইয়াছে। 

গ্রন্থে বস পাঁদটীক! সম্নিবিষ্$ । এই টাকা- 
গুলিতে কোথাও কোথাও বালীকি-বণিত 
ঘটন| হইতে অন্যান্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ ঘটনার 
পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, কোথাও বা 
মহাকবি বালীকির বর্ণনার সমালোচনাও কর! 
হইয়াছে। এই টাকাগুলির কোনও কোনও 
স্থলে লেখকের স্বাধীন চিন্ত। সুপরিস্ফুট | তবে 


মূল কাহিনীর কোথায় কোথায় তিনি বাল্সীকি 
রামায়ণ হইতে ভিন্ন অন্য রামায়ণের উপাদান 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের 
বুঝবার উপায় নাই। পাদটাকায় ইহার 
উল্লেখ থাকিলে বোধ করি ভাল হইত। 

মূল রামায়ণের গল্প আর্ত করিবার পূর্বে 
গ্রন্থকার ছত্রিশ পৃষ্ঠার একটি “প্রাগবাণী” 
সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে রামায়ণের 
প্রধান ৮রি প্রগুলির ভাঁবালেখা অতি সুন্দরভাবে 
চিত্রিত হইয়াছে এবং রামাফ়ণের ভিতর দিয়া 
ভারতের সনাতন ধর্স সংস্কতি যেভাবে 
অভিব্যক্ত ও পরিপ্রসারিত হইয়াছে তাহারও 
সুচিন্তিত আলোচন! কর! হইয়াছে । প্রাগ্‌- 
বাণীটি পাঠক-পাঠিকার হ্বপপ্নে রামায়ণের 
দিব্য প্রেরণা বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করিবে । 

দিবারামায়ণের ভাষায় ও কাহিনী উপ- 
স্থাপনায় কোনও জড়ত| নাই। পড়িতে বসিলে 
রামায়ণের চগিত্রসমূহ ও ঘটনাগুলিকে যেন 
অতি নিকটে পাওয়া যায়। তবে কয়েকটি টীকা 
অত্যান্ত দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল । কয়েক 
জায়গায় টাকার ভাষ| অতান্ত হালকা 
হইয়াছে। কবিগুরু বালাকির প্রতি কটাক্ষ 
যেন সীম] ছাড়াইয়। গিয়াছে মনে হইতে 
পারে। পরবতাঁ সংস্করণে গ্রন্থকার এদিকে 
অবহিত হইলে পুস্তকের সম্পন্নত| বাড়িবে। 

পরিশিষ্ট বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নান! 
রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়] 
হইয়াছে। ইহ! তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক । 
“দিবারামায়ণ'-প্রণয়নে লেখক যে গবেষণ!, 
আধ্যান্থিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাচাতুর্ষের পরিচয় 


৩৩০ 


দিয়াছেন তাহ প্রশংসনীয় । 
__ক্ামী শ্রদ্ধানল্দ 

বেদাত্তসূত্রম-মূল, অবতরণিকাভান্ত, 
শ্রীগোবিন্দভাস্ত এবং এতছুভয়ের সূক্ষ্ম! টাকা, 
সকল তাস্তের ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং 
সিদ্ধাস্তকণা-নায়ী অনুব্যাখ্যা সমেত- ত্রিদপ্ডি- 
স্বামী শ্রীমন্তক্তিশ্রীরূপ সিগ্ধান্তী গোস্বামী কর্তৃক 
সম্পাদিত ও শ্রীসারত্বত গৌড়ীয় আসন ও 
মিশন, ২৯ বি, হাজর] রোড হইতে ৪টি অধ্যায় 
ধটি খণ্ডে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৬৩০ 
৬০২১ ৭৭৮, ৩২৯; ভূমিকাদি ষবতন্র। মূল্য 
প্রথম খণ্ড ২৪২১ দ্বিতীয় খণ্ড ২৭২১ তৃতীয় খণ্ড 
৩২ এবং চতুর্থ খণ্ড ২০২ 7 ঘাট ১০০২ | 

ইহা সর্বজনববীকৃত যে, সনাতন ধর্মক্ষেত্রে 
প্রচলিত শাস্ত্রপমূহের উৎস বেদ। বেদের 
সারবস্ত উপনিষৎসমূহ বা বেদাস্ত। এই 
বেদাস্ত শ্রীবযাসদেব কর্তৃক সৃত্রাকারে লিপিৰ্ধ। 
বেদাস্তদৃত্রের অপর নাম ব্রহ্গসুত্রঃ ব্যাসসুত্র বা 
বেদাস্তদর্শন | 

শ্রীবাসদেবের বেদাস্তসূত্র অতুলনীয় 
গ্রন্থ, ইহাকে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রস্থানত্রয়ের 
অন্তর্গত ন্যায়প্রস্থান॥ বলা হয়। দ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত অথব! ইহাদের অনুরূপ 
যে-কোন বেদাস্তমতের প্রতিষ্ঠা চাহিয়। 
আচার্ধগণ বেদাস্তসুত্রের উপর যুক্তিপূর্ণ ভাস্ত 
রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের ভাস্ত 
ব্যতীত কোন মতই দার্শনিকগণের নিকট 
প্রতিষ্ঠা পায় না। বিভিন্ন মতের ভাস্তমধ্ে 
স্বীয় মতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিঠিত করিবার 
জন্ম অন্য মতগুলিতে অসামঞ্জস্ময দেখাইবার ও 
তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়। প্রতিপঞ্ধ করিবার 
প্রচেষ্টা পরিপক্ষিত হয়--কোন কোন ভাস্তে 
এইক প্রস্ষ ো আবার বহুল পরিমাণে দেখা 
ষায়। যিনি যে মতের পোষকতা করেন, 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৬ষ্ সংখা! 


তিনি সেই মতেরই প্রাধান্য দিয়া; তাহা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে বিভিন্ন মতের 
সাধকগো্ঠী হইয়াছে । কিন্তু বুঝিতে হইবে 
যে, আচার্ষগণ স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই 
অন্য মতের বিরুদ্ধত1 করিয়াছেন। যুগনায়ক 
যামী বিবেকানন্দের চিস্তাসূত্র এই বিষয়ে 
সবিশেষ প্রণিধানযোগা, তাহার মতে- দ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলি লক্ষ্যে 
পৌছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র, বিশ্তিন্ন ধাপ 
মাত্র---9691)8 60 16811880107. এই দিকে 
দৃর্টি নিবদ্ধ করিয়। বেদান্তভাস্তগুলি অনুশীলন 
করিলে আচাধগণের বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার 
ধারণ] হইবে ও গোঁড়ামির ভাব আসিবে না । 

আচাধ শঙ্কর, আচাধ রামানুজ, আচার্য 
মধ, আচার্ষ নিশ্বার্ক, আচার্য বলদেব প্রভৃতির 
বেদান্তসৃত্রের ভাস্ত তাহাদের মতাবলম্বী 
সাধকগণের মধ্যে প্রচলিত । 

শ্রীমত্তাগৰতে যে ভাগবদ্ধর্ষের কথা আছে, 
সেই ভাব অবলম্বনে শ্রীবলদেব বিগ্যাভূষণ 
বেদাস্তসূত্রের ভাষ্য রচন! করিয়াছেন, ইহাই 
গৌড়ীয় বৈষ্জচবগণের বেদান্তদর্শন। প্রীবলদেব- 
কৃত বেদাস্তভাষ্তের নাম “গোবিনভাস্ত” | 
শ্রীগোবিন্দের স্বপ্পাদেশে ভাস্ত রচিত হয় 
বলিয়। শ্রীগোবিন্বভাস্ত* নামটি সার্থক । এই 
ভাগের লক্ষণীন্প বৈশিষ্ট্য ; প্রতিসৃত্রের পূর্বে 
অবতরণিকাভাস্ত ও তাহার টাকা দ্বার] বিষয়, 
২শয় ও পূর্বপক্ষ সংযোজিত এবং পরে সৃত্রটির 
বিশ্লেষণ? সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত মূলভান্ত ও টাকার 
মাধ্যমে বিশেষভাবে আলোচিত। 

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বেদাস্তভাস্য প্রায় 
বিলুপ্তির পথে যাইতেছিল, শ্রীসারঘত গৌড়ীয় 
আমন ও মিশন এই অমুল্য সম্পদ প্রকাশ 
করিয়া ভক্তগণের বিশেষ ধন্যবাদভাজপ 
হইলেন। 


আযাঢ়, ১৩৭৭ ] 


সহজ সরল অথচ পাগ্ডিতাপূর্ণ বিবৃতি 
সিদ্ধাস্তকণা' পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে । “সিদ্ধান্তকণা' অনুৃব্যাখাটিতে 
গোবিন্বভাঙ্কের গভীর অন্বধ্যানের পরিচয় 
বিদ্যমান । ভাঙ্তের বঙ্গানুবাদ সাবলীল 
ও সহঞ্বোধ্য। অবতরণিকা, ভূমিকা 
ইত্যাদিও সুলিখিত | 

বেদান্তদর্শনের অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাগ।” 
হইতে “শ্রুতত্বাচ্চ” মূল এগারটি সূত্রের 
আলোকবরাঁ গ্রচ্ছদপটটি শিল্পনৈপুণোর 
পরিচায়ক । শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাধাই 
বৃহৎ গ্রন্থের উপযোগী । গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে 
রক্ষণযোগা। 


(১) গীতা মাতা কী গোদ মে 
(দ্ুসরা ভাগ-ছুসর] খণ্ড ),_লেখক “সাকর' | 
(২) গীত। মাতা কী অন্ুকম্প। (পহলা 
ভাগ)৮-পীকর?। (৩) গীত৷ মাতা প্রদত্ত 
বৈভব--প্রকাশক £ শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ সদর 
বাজার, দিল্লী ক্যান্ট। পৃষ্ঠা যথাক্রমে : 
১৩৮+ প্রস্তাবন! ইত্যাদি* ১৩১, ৭২ (মূলগ্রস্থ) | 
মূল্য যথাক্রমে £ ৪৯১ ৪৯২১ ২ &০ | 

(১) “সীকর' এই ছল্পনামে লিখিত “গীতা 
মাতা কী গোদ মে* অর্থাৎ “গীতা মায়ের 
কোলে" গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের 
প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়া হিন্দী 
পাঠকসমাজের নিকট প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ ভাষার 
যচ্ছতা এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি । 

সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীক্ঘ 
খণ্ডেও সুধী লেখকের পাণ্ডিত্য ও গীতানুধ্যানের 
পরিচয় পাওয়! যাইবে । আমর! আশা করি 
এই খণ্ডটিও বছুল-প্রচারিত হইষে। 

(২) গীতা মাত কী অম্ৃকম্প।' অর্থাৎ 


সমালোচন! 


৩৩১ 


গীতা মায়ের দয়া গ্রন্থে গীতার প্রথম অধ্যায় 
হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রতোক শোকের 
হিন্দীতে অন্ববাদ ও অন্ুচিস্তন সুন্দরভাবে 
পরিবেশিত। পুস্তকখানি পাঠ করিলে 
গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে | 

(৩) গীত মাতা প্রদত্ত বৈভব'_ গ্রন্থটি 
প্রধানত:  “সীকর'লিখিত গীতাগ্রন্থের 
সমালোচন] ও প্রশংসাপত্রের সন্গলন। 


কল্যাণ (বিশেষ সংখা, বর্প 8৪ )-- 
অগ্রিপুরাণ ৪ গর্গসংহিতা অঙ্ক । সম্পাদক : 
শ্রীহন্ুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল 
গোস্বামী শান্ত্রী। প্রকাশক £ গীতা প্রেস, 
গোরখপুর। পৃষ্ঠা ৭০*, সূচী ইত্যাদি স্বতস্তর। 
মূল) ৯২। 


হিন্দী ভাষায় হিন্দ্ধর্মপ্রচারে “কল্যাণ' 
পত্রিকার কার্ধধারা ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃষ়ি 
আকর্ষণ করিয়াছে । কল্যাণের সুযোগ্য 
পরিচালকমগ্ডলী প্রতি বংসর একখানি করিয়া 
বিশেষ সংখ॥ প্রকাশ করিয়া থাকেন । অগ্নি- 
পুরাণের ২০০টি অধায়ের এবং গসংহিতার 
নয় খণ্ডের বিষয়বস্ত্র অবলম্বনে এবারের বিশেষ 
খ্যাটি অন্্প্রকাশ করিয়াছে । অগ্রিপুরাণে 
বণিত বিবিধ বিষয় ও ভগবৎ্প্রাপ্তির সাধন 
সহজ অথচ সরস হিন্দীতে অনুদিত হওয়ায় 
র্বোধয বিষয়বস্তর কঠিনতা] দৃরীভূত হইয়াছে । 
গর্গসংহিতা শ্রীভগবানের লীলাকথা, ইহার 
চমৎকারিত্ব ভক্তজনম্বীকৃত | বর্তমান সামাজিক 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন এই গ্রন্থপ্রকাশ সময়োপষে'গী 
হইয়াছে । আমরা আশ। করি এই বিশেষাস্ক- 
খানি মানুষের মনে সন্তাব জাগাইতে সহায়ত! 
করিষে। তিন রঙের ও এক রঙের বহু চিত্ত 
দ্বারা গ্রন্থখানি সমলম্কত। 


শ্্ররামক্জ মঠ ও মিশন নংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 


পুর্ব-পাকিস্তীনের উদ্বাস্তদের সেবা কার্য ঃ 
বসিরহাট ও হাসনাবাদ ক্যাম্পে ২৪,৪,৭০ 
হইতে ২০.৫.৭০ পর্যস্ত রামকৃষ্খ মিশন 
কর্তৃক ৫১৭ ৯১ কুইণ্টাল চাল; ৮৯*২২ কুইণ্টাল 
ডাল, ৪৭৭৩ কুইন্টাল আলু, ২৬ বস্তা পেঁয়াজ, 
৪১২ বস্ত| লবণ, ৩২ পাউণ্ড বালি, ৪৫৬ কেজি 
গু'ড়] বধ বিতরণ কর! হইয়াছে । গড়ে দৈনিক 
৮,৩৪৩ জন দৃংস্থকে পাহায্য দেওয়া হইতেছে। 
মে মাসের শেষের দিকে সমবেত উদ্বাস্তদের 
খা দাড়াইয়াছে প্রায় ২০১০৯ | 

গুজরাটে বন্যর্তসেবা: গত ৪ঠা মে 
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্্র দেশাই বন্যা- 
গীড়িত ৬টি গ্রামে বন্যার্তদের জন্য নি্সিত ৫৬৪টি 
কুটিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। ২১টি পাকা 
সমাজমন্দির এবং আদিবাসীদের জন্ম ২টি 
বিগ্ভালয়-তবন নিমিত হইয়াছে । ১৪টি গ্রামে 
বৈছ্যাতীকরণ এবং €টি গ্রামে জলসরবরাহ- 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্ন স্থানে আরও 
সেবাকাধ চলিতেছে । 

গুজরাটে দুঃস্থসেবা : অভাবপ্রস্তদের 
মধো বস্ত্র ও অন্যান্য প্রায়াজনীয় দ্রব্য বিতরণ 
করা হইতেছে । ইহা ছাড়! ভুজের সন্নিকটে 
অন্নকষ্জে প্রগীড়িত জনগণকে রান্নাকর। খাদ্য 
দেওয়ার জন্য “ক্রি কিচেন" খোপা হইয়াছে । 


শিক্ষণ অধিবেশন 
গত ৮ই মে, ১৯৭* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
গভভীরান্ন্দজী মহারাজ পেরিয়ানায়েকেনপালয়ম 
(কোয়েম্বাতুর ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রসমুহের শিক্ষা 
অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই 
অধিবেশন ৮ই হইতে ১০ই মে দিবসত্রয় 
চলিয়াছিল। 


পরীক্ষায় কতত্ব 


পাটন! £ রামকৃষ্জ মিশন আশ্রম ছাত্রা- 
বাসের জনৈক ছাত্র এই বৎসর পাটন। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 


কার্যবিবরণী 


রহুড়া £ শ্রীরামকঞ্চ মিশন বালকাশ্রমের 
কার্ধবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬-মার্চ) ৬৯) 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


১৯৪৪ ধৃষ্টাবে কয়েকটি দুঃস্থ অনাথ বালক 
লইয়া এই আশ্রমের পত্তন কর] হয়| বর্তমানে 
এখানে নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়। 
উঠিয়াছে £ 


ছাত্রনংখযা শিক্ষকমংথা। 


(৩১৩৬৯) 
প্রাকৃবুনিয়াদী বিগালয় ১টি ৪১ ঙ 
নিশ্ন রি . €টি ৮৮ ২২ 
উচ্চ ০ ৪টি ৫১৩ ২৪ 
ল্য « শিক্ষণারতন ১টি ১১ ৯ 


স।তকোত্তর বুঃ শিক্ষণ মহাবিষ্ালয় ১টি ১** ১৫ 
উচ্চ মাধামিক বহুমুখী বিগ্রঃলপনা ১টি ৫১১ ৪৪ 
বিবেকীনন্দ শতবাধিকী মহানিগ্কালয় ১টি « 


টি 


৭ ৯ 


বৃত্তিশিক্ষা বি্া।লয় ১টি ৫৫ ৫ 
নিন শিল্প বলয় ১টি ২৩২ ১৬ 
্রন্থগারিক শিক্ষণকেন ১টি ২২ & 
সমাজশিক্ষ! বিভাগ ১৭টি 


আষাঁচ, ১৩৭৭ ] 


মাত্র ৩৭টি বালক লইয়৷ যে আশ্রমের 
শুঁভারস্ত হইয়াছিল, সেখানে বর্তমানে ছাব্রসংখা 
৩১৯৩১ । তন্মধ্যে €৩৯ জন ছাত্র সম্পৃণ বিনা 
খরচে শিক্ষালাভ করিতেছে। শিশুদের জন্য 
নার্সারি বিগ্ভালয় হইতে শুরু করিয়া শিল্প 
বিগ্বালয়, মহাবিগ্ঘালয় প্রস্তুতি সুষ্টুভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । 

এখানে আবাসিক ছাত্রসংখা। ৯৪৫ এবং 
বহিরাগত ছাত্রপংখা! ২,০৮৬ | 

বিপুলায়তন গ্রন্থাগারের 
১১১৪০০ এবং সদস্যুপংখা! ১,৫২৩ | 

প্রতিট বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সঙ্গে ছাত্রদের 
্বাস্থাচর্চ। এবং চরিত্রগঠনের বিশেষ যত্ব লওয়া 
হয়। রহড়া বাঁলকাশ্রম পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম | 

শ্রীরামঞ্ঞ্জমন্দিরে নিতা উপাসনা-ভজনাদি 
শনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্দেব, শ্রীশ্রীযা ও 
বামীজীর উৎসব এবং প্রতিমায় শ্রীশ্রীদূর্গাপৃজা 
প্রতিবসর মনোঁজ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এই বালকাশ্রযমের ২৫ 
বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিবিধ অনুঠানসূচী 
সহায়ে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

উত্সব-সংবাদ 

সরিষ!: (২৪ পরগন। ) রামকৃষ্ণ মিশন 
শাশ্রমে গত ১৯শে এপ্রিল, ১৬৭০ রবিবার 
শ্বীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ 
মাবির্ভাব-উৎসব দুটুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 

পূর্বদিন সন্ধায় নৈশ বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ 
তঙ্ধনপহ শোভাযাত্রা করিয়! গ্রাম পরিক্রমা 
করে। উৎসবের দিন শ্রী্রীঠাকুরের বিশেষ 
পৃঙ্জাপ বাবস্থা ছিল। সারার্দনই বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে ভকসমাগম হইতে থাকে । 
দিনের প্রথম দিকে জয়নগর-মজিলপুর হইতে 
আগত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ শ্রীশ্রীচত্তী গীতি- 


পুশ্তকসংখা। 


১৩৫৩ম 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


আলেখা পরিবেশন করেন। পরে কলিকাতার 
সুহৃদ ক্লাব কর্তৃক কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। 
সর্বসমেত প্রায় পাচ হাজার জন বপিয়া €সাদ 
গ্রহণ করেন এবং আরও প্রায় দেড় হ'জার 
জনকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

অপরাহে জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও 
বাণী আলোচন| করেন। সন্ধ্যারতির পর 
সারাদিনব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি 
হয়। 


দিনাজপুর : শ্রীর'মকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে যুগাবতার শ্রীরাম কৃষ্ণ- 
দেবের জন্মোৎসব অনুঠিত হইয়াছে। পূর্বাহে 
১৫ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, ১৬ই শ্রীশ্রীমায়ের এবং 
১৭ই স্বামী বিবেকানন্দের বি:শষ পূজ| এবং 
পঠ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষঠিত হয়। প্রথম 
ও ধিতীয় দিন অপধাহ্ে আয়োজিত জনসভায় 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীশীলরত বড়ুয়; প্রথম 
দিন শ্রীরামকৃষ্ণধদেবের এবং দ্বিতীয় দিন 
বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন!| করেন 
স্বামী কালিকানন্?, স্বামী "যাগদাণন্ন, ব্রদ্মচারী 
বিদেহচৈতশ্য, অধাক্ষ শ্রীরাজেন্্রনাথ দাশ 
প্রভৃতি বক্তাগণ। তৃতীয় দিন শ্রীগোপালচন্ত্র 
ভট্টাচারধ ভাগবত পাঠ ও ব্যাথা। করেন। এই 
দিন প্রায় ছুই হাজার নরনারী বশিক্ক! প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। স্থানীয় ক্লাব ও আশ্রমের 
ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়াম কৌশল প্র“শিত 
হয়। প্রতিদিন সন্ধায় সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন বিভিন্ন শিল্পিবৃন্দ | 


স্ব'মী বেদানন্দের দেহত]াগ 


আমর! অত্যন্ত হুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, 
গত ১৮ই মে, ১৯৭* বাত্রি একটার সময় স্বামী 
বেদানন্দ (ভোলানাথ মহারাজ ) ৬৫ বৎসর 


৩৩৪ 


বয়সে কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
মন্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে দেহঙাগ 
করিয়াঞ্ছেন। উহার দেহ পবিত্র গঙ্গায় 
সলিলসম'ধি “দওয়া হয়| 

ঘামীবেদানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্াজী 
মহারাজের মন্ত্রশিগ্ত ছিলেন । ১৯২৭ খুষ্টাবে 
তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং 
খক্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
মহারাজের নিকট সন্গ্যাসদীক্ষ1/ লাভ করেন। 
সন্নযাসজীবনের প্রায় ৩০ বৎসর তিনি দেওঘর 


১৪৩৭ 


উদ্বোধন 


[ *২তষ বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা 


বিদ্যাপীঠে ও মহীশৃর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর- 
স্বামীক্ষীর জনহিতকর কর্মে অতিবাহিত করেন | 
১৯৫৭ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টান পর্বস্ত ঠিনি চণ্তীগড় 
আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী. ছিলেন, 'এবং ১৯৬৪ 
খ্টাব্দ হইতে কানপুর আশ্রমের অধ্যক্ষের 
পদে ব্রশ্ী ছিলেন। 

স্বামী বেদানন্দ ছিলেন মধুরস্বতাৰ এবং 
সকলেরই প্রিয় বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের | 
তাহার আত্ম! শ্রীরামকৃষ্ণচচরণে চিরশান্তি লাত 
করিয়াছে 


অনুষ্ঠানসূচী 
[আষ"্ট হইতে কান্তক, ১৩৭৭7 বিশুদ্ধ দিদ্ধান্ত পঞ্ধিক! মতে ] 

তিথি-কৃত্য 
স্বামী রামকঞ্চানন্দ আষণঢ কৃষ্ণাত্রয়োদণী ১৫ই শ্রাবণ শুরুবার  ৩১শে জুলাই 
ষামী ত্বিরঞ্জনানন্দ শ্রাবণ পৃরিমা ৩২শে শাবণ সোমবার. ১৭ই আগস্ট 
প্রীকষ্ণজন্মা্টমী শ্রাবণ কৃষ্ণাউটমী ণইভাদ্রা সোমবার ২৪শে আগষ্ট 
ঘামী অ্দৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষ্তাচতুর্শী . ১৩ই ভাদ্র রবিবার ৩০শে আগ 
যাঁমী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণানবমী ৬ই আশ্বিন বুধবার ২৩শে সেপ্ম্বর 
স্বামী অখগ্ডানন্দ মহালয়া ১৩ই আশ্বিন বুধবার  ৩০শে সেপ্টেগ্বর 
সামী দুবোধানন্দ কাত্তিক শুক্লাদ্ধাদশী ২৪শে কান্তি মঙ্গলবার  ১০ই নভেম্বর 
ঘামী বিজ্ঞানানন্দন কাত্তিক শুক্লাচতুর্দশী ২৬শে কান্তিক বৃহস্পতিবার ১২ই নভেম্বর 

পূজা-কৃত্য 
স্ান্যাতা জোঠ্ পৃণিম| ৪ঠ| আষাঢ় শুক্রবার  ১৯শেজুন 
রীপ্রীদূর্গাপূজ। আশ্বিন শুক্লাসপ্তমী. ২০শে আশ্বিন বুধবার ণই অক্টোবর 


শীশ্রীকালীপৃজা দীপাস্বিতা অমাবস্যা 


১২ই কাণ্তিক বৃহস্পতিবার ২৯শে অক্টোবর 


বিবিধ সংবাদ 


কাধবিবরণী 

নিবেদিত। ব্রভী সঞ্ঘ- ব্লক এ, ফ্লাট ২ 
এন্টালী গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা- 
১৪ )| 

সেবাকার্ধ £ বর্তমান বৎসরে মালদহে 
বন্যাপীড়িতর্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন স্থানীয় নিবেদিতা! ব্রতী সংঘের শাখা । 
সদস্যারৃন্দ প্রতিদিন আড়াই মন সুজি রান! 
করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিবেষণ করেন। 
জামাকাপড় এবং পুস্তকািও বিতরণ করা৷ 
হইয়াছে। 

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য 
সেবাকেন্দ্র ঃ ছুইটি কেন্দ্রে অতি দুঃস্থ বস্তি 
বাসী শিশুগণের শিক্ষাদান চলিতেছে । তিনট 
রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়” একটি 
বিদ্যার্থীদের স্বল্পমূল্যে খাগ্ভবিতরণ কেন্দ্র 
একটি ছাত্রী কল্যাণ ভাগ্ডারও পরিচালিত 
হইতেছে। নিবেদিতা ব্রতী সংঘের সঙ্গে যুক্ত 
ভবানীপুরস্থ রামকৃষ্ণ পাঠচক্র চালাইতেছেন 
একটি অবৈতনিক প্রার্থামক বিদ্যালয়, একটি 
সাংস্কতিক বিদ্যালয়, একটি বিনামূল্যে 
গুধধবিতরণ কেন্দ্র, একটি সূচীশিল্প কেন্দ্র ও 
একটি পাঠচক্র। 

পাঠচক্র £ বিভিন্ন কেন্দ্রে ১২টি পাঠচক্রে 
স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবশী পাঠ ও 
আলোচন!] কর! হয়। 

শিক্ষা ও সমীক্ষার আসর £ মাসে একবার 
প্রধানতঃ ভারতীয় সভ্যত| ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
আলোচনার আসর অনুষ্ঠিত হয়| 

প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান £ বিগত ১লা 


মার্চ রবিবার নিবেদিতা ব্রতী সংের দ্বিতীয় 
বাষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পৌরোহিত্য করেন 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ রম। 
চৌধুরী । 
উতসব-সংবাদ 

রবূপনারায়ণপুর : হিন্দুস্থান কেবল্স 
শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ই 
মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব মহাসমারোহে 
অনুঠিত হইয়াছে, প্রতিবারের মতন এবারও 
বিশেষ পৃজ্জাপাঠাদির পর চার-পাচ হাজার ভক্ত 
ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহ্ে আয়োজিত সভায় প্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন ও বাণী আলোচন| করেন স্বামী তদানন্্‌ 


মহারাজ । অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের 
সহযোগিতায় বিশেষ সঙ্গীত ও ভজন 
উপভোগ্য হুইয়াছিল। ২২শে মার্চ “বীরেশ্বর? 


ছাক়াচিত্র €দর্শিত হয়। 

বেহাল। (কলিকাতা ৬০) £ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঠচক্রের উদ্যোগে পর্ণস্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদ! 
মন্দিরে গত ২৭ হইতে ২৯ মার্চ শ্রীরামকৃ্চ- 
সারদা-বিবেকানণ জন্মোৎ্সবসভা অনুঠিত হয়। 

প্রথম দিন স্থানীয় সারদা-সজ্ব কর্তৃক 
উষাকীর্তন, পরে পৃজা ও প্রসাদবিতরণ 
হয়। বৈকালে ভাগবতপাঠের পর ভক্তিমূলক 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 

দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী 
সন্ুদ্ধানন্দ (সভাপতি), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
এবং শ্রীত্রিপুরাশস্কর সেন শাস্ত্রী (প্রধান অতিথি) 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন । 


আধা, ১৩৭৭ ] 


তৃতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্জ পাঠচ ক্র ও সারদা 
সংঘ নগরসংকীর্তন করেন। অপরাহে কীর্তন 
এব, সন্ধায় রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত 
ভ | 

ভাঙ্গামোড়। £ (হুগলী) শ্রীরামক্চ 
আশ্রমে গত ২৯শে ও ৩১শে মার্চ 
শত্রীরামকুষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে বিশেষ পৃজ| অনুষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ- 
সেবায় ২,৬০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
ধর্মসভায় স্বামী উমানাথানন্দ ও শ্রীপূর্ণচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্চদেবের জীবন ও বাণী 
অবলম্বনে ভাষণ দেন। উৎসবের দই দিনই 
সন্ধ্যায় “নিবেদন” শিল্লিগোষ্ঠী শ্রীৰামকৃষ্ণ-গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশন করেন । 

পচগ্রাম (মুশিদাবাদ ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ১৮ই হইতে ২০শে 
এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎ্সব পৃজাদিসহ 
পালিত হয়। 

ধর্মসভায় প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত 
করেন যথাক্রমে শ্রীহরিপদ ভট্রাচার্ধ, ডঃ এস, ই, 
ও এবং শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধাযায়। প্রধান 
অতিথি মহ: মোফাঁজ হোসেন, সম্পাদক, 
পচগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রঃ 
রেজাউল করিম। 

বাউল গান, কীর্তন মাধামে ভক্তিমূলক 
যাত্রাগান, ছায়াচিত্র মাধ্যমে স্ামীজীর জীবনী 
ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হয়। শেষ দিন 
প্রায় এক হাজার নরনারী বসিয়া অন্ন প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

রানীয়! কুলটুকারী (২৪ পরগনা )-এই 
ছুই গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীরামকষ্-বিবেকানন? 
সেবাশ্রম নূতন প্রতিঠিত হইয়াছে। গত ২৬শে 
এপ্রিল এই আশ্রমের শুভ উদ্বোধন হ্য়। এই 
উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের ধর্মসভায় 


বিবিধ সংবাদ 


৬৬৩ 


সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। প্রধান 
অতিথিরূপে ভাষণ দেন শ্রীঅমিয়কান্তি সেন- 
গুপ্ত । এন্ততম বক্তা ছিলেন স্বামী পুণ্যাতানন্দ। 
বিভিন্ন বক্তা] শ্রীরামকৃষ্জদেব ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষঃ সেবাশরয়ে 
গত ৪ঠ] বশাখ হইতে ১৩ই বৈশাখ পর্যন্ত 
শ্ীশ্রীরামক্চদেবেরু জন্মমহোত্সব দুসম্পন 
হইয়াছে । উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনিবিশেষে 
অগণিত ভক্ত যোগদান করেশ। এই 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রী্বঠাকুরের 
জীবনাদর্শ আলোচনা করেন জনাব আবদুল 
আলীম” (সভাপতি ), স্বামী যোগদান, 
ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্, মোঃ আবছুল মজিদ 
এবং অগ্যান্তা বক্তাগণ। ৫ই ও ৬ই 
বৈশাখ শ্রীমর্ভাগবত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথা মৃত 
পঠিত হয়। এতদ্বাতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীকালীপৃজ।, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজ1, দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা, ত্প্রহরব্যাগী নামযজ্ঞ প্রভৃতি এই 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর ) শ্রীরামকঃ 
সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে গত ৮ই বৈশাখ 
হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃ্জদেবের 
শুভ জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মনোজ্ঞভাবে 
সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্র!, পূজা 
পাঠাদি, ধর্মসভা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যায় স্বামী পর- 
শিবানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী 
অবলম্বনে ভাষণ দেন। ব্রহ্মচারী মুরারিচৈতন্ব 
ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীয়াধের জীবন আলোচনা 
করেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধায় ধর্মপভায় স্বামী 
পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জীবনের বিডিন্ন ধিক আলোচনা 
করেন। এই উৎসব উপলক্ষে তপন, গঙ্গারাম- 
পুর, নয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চল হুইতে বই 


ভক্তের সমাগম হইয়াছিল । 





দিব্য বাণী 


দেবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্রী মত । 
ম! শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ ৫ 


দৈব স্বভাব মুক্তির হেতু, 

আশ্ুর স্বভাব বাধন বাড়ায় ( বাসন] বাড়িয়ে দিয়ে) ) 
অজুন! তুমি করো নাকো শোক, 

জন্মেছ তুমি টব স্বভাব নয়ে। 


দ্বৌ ভূতসর্গে লে।কেহস্মিন্‌ দৈব আন্মুর এব চ। 
. দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শু ॥ ৬ 
_ শ্রীমদূভগবদগীতা, ১৬ 


দেবতার মতো, অন্বরের মতো 

দুই ধরনেরই মানুষ আছে এ লোকে? 
দৈব ব্বভাব অনেক বলেছি, 

আমর স্বভাব শোন মোর মুখ থেকে। 


৩৩৮ উদ্বোধন [৭২তম বর্ঘ-৭ম সংখ্যা 


প্রবৃস্তিং চ নিবৃত্তিং চ জন। ন বিদুরান্ুরী: | 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্তৃতে ॥ ৭ 
অসত্যমপ্র ভিষ্টং তে জগদাছরনীশ্বরম্‌ । 
অপরস্পরসন্ভূঁতং কিমচ্যৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 
এভাং দৃষ্টিমবন্টভ্য নষ্ট স্লানেহা স্বৃদ্ধয়ঃ। 
প্রন্ভবস্ত্যগ্রকম্মাণ; ক্ষয়ায় জগতোহহিতা: ॥ ৯ 
আন্তুরীং যোনিমাপন্ন। মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাল্ত্যধমাং গরতিম- ॥ ২০ 
- শ্রীযভগবদগীতা, ১৬ 


অন্ুর-স্বভাব মানুষ যাহার! 

নাইকে] তাদের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান, 
তাদের নিকটে আচার, শুচিতা, 

সত্য আদ্দির নাইকো কোনই স্থান। 
তারা বলে, “নাই ঈশ্বর, নাই 

সত্যও কিছু এই জগতের নিয়ন্ত্রণে বা মুলে ॥ 
বলিয়! বেড়ায়, ধির্মধর্ম- 

দিয়মে চলিছে জগৎ, একথা একেবারে যাও ছলে 
জীবনের হেতু জগতের হেতু 

নহে ঈশ্বর) নহে আর কিছু, কামই ইহার হেতু _ 
সত্রী ও পুরুষে মিলন হতেই | 

উদ্ভৃত জীব, ( কামই চালক, জগৎ-জীবন-সতু +) 
নষ্টন্ব ভাব, অশ্লবুদ্ি, 

উগ্রকর্মা এসব লোকেরা এরূপ ধারণা নিয়ে 
জন্মে কেবল এই পৃথিবীকে 

ধংস করিতে, অহিত কর্মে সবদা রত হয়ে। 
জম্মেজন্মে আমুর স্বভাব 

সঙ্গে নিয়েই আসে তার! বারে বারে, 
( উধ্বগতি তে। হয় না তাদের, ) 

পায় না আমায়, তাই নেমে যায় ক্রমেই নিম্ন স্তরে। 


কথা প্রসঙ্গে 


অগ্রগতি না অধোগতি ? 


কোন উচ্চস্থানে উঠা, সে আক্ষরিক অর্থেই 
হউক বা আলঙ্কারিক অর্থেই হউক, কঠিন, 
কষ্টকর এবং সময়ও তাহাতে বেশী লাগে। 
নাম! সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। নামার পথ 
যেন আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে নীচে 
টানিয়া আনে। উহা গড়ানে পথ, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাষায় “কলম-বাড়া” পথ। নাঁমিবার 
সময় টের পাওয়। যায় না, উপরের দিকে 
তাকাইলে তখন বোঝ! যায় কোথা হইতে 
কোথায় নামিয়! আসিয়াছি ! একথ! ব্যক্তিগত 
ও জার্তিগত উভয়ভাবেই, এবং আদর্শ, 
সামাজিক ও রাধ্রীয় উন্নতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সকল ক্ষেত্রেই সত্য। 
একই কথা । 

আজ আমরা আমাদের দেশের যুবকগণকে 
এবং দ্বেশনেতাগণকে একবার উপরের দিকে 
তাকাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি-- 
কোথা হইতে আমরা কোথায় নামিয়া 
আসিয়াছি। এবং সমাঁজকেও নামাইয়া 
আনিয়াছি আমাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতে 
কত নিয়ে! আমরাকি এইভাবে ক্রমবর্ধমান 
গতিতে একেবারে নীচে নামিয়া জাতির সমস্ত 
সংস্কৃতি ও সদৃগুণগুলি ক্রমে ধ্বংস করিয়! 
সত্যতার বাল্যাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাই বা 
শিয়ের কোন খাদে পড়িয়া জাতি হিসাবে 
রশবিচূর্ণ, হইতে চাই? জাতির বর্তমান 
সমধ্যাগুলির সমাধানে আমরা কি নিজস্বত। 
ভুলিয়া মেরুদণ্ডহীন বিচার-বিবেক লইয়া 
অন্ধভাবে পরান্বকরণের উন্মতততাকেই এখনো 
গ্রগতি বলিয়া! ভাবিতে চাই 1 


ভাঁঙা-গড়াঁর ব্যপারেও 


বর্তমান যুগে শুধু ভারত নয়, গোটা! 
পৃথিবীই একটি যুগসন্ধিক্ষণের ভিতর দিয় 
চলিতেছে । সভ্যতার উন্মেষ হইতে আরস্ত 
করিয়। আজ পর্যস্ত মান্নুষ বাহিরের ও ভিতরের 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়! মানবসভ্যতাঁকে 
বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে । কেবল 
বহিঃপ্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়! বিজ্ঞান- 
শিল্প-কৃষি প্রভৃতির উন্নতি এবং নিত্য নৃতন 
ভোগোপকরণ-সংগ্রহের ইতিহাসই, কেবল 
অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সংস্থান ও উন্নতিই সে 
সভ্যতার উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। 
মানুষের মনের উন্নতি, তাহার হৃদয়ে অপরের 
প্রতি ঘ্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তি- 
গুলির উন্নতি, এবং সর্বোপরি তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি যাই] তাহাকে অপরের সেবায় নিজের 
সর্ব ত্যাগ করিতে উদ্বদ্ধ করে, যাহ! 
তাহার মনে আনন্দ ও শান্তি লাভের পথ 
দেখায় (যে সুখ ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে অস্তরেরই, 
অস্তঃপ্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল, ভোগ্যবস্ত 
গ্রহের জন্ম সংগ্রামের উপর নহে) 
_এগুলিও তাহার মাপকাঠি । বরং বলা যাঁয় 
যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি এইগুলিই। 
অবশ্য জাগতিক প্রয়োজনকে বাদ দিয়! নিশ্চয়ই 
নহে। 

বর্তমান জগতে দ্বন্দ চলিতেছে এইখাঁনেই-_ 
একদল চাহিতেছেন কেবল জাগতিক 
প্রয়োজনের উপরই সব জোর দিতে, জীবনে 
অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বোধে সর্ববিধ 
প্রাচীন সংস্কৃতিকে নিবিচারে ধ্বংস করিতে, 
আর অপর দল চাহিতেছেন সেগুলির ভাল- 
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মন্দ সব কিছুকে আকড়াইয়। থাকিতে । 

ভারত কোন্‌ পথে চলিবে? যে পথে 
একদল লোক বর্তমানে চলিতে শুরু করিয়াছেন 
এবং আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্িক উন্নতির; 
আমাদের বহু যুগের সাধনালন্ধ সংস্কৃতির সুউচ্চ 
শিখবের অবস্থান হইতে নামিয়া নিয়াতিমুখী 


হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং জাতিকে 
টানিয়া নামাইতে চাহিতেছেন, ভাবিয়া 
দেখ প্রয়োজন আমাদের জাগতিক 
উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ করিবার 


কোন প্রয়োজন আছে কিনা । কালবশে সর্বত্র 
গলদ কিছু ন| কিছু না আসেই; উহার সংস্কার 
নিশ্চয়ই প্রয়োজন । কিন্তু তাই বলিয়া যাহ 
কিছু শুভকর, ব্যক্তির পক্ষে জনসাধারণের পক্ষে 
কলাণকর, তাহার সব কিছুকে এভাবে 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলিবার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন 
নাই। ইহা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা, উন্মন্ততা । 
আমর! কি সকলকে সমানভাবে ভালবাদসিতে 
চাই? সমভাবে সকলের কল্যাণ করিতে 
চাই? জনসাধারণের সেবায় আত্মদান 
করিতে চাই? - জীবনে ইহা অপেক্ষা কপ্যাণের 
কথ! আর কি থাকিতে পারে? এবপ করিতে 
হইলে নিশ্চয়ই ইহার পথের বাধা গুলিকে 
সবশক্তি প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে হুইবে। 
কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান বা যে মাদর্শগ্ুলি মানুষের 
কল্যাণসাধনেই রত, মানুষকে শিক্ষিত করি- 
বার, অপরের সেবায় আত্মনিবেদন করিবার 
মতে মানসিক প্রস্ততিদানে রত, সেগুলি কি 
পথের বাধা? শিক্ষা, কিছুটা সংযম, কিছুট। 
আত্মত্যাগ ছাড়| কোন সমাঞ্জই টিকিতে পারে 
ন|$ উহা না থাকিলে দ্বার্থপরতাই পরার্থের 
ছ্পবেশে আাপিয়। সমাজকে ও জাতিকে আত্ম- 
ংঘর্ধের মধো টানিয়া আনে ও ধ্বংসের পথে 
তাহার গতিবেগ ত্বরান্বিত করে। ইহ! এঁতি- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্_-৭ম সংখ্যা 


হাসিক সত্য _পারিবারিক জীবনে, সমাজ- 
জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে সর্বত্রই । “দাসসুলভ 
পরানুকরণস্পৃহা' ত্যাগ করিয়া নিজের বিচার- 
বিবেক লইয়া পৃথিবীর চারিদিকে তাকাইয়৷ 
দেখিলেই ইহার সতাতা আজ চোখে ন! পড়ার 
কোন কারণ নাই। অথচ অদষ্টের কি পরি- 
হাস, মানবপ্রেমের নামে, সাম্যের নাষে? 
সেবার নামে আজ আমরা! অম্নানচিতে ত্যাগ 
ও সংযমের আদর্শকে, যাহা মানুষকে মানব- 
প্রেমের, সাম্যের, সেবার পথে আরধকতর 
অগ্রসর করায় তাহার সব কিছুকেই পথের 
বাধ ভাবিয়াই সাম্যের, মানবপ্রেমের পথে 
অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। মানবসেবার 
নামে আজ মানুষকেই ধ্বংস করিতে চাহিতেছি। 
সব মানুষকে এক বলিয়! দেখিবার অতি উচ্চ 
আদর্শের দোহাই দিতেছি, অথচ আমাঃ 
মত1াবলম্বী একদল মানুষ ছাড়া বাকী সকলকে 
মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতেছি না। ইহার নাম 
আর যাহাই হউক, জাতিপ্রেম বা! মানবপ্রেম 
নহে। 

ভারতকে পরাধীনতাপাশ হইতে মু 
করিবার যুদ্ধে ধাহারা আত্মদান করিয়াছেন 
তাহাদের কি স্বজাতিপ্রেম ছিল না? তাহারা 
কি জনগণের জাগরণের জন্য নিজ নিজ জীবন- 
ফৌবন-আশা-আকাজ্ষা বলি দেন নাই! 
ভাহারা কি বিপ্লবের আগুন বাহিরে ও জাতির 
অস্তরে জালেন নাই? কিন্তু তাহার গন্য তে, 
তাহাদের মানুষের উচ্চতর মনোবৃতভিওলিকে 
বিসর্জন দিতে হয় নাই, উচ্চ আদর্শকে বর 
দিতে হয় নাই । বরং সংযম, ঈশ্বরবিশ্বাস' 
ত্যাগ €ভূতিই ছিল তাহাদের প্রেরণার উৎ্স। 
মানুষ থাকিয়াই তাহারা সব করিয়াছেপ?। 
ইহার জন্য তাহাদের “অমান্য হইতে হা 
নাই। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


আমরা আজ আচ্ছন্ন-দুি হুইয়! মনুষ্য 
হইতে বহু নিয়ে নমিয়া আসিয়াছি, এবং 
আমাদের নিজয্ব সংস্কৃতি ছাড়িয়া জড়বাধী 


হওয়াকেই প্রগতি, উন্নতি. উধ্বগতি 
ভাবিতেছি 
এখন সকলেরই একবার ফিরিয়া 


চাহিবার সময় মাসিয়াছে। সকলে হয়তে। 
ইহা বুঝিবেন না। কিন্তু ধাহারা বুঝিবেন 
তাহাদের কেবল বুঝিয়া বসিয়। থাকিবার 
সময় নাই। নিজের (দোষ যাহা আছে, 
আত্মবিশ্লেষণ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়। 
তাহা সংশোধন করিতে হইবে-যথাসাধ্য 
ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়! জনগণের উন্নতি- 
সাধনে বেচ্ছায় ব্রতী হইতে হইবে এবং সেই 
সঙ্গে জাতির কল্যাণকর আদর্শগুপিকে ভাঙিয়া 
ফেলার প্রচেষ্টায় বাধ! দিতে হইবে সমস্ত 
কল্যাণশক্তিকে একত্র করিয়া । সংঘবদ্ধতাই 
শক্তি; সক্রিয়তাই সফলতার মূল; নিক্ষিয় 
সাধুত। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থহীন । 

ভারতীয় আদর্শকে বাচাইবার এই প্রচেষ্টা 
কেবল ভারতের পক্ষেই নয় সারা জগতের 


পক্ষেই প্রয়োক্গন।  বৌদ্ধিক-উন্নতিপ্রসূত 
শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির, জগতের সব মানুষকেই 
সমান ভোগ ও সমান অধিকার দানের প্রচেষ্টার 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয়সাধন শুধু 
ভারতের নয়, সার] জগতেরই আজ প্রয়োজন-_ 
যর্দি মানবজাতিকে ব'চিয়। থাকিতে হয়। 
এই যুগসন্ধিকালে জড়বাদের সহিত সংঘর্ষ 
হইতে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন 
অবতীর্ণ শ্রীরামকষ্ণ-প্রসঙ্গে আণল্ডি টয়েনবী 
বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগতে জন্মেছিলেন, 
তার জীবৎকালেই সে জগৎ এই প্রথম সতিই 
এক-পৃথিবী হ'তে আরম্ত করেছে । মামর! 
এখন পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসদ্ির অব্যায়ে 
বাস করছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এট। পরিষ্কার 


কথাপ্রসঙ্গে 
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হয়ে আসছে যে, পাশ্চাত্য-প্রারস্ত এই 
অধ্যায়টিকে ভারতীয় পরিসমাপ্তি লাভ করতেই 
হবে-ত| না হলে সে অধায় সমাপ্ত হবে 
মানবজাতির আত্মধ্বংসে | পাশ্চাত্য প্রুক্তিবিদ্যা 
বস্তা ন্ত্রিক স্তরে আজ পৃথিবীকে এক করেছে 
(ঠিকই...কিন্ত পরস্পরকে জানতে ও ভালবাসতে 
শেখবার আগেই তার হাতে তুলে দিয়েছে 
বিশ্বাধাতী মারণাস্ত্র ৮ তিনি বলেছেন; 
“ভারতীয় পন্থাই, মহারাঞ্গ অশোক ও মহাত্ম। 
গান্ধীর অহিংসনীতি এবং শ্রীরামকুষ্ঝ-জীবনে 
আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণই হল-এই 
আণর্বক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার 
হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়।' 

মাঁনবসভাততাকে নিজ মাধ্াস্সিক সম্পদ- 
দানে বাচাইবার দায়িত্ব ভারতের স্ধন্ধেই নৃস্ত 
_ স্বামী বিবেকানন্দ একথা! বলিয়! গিয়াছেন, 
আধুনিক যুগের বহু মনীষী ও তাহা মনে বরেন। 
সে সম্পদ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়! দেউলিয়া হইয়া 
আঁমরা যদি আজ জড়ব|দের শতরে নামিয়। 
বর্তমান আদর্শের দ্বণ্ৰে সমস্য! র সমাধাশলাতের 
আশায় অপরের মতোই হাত পাতিয়! দাড়াই, 
তাহার মত ছুর্ভাগ। ভারতের আর কি হইতে 
পারে? মানবকপ্যাণের দোহাই দিয়া 
ভারত ও সমগ্র মানবজাতির অকল্যাগসাধন 
তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? 

অবশ্য “এ অবস্থা কখনই হইতে পারে না।” 
তবে সময়ে সজাগ ন| হইলে দুর্ভোগ ভূগিতে 
হইবে প্রচণ্ডভাবে | 

আজ আমাদের ফিরিয়া উর্ধ্বদৃর্টি হইয়া 
উধ্বাভিমুখী হইতে হইবে, যাহার! নিয়াভিমুখী 
তাহাঁদেরও টানিয়া উপরে তুলিতে হহবে। 
দেশসেবা, মানবসেবা, আন্নত্যাগ, বীরত্বপ্রকাশ 
করিবার সুযোগের অভাব নাই, অভাব যথা- 
যথভাবে, অকপটভাবে তাহা করিবার মানুষের | 
মানুষ" হইবার ও করিবার পথগুলিকে যেন 
কোনমতেই রুদ্ধ করিতে ন| দেওয়া হয় আজ ।* 


স্বামী স্ুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
(১) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 


[176 791200101817205 0156 
13910 1১, 0.১ 0190 
সোমবার, ১লা আষাঢ় 
1995 
পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 
মায়ী-ঢাকায় তোমাদের সহিত দেখা করিয়। কয়েক দিন ছিলাম, পরে নারায়ণগঞ্জে 
দুই দিন ছিলাম | বেলুড় মঠে আসিয়! শরীর কিছু ক্লাস্ববোধ করিয়াছিলাম | এখন শারীরিক 
তাল আছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন । 
তোমার পত্রমধ্যে প্রফুল্লমায়ী, খুকী মায়ী ও চারুবাল| মায়ী (রেণুর মা, যোগেশ 
ঘোষের পরিবার ) সকলের পত্র; দিয়ে দেবে । তোমার পরীক্ষার গেজেট বাহির হুইয়াছে কিন! 
জানিতে ইচ্ছা করি! আজকাল তোমর! সকলে শারীরিক কেমন আছ? আমি যখন 
কলিকাতায় আসিলাম বড় গরম বোধ হইয়াছিল, দুইদিন বৃঁ্টি হওয়াতে এখন ঠাণ্ডা আছে। 
মামী, সদাসর্বদ! সংচা লইয়া থাকিবে, যাহাতে মনে শাস্তি থাকে এইরূপ পুস্তক পড়িবে । 
তোমাকে লেখ! বেশির ভাগ | নিজে কত পড়িয়াছ ও শুনিয়াছ। যেন জীবনের উদ্দেষ্ঠহার। হবে না। 
মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানিবে, তোমার পিতামাতা ও বাড়ীর সকলকে 
জানাইবে । আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সকলকে সুস্থশরীরে ও মনের 
শান্তিতে রাখুন | 


তোমাদের 
শ্রীসবোধানন্দ 
(২) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে! জয়তি 


917 :790)9107051008 81800, 
13910151000 191), 
শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ 
1995 
কল্যাণীয়া প্রতিভ] মায়ী, 
অনেক দিন তোমাদের কোনো! সংবাদ পাই নাই। আমি ১০২ দিন পূর্বে তোমাকে 

ও খুকী মায়ীকে লিখেছি, তারও কোনো! উত্তর পাই নাই। তোমরা সকলে কেমন আছ 
জানাবে । এখানে আমি ও মঠের সকলে ভাল আছি। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ 1 স্বামী সুবোধাননের অপ্রকাশিত পত্র ৩৪৩ 


আন্তরিক ভালবাস! শ্ুভেচ্ছ। জানিবে ও সকলকে জানাবে । কুশল সংবাদে সুখী 
করিবে । 
মঙ্গলাকাজ্কী 
তোমাদের শ্রীসুবো ধানন্ 
( ৩ ) 
শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণে৷ জয়তি 
1118 10041:0181)108 01760) 
13810 12 0.১ 110৬ ২1। 
শুক্রবার) ২৯শে শ্াৰণ 


1925 
পরম কল্যাণীয়! শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 


মাঁয়ী,_অনেক দিন পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পত্র একসঙ্গে পাইয়া খুব আনন্দিত 
হইলাম | পত্রের সম্বন্ধে খুকী মায়ীর পত্রে সমস্ত লিখেছি । 

মঠের সব সাধুর! ভাল আছেন। তাহাদের শুভাশীর্বাদ তোমরা সকলে জাঁনিবে। 
আমার শরীর এখনে। দুর্বল আছে, ৩।৪ দিন জর বন্ধ হইয়াছে । 

শরীরং ব্যাধিমনিরম্‌ ; উষধং জাহবীতোয়ম্‌, বেছে] নারায়ণে। হরি: | যখন যাহা হবার 
হবে, আমি তাতে কিছুমাত্র ভয় খাই না । 

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার 
সেখ য় নাই।” ইহলোক ও পরলোকের বিষয় ঠাকুর এ রকম বলিতেন, এখানে যে রকম সঙ্গ, 
সেখানে সেই রকম সঙ্গ | 

আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। নামেতে কালপাশ কাটে, সামান্য ২ চিন্তা 
দুরে পলায়। 

মায়ী, আন্তরিক ভালবাস! ও শুভেচ্ছ! জানিবে, সকলকে জানাবে । 

মঙ্গলাকাজ্ষী 
তোমাদের শ্রীপুবোধানন্দ 
(৪8৪ ) 


শ্রশ্রীরামকৃষ্জে! জয়তি 
9171 178810061011910109। 11861) 
13610) 110 11 
সোমবার, ১৯ আশ্বিন 
1995 
কল্যাণীয়। মায়ী, 

সম্প্রতি তোমার পত্র পাইয়া! খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও 
পাইয়াছি। এখানকার সব ভাল আছেন ও আছি। তোমরা সকলেই সাধুদের শুভাশীর্বাদ 


৩৪৪ উদ্বোধন | ৭২মত বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


জানিবে। আমাকে ৬কালীপূজার পর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে ষাইতে হুইবে। কারণ 
বালিয়াটার জমিদার শ্রীধামিনীলাল রায়চৌধুরী তার বাড়ীতে শ্রীপ্রীঠাকুরের মন্দির ও 
্রীপ্রীঠাকুরকে প্রতিটা করিবেন । তাদের ইচ্ছা ঠাকুরের সময়ের লৌক কেহ উপস্থিত থাকেন । 
এখান হইতে এখন আর কেহ যাইতে পারিবেন না । সুতরাং আমাকে যাইতে হবে। টাকায় 
আবার সকলের সহিত দেখা হইবে । আজকাল শারীরিক ভাল আছি।' মায়ী, তুমি আমার 
আন্তরিক স্নেহ ভালবাপ। শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে । 
মঙ্জলাকাজ্ক্ী 
তোমাদের শ্রীপুবোধানন্দ 


(৫ ) 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণে! জয়তি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ভুবনেশ্বর পোঃ 
পুরী জিলা, ২১শে জ্যেষ্ঠ 
কল্যাণীয়। মায়ী। 
তোমাৰ প্র ও সেই সঙ্গে তোমার দিদির পত্র বেলুড় মঠে আমি পাইয়াছিলাম। আজ 
৪ দিন এখানে আপিয়াছি ও শারীরিক ভাল আছি। গতকলা বৈকালে খুব বৃষ্টি ঝড় হইয়াছিল। 
সেইজন্য আজকে বেশ ঠাণ্ডা আছে। মধ্যে ভয়ানক গরম এখানে বোধ করিয়াছিলাঁম। 
ভেবেছিলাম এত গরম সহ্য হবে ন|| ৬পুরী জগন্নাথ চলিয়! যাইব ও সেইখানে থাকিব। 
এখন ঠা পড়িয়াছে এইখানেই থাকিব | ভগবান মানুষকে দুঃখ, কষ্ট, মনোম[লিন্য দেন, আবার 
তিনি নিজে সমস্ত ভাল করেশ; যেমন ধোপারা আছাড় দিয়া ময়ল| কাপড় পরিষ্কার করে; 
যতক্ষণ না পরিষ্কার হয়, আছাড় দিতে ছাড়ে ন]। সেইজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ঠাকুর, জহা- 
গুণ দাও, সুখে দুঃখে তুমি সহায়, আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুলে। না। নানারকম 
সুখদুঃখ নিয়ে সংসার । সকলে আন্তরিক ভালবাস! শুভ ইচ্ছ! জানিবে । খুকীমায়ীকে ও তোমার 
দিদিকে জানাইবে | আমার পত্র লিখিতে দেরি হইলে চিন্তিত হবে না| 
মঙ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীদুবোধানন্দ 
আমার আই|রাধি এখন সকল রকম হয়। আলু ও মিউ জিনিস কম খহি। আর 
এখানে বাজারে শাক সবজী তাই ভাল পাওয়া যায় না| কলিকাতা হইতে আনাইতে হয়। 
গতকলা বৈকালে দুটো হায়ন! বাঘ বেরিয়েছিল । মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। এই স্থানটি বড় 
মনোরম : 


বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


চল্লিশ বৎসর ধরে গৌতমবুদ্ধ তার ধর্ম 
প্রচার করেছিলেন বোধিলাভের পর থেকে। 
তাঁর ধর্মের ভিত্তি ছিল চার আর্সত্য। এই 
আর্ধসতাগুলির মধ্যে ছিল তপোবনের বাণীরই 
প্রতিধ্বনি । সমস্ত উপনিষদৃগুলির ভিতর দিয়ে 
একটি মূল সুরের সুরধুনী প্রবাহিত হচ্ছে। 
এই মূল সুরটি হোলো], "সকলেতে আমি; 
আমাতে সকল ।” বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে সমস্ত 
ব্যক্রিসত্তার এই আনন্দময় বিস্তারের ওপনিষ- 
দিক তাকেই গোৌতমবুদ্ধ সর্বসাধারণের 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সম্পদ ক'রে 
তুললেন, যদিও তিনি বেদের প্রামাণ্য মানতে 
বলেন নাই, খোলাখুলিগাবে উপনিষদের নামও 
করেন নাই । প্রেমধর্মের কথ৷ শাস্ত্রের পাতায় 
লিপিবদ্ধ থকলে কিহবে? সাধারণ মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের বাকো ও কর্মে সেই প্রেমধর্ম 
আচরিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। 
বুদ্ধ তাই যাগ-যজ্ঞ এবং ধর্মের বাহা আচার- 
অনুষ্ঠানগুলির উপরে জোর দিলেন না; 
এমনকি, বেদের গ্রামাণ্যও অগ্রাহ্ করলেন। 
জোর দিলেন আমাদের খুটিনাটি আচরণগুলির 
উপর। আমাদের বাক্য এবং কর্ম এমন হওয়া 
চাই যাতে কেউ মনে দুঃখ ন| পায়, যাতে 
পৃথিবীর কার 3 অনিষ্ট ন| হয়। সেই বাক্যে ও 
কর্ষে থাকবে ন| স্বার্থপরতার কালিমা, লোভের” 
গন্ধ, ক্রোধের প্রকাশ । গোৌতমবুদ্ধ বস্ততঃ 
উপনিষদের ভাবকেই সাধারণের ভাষায় 
সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিলেন । 

বৃদ্ধের মহানির্বাগলাভের প্রায় আড়াই 
হাজার বৎসর পরে এই ভারতবর্ধের আর 


একজন সর্বত্যাগী গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসী 
বনের বেদাস্তকে ঘরের বেদাস্তে পরিণত করার 
সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। হইনি স্বামী 
বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দও খোলাখুলিভাবেই 
উপনিষদূ প্রচার করলেন জনসাধারণের মধ্ো। 
উপনিষদের অদ্বৈত তত্বের উপলব্ধি বিবেকানন্দের 
হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল । “সকলেতে 
আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ 
কেবল !”-স্বামীজীর “সন্ননাপীর গীতি'র এই 
দুইটি লাইনে উপনিষদের অ্বৈতৈ ভাবেরই 
প্রতিফলন। সকলের মধ্যে নিজেকে দেখলে 
কাউকে হিংসা করা চলে না। হ্বামীজী 
উপনিষদে প্রচারিত এবং গীতায় ব্যাখ্যাত 
যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবান্পশ্যতি' 
খ্বোকের ভাস্ত প্রসঙ্গে ১৮৯৮ হ্ীষ্টাবে লাহোরের 
বক্তৃতায় পাঞ্জাবের যুবকদের সম্বোধন ক'রে 
বলেছিলেন, শুে০সা 6010080 4058189 
00956 10010808958: 500. 10016) ০০. 000 
যে-বেদাস্তে 
আত্মকেন্দ্রিকতার মহাপাপকে আদৌ প্রশ্রয় 
দেওয়! হয়নি, যে-বেদাস্ত অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণ! 
করেছে নিজের সমস্ত সতাকে সকলের মধ্যে 
সম্প্রসারিত করতে, সর্বজীবের সুখকে নিজের 
সুখ এবং দ্বঃখকে নিজের ছৃঃখ বলে ভাবতে; 
সেই বেদাস্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে মানুষের 
প্রতি মান্বষের আচরণে কী অমানুষিক 
নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ! জনসাধারণকে প্রতিদিনের 
আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো! হয়েছে, দাসত্ব 
করবার জন্যই তাদের জন্ম! দাসত্ব করবার 
জন্মই তাদের জীবন-ধারণ ! তাদের স্পর্শ 


ঘ০০৪৪11) 6189৩ 916 ৪]] ০০. 
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করলেও দেহ অশুদ্ধ হয়। জীবনে তাদের 
কোনো আশা নেই! উচ্চ শ্রেণীর কাছ থেকে 
এই রকম ব)বহার.যুগষুগাস্ত ধরে পেতে পেতে 
জনসাধারণ নিজেদের দাস ব'লেই বিশ্বাস 
করেছে, বিশ্বাস করেছে দাসত্ব করবার জন্যেই 
তাদের জন্ম এবং প্রাণধারণ ! স্বামীজী 
তাই ভ্বদয়ের গভীরতম বেদনার অনুভূতি 
থেকে বললেন লাহোরের ভাষণে £ 
/১5৪১ 10 6015 020065 01  00189 
859 1011:601018989 01 ৬90906%১ ০0] 1008586৪ 
10979 1089910 00100061560 101 8£9৪ 17360 
6086 96866, 
6100 3 60 916 1610 61060] 19 10911096102 ! 
স্বামীজী দলিত, মথিতঃ ধূল্যবলুষ্ঠিত জন- 
সাধারণের অপরিমেয় দুঃখকে অনুভব করে- 
ছিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্ম দিয়ে। 
এদের হুর্গতির পদ্বকুণ্ড থেকে টেনে তুলে 
মানুষের মতো বাঁচতে সাহায্য করাই যে 
যুগধর্ত এই কথা স্বামীজী প্রচার করলেন । 
বললেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা | কিন্ত 
আত্মকেন্দ্িকত| পরিহার ক'রে মানুষ জীব- 
সেবা প্রবৃত্ত হবে কেন? স্বামীজী বললেন, 
সব ধর্মেই বল! হয়েছে পরোপকারই নীতির 
মর্ম, 686 68861006901 ৪1] 100181165* কিন্তি 
কেন আমর। আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে অন্যের 
ভালে! করবে।, তার ব্যাখ্যা একমান্ত্র বেদান্তের 
অদ্বৈততত্বেই আছে । বেদান্তই শুধু বলেছে, 
হিংসা করবে কাকে? সকলের মধ্যে যে 
আমিই। অন্যকে হিংসা করলে নিজেকেই 
যে হিংস| করা হয়। স্বামীজী তাই বললেন, 
[7989১ 120 20৮9169 81010685 19 17200291165 
830181064, জনসাধারণের অশেষ ছুর্গতির 
জন্য বিবেকানন্দ আর কাউকে দায়ী করলেন 
ন।; দায়ী করলেন স্বদেশের শিক্ষিত সমাজকে 


[10 6000) 61)920 19 100110- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বধ--"ম সংখা 


যার! জনসাধারণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে 


কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টেনেছে, 
জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 
বললেন; ছ5 915 60 1018006, বললেন, 


“দাড়াও, সাহস অবলম্বন করো, বলো, অপরাধ 
আমাদেরই ৮” এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বষ 
অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মনটাকে জন- 
সাধারণের ধিকে ফেরানে। যায় কেমন কারে? 
যদি তাদের চেতনায় চিন্তার একট] নৃতনতর 
ধারাকে বইয়ে দেওয়! যায়! কারণ “যে 
যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ | যার যেমন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস 
অথবা চিন্তা তার জীবনও তদনুরূপ হবে। 
উপনিষদে ও গীতা য় সর্বভুতের মধ্যে নিজেকে 
দেখার কথা আছে। বিশ্বের অধমতম জীবের 
সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার গভীর অনুভুতির মধ্যে 
যে পরমসত্য রয়েছে সেই ওপনিষদিক মহা- 
সত্যকে স্বামীজী নব্য ভারতের চেতনায় 
প্রতিঠিত করতে কৃতসংকল্প হ'লেন। ই, 
তুমি এবং আমি কেবলমাত্র পরস্পরের ভাই 
নই। এই ভ্র!তৃত্বের কথ! সকল মহৎ সাহিত)ই 
প্রচার করেছে। কিন্তু তুমি আর আমি 
আসলে এক-_ছুই নই। স্বামীজী বললেন, 
*এই একাই তারতীয় দর্শনের অমোঘ বাণী। 
এই এঁক্কে আশ্রয় করেই সমস্ত নীতিশাস্ত 
এবং সমস্ত অধ্যাত্ব-চেতনার যৌক্তিকতা !” 
তুমি আর আমি এক-_-এই এঁক্যবোধের প্রতি 
অঙ্কুলিসঙ্কেত ক'রে স্বামীজী বললেন, “109 
19 609 0106869 ০01 100190 10811089915, 
[1518 00610998 15 6108 18610922819 ০1 ৪11 
9619109 800. 81] 80171581185,” 

ামীজী বললেন, সমস্ত অশুভের মূলে 
ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য এবং সমস্ত কল্যাণের উৎস 
সাযো বিশ্বাস, সবকিছুই মুলতঃ সমান এবং 
এক, এই বিশ্বাস। বললেন, এই সামোর 


শ্রাবণ, ১৩৮৮ ] 


এবং এঁক্যের আদর্শই বৈদাস্তিক আদর্শ । 
[1015 
যামীজী তে। মামৃত্যু প্রেমধর্মের কথাই প্রচার 
ক'রে গেলেন। আর উপনিষদকেই তিনি 
আশ্রয় করেছিলেন প্রেমের ধর্ম প্রচার করবার 
জন্য। 
[ 09800) 900 [70989 1005 668013108 00 


1৪ 609 2936 ৬০০০)৮10 19691, 


“[6 18 10589 810 1059 ৪1009 6118 


609 £:9৪6 ০০৪7610 60610 01 01069610993 800 
0101010019581009 ০1 609 9051) ০1 609 
[00156:59.৮ পব্র্গ হ'তে কাট পরমাণু, 
সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শরীর 
অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।” 

কিন্তু শাস্ত্রে একট। আদর্শ লিপিবদ্ধ থাকা 
এক কথা, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আচরণে 
সেই আদর্শের প্রয়োগ সম্পূর্ণ তন্ত্র কথা। 
স্বামীজী বললেন, 1618 5৪: £০০০. 60 100106 
০00৮ ৪0 1098] 1006 ভ1)929 1৪ 6108 00:8.06109] 
৪) 60 18৪0) 1৮1 পারস্পরিক প্রীতির ও 
সহযোগিতার আদর্শকে সমাজজীবনে সত্য 
ক'রে তোলার বিরাট সমফ্যার সামনে 
বিবেকানন্দ এবং বুদ্ধ ছু'জনকেই দাড়াতে 
হয়েছিল। সমস্যার সমাধানের একই পথ 
উভয়েরই কাছে দেখা দিয়েছিল। সামোর 
এবং এঁক্যের মহা-ছাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে জনসাধারণের চেতনায় । ওপনিষদিক 
অনাঁসক্তির ও প্রেমের আদর্শকেই সবসাধারণের 
মধ্যে বাপ্ত ক'রে দেওয়াই ছিল গৌতমবৃদ্ধের 
জীবনব্রত। উপনিষদে কীরিত প্রেমের 
আদর্শে সকলকে, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত" 
সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার জন্য দেশময় 
বেদাস্তপ্রচারকে বিবেকানন্দও কি তার 
ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি? জীবন-যাপন 
করতে হবে িহুজনহিতায় বহুজনদুখায় চ-_ 
এই ৰাণী দেশময় ঘুরে ঘুরে বৃদ্ধ প্রচার করলেন 


বৃদ্ধ ও বিবেকানন্দ 


৩৪৭ 


চল্লিশ বৎসর কাল। বিবেকানন্দ ইহলোকে 
ছিলেন মাত্র উন্চল্লিশ বংসর | ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চিকাগোর এতিহাসিক বক্তৃতা, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 
মহাসমাধি। এই কয়েক বরের মধ্যে তার 
কর্মজীবন সীমিত। কিন্তু তার এক একটি 
বন্তৃতা যেন এক একটি আণবিক বোম | সেই 
বন্তৃতাগুলি ভারতবর্ধের মর্মের গভীরে একটা 
আলোড়ন নিয়ে এলে! । বিবেকানন্দের 
বৈপ্লবিক চিন্তার প্রচণ্ড ধাক্কায় ম্বৃতকল্প জাতির 
মধ্যে দেখ দিল প্রাণের একটা স্পন্দন। 
স্বামীজীর কঠেও ধ্বনিত হোলে। সেই একই 
বাণীঃ “ৰহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ।” 
ষামীজী বললেন, 


010106995৪9 5০00৮ ০2 ৪8915961010, 800. 


“ [0710 95৮০১ ৪5০2৩- 


£9 800. 1161) 001097:9,৮ 

আসলে উভয়েরই জীবনব্রত ছিলো জন- 
সাধারণের মধ্যে পরস্পরের জীবনকে শ্রদ্ধ 
করতে শেখানে!, সকলেরই জীবনের মূল্য ঘমান, 
এই সাম্যবোৌধের মধ্যে যাতে তারা জাগ্রত 
হয়, সমস্ত মানুষই মূলতঃ এক»__সত্যের এই 
আলোর মধ্যে নতুন দৃষ্টি তাদের খুলে 
যায়! তুমি আমি এক, জনসাধারণ 
ও আমর! এক-_উপনিষদের এই অদ্বৈততত্বের 
মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন 109 016৪৮- 
কিন্তু 
এত আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও 
আমর! লাখে। লাখে মানুষকে সমাজের এক- 
প্রান্তে অস্পৃশ্ততার মধ্যে নির্বাসিত ক'রে 
রেখেছি। কোটী কোটা মানুষকে দুঃসহ 
দারিদ্রের মধ্যে রেখে আমর। আধাজ্বিকতার 
বড়াই করছি! স্বামীজী বললেন, “1৮ ঘও 


80 18 1006 9০ 0)0019 91011608116 83 ৪ 
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৩৪৮ 


0:99 800. 61:60 26118100,.* উপনিষদের 
অদ্বৈতবাদ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা ব'লে কি 
হবে? ওদিকে কোটা কোটা মানুষের জীবন 
কাটছে অনশনের অসহনীয় যাতনার মধ্যে। 
উপনিষদের “ষন্ত সর্বাণি ভূতানি' শ্লোক শুনিয়ে 
মানুষের ক্ষুপ্নিবৃত্তি কর! যায়? তাই বিবেকানন্দ 
বললেন, ভূরি ভুরি মতবাদের কথা আওড়াতে 
পারে!) তোমাদের মধ্যে লাখো! লাখে সম্প্রদায় 
গজাতে পারে। কিন্তু সবই ভুয়ো যদি হৃদয়ে 
তোমাদের করুণা না থাকে। স্বামীজী 
বললেন, “এদেশ দুটো! অভিশাপে অভিশপ্ত । 
প্রথম অভিশাপ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি 
আমাদের ঘ্বণা, আমার্দের শুকিয়ে যাওয়া 
হদয়।” উপনিষদের এঁক্যের দিব্যবাণীকে 
স্বর্গলোক থেকে মর্তলোকে নামিয়ে আনার 
উপরে জোর দিলেন স্বামীজী | জনসাধারণের 
দুঃখকে নিজের ছুঃখ বলে যে অনুভব কর, 
তার প্রকাশ হোক দৈনন্দিন আচরণে । এত 
অধ্যাত্ববাদের ছড়াছড়ির পরিবর্তে আমর! 
বাস্তব জগতে অদ্বৈতের সল্প অংশকেও যদি 
কাজে লাগাতে পারতাম ! যার! দীন, দরিদ্ত্ঃ 
উৎগীড়িত তাদের জন্ম একটু ভাবতাম ! কর্মের 
মধ্যে আমাদর মানব-প্রীতির একটু পরিচয় 
দিতাম! আমর] একটু কম আত্মকেন্দ্রিক 
এবং একটু বেশী মানব-প্রেমিক হোতাম! 
৪]10)9 00170099190. 10111101098 6০ আ1)01 
৮9 11859 68190. 01 &05%168 8100 আ1)010 
91869119680. সা160 ৪11 08: 96:908610,7 
মুখে এক্যের কথ|, অন্তরে ঘৃপা--এই কপটতা! 
স্বামীজীর কাঙে ছিল ভয়াবহ | 

কিন্ত বিবেকানন্দের জীবন-বাশিতে প্রেমের 
সুর ছাড়া৷ আরও একট! সুর বাজছে এবং সেই 
সুরটি প্রেমের সুরের তুলনায় যেন আরও বেশী 
জোরালে! ! বিবেকানন্দ আমাদিগকে জীবন- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


যুদ্ধে গাণ্ডীবধন্বার ভূমিকা নিতে আহ্বান 
করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা - যার! 
বাস করছি, আমাদের সকলের কাছেই তো 
জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম । এই 
সংগ্রামে পরাজয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়ঃ ভয় পেয়ে 
বাধার কাছে নতি স্বীকারের দুর্বলতাই 
সর্বনেশে ! ছেলেবেলা! থেকেই স্বামীজীর 
অনুরাগ নিঃশঙ্কচিত্তের ক্ষাত্রতেজের গরিমার 
প্রতি। ভগবদগীতার উপরে প্রদত্ত একটি 
ভাষণে ম্বামীজী বলেছিলেন আমেরিকার 
সান্‌ ফ্রাসিস্কো শহরে £ পপাপ বলতে 
একটিমাত্রই আছে -সেটি হচ্ছে হূর্বলতা। 
কিশোরবয়সে আমি কবি মিল্টনের 
প্যারাডাইস্‌ লস্ট: পড়েছিলাম । আমার 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সাধুব্যক্তি হিসাবে 
একটিযাত্র চরিত্র এবং সেই চরিত্র হচ্ছে 
শয়তান। একমাত্র সাধু তিনিই যিনি বিপদে 
কখনে। ভয় পান না, সমস্তকিছুর সম্মুখীন হ'তে 
যিনি প্রস্তুত, হয় জয়, নয় মৃত্যু_-এই সংকল্লে 
যিনি দু । ভয়ে অন্তের ইচ্ছার দ্বারা নিজের 
আচরণকে যেখানে আমর! নিয়ন্ত্রিত হতে দিই, 
ংসার-সমুদ্রে জীবন-তরী চালানোর ব্যাপারে 
স্বাধীন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেখানে অন্যের 
ইচ্ছাকে আমর! শিরোধার্ধ করি রাজভয়ে, 
লোকভয়ে, স্ৃত্যুভয়ে-সেখানে মানৃষের 
পর্যায় থেকে আমর! নিঃসংশয়ে নেমে যাই 
ক্রৌতদাপের পর্যায়ে ।” অনস্ত সুখের লোভেও 
শয়তান স্বর্গে দ|সত্ব করতে প্রস্তত নয়। 
শয়তানের মধ্যে কাপুরুষতার নামগঞ্চ নেই। 
কি পুরুষ, কি নারী সকলের মধ্যেই বিবেকানণ 
দেখতে চেয়েছিলেন নি£শঙ্ক বলিষ্ঠতার বিকাশ। 
নিবেদিতা তার গুরুদেব সম্পর্কে একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সেটি হচ্ছে: 
“শক্তি, শক্তি; শক্তিই ছিলে! একমাত্র গুণ যার 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


উন্মেষ সাধনে যত্রবান হ'তে নারী-পুরুষ 
সকলকেই তিনি আহ্বান করেছিলেন ।”” 
মহাভারতের ভগবদগীতার উদগাত। কৃষ্ণের কঠে 
শক্তিরই বাণী। চিত্তদৌর্বলোর চরণে নতি স্বীকার 
করে অর্জন বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াতে যখন 
প্রস্তুত, কৃষ্ণ বললেন : “নৈতৎ তযুপপদাতে' | 
বিবেকানন্দ এর ভাষ্য করেছেন £ 8085$9 5০ 
87911090165 81017016516 9009৪ 1006 1১61 
০০6০ 1১9 9 91876, কৃষ্ধের কঠে শাস্তির 
ললিত বাণী নয়, তুর্ধধ্বনি। গীতাসিংহনাদকারী 
এই শক্তিময় কৃষ্ণ বিবেকাননের প্রিয় ছিলেন। 
দাসত্বের প্রতি ঘ্বণা এবং স্বাধীনতার অনুরাগ 
তাঁর ছিলে। মজ্জাগত | নিবেদিতার লেখায় 
আছে: স্বামীজীর গৈরিকবসনের আড়ালে ছিলো 
বর্মপর| একজন যোদ্ধা । আলখাল্ল! কতবার 
খ'সে খ'সে পড়তো! আর দেখা দিতে! যোদ্ধার 
বর্ধ। লও 01690 210 009 19৮16 ০1 0৪ 
00001: 89900 69 9110 5 17000 1110) 500. 
6119 90020000169 দ৪710: ৪6900 
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পদত্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেশ 
সম্পর্কে ষে গভীর অভিজ্ঞতা স্বামীজী সঞ্চয় 
করেছিলেন তার আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে 
পেয়েছিলেন জাতির সমস্ত হূর্গতির মুলে 
আত্ম-অবিশ্বাস ও ভীরুতা | স্বামীজী তার 
দেশবাসীদের সম্বোধন করে বললেন £ “শতাব্দীর 
পর শতাব্ধী, কমসে কম একহাজার বৎসর 
ধরে উচ্চবর্ণের লোকেরা, রাজা-বাদশার!ঃ 
বিদেশীরা এবং তোমাদের আপনজনেরা অত্যা- 
চারে অত্যাচারে তোমাদের গু+ড়িয়ে দিয়েছে; 
হে আমার ভ্রাতৃগণ, নিদারুণ অত্যাচার 
তোমাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়েছে। 
তোমাদের শিররধদাড়! ভেঙ্গে গিয়েছে, তোমর। 
এখন পদদলিত কীটের মতো! কে তোমাদের 


বৃদ্ধ ও বিবেকানন্দ 


৩৪৯ 


শক্তি দেবে? আমি বলছি তোমাদিগকে, 
এখন শক্তিতেই আমাদের প্রয়োজন আর 
শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান উপনিষদূকে 
আশ্রয় করা এবং বিশ্বাস কর1--আমি আত্মা, 
অনন্ত শক্তির আধার ।” বিবেকানন্দ মামৃত্যু 
উপনিষদ্‌ প্রচার করে গেলেন একটা নিবা্য, 
আশাহত তমোভাবাপন্ন জাতিকে আত্মবিশ্বাস 
বলীয়ান এবং জাগ্রত করবার জন্য। 
স্বামীজী বললেন, “অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ 
কোন বাদই প্রচার করতে চাইনে আমি 
পৃথিবীতে | একটিমাত্র 'ইজম্*-এ আমাদের 
এখন প্রয়োজন আছে এবং সেট] হচ্ছে -৮018 
ঘ০7006101 1098 01 689 9001--169 9692108] 
17016006165 96608) 8650860১168 6692009] 
00৮55 [6৪ 09:69061০0,৮ দেহাত্ববুদ্ধির মুঢ়তা 
থেকেই ভয়ের জন্ম। কাপুরুষতার এবং 
কৈৰোর রাহ্গ্রাস থেকে বিবেকানন্দ জাতিকে 
মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশময় প্রচার 
করে গেলেন উপনিষদের আত্মতত্ব। সমস্ত 
শক্তি দ্রিয়ে দিক থেকে দিগস্তরে কম্বুকণে ঘোষণা 
করে গেলেন £ “আমরা আসলে আত্মা, যার 
বিনাশ নেই দেহের নাশে, যার শক্কি কোন 
কালেই ফুরোবার নয়, যার শুুচিতা এবং পূর্ণতা 
অন্তহীন ।" আজন্মসন্ননাসী বিবেকানন্দ বললেন, 
“যদি আমার একটা ছেলে থাকতো তাকে 
জন্মুহূর্ত থেকে শোনাতাম, তুমি চির নির্মল 
আত্ম! |” এইবার, বোধ হয়, আমি এই প্রদঙ্গ 
শেষ করতে পারি । 

উপসংহারে আবারগোৌতমবুদ্ধে ফিরে আসা 
যাক। 108 9586৪ ০01 1001% বক্তৃতায় 
বিবেকানন্দ চমৎকার কথ| বলেছেন | বলেছেন, 
“বুঙ্ধকে আমরা ভগবানের অবতার বলে পৃজা 
করি। নীতির মর্ম প্রচার করেছেন খারা 
পৃথিবীতে, তাদের মধ্যে বৃদ্ধকে শ্রেষ্ঠ বলা যাস, 


৩৫৩ 


সাহসের দিক থেকে ত।র জুড়ি নেই; কর্মযোগী 
হিসাবেও বুদ্ধ মতুলনীয় | বুদ্ধ অবতারে সেই 
একই কৃষ্ণ যেন নিজের শিত্ত হয়ে জন্মালেন 
তার তত্বগুলিকে কেমন করে কাজে পরিণত 
কর! যায় তা দেখাবার জন্য।” কৃষ্ণ-অবতারে 
ভগবান গীতায় ঘোষণা! করলেন; পনাঁরী হে!ক 
বৈশ্য হোক, শৃদ্ধ হোক--সবাই পরম লক্ষো 
পৌছাবে | "আরও ঘোষণা করলেন, “ঈশ্বরকে 
সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত জেনে যোগী নিজে 
নিজেকে কখনে। হিংসা করেন ন। এবং এইভাবে 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হন |” এই যে সাম্যের 
এবং এঁক্যের পরম বাণী গীতায় ঘোষিত হোলো 
মেঘমক্্রঘরে--এই বাণীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেবার 


জন্যই যেন “675 0:9801591 131003911 08019 
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অর্থাৎ “গীতার প্রচারক নিজেই এলেন শাক্য 
মুনির মুিতে ; গরীবপুরবোদের দ্বারে দ্বারে 
প্রচার করলেন ধর্ম ং জনপাধারণের ভাষায় 
তাদের মর্মের কাছে তার বাণী পৌছে দেবার 
জন্য দেবভাষ। পর্ধন্ত যিনি বর্জন করলেন ; 
যাঁর! গরীব-ছুঃখী, ভিক্ষুক এবং পতিত তাদের 
সঙ্গে বাস করতে সিংহাসন ছ|ড়লেন এবং 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দ্বিতীয় রামের মতো! চণ্ডালকে বুকে জড়িয়ে 
ধরলেন।” এইবার বোধ হয় আমরা অকুণ্ঠ 
ভাষায় বলতে পারি, বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দ 
কালের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও একই গোত্রের । 
জনদাধ!রণের প্রতি উভয়েরই হৃদয়ে কি বিশাল 
সহানুভূতি! সেই সহাহবভূতির বশে গৌতম- 
বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ জনসাধারণের মধ্যে 
সাম্যভাব-প্রচারকে জীবনের ব্রতহিসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন যাতে সে ভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়ে “বহুজনহিতায় বছজনদুখায়” আমাংদর 
জীবনকে আমর! নিবেদন করতে পারি, যাতে 
জনপাধারণের হুঃখে আমদের শুকিয়ে-যাওয়। 
হৃদয়গুপি করুণায় অতিভূত হয়, যাতে আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার মহাপাপ ও আদর্দিম পাপ থেকে 
আমর! মুক্ত হই। বু.দ্ধর ও বিবেকানন্দের 
জীবনব্রতের পরম তাৎপর্ষকে বিবেকানন্দের 
ভাষাতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন 
করে এই প্রবন্ধ এইবার শেষ করি 3 [109 61009 
1083 00109 1780 0108 49%9169, 15 60 16 
আ০0190 009 [705108115,10098 ৪ 20108 
16 0010 (01) 10685001060 609 2৪161)? 
61918 1৪ 6178 1):63980% 0181)609861010,” জীবনে 
খুঁটিনাটি মাচপণে অদ্বৈতভাবের অনুসরণ করতে 
হবে| অদ্বৈতভাঁবকে ষর্গলোক থেকে নামিয়ে 
আনতে হবে আমাদের এই ধূলিমাটির পৃথিবীতে। 
এই হচ্ছে যুগের বিধান। 

বিবেকানন্দের গেরিকের নীচে সৈনিকের 
বর্ম। বৃদ্ধের গৈরিকের নীচে বর্মের কথা ভাবতে 
কল্পনায় বাধে। শান্ত তথাগতের জীবনদর্শনে 
বিবেকা পন্দের ব্রহ্মই বা কই? 


ভাষার বিচার 


অধ্যাপক ম্ুজয়গোপাল রাঘ পোদ্দার 


ভাঁষ! কি? ভাষার তাৎপর্যই বা কোথায়? 
এমন ধার! প্রশ্নের সদুত্তর পাবার প্রয়াস নতুন 
নয় ; বহুধুগ হতে বনু মনীষী নানান দ্রষটিকোণ 
থেকে এমন সব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিচার- 
বিবেচনা করে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছেন । এঁতিহাসিক, বৈয়াকরণ, 
ব৷ দার্শনিক__ এইসব কোন দৃষ্টিভঙ্গীর 
মধো প্রবেশ না করে সহজে অল্পকথায় সর্বজন- 
বোধগমা এবং সর্বজনযীকার্ধ ভাবে এইটুকু 
অন্ততঃ বলা চলে যে, ভাষ৷ হচ্ছে মনের কথা 
(ভাবনাচিস্তাঃ সুখদৃঃখ কামনাবাপন1) প্রকাশ 
করার বাহন ব| উপায় মাত্র। মনের গহনে 
ডুবে থাকা অস্ফুট বৃত্তিগুলোকে তার বৃকের 
পরে ভাসিয়ে দিয়ে সর্জনসমক্ষে তাদের 
ফুটিয়ে তোলার কৌশল হলো ভাষা | 

প্রসঙ্গক্রেমে বলে রাখা ভালো যে আলোচ! 
নিবন্ধের লক্ষ্য কিন্ত নয় ভাষার একটা 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ। নিরূপণ করা । ভাষা তার 
উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সিদ্ধিলাভ করেছে--এই 
মূল্যায়নটুকুই হলো! বর্তমান আলোচনার 
প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা । 

শেষ থেকে শুরু ক্র সহজ কথায় বল! 
চলে যে, ভাষা তার আপন লক্ষালাভে বেশী- 
দূর এগুতে পারেনি। কিছুটা পথ অতিক্রম 
করেই তাকে থেমে যেতে হলো । বিজয়ী 
বীরের বৃ আকাজ্ষিত বরমাল্য তার কের 
শোভ। হতে পারেনি । ভাষ! যেন অর্ধপথ- 
গামী, শ্রাস্ত, ক্লাস্তঃ নিঃশেষিতপ্রাণ কোন 
এক পুণ্যকামী তীর্ঘযাত্রীুর্বার ইচ্ছা থাকা 
সত্তেও বুঝি বা বিধির কোন অদৃষ্ট বিধানে 


পথ চলার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে আর 
এগিয়ে যেতে অক্ষম ; দুর থেকে তার ইউকে 
প্রণাম করেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। 
ভাষা চায় ভাবকে তুলে ধরতে, কিছুটা তুলে 
বুঝি বা ভাবের ভার সইতে ন| পেরে সে 
লঙ্জায় পিছু হটে যায়। ভাবের কাছে ভাষার 
এইখানেই হার । 

আমাদের এই সিদ্ধান্তটি একটি দৃষ্টাস্তের 
সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক। “দুধ হয় সাদা 
_এটি একটি ভাষায় প্রকাশিত 
মানসিক প্রক্রিয়া যার নাম অবধারণ 
বা বিচার। চোখ মেলে “ছৃধ" নামক বস্তটিকে 
প্রত্যক্ষ করে মনে মনে “দুধ হয় সাদা” এমন 
বিচার করার পর যখন এ বিচারটিকে হয় 
কথায়, না হয় লেখায় রূপদান করি, তখন 
আসল 'দধধ' এবং তার “সাদাত্ব' থাকে অনেক 
দূরে । 'ছুধ' এই শব্দটি তো৷ আর সত্যিকারের 
দুধ নয়। আসল দ্ধ হলো সেই হুধ যা একটু 
আগে কোন একটি পাত্রে সংরক্ষিত আছে 
বলে চোঁখ দেখতে পেয়েছে । সুতরাং “ছৃধ' 
এই পদটি আসলে মূল ছুধের প্রতিনিধি বা 
ছাঁয় মাত্র। ছায়া তো আর কায়৷ হতে পারে 
না। কায়া আসল, ছায়া নকল। তাই 
সহজেই অনুমেয় যে, ছুধ” এবং “সাদা” এ ছুটি 
শব্দ বা ভাষারূপ দুটি আসল বস্ত্সত্তার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে একট] অপ্রতাক্ষ ধারণা যোগায় 
মাত্র। দুধ শব্দটি কখনই সেই শ্বেতবর্ণ 
পুষ্টিকর একটি তরল পদার্থের-_সম্পূর্ণ 
পরিচিতি প্রদান করতে পারে না। এ রকম 
কোন একটি পদার্থ বস্তুত যে আছে এমন 


৩৫২ 


একট! প্রচ্ছন্ন ধারণ] সে দিতে পারে মাত্র। 
আসল “ছুধ' প্রকাশিত হয় সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং 
সচেতন প্রকৃতিস্থ মনের কাছে। এমনি ভাবে 
এমণি গমাণ কর! যেতে পণ্ররে যে 
আমরা কথায় যা বলি, লেখায় যা তুলে ধরি, 
এককথায় ধ্বনি ও চিত্র, শব এবং রেখার 
মাধ্যমে যখন আমর1 ভাৰকে প্রকাশ করি 
তখন ভাৰ যথার্থই প্রকাশিত হয় না। আসল 
বস্তি, যাকে কেন্দ্র করে এ ভাব, তা নিশ্চয়ই 
উচ্চারিত বা চিত্রিত কোন শব্দ নয়, কারণ 
উচ্চারিত এবং চিত্রিত শব্দ আসল বস্তটির 
চরিত্র বহন করে না এবং সেই অনুসারে কার্ধও 
করে না। “দুধ পান করে স্বাস্থ্যের পু্ি- 
সাধন হয় সত্য, কিন্তু “ছুধ' শব্দটিকে তো 
আর পান করা যায় না এবং সেজন্য শুধুমাত্র 
“দুধ” শবটি আমাদের স্বাস্থালাভের কারণও 
হয় না। সুতরাং বোঝা গেল যে ভাষায় 
প্রকাশিত বস্তুটি অথাৎ শব্দটি আসল বস্ত নয়; 
আসল বস্তু বা বন্তপতা এমনি ভাবে কখনও 
প্রকাশযোগ্য নয়। কোন কথার বাঁধনে বা 
লেখার মায়াজালে বন্তূদত্তাকে বন্দী কর! যায় 
ন|।| এখানে একট আপত্তি উঠতে পারে যে 
আমরা দুধ দেখে যখন সঙ্গে সঙ্গে বলি 
'ছুধ হয় সাদা” তখন আসল দুধ তে| সামনেই 
থাকে-সে তো অপ্রকাশ্ থাকে না। উত্তরে 
বলি, এমন অবস্থায় হুধ প্রকাশিত হয়েছে 
সত্যি, কিন্তু “হৃধ' এই শব্দটির দ্বার] নয়-_ত| 
সম্ভব হয়েছে দধ-এর সঙ্গে আমাদের চক্ষু 
ও মনের মিলনের ফলে_ এট! হলো প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। “দুধ হয় সাদা -একথ| না৷ বললেও 
ছধ আমাদের কাছে সাদা বলেই মনে হতো। 
এই স্থলে সাদ। দুধের অস্তিত্ব আমাদের বলার 
উপর নির্ভর করে না। চোখ বন্ধ করে যখন 


উদ্বোধন 
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বলি ছুধ হয় সাদা--তখন এই উক্তিটি কিত্ত 
'সদ। হুধ' নয়-আদল “দাদ ছুধের' প্রতি 
একটি ইঙ্গিত মাত্র । সুতরাং এই সিদ্ধান্তে 
পৌছতে কোন রকম অপত্তি থাকার কথা নয় 
যে, সত্য অথবা বন্তসত| কখনই ভাষায় 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ 
ভাষ! তার ভ্বধর্পপালনে নিতান্তই অক্ষম। 
এই হিসেবে ভাষা বড় দীন, বড় অসহায়। 
বিশেষণের অলংকারে ভাষাকে যতই সাজিয়ে 
তোলা হোক নাকেন, সে আসল বন্তুপত্তাকে 
কখনই পূর্ণভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে 
পারে না। 

এই সিদ্ধাস্ত যদি ইন্ডরিয়গ্রাহ্‌ জগতের ক্ষেত্রে 
প্রযোজা হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় অসীমের বেলায় 
যে এর যাথার্ধ্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতীন্দ্িয 
জগতের কথা বলতে গিয়ে সতাত্রষ্ট৷ খষিরা 
নানা ভাবে এই কথাই শেষ পর্যস্ত বলেছেন যে 
এ হলে! অবাঙ্মনসোগোচরম্‌্*-'বোৰে প্রাপ 
বোঝে যার ।' ইহা যে শুধু বাক্যের (ভাষার ) 
অতীত তাই নয়, আরও একধাপ এগিয়ে 
গিয়ে খষিরা বলেছেন যে, পরমসত্য মনেরও 
নাগালের বাইরে (ভারতীয় দর্শনে মনকেও 
একটি ইন্দ্রিয় বলে অভিহিত কর! হয়)। 
শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বোধির বোধে অর্থাৎ প্রাণের 
প্রাণে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। অসীম 
নীরবতায় অনন্ত প্রশান্তিতে সেই অতীন্দ্রিয় 
পরম সত্তা শিঞ্জেকে প্রকাশ করে থাকে, 


সেখানে সবকিছু মিলে মিশে শুধু এক অদ্বৈত 
সততার অস্তিত্বই শেষ পর্মস্ত বর্তমান থাকে। 
প্রশ্ন হতে পারে-_-পু'থিপত্রেত শাস্গ্রন্থে, 
গুরুমুখে কত যুগ যুগ ধরে কত যে বিচিত্র 
বিদঞ্ধ আলোচন! হয়েছে এই সত্যকে কেন্দ্র 
[ শেষাংশ ৩৭৫ পৃষ্ঠায় ] 


উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রুমা 


স্বামী তেজসানন্দ 


(১) 
তত্বজ্ঞানেপ্স, সাধকের প্রতি শান্তর ও 
মহাপুরুষগণের নির্দেশ 
এই অনিত্য সংসারের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে 
বিচরণকাঁরী মানুষ যখন দিশাহারা হইয়। 
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শান্তির অমিয়ধারায় অব- 
গাহন করিবার জন্ম বাকুল হইয়া! উঠে, তখন 
কোলাহল-মুখর এই সংসার হইতে দূরে কোন 
নির্জন স্বানে প্রকৃত শীস্তি ও বিশ্রামের আশায় 
সে উদগ্র আগ্রহে ছূটিয়া যায়। কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃ অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের জন্ম- 
জন্মান্তরীণ দুটমূল বাসনাসমূহ সেই অমৃতপথ- 
যাত্রীর যাত্রাপথে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া 
পথিককে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে। 
অঘটনঘটনপটীয়সী এই মায়ার কবল হইতে 
কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করা সম্ভব যুগে যুগে 
তত্বদশশী ব্রহ্গবিদ্গণ জগতের সম্মুখে স্ব স্ব 
জীবনের উপলব্ধির মাঁধামে তাহ! মানব কল্যাণে 
প্রকট করিয়া গিয়াছেন। যোগিরাজ 
শ্রীর্ভৃহরি তাহার অমূল্য “বৈরাগ্যশতক' গ্রন্থে 
এই কুহকিনী মাক্সার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন পূর্বক 
শাশ্বত শান্তির পন্থা নিরেশে করিয়া 
লিখিয়াছেন-- 
“আশানামনদী মনোরথজল! তৃষ্ণাতরঙ্গাকুল!, 
রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগ! ধৈর্বদ্রমধ্বংসিনী | 
মোহাবর্তদুদৃস্তরাতিগহন! প্রোত্তঙ্গ চিন্তা তিটী, 
তস্যাঃ পারগত। বিশ্তুদ্ধমনসো নন্দস্তি 
যোগীশ্বরাঃ ॥৮ ১০ 
--অর্থাৎ সংসারসুখের আশা যেন একটি মহা- 
নদী এবং চঞ্চল মনের অজত্ সংকল্প বিকল্প এই 


নদীর জল; আর বিষয়-তৃঞ্চাই উহার তরঙ্গ | 
ইন্জিয়-ভোগাসক্তি এই নদীর কুল্তীরাদি হিং 
জলজস্ত। ভোগ্যবস্তর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিবিষয়ক 
চিন্তা ও উদ্বেগ যেন সেই নদদীবক্ষে সঞ্চরণশীল 
পক্ষিসমূহ | নদীর প্রবল প্রবাহ যেমন বৃহৎ 
বৃক্ষসকলকে উন্মঃলিত করিয়া ফেলে তন্রপ 
ংসার-আশ] চিত্তের নিবিকারতাকে ধ্বংস 
করে। দক্তদর্প প্রভৃতি অজ্ঞানপ্রসূত নান! মোহ 
এই আশানদীর অসংখ্য আবর্ত এবং সাংসারিক 
বহুবিধ দুশ্চিন্তা ষেন উহার উচ্চতট। এই 
মহানদী সতাই ছুরতিক্রম্যা। বিশুদ্ধচিত্ত 
যোগিবরগণই শুধু এই মহানদী উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন এবং এই নদী পার হয়] ব্রহ্মানন 
অনুভব করিয়৷ থাকেন। 

এতাদ্শ তপস্বী যোগিবরের 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আবার বলিয়াছেন-_ 
“তিক্ষাণী জনমধ/সঙ্গরহিতঃ স্বায়তচেষ্ট: সদ।, 

হানাঁদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিং তপস্বী 

স্থিতঃ| 

রথ্যা কীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসণঃ সংপ্রাপ্তবস্থাসনো, 

নির্ধানো নিরহংকৃতিঃ শমসুখভোগৈকবদ্ধ* 

স্পৃহঃ॥” ৯৫ 
_অর্থাৎ তিক্ষালব অন্নে যিনি শরীর ধারণ 
করেন, জনসঙ্গে ধাহার আসক্তি নাই, যিনি 
চ্ছন্দবিচরণশীল এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ-বুদ্িশূন্ 
পথে পরিত্যক্ত ছিন্ন ও পুরাতন বস্ত্রধগ্ুই ধাহার 
পরিধেয়, দৈবপ্রাপ্ত কম্থাই ধীহার আসন; 


স্বরূপ 


নিরভিমান, দেহাধ্যাসরহিত, বৈরাগ্যজনিত 
নিরতিশয় আনন্দাভিলাধী,এমন বিরল 
ব)ক্তিই যথার্থ যোগী ও তপষী। 


৩৫৪ 


বল! বাহুলা, স্মরণাতীত কাল হইতে এই 
সমুন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ খষিমুনিকঠে ও 
অধ্যাত্শাস্ত্রে উদগীত হইয়া আসিতেছে এবং এই 
শ্রেয়ঃপথের পথিকগণই বিমল শাস্তির অধিকারী 
হইয়! ধন্য হইয়াছেন এবং জগদ্বাসীকেও 
প্রকৃত শাস্তি-পথের সন্ধান দিয় আসিয়াছেন। 
কর্মকোলাহল-মুখর জনপদ হইতে দূরে নির্জনে 
পার্বত্যপ্রদেশে নিরলম্বভাবে শান্তিতে সাধন- 
ভজন করিবার আকাজ্ষ! কাহার না প্রাণে 
জাগিয়। উঠে? আচাঁধ শঙ্কর ত্যাগ ও তপস্যার 
মহিম] কীর্তন করিয়! তাহার সুপ্রসিদ্ধ “কৌপীন- 
পর্ধকে' লিখিয়াছেন-- 

“বেদান্তবাকোষু সদা রমস্তো, ভিক্ষান্নমানত্রেণ 


চ তুষষিমন্তঃ। 


অশোকমস্তঃকরণে চরন্ত:, কৌপীনবস্তঃ খলু 
ভাগাবন্তঃ ॥ ১ ॥ 
মূলং তরোঃ কেবলমা শ্রয়স্তঃ, পাণিছয়ং 
ভোক্ত-মামন্্য়ন্তঃ | 
কম্থামিব শ্রীমপি কুৎসন্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু, 
ভাগ্যবন্তঃ ॥ ২ ॥ 
যানন্দভাবে পরিতুষটিমন্তঃ সুশাস্তসবেক্দরিয়- 
বৃত্তিমন্তঃ | 
অহনিশং ব্রহ্মসুখে রমন্ত: কৌপীনবস্তঃ খলু 
ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৩॥ 
দেহািভাবং পরিবরয়ন্তঃ, স্বাত্বানমাত্বন্যবলো- 
কয়্তঃ। 
নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরস্তঃ১ কৌপীনবস্তঃ 
খলু ভাগ্যবন্তঃ | ৪॥ 
্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরস্তে, ব্রহ্মাহমস্মীতি 
বিভাবয়ন্তঃ | 
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ» কৌপীন্বস্তঃ 
খলু ভাগাবস্তঃ ॥” & 
--অর্থাৎ, সর্বদা বেদাভ্তবাকো রত, ভিক্ষান্ন- 
মাত্রের দ্বার! পরিতৃপ্ত, শোকহীন অস্তঃকরণে 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্--"ম সংখ্যা 


বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান । 
কেবল বৃক্ষমূলে আশ্রয়কারী, ভোজনার্থ 
হশ্তদ্য়ের সাহায্যগ্রহণকারী, লক্ষ্মীকেও কম্থার 
ন্যায় পরিত্যাগকারী, কৌগীনধারীই ভাগ্য- 
বান। 
বাহার] স্বীয় আনন্দঘ্বরূপে বিভোর, 
ধাহাদের সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সুসংযত,; দিবা- 
রাত্র ধাহার! ব্রহ্ষধযানে রত সেই সকল 
কৌগীনধারীই ভাগ্যবান 
দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধিহীন, অন্তঃকরণে স্বীয় 
স্বরূপ সাক্ষাৎকারী এবং অন্ত, মধ) ও বহিবিষয়ে 
চিন্তাশূন্য কৌপীনধারীই ভাগ্যবান। 
পবিত্রওহ্কার-উচ্চারণশীল, “আমি ব্রহ্ম'-- 
এই চিস্তায় নিমগ্র, ভিক্ষান্নভোজী, দিগৃদিগস্ভ 
বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগাবান | 
বন্ততঃ কোন মহৎ কার্ধ সম্পাদন করিতে 
হইলে অধৈর্য হইলে চলিবে না। নিরবচ্ছিন্ন 
অধ্যবসায় ও অসীম ধের্ধের একান্ত প্রয়োজন । 
তাই শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদাচার্ধ তাহার 
মাওক/কারিকায় তত্বজ্ঞানেগ্গু তপত্বী সাধক- 
মাত্রকেই ধৈর্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন__ 
“উৎসেক উদধের্ধদূবৎ কুশাগ্রেনৈকবিন্দুন] | 
মনসো নিগ্রহত্তদবন্তবেদপরিখেদতঃ ॥” 
১০৮৪১ 
_-ঘর্থাৎ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক 
বিন্দু জল তুলিয়! সমুদ্রসেচনের প্রয়াস যেরূপ, 
(যোগানুষ্ঠানে ) অনিবিপচিত্তে উদ্ভমসহকারে 
নিগ্রহও ঠিক তদ্রপ। 
শ্রীমন্তগবদূগীতাতেও ভগবান 
অনুরূপ ধৈধের নির্দেশ দিয়াছেন-_- 
“শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্‌ বুদ্ধা৷ ধ্ৃতিগৃহীতয়] | 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েখ॥” 
৬২৫ 


অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ধৈর্ষযুক্ত বৃদ্ধির সাহাযে। 


শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রাবণ) ১৩৭৭ ] 


উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে মাতাতে 
নিবি করিয়া! অন্য কোন বিষয়ের চিত্ত 
করিবে না। 

ইহাও দেখিতে পাওয়! যায়, তপস্যাদিকালে 
অপ্রত্যাশিতভাবে নান! প্রকার বিদ্ধ উপস্থিত 
হইয়া সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী 
করিয়া তোলে। তজ্জন্য সাধুসজ্জনবিহীন 
নির্জন স্থানে একাকী তপস্যায় নিযুক্ত থাকা 
অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কাঁরণ; 
অবচেতন মনে স্তরে স্তরে যে-সকল শুভ ও 
অস্ত সংস্কার পুপ্তীভূত হইয়! রহিয়াছে, ধ্যান- 
জপাদির সময় সেই সুপ্তপংস্কারসমূহ একে একে 
আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং অবাঞ্ভিত ও 
বিরুদ্ধ বৃত্তিসকল সাধককে বিভ্রান্ত ও যোগন্রষ্ট 
করিয়া তোলে। তাই বৈদিক যুগ হইতে 
অগ্যাবধি তত্বদর্শীমত্রেই সকলের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণার্থে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়! 
গিয়াছেন। 

সন্নযাসজীবনের বিষয়াসক্তি পরিবর্জন ও 
ত্যাগাদর্শের মহিম। কীর্তন করিয়া যুগাঁচার্ 
ঘামী বিবেকানন্দও তাহার সুপ্রসিদ্ধ 49০৪ 
01 62৪ (সন্নযাসীর গীতি) 
কবিতায় উদাত্ত কে ঘেষণ! করিয়াছেন-- 
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উত্তর'খণ্ড তীর্থ পরিক্রম! 


৩৫৫ 


*সুখতরে গৃহ ক'রে! না নির্মাণ, 

কোন্‌ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্? 

গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ, 

শয়ন তোমার দুবিস্তৃত ঘাপ; 

দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও, 

সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ; 

হউক কুৎসিত, কিংবা! সুরন্ধিত, 

ভুগ্ুহ সকলি হয়ে অবিকৃত । 

শুদ্ধ আল্লা! যেই জানে আপনারে, 

কোন্‌ খাগ্ভ-পেয় অপবিত্র করে? 

হও তুমি চল-শোতদ্বতী মতো, 

স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত | 

উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান, 

গাঁও গাও গাঁও সদা এই গান-__ 

ও তৎ সং ৩।৮ 
এই সমুগ্গত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়! 

কণ্টকাকীর্ণ জীবনপথে বিষয়াঁপক্তি পরিহারপূর্বক 
চলমান-আোতত্বতীর ন্যায় চলিতে পারিলে 
বাঞ্িত চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো! সম্ভব | এই প্রসঙ্গে 
যামীজী আবার ইহাঁও বলিয়াছেন, _পূর্বোক্ত- 
শান্ত্রবিহিত সনাতন আধাত্বিক আদর্শ জীবনে 
সমাক রূপায়িত করিতে হইলে ভগবদ্ধুদ্ধিতে 
সর্বজীবের সেবারও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত: 
ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয়, ব্রহ্ম হইতে 
কীট-পরামাণু সর্বভূতে পরমপ্রেম এক ঈশ্বর 
বিছ্ধমান | বৈচিত্রযবহল বিশ্বচরাঁচর সেই 
পরমাত্বারপী শশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। 
জীবকে জীববৃদ্ধিতে যে সেবা কর! হয়, তাহার 
নাম দয়1,-উহা প্রেম নহে। আর আত্ম- 
বুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয়, তাহাই 
প্রকৃত প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিণানন্দঘরপ। 
তিনি দুচকঠে আরও বলিয়াছেন_-সকল 
জীবকেই ঈশ্বরবৃদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি 
কাহাকেও কূপ! করিতে পার না; তুমি কেবল 


৩৫৬ 


সেব। করিতে পার! তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা 
করিবার অধিকার পাইয়াছ। উহা! তোমার 
পৃজ্জাত্ববূপ। কতকগুলি ব্যক্তি যে ছুঃখ ভোগ 
করিতেছে সে তোমার আমার মুক্তির জন্ব-_ 
যাহাতে আমরা রোগী, পাগপণ, কুষ্ঠী প্রভৃতি 
রূপধারী প্রভুর পূজ| করিতে পারি। এইরূপ- 
ভাবে অপরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে 
চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব 
বহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন । 

বল! বাহছলা, এই ত্যাগ ও সেবাধর্মই 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও 
সকলে এই মহান সেবাত্রত উদ্যাপন করিয়া 
ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ষ্বামী বিবেকানন্দ নিজেদের 
জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করির! তুলিয়া যুগ- 
প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন। 

(২) 
উত্তরকাশী-তীর্থে 

উত্তরকাশী-মাহাত্মে বণিত রহিয়াছে 
যে, মুলমানগণ যখন পূর্বকাশী (বারাণসী ) 
আক্রমণ করিয়া ৬বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস 
করিয়াছিল, যখন শিবভক্ত পূজাখিবৃন্দ শিব- 
লিঙ্গের পবিভ্রতারক্ষাকল্পে উক্ত শিবলিঙ্গকে 
তদানীষ্তন-টিহরী-গাড়োয়াল রাজ্যান্তর্গত এই 
এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আনয়নপূর্বক 
যথাবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদবধি এই 
স্থানটি * 'উত্তরকাশী' নামে জনসমাজে 
পরিচিত। হিন্দুর ধর্মীয়গ্রন্থোক্ত পঞ্চকাশার 


ক গুপ্রকাশী (উত্তরপ্রদেশে কেদ।র বদ্্রীর পথে), 
উত্তরক্কাশী ( বর্মন উত্তর প্রদেশে ), পর্বকাণী ( বারাণসী 
অর্থাৎ কাশীবিশ্বনীথ ধাম ), ব্যানকাশী (পুবকাশীর গঙ্গার 
পূবকুলে) এবং কাঁঞ্চী (কাঞ্ীপুরম.-মাত্রাজ শহরের 
৩৪1৩৫ মাইল দক্ষিণে )। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--৭ম সংখা! 


অন্যতম এই উত্তরকাশীতেও পূর্বকাশীর 
€(বারাণসীর ) অনুকরণে ৬বিশ্বনাথের মন্দির, 
অন্নপূর্ণা ও কালতৈরবের মন্দির, শক্তিমন্দির 
এবং মণিকণিকা-শ্মশান ঘাট প্রভৃতি বিদ্যমান | 
বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়,_যে-ভূমিখণ্ডে এই 
সকল মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত তাহার কিয়দংশ 
ঘিরিয়া পূর্বকাশীর নায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী 
হইয়াছে এতদ্যতীত নাতিৰৃহৎ এই শহরটিতে 
তপস্যারত সাধুর্ন্দের কুটার ও আস্তান! 
(আশ্রম ) এবং তাহাদের ভিক্ষার সুবিধার 
জন্ম কালীকমলী-সত্র, জয়পুর-রাজ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত একাদশরুত্রের মন্দির দ্বারা পরিচালিত 
সত্র এবং পাঞ্জাবী-সত্রও রহিয়াছে । এ সকল 
সত্র হইতে সাধু ও নৈঠ্িক ব্রহ্মচারীদিগকে 
প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা দেওয়া হইয়! 
থাকে। 

বর্তমানে পাঞ্জাবী সত্রের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে 
বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের অর্থানুকুলো রামকৃ্ 
মঠ-মিশনের  সন্যাপীদের সাধন-ভজনের 
সৌকরার্থে কয়েকটি পাকা কুটার নিমিত হওয়ায় 
উত্তরকাশীর মত দ্র্গম স্থানে তাহাদের 
তপস্যাদির সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। এই 
উত্তরকাশীতেই অধুনাবিলুপ্ত কেদারঘাটে 
ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ 
সন্নাপী শিল্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়া- 
নন্দজী মহারাঁজ কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন 
এবং ষ্াহার কৃচ্ভুতা, নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উজলীর £ধান বিদঞ্ধ ও 
উপলব্ধিমান সন্নাসী শ্রীমৎ স্বামী দেবী গিরি 
মহারাজ পরবর্তীকালে বামকৃষ্খ মিশনের 
তপস্যারত সাধুদের নিকট তুরীয়ানন্দজা 
মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মঠ- 
মিশনের সাধুদের সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 
উত্তরাখণ্ডের হিমাদ্রিক্রোড়শায়ী পুণাতীর্থ 
উত্তরকাশী দর্শন ও সেই তপ:ক্ষেত্রে কিছুদিন 
অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে তদানীস্তন 
মঠাধাক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
(শ্রীপ্রীমহাপুরুষ ) মহারাজের আশীবাদ শিরে 
ধারণ করিয়া উত্তরাখগ্ডাভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। গস্তব্স্থলে যাইবার পথে কিছু 
দীর্ঘকাল কাশী-রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে 
বিশ্রামানস্তর আমাদের মঠকেন্দ্র কিষেণপুর 
রামকৃষ্চ আশ্রমে আসিয়। উপস্থিত হইলাম 
এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উত্তরকাঁশী 
অঙিমুখে রওয়ানা] হইলাম। সেই সুদীর্ঘ পথে 
একে একে মুগুরী, কানাতাল, ভল্ভিয়ানা 
প্রভৃতি হিমালয়স্থ উচ্চ শাখা-শূরঙ্গসমূহ পদব্রজে 
অতিক্রম করিয়া! এবং পথিমধ্যে কালীকমলী- 
ধর্মশালায় রাত্রিযাপন ও আহারাদি করিয়া 
তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় যখন উত্তরাখণ্ডের সেই 
জনবিরল প্রসিদ্ধ তীর্থ উত্তরকাশাতে ক্লাস্তদেহে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও কোথায় 
কোন্‌ স্থানে আশ্রয় পাইব তাহার নিশ্চয়তা 
ছিল না। যেস্থানে উপস্থিত হইলাম তাহার 
নাম উদ্জলী'+_-উত্তরকাশী শহর হইতে উহা 
প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গোত্রী যাইবার 
পথের ধারে অবস্থিত | উক্ত উজলীতে দশনামী, 
উদ্দাপী, নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতির তিতিক্ষাপরায়ণ 
সন্ন্যাসিগণ গঙ্গার তীরে ক্ষুত্ব ক্ষুদ্র কুটার ও 
আস্তানা নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে কালাতি- 
পাত করিয়া থাকেন। কিষেণপুর হইতে 
আপিব।র সময় নাগ নাথ নামক নাথ সম্প্রদায়ের 
জনৈক প্রবীণ সাধু আমার সঙ্গী ছিলেন। 
তিনি বহুদিন যাবৎ গঙ্গতীরে এক ১ মাস্তানায় 
বাস করিয়া তপস্যার্দী করিতেন। তিনি 
কার্ধব্পদেশে ভ্ববীকেশে আসিয়াছিলেন এবং 


উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রেম! 


৩৫৭ 


কয়েকদিন কিষেণপুর আশ্রমেও বাপ করিয়া- 
ছিলেন। আমি যখন উজলীতে পৌঁছিলাম, 
তখন আমাদের মঠমিশনের জনৈক প্রবীণ 
সন্ন্যাসী নাগ নাথজীর কুটারসংলগ্ন অপর একটি 
কুদ্র কুটীরে বিরক্ত মহাত্রাদের পন্থ। অবলম্বন 
করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। 
আমার নিরুপায় অবস্থাদর্শনে তিনি তাহার 
সেই ক্ষুত্র কুটারটি আমার জন্য ছাড়িয়া দিয়। 
গঙ্গাতীরস্থ অন্য একটি কুটারে চলিয়া গেলেন। 
যাহ। হউক এইরপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উক্ত 
স্বামীজীর সৌজন্যে আশ্রয় পাওয়ায় মনের 
উদ্বেগ দূরীভূত হইল। 

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় 
এই সকল তীর্ঘদর্শনের জন্য যানবাহনের কোন 
ব্যবস্থাই ছিল ন|। তীর্ঘযাত্রী সকলকেই পদত্রজে 
সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বতাপথ অতিক্রম করিতে 
হইত। এই বিপদ-সংকুল পথে চলিবার সময় 
তীর্থযাত্রীদে র মধ্যে তীর্থ ও দেব-দেবী দর্শনের 
জন্য প্রবল আগ্রহ ও আকুতি পরিলক্ষিত হইত ! 
যাত্রাপথে তাহ!দের কঠে সানন্দে ধ্বনিত হইত 
“জয় গঙ্গামায়ীকী জয়”, “জয় বাব বিশ্ব- 
নাথজীকী জয়'। বদ্ী ও কেদার তীর্থ 
দর্শনার্থীদের কঠেও শুনিয়াছি_“জয় বদ্রীবিশাল 
কী জয়”, “জয় ধাব। কেদারনাথজীকী জয়! 
তৎকালে যাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে ও 
তাহাদের কঠোচ্চারিত ভগবানের নাম- 
গুণগাণে সার| পাস্তা মুখরিত থাকিত। বর্তমানে 
পরিবহনের সুবাবস্থার ফলে দুর্গম তীর্থাদি দর্শন 
সহজসাধ! ইওয়ায় কোৌতৃহলী পর্যটকের 
মনো1ভ:ব লইয়াও বহুজন সেখানে যাইতেছেন। 

এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা যে, কর্- 
বিহীন অবস্থায় নির্জন স্থানে সময় কাটাইতে 
হইলে, দৈনন্দিন জীবনের একটি বাধা-ধরা 
নিয়ম (০০109) থাকা প্রয়োজন ; নতুবা 


৩৫৮ 


সময়ের অপব্যবহার হইবার আশঙ্কা থাকে এবং 
জীবনও একঘেয়ে হইয়! উঠে । তাই সাৃগ্রস্থাদি 
পাঠের মাধ্যমে ধ্যানাদিসময়-ব্যতিরিক্ত অন্য- 
সময়ের সদ্বাবহার করা একান্ত আবশ্বীক 
যাহাতে মনকে লক্ষ্যবস্তলাভে তৎপর ও 
অন্তমুখীন রাখ| সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত কুটারের 
অপ্রশস্ত বারান্দায় উপবেশন করিলে সন্ধ্যার 
প্রাকৃকালে অগণিত নক্ষত্রথচিত মেঘমুক্ত 
নীলাকাশ ও তরঙ্গায়িত পর্বতমালার অপূর্ব- 
শোভা দৃর্টিগোচর হয়। এখান হইতে 
তুষারশীর্ষসমুক্পত কেল্শু পাহাড় দেখিতে 
পাওয়া! যায়। অনেক তীর্থযাত্রী এই কেল্শু 
পর্বতকেই ণকলাশ* নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন। অদূরে ভাগীরীর অপর পারে 
উন্নতশৃঙ্গ পাহাড়ের ক্রোড়শায়ী বৃক্ষবল্লরীবহৃল 
মানা-গ্রামের অধিবাসিগণের ঘরে ঘরে যখন 
দীপমাল। প্রজালিত হইত, তখন সেই পল্লীতে 
দীপালির শোভা ফুটিয়া উঠিত। সাক্বামুহূর্তে 
কুটারের দক্ষিণভাগে অনতিদূরে পর্বতগাত্রে 
অবস্থিত কৈলাসাশ্রমে শিব-শঙ্গরের আরাত্রিক 
আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রতা সাঁধু-ব্রহ্মচাবি- 
বৃন্দ শিবমহিয়ঃস্তোত্র সমবেত কে তাল-লয়- 
সহকারে গান করিয়! স্থানটি মুখরিত করিয়া 
তুলিতেন | মনে হইত যেন ধিদিবের দেবতা- 
বৃন্দ মত্যধামে অবতরণ করিয়া পরম পিতা 
পরমেশ্বরের স্তব করিতেছেন । আরাত্রিকান্তে 
এই অঞ্চলটি পুনঃ গভীর নিস্তদ্ধতায় ডুবিয়। 
যাইত এবং সাধু-সন্নাসিগণও স্ব স্ব কুটারে 
ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। 
(৩) 
কয়েকটি উল্লেখযোগ/ ঘটনা 

এই পুণ্যতীর্থে অবস্থানকালে কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল | এস্থলে উহ্বার উল্লেখ 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ-_-ণম সংখ্যা 


অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়। সংক্ষেপে উই 
লিপিবদ্ধ করিলাম £-- 
(ক) বেজ ব্রাহ্মাণের বৈরাগ্য-কাহিনী 
উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্লান্ন) 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই শীতপ্রধান 
স্থানেও সাধু-সন্ন্যাপী তত্রতা কালকমলী-সত্র 
হইতে ভিক্ষাদি গ্রহণ করিয়! গঙাতীরস্থ কুটারে, 
কেহ বা গিরিদরীতলে অবস্থানপূর্বক 
সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন| এই 
দর্গস প্রদেশে তীর্থ দর্শন, সাধু-সঙ্গ 
ও পুণ্যার্জন অভিলাষে ভারতের বিভিন্ন 
প্রীস্ত হইতে গ্রীষ্মকালে তীর্থযাত্রিগণও 
আগমন করিয়া থাকেন। এখানে বর্ধাকালে 
অতাধিক বারিবর্ধণের ফলে, পর্বতগাত্র হইতে 
বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও ভীষণ শব্দে এবং প্রচণ্ড 
বেগে নীচে নামিয়া আমে; তাহার ফলে 
সম্মুখে যাহা কিছু থাকে সবই গঙ্গাগ.র্ড বিলীন 
হইয়া যায়| উত্তরকাশীতে থাকাকালে 
একদিন সংবাদ রটিল যে, জনৈক নিষ্ঠাবান 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গঙ্গোত্রী হইতে সগ্যন্বতার হাত 
হইতে অপ্রতাাশিত ভাবে দৈবকৃপায় রক্ষা 
পাইয়ছেন এবং তিণি আর গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবেন না। আমিও কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া 
তাহাকে তাহার এই আকত্মিক বৈরাগ্যের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,-তিনি 
একদিন গঙ্গাতীরস্থ কালীকমলী ধর্মশাল] হইতে 
সন্ধার প্রাকৃকালে অন্য একটি স্থানে যাইবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে 
পার্খববতাঁ উচ্চ পরবতশিখর হইতে প্রচণ্ড বেগে 
পাথর, কর্দম প্রভৃতির ধস নামিয়া তাহার উপর 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্তের 
ব্যবধানে তিনি সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিলেন। মনুম্তজীবনের এই 
অনিশ্য়তা ম্মরণ করিয়া তাহার মনে নির্ধেদ 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর গৃহে ন। কিরিয়া 
অবশিষ্ট জীবন এই পবিব্র তপোভূমিতে সাধন- 


ভজনে অতিবাহিত করিতে স্থিরসংকল্প 
করিয়াছেন । 
জাবালোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে-- 


ধ্রহ্ষচর্ষং পরিসমাপা গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা 
বনী ভবেং বনী ভূত্বা প্রত্রজেৎ। যদি বেতরথ৷ 
ব্রহ্মচর্যাদেৰ প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বনা্! | * যদহরেৰ 
বিরজেং তদহরেৰ প্রত্রজেৎ |” ৪ 

- ইহার তাৎপর্ধ এই যে, মন্দাধিকাপীর পক্ষে 
ক্রম পর্যায়ে ত্রহ্মচর্ধ, গাহৃস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রম 
শেষ করিয়া অবশেষে সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করাই 
বিধেয় | কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, 
্রহ্ষমচর্য, গাহৃস্থ্য ও বানপ্রস্থ- ইহার যে কোন 
আশ্রম হইতে তিনি প্রব্রজ। ( সন্ন।াস) গ্রহণ 
করিতে পারিবেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্নানু- 
ধ্যানের ফলে কি ভাবে সহস1 চিত্তে শুভ- 
সংস্কার জাগ্রত হইয়া উহা মানুষকে আত্ম- 
জ্ঞানান্ুীলনের পথ নিদেশ করিয়। দেয়, এই 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনও ইহার একটি উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । 


(খ) রামকৃষ্ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 

উত্তরকাশীর মত নির্জন স্থানে যেসকল 
বাঙ্গালী সাধু তপস্যাদদি করিতে আসিতেন, 
তাহাদের ধ্যান-ভজনের সময় ৰাতীত অন্য 
অবসর-সময় কাটাইবার জন্য শান্ত্রারদিপাঠের 
কোন ব্বস্থাই ছিল না। পার্্ববর্তা 
কৈলাপাশ্রমে যে পুস্তকাগ|র ছিল, তাহাতে 
অধিকাংশই হিন্দীভাষাভাষীদের উপযোগী 
গুন্থাদি ছিল। বাংলা বা ইংরাজী পুস্তক 
সেখানে সংগৃহীত হইত না। যাহাতে বাঙ্গালী 
সাধুদের অবসর সময়ের সদ্ধবহার হয় তজ্জন্য 
একাট পৃথক লাইব্রেরীর প্রয়োজন ছিল। 
নাগ-নাথজীর নাতিবৃহৎ আস্তানায় আমার 


উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রম। 


৩৫৯ 


অবস্থানকালে একটি লাইব্রেরীর সূত্রপাত 
হইয়াছিল। অত্র স্থানাভাববশতঃ সাধু নাগ- 
নাথজীর কুটারের প্রশস্ত বারান্বায় একটি ছোট 
আলমারীতে পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা হইল। 
ধীরে ধীরে অনেক ইংরাজী, বাংল! ও সংস্কৃত 
পুস্তক সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থাগারের নাম 
দেওয়া হইল--রাঁমকৃষ্ণ লাইব্রেরী' এবং 
নাগ নাথজীর আস্তানার নামকরণ হইল 
“শিবালয়'; কারণ, উক্ত আস্তানার একপ্রান্তে 
একটি উচ্চ প্রস্তরেপ বেদীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত 
ছিল। পরবতাঁকাণে বেলুড় মঠের স্বামী 
জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ যখন উত্তরকাশীতে 
তপস্যার্থে আগমন করেন, তখন তাহার উৎসাহ 
ও উদ্যমে এ প্রাঙ্গণেই উক্ত গ্রস্থাগারটির জন্য 
পৃথকভাবে একটি কুটার নিমিত হয় এবং 
ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থাগার বৃহদাকার ধারণ করে। 
ধাহারা এখনও উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে গমন 
করেন, তাহারা এই লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজন- 
মত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা পুস্তকাদি পাঠ 
করিবার সুযোগ পান। 
(৪) 
গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীথে 

আমি এখন উত্তরকাশীতে অবস্থানের শেষ 
পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি। গঙ্গোত্রী ও 
গোমুখী তীর্থ-দর্শনের ও জল্পন1-কল্পন! চলিতেছে। 
সংকল্প কাধে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গোমুখী- 


যাত্রার প্রস্ততি আরম্ভ হইল। উত্তরকাশী 


হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্লান্ন) মাইল এবং 
গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল দুরে 
অবস্থিত। তৎকালে শেষোক্ত ১৮ (আঠার) 
মাইলের মধে। কোথাও কোন পান্থণাল ছিল 
ন1|। যাতায়াতের পথে বিশ্রাম ও রাত্রি 
যাপনের জন্ম উত্তরকাশী হইতে একটি ছোট 
তাবু (69০৮, ও অন্যান্য প্রয়োজনায় দ্রব্যাদি 


৩৬৪ 


সংগৃহীত হইল এবং এই সকল জিনিসপত্র বহন 
করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুলীও 
গ্রহ করিলাম । এই অভিযাত্রী দলে আমরা 
চারজন সল্গযাসী ছিলাম-স্বামী পরমানন্দঃ 
স্বামী বৈকু্ঠানন, স্বামী হিতানন্দ ( হিরগ্ময় মঃ) 
ও আমি। আমর! শেষোক্ত তিনজন শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সঙ্ঘবের। স্বামী পরমানন্দ দেওঘরের 
ব্রহ্মময়ী মায়ের শিষ্ত | তিনি দেওঘর বিদ্বা- 
পীঠে অনেকদিন কম্ীহিসাবে ছিলেন | যে- 
সময়ের কথা বলিতেছি সে-মময় তিনি উজলীস্থ 
পরমগ্রদ্ধাপদ দেঁবীগিরি স্বামীজীর আশ্রমে 
থাকিয়া! তপস্]যাদি করিতেন। তিনি প্রায় 
প্রতিবংসরই একবার করিয়া উত্তরকাশীর 
প্রসিদ্ধ বিদ্ধ দক্ষিণদেশীয় সন্াপী য্বামী 
তপোবন মহারাজের সঙ্গে গোমুখী-দর্শনে 
যাইতেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক 
(85189) হুইলেন। এই অভিযাত্রী দলে 
এতদ্বাতীত সঙ্গে ছিল মহীশূর ( 21/8029) 
হইতে তপস্যার্থে স্ভ আগত রাঘবেন্্র রাও 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক । পৃজ্যপাদ দ্েবী- 
গিরি মহারাজের সাহাযো আমরা তাহার সত্রে 
ভিক্ষা এবং কুটারেরও ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলাম। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া শুভদিনে 
শুভক্ষণে আমরা উত্তরকাঁশী হইতে যাত্রা শুরু 
করিলাম। রাস্তায় কালীকমলী-ধর্মশালায় 
আহার ও রাব্রিযাপনাদি করিয়া তৃতীয় দিনে 
গঙ্গোত্রী আসিয়া পৌছিলাম। ধর্মশালায় 
পিশু নামক উকুনসদৃশ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র 
প্রানীর দংশনের কথা৷ আজও ভুলিতে পারি 
নাই! যাহা হউক, গঙ্গোত্রী পৌছিয়! স্বামী 
শিবানন্দ সরস্বতী নামধেয় জটাজুটধারী জনৈক 
গ্রবীণ বাঙালী সন্ন্যাসীকে একটি গুহাত্যস্তরে 
তপস্যায় নিযুক্ত দেখিলাম এবং তাহার সঙ্গে 


উদ্ধোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা 


আলাপাদ্ি করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া- 
ছিলাম। ূ 

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত সুদীর্ঘ 
রাস্তার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ধারে বৃক্ষচ্ছায়া- 
নিবিড় জায়গায় কুটার বাঁধিয়া অনেক 
সন্নযাসীকেও তপস্যারত দেখিতে পাইয়াছিলাম | 
তাহারা পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে মাধুকরী- 
ভিক্ষালধ আহার্ধদারাঁ জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেন। কখনও বা তীর্ঘযাত্রীরাও ভক্তিভরে 
ইহাদিগকে ভিক্ষাি প্রদান করিয়া! নিজ্জদিগকে 
ধন্য মনে করিতেন। 

তখনকার দিনে গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী 
পর্যন্ত কোন বাধা-ধর1 রাস্ত। বা পান্থশালা 
ছিল না। সকল তীর্ঘযাত্রীকেই গোমুখী পর্যন্ত 
জনমানবহীন বিপদসঞ্চুল এই দুর্গম গিরিপথে 
অতিকষ্টে খরজ্রোতা গঙ্গার তট বাহিয়া গন্ভব্য- 
স্থলে পৌছিতে হইত। গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় 
ছয় মাইল অতিক্রম করার পর, দ্বিপ্রহরে 
আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আহার শেষ 
হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে সহসা একটি মেষশাবকের 
অস্ফুট-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং অল্পক্ষণের 
মধ্যেই সেই শাবকটি আমাদের সম্মুখে আসিয়। 
উপস্থিত হইল | বলা বাহুল্য, ইহা যে ভুটায়! 
বাবসায়ীদের গড্ডালিকাযৃথভ্রউ একটি মেঘ- 
শিশু, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। 
কারণ ভুটীয়ার৷ (ভুটানদেশীয় ব্যবসায়ীরা ) 
মেষের পৃষ্ঠে চাল, তেলীগুড় ও অন্যান্য পণাদ্রব্য- 
পূর্ণ হু ক্ষুদ্র চামড়ার বস্তা সাজাইয়! ভারতের 
সমতল ভূমিতে আনয়নপূর্বক উহার দ্বারা 
ব্যবসায় করিয়া তাহাদের জীবিকার্জন করিয়া 
থাকে । দৃঢ় বিশ্বাস, সেইরূপ একটি দল হইতে 
বিচ্যুত হইয়া এই শাবকটি পশ্চাতে পড়িয়া 
রুহিয়াছে। সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক 
রাঘবেন্দ্র রাও শাবকটিকে স্ন্ধে করিয়! সুদীর্ঘ 


শ্রাবণ, ১৩৭৭] 


পথ চলিবার সিদ্ধান্ত করিল এবং গঙ্গোত্রী 
প্রত্যাবর্তনের পর উহাকে মেষদলে মিলাইয়া 
দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিল। তাহার অদমনীয় 
অথচ সহদয় ভাব-দর্শনে আমরা কোন বাঁধা 
প্রদান করিলাম না। শাবকটি তখনও তৃণাদি- 
তক্ষণে অসমর্থ ; তজ্জন্য তাহাকে প্রয়েজনমত 
ভাতের মণ্ড (&5€] ) নান] উপায়ে খাওয়াইয়া 
শেষপর্যন্ত জীবিত রাখ! সম্ভব হইয়াছিল | 

আমরা আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া সন্ধ্যার প্রাকৃকালে ছায়াসমন্বিত একটি 
স্বানে আগিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটি 
ভূরধবৃক্ষবহ্থল একটি সমতল ভূমি। পূর্বে পূর্বে 
যে-সকল তীর্ঘযাত্রী & পথে গমন করিয়াছেন, 
তাহাদের বন্ধনান্তে পরিত্যক্ত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদির 
চিহ্নও সেখানে কিছু কিছু রহিয়াছে দেখিতে 
পাইলাম । এই ভূর্যবৃক্ষের বক্ষলই (80৫) 
প্রাচীনকালে কাগজের পরিবর্তে গ্রন্থাদি 
লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। উক্ত বৃক্ষের 
স্থল শাখা হইতে এ বক্ষল বাহির করিয়া 
যাত্রীরা কখন কখন উহ্াই আহারের পাব্র 
হিসাবে ব্যবহার করিয়। থাকেন। সেযাহা 
হউক, আমরা তাবু খাটাইয়। জিনিসপত্র 
তন্মধ্যে রাখিলাম। চিরতুষারাস্তীর্ণ হিমালয়ের 
নৈকট্যবশতঃ এই স্থানের শৈত্যের পরিমাণ যে 
কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা সহজেই অনুমেয় | 
অত্যধিক শৈত্যবশতঃ আহারাস্তে নিদ্রা যাওয়া 
সম্ভব হইল না। অগত্যা ধুনি জালিয়া 
ভগবানের স্মরণ মনন ও ভজনাদি করিয়া সেই 
বৃক্ষতলেই রাত্রিযাপন করিলাম | 

পরদিন প্রত্যুষে উক্ত ত্াীবৃতে সেই মেং- 
শাবক ও কম্বলাদি অন্যান্য জিনিস রাখিয়। কিছু 
রুটি ও হালুয়া সঙ্গে লইয়া গোমুখী অভিমুখে 
রওয়ান! হইলাম। সম্মুখে আর মাত্র ছয় মাইল 
পথ। কিন্তব উহাও যে কত ছূর্গম তাহা 


উত্তরাখণ্ড তীর্ঘ-পরিক্রমা 


৬৩৬১ 


বর্ণনাতীত। এই ছয় মাইল পথ অতিক্রম 
করিতে ছয় ঘণ্টার মত সময় লাগিয়া! গেল। 
প্রায় বেল! বারটার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে 
বহু ঈশ্সিত পুণ্যতীর্ঘথ গোমুখীতে আসিয়া 
পৌছিলাম। অনস্ততুষারারৃত গোমুখীর সেই 
নয়নাভিরাম মনোরম দিব্য দৃশ্য আজও মানস- 
নয়নে উজ্জল বিভায় ভাপিয়! উঠে। হিমগিরির 
সপীকৃত জমাট-হিমানীর গাত্রমধ্য হইতে 
ভাগীরথীর পুণাপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ধারায় নির্গত 
হওয়ায় সেই স্থানটি গো-মুখাকৃতি ধারণ 
করিয়াছে এবং. তজ্জন্বই সেই গহ্বরটিকে 
গোমুখী আখ] দেওয়া হইয়াছে । বৃহৎ শিলা- 
খণ্ডসমূহও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
গোমুখী হইতে প্রসূত এই জলধারাই গঞ্জ! নামে 
অভিহিত। উহা তাহার অগ্রগতি-পথে ক্রমশঃ 
ৃদধিগ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছে। সুরধুনীর উভয় পার্খে ধবলতুষার- 
মণ্ডিত সমুন্নত পর্বতশ্রেণী যেন পৃতসলিলা গঙ্গা- 
দেবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইবার জন্য 
নীরবে দণ্তায়মান। যতদূর দুর্টি চলে সেই 
গোমুখী হইতে ধবল জমাট বরফ ছাড়া অন্য 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা সেই 
গোমুখী-তীর্থসলিল শিরে ধারণ করিয়া এবং 
পথে সংগৃহীত শুভ্র কাশফুল দিয়া গঙ্গাদেবীকে 
পূজ| করিয়া ধন্য হইলাম। অতপর সেখানে 
বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানজপাদি করিয়া! আচার্য 


শঙ্কররচিত নিয়োদ্ধত গঙ্গাম্তবটি পাঠ 
করিলাম-- 
“দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ব্রিভুবন-তারিণি 
তরলতরঙ্গে । 
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং 
তব পদকমলে ॥ ১॥ 
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতন্তব জলমহিমা 
নিগমে খ্যাতঃ | 


৩৬৫ 


নাহুং জানে তব যহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি 
মামজ্ঞানম্‌ ॥ ২॥ 

হুরিপাদপপ্রবিহারিণি গঙ্গে হিমবিধুযুক্তা 
ধবলতরঙ্লে | 

দুীকুরু মম দৃষ্কতিভারং কুরু কৃপয়া 
ভবসাগরপারম্‌ ॥ ৩॥ 
পতিতোদ্ধারিণি জ্াহৃবি গঙ্গে খপ্ডিতগিবিবর- 
- মণ্ডিতভঙ্গে । 
ভীম্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি 
ভ্রিভুবনধন্যে ॥ ৪ ॥ 
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি 

কুমতি-কলাপম্‌। 

ব্রিভুবনপারে বদুধাহারে ত্বমসি গতির্সম 
খলু সংসারে ॥ ৫ ॥” 
এইবার প্রত্যাবর্তনের পাল! । আমাদের 
সঙ্গে আনীত আহার্যগার| দ্বিপ্রহরের ভোজন 
সমাপ্ত করিলাম । ফিরিবার সময় রাস্তায় 
আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম,--পরবত- 
গাত্রস্থ বরফ সূর্যতাঁপে বিগলিত হওয়ায় স্থানে 
স্থানে খরত্রোতা ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। 
পর্বতারোহণ করিবার উপযোগী যষ্টি প্রত্যেকের 
হস্তে থাক। সত্বেও উহা অতিক্রম করিতে 
আমাদের অনেককেই বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । বল! বাহুল্য, এই ঝরণা অতিক্রম 
বিষয়ে অভিজ্ঞ আমাদের পথপ্রদর্শক ( ৪5109) 
যামী পরমানন্দজী আমাদের প্রত্যেককে 
সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়। এই আকম্মিক 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । এজন্য 
তিনি আমাদের সকৃতজ্ঞ-ধন্যবাদার্থ । কিছুদৃর 
অগ্রসর হওয়ার পরই একটি অনুন্নত পাহাড়ের 
বাঁকে সহসা একটি মেষী দৃষ্ট হইল। ইহাকেই 
প্রাক মেষ-শাবকের গর্ভধারিণী মনে করিয়া 
পরমানন্ যামী উহাকে ধরিবার জন্য আমাদের 
নিষেধসত্বেও তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন। 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


তিনি শুধু বলিয়া গেলেন” “আমার জন্য 
ভাববেন না।' কারণ; &ঁ সব স্থান তাহার 
বিশেষ পরিচিত। তাহার জন্ম অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা কর! সত্বেও তিনি যখন ফিরিলেন না, 
তখন বাধ্য হইয় ক্ষুপ্রমনে মামরা আমাদের 
গস্তবস্থলে সময়মত পৌছিবার উদ্দেশে অগ্রসর 
হইতে আরস্ভ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর 
হইবার পরুই একটি বালুকা পূর্ণ স্থানে মানুষের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। বিশেষভাবে 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম উক্ত পদচিন্ত 
পূর্বোলিখিত তূর্ধবৃক্ষ-স্থলাভিমুখী। আমাদের 
ভরসা হইল,--হয়ত পরমানন্দজী সেই অনুম্নত 
পাহাড়ের অপর দিক দিয়া আসিয়া পৃেই 
গন্তব/স্থলে পৌছিয়াছেন। সন্ধার ঘনছায়। 
পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। প্ররুতি 
গভীর নিম্তবধতায় ডুবিয়! গিয়াছে । বন-হরিণের 
দুরাগত কঠন্বর মধ্যে মধ্যে সেই নিশ্তবূত| ভঙ্গ 
করিতেছে। আর কোন শব শ্রুতগোচর 
হইতেছিল ন|। অনিশ্চিত--আশঙ্কাবিদ্ধচিত্তে 
গম্ভব্যস্থলের নিকটবতাঁ হইতেই দৃর হইতে 
দেখিতে পাইলাম,_-:দই ভূর্য-রৃক্ষতলে আগুন 
জ্লিতেছে। আমর। দ্রুতপদে সে-স্থানে 
পৌছিয়া যখন দেখিলাম পরমানন্ঈজীই আমর! 
আসিবার পূর্বে সেখানে পৌঁছিয়৷ আমাদের 
জন্ম জল গরম করিতেছেন, তখন আমাদের 
আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন-- 
সেই মেষীকে অনেক চেষ্টা করিয়াঁও ধরিতে 
ন] পাৰিয়! উক্ত নীচু পাহাড়ের অপর দিক দিয়া 
তিনি গন্তব্যস্থলে অগ্রেই পৌছিয়াছিলেন। 
তাহার এই নিরাপদে পৌছানোর জন্ম আমরা 
শ্রীগবানকে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি 
জানাইলাম। ' 
আমর! পূর্বের মত সেই বিপদ-সংকূল গঙ্গার 
তীর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গোত্রী আসিয়। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


পৌছিলাম। রাঘবেন্ত্র সেই মেষ-শাবককে 
বহন করিয়। আনিয়। ভুটীয়াদের গড্ডালিকা- 
দলের সঙ্গে মিশাইয়। দিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল । রাঘবেন্ত্র পরবতাঁকালে 
অন্রত্র সন্গযাস গ্রহ্ণপূর্বক “নারায়ণ স্বামী' 
নামে উত্তরাখণ্ডে সকলের নিকট সুপরিচিত 
হইয়াছিল । দে কৈলাস-দর্শনের পথে ধারচুলা- 
নামক স্থানে একটি বিষুণমন্দির স্থাপন করিয়া 
বছদিন সেখানে কঠোর তপস্য।য় নিযুক্ত ছিল 
এবং কৈলাস-তীর্থ দর্শন'থাঁদের অনেককেই 
পথিমধ্যে তাহার এই আশ্রমে বিশ্রাম করিবার 
ব্যবস্থা করিয়|! সকলের কৃতজ্ঞতাভাঙ্গন 
হইয্াছিল। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিপ-ভারত 
পরিক্রমাকালে অনেক ধর্মপিপাদু নরনানী 
তাহার শিল্ঠত্ব গ্রহণ করেন। শুধু ইহাই নহে, 
নারায়ণ-সামী অনেক জনহিতকর কার্ষের জন্যও 
দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হুইয়াছিল। 
অনেক বৎসর পর আলমোড়াতে তাহার সঙ্গে 
দেখ হইলে, তাহার নিকট হইতে তাহার 
পরবতাঁ জীবনের ঘটনাবহুল বিবরণ জানিয়া 
খুবই আনন্দলাভ করিয়াছিপান। 

উত্তরকাশীতে থাকাকালে হঠাৎ সংবাদ 
পাইলাম-_-পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্বজী 
মহারাজ ১৯৩৪ ীঃ ২০শে ফেব্রআরী, মঙ্গলবার 
দিবস মহাসমাধিযোগে শ্রীরাম কৃষ্ণচচরণে 


উত্তরাধণ্ড তীর্থ-পরিক্রম! 


৩৬৩ 


চিরতরে মিলিত হইয়াছেন | মদীয় দীক্ষা্তর 
পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ ঝামী ব্রন্মানন্দজীর তিরোধানের 
পর যিনি অপার করুণাবশে আমাকে ব্রঙ্গচর্ধ 
ও সন্নণাস প্রদান করিয়! চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার 
প্রকৃত পন্থার সন্ধান দিয়াছিলেন, ধাহার 
শক্তিশালী উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া এই 
সুদূর জনবিরল হিমালয়ক্রোড়ে নিরালম্বতাবে 
কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে সাহসী হইয়াছিলাম, 
তাহার এই আকস্মিক তিরোধানবার্তা যে কত 
মর্মস্তদ ও হৃদয়বিদারক, তাহ! ভাষায় প্রকাশ 
কর! সম্ভব নহে। 

ইং ১৯৩৫ সাল সমাগত। যুগাবতার 
ভগবান শ্রীরামকৃঞ্জদেবের জন্মশতবাষিকী 
মহাসমারোহে উদযাপনের জন্ম পুণ্যতীর্থ বেলুড় 
মঠে বিরাট প্রস্ততি চপিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
11009 0016091 [10018 
নামক একট স্মারকগ্রন্থ (900%901 ) 
প্রকাশনেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মঠ-মিশনের 
তদ্রানীস্তন সম্পাদক পৃজ্পাদ শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দজী মহারাজ এই দায়িত্বপূর্ণ কার্ষে 
সহায়তার জন্য আমাকে সত্বর বেলুড় মঠে 
আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন | আমি 
তাহার এই আদেশ শিরোধারধ করিয়। বেলুড় 
মঠে আসিয়া উপস্থিত ₹ই*1ম। 
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শক 


স্বামী চেতনানন্দ 


প্রতিভা ভাবগঙ্গার গোমুখী। সে নিজের 
ভিতরেই আত্মগোপন করিয়| থাকে । উহাকে 
বাহির করিবার জন্য হাতুড়ির দরকার হয় ন| 
ব। কোন সাধ্য-সাধনার দরকার হয় না। সে 
প্রকাশিত হয় আপনভাবে অনায়াসে অজান্তে | 
সেক্সপীয়রকে হ্যামলেট বা টেমপেস্ট লিখিতে 


দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু 


মিলটনকে লেখনী লইয়। বসত জোর-জবরদস্তী 
করিতে হইয়াছিল। তাই সেক্সপীয়র 
অধিকতর উজ্জল । 

ধ&ঁ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস। উভয়েই রামগান 
রচন! করিয়! গিয়াছেন । এঁ গান এই জগতের 
সামগ্রী নহে। এ গানের সুর ও ভা 
আসিয়াছে দূর হইতে_বহুদুর হইতে_কোন 
জ্যোতিঘন জ্যোতস্রার দ্রেশ হইতে - যেখানে 
পাথিব মালিন্যের লেশমাত্র নাই। এঁ মহান 
সঙ্গীত নিরাশ প্রাণে আনিয়া দেয় আশা, 
নীরস হৃদয়ে আনিয়! দেয় ভালবাসা, এবং 
মানুষকে এ জগতরূপ ভাইনীর কুহক হইতে 
বাঁচিবার পথ বলিয়া দেয়। কৃতিবাসপ ও 
তুলসীদাস-__এই দ্বই ভক্তকবির কাব্য-প্রতিভা 
&ঁ মহান সঙ্গীতের দুইটি লহরী। 


বাংলাদেশে সকলে এক ডাকে চিনতে 
পারে এমন কবি কে আছেন? রবীন্দ্রনাথ? 


মধুসুদন 1 কখনই নহে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত; 
ধনী, দরিদ্র--সকলেই চেনে এমন কবি 
হুইতেছেন কৃত্তিবাস। চন্ত্র-সূর্ধের মত তিনি 
বাংলাদেশের সকল কোণের আধার দূর 
করিয়াছেন । দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন £ 


“যে মহাকবির গানের নৃতন সুর যোজনা 
করিতে যাইয়া কলিদাস পর্স্ত বামনের 
টাদধরার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করিয়। ভীত 
হইয়াছেন, বাহার কথা মহানাটককার 
ভবভূতি বিস্ময় ও ভক্তির উচ্ছাসের সঙ্গে কীর্তন 
করিয়াছেন, যিনি ভারতের আদি কবি, 
শ্রেষ্ঠ কবি, ধষি--সেই বালীকি, কৃতিবাস না 
জন্মিলে সম্ভবতঃ বঙ্গের সর্বশ্রেণীর অনায়ত, 
আকাশ-কুপুম হইয়া থাঁকিতেন। বাংলায় 
এ সুরধূনী-ধারা চিরদিনই কৈলাসবাসী 
কোন দেবতার জটাকলাপে আবদ্ধ 
হইয়া! থাকিত। বাঙ্গালী %ইস্থের ভাগ্যে সেই 
মন্দাকিনীর আত্বাদ হয়ত কখনই লাভ হইত 
না। কৃত্তিবাস স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে 
খাদ কাটিয়া সেই ধার! আমাদের দেশে 
আনিয়াছেন, তাই চাষার কুঁড়ে ঘরের পাশ 
কাটিয়া সেই ধারা যেমন ছুঁটিয়াছে। বাজ- 
প্রাসাদের পার্থেও সেইভাবে পুবাহিত 
হইয়াছে । কুষকবধূ সন্ধ্যার প্রদীপটি জালিয় 
সেই রসধারার কুলকুলধ্বনি শুনিতে 
ঈাড়াইয়াছে, রাজবধৃও তাহার গবাক্ষের পার 
হইতে তেমনি আবি হইয়া তাহা 
শুনিতেছেন |? 

নদীয়। জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট স্টেশনের 
সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ফুলিয় 
গ্রাম। এ গ্রামে ১৪৩৩ হী: (শ্রীফোগেশচন্ত্ 
রায়ের মতে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। 
কৃতিবাস স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় দিয়াছেন : 
কৃত্তিবাপ পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
যার কে সদা কেলি করেন ভারতী ॥ মালিনী 


শাবণ, ১৩৭৭ ] 


নামেতে মাত। বাপ বনমালী। ছয় ভাই 
উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥' অধ্যয়ন সমাপ্ত 
হইবার পর কৃত্িবাস সভাপগ্ডিত হইবার 
আশায় গৌড়েশ্বরের নিকট যান এবং পাচটি 
শ্লোক রচন! করিয়৷ তাহাকে উপহার দেন। 
গুণী রাজ চমতকৃত হইয়া তাহাকে উপঢৌকন 
দিতে চাহিলেন, কিস্ত তিনি কিছুই গ্রহণ 
করিলেন না। গৌড়েশ্বর কৃন্তিবাসের কাবা- 
প্রতিভা দেখিয়। তাহাকে সরল বাঙ্গালা পদ্ঘে 
একখানি রামায়ণ লিখিতে অনুরোধ করেন । 
কি্বি্ধ্া] কাণ্ডের একস্থানে রহিয়াছে £ 
ভ্িরামের আগে ষাটি হাজার বৎসর | অনাগত 
পুরাণ রচিল মুনিবর॥ বালীকি বন্দিয়! 
কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। লোকত্রাণহেতু রচিলেন 
রামায়ণ ॥' 

হিন্দী ভাষার সমগ্র রস ও মাধুর্ধ যেন 
তুলসী রামায়ণের ভিতর দিয়া উপছাইয়া 
পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসী- 
রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্ত্বী। অনন্ম। হিন্দীতাষী 
ভারতবাঁসীকে তুলসীদাস রামভক্ত করিয়। 
দিয়াছেন আপন ভক্তিরস সিঞ্চন করিয়া। 
€বিন্ন সতসঙ্গ ন হরিকথা' তেহি বিন্ন মোহ ন 
ভাগ। মোহ গয়ে বিন রামপদ, হোই ন দৃঢ় 
অনুরাগ ॥' অর্থাৎ সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথ| হয় 
না। রামকথ। ছাড়া মোহ যায় না। আর 
মোহ না গেলে রামপদে গাঢ় অনুরাগ হয় না। 
তুলসীদাস গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন “রাঁম- 
চরিতমানপ' অর্থাৎ রামচরিত্রকূপ মানস- 
সরোবর | তাহাতে রামকথান্ধপ ংস 
বিচরণ করে। কৃত্তিবাসের ন্যায় তৃলসীদাসের 
নামও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 
লোকে বলে “কৃতিবাপী রামায়ণ', “তুলসী 
রাষায়ণ'। উভয়েই নিজেদের নামের সঙ্গে 
রামের নাম মিশাইয়! অমর হইয়া রহিয়াছেন। 


রাঁমচরিতে কভিবাস ও তুলসীদাস 


৩৬৫ 


ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষ1ভাষীর মধ হিন্দীভাষী 
অধিক: সেহেতু তুলপীর জনপ্রিয়তা কৃত্িবাঁস 
হইতে অধিক। 

উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজপুর 
নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৬ খ্রীঃ তুলসীদাস 
জনুগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই 
তিনি মাতৃহীন হন; এক দাঁপী তাহাকে 
লালনপালন করে। এই দাসীও পাচ বছর পর 
গত হয়। তখন এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া 
বালককে ভোজনাদি করাইয়া যাইতেন। 
লোকের বিশ্বাপ ইনিই মা অন্নপূর্ণা । এইরূপে 
আরও দুই বৎপর অতীত হইল | এ কালে 
নরহরিজ্ী নামক এক সাধু বালককে লইয়া 
অযোধ্যায় যান। সম্ভবতঃ ইনিই তুলসীদাসের 
গুরু ছিলেন। রামায়ণের গুরুপ্রণামে আছে £ 
'বন্দউ গুরুপদ ক্র কৃপাপিদ্ধু নররূপ হরি,। 
সে যাহা হউক, তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক 
অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কথিত 
আছে তুলসীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
স্ত্রীর প্রতি অতন্ত আসক্ত ছিলেন । স্ত্রীর দ্বারা 
তিরস্কৃত হইয়! তাহার চৈতন্ব হয় এবং বিরাগী 
হইয়া তিনি কাশীতে যান। মধুসূদন সরঘতী 
লিখিয়াছেন £ “আনন্দকাননে হাস্মিন্‌ - জঙ্গমঃ 
তুলসীতরুঃ | কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর- 
ভূষিত! ॥” অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দ-কাননে 
তুলসীদাস হইতেছেন একটি চলমান তুলসীতর, 
এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে 
ভূষিত। কাশীতে প্রথমে প্রেতাত্বার নির্দেশে 
ভক্ত হন্বমানের সাক্ষাৎ এবং পরে হনুমানজীর 
উপদেশানৃযায়ী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ 
করেন__এ কাহিনী সর্বজনবিদিত। তুলসী- 
দাপের রামদর্শনের ছবিখানি আবেগে পূর্ণ, 
আবদারে কলকলিত এবং ভর্তিতে ভাত্বর | 
প্রথম দিন তে! ধনুর্বাণধারী মুগয়াবেশধারী 


৩ষঠ 


অশ্বারোহী রাম-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলেন 
না| কিন্তু পরদিন হম্মানজীর নির্দেশে 
ব্যাকুল হৃদয়ে নিশিমেষ নয়নে রামদর্শনের 
প্রতীক্ষায় বসিয়। আছেন ; ভগবান প্রসন্ন হইয়] 
দর্শন দিয়। তুসপীকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের 
চন্দন দাও।"' “চিত্রকুটকে ঘাট পর ভই 
সম্ভনকী ভীর। তুলসীদাগ চন্দন ঘি'সে তিলক 
দেত রঘুবীর ॥' তুলসীদাস নয়নযুগল ভরিয়। 
ভগবানের বুপসুধা পান করিতেছেন। 
শ্রীরামচন্ত্র আবার চন্দন চাহিলেন। কিন্ত 
কে তখন সে কথা শোনে! তখন ভগবান 
নিজ হস্তে চন্দন লইয়। আপন ললাটে 
মাখিলেন, এবং তুলসীদাসের কপালেও 
মাখাইয়! দিছ্। অন্তহিত হইলেন। কেহ কেহ 
বলেন তুলসীদাস চিত্রফুটে রামলীলারত রাম- 
লক্ষ্পণ-সীতার দর্শন পান । 

কৃতিবাসের রামায়ণ-রচনায় ভক্তির সঙ্গে 
মনে হয় যশোলিপ্সাও ছিল। আর তুলপীর 
ছিল ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন। তুলসীর 
কপালে ভগবান স্বয়ং চন্দন লেপন করিয়াছেন ; 
আর কৃতিবাস যখন রাজ-আজ্ঞ! পাইয়। প্রাসাদ 
হইতে বাহিরে আসেন তখন--“চন্দনে ভূষিত 
আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য 
ফুলিয়া পণ্ডিত ॥' আবার অন্বত্র “যত যত 
মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে । আমার কবিত্ব 
কেহ নিন্দিতে ন। পারে 

কৃতিবাসের ভাব কোথাও বৰা স্বকল্পিত, 
কোথাও ব বাল্সীকি, ব্যাস, কালিদাস ব। 
বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত। তাহা ভাষা 
সরল, মধুর ও প্রাঞ্জল। এ ভাষ! ৫০* বছরের 
অধিক প্রাচীন, সেই হেতু আধুনিকদের কাছে 
উহার কিছু কিছু শব্ধ দুর্বোধ্য বলিয়! মনে 
হইতে পারে। কৃত্তিবাসের কালে পদ্যই 
একমাত্র সাহিত্য ছিল এবং পদ্মার, ব্রিপদী, 


উদ্বোধন 


[ €২তম ব্-_-৭ম সংখা। 


দীর্ঘত্রিপদী রচয়িতারাই কবি ছিলেন। 
কৃত্তিবাস- এ সকল ছন্দেই রামায়ণ রচন! 
করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উপাখাযান- 
ভাগ বেশী। কারণ কৃত্তিবাস বাল্ীকিকে 
মূলতঃ অবলম্বন করিলেও তিনি, জৈমিনি 
ভারত, অধ্যাত্ব রামায়ণ, অভ্ভূত রামায়ণ, পুরাণ, 
উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি হইতেও 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । অগ্রে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমর! উহার উল্লেখ করিব । 
উপাখ্যানের দিক হইতে তুলসীদাস 
কৃত্তিবাস হইতে স্বতন্ত্র। তাহার বামায়ণে 
গল্পাংশ খুব কম। যাহাতে রামপদে ভক্কি 
হয়, মান্বষ নীতির পথ মানিয়া চলে-_তুলসীদাস 
সেই দিকে জোর দিগ্লাছেন। রামায়ণ দৃ্টে 
মনে হয় তুলসীদাস একটু আটপৌরে অর্থাৎ 
ঘরোয়া কথা দিয়া সাধারণ মানব-মনকে 
আকর্ষণ করিতে বাস্ত। অধোধ্যার রাজপুক্র- 
রাজবধূকে তিনি বসনভূষণে সাজাইয়াছেন বটে, 
কিন্ত এমন বাক্যের সংযে'জনা করিয়াছেন 
যাহাতে মনে হয় উহার আমাদেরই ঘরের 
লোক। উদ্দাহরণস্বব্ূপ দশরথ যখন রামকে 
খাইতে ডাকেন তখন সে সঙ্গীদের ফেলিয়। 
আসিতে চাহে না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে 
সে ছুটিয়। পালায়। ধৃলিমাখ! ছেলেকে রাজ! 
হাসিয়| কোলে বসান। তারপর “ভোজন 
করত চপল চিত, ইত উত অবসর পাই 
ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধিওদন লপটাই ॥' 
অর্থাৎ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর 
পাইলেই খিল খিল করিয়! হাসিয়। সে পলায়, 
মুখে দইভাত লেপটাইয়া থাকে । এ দৃশ্য 
দেখিতে রাজবাড়ী যাইবার প্রয়োজন নাই। 
সমস্ত দেশ জুড়িয়! ঘরে ঘরে এপ রাম আছে। 
এই জন্য তুলসীর এত আদর। কৃত্তিবাসের 
ন্যায় তুলসীও চলতি ভাষায় রামায়ণ রচনা 
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করিয়াছেন । তুলসীর ভাষা সহজ, কথা 
লৌকিক এবং ছন্দ-চৌপাই, দোহা, সোরঠা 
ও ছন্দ_এই চারিটি। 

ক্ষেপে কৃত্তিবাদ ও তুলসীদাসের জীবন- 
কথা আমরা আলোচন! করিয়াছি । রামচরিত- 
রচনায় বাল্সীকির নায় তাহাদের মৌলিকতা 
নাই। বালীকি ভাত রান্না করিয়াছেন, আর 
সেই রশাধা ভাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঘি, লবণঃ ব্যঞ্জনাদি 
মিশাইয়। উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাই 
বলিয়! ইহাদের যশ অপহরণ করা যায় না। 
ইহারা বালীকির ভাবধারার অনুবাদ ব1 
গতানুগতিক অনুসরণ করেন নাই; বরং 
নিজেদের প্রতিভাবলে বালীকির রোপিত 
বৃক্ষে বারিসিঞ্চন করিয়া পত্রে পুষ্পে ফলে 
সুশোভিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসী- 
দাস উভয়েই যদিও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচন| 
করিয়াছেন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন 
স্কৃত ভাষায়। 

মূল রামায়ণে প্রবেশের পূর্বে আমরা অপর 
একটি তুলন| পরিক্রমা করিব। কবিভূষণ 
্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উত্তটসাগর মহাশয় তাহার 
রামায়ণে দেখাইয়াছেন কি ভাবে আমাদের 
রামায়ণের ছায়াপাত গ্রীককবি হোমারের 


মহাকাব্য ইলিয়াডে পড়িয়াছে : 
রামায়ণে £ ইলিয়াডে £ 
লঙ্কা যুদ্ধ রয় যুদ্ধ 
অযোধা। স্পাটা 
রামচন্দ্র মেনিলেয়াস 
লক্ষণ পেট্রোক্লিস 
সীতা হেলেন 
রাবণ প্যারিস 
ইন্দ্রজিং হেক্টর 
সুগ্রীৰ য্যাগামেম্নম্‌ 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 


৩৬৭ 


শুধু বিদেশী মহাকাব্যের উপর নয় 
আমাদের বিখ্যাত মহাভারতের উপরও 
রামায়ণের রেখাপাত হইয়াছে। অর্জনের 
সহিত লক্ষণের অনেকটা মিল আছে। 
উভয়েরই মধ্যে আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব ও 
বনবাস। রাম-যুধিঠির, বিভীষণ-বিদুর, রাবণ- 
ছুরধধোধন প্রভূভি চরিব্রগুলির মধ্য অনেক 
সাদৃশ্ত আছে। স্ত্রীগরিত্র-চিত্রণে রামায়ণ 
তুলনাহীন। সীতার কাছে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, 
দময়ন্তী কেহই দাড়াইতে পারে না। আবার 
ঘটনা দৃষ্টেও উভয় মহাকাব্য মিল আছে। 
উভয় মহাকাবাই বিয়োগাস্ত। সীতার জন্য 
রাবণবংশ ধ্বংস হইল আর দৌপদীর জন্য 
কুরুকুল ধ্বংস হইল। উভয়ক্ষেত্রে বনবাস, 
দুই নায়িকাই অযোনিজা, চক্রভেদ ও ধনুর্ভঙগ 
করিয়া বিবাহ, নাপীহরণ (রাবণ কর্তৃক সীতা, 
জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী), মুনিশাপে মৃত 
(দ্শরথ ও পাও) এইবপ বহু অল্প-বিস্তর 
সাদৃশ্য আছে। 

এবার আমর] মুল রামায়ণে প্রবেশ করিব। 
কৃত্তিবাসপী রামায়ণের সপ্তকাণ্ডে সর্বসমেত 
শ্রোকসংখ্য| ১৯,০৫০ | অতি সংক্ষেপে এ বিশাল 
গ্রন্থের সার বর্ণনা £ “আদিকাণ্ডে রাঁমজন্ম 
সীতা-পরিণয়। অযোধাকাণ্ডেতে রাম-বনবাঁস 
হয় ॥ অরণ্যকাণ্ডেতে হয় জানকীহরণ। 
কিক্বিদ্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন ॥ সুনার- 
কাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন | লঙ্কাকাণ্ডে মহারণে 
রাবণ-নিধন ॥ উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের 
বিশেষ । মনোদ্ঃখে বৈদেহীর পাতাল- 
প্রবেশ ॥ এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাগ্ড-রামায়ণ। 
কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন ॥” 

কণ্ডিবাসের আরভ্তটা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং 
চমকপ্রদ | দদ্যু রত্বাকরের পাপের ভাগী 
তাহার পরিবারবর্গ হইল না। তখন তিনি 


৩৬৮ 


ছল্পবেশী ব্রহ্মা ও নারদের নিকট হুইতে “মরা, 
(পাপের ফলে রাম-মন্ত্রউচ্চারণে অক্ষম তাহেতু) 
মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ষাট হাজার বৎসর উহা! জপ 
করেন। বলীকের (উইমাটির টিপি) দ্বার! 
রত্ু(করের আবরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস যেন 
একটু অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। 
বর্ণনা আছে-_বলীকের কীটগণ রতবাকরের 
সমস্ত মাংস খাইয়! ফেলিল; অবশিষ্ট রহিল 
কেবল অস্থি। ষাট হাজার বৎসর পরে ব্রহ্গা 
আসিয়! রত্বাকরকে সেখানে দেখিতে পাইলেন 
ন|, কিন্তু রামনাম শুনিতে পাইলেন | তারপর 
টিপির ভিতর মুনি বসিয়া আছেন জানিয়; 
ব্রক্ধ। ইন্দ্রকে সাত দিন ক্রমাগত প্রচণ্ড বারি- 
পাত করিতে বলিলেন। তারপর এঁ টিপি 
ধুইয় গেলে ব্রন্ম। এ অস্থি-সম্বল মুনির চৈতন্য 
সম্প|দন করিয়! কহিলেন £ আজি হৈতে তব 
নাম “বালীকি' হইল। ঘটনাটা আধুশিক 
মান্ধষের কাছে আজগুবি বলিয়া ঠেকিবে 
সন্দেহ নাইঃ কিন্তু রাম-নামে অসাধ্য সাধন 
হয়--একথ! ভুলিলে চলিবে না। তাহ! ছাড়! 
ইহ! প্রাচীন ভারতের একখানি তপস্যার অনুপম 
ছৰি। 
আদ্িকবি বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত গাহিয়] 
কৃতিবাস-বরঘুবংশের বিবরণ, সগর রাজার 
অশ্বমেধ যজ্ঞ, কপিলের অভিশাপে সগরের 
ষাট হাজার পুত্রের বিনাশ এবং পরে ভগ্গীরথ 
কর্তৃক গঙ্গার ম্্যে আগমন-_-অতি সুন্দরভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন | বাল্সীকি রামায়ণে 
কৃত্তিবাসের মত বংশপরিচয়ের ঘটা নাই; 
কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র মিথিলায় যাইবার পথে 
জান্ধবীতীরে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে 
রুবংশের কাহিনী কিছু বলিয়াছেন। কিন্ত 
কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে পুরাণ ও কালিদাসের রঘু 
ংশকে অবলম্বন করিয়া দিলীপ, রঘু) অজ- 
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ইন্দুমতী, দশরথের বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস রাম, সীতা ও 
বানরগণের জন্মবৃত্ান্ত বর্ণনা করিয়াছেন অভি- 
নবভাবে। অনেক জায়গায় তিনি অলৌকিক 
কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রামচন্দ্রের 
দেবভাব দেখাইতে গিয়। তিনি প্রত্যক্ষ ব 
স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর সামঞজসা ঘটাইতে পারেন নাই। 
যেমন--মধু-চৈত্রমাস, শুক্লা শ্রীরামনবমী | 
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী ॥ গর্ভবাথ। 
নাহি তায়. নাহিক শোণিত | শুভক্ষণে শ্রীহরি 
হইল] উপনীত ॥” স্কৃতে সীতা শবের অর্থ 
লাঙ্গলের বার কৃত খাত। এঁ খাত হইতে 
সীতার জন্ম বলিয় নাম হইল সীত৷ 
( সীতামুখোস্তবাৎ সীত1 )। ভগবাঁন সশক্তিক 
জন্মগ্রহণ করিয়| থাকেন-_ ইহাই বীতি। 
দেবগণ তেজসঞ্চার করিলেন বিভিন্ন বানরের 
ভিতর। ইন্দ্র-তেজে বালী, সূর্ধ-তেজে সুশীব 
ব্রন্মা-তেজে জান্ুবান, পবনের তেজে হনুমান, 
অগ্নির তেজে নীল, শিবের তেজে কেশরী, 
কুবেরের তেজে প্রমামী, ধন্বস্তরির তেজে সুষেণ, 
চন্ত্র-তেজে দধিমুখ প্রভৃতি । 

রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা 
পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। চারিবেদ আগম- 
পুরাণ বিচার করিয়! কৌশল্যার নননের নাম 
“রাম” রাখা হইল। ভূ-ভার বহন করিবেন 
বলিয়া কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত। 
রাঁমচন্ড্রের নামকরণের একটি প্রাচীন কাহিনী 
সুবিদিত ঘাছে। বশিষ্ঠকে রাজ! দশরথ এত 
নাম থাকিতে কেন “রাম” নাম রাখা হইল 
উহার সার্থকত1 দেখাইতে বলিলেন। তখন 
বশিষ্ঠ বলিলেন যে “রাম' নাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব 
ও শৈব মন্ত্রের সার | বা-“নমো নারায়ণায়' 
এই প্রসিদ্ধ বিষু্মন্ত্র হইতে রা” বাদ। দিলে 
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থাকে 'নমে! নায়নায়' (ব্যাকরণের সূত্র 
অনুসারে ণ, ন হইয়! যায়) ইহার অর্থ রূপ- 
রসাদি বিষয়কে নমস্কার । আবার ম--নমঃ 
শিবায় এই প্রসিদ্ধ শৈবমন্ত্র হইতে “ম+ বাদ 
দিলে থাকে “ন শিবায়” | ইহার অর্থ কল্যাণের 
জন্য নহে অথাৎ ছুঃখের বা! অমঙ্গলের জন্য । 

তুলসীকৃত রামচরিতমানসের প্রথম কাণ্ডের 
নাম বালকাণ্ড; কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস 
প্রভৃতির রাঁমায়ণে উহা! আদিকাণ্ড নামে 
খ্যাত। তুলসীদাসের এই “বালকাণ্ড পদের 
মধ্যে নিজের আত্মতাব লুকাইয়া রখিয়াছে। 
তুলসী রাম-সীতার এক বালকপুত্র হইতে 
চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। নিজের 
মনের কথা অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন £ যে ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার 
ভজন] করে, আমি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি; 
যেমন মা ছেলেকে করে। যখন সন্তান বড় 
হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার 
প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার প্রো পুত্রের 
মত, আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের 
মত] 

রঘুবংশের প্রারস্তে মহাকবি কালিদাস 
আভিজাত্যপূর্ণ বিনয় দেখাইয়াছেন £ “মন্দকবি- 
যশংপ্রার্থী”, “বামন হইয়। চাদ ধরিতে চাই' 
ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু তুলসীর ভক্তি-বিনয় 
যেন হৃদয় মন্থন করিয়া বাহির হইতেছে £ 
আমি রঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার 
বৃদ্ধি হালকা, আর রামচরিত্র ত অথই। 
আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাট| রাজার 
মত। আমি চাই অস্ত, অথচ জগতে আমার 
ঘোলও জোটে না। তারপর তুলসীদাস 
আদিকবি বাল্সীকির পাদ বন্দনা করিয়া 
নিখিয়াছেন £ “বাল্সীকি মুনি প্রথমে হরির 
কীঁতি গান করিয়াছেন, সেইহেতু আমার পথ 
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সুগম হইয়াছে। অতি অপার যে মহানদী 
তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে 
পরম লঘু পি*্পড়াও বিনাশ্রমে পার হহয়' 
যায়। পণ্ডিতের 'উপমা। কালিদাসম্” 
বলিয়াছেন ; কিন্তু উপমায় তুলসীদাদ কম যান 
না। কালিদাসের উপমাগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে 
ঝলসানো, কিন্তু তুলসীর উপম| সরলতা ও 
সজীবতায় ভরপৃর। রান্নার ভালমন্দ যথাযথ 
ফোড়োনের উপর নির্ভর করে। তপ্ত বালুর 
কড়া হইতে ধবল খৈগুলি যেমন লাফাইয়। 
বাহিরে পড়ে, তেমন রামকথার মাঝে মাঝে 
তুলসীর অপূর্ব শুচিশুত্র ফোড়োনগুলি উপচাইয়| 
পড়িয়াছে। “বালীকি রামায়ণে খরের কথ! 
থাকিলেও উহা! খর ব| কর্কশ নহে, উহা! কোমল 
ও মু । উহাতে দৃষণের কথা থাকিলেও উহা 
দোষরহিত।” 

রামচন্দ্রের সংস্পর্শে ধাহারাই আসিয়াছেন, 
তুলসীদাস তাহাদেরই চরণবন্দন! করিয়াছেন । 
নিজ জীবনে “রাম-নাম' কিতাবে বসান যায়, 
তাহার বিষয়ে অপূর্ব এক ফৌহা রচনা 
করিয়াছেন তুলসীদাস £ রাম নাম মনি দীপ 
ধরু জীহ দেহরী দ্বার। তুলসী ভীতর বাহরহ* 
জৌ চাহসি উত্জিআর ॥ অর্থাৎ তোমার 
ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল 
করিতেন্চাও তবে তুলসী; দেহের দেউড়ীষরূপ 
জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর। রামনামের 
প্রভাবের শেষ নাই। রামনাম যয়ং রামচন্র 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । রামচন্দ্র ভালুক-বানরের 
সাহায্যে সেতুবন্ধন করিলেন; সেজন্য তাহাকে 
কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু রামনাম 
লইতে সংসারসমুদ্র শুকাইয়া যায়। স্বয়ং 
রামও নিজের নাম-মাহাত্ব্য গাহিয়া শেষ 
করিতে পারেন না। এই .নামের প্রভাবে 
অজামিলের মত পাপী, পিঙ্গলার মত গণিকা 
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এবং কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত গজ নিষ্কৃতি পায় এ 
নাম কল্পতরুর মত কল্যাণবহনকারী । এ নাম 
ক্মরণ করিতে করিতে তুলসীদাস; যে পূর্বে 
ভাঙ্গের গাছ ছিল, সে তুলসী গাছ হইয়া 
গিয়াছে । 

কথায় বলে "ধান ভাঁনতে শিবের গীত? ) 
অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পরিপাটি। তুলসীদাস 
রামচন্দ্রের মহিমাকে সু-উচ্চে উঠাইবার জন্য 
শিব-সতীর আখ্যায়িকা বিস্তারিত ভাবে 
দেখাইয়াছেন তারপর রাঁবণের জন্মবৃত্তান্ত 
এবং মত্যে তাহার অকথ্য অত্যাচার বর্ণন| 
করিয়া ভগবান বিষ্ণকে দিয়! জন্মগ্রহণের 
প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। পবিত্র চেত্র মাসের 
নবমী তিথিতে ভগবান জন্মগ্রহণ কবিলেন। 
ভাগবতের দেবকীর ন্যায় কৌশল্যাও বিষ্ণুর 
শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্মধারী কপ দেখিলেন। 
কৌশল্যা & রূপ সহা করিতে না পারিয়া 
বলিলেন, “হে পুত্র, এই রূপ ত্যাগ কর। 
অতিশয় প্রিয় সদাচারসন্মত বাললীল! কর, 
যাহাতে পরম অন্্পম সুখ পাওয়া যায়।' 
ভগবানের চারি অংশে অবতরণের ফলে 
অযোধ্যায় যে আঁনন্দোৎসব লাগিয়াছিল-- 
তাহা বর্ণনাতীত। তুলসীদাস মজ করিয়া 
বলিয়াছেন যে সে সব কৌতুক দেখিবার জন্য 
সদাচলমান সূর্ধ চলিবার কথ! ঞ্ভুলিয়া 
অযোধ্যায় এক মাস রথ সমেত %াড়াইয়া 
রহিলেন। বশিষ্ঠ চারিপুত্রের নামকরণের 
সার্থকতা দেখাইয়াছেন : ব্রিলোকের সুখধাম 
এবং অখিল লোকের বিশ্রামদায়কহেতু রাম, 
বিশ্বের ভর্তা ও পোষণকর্তাহেতু ভরত ; 
স্মরণ করিলে শক্রনাশ হয়, সেই হেতু 
শত্রপ্ধ ; এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল 
জগতের আশ্রয়স্থল বলিয়! লক্ষ্মণ । 

বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কৃততিবাস রামচন্দ্রকে 


উদ্বোধন 
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শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। ভাগবতে 
আছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে 
৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যার অধিকারী হইয়াঁছিলেন। 
রামচন্দ্র মাত্র ১৪ দিনে চতুঃষট্টি বিদ্বা লাভ 
করেন। কৃতিবাসের মতে “পাত-বৎসরের 
রাম অযোধ্যানগরে | লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন 
জনকের ঘরে ॥' আর রামচন্দ্রের যখন সীতার 
সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার এবং 
পীতার পাঁচ। লোকে এবং শাস্ত্রে কথিত 
আছে ধর্মে বা তেজে উৎকর্ষতা বয়সের দ্বার 
নিরূপিত হয় না। বিশ্বামিত্র বালক রাম- 
লঞ্মণকে যজ্ঞরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্তু দশরথ কপটতা করিয়া ভরত-শক্রঘ্বকে 
দিলেন। পরে সত্য প্রকাশ পাইলে মুনির 
অতিশাপভয়ে রাম-লক্ষ্ম্ণকে দিলেন। এখানে 
কত্তিবাস দশরথের বিমাতাসদশ আচরণ 
দেখাইয়াছেন। 

সীতার বিবাহ-ব্যাপারে জনকের ধনুর 
পণ ছিল। বাল্াকি লিখিয়াছেন, “বী্ষশুক্কেতি 


যে কন্যা! স্থাপিতেয়মযোনিজ” অর্থাৎ আমার 


এই অযোনিজ| কন্যাকে পেতে গেলে বীর্ষ- 
শুন্ধ দিতে হবে। সীতার তুলনাহীন রূপ ও 
গুণের কথ! শুনিয়া কত রাজা আসিয়া ফিরিয় 
গিয়াছেন তাহার হইয়তা নাই। এমন কি 
রাবণ, যিনি কৈলাস পর্বত ধরিয়া তুলিয়! 
ফেলিয়াছিলেন, তিনিও তাহার বিশ হাতে 
তিনবার চেষ্ট৷ করিয়াও হুরধন্ তুলিতে না 
পারিয়া পলায়ন করেন। 

কৃত্তিবাস ও তুলগীদাস রাম-সীতার বিবাহ 
ব্যাপারে ভ্ব স্ব দেশাচার ও লোকাচারের 
আশ্রয় লইয়াছেন। কৃতিবাসের বিবরণ 
পড়িলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী বিবাহ 
দেখিতেছি এবং তুলসীদাসের বিবরণ দৃঝ়ে 
মনে হয় যেন হিন্দুত্তানী বিবাহ চলিতেছে। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


বিবাহের লগ্ন দেখা, গায়-হলুদ; ঢাক-ঢোল, 
কাসি বাশী, টোপর, বরণ, সি*তেয় সির, 
দূর্বা-ধান, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতদের 
ংশাভিজাত্যকথন, ইত্যাদি বাঙ্গল1 দেশের 
বিবাহের কথা ম্মরণ করাইয়। দেয়। রাম- 
সীতার বিবাছে কৃত্তিবাস নব-বরকনেদের লইয়। 
মেয়েদের ফফিনাফিটুকু বাদ দেন নাই। 
পরিহাস করে সবে রামের সহিত। তুমি যে 
জানকী-পতি এ নহে উচিত ॥ এই কথা রাম 
হে তোমাকে কহি ভাল। সীত৷ বড় সুন্দরী 
তুষি হে বড় কাল॥” 


বিবাহ-ব্যাপারে কৃত্তিবাস কিছু নৃতন তথ্য 
পরিবেশন করিয়াছেন । বশিষ্ঠ জ্যোতিষ- 
গণনার দ্বার! যে লগ্ন ঠিক করিলেন, সেই লগ্নে 
বিবাহ হইলে ন্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ না হয় 
কালাস্তরে | এখন উপায় ? দেবগণ দেখিলেন 
যে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছাড়া রাবণবধ সম্ভব 
নহে; তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া এ লগ্ন 
ভ্রষ্ট করিলেন। চন্দ্রকে নর্তক সাজাইয়া 
বিবাহবাসরে পাঠান হইল। চন্দ্রনৃতা দেবকার্ধ 
সিদ্ধ করিল। “অতীত হইল লগ্ন, সবে 
বিস্মরণ | কৃত্তিবাসের বিবরণ হইতে মনে হয় 
বাংলাদেশে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। 
সতীনের ঘর কর! নারীর পক্ষে অসহা। 
পরশুরাম যখন রামচন্দ্রকে ধন্ুকে গু৭ দিবার 
জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছেন, তখন সীতা 
ভাবিতেছেন ঃ “একবার ধনুক ভাঙ্গিয়| 
অকম্মাৎ। করিলেন আমারে বিবাহ রঘৃনাথ ॥ 
আরবার ধনুক আনিল ভূগুমুনি। ন| জানি 
হইবে মোর কতেক সতিনী 

বালকাণ্ডে তুলসীদাস উপাব্যানভাগের 
উপর এত বেশী জোর দিয়াছেন যে, রামচন্দ্রকে 
খুজিয় পাইতে কষ হয়। যাহা হউক সংক্ষেপে 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 


৩৭১ 


বাললীল! বর্ণনার পর বিশ্বামিত্র যুনির সহিত 
রাম-লক্ষমণের যজ্ঞরক্ষা ও মিথিলায় গমন 
দেখানো হইয়াছে। এই যাত্রার পথে তুলসীদাস 
আমাদের প্রাচীন ভারতের এঁতিহোর কথা 
মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন । 
ভারতের প্রাণকথা, পুরাণকথা, ইতিকথা, 
শৌর্ধবীর্ষের কথা, মহাপুরুষদের চরিত কথা, 
বিভিন্ন অধ্যাত্বিগ্ভার কথা প্রভৃতি বলিয়া 
চলিয়াছেন খষি বিশ্বামিত্র। আর দুইটি 
তরুণ মন কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও তপোবৰনে 
বিশ্রামকালে, কখনও বা রাত্রে খষিকুটারে 
শয়নকালে গোগ্রাসে গিলিয়। চলিয়াছেন এ 
সব ভারতকথা। আর আজ সেই এঁতিহাময় 
প্রাচীন ভারত দ্রুত বিদায় লইতেছে। 
রাম-লক্ষ্সণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিদেহ নগরে 
পৌছিলেন। বিদেহ সম্বন্ধে তুলসীদাঁস 
লিখিয়াছেন, “জই বসন্তরিতু বহী লোভাঙ্গ” 
অর্থাৎ সেই অপূর্ব নগরীতে রসন্তধতু লোভে 
থাকিয়! যাইত। লক্ষণের নগর দেখিবার 
বাসনা হইল। রাম চলিলেন সঙ্গে। 
অযোধ্যার রাজপুত্র নগর দেখিতে আসিয়াছেন, 
চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তুলসীদাস 
যে নিজের ইফ্টদেবকে সর্বাহসুন্র করিবেন 
তাহাতে আর আশ্র্ধ কি? অপূর্ব ভঙ্গিতে 
সীতার সখীদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন : “বিষুর 
চারিটি, হাত, ব্রহ্মার চারি মাথা, আর 
শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা । অপর 
এমন কোন দেবতাই নাই ধাহার সহিত 
রামচন্দ্রের সৌন্দর্যের তুলন! চলে ।” নবদুর্বা- 
দলশ্যাম রামকে যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। 
সীতাসখীরা সেই রূপ দেখিয়া বিবশ হইয়] 
সীতাকে বলিতেছেন : সখি! সে রূপের কথ 
আর কি বলিব? “গিরা অনয়ন নয়ন বিনু 
বাণী” অর্থাৎ বাক্যের ত চোখ নেই, আর 


৩৭২ 


চোখের ত বাকশক্তি নেই। রামের রূপ- 
বর্ণনায় তুলসীদাসকে এই ভাবে “নেতি-নেতির' 
আশ্রয় লইতে হইয়াছে । 

বিবাহের পূর্বে রাজকাননে রাম-সীতার 
পারস্পরিক সন্র্শনকে লইয়! তুলসীদাস একটু 
রহসের মায়াঞাল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন 
যুগে বিবাহের ব্যাপারে দর্শন, পূর্বাভাস এবং 
ূর্ববাগ_এই তিন প্রকার ব্যবস্থা ছিল। 
রামচন্দ্র দেখিয়াছেন সীতার অপরূপ বধপ। 


তিনি লক্ষ্ণকে বলিলেন নিজের মহান রঘু. 


ংশের কথা, নিজের পবিত্রতার কথা_“মোহি 
অতিশয্স প্রতীতি মন কেরী। জেহি দপনেহ 
পরনারি ন হেরী॥? অর্থাৎ আমার হূদয় 
সম্বন্ধে ত বড় বিশ্বাস যে, আমি স্বপ্নেও পরক্ত্ী 
দেখি নাই। কালিদাস কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে 
একটা সমাধান দিয়াছেন £ তচ্চেতসা স্মুরৃতি 
নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জন্মান্তরপৌহদানি।' 
অর্থাৎ যাহার প্রথম দর্শনে হৃদয়ে একট! গাঢ় 
ভাবের উদ্রেক হয়_উহা নিশ্চিতই পূর্বজন্মের 
সম্বন্ধের ফল। সুতরাং বামরূপী নারায়ণ যে 
সীতারূপী লক্ষমীকে চিনতে পারিবেন, ইহাতে 
আর আশ্চর্ধ কি? বামচন্দ্র মনে মনে সীতার 
মুখের সহিত টাদের তুলনা করিয়াছেন এবং পরে 
আবার চাদের দোষ দেখাইয়া সীতার রূপের 
উৎকর্ধত। দেখাইয়াছেন ৷ বর্ণনাটি খুব সুন্দর £ 
চাদ ত সীতার মুখের মত নয়। টাঁদের জন্ম 
সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের 
বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে। 
চাদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। 
সন্ধি অনুসারে রা ইহাকে গ্রাস করে। টাদ 
চখার হুঃখদায়ক ও পদ্মফুলের শক্র। টাদের 
কত দোষ। সীতার মুখের সঙ্গে চাদের তুলনা 
অনুচিত ও হাঁস্যকর। 
তুলসীদাস নিশ্চেন্ট থাকিবার নন। তিনি 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


তকবি। আর রূপবর্ণনা ত কবির স্বভাব- 
সুলভ ব্যাপার। ত্রাহার কথায়; সীতাকে 
বর্ণনা করিয়া, তাহার উপম! দিয়া কোন্‌ কবি 
কৃুকবি বিয়া অপযশ লইবে? সংসারের 
স্ত্রীর কথ! ছাড়িয়া দিয়া যদি দেবদেবীর কথা 
ধর! যায়, তাহা হইলে সরম্বতী বাচাল, ভবানী 
অর্ধাঙ্গী, রতি স্বামিহীনা বলিয়! ছুঃশী। আর 
হলাহল ও মদ হইতেছে লক্ষ্মীর ভাই ( সমুদ্র 
মন্থনকালে ইহার! লক্ষ্মীর সঙ্গে জাত ), তাহার 
সঙ্গেই বাঁ সীতার তুলনা কি করিয়া 
চলে? যদি অম্বত-সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরম 
রূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভা রশি হয়, 
সাজসজ্জ। মন্থনদণ্ড হয়, আর কামদেব যদি শিজ 
পন্নহস্তে মন্থন করেন, তাহা হইলে যণ্দ সৌন্দর্য 
ও সুখের মূল শোভালক্ষমী উৎপন্ন হন, তবুও 
তাহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে কবির 
সঙ্কোচ হইবে । 

অন্যান্য বামায়ণে দেখা যায় সীতার 
বিবাহের পর পরশুরামের সঙ্গে রামের দেখা 
হয়; কিন্তু তুলসীদাস সে পর্ব আগেই সারিয়া 
লইয়াছেন। অহিংসাঁর কাছে হিংস1 কি ভাবে 
থাকিয়া যায়, তুলসী তাহার এক অপূর্ব চিত্র 
আআকিয়াছেন। পরশুরামের সর্বগ্রাসী, সব- 
বিধ্ব.সী ভাবের কাছে রামচন্দ্রের ভালবাসা, 
বিনয়, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নিরভিমানিত1, আন্বগতা, 
মৃহতা লক্ষণীয়। পরশুরাম বলিতেছেন; 
“রাগে বুক পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু হাও 
উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার 
হত্য। করিতে চাহিতেছে না। বিধি আমার 
প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব বদলাইয় 
গেল ।' 

সীতার বিবাহ হইল। তুলসীদাস উহ 
বর্ণনা করিতে গিয়! যত ভাব ও ভাষ! ছিল সব 
প্রয্মোগ করিয়। বলিলেন £ “কৰি উপমা না 


শ্রাবণঃ ১৩৭৭ ] 


পাইয়া হার মানিয়। এই কখা মনে মনে বলিল 
যে, ইহাই ইহার উপমা ।' তোতা, ময়না 
প্রভৃতি পালিত পক্ষীদের নিকট হইতে বিদায় 
লইয়া সীতা চলিয়াছেন শ্বশুরবাড়ী। “বিকল 
মীনগণ জন্নু লঘু পাঁশী'- অল্প জলে মাছের! 
যেমন ছটফট করে বিদেহ নগরে সেই অবস্থা 
হইল। রানীর সীতাকে কোলে লইয়। 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন £ “সর্বদ1 স্বামীর 
প্রিয় হও। চিরাঘুত্মতী হও ।' সখীরা স্নেহ- 
ভরে মৃদৃবাকো নারীধর্মের শিক্ষা! স্মরণ করাইয়া 
দিলেন : শ্বশুর-শাশুড়ী ও গুরুর সেবা 
করিও। স্বামীর মনের ইচ্ছ! বুঝিয়াই ত্বাহার 
আজ্ঞা পালন করিও ।' তুলসীদাসের এই 
ছবিখানি আমাদের শকুম্তলার পতিগৃহে যাত্রার 
কথ| স্মরণ করাইয়! দেয়। সেখানে বিদীয়- 
কালে শকুন্তলার হরিণশাবকদের প্রতি মিষ্ট 
আচরণ, লতাগুল্মাদ্রির প্রতি সম়্েহ সম্ভাষণ 
তুলনাহীন | কথ মুনি ত আবেগভরে বলিয়াই 
ফেলিয়াছেন £ “আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে 
আমারই যখন এব্ধপ বিকলতা! উপস্থিত হইল, 
যাহার। গৃহী, না| জানি তাহার! নূতন তনয়!- 
বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে !' 
শকুস্তল]! কথের পালিতা কন্যা; সীতাও 
জনকের পাপিতা কন্যা । বিদেহ জনক জ্ঞানী 
বলিয়া সর্বকালে প্রসিন্ধি আছে; তথাপি 
তিনিও জানকীকে বুকে ধরিলেন। জ্ঞানীর] 
সুখে-ছুঃখে বিচলিত হন না; কিন্ত জনক 
বিচলিত হইলেন | 

অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
উভয়েই ৰলীকির পথ ধরিয়াছেন। বিশেষ 
কিছু নৃতনত্ব নাই। তবুও অযোধ্যাকাণ্ডে 
তুলসীদাস কৃত্িবাস অপেক্ষা আরও গভীর ও 
প্রাঞ্জল । কৃতিবাস রামচন্দ্রের রাজ্যাতিষেকের 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 


৩৭৩ 


উদ্যোগ» কৈকেয়ী-কুজার কুমন্ত্রণা, রামের 
বনবাস ও পরে চিত্রকুটে ভরতমিলন 
দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে । এই কাণ্ডের 
শেষে কৃত্তিবাস একটা! নূতন কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। সংবৎসর পরে রাম-লক্ষণ পিতৃ- 
শ্রাদ্ধের বাবস্থা করিতেছিলেন। সীতা তখন 
ফন্ত নদীর তীরে | এমন সময় দশরথ সীতাকে 
দর্শন দিয়া পি ভিক্ষা! চাহিলেন । সীতা, ব্রাহ্মণ, 
তুলসী, ফন্তুনদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া 
স্বামীর অনুপস্থিতিতে পিগদান করেন এবং 
দশরথ তাহাতে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যান। 
তারপর রামচন্দ্রকে সে বৃত্তান্ত বলায় তিনি 
উহার প্রমাণ চাহিলেন। সীত। সাক্ষীদের 
একে একে ডাকিলেন। বট বাদে সবাই 
সীতার পিগুদানের কথা অধ্ীকার করিল। 
তখন সীত1 প্রথম তিনজনকে অভিশাপ 
দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্ণকে বলিলেন £ “লক্ষ- 
তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে। ভিক্ষার 
লাগিয়া যেও দেশ-দেশাস্তরে ॥' তুলসীগাছ 
যদিও শ্রীহরির আদরের ধন, তবু তাহাকে 
বলিলেন £ “অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি 
হবে। শুগাল কুকুর মুত্র-পুরীষ ত্যজিবে ॥' 
ফল্তুনদীকে শাপ দিলেন £ “অন্তঃশীলা হয়ে 
তুমি বহ সর্বকাল। তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে 
কুকুর-শুগাল ॥' তারপর ৰটকে অক্ষয় অমর 
বর দিয়া বলিলেন £ “তুষ্ট হয়ে বর দিব 
তোমায় কেবল। ঘ্রীতকালে উষ্ণ হবে; 
গ্রীষ্মেতে শীতল ॥ পুনর্বার সীতা তারে দিলা 
এই ৰবর। ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥ 
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার | নিষ্পত্র না 
হবে শাখা কদাপি তোমার ॥ সুশীতল রাখিবে, 
যে যাবে তব তলে। সর্বদা আনন্দে রবে 
নিজ-পত্র-ফলে ॥ 


৩৭৪ 


প্রবাদ আছে তুলসীদাস প্রথম জীবনে স্তরে 
ছিলেন। পেহেতু তিনি কৈকেম়ী-দশরথের 
ঘটনাট। একটু দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন : 
কৈকেম্ী ষে ডালে বসিয়্াছিল সেই ডাল 
কাটল। স্ত্রীভাব অগমা, গভীর ও গোপন | 
আরঙ্সির উপর নিজের যে ছায়! পড়ে তাহাও 
যদি ধরা সম্ভব হয়, তথাপি নারীমন জান! 
সম্ভব ন্য়। আগ্তনকি নাজালায়? সমুদ্র 
ভিতর কি ন! প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রীলোক 
প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি 
নানাশ করে? প্রাণের রঘুনাথকে বনবাসে 
পাঠাইতেছেন কৈকেয়ী ; সেহেতু কোপনয্বভাবা 
কৈকেয়ীকে তুলসীদশস প্রচণ্ডভাবে ধিকার 
দিয়াছেন । এ ব্যাপারে কৃত্তিবাসও দশরথকে 
টিগ্ননী করিতে ছাড়েন নই ২ “কৈকেয়ী যুবতী- 
নারী, দশরথ বুড়া । বুড়ার যুবতী-নানী প্রাণ 
হৈতে বাড়া ॥' 

বনবাঁসকালে সীতা। সঙ্গে যাইতে চাহিলে 
রাঁমের নিষেধ সীতা মানেন নাই। সীতার 
যুক্তিগুলি অকাটা, সুন্দর ও বাস্তব : আত্মীয়- 
ঘজন এবং সকল স্নেহের সম্পর্ক স্বামী ন] 
থাকিলে সূর্ধ অপেক্ষা বেশী তপ্ত লাগে। 
পৃথিবীর সমস্ত এঙ্বর্ধ পতিহীনার নিকট শোকের 
হেতু ; ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার 
বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মত লাগে। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ষ-_ ৭ম সংখ্যা 


গামচন্দ্রের নৌকাযোগে গঙ্গা! পার হইবার 
কালে পাটনীর উপাখ্যানটি মনে হয় তুলসীদাস 
অধ্যাত্বরামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামচন্দ্র 
পার হইতে চাছিলে পাটনী করজোড়ে কহিল : 
প্রভু তোমার মর্ম জানিয়াছি। সকলে বলে 
তোমার চরণকমলের ধুলায় এমন কিছু আছে 
যাহাতে মান্ধষ করিয়া দেয়। তোষার 
ছোয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী ( অহল]1 ) হইয়] 
গিয়াছে । কিন্তু কাঠ ত পাথর অপেক্ষা শক্ত 
নয়। সুতরাং নৌকাখানাও মুনিপত্বী হইয়া 
যাইবে । এই নৌকাই আমার পরিবার পালন 
করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। 
প্রভু, যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে 
আমাকে তোমাদের পাদপন্প ধোয়াইবার আজ্ঞা 
দাও। পারের কড়ি চাই না।' এমন 
সগলতাপূর্ণ প্রেমগাথা! কঠোর মানুষের প্রাণেও 
ভক্তির হিল্লোল না বহাইয় যায় না| প্রাচীন 
যুগের আশীর্বাদগ্ুলিও কতই না তাৎপর্যপূর্ণ ! 
সতী সীমঞ্চিনী সীতার বনবাসকালে শাশুড়ীরা 
আশীর্বাদ করিতেছেন : “যতদিন গঙ্গা-যমুনার 
জলঝোত বহিবে ততদিন যেন তোমার 
এয়োতি থাকে ।” চলার পথে গ্রামের স্ত্রীরা 
বলিতেছেন £ “যতদিন নাগের মাথার উপর 
পৃথিবী থাকিবে ততর্দিন যেন তুমি স্বামি- 
সোহাগিনী থাক।' (ক্রমশঃ) 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


ভাষার বিচার 


৩৭৫ 


[ ৩৫২ পৃষ্ঠার পরের অংশ ] 


করে, তার সবটুকুই কি মিথ্যা? উত্তর হলো 
--ভাষা ছাড়া অর্থাৎ বাক্য-বিনা এমনকি মন 
ব/তীত বিশুদ্ধ হজ্ঞার আলোকে সত্য যখন 
উদ্ভাসিত হয় তখন এ হাজার বছরের হাজার 
আলোচন। সত্যিই মিথ্যা-কারণ তারা 
আপলের আসল পরিচায়ক নয়। তবে এ 
পথে সত্যোপলব্ধি না হওয়| পর্ধস্ত, অর্থাৎ কিন] 
বাবহারিক বা অ-পারমাথিক শ্তরে এত সব 
ছোট বড় আলাপ আলোচন|, বিচার বিবেচনা 
সবকিছুরই খুল্য আছে--কারণ সতাকে সম্পূর্ণ 
ভাবে জানতে ন| পারলেও তাকে জান।র 
পথে একটুখানি আলো নিয়ে এর! এগিয়ে 
আসে আমাদের কাছে অন্ততঃ সত্য যে 
এসবের ধরাষ্থোয়ার বাইরের বস্তু এই 
হ'শিয়ারীটুকু এরা সত্যনন্ধানীকে দিতে পারে ; 
এটাই ব| কম কি1 


আধুনিক যুগে ভাষার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি 
যাচাই করে এর নবকলেবর প্রত্যক্ষ করে 
আমর] যত গর্বই করি না কেন, এই সিদ্ধাপ্ত 
কিন্তু অকার্ধই থেকে গেল যে কি ইন্ডরিয়গ্রাহ 
এই পাথিৰ জগতে, কি অপাথিব অতীন্দ্রিয় 
লোকে-ভাষ। কোথাও বস্তসত্া ব! সত্যকে 
পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার 
এই অক্ষমতাই তার চারিত্রিক বিশিষ্টতা। 
এই আবিষ্কার ভাষ।র পক্ষে ভ্জ্জার কারণ নয় 
_এটা আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক | 
ভাষার 'ুব্প বাহুবন্ধনে বন্তসত্তাকে বেঁধে 
রাখতে গিয়ে আমরা বার বার ভুল করে 
আসছি অনেক দিন, থেকে। এই ভুল 
আমাদের কখনই ভাঙবে না,যদি না কোন 
এক মঙ্গল মুহূর্তে বোধির বোধ এসে ভাষার 
আসন গ্রহণ করে। 


“্যতো! বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ) মনসা সহ। 
আনন্বং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন | 
“যেতে নাহি পারি সেই পরব্রহ্গ পাশে 
দুর হতে মন সহ্‌ বাক্য ফিরে আসে ; 

আনন্দ-স্বরূপ তার প্রত্যক্ষ করিলে 
নাহি ভয় কোন ঠাই এ বিশ্ব নিখিলে 1 


অনিকেতন 
 ক্পড় কবিতা £ অন্ুবাদিকা- শ্রীমতী সুজাতা শ্রিয়ংবদা ] 
ডক্টুর কুভেংপু 


হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও ! 

রাপ রূপাতস্তরকে অতিক্রম করে? 
নাম-বাসনার সকল উপাধিকে ত্যাগ করে, 
তোমার হাদয়কে স্বচ্ছ চিন্তায় উন্নত করে৷! 
হে মোর চেতন, ও 
তুমি অনিকেতন হও ! 


অসংখ্য মত-মতাস্তরকে উপেক্ষা করে, 
সকল তত্বের সীম! অতিক্রম করে 
সীমাহীন হয়ে উধ্ব চেতা৷ হও! 

হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও ! 


গতি বন্ধ করো না কোথাও, 

ঘর তুমি বেঁধো না কোথাও 
তোমার অস্ত যেন না হয় কখনো; 
হে অনস্তমহিম ! 

হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও ! 


অনন্তও ত্বয়ং অস্তকে অতিক্রম করছে 
অনস্ত নিত্যযোগী হচ্ছে, 

অনস্ত তুমি অনন্ত হও £ 

হও, হও, হওঃ হও ! 

হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও ! 


স্বামী বিবকানন্দের অন্বাদ-গ্রন্থ 


3 শিক্ষা 


[ পূর্বানৃবৃতি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্ুন ঘোষ 


হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষাচিস্তার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে 
স্বামীজীর পরিণত মানসে বিশ্বসভ্যতার 
পটভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষ!দর্শগত 
পার্থক্য সন্বন্ধে একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য--** প্রত্যেক জাতির এক-একটা 
নৈতিক জীবনোদ্দেশ্ঠ আছে, সেইখানটা হ'তে 
সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। 
তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। 
আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের 
চোখে আমাদের দেখা_-এ ছুই ভুল। 

***আমাদের ব্রহ্মচারী ( বিগ্াথ্থা) শব 
আর কামজয়িত্ব এক। বিছ্বার্থী আর কামজিৎ 
একই কথা । 

“আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রন্মচর্য বিনা 
তা কেমনে হয়১ বলো 1” ভারতীয় 
জীবনাদর্শের চতুবধর্গ_-ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ_ 
এর শেষ কথ! মোক্ষ। সেটি মনে রাখলেই 
বোঝ। যায় কেন প্রাচীন ভারতে বিদ্যা্থীমাত্রই 
ব্রহ্মচারী" । পরে অবশ্য ব্রহ্মচারী শব্দটি 
“সাধক” শবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। 
কিন্ত এদেশে বিদ্যার্থার পরমলক্ষ্য যে অধ্যাত্ব- 
অনুভব, সেকথা মনে রেখেই ব্রহ্ষচর্ষের প্রতি 
এ-দেশীয় আচার্ধদের এত গুরুত্বদান। 

পাশ্চাত্দেশে ধারা নানা উপলক্ষে 
যাতায়াত করেছেন, তার! জানেন, এ-জাতীয় 
কোনে! মনোভাব পাশ্চাত্যশিক্ষাদর্শের পিছনে 





১ বাণী ও রচনা; ৬ঠ খগঃ প্রাচা গপাশ্চাতা 
পৃঃ ১৯৬ 


নেই। তার কারণ, পাম্চাত্যজীবনচেতনার 
মূলে এই জগৎ ও জীবন মানবিকতাই প্রাচীন 
গ্রীক থেকে আধুনিক আমেরিকান বা রুশ 
তরুণের জীবন|দর্শ। দেশ হিসাবে আমেরিকা 
ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নয়। কিত্ত যে-জীবনচেতনায় 
ম।ঘ্ষের পরম সার্থকতা ভগবানলাভে, সে 
চেতন] বিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার কিছু লোকের 
থাকলেও জাতির সামগ্রিক শিক্ষাদর্শনে তার 
কোনা পরিচয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের 
প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ত! ছিল এবং আধুনিক 
কালের যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এঁতিহাসংযোগে 
বিশ্বাসী, (রামকৃষ্চ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি 
তাদের অন্ততম) তারাও এই ভারতীয় 
শিক্ষাদর্শনকে মূলতঃ স্বীকার করেন । 

শিক্ষার উাদ্দশা সম্বন্ধে স্পেলার তার 
[100088100 (শিক্ষা )-গ্রশ্থের প্রথম অধ্যায়ে 
সাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন -“51)9॥ 
001808918০1 20086 ছা0:৮) ?--- 
ামীজীর অন্থবাদে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? যদি 
স্বামীজী নিজে এ প্রশ্ন তুলতেন, তাহলে পর! ও 
অপর বিদ্যা ছুয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করলেও 
অধ্যাত্মবিগ্ভা, বা পরাবিগ্ভাই তার দুটিতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-রূপে নিদদিউ হ'তো। কিন্ত 
স্পেন্সার ধর্স ব1 ঈশ্বর চিন্ত! নিয়ে তার “শিক্ষ।' 
গ্রন্থে বিশেষ মাথা ঘামান নি, কারণ তার 
জীবনচর্যা প্রধানতঃ ইহলোকমুখী। জীবন- 
যাপনের আদর্শ সম্বন্ধে ম্পেঙ্সার মোটামুটি যে 
কয়ভাগে তার চিস্তাধারাকে সাজিয়েছিলেন, 
তার প্রধা নসূত্রগুলি এই--0%: 8758 9660) 
[0086 01)51098]ড 18 6০ 018981) 10 6106 
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বামীজীর অনুবাদ--ণমনুস্ভজীবন কাধময় 
এবং আমাদের প্রথম কর্তব্য এই সকল কারধকরী 
শক্তিকে শ্রেণীবিতক্ত করা 

১। হে সকল কার্ধের দ্বারা আত্মরক্ষ। 
হয় 

২। যে সকল কার্ধ অপরোক্ষতাবে 
জীবনোপায়সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে 
আত্মরক্ষা করে। 

৩| যাহ! দ্বারা সন্তানপালন সম্পন্ন হয়। 

৪। যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা! যথাযথ 
রক্ষিত হয়। 

৫&| কতকগুলি মিশ্র কার্ধ_যাহার! 
জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ 


২5080801910 5 90200915180 200 09 
৩শিক্ষাঃ 'বিহমতীপপ্রক্কাশিত শ্রশশিতৃষণ মভ-মুদ্রিত 
সংস্করণ £ পৃহ ১, 


উদ্বোধন 


| 4২তম বর্ধ-_-“এ সংখ্যা 


এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া! পর্যবসিত 
হয়।”* 

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়; স্পেল্সার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার 
সন্ধানী হয়ে মোটের উপর তার সমকালে 
প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় জীবনযাপনের আদর্শের 
কথাই ভেবেছেন, মানব-অস্তরের মহত্ম 
আকাজ্ষ| ব! ঈশ্বরানভূতি সম্বন্ধে কোনো তত্ব 
এক্ষেত্রে তাকে বিচলিত করে নি। কার্যকরী 
শক্িগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সব 
কাজের আড়ালে যে মানুষের অন্তর্লোকের 
জিজ্ঞাসা--এ সন্বন্ধে কোনো প্র্থ অন্থপস্থিত। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাচিস্তার এই আদর্শগত 
পার্থক)টি আমরা অনেকসময় ভুলে যাই। 
সন্দেহ নেই, রামমোহনের সমকালে পাশ্চাত্য, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহেই 
আধুণিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচন1। কিন্ত প্রত্যক্ষ 
বাস্তবের উপর নির্ভরশীল শিক্ষাচিস্তা মাঁনব- 
অন্তরের গতীরতম সমস্যার ক্ষেত্রে নিরুত্তর | 
হ্বদয়যন্ত্রের শারীরবিজ্ঞানগৃত পরিচয় আমরা 
যতই জানি না কেন, মানবহ্ৃদয়রহস্তের কুল 
পাওয়। কোনে বিজ্ঞানীর সাধ্য নয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসচেতন মননের 
অধিকারী এবং ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত জীবনে 
উপযোগিতাবাদে (96111657551920 ) বিশ্বাসী 
স্পেল্সারের কাছে হয়তে! এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের 
সীমা । 

কিন্ত উত্তরকালে দ্বামীজী যখন শিক্ষার 
ংজ্ঞা দিতে গিয়ে অস্তপিহিত পূর্ণতার বিকাশ- 
সাধনের (29816986100 01 6109 70611906101 
816805% 41) 0190 ) কথা বলেন, তখন 
বেদাস্তের আত্মতত্বের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় 
শিক্ষাদর্শনের কথাই মনে পড়ে। “ভাববার 
কথা-গ্রন্থের 'জ্ঞানার্জন”-নিবন্ধে 
বৈদাস্তিক শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে ল্পকথায় বলেছেন-_ 


শ্রাবণ, ১৩৭৭] 


***বৈদাস্তিকের। বলেন, জ্ঞান মহ্ৃষ্তের স্বভাঁব- 
সিদ্ধ ধন--আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই 
অন্ত জানের আধার, তাহাকে আবার কে 
শিখাইবে? কুকর্মের দ্বারা এ জ্ঞানের উপর যে 
একটা আবরণ পড়িয়াছে_-তাহ কাটিয়া যায় 
মান্র। অথবা & “্ঘত£সিদ্ধ জ্ঞান” অনাচারের 
দ্বারা সঞ্চিত হ্ইয়। যায়। ঈশ্বরের 
কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনবিস্ফারিত হয় ।”* 

বেদান্তের বীজমন্ত্রস্বরূপ “তত্বমসি শ্বেত- 
কেতো”« বা “অহং ব্রহ্মান্মি”*-জাতীয় 
আদর্শের কথ। এক্ষেত্রে স্মরণীয়। জাতীয় 
জাগরণের পটভূমিকায় স্বামীজী মানুষের 
অস্তরিহিত আত্মার অনস্তশক্তিতে বিশ্বাসের 
অগ্নিমন্ত্র সঞ্চারিত করেছিলেন । প্রাচীন খষির 
এই আত্মতত্বের অভিজ্ঞানিই বিশ্ববাসীর উদ্দেশে 
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিত্তার মূল সুত্র। শিক্ষার 
এ সত্য যেমন ভারতের তেমনি বিশ্ববাসীর | 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্বামীজীর আশ্ীবাদে জাত 
উদ্বোধন পৰ্রিকার প্রেরণামন্ত্র “উত্তিষ্ঠত, 
জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত"**--কঠোপ- 
নিষদের মহাবাকা | 

ভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, লোকায়ত 
শিক্ষাদর্শের সঙ্গে বেদান্তভিত্তিক শিক্ষারদর্শের 
ৃম্তর পার্থক্য কেমন করে দূর হবে? অবশ্য 
ঘাপাতরদৃর্টিতে এ পার্থকা সতা বলে মনে 


৪ বানী ও রচন1ঃ ৬ঠ খণ্ড; পৃঃ ৩৮ 

৫ ছান্দোগ্য উপনিষং £ ৩৮1৭ শশ্বেতুকেতু, তুমিই 
দেই দৎ (ত্রদ্ধ)*। তু "এক কথায় বেদান্তের উপদেশ_ 
'তত্বমসি” |” (কর্মজীবনে বেদান্ত প্রথম প্রস্তাব £ বাণী ও 
রচন1 ২য় খণ্ড; পৃঃ ২২৩) 

ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ £ ১181১* “আমিই বর্গ” 

৭ “ওঠে, জাগো, শ্রেষ্ঠ মাচার্ষদের কাছে গিয়ে আত্মতত্ 
জানো” কঠোপনিষৎ ১1৩১৪ 


জামী বিবেকানন্দের অন্ববাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা? 


৩৭৯ 


হ'লেও বেদাস্তের গভীরে ধারা পৌঁছেছেন, 
তাদের কাছে এ পার্থক্য কল্পনা ছাড়া কিছু নগ্ন । 
সামীজীর ভাষায়--"অপর] ও পর] বিগ্ভায় 
বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত ; 
একের রান্ত| অন্যের না হইতে পারে, কিন্তু সেই 
বিশেষণ (01069:6099 ) কেবল উচ্চতার তাঁর- 
তম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী 
প্রয়োজনভেদ ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান 
ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যস্ত ব্রহ্মা-পরিব্যাপ্ত 1৮৮ 

উদ্ধৃত মস্তবোর শেষ বাক্যাংশটি বিশেষভাবে 
আলোচনাযোগ্য। স্বামীজীর মতে জ্ঞান এক, 
অখণ্ড । আত্মতত্ব যদি এক ও অখণ্ড হয়, 
তাহলে আমরা “জানা” বলতে যা বৃঝি, তা 
আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক মনে হলেও এক 
পরমজ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র । স্বামীজীর 
শিক্ষাচিস্তার পটভূমিতে বেদান্তের আত্মতত্ব ও 
কর্ে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়__ 

"এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ 
করি, তাহার! কোথা হইতে আসে? উহারা 
আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে । কোন জ্ঞান কি 
বাহিরে আছে 1-আমাকে এক বিন্দু দেখাও 
তোঁ। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহ! 
বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ 
কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা! আবিষ্কার 
করে, ভিতর হইতে উহ্থাকে বাহির করে, উহা 
ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ 
বটরৃক্ষ, তাহা এ সর্ধপজীবের অষ্টমাংশের তুল্য 
ক্ষুদ্র জীবে ছিল-এঁ মহাশক্তিরাশি উহ্থার 
ভিতরে নিহিত রহিয়াছে । আমর! জানি, 
একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রথর 
বুদ্ধি কুগুলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে 


৮ বাণী ও রচনা: *ষ খণ্ড ঃ 'জ্ঞানার্জন' ; পুঃ ৩৯-৪, 


৩৮০ 


অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে 
পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। 
প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও উহা সত্য । আমর! 
সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি 
রহিয়াছে, তাহা এ জীব|থুকোষেই কুগুলীভূত 
হইয়া ছিল। তোমর| বলিতে পার না, উহ] 
খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাগ্ভ লহয়! 
খাছের এক পর্বত প্রস্তুত কর? দেখ তাহ হইতে 
কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি 
পূর্ব হইতেই অন্তনিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে উহা 
ছিল নিশ্চয়ই ; অতএব পিদ্ধান্ত এই--মানুষের 
আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, কেবল 
উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র ।”৯ 

“ভাবিয়! দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি 
এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ 
করিল? তোমার নিজ্জের ইচ্ছাশক্তি। তুমি 
কি অস্বীকার করিতে পারে! যে, ইচ্ছ। সর্বশক্তি- 
মান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, 
তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে ।”১ 

“আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিরূপে এই 
বেদাস্ত আমাদের প্রাতাহিক জীবনে, গ্রামীণ 
জীবনে, জাতীয় জীবনে, প্রত্যেক জাতির 
পারিবারিক জীবনে কাজে গরিণত করিতে 
পারাযায়। কারণ, মানুষ যে অবস্থায় আছে, 


৯ বাণী ও রচনাত ২য় খণ্ড ঃ কর্মপীবনে বেদাশ্ব__ 
ওয় প্রস্তাব £ পৃঃ ২৭১-২৭২ 
১০ তদেব£ বর্ষদীশনে 


পৃঃ ২২৮ 


বেদান্ত চতুর্থ প্রস্তাব ঃ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহাযা করিতে 
না পারে, তবে-ধর্ষের বিশেষ কোন মূল্য নাই__ 
উহ। জনকয়েক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট মতব্মপেই 
থাকিয়। যাইবে | ধর্মের দ্বারা যদি সমগ্র 
মানবজাতির কল্যাঁণ করিতে হয়, তবে ধর্ধকে 
এমন করিতে হইবে যে, মান্থষ যেখ'নে যে- 
অবস্থায় আছে, সেইখানেই_দ]1সত্বে বা পূর্ণ 
স্বাধীনতায় অধঃপাঁতের গহ্বরে ব! পবিত্রতার 
তুঙ্গশিখরে- সর্বাবস্থায় সমভাবে ধর্ম মানব- 
জাতিকে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়। 
আসিতে পরে 1১১ 

প্রাচীনকালের ইতিহাসে একাধিক সম্রাট 
রাজধষির কথ! জানা যায়, জীবনের চরম কর্ম- 
ব্যস্ততার মধে ধারা ব্রহ্গতত্বোৌপলব্ধি করে- 
ছিলেন এবং সে উপলব্ধি অন্যের হৃদয়েও সঞ্চার 
করেছেন। কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহলের মাঝ- 
খানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কঠে জগতের মহত্তম 
ধর্মচিন্তার উদাহরণ স্থাপিত। সুতরাং ধর্মতত্ব 
যে বাস্তবজীবনসম্পর্কবিচ্যুত শুধুমাত্র গিরিগুহা 
বা অরণ্য-আশ্রয়ী এমন কথা ভারতবাসীরা মনে 
করতেন না। কিন্তু কালক্রমে সে-আদর্শের 
কথা আমর! ভুলে গিয়েছিলাম। ইংরেজ 
আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমর! 
আবার ব্যবহারিক বিদ্যার নিজস্ব সার্থকতা 
সন্বন্ধে সচেতন হয়েছি । তরুণবয়সে নরেক্দ্রনাথ 
তাই স্পেলারের এএডুকেশন' ' শিক্ষা ) গ্রন্থের 
অনুবাদক। (ক্রমশঃ) 


১১ তদেব কর্মসীবনে বেদান্ত প্রথম প্রস্তাব: 


পৃঃ ২২৯ 


রবীন্দ্রনাথের ধ্যান' 


শিবদাস 


নিতাই তোমার ধ্যান করি, তোমাকে 
“চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি ।” তোমাকে বরণ 
করি *বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া |* বিশ্ববিহীন 
বিজন ব'লে কোন স্থান তো আর হয় না-_ 
তোমাকে বরণ করি বিশ্বচিন্তা হীন 'মনে, তুমি? 
ছাড়! আর কোন কিছুর, কোন জাগতিক বস্ত 
বা! বিষয়ের চিস্তাবিহীন মনে। সমগ্র মন 
একাগ্র করি ভোমাতে ; এভাবে 'আবৃত্চক্ষু,১ 
হওয়। ছাঁড়। তোমায় পাবার দ্বিতীয় আর কোন 
পথ তে] নেই। 


এ বিঞ্রনও অবশ্ঠ ঠিক বিশ্বহীন নয়। 
এখানে “তুমি” আছ, আমি'ও আছি আমার 
মনকে নিম্মেঃ তার চিন্তাকে নিয়ে (অবশ্য সে 
চিন্তায় তুমি ছা আর কিছুই নেই) "যা 
বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত । বিশ্ববিহীন বিজন হল; 
যেখানে তুমি ছাড়া (বা মনবৃন্ধি প্রভৃতি বিশ্বের 
ভিতরকার বন্তবিহীন আমি ছাড়1-ছুই-ই এক) 
দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই । সে বিজন হল, 
যেখানকার আভাসমাত্র পেলেও চিন্ত চিন্তায় 
তাকে রূপ দিতে পারে ন|, “করে থাকে চুপ” 


১ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়্তৃন্তম্মাৎ পরাউ, পশ্যতি 
নান্তরাজ্বন। কশ্চদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানসৈক্ষদ আবৃততচক্ষুরমূ- 
তত্ব মিচ্ছন্‌।' (কঠোপমিষদ্‌, ২১1১) 
_ভগঠান ইন্্রিয়গুজিকে হিংসা করেছেন, পেজন্ত তার! 
বছিবির্যয়ই দর্শন করে, ভগবানকে দেখতে পায় না 
( স্তগবান এভাবে ইন্ট্রিয়গুলিকে হাটি করেছেন যে পেগুলর 
স্বারা আমর1 বহিধিষয়ই গ্রহণ করতে পারি, ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ করতে পারি না)। কোন কোন ধীরব্যক্ত তাই 
অযৃতত্বলাভের ইচ্ছায় বিষয় হতে ইন্ত্রিয়গুলিকে সরিয়ে 
এনে, বিষয় গ্রহণে বিরত হয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 


ছন্দ যায় থামি।'* ছন্দ, কথা, এসব তো 
হ'ল মনের বেড়ার মধো যতক্ষণ রয়েছি, যতক্ষণ 
ন|! তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণকার . 
ব্যাপার । মন যখন এক| একা কথ! বলে 
বাগিক্দ্িয়ের বাবহার না ক'রেই, ব| কোন ছৰি 
ববূপ দেখে ধর্শনেত্ট্রিয়ের সাহাযা ছাড়াই, 
অথব! একসঙ্গে দুই-ই করে, তখন তাকে বলি 
চিন্ত! ; আর যখন সেই “নাম-ূপ'কেই লেখায় 
বা] ব|কো প্রকাশ করি, তখন তাই-ই হয় কথা 
ব৷ছন্দ। নাম-রূপ ছাড়া চিন্তাই-হয় ন1, বিশ্ব- 
বোধও জাগে না। নাম-নূপ যতক্ষণ আছে 
বিশ্ব ততক্ষণ থাকবেই । কাজেই মনে যতক্ষণ 
তুমি-আমি মাত্রও আছে, মন তোমাকে যে- 
কোন ভাবেই হোক দেখছে", তোমাকে নিয়ে 
মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠছে, মন ছন্দ গাথছে, 
ততক্ষণ আমর! বিশ্ববিহীন বিজনে যেতে 
পারছি না। ততক্ষণ আমাদের সে ধ্যান সগুণ 
ব্রক্েরই ধাণ-তার কোন বিশেষ রূপেরই 
হোক, বিশ্বরূপেরই হোক ব। সগুণ মিরাকারেরই 
হোক। এই সগুণ নিবাকারকে পপ্রশাস্ত 
চিরনিশিদিন” রূপেও বোধ হতে পারে, আবার 
করুণা প্রেম প্রভৃতির তরঙ্গময় ব'লে বোধ হতে 
পারে। রবীন্দ্রনাথের এই ধান 'তুমি' “আমি 
ছুইকে পইয়!| সে দ্ুই_তুমি আর আমি যে 
“একাকার” এবোধ সেখ।নে আছে, আবার 
দুয়ের পৃথক অস্তিত্ববোধও রয়েছে £__- 

“তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিনঃ 

আঁমি অশান্ত বিরামবি হীন 

চঞ্চল অনিবার-- 


২ রবীল্রন।থখ--'মুকবাতার়নপ্রান্তে' ( মারোগ্য ) 


৩৮২ 


যতদুর হেরি দিগ্‌দিগন্তে 
তুমি আমি একাকার ।” 

তুমি চিন্তাতরঙ্গহীন চৈতণ্যষরূপ, আমি 
নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি মনের সঙ্গে-যাতে 
সর্বদা! চিস্তাতরঙ্গ বা ভাবতরঙ্গ উঠছে, চিন্ত| 
ছাড়া যার অস্তিত্ই নেই ; কারণ, কারণ-শরীরে 
বীক্ত।কারে থাকলেও তোমার প্রতিবিস্বই শুধু 
স্পট সেখানে | এ ধ্যানে যে “একাকার” 
বোধ তা স্প্টতই অদ্বৈত নয়, ছুটি পৃথক সন্তার 
মিলন, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই__ 
কখনও নিজেকে তরজময় রেখে; কখনো! ব! 
তরশ্সহীন অবস্থায় নিঙ্জের সব ঠাই জুড়ে 
তাঁকে প্রতিথিবিত রেখে। 

এই ধ্যানের রেশই ওতপ্রোত ববীন্ত্রকাব্যে 
অধ্যান্ত্রচিন্তার প্রায় সব+ত্রই ; বোধ হয় বল৷ 
যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রধান সুর 
বিশিষ্টাদ্বৈত £ 'ঈশ! বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ* -যেথা যাই আর যেথায় 
চাহিরে, তিল ঠাই নাই তাহার বাহিরে'ঃ& “মন- 
সৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাইস্তি কিঞ্চন। মতেটাঃ 
সমৃতাং গচ্ছতি য ইহ নানেৰ পশ্তি " __ 

“জগতের যত অণু রেণু সব 

আপনার মাঝে অচল নীরব 

বহিছে একটি চির গৌরব, 

একথ। যদি না শিখিলে 

জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে 

প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে ॥ * 

-_ড আগ্রতে হা বিছু মপিত্য বস্তু আছে, সবই তগবানের 
দ্বারা আচ্ছাদন করবে (ভগবানই বিশ্বের সব কিছু জুড়ে 
আছেন, এবপ জ্ঞ।ন ক£বে। ) 

৪, ৬ রবীশ্রনাথ--প্রবাঁদী” ( উৎস ) 

& কঠোপনিষদ্‌, ২১।১১। (শুদ্ধ) মনের দ্বারাই 
বরঙ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব । ব্র্গে বিন্দুমাত্র নানাত্ব (ভেদ ) 
নেই। যে এখানে নানাত্ব দর্শন করেঃ দে মৃত্ার পর মৃত 
প্রাপ্ত হয় ( বারংবার জঙ্সমুত্যুর চক্রে ঘুরতে খাকে।) 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৭ম সংখা। 


রবীন্দ্রকাব্যে উচ্চত্তরের অধ্যাত্চিস্তায় 
অধ্াত্ব-হ্িমালয়ের এই শিধরটির ওপরই “আমি, 
দাড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব সময়েই, যেখানে 
ঈাড়ালে বিশ্বকেও দেখা যায়; তবে আমর! 
সাধারণ অবস্থায় সেখানকার বন্তগুলিকে 
যেভাবে পৃথক পৃথক সত। রূপে দেখি, “নানা? 
রূপে দেখি, সেভাবে নয়, সেগুলির নামরূপের 
আবরণগ্ুলিকে পৃথক বোধ হলেও দেখা.ষায় 
সেগুলির সত্তা একই, 'তুষি' ; কদাচিৎ তা 
এ শিখর ছেড়ে উধর্বগামী হয়ে সবোচ্চ শিখর 
€নঃশব্দা-চুড়।"* স্পর্শ করেছে, কদাচিৎ সে 
“আমি'-র ধারা নামদপে বিহায়” 
মিশতে চেয়েছে 'পরিপূর্ণচৈতন্যের সাগর- 
সঙ্গমে,৯ যা যথার্থই “বিশ্ববিহীন বিজন” 
“শিরিশেষম্*, যেথায় পেয়েছে লয় সকল বিশেষ 
পরিচয়” --“সদসদৃবিহীনমৃ,, “নেই আর আছে 
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,__“অদ্বৈতম্? | 


দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত-যে ভাৰ 
অবলম্বনেই হোক, ধ্যান মানেই হল বহিথিশ্বে 
ছড়ানে! মনকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে এনে 
ভগবচ্চিন্তায় বা আস্মচিন্তায় (যা মূলতঃ একই 
কথা ) একাগ্র কর|র চেষ্টা করা, অথব! মনকে 
একেবারে চিন্তাশৃন্য করার, চুপ" করিয়ে 
দেবার চেষ্টা করা । তোমার ধ্যানে আমার 
প্রাণ স্থির হয়েছে 


৭৯ রবীন্ত্রনাথ-_'পথের শেষে' ( জন্মদিনে ) 

৮ 'যখা নাঃ স্যন্দমানাঃ সমুস্রেহস্তং গচ্ছুস্তি নামরূপে 
বিহায়। তথাবিত্বান্নামরূশাছিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষং 
উপৈতি দিব্যং॥' (মুণ্ডকোপনিবদ্‌, ৩২৯ )। নদীগুলি 
যেমন প্রবাহিত হয়ে এপে সাঁগরে পড়ে ( নিজেদের পৃথক 
পৃথক ) নাম-রূপ হারিয়ে দাগরে মিশে যার, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও 
তেমনি ন!ম-রূপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎপর ্বপ্রকাশ 
পরমাত্মকে প্রাপ্ত হন (প্রমাস্থর সহিত একত্বু অন্ত 
করেন)। 


শাবণ, ১৩৭৭ 1 


“উদয়শিখরে সূর্যের মতো 
সমস্ত প্রাণ মম 
চাহিয়। রয়েছে নিমেষনিহত 

একটি নয়ন-সম |” 

--যখ| দীপো নিবাতস্থো। নেঙ্গতে |” বায়ু- 
প্রবাহহীন স্থানে দীপশিখ। যেমন স্থির হয়ে 
থাকে, ঠিক তেমনি | বাসনাই হল বাতাস, যা 
মানসদীপকে চঞ্চল করে। আমার মন তে। 
এখন" কোন কিছুর জন্য লালায়িত নয় 
“উদাস” | 

মন যতই একাগ্র হয় ততই তার সুজ্ম তৎ 
অন্থভব করার ক্ষমতা বাড়ে; একাগ্রঃ স্থির 
মনেই সুক্ষ্ম তত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ/ আসে, 
তার ক্ষমতা হয় অসীম। এখন তোমাতে 
একাগ্র আমার মনেরও দৃষ্টি তাই শুধু “উদাস” 
নয়) “অগাধ, অপার ।” 

কৰি “মন” বলেন নিঃ প্রাণ, বলেছেন। 
মন ও প্রাণ পৃথক সত্তা ; উপলব্ধি মনেই হয়, 
প্রাণে হয় না। তবে আমরা অবশ্য মন ও 
প্রাণকে একই সঙ্গে; কখনো কখনো একই 
অর্থেব্যবহার করে থাকি। প্রাণ হ'ল শক্তি 
যা! দেহ্যন্ত্রকে গণ্ঠিত, লালিত ও পরিচালিত 
করে। প্রাণ স্থির হলেই মন স্থির হয়; প্রাণের 
নিযমমনও তাই মনকে স্থির করার একটি 
উপায়। আবার জ্ঞান ভক্তি যে কোন ভাব 
অবলম্বনে মনকে স্থির করতে পারলে প্রাণও 
স্থির হয়ে যায়৷ 


রবীন্দ্রনাথের “ধ্যান? 


৬১৮৩ 


মন যত স্থির হয় ততই তা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে 
আপ্লংত হতে থাকে । আমাদের হৃদয়েই 
যে প্রেমসিন্ধু বি্যমান রয়েছে, ততই তা বোধ 
হতে থাকে। আর আমর যে অনন্তের 
অধিকারী, তার আভাস পেতে থাকি তত বেশী 
ক'রে। তাই-ই তো আমি অন্ভব করছি 
এখন £ 


“তোমার পাইনে কুল-_ 

আপনার মাঝে আপনার প্রেম 

তাহারে পাইনে তুল।” 

“তুমি যেন ওই আকাশ উদার, 

আমি যেন এই অসীম পাখার, 

আকুল করেছে মাঝখানে তার 
আনন্দপৃিমা |”, 


এই পৃধিমার স্বিপ্ধ আলোকেই একদিন 
উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো ভারতের তপোবন, 
ভারতের রাজাসন, ভারতের সর্সাধারণের 
গৃহ-প্রাণ ; স্িপ্ধ ক'রে রাখতো! জাতীয় 
জীবনকে । জ্ঞানকে তুলনা করা হয় 
সূরালোকের সঙ্গে, ভক্তিকে চক্ত্রিমার সঙ্গে । 
আনন্দলোকে পৌছবার জন্য জ্ঞানপথে চলার 
অধিকাপী অতি অল্পঃ ভক্তিপথই সর্বসাধারণের 
উপযোগী । এ 'ধ্যান” ভক্তিপথেরই শাস্তভাবের 
ধ্যান বলে দপৃণিমা” কথাটি অধিকতর 
মাধুরীমাখা হয়েছে। এই পুিমালোকই 
ছড়ানে। রবীন্দ্রকাব্যে আরও বহু স্থানে 


শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস 


সত্যিকারের পথ যে ওট! 
সহজ এবং সরল, 
নিবিবাদে পেরিয়ে চলো 
নেই ও পথে গরল। 
সতিকারের পুকুর যে এ 
স্বাহছু জলের ঠাই, 
খুশিমতো পান করে নাও 
চিত্ত যতো চায়। 
সত্যিকারের বাগান এটা 
 পুষ্পরাজির মেলা, 
অবসরে বেড়াও হেথা, 
করতে পারো খেছা। 
সত্যিকারের পাগল ও যে 
নিজের মনে ঘোরে; 
ওর কথাতে রাগ কোরো না 
মান-অপমান ধ'রে। 
সত্যিকারের মানুষ যে জন 
আদর্শ নাও তার, 
দেশের সেবায় ঝাপিয়ে পড়ো 
দেশকে করো সার। 


মরীচিকার মোহে ভুলে 
সত্যি ভেবে তাকে 
তাহার পানে ছোট যদি 
পড়বে ছুবিপাকে। 
সেয়ান-পাগল যে-জন, 
করে স্বার্থত্যাগের ভান 
তার কবলে পড়লে হবে 
জীবন শতখান। 
সত্যিকারের মানুষ কি না 
জানার আগে তাই 
আদর্শ তার নিলে ভাগ্যে 
দুর্দশা যে ভাই ' 


সমালোচনা 
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স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষার €চার ও 
প্রসার বিষয়ে অতান্ত আগ্রহ্শীল ছিলেন। 
তিনি সংস্কৃত স্তোত্রাদ্দি রচনা1 করিয়াছিলেন ; 
তাহার কয়েকটি পত্র সংস্কতে রচিত। তিনি 
বজ্রনির্ধোষে বলিতেন-_-সংস্কতের অম্বৃতভা 
জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহা- 
দ্বিগকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। 


স্বাধিকারপ্রমত্ত দেশবাসীর কর্ণে তিনি বেদ- 
বেদাস্ত-উপনিষদের মন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন । 

অত্যন্ত আননের বিষয় স্বামীজীর রচিত 
গ্রন্থ প্রাচ ও পাশ্চাতা” ও “বর্তমান ভারত' 
তাহার প্রাণপ্রিয় দেবভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 
্রন্থ্ধয়ের অনুবাদক একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ শিক্ষা- 
ব্রতী, সংস্কঠত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক | 
তাহার নিজস্ব মৌলিক রচনাবলীও তাহার 
অসামান্য মনীষার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। 
“বেদাস্তদর্শনে পরমার্থতত্ব', ভারতে গোরক্ষা, 
প্রভৃতি সুচিন্তিত গবেষণাগ্রন্থ রচনা করিয়। 
তিনি বিদ্ধ'সমাজে প্রতিষ্ঠার আসন অর্জন 
করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত আলোচনা- 
বহুল “ঈশোপনিষৎ ও কেনোপনিষৎ স্নাতক- 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অপরিহাধ নিত্যসঙ্গী। 
ম্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিস্তা'র রচয়িতা বর্তমান 
লেখক যে স্বামীজীর রচনার সংস্কৃতান্ববাদদের 
পুণাব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের 
কোন হেতু নাই। 

সংস্কৃত গগ্যসাহিত্যের প্রতি একটি ভীতি- 
বিমিশ্র অহেতুক ওঁদাসীন্য আমাদের দেশে 
চলিয়া আঙগিতেছে। ডক্টর গোষামীর 


আলোচামান অনুবাদের প্রতি দৃকৃ্পাত করিলে 
সেই ভীতি লব্ধাবসর থাকিতে পারিবে মনে 
হয়না | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জলদমন্ত্র 
অনুবাদের ভিতর দিয়াও সুস্পষ্ট ধ্বনিত 
হইতেছে £ 

“কোটানাং ত্রিংশদ্‌ মানবপ্রায়াঃ খলু জীবাঃ 
বহুশতাব্দীপর্যস্তং স্বজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাং 
ঘধমিণাং বিধন্সিণাং চ পদভরৈনিতরাং শিস্পী- 
ডিতাঃ, দাসোচিতশ্রমপহাঃ, দাসবনির্যামাঃ, 
আশাহীনাঃ, অতীতহীনাঃ, ভবিষ্তর্ঘবিহীনা:, 
অধুনা! যেন কেন প্রকারেণ প্রাণধারণমাত্রা- 
ভিলাধিণঃ দাঁসবধীধ্যাপরায়ণাঃ, ষজনোন্নতিম- 
সহমানাঃ, হতাঁশবদ্‌ বীতশ্রদ্ধাঃ, বিশ্বাসহীনাঃ, 
শৃগালবন্নীচচাতুরীপ্রতারণাসধায়]ঃ,.. স্বার্থ 
পরতায়৷ আধারস্বরূপাঃ, বলবতাং পদলেহকাঃ, 
য্বাপেক্ষয়] দুর্বলানাং যমস্বর্ূপাঃ, নির্বলনিরাশো- 
চিতকদর্ষভীষণকুসংস্কারপূর্ণাঃ, নৈতিকপৃষ্ঠাস্থি- 
হীনাঃ, পুতিগন্ধিমাংসখগব্যাপিকীটকুলানিব 
ভারতশরীরে পরিব্যাপ্তাঃ-ইত্যেব ইংরেজ- 
রাজপুরুষাণাং দৃষ্টাবস্মদীয়ং চিত্রমূ।”-- 
উদ্ধতিতে সযত্বনির্বাচিত অভিধানের দহ 
একটি শব্দও নাই | 

যামীজীর প্রজ্ঞালব ইতিহাস-বোধের 
আর একটি উদ্াহরণ--“পুরোহিতপ্রাধান্েন 
সভ্যতায়াঃ প্রথমাবিভাবঃ, পশুত্বস্যোপরি দেবত্বৃ- 
স্যান্বো বিজয়ঃ, জড়ফ্যোপরি চেতনস্বাদিভুতো২- 
ধিকারবিস্তারঃ, 'প্রকৃতেঃ ক্রীতদাসস্য জড়পিণ্ড- 
সতৃশস্য মনুয্যদেহস্যাত্যস্তরেহস্কুটতয়। যদ্- 
ধীশ্বরত্বং নিহিতং তস্য চ প্রাথমিকো! বিকাসঃ | 
পুরোহিত;  খলু জড়চৈতন্ময়োরাদিমে। 
বিভাঞ্জকঃ, ইহপরলোকয়োঃ সংযোগস্ম সহায়ঃ, 
দেবমনুস্তয়োরবার্তাবহঃ, নৃপতিপ্রকৃত্যোর্মধ্যবতা 


৩৮৬ 
সেতুঃ | বহুনাং কল্যাণানাং প্রথমাক্কুরস্তস্যৈব 
তপোবলেন, তফ্যৈব বিদ্যানিষ্ঠয়! ত্যৈব ত্যাগ- 
মন্ত্রেণ তস্যৈব প্রাণসেকেন সমুদৃভূতঃ, অতঃ 
পর্বেষু দেশেযু প্রথম! পূজা! তেনৈব লক, অতএব 
চ তেষাং পুরোহিতানাং স্থৃতিরপাস্মখ্সমীপে 
পবিত্রা |” 

মূল গ্রন্থৰয়ের ভাষ| বহস্থানেই সমাসবহুল ; 
অনুবাদে তাহ!ই অনেকাংশে অনুসৃত হইয়াছে ; 
তাহাতে ভাষায় বেশ একটি দৃপ্ত তেজ 
প্রকাশিত। 'ওঞ্জঃ সমাসভুয়ন্মূ।” আবার 
সরল আটপৌক্ে কথাও অনুবাদে প্রতিফলিত £ 
“ভূষ্টানি দ্রব]াণি সাম্মাদখিষমেব | মোদকাপণং 
যমগৃহমূ। স্বৃততৈলং গ্রীত্মে দেশে যাবৎ স্বল্পং 
ভক্ষ্যতে তাবদেৰ কল্যাণম। দ্বতান্নবনীতং 
শীঘ্রতরং পচ্যতে। যন্ত্রপষ্টে গোধৃমচুর্ণে ন 
কিমপ্যন্তি, শ্বেতং তদ্‌ দৃশ্তত ইত্যেব। 
গোধৃমস্য কৃংসে। ভাগে যত্র বিগ্কতে তাদুশং 
গোধুমকুর্ণং সুখাছ্যম্‌।” “মঙ্ত্ঠো ভব, রামচন্দ্র! 
দরক্ষসি যচ্ছিষ্টং সর্বং ম্বত এব লীলয়াহ- 
গমিষ্ততি ৷ কুকুবন্‌ মিথঃ সংঘর্ধং তং পরি- 
ত্যজ্য সছুদেশ্ঠং সদুপায়ং সৎসাহসং সদ্বীধং 
চাবলম্বব। জাতশ্চেত্তহি কঞ্চনাঙ্কং পাতয়িত্বা 
গচ্ছ। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত অনুবাদ- 
সাহিত্য ক্রমশই গড়িগ্না উঠিতেছে। আমাদের 
জাতীয় সংবিধানেরও সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। 
সংস্কৃতে পক্র-পত্রিকার প্রকাশনও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। শিক্ষা-মন্ত্রকের প্রেরণায় শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত দিবস উদযাপিত হইতেছে। 
এই সকল শুভ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অতিসুপাঠ্য গ্রন্থখানি তই অভিনন্দনীয়। 
বিশেষতঃ শিক্ষাথিগণ যদি এইকপ গ্রন্থের ভাষ| 
ও ভাবের জঙ্গে পরিচিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের সংস্কতভীতি দুরীভূত হইয়৷ প্রভূত 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৭ম সংখ্য| 


কল্যাণ হইবে মনে করি । মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপদ- 
ংবলিত সুমুত্রিত গ্রস্থখানির বহুল প্রচার 
কামন! করি। -_ভ্রীজ্ঞানেক্্ চক্র দত্ত 

আশ্রম (রজতজয়স্তী সংখ্যা) - শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মিশন বালকা শ্রম, বহড়া, ২৪পরগন| | 
প্রকাশক £ স্বামী পুণ্যানন্দ। পৃষ্ঠা ১৪৪। 

রহড়া বালকাশ্রমের ২৪.বৎসর পৃর্তি 
উপলক্ষে রজতজয়ন্তী সংখ্যার আত্মপ্রকাশ 
অভিনন্দনযোগ্য। পতন-অভুদয়-বন্ধুর পথে 
আশ্রমের অগ্রগতি অব্যাহত--'আশ্রমিকী, 
শর্নক নিবন্ধটিতে ইহাই ফুটিয়া। উঠিয়াছে। 
প্রত্যেকটি রচনা সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ-_রামকৃষ্ 
সাআাজ্য £ বিবেকানন্দ যুগ, রাঁজা রামমোহন 
থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ £ বাঙালীর মনন-সমীক্ষা, 
শ্রীরামকৃষ্জের সামগ্রিক অর্চনা, শাক্তকবি নজরুল 
ইসলাম, সৌন্দর্যবোধ ও শিক্ষা । 

8118] (91156: 00101169 টব 01১01) 
--18100800191)09 2101881070 13059+ 170209) 
[010978,52%4 10868008, 

বহড়। বালকাশ্রমের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে 
প্রকাশিত ইংরেজী স্মরণিকার সম্পাদন 

ংসনীয়। প্রথমে রৌমা রোলশর প্রবন্ধ 
[06 চ11270 01 10018) তৎপরে সর্বেপল্লী 
রাধাকৃঞ্চনের 08 
শ্রীঅরবিন্দের €[10199 70200080165 ০01 [৪ 
[2০0108" দুটি আকর্ষণ করে| সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ লইয়! মোট ২৩টি মনন-সমুদ্ধ মনোজ্ঞ 
রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক 
প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান-সময়োপযোগী চিন্তাধারা 
প্রতিফলিত। পরীক্ষামূলক বিশ্বসাক্ষর 
পরিকল্পনার বিষয়, বয়স্কশিক্ষাসমস্যা, বুনিয়াদী 
শিক্ষার কথ! গভীরভাবে চিন্ত1! কর৷ হইয়াছে 

[ শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ] 


17000861010 ও 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

বসিরহাট ও হাঁসনাবার্দ ক্যাম্পে 
সমবেত পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তদের সংখ্যা 
বর্তমানে চল্লিশ হাজারেরও অধিক। রামকৃ্ 
মিশন কর্তৃক তাহাদিগকে চাল, ভাল, 
পেঁয়াজ লবণ প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। 
যাহার! অসুস্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে বালি 
প্রস্তুত করির! দেওয়। হইতেছে। 

১৩১৬,৭০ পর্বস্ত বিতরিত ভ্তরবাদির 
পরিমাণ £ চাল ২১১৬৪.৮৪ কুইণ্টাল ; 
ডাল ২৭৪*৭৭ কুইন্ট্যাল, আলু ৭৪'৯১ কুইন্টযাল, 
লবণ ১৭২৪ বস্তা, পেঁয়াজ ১৫৬২ বস্ত!, বালি 
পাউডার ১৭৯ পাউও। 

পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩০, ৫* ৭* 
হইতে গেবর্ণমেন্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম-এ র।- 
ত্রাণকার্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে; জলকষ্ট 
দুরীকরণের জন্ম হাতোরাতে পুষ্করিণী খনন 
করা হইতেছে, এইকার্ষে ১৪,২২০ ব্যক্তিকে 


নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

এতদ্বাতীত রামকৃষ্জ মিশনের প্রধান কেন্ত্র 
বেলুড়ের অর্থসাহাঁযোে আরও দুইটি রিলিফ 
কার্ধ গ্রহণ কর! হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে একটি 
হাতোরায়, এখানে একটি রাস্তা তৈরি করা 
হইতেছে, এই কার্ধে ১৫০জনকে নিযুক্ত করা! 
হইয়াছে ; অন্যটি মালহোত্রায়, এখানে একটি 
বড় পুষ্করিণীর পাড় বাঁধিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে এবং এই কারে ১২৫ জনকে নিষুক্ত 
করা হইয়াছে। 

ভারতের প্রধাণমন্ত্রী তাহার সাম্প্রতিক 
পুরুলিয়া পরিভ্রমণকালে মিশনের একটি টেস্ট 
রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করিয়াছেন। 

গুজরাটে গড়ে দৈনিক ১২০০ জন 
ক্ষুৎগীড়িতকে ডাল, চাপাটি, ঘোল ইত্যাদি 
দেওয়া হইতেছে । খাবদা, ধানেতি, রৎনাঁর 
ও নালাপুরে দুঃস্থদের মধো ৯.০০০ মিটার 
কাপড় বিতরণ করা হইয়াঁছে। 


[ ৩৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 


্ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলী ভীগবতম্‌ (মূল ও 
পদ্যানুবাদ ) -_ গ্রকাঁণক £ শ্রীনিখিলবদ্ধু 
ভট্টাচার্য, সম্তোষপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা 
৩২। বিনামূল্যে বিতরিত। 

রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাভাগবতে সংস্কৃত ৩৮টি 
শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্জের “দেবচরিত্র' ২৪টি শ্লোকে 
শ্রীপ্রীমা সারদাঁর “দেবীচরিব্র”, স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মরণে সংস্কৃত পদ্যাৰলী 
ও ছন্দোবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিয়া আম়র। বিশেষ 


আনন্দিত। বাংল! কবিতান্ৃবাদ প্রদত্ত হওয়ায় 
স্তোত্রগুলি সবগাধারণের পক্ষে সহ্জবোধা 
হইয়াছে । গ্রস্থশেষে বাংলা কবিতায় তিক্ত 
বন্দনা'ট সুন্দর | চি্/কর্ধক শ্লোকত্রয়ে রচিত 
ভেক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি' হইতে একটি শ্রোক উদ্ধৃত 
হইল £ 
“ছন্দঃ প্রেমে ভাঁষ! ভক্তিঃ ভক্তানাং 
করুণাইক্ষতম্‌। 
প্রেমাশ্রসিজ্ঞান্ষেন ইদমর্ঘ্ং নিবেদিতম্‌ ॥” 


৩৮৮ 


ছাত্রদের কৃতিত্ব 
গত (১৯৭০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাম- 
কৃষ্চ মিশন-পরিচালিত কয়েকটি স্কুলের কয়েক- 
জন কৃতী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে প্রথম দশজনের 
মধ্যে স্থানলাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে £ 
লরেক্্রপুর রামকৃষ্জ মিশন বিগ্ালয় £ 
সাহিতো ১ম) কৃষিতে ১ম; ৪র্থ, ৪ম ও ৬ষ্ঠ 
এবং টেকনিক্যালে ১০ম স্থান । 
বহড়। রামকৃষ্চ মিশন 
সাহিত্যে ৮ম স্থান। 
পুরুলিয়া! রামকৃষ্জ মিশন বিদ্যাপীঠ £ 
চারুকলায় ১ম, এবং কৃষিতে ২য় স্থান। 
কার্যবিবরণী 
মালদহ শ্রীর।ম ₹ষ মঠ ও মিশন আশ্রমের 
১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাবের বাষিক কার্ধবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৪ 
খষটাবঝে মালদহে মঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরে 
জনহিতকর কর্মের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ 
খৃষ্টাব্দে মিশন-শাখা খোলা হয়। 
মঠকেন্দ্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য 
পৃজার্চনা, আরাত্রিক, ভজন ও ধর্জালোৌচনার 
ব্যবস্থা] আছে। একাদশীতে রামনাম এবং 
পৃণিমাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতনাম কীর্তন হয়। 
মহাপুরুষগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হইয়া 
থাকে । প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণজজন্মোৎসব 
মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের ত)াগ- 
ব্রতী কম্ির্ন্দ গ্রামে গ্রামে যাইয়া! সভা- 
উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যাক্ষিক ল্যানটার্ণ সহযোগে 
ধর্মবিষয়ক ও শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা করিয়। 
থাকেন। এতদ্যতীত প্রতিবংসর প্রতিমায় 
্রীশরীদর্গাপৃজা, শ্রীশ্রীকালীপৃ্জা ও শ্রীশ্রীসর্বতী- 
পূজ অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । এই সব অনুষ্ঠানে 
শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বু নরনারী যোগদান 
করেন। 


বালকাশ্রম £ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ---*য সংখ্যা 


মিশন শাখা £ মিশন শাখার কার্ষধারা 
প্রধানতঃ শিক্ষা ও সেবা__এই দুই বিভাগে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

শিক্ষাবিভাগ £ উত্তরবন্ত শিক্ষায় অনগ্রসর 
বলিয়। মিশন শাখায় শিক্ষাপ্রসারের কার্ধই 
প্রধান স্থান পাইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা- 
বিভাগ কর্তৃক নিম়লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে £ 


বিগ্ভালয় ছাত্রসংখা! স্বান 
উচ্চ মাধামিক ৬৪৪ ছাত্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ 
নাদণরী ১০৬ ছাত্র-ছাত্রী 
নিম বুনিয়াদী ২৬৬ 5 রর 
্ ১৪১ * * মোহনপাড়। 
( অমৃতি) 
প্রাথমিক ১৫৯ * রামকৃষ্ণপলী 
(রিফিউজি কলোনী) 
৮ ৮১ * * চিতকোল 
( গাজোল) 
” ৫৬ * নারায়ণপুর 
(পুরাতন মালদহ) 
নৈশ বিগ্ভালয় ৬* ছাত্র * মোহনপাড়া 
(অস্বতি) 
৮ ৮ ৪০ ৮ * চিংকোল 
€গজোল) 
৩০ & চেংনাডাঙ্গা 
( বামদগে।ল।) 
সারদা শিল্পনিকেতন ১৫ মহিল! রামকৃষপলী 
গ্রন্থাগার ৩* পাঠক আশ্রম-প্রাঙ্গণ 
( দৈনিক গড়) 
বিবেকানন শিশু সংঘ মোট ২৭* বালক-বালিক 
আ শ্রম-প্রাঙ্গণ 
্ নি রি সাহাপুর 
্ রর ্ মোহনপাড়। 
ব্ঙ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবন ৩৩ ছাত্র আশ্রব*্প্রাঙ্গণ 


* চিহনত স্কুলগুলি আদিবাদী ও অনুম্নভদের জঙন্ত | 
গ্রন্থাগারে পুস্তকনংখ্যা ২,৯৯১। ব্রন্গানন্দ বিষ্ভার্থী ভবনে 
কয়েকটি দরিজু মেধাবী ছাত্রকে রাখ! হয়। 


শ্রাবৰণঃ ১৩৭৭ ] 


ছায়াচিত্রে শিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রদত্ত হয় 
আশ্রমে ১০টি এবং আশ্রমের বাহিরে ১৫টি | 

মিশন শাখার সেব। বিভাগ £ 
হোমিও ওধধ বিতরণকেন্ত্র রোগীর সংখা। 

নৃতন পুরাতন মোট 

রম্কৃঞ্ণ মিশন রোড ( টাউন ) ৪,৮৯১ ৩৫,৬৬৭ ৪০,৪৫৮ 
সাহাপুর হোম (পুঃ মালদহ ) ১,১৯৩ ২,৩২১ 
*চিংকোল ( গাঁজোল ) 
*দিগলভর (বামনগে (লা) 
* আদিবানী ও তপশীল জাতির জন্য | 

আলোচ্য বর্ষে বন্যাত্রাণকার্ধে ইংন্িশ- 
বাজার, মানিকচক ও কালিয়াচক থানার 
গয়েশবাড়ী, সুজাপুর, যোথা বাড়ী, পঞ্চানন্দপুর, 
নাজিরপুর, মথুরাপুর, গোপালপুর, মিলকী, 
উত্তরচণ্ডীপুরঃ হীরানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চাল, 
যব, আটা, ছাতু, শিশুখাদ্য, ওষধ, কম্ধল প্রভৃতি 
বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত চালের 
পরিমাণ ৪১০ কুইন্টাল। ১০০ খানি পশমী 
কম্বল ছঃস্থগণকে দেওয়া হয়| এই বন্যার্তসেবা- 
কার্ধে ৭০,০০*২ ব্যগিত হইয়াছে । 


৩১৪১৪ 
১,১৪৩ ৭৪৯৯ ৮৬৪২. 


১৯২ ৩৫৩ ৫৪৭ 


উতৎসব-সংবাদ 

মালদহ শ্রীরামকঞ্চ আশ্রমে গত ২৬শে 
হইতে ৩১শে জো শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবাধিকী ও 
আশ্রমের বাধিক উৎসৰ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । বিশেষ পৃজ।, হোম, শ্রীশ্রীচতীপাঠ, 
“কথামত' পাঠ, রামায়ণকীর্তন, ভজন» ভক্ত- 
সম্মেলন, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা 
প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

২৯শে জযোষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত 
সভায় শ্রীপ্রীমায়ের সন্বদ্ধে মনোজ্ঞ আলোচন! 
হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল £ “ম!| সারদাদেবী 
ও নারীর আদর্শ | বক্ত। ছিলেন স্বামী 
অন্থপমানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও থ্বামী 
গৌবীশ্বরানন্দ। 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৯ 


৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধায় অনুষ্ঠিত সভায় 
আলোচ্য বিষয় ছিল ; 'ম্বামী বিবেকানন্দ ও 
বর্তমান যুগ' | বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
বক্তাদের ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পূর্ব- 
দিনের বক্তাগণই এই দিন ভাষণ দেন। এই 
দিনের বিশেষ কার্ধসূচী ছিল সকালে ও 
বিকালে ভক্তসম্মেলন। 

৩১শে জ্যেষ্ঠ উৎসবের শেষ দিবস। এই 
দিন পূর্বাহে পূজা পাঠ ভজনাদি সুন্দরভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধায় আয়োজিত সভায় 
'শ্রীবামকৃষ্জ ও যুগধর্ষ' সন্ধে সময়োপযোগী 
সুন্দর ভাষণ দেন স্বামী গৌবীশ্বরানন্দ ও 
স্বামী নিরাময়ানন্দ | 

এই উৎসৰে মালদহ শহরের এবং 
গ্রামাঞ্চলের বছ লোক সমবেত হণ। কয়েক 
দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল । 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ৯ই মার্চ বাংলা ২৫শে ফাল্তন 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের ১৩৫তম উভ 
জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পৃজাপাঠ অনুষ্ঠানাদির 
মাধমে উদযাপিত হয়। ছৃপুরে প্রায় পাঁচশত 
নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
অপরাহে মঠাধ্যক্ষ বামী যোগদানন্দ শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্ণপুি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় 
আরাত্রিকান্তে বেদমূতি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 
স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার 
মনোজ্ঞ আলোচন। করেন। 

সাধারণ উৎসব উপলক্ষে ১৬ই মার্চ হইতে 
২*শে মার্চ পর্যন্ত &« দ্িবসব্যাপী বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

১৬ই মার্চ অপরাহে ডঃ সুকুমার চক্রবততাঁর 
সভাপতিত্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ- 
পাঠ ও আবৃত্তি করেন আশ্রমের ছাত্রগণ। স্বামী 


৩৯০ 


যোগদানন্দ, লঙ্ষ্মীকান্ত রায়ঃ অধ্যাপক সতীশ- 
চন্দ্র দাস, ব্রহ্মচারী বিদেইচৈতন্য এবং প্রধান 
অতিথি ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তা বর্তমান বিশ্বে 
স্বামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারার উপর 
অলোকপাত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
রাত্রে রামায়ণগান হয়| 

১৭ই মার্চ সকালে পৃজা ও শ্তরীশ্রীচণ্ী 
পাঠ হয়। বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় স্বামী 
কালিকাত্মানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী 
সারদাদেবীর জীবনের বিতিন্ন দিক ও নাবী- 
সমাজের কর্তবা সম্বন্ধে ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী, 
ব্রঃ বিদেহচৈতন্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার 
বন্তৃতা করেন। শ্্রীযুক্তা প্রতিভা বু শ্রীশ্রী 
মায়ের জীবনী অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
স্বামী যোগদানন্দ মায়ের জীবনী ও বাণীর 
দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন রাত্রে রামায়ণগান 
হয়। 

১৮ই মার্চ অপরাহে ডঃ হরিনাথ দের 
সভাপতিত্বে শ্রীশ্রঠাকুরের জীবন ও 
বাণী সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী 
যোগদানন্দ। অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী, 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার, শ্রীহট্টের শ্রীপূর্ণেন্দ 
দন্তিদার, প্রধান অতিথি ডঃ কাজী মোতাহের 
হোসেন এবং সভাপতি মহোদয় অতি সুন্দর 
হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন | 


১৯শে মার্চ অপরাহে মানবজীবনে 
ধর্মের প্রভাব ও তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অবদান সম্বন্ধে বহুজনসমাবেশে অধাঙ্ 


শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচন। 
হয়। সভার প্রারভ্তে মঠাধাক্ষ মিশনের 
কার্ধবিবরণা পাঠ করেন। 

মিশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক প্রাণ- 
কুমার ভট্টাচার্য তাহার লিখিত ভাষণের মাধ্যমে 
মিশনের কর্মপ্রসারে জনগণের সাহায়্য ও 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


সহযোগিতা! কামনা করেন। বক্তৃতা করেন 
অধ্যাপক প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলেন্দু- 
বিকাশ রায়চৌধুরী (এডভোকেট ), স্বামী 
যোগদানন্দ এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দান 
করেন টাদপুের শ্রীবিমলচন্ত্র বসু।. 

সভাপতি মহোদয়ও তাহার ভাষণে শ্রী্তী- 
ঠাকুরের এবং মিশনের আদর্শের বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে আলোচন! করেন। রাত্রে পালাকীর্তন 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৫তম 
শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মিশন 
আশ্রমের বিদ্যার্থীদের একান্ত আগ্রহে 
জ্ঞানানুগ্রীলন” সাময়িক পত্রিকাটি বাহির 
করা হয় উৎসবের শেষের দিন। 

২*শে মার্চ সকালে পৃজা পাঠ ইত)াদি 
এবং ভর্জনসঙ্গীত অনুষ্টিত হয়। দুপুর হইতে 
প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীকে বসাইয়া 
খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। 

গ্ড়বেত। (মেদিনীপুর জেল! ) শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে গত ১২ই জুন হইতে ১৬ই 
জুন পঞ্চদিবসব্যাপী এক মনোজ্ঞ শ্রীরামকৃষ- 
উৎসব হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আননা ও 
উৎসাহ দেখা গিয়াছে। 

বিশেষ পুজ।, হোম, চণ্তীপাঠ, ভোগরাগাঁদি- 
সহ উৎসবের সূচন| হ্য়। ধর্মসতায় ভাষণ 
দেন স্বামী আধথকামানন্, স্বামী প্রমথানন্দ € 
স্বামী ভাবাতীতাঁনন্ন। শ্রীদুরেন্দ্রনাথ চক্রব্ত 
এবং লেডী ত্রেবোর্ন কলেজের ডঃ বন্দি 
ভট্টাচার্ষও ভাষণ দ্েন। 

্্রীপুক্মার দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরাম 
কৃষ্ণ বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য এবং গীতি 
সুধাকর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'রাম 
রসায়ণ' সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিদিন বু 
লোকসমাগম হয়। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসিয় 
অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন | 


আবণ) ১৩৭৭] 
স্বামী ম্বপর্ণানন্দের দ্নেহত্যাগ 


দুঃখের মহিত জানাইতে হইতেছে, গত 
১৯শে জুন রাত্রি ১২-৫৫ মিনিটের সময় স্বামী 
সুপর্ণানন্দ (সতীনাথ মহারাজ ) কলিকাতার 
এস, এস, কে. এম. হাসপাতালে ৬৩ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ব্লাড-প্রেসার 
ও ডাইবিটিস্-এ তিনি দীর্ঘকাল ভূগিতেছিলেন, 
সম্প্রতি অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেওয়ায় 
তাহাকে ভুবনেশ্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা 
প্রতিষ্ঠানে এবং পরে সেখান হইতে ১৭ই 
মে পৃবোজজ হাসপাতালে স্থানাস্তৰিত কর! 
২ইয়াছিল। 

স্বামী সুপর্ণানপ্দ ১৯৩২ খুষ্টাব্দে শ্রীরামক্ষঃ 
সজ্ঘে যোগদান করেন। তিনি স্বামী শিবা- 
নন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্রাণীক্ষ! এবং ১৯৪১ 


বিবিধ সংবাদ 


৬৩৪১ 


খষ্টাবে মী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে 
ন্নযাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ও ঢাকা 
আশ্রমে কয়েক বৎসর কমিরূপে এবং পরে 
নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে সংঘের সেঝ। 
করিবার পর তিনি ১৯৫২ খুষ্টাব্ে স্বামী শঙ্করা- 
নন্দজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত 
হন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাকে তাহার দেহত্যাগ 
পর্যন্ত এ কর্ে ব্রতী থাকেন। ১৪৯৬২ খ্ৃষ্টাবেই 
তিনি ভুবনেশ্বর মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলির 
প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। 

সামী সুপর্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের সর্গীতজ্ঞ 
ছিলেন, সুন্দর গাহিতে পারিতেন। তাহার 
দেহত্যাগে মিশন একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতীকে 
হারাইল। 

তাহার আম্মা শ্রীরামকৃষ্ণচচরণে মিলিত 
হইয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


পরমাণুর ফটে! 

সম্প্রতি চিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডঃ 
আযালবাট ক্রু পরমাণুর ফটো! তুলিয়াছেন। 
ইলেক্ট,ণ-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া] তিনি 
একাজে সফল হইয়াছেন। বিজ্ঞানজগতে এটি 
একটি বিরাট ঘটনা । পরমাণুর অস্তিত্ব ১৮*৩ 
ধৃষ্টাব্যে জন ডাল.টন কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইলেও 
ইহার আগে কোন বৈজ্ঞানিকই পরমাণুকে প্রতাক্ষ 
করিতে পারেন নাই । এই ইলেকট্রণ-অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য কিছুদিন পূর্বে খুব বড় 
আয়তনের অণুর ছবি তোলা সম্ভব হইয়াছে। 
এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিতে বন্তকে পঞ্চাশ লক্ষ ৭ 
বড় দেখায়। 

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের সব 
জড়পদার্থই শক্তি-বিধৃত কতকগুলি কণার 
সমফিমাত্র। সবচেয়ে ছোট কণাগুলির নাম 


ইলেকট্রণ, প্রোটন, এবং নিউট্টণ প্রভৃতি । 
এক ব। একাধিক প্রোটনকণা কেন্দ্রে থাকে 
(উহার সহিত নিউন্রণ প্রভৃতিও থাকিতে 
পারে ) এবং উহার চারিধিকে প্রোটনের সম- 
ংখ্যক ইলেকট্রণ কণ! ঘুরিতে থাকে, এবং সব 
মিলিয়৷ একটি মাত্র কণার মতো! কাজ করে; 
ইহারই নাম পরমাণু। কয়েকটি একই-জাতীয় 
(মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে ), অথবা ভিন্নজাতীয় 
(যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে) পরমাণু মিলিয়া 
একটি অণু হ্য়। 


এই পরমাণুগুলি এত ছোট যে আলোকের 
সাহায্যে খালি চোখে বা কোনও অন্ৃবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের দেখ। ব| ক্যামেরায় 
ফটো! তোলা সম্ভব নয়; যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের 
সাহায্যে পরমাণুর দ্ববি তোলা হইয়াছে, 
ইলেকট্রণের শজোতের সাহায্য ছাড়। 


৩১২ 


সে যন্ত্রটি দিয়াও নয়। কারণ, কোন কিছু 
দেখিতে হইলে বা তাহার ছবি তুলিতে হইলে 
(বস্তুটি যদি নিজেই আলোক-বিকীরণকারী 
না হয়) বস্তট হইতে আলোক প্রতিফলিত 
হইয়। আমাদের চোখে বা ক্যামেরার লেল্সে 
আসিয়! পৌছানো প্রয়োজন । কিন্তু আলোক- 
তরঙ্গের ধর্ম হইল, নিজের তরঙলদৈর্ঘ্যের 
একতৃতীয়াংশের চেয়েও কম মাপের কোন 
বস্তর উপর পড়িলে উহ! আর নিয়মমতো৷ প্রতি- 
ফলিত হইয়] ফিরিয়া আসে না। আলোকের 
তরঙ্গ-দৈর্ধোর চেয়ে পরমাণু বহুগুণ ছোট, 
তাই আলোক কখনও তাহাতে ধাক্কা! খাইয়া 
ফিরিয়া আসে না; সেজন্য আলোকের 
সাহায্যে পরমাণু দেখ। বা তাহার ছবি তোল। 


অসম্ভব, যত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 

সাহায্যই সেই কাজে লওয়! হউক না কেন। 
কিন্ত ইলেকট্রণতরঙ্গের মাপ আলোক- 

তরঙ্গের দেখ্্যর চেয়ে কয়েক হাজার ভাগ ছোট, 


পরমাণুর চেয়ে তো বটেই। আবার ইলেকট্রণ- 
কণাসমূহ যখন আোতের আকারে বিচ্ছুরিত 
হয়, তখন সেগুলি আলোকের মতোই ব্যবহার 
করে। কাজেই ইলেকট্রণকণার শআ্রোতকে 
পরমাণু হইতে প্রতিফলিত করিয়! এবং 
ংহত করিয়! বস্তর প্রতিবিশ্ব পাওয়া সম্ভব | 
ইলেকট্রণ-মাইক্রোস্কোপ যস্ত্রে তাহাই কর! 
হয়। মাইক্রোস্কোপ শুধু প্রতিবি্বের আয়তন 
বাড়াইয়। উহাকে খালি চোখে দেখিবার মত 
আয়তন দেয়। ডঃ ক্রু এই যন্ত্রের সাহাযে)ই 
পরমাণুর ছবি তুলিয়াছেন। 
উৎসব-সংবাদ 


সারদ। সংসদ -প্রতি- 
বৎসরের ন্যায় এবারও গত ৪851 এপ্রিল হইতে 
চারদিনব্যাগী ভগবান শ্রীরামকৃঞ্চদেব, শ্রীমা 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-৭খ সংখ্যা 


সারদাদেবী ও যুগাচার্ধ ভ্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মোৎসব মহা উত্সাহ ও আনন্দ 
সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন 
হইয়াছে। গত ১৮ বসর যাবৎ এবপ উৎসব 
অনৃঠিত হইয়া আসিতেছে। ৪ঠা এপ্রিল সকালে 
পূজা চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজনাদি হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ আলোচন! 
করেন স্বামী নিবৃত্যানন্দ । দুপুরে ১১০০০ ভক্ত 
বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে রাঁষনাম- 
ংকীর্তন ও বিদ্বমঙ্গল যাত্রা! হয়। ৫ই হইতে ৭ই 
এঠিল কঠোপনিষ্দ ব্যাখ্যা করেন স্বামী 
তীথানন্দ | বিভিন্ন দিনে স্বামী দেবানন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে ও প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণ! শ্রীশ্রীযা ও 
ভাগবত সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 


মৃতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত 
২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব যথারীতি 
অনুঠিত হইয়াছে। প্রতুষষে মঞ্লারতি ও 
ভজনাদির পর পল্লী-পরিক্রমাঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পূজা, হোম ও ভর্জনাদি হয়। সুরে 
“কথামত পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রম । প্রায় নয়শত ভক্ত বসিয়] প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীজীবনকৃ্ণ মণ্ডল 
ও অনান্য ভক্তগণের ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশনের 
পর অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
নিবৃত্যানন্দ এবং বজ্ত। ছিলেন শ্রীকিরণচন্্র 
থোষাল | সভাপতি মহারাজের ভাষণ 
সময়োচিত হ্ইয়াছিল। সভান্তে স্থানীয় ছোট 
ছোট ছেলেদের নাটকাতিনয় দ্বারা উৎসবের 
পরিসমাপ্তি হয় 

পরলোকে নীহারবাল। দেবী 


গত ২২শে জৈয্ট, ১৩৭৭ (৫ই জুন, ১৯৭০) 
শুক্রবার রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র- 
শিষ্তা নীহারবাল! দেবী সাধনোচিত ধামে 
গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহ|র বয়স 
৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাহার আত্মা 
ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাত করুক । 


ভ্রম সংশোধন 


গত জৈ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধনের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলম ৪র্থ লাইনে “২৪ পরগনার' স্থলে 
'হুগলী জেলার এবং আঁষাঢ় সংখ্যার ২৯৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলম ১৮শ লাইনে 'দ্বিতীয়' স্থলে প্রথম' 


পড়িবেন। 


ঝ:৪ ৬ র্‌ টনেণে 





৯৩ ৯ ফর রি ১৬৩ রী ৪ ওত 
২ 8,১০ ৫.%৯ ০.৩, ০ ৫6১১১৯১৫১৫১, ৮ ০€ট ৪ উট .. ১: ০৬০6০০৪৯০৬৩ 


দিব্য বাণী 


মেঘশ্য।মং গীতকৌষেয়বাসং শ্রীবগসাঙ্কং কৌস্তভোস্তাসিতাঙ্গম্‌। 
পুণ্যাত্মানং"পুগুরী কায়ভাক্ষং বিধুওং বন্দে সর্বলোটৈকনাথম্‌ ॥ ১ 
অচিস্ত্যমব্যক্তমনস্তমচ্যুতং বিভূং প্রন্ভুং কা'রণং ভূত্তভাবিনম, | 
ব্রেলোক্যবিস্তারবিস্তাবভাবিনং হরিং প্রপক্পোহুস্মি গতিং মহাত্সনীম, ॥ ৩ 
নিভ্যং শ্রীবিজয়ে। নিত্যং নিত্যং কল্যাণমন্তলম | 
যেষাং হৃদিচ্ছে৷ ভগবান্‌ মঙ্গলীয়তনে। হরি? ॥ ২০ 
_ পাণ্ডৰ গীতা 


মেঘের বরণ শ্টামল মোহন, হরিদ্বসনধারী, 
রাজীবলোচন, পুণা, পাবন, ভববন্ধনহারা, 
শ্রীৎংস আর কৌন্বভ হার দেহশোভাধার যার, 
বন্দনা তার, বিশ্বপিতার উচ্চারি বার বার ॥ 


মনের অতীত, প্রকাশ-অতীত, অচ্যুত, প্রভু হরি, 
স্্টির মূল, রয়েছে আকুল বিপুল ব্রিলোক ভরি 
বৈভব যার, সে বিশ্বাধার ধাতার শ্রীপদখানি 
মহাজীবনেরো যাহ! আশ্রয় আমারে! শরণ মানি ॥ 


নিতি কল্যাণ, নিত্য বিজয়, নিতি শুভ হয় তার 
সদ! ভগবান মঙ্গলালয় হাদিমাঝে রয় যার ॥ 


কথাপ্রসন্ধে 
গীভা-জাভীর আদর্শের আলোকৰতিক। 


আদর্শ ও বাস্তব 

আদর্শ কি তাহা বুঝিতে পারা সবসময় 
কঠিন কাজ নয়, কঠিন হইল জীবনে তাহা 
রূপায়িত করা । আদর্শ কি তাহা আমরা 
সকলেই বুঝি। তবে নিজ দুর্বলতার জন্ব 
সবসময় উহ্বাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি 
না। কিন্তু আমর! নিজের সেই অসামর্থাকে 
স্বীকার করিতে বা! অপরের নিকট প্রকাশ 
করিতে চাই না ; বরং নিজের সেই দুর্বলতাকেই, 
আমি যাহ! করিতেছি তাহাকেই আদর্শ বলিয়! 
জাহির করিতে চাই। এইটিই সর্বাধিক 
মারাত্মক জিনিস জীবনে চলার পথে। স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষায়, আমরা অধিকাংশই 
চাই %০ 1388189 6৪ 79৪) আমরা যাহ 
করি সেইটিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইতে। 
ধাহারা চাঁন আদর্শকে জীবন-রূপাঁয়িত করিতে, 
400 7891186 6))9 10981”) তাহারা সংখ্যায় কম। 
কারণ প্রথমণতে প্রকৃতির জোতে, মানুষের 
সহজাত প্রবৃতির আোতে গা ভাসাইয়া দিলেই 
চলে; দ্বিতীয়টিতে কিন্ত প্রকৃতির সহিত লড়াই 
করিয়া শোতের বিপরীত মুখে চলিতে হয়। 
সমাজসেবায়, রাষট্রসেবায়, পারিবারিক জীবনে 
66018681159 61)9176%1” করার লোকের সংখা 
তাই অধিক। জনসেবা পরিচালনার ব! 
নেতৃত্বের জন্ব প্রয়োজনের দোহাই দিয়া, সু 
ভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনের দোহাই 
দিয়। যখনই আমর| “হদয়-দৌর্বল্যের” বশবতী 
হইয়া ব্যক্কিগত বাসনা পূরণের পথে পা বাড়াই, 
তখনই আমরা এরূপ করি। পরিবারের 
সেবার, সমাঁজসেবাঁর, দেশসেবার দোহাই দিয়! 
বস্ততঃ আমরা তখন নিজেরই সেব| করি । 


সাধারণ স্তরের লোকের ক্ষেত্রে সে সেবা 
হয় স্বুলভাবেই ; উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রেও, 
বাহার! স্থল ভোগ. বা নামযশাদি ভোগের 
বাঁসনার বহু উত্ব্বে তাহাদের ক্ষেত্রেও কখনো 
কখনে| উহ! আসিতে পারে আঁতি সৃক্মাকারে- 
কঠিনতম  কর্তব্সাধনের সময় হ্াদয়ের 
কোমলতা-বা মমতা-উড্ভুত নিজ অনিচ্ছাকে 
আকড়াইয় থাকিবার আকারে, সেই মমতা- 
দর্বল অনিচ্ছুক 'আমির' সেবার জন্য যুক্তি- 
প্রদর্শনের আকারে । উহ অতি সুষ্ক্স স্তরের 
হইলেও, এবং সাধারণের চোখে, আপাত- 
দর্টিতে উহা উচ্চভাব বলিয়। প্রতীত হইলেও 
আসলে উহা %০ 10691180 100 79%1 ছাড়া 
আর কিছুই নয়। 


আদর্শ নিবাচনে ছন্দ 


আদর্শের সেবা বা সমাজসেব] ব1 রাষ্ট্রসেবা 
প্রভৃতির নামে বস্তৃতঃ শিজেরই সেব| ধাহ।এ] 
করেন, তাহাদের সকলেরই জীবনে কিন্তু দণ্থ 
আসে না। জীবনের উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে 
ধাহাদের কোন ধারণাই নাই, 'অথব। সত্যনিষ্টা, 
ত্যাগ, ভগবর্দবিশ্বাস প্রভৃতির কোন মূল)ই 
নাই ধীহাদের কাছে, বাস্তবে বাটি বা 
সম্ষ্টিগত জীবনে এগুলির কোন উপযোগিতাই 
দেখেন না ধাহার1; অথবা এগুলির বা লোৌক- 
কল্যাণেচ্ছার মুখোশ পরিয়া ধাহারা স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্ম লৌক ঠকাইতে, এমনকি অপরের 
র্বনাশসাধন করিতেও বিশ্বমাত্র সঞ্দোঠ 
অনুভব করেন না, তাহাদের জীবনে কোনদিনই 
ইহ| লইয়া ঘ্ন্ব আসিবে না। কেহ হু 
দেখাইয়। দিলেও না। একজন হ্দয়হীন 


১১৩৭৭ ] 


হত্যাকারীর যেমন আটকায় না নিধিচারে 
হত্যা করিতে, একজন উচ্চাদর্শহীন হৃদয়হীন 
দেশনেতার যেমন আটকায় ন1 বাক্কিগত স্বার্থ 
বা মতের প্রতাববৃদ্ধির জন্য নিধিচারে অপর 
দেশের এমনকি স্বদেশের ও বহুজনের সর্বনাশ 
সাধন করিতে । কিন্তু ধাহারা উচ্চাদর্শে 
অনুপ্রাণিত, নিজেদের তোগের জন্য রাঁজা, 
এশ্বর্ধ এমনকি সন্মানও চান না, এবপ 
ব্যক্তিদের কাছে যখন কেবল আদর্শের বা 
কর্তব্পালনের জন্খই এই-জাতীয় কাজ কর! 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে,_- যাহা অতি 
গছিত কর্ষধ বলিয়া গ্রতীত তাহাই যখন 
কর্তব্রূপে সম্মুখে আসিয়] দাড়ায়, তখন ছন্দ 
জাগে তাহাদেরই চিত্তে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
কর্তব্য হইলেও তাহাদের মন উহা এড়াইয়] 
যাইবার জন্ম ব্যগ্র হয়, কতকগুলি মনগড়। 
যুক্তির সাহায্য উহাকে অকর্তবা বলিয়া 
দেখাইতে চায়। 
এহ দ্বন্দ গীতার পটভূমি 

এই মানসিক দন্দই, অতি অপ্রিয় কর্তব। 
সাধনে অনিচ্ছুক মনের ছূর্বলতাকে উচ্চ আদর্শ- 
রূপে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই, “6০017881159 
60১9 7৪৪)'-এর প্রচেষ্টাই গীতার পটভূমি । 
তবে আমর! যেন ভুলিয়! না যাই যে, জীবনের 
সর্বোচ্চ আদর্শের একজন পৃজারীর নিকটই, 
একজন অমিতবলশালী, নিভীক, সম্পূর্ণ 
নিংস্বার্থপরত ভগবানলাভেচ্ছু অভিজাত 
রাজকুমারের নিকটই যাহা ছূর্বলতা, যাহ! 
আদর্শের দ্বন্্ঃ তাহাই এখানে নির্বাচন 
করিয়াছেন মহাভারতকার | যে ছু্বলতাকে 
সাধারণ মাহৃষ ভুল করিয়া অহিংসা, ক্ষম।, 
করুণ] বলিয়া ভাবিতে, অতি উচ্চ আদর্শ 
বলিয়! মনে করিতে পারে, তিনি নির্বাচন 
করিয়াছেন তাঁহাই। আর, গীতায় বিশ্লেষণ 


কথাগ্রসঙ্গে 
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করিয়া উহার স্বব্পপ উদঘাটন করিয়াছেন, 
লক্ষ্যের দিকে অধিকতর অগ্রসপ হুইবার পথের 
উপর আলোকপাত সহায়ে ছন্ব-বিক্ষুন্ধ চিত্তকে 
“গতসন্দেহ” করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন 
বীরের মতো এ হর্বলতাকে অতিক্রম করিয়। 
সেদিকে অগ্রসর হইতে । 


গীতাঁর পটভূমিতে কুরুপাগুব-রণের প্রাবস্তে 
কুরুক্ষেত্র রণাজনে যোদ্ধবেশে সঙ্দিত অর্জুন 
রথের উপর বসিয়। আছেন, যে রথের সারথি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অর্জুন অশ্রুস্জলনয়ন, 
কম্পিতদেহ ; তাহার হাত অবশ, হাত হইতে 
ধনু খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতরভাবে 
শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন যে তিনি এ যুদ্ধ 
করিতে পারিবেন না। শুধু এটুকু বলিয়াই 
ক্ষান্ত নন তিনি, শ্রীকৃষ্ণের মতে। ব্যক্তিকে যুক্তি 
দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তিনি 
যাহ! করিতে চাহিয়াছেন তাহাই আদর্শ, এ 
যুদ্ধ করাটাই মহা অন্যায় ক!জ। অর্জুনের মুখে 
এসময় একথা শুনিয়া, সারথির আসন হইতে 
পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ রোষকষায়িত নয়নে অর্জুনের 
দিকে ফিরিয়া চাহিয়!, যেন “হাতের চাঁবৃক 
উচাইয়া" বলিলেন, “অর্গুন, তুমি যা বললে তা 
কোন নপুংসকের মুখে শোভা পায়, কোন 
আর্ধসংস্কাতিহীন লোকের মুখে শোভা পায়-_ 
তোমার মতো বীর আর্ষের মুখে একথা শোতা 
পায় না।” 

অর্জুনের দোষ কি! তিনি বলিয়াছিলেন, এ 
যুদ্ধ তো জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে, আচার্ষের সঙ্গে; 
পিতামহের সঙ্গে; যুদ্ধে জয়লাভ করিতে 
হইলে ইহাদেরই হত্যা করিতে হইবে ! এ 
কখনো ধর্মসম্মত কাজ হইতে পারে? এ তো 
মহা অধর্মের কাজ। ভাগ); ভাল যে যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার ঠিক পৃক্ষণেই ইহা বুঝ! গেল? 


৩৯৬ 


নতুবা! কি মহ| পাপেই না লিপ্ত হইতে হইত | 
বলিলেন; এ যুদ্ধ তিনি করিবেন না, এ যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া ভাইদের, আচার্ষের ও 
পিতামছের রক্তমাথ। ভোগাবস্ত গ্রহণ করা 
অপেক্ষা বনে গিয়! ভিক্ষায়ে উদরপূরণও শ্রেয়ঃ | 
শুনিলে মনে হয়; কী উদার, কী মহৎ 
হৃদয়ের কথ! কী বৈরাগোর বাণী! 
শ্রীকৃষ্ণের তে! উচিত ছিল এই মনোভাবের 
জন্য অর্জুনকে বাহবা দেওয়া । কারণ শ্রীকষ্চ 
তে! জানিতেন, অর্জুন সেকথা ম্মরণ করাইয়াও 
দিয়াছিলেন যে, অর্জুনের জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
রাজ্য মান-সম্্ম ভোগ নয়, এ রাজা তো তুচ্ছ, 
সবর্গরাজ্যও চান না তিনি; তাহার জীবনের 
উদ্দেশ্ট শ্রেয়োলাভ, ভগবানলাভ | অর্জুনের 
বর্তমান মনোভাব তো! তাহার সহায়কই-_ 
ভগবানলাভেচ্ছ; ব্রাহ্গণগণ, সন্নাসিগণ তো 
এই প্থই অবলম্বন করেন। তৰে শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জনকে এত রূঢভাবে বকিলেন কেন? 


নেতা আাদশ স্থাপন করিতে হইপে 

ইহার কারণ ছুইটি-একটি সমষ্টিগত 
কল্যাণ- ও অশগটি বাক্তিগত কল্যাণমূলক 
ভারতীয় জীবণ:দর্শে ছুটিকেই অপূর্ব সামঞ্জস্থে 
গ্রথিত করা হইয়াছে । প্রথম কারণ হইল 
অর্জুন যাহা করিতে চাহিতেছেন, সর্বসাধারণের 
কল্যাণকর আদর্শ তাহ'তে স্থাপিত হইবে না। 
(সব্বজনপ্রসংশিত মহারাজ ধর্মাশোক এই ভুলই 
করিয়াছিলেন সবপাধারণের জন্য অহিংসার 
আদর্শ প্রচার করিয়া । যাহার ফলে “শ-বিশ 
লক্ষ জানোয়ারের? প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্ত 
জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া. গেল- হাজার বছর 
ধরিয়া ভারতে যে" আসিল, সেই-ই 
আমাদের পদদলিত করিয়া গেল।) আমি 
ঘখন জনগংপর দৃষ্টি হইতে বিদ্ধিনন, 
জনগণের নিকট অজ্ঞাত, তখন আমি ব্যক্তিগত 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


ইচ্ছ! এনুযায়ী যাহা খুশি তাহাই করিতে 
পারি তাহাতে ভাল-মন্দ যাহাই হউক আমার 
একারই হইবে। কিন্ত যখন আমি জনগণের 
নেতা, যখন আমার আচরণের প্রতি জনগণের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন সব কাজই আমাকে তাহাদের 
মুখের দিকে চাহিয়া করিতে হইবে। কারণ 
আমি যাহ! করিব অপরে তাহাই অনুসরণ 
করিবে, তাহাকেই আদর্শ ভাবিবে-প্যদ্যদা- 
চরতি শ্রেষ্ঠভ্ততদেবেতরো জনঃ| স যৎ 
প্রথাণং কুরুতে লোকন্তদনবর্ততে ॥” আমার 
পক্ষে যাহা কল্যাণকর, সব্পাধারণের পক্ষে 
তাহাই ক্ষতিকর হইতে পারে। অর্জুন মহাবীর, 
অর্জুন নিভভাক, অর্ভন নির্লোভ, হৃদয়বান, 
আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে অবস্থিত; তিনি 
ক্ষমার অধিকারী নিশ্য়ই। কিন্তু এরপ 
যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্তি কয়জনই বা পাওয়! যায়? 
যাহাদের অর্জনের মতো যোগাতা নাই; 
তাহার! যদি অর্জুনের অন্থকরণে অন্ায়কারীকে 
ক্ষম1 করিতে যায়, তাহা! তো| ক্ষমা না-৪ হইতে 
পারে; তাহা ক্ষমার, উচ্চাদর্শের মুখোশ- 
পরা কাপুরুষতা, ভীরুতা, ছুর্বলতা হইতে 
পারে, যাহা তাহাদের উন্নত না! করিয়া অবনতই 
করিবে । বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই 
হয়| তাছাড়া, অর্জনের এই মনোভাবকে 
লোকে ভূলও তে। বুঝিতে পারে, ভাৰিতে পারে 
রণক্ষেত্রে আপিয়া হুর্যোধনের সমরায়োজন 
দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইয়াছিলেন তাই যুদ্ধ 
করেন নাই। 
ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-_ 
অধিকারী ভেদে আদর্শ নির্ণয় 

ছিতীয় কারণটি ব্যক্তিগত, অর্জুনের নিজের 
আধ্যাত্মিক উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া | অর্জুনকে 
লক্ষ্য কবিয়! বলা হইলেও কথাগুলি 
সর্বসাধারণের ধর্মজীবনপথে বিপুল আলোক 


ভাদ্র, ১৩৭৭ ] 


বিকীরণকারী। কোন্টি আদর্শ, কি কর্তব্য 
তাহা লইয়া অর্জুনের মনে ছন্দ উপস্থিত । এ 
দ্বন্ব যে সগ্য জাগিল তাহাঁও নয়। পাগুবদের 
বনবাস হইতে ফিরিবার পর ছুর্যোধন পূর্বের 
কথামতো! পাগুবদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে 
না চাওয়ায় তাহার এই অন্যায় আচরণের 
প্রতিকারকল্পে যুদ্ধের কথা যেদিন হইতে 
উঠিয়াছে, সেদিন হইতেই এক সহদেব ছাড়া 
আর সব পাগুবদের হৃদয়েই এই ঘন্ব উপস্থিত 
হইয়াছে__এ যুদ্ধ করার পক্ষে কারণ ও যুক্তি 
যত প্রবলই থাকুক, ভাইদের সঙ্গেঃ পিতামহ 
আচার্ষের সঙ্গে যুদ্ধ কর!, বিশেষ করিয়া যে- 
যুদ্ধে কুরুকুল তো! বটেই সমগ্র ভারতের রাজ! 
ও বীরগণের এবং অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয় 
অবশ্থান্তাবী সে যুদ্ধ করা উচিত কি না? যুদ্ধের 
ভয়াবহ লোকক্ষয়কারী পরিণামকে এড়াইবার 
জন্য তাহারা সকলেই দুর্যোধনের এই অধুনাকৃত 
অন্বায়কে এবং পাগ্ুবগণ ও দভ্রৌপদীর 
প্রতি পূর্বকৃত অবর্ণনীয় লাঙ্থনার অপমানকেও 
আজীবন সহা করিতে রাজী ছিলেন, তাহাদের 
পক্ষের কয়েকজনের অসম্মতি সত্বেও। (এত 
অন্যায় করা সত্বেও হুধোধনদের কোন শাস্তি 
দেওয়া হইবে না, ইহার প্রতিবাদে প্রদীপ্ত 
হইয়! উঠিয়াছিলেন ভারতের ছুই মহীয়সী বীর 
শারী_-কুস্তী ও দ্রৌপদী, এবং কনিষ্পাগুব 
সহদেব ও যদৃবীর সাতাকি। শেষ তিনজন 
নিজমত বাক্ত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের 
নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার পৃরের 
মন্ত্রণাসভায় ; আর কুম্তীদেবী করিয়াছিলেন 
যখন শ্রীকৃষ্ণ শাস্তিস্থাপনের শেষ চেষ্টা করিয়। 
হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পূর্বে কুস্তী দেবীর 
সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তখন |) নিজেদের 
সিদ্ধান্ত যাহাই হউক এই দ্বন্্ের সমাধানের 
জন্য, এই বিষম সঙ্কটে কর্তব্য কি তাহা 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৯৭ 


নিধ্গারণের জন্য সকলেই অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখের 
দিকে চাহিয়াছিলেন_-তিনি ষাহ। কর্তব্য বলিয়! 
স্থির করিয়া দিবেন, সকলেই তাহাই মাথা 
পাতিয়৷ লইতে প্রস্তত ছিলেন। গীতায় শ্রীক্ 
অর্ভুনকে যে কথা বলিয়াছেন, ইহার পূর্বে 
অর্জুনকর্ৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! শ্রীকৃধ আরো! 
দুইবার অন্ততঃ সেই একই কথা তাহাকে 
বলিয়াছিলেন_কর্তব্য হইল যুদ্ধ করা। 
শ্রীকৃষ্ণের সে কথা মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও 
রণাঙ্গনে আসিয়া চোখের সামনে আত্মীয়দের 
দেখিয়|! অর্জুন মমতাবিষউ হহয়! শ্রীকৃষ্ণের 
সিদ্ধান্তকেই যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে 
চাহিতেছেন ! ইহা “্হদয়দৌবলা”, অর্জুনের 
মতে। অধিকারীর পক্ষে উচ্চতর জীবনলাভের 
পথে বাধ। ; এই মমতারপ হ্বদগ্নের দুর্বলতাকে, 
এই মোহকেও কাটাইয়! আরো উধের্ধে তাহাকে 
উঠিতে হইবে, যদ্দি তিনি শ্রেয়: চান, জীবনের 
চরমলক্ষ্যে উন্নীত হইতে চান। যে দুর্বলতা 
অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে বিরত করাইতে চাহিতেছে, 
তাহাই তখন ক্ষমার, নির্বেদের ছদ্মবেশে 
তাহার সম্মুখে আসিয়াছে। জনের প্রতি 


এই  পিক্ষি-সুলত, ভালবাসা, বীর 
রমণী বিছুলার ভাষায় গগর্দভীর নিজ 
সন্তানের প্রতি' ভালবাসা সাধারণের 


কাছে হ্ৃদয়বন্তার, আদর্শের চাকচিক্যে মণ্ডিত 
হইয়! উচ্চাঙ্গের বলিয়। মনে হইলেও অর্জুনের 
পক্ষে উহাতে বিভ্রান্ত হওয়! শোভা! পায় না_ 
“নৈতৎ ত্বযুপপদ্তে | ক্ষুপ্রং হ্যদয়দৌব+ল্যং 
তাত্বোতিষ্ঠ পরস্তপ ॥৮ সমগ্র গীতায় নানাভাবে 
ভগবান অর্ঞভুনকে বারংবার চরমসত্যের 
সম্মুখীন করাইতেছেন, অধ্যাত্বরাঁজ্যের উচ্চ তত্ব- 
গুলি বার বার বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন, 
সেই সত্যলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য জানিয়া 
নিজ সংস্কার-উদ্ভৃত গুণের, মিজ প্রক্কতির 


৩৪৯৮ 


উপযোগী সতাদ্রষ্টানির্দিউ পথ অনুপদরণ করাই 
ভারতীয় জীবনাদর্শ। পূর্ব সংস্কারবশে 
কর্মাসক্তিহীন নিবেদবান ভগবানলাভেচ্ছুর 
পক্ষে যে পথ, তাহার যাহা কর্তবা, কর্মাসক্তি 
লইয়া! জাত অথচ ভগবানলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে 
সেই পথই কখনই সর্বাধিক উপযোগী হইতে 
পারে না; তাহার কর্তব্য ভিন্ন। একজন 
সন্না।সী বা ব্রাহ্মণের যাহা আদর্শ, তাহা কোন 
ক্ত্রিয়ের আদর্শ হইতে পারে না। সকলেরই 
উদ্দেশ্য এক--ভগবানলাভ - হইলেও বিভিন্ন 
প্রকৃতির মানৃষের জন্য পথ ভিন্ন ভিন্ন । শাস্ত্রে 
তাই কর্তবাকে 'সভাবপ্রভবৈগুঁণেঃ” ভাগ করা 
হইয়াছ্ে। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্ম ও লব্ধ 
অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বর্তমান “আমি? ) 
আমি যেব্ধপ চিত্ত! করি, আমার যেমন রুচি,-- 
আমার সংস্কার, প্রকৃতি ব| ধাত-__-তাহা আমিই 
সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমারই পূর্ব পৃ জন্মের 
চিন্ত! ও কর্মের সম্মিলিত ফল। আমিই যখন 
ইহা! সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই তখন ইহা! ভাঙিয়া 
নতুন করিয়া গড়িতে পারি। এই গড়ার 
একমাত্র পথ “অভ্যাস” শুভসংস্কার সৃষ্টির পুনঃ 
পুনঃ প্রয়াস।' আর, ইহা বলা বাহুল্য যে 
আমার স্বভাবের, আমার মানসিক পরিবেশের 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানো পথে যদি সে অভ্যাস 
করার সুযোগ থাকে, তাহাই আমার পক্ষে 
সবাধিক প্রশস্ত পথ। “যভাবপ্রভবৈ ণে:” 
কর্মবিভাগের মূল কথা ইহাই । 


ভগবানের গ্রীতির উদ্দেশ্যে নিজ কতবব্য 
কর্ম করাই আদর্শ 
সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে আশ্বাসের কথা 
গীতায় পাই-আমাদের যাহার যাহা নির্দিউ 
কর্তবা, তাহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, 


উদ্বোধন 


কোথাও তাহাকে পাওয়া 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ) 


তাহার মাধামেই আমরা ভগবানলাভ করিতে 
পারিব, যদি চেষ্টা করি, যদি শুভসংস্কারসূষ্টির 
জন্য অভ্যাস করি। অভ্যাসটি কি? শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, তোমার জন্ম নির্দিউ কাজ তে! 
করিতেই হইবে, তবে কাজের মধ্যে সবক্ষণ 
ভগবচ্চিস্তা থাকে যেন-“মামুনুম্মর যুধ্য চ।” 
বলিতেছেন, ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, পৃজা- 
জ্ঞানে কাজ করিতে পারিলে, “যজ্ঞার্থাৎ কর্ম” 
করিতে পারিলে তাহাতে কর্মবন্ধন আসে 
না; তুমি তাহাই, “তদর্থং কর্ম” ঈশ্বরার্থে কর্ম 
কর। উহা! দ্বারাই ভগবানলাভ হইবে 
প্ৰকর্মণ| তমভার্চয সিদ্িং বিন্দতি মানবঃ|% 
ভগবান লাভ কর! মানে তে! দেশ অতিক্রম, 
করিয়া মন্দিরতীর্ঘাদিতে যাইয়া বাহিরে 
নয়) আমাদের 
প্রত্যেকের অন্তরেই ভগবান রহিয়াছেন, 
আমাদের স্ব্ূপই তিনি, এই সত্য প্রত্যক্ষ 
করা ; একাগ্রতা ও পবিভ্রত৷ সহায়ে দেহ-মন- 
বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক করিতে ন! পারিলে 
ইহ প্রতাক্ষ করা যায় না। কাজেই যাহা 
কিছু ইহার সহায়ক, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 
তাহাই যজ্ঞ”, ভগবানের পৃজা। শুধু 
কর্মযোগীদের তগবানের শ্রীতার্থে কাঞ্জ 
করাই নয়, জ্ঞানীর যে আত্মচিস্তা করেন 
তাহাও যজ্ত, ভগবানের পৃজ| £ যোগীদের মনঃ- 
ধযমও তাই, ভক্তদের জপও তাই। আসল 
কথা হইল এই পৃঞ্ায়, এই যজ্ঞে মন? বুদ্ধি 
হৃদয়াবেগ, ৫কোন কিছুকেই 'আমার' বলিয়া 
আকড়াইয়। থাক। চলিবে না, সবই আহুতি 
দিতে হইবে এই ঘজ্ঞানলে | নিজ অধিকার 
অনুসারে কৃত এই যজ্রশিখার উজ্ৰল আলোকই 
গীত| বর্ণ করিতেছে আমাদের সর্ববিধ 
জীবনাদর্শের উপর 


ভাত্র, ১৩৭৭ এ 


কথাগ্রসঙ্গে 


৩৯৯ 


পথ না বিপথ] 


দেশে শিক্ষাবিস্তারের, সাহিত্যের সমৃদ্ধির, 
দেশাত্মববোধের জাগরণ ও মনুস্তত্বের উদ্বোধনের 
জন্ম যেসব বরেণা ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ 
করিয়। গিয়াছেন, ধাহাদদের নিকট আমাদের 
খণ অপরিশোধা, ধাহারা শুধু দেশপৃক্ঞাই নন 
জগৎপুজাও, আজ এদেশের একদল যুবক 
তাহাদের চিত্র ও যুততি বিকৃত করিয়৷ প্রগতি- 
পরায়ণতার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে । 
তদুপরি চলিয়াছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর 
তাগ্ডবলীল। | 


তাহাদের উদ্দেশ কি জানি না। তাহার। 
কি এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ 
করিয়া সেখানে অন্য কোন সংস্কৃতিকে স্থাপন 
করিতে চায়? তাহার! কি শিক্ষায়তনগুলিকে 
রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে রপায়িত করিয়াই 
উহ্বার “পবি ব্রত” রক্ষা করিতে চায়? অথবা 
দেশে যাহারা পরিবর্তন আনিবে, ভবিষ্যৎ 
ভারতের পরিচালক হইবে, তাহাদের 
শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের কোন গ্রয়োজনীয়তাই 
অনুভব করে না? 


যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের এপথে 
চলার ফলে দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি 
আমাদের মুখ চিরকলক্ষিত রাখিয়াই সমাপ্ত 
হইবে অশ্ব দেশে হয়তে! এভাবে সাংস্কৃতিক 
রূপান্তর আনা সম্ভব, কিন্ত ভারতে কখনে! 
তাহা সম্ভব হইবে না। সাময়িক একট! 
বিপর্যয় আসিতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর 
জীবনাদর্শকে কোনদিনই তাহার নিজ 
সংস্কৃতি হইতে সরাইয়। অন্য কোন ভিত্তির 
উপর বসানো সম্ভরই নয়। এত দুঃখ দারিজ্্া 
নির্ধাতন সত্তেও বিদেশী প্রচারকদের এতদিনের 


প্রচেষ্টায় কয়জন ভারতবাসীর মন হইতে 
ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে? 
বহু ছুর্ধোগের ঝড় সহা করিয়া যে জাতি হাজার 
হাজার বছর ধরিয়! নিজ সংস্কৃতিকে আকড়াইয় 
রহিয়াছে, 'এভ!বে তাহা মুছিয়া ফেলা কি 
সম্ভব? | 

তাছাড়া, ব্যক্তিত্বকে বিকৃত বরিবার অপ- 
প্রচেষ্টা জগতে তো বনুবারই হইয়াছে, তাহা 
দ্বারা আমরা কয়জন মহামানবকে ইতিহাস 
হইতে, মানুষের মন হইতে মুছিয়| দিতে 
পারিয়াছি? আর, ইহাঁও যেন স্মরণ রাখি, 
আজ ম্রামরা যে মাথা! তুলিয়া! চলিতে বলিতে 
শিখিয়াছি, তাহ! ধাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা হইতেছে তাহাদ্রেই প্রচেষ্টার 
ফলে। 


ভারত? বিশেষ করিয়! বাংল। মাজ বিষম 
সম্কটের সম্মুখীন | এই সঙ্কট হইতে জাতিকে 
বাঁচাইতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের তরুণ 
সম্প্রধাঁয়কে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি সচেতন 
হইতে হইবে, তাহারই মাধমে যাহ| কিছু. 
করার কৰিতে হইবে ; ইহাঁরই ফলে জাতির 
সমগ্র দেহ জুড়িয়া বিপুল শঞ্জির উন্মেষ সম্ভব। 
এই আত্মসচেতনতাই জাতির হাজার বছরের 
ঘুম ভাঙাইয়াছে ; আজ আবার ইহার অভাবই 
আমাদের বর্তমান সঙ্কটের কারণ। এই 
আত্মসচেতনতার অর্থ উচ্ছাসবশে সাময়িকভাবে 
দুচারদিন কিছু করা নয়, শিজের অক্ষমতা 
ঢাঁকিবার জন্ম অপরের উপর বৃথ| দোষারোপ 
করাও নয়; ইহার অর্থ জাতীয় আদর্শ 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আজীবন উহা! ঁকড়াইয়া 
থাকা, ভাবকে স্থায়িভাবে জীবনে বূপায়িত 
কর1। এবূপ ধাহাঁরা করিতে পারিয়াছেন, 


৪০০ 


ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে তাহারাই যুগে যুগে 
সমাজে কল্যাণমুলক বিপুল পরিবর্তন আনিতে 
পারিয়াছেন। জীবনই এই পরিবঞঙ্ন আনে, 
এবং ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে যে, ভারতে সে পরিবর্তন চিরদিন 
আনিয়াছে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক 
জীবন; এই কিছুদিন পূর্বের ষাধীনতা- 
আন্দোলনও তাহার সান্সন্য বহন করিতেছে । 


ভারতের ভাগ্যবিধাঁতার, ভারতের 
“চির সারথি র নিকট প্রার্থনা, যুবশক্ির যে 
বিপুল অংশ দেশের কলাণেচ্ছু হইয়াও বিপথ- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বৰর্ষ-৮ম সংখা 


গামিত্ববের জন্ম অপচিত হইতেছে, তাহা যেন 
ঠিক পথে চালিত হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণে 
ব্যয়িত হয়, যাহার ফলে তাহারা দেশকে 
সর্ববিধ ছুঃখদারিদ্রাঃ অশিক্ষা ও কুশিক্ষা হইতে 
মুক্ত করিয়া ধমহিমামগ্ডিতি রাখিক়্াই 
সেখানে ভোগ ও অধিকারসামা স্থাপনপূর্বক 
সমগ্র ভারতকে, জগৎকে পথ দেখাইতে পারে; 
যে পথ মানুষের বৃদ্ধি, হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতার 
উৎকর্ধে সমতাবে মণ্ডিত সামাস্থাপনের পথ, 
কেবল মানবিক বুদ্ধিদীপ্ত পিপীলিকা- বা 
মধুমক্ষিকাসমাজের ন্যায় সমাজ গঠনের পথ 
নহে। 


“এখন বুঝতে পারছে! তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? 
_ ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত 
সয়েও এখনো! বেঁচে আছে ।:"'যে নর্দীটা পাহাড় থেকে ১,০০* ক্রোশ 
নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে 1" 
যদি এ দশ-হাঁজার বৎসরের জাতীয় জীবনট! ভুল হয়ে থাকে তে। 
আর এখন উপায় নেই, এখন একট! নতুন চরিত্র গড়তে গেলে মরে 


যাবে বই তো! নয়।” 


“এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষ] ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার 
রাজনীতি, সমাক্জনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দৃভিক্ষগ্রস্তকে 
অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে য| হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের 
মধ্য দিয়ে হয়তো! হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার ঠেঁচামেচিই 


সার।” 


--স্বামী বিবেকানন্দ 


রাখচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলনীদী 


[ পূর্বাহৰৃতি ] 
স্বামী চেতনানন্দ 


কৃত্তিবাস অরণাকাণ্ডে গতান্ুগতিকভাবেই 
প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ান্থগ ধরিতে রামের 
গমন; পরে মায়াবী মারীচের ডাকে 
সীতাকে রাখিয়] রামের সাহায্যে গমনকাপলে 
লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডী দিয়া রাখিয়া যান। এ 
গণ্ডী দেওয়ার ব্যাপার বাল্মীকি বা তুলসীদাসে 
নাই। তুলপীদাস আবার এখানে অধ্যাত্ব- 
রামায়ণকে অনুঘরণ করিয়াছেন। তুলসীদাস 
চাহেন না! তাহার ইউদেবী সীতাকে রাবণ 
স্পর্শ করুক। তাই লক্ষণের অগোচরে সর্বজ্ঞ 
ভগবান রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে 
গচ্ছিত রাখিলেন এবং পরে ছায়াসীতাকে 
লক্ষণের হেফাজতে রাখিয়া মায়ামগ ধরিতে 
গেলেন। এখানে তুলসীদাস রামচন্দ্রের 
মানুষভাব দেখান নাই। 

সীতাহরণকালে কৃত্তিবাস আর এক নূতন 
শক্তিশালী পক্ষীর নাম করিয়াছেন। তাহার 
নাম সুপার্খব। ইনি সম্পাতির পুত্র এবং 
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ 
করিয়া যখন লঙ্কার দিকে ভ্রুত যাইতেছিলেন 
তখন সুপার্্ব তাহাকে রথ সমেত গিলিয়! ফেলি- 
বার উপক্রম করে| কিন্তু রথমধ্যে দেখে পক্ষী 
আছেন জানকী। ভাবে নারীহত] করি হব 
কি নারকী ॥” তারপর রাবণ কোন মতে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়! ছাড়া পান। কৃত্তিবাস আর 
একটি নৃতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, 
চক্রবাক ও চক্রবাঁকীর প্রতি রামের অভিশাপ । 
রাম যখন “দীত। ধ্যান সীতা! জ্ঞান সীতা চিন্তা- 
মণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী' 
হইয়। ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলেন, তখন চক্রবাক 


রামচন্দ্রকে ধিকার দিয়! বলে, “এক নারী ছুই- 
জনে রাখিতে না পারে। নারীর উদ্দেশে তাঁই 
হৈল! দেশাস্তরে॥ রামচন্দ্র ক্রোধে দিলেন 
দারুণ অভিশাপ। ্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে 
কৈল! উপহাস। স্ত্রীর গর্ব রতি-রস আজি 
হোক নাশ ॥ রজনীতে আহার করিবে দুই- 
জনে । কেহ কারে ন! চিনিবে আমার বচনে ॥$ 
রামচন্দ্রের নিকট হইতে চরমবিচ্ছেদের অভি- 
শাপ পাইয়া পক্ষী ক্ষমা চাহিল। রাম 
বলিলেন যে দ্বাপর যুগে তোমার এ অভিশাপ 
খণ্ডন হইবে। 

তুলসীদাসের অরণাকাণ্ডে আছে ন্দরপুত্ 
জয়ন্তের উপাখ্যান। মূর্খ জয়স্ত রামের প্রভাব 
না জানিয়। কাকের রূপ ধরিয়া! সীতার অঙ্গ 
বিদ্ধ করিল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে 
পারিলেন। ঠিনি ধন্বকে খড়ের বাণ 
লাগাইয় জয়স্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন । 
মন্ত্রূত বাণ জয়ন্তের পিছনে ছুটিল। জয়ন্ত 
প্রাণভয়ে পলাইল। দেবরাজ হন্দ্র পর্যন্ত 
তাহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন ন|। 
তারপর নারদের পরামর্শে জয়ন্ত রামের শরণ 
লইল। রাম তাহার একট! চোখ নষ্ট করিয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার 
উল্লেখ আছে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি 
কাকের এই দৃষ্টান্ত লইয়। ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ 
অধ্যায়ে এক অপূর্ব দর্শনের আলোচনা করি- 
যাছেন £ বিবেকীর বৃদ্ধি অবিরোধিবিষয়দুখে 
ও স্বর্ধপানন্দে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে 
একবার এদ্দিকে আর একবার ওদিকে গমনা- 
গমন করে। কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক 
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থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইবীকান্ত্রধীতের 
ফলে দৃষ্টি একটি মাত্র রহিয়। গেল। তাহা 
ক্রেমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে যাতায়াত 
করে। দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গদ্বারা ইহা! 
অনুমিত হয়। 

কিক্বিদ্ধাকাণ্ডে পম্প1 সরোবরের নৈসগিক 
বর্ণনা তুলনাহীন ভাবে আকিয়াছেন আদিকবি 
বাল্ীকি। মনুষ্তমনের উপর নৈসগিক শোভা 
কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাহার পরিচয় 
পাওয়৷ যায় কলিদাসের খতুসংহারে | বারো 
মাসের ছুই দুই মাঁস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক 
পৃথক সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি খতুর বিকাশ এই 
ভারতবর্ধে ছাড়া অন্যত্র তেমনটা নাই। অন্যান্য 
দেশের গ্রন্থাদিতে খতৃগুলির নাম ও বর্ণনা! 
আছে, কিন্ত প্রকৃতির স্বকীয় চিত্রপটে উহ্াাদিগকে 
এমন আক্ষরিকভাবে দেখা যায় না। 

পম্পার শোভা রামচন্দ্রের সীতাবিরহের সেই 
তীত্র জলুনির উপর সাময়িকভাবে একটু প্রলেপ 
দিয়াছে__ইহ। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 
পম্পার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের 
কতকগুলি অবিস্মরণীয় কাহিনী । এগুলি 
লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে । আদিকবি 
বালীকি, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস সেগুলি 
পরিবেশন করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র 
একদিন রোবরতীরে তীর পু*তিয়! রাখিবার 
কালে একটি ভেক বিদ্ধ হয়। রক্ত দেখিয়া 
রামচন্দ্র তাহাকে শব না করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তেক বলিল £ 
“রাম, যখন অপরে মারে তখন বলি--“হে রাম, 
তুমি রক্ষা কর।” এখন বয়ং রামই মারিতেছেন 
কাহার আর সাহায্য চাহিব ?' আর একটি 
কাহিনী: একটি তৃষ্ণার্ত কাককে জলপান ন| 
করার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে রাম লক্ষ্মণকে 
পাঠাইলেন। লক্ষণের প্রশ্মের উত্তরে কাক 


উদ্বোধন 
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বলিল £ আমি অহ্নিশ রামনাম জপ করি। 
যদি জলপান করিতে যাই, তবে ত এ সময়টুকু 
আমার রামনাম হইবে না। আর একটি 
চমকপ্রদ কাহিনী £ রামচন্দ্র একদিন পম্পা- 
তীরে লক্ষমণকে বলিলেন; “লঙ্ষমণ দেখ, এ 
বকটি কি ধাম্সিক! চুপ করে বসে আছে।' 
রামচন্দ্রের কথ! শুনিয়া একটি ছো'ট মাছ বলিয়া 
উঠিল, “হে রাম, তুমি কাহাকে ধামিক 
বলিতেছ? উঃ! তুমি তজান ন।, সে আমার 
সমস্ত বংশ শেষ করিল। সহবাসের 
দ্বারাই সহবাসীর চরিত্র জানা যায় (সহবাসে 
বিজানীয়াৎ চবিত্রং সহবাসিনাম্‌)। 

রামচন্দ্র পম্প| হইতে গেলেন খম্তমুক 
পর্বতে | সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইল। 
তারপর বালীবধ। বালীৰধের পর বালীপত্বী 
তারা স্বামীশোকে মুহমান! হইলেন। শাস্ত্রে 
অহল্যা, দৌপদী, তারা, কুস্তী ও মন্দোদরী__ 
এই পাঁচজন নারীকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়। 
হইয়াছে। স্বামীবিরহে কাতর ত|রা রামকে 
দিলেন দারুণ অভিশাপ £ আমি যদি সতী হই 
ভারত-ভিতরে | কান্দিবে সীতার তরে চির- 
দিন ধরে ॥ এই শাপ দিলু আমি, না হবে 
খণ্ডন | সীতার কারণে রাম, হবে জালাতন | 
কৃত্তিবাস এখানে মৃত্যুপথযাত্রী বালীর মহত্ব 
দেখাইয়াছেন|। বালী তারাকে অভিশাপ 
দিতে নিষেধ করিয়। বলিতেছেন £ “বিধির 
নির্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ | 

রাম সুগ্রীবকে রাজপদে এবং বালীপুত্ 
অঙ্গদকে যুবরাজপদ্দে অধিঠিত করিলেন। 
বর্ধা খতুতে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নম, তাই রামচন্দ্র 
মাল্যবান পর্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন 
শরৎ খতুর জন্য । বাল্ীকির বর্ধা ও শরৎ 
বর্ণনা খুবই সুন্দর ও কাব্যিক । কালিদাসের 
ধতুসংহারের বর্ধা ও শরতের সঙ্গে উহার বহু 


ভাদ্র, ১৩৭৭ ] 


সৌসাদৃশ্ত আছে। তবে পার্থক্যের মধ্যে 
কালিদাসের বর্ণনা ভাল ভাল ভোগসামগ্রীর 
ফর্টমালা আর বালীকির বর্ণন| সুন্দর সাবলীল । 
মনে হয় আদি কবি রামচন্দ্রের বিরহ্যন্ত্রণাকে 
উপজীব্য করিয়া প্রকৃতিতেও শোক-চিত্র 
ফুটাইয়াছেদ। শরতের আগমনে সুগ্রীবকে 
সীতা-উদ্ধারে নিশ্চে্ট দেখিয়া মুহামান রামকে 
লক্ষ্মণ বলিতেছেন, £আপনার শোক আপনার 
সমাধি নউ করিতেছে । আর সমাধিহীন মানুষ 
তো বাত্যাবিতাঁড়িত মেঘের ন্যায়। 

ইহার পর লক্ষণের তিরস্কারে সুগ্রীবের 
চৈতন্ব হইল। চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণে 
বানরসৈন্ব ঠেরিত হইল। এখানে কৃত্তিবাস 
তদানীস্তন ভারতের ভৌগোলিক সীমার দিগ- 
দর্শন করিয়াছেন । সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণার্থে 
পূর্ব দিকের বর্ণনা দিয়াছেন : গজ!) সরূ, 
গোমতী, সরঘ্বতী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী ) 
মলয়, কোকনদ, পাণ্ডব; মগধ, বঙ্গ, মন্দরপর্বতে 
অবস্থিত কিরাতদেশ, কর্ণাট, শাকদ্বীপ, 
ক্ীরোদ-সাঁগর, শ্বেতগিরি, কালোদক পর্বত, 
লোহিত পর্বত, উদয়গিরি প্রভৃতি । পশ্চিম 
দিকের বর্ণনা £ পিন্ধুনদঃ মলয়দেশ, কাবেরীর 
তীর, হিঙ্কৃলিয়া গিরি; চন্দ্রবান গিরি, বরাহ 
পর্বত, সুমের পর্বত প্রভৃতি । উত্তর দিকের 
বর্ণনা £ হিমালয় গিরি, কৈলাস পর্বত, 
অলকাপুরী, বিমলানদী, ত্িশুর্গ পর্বত, জন্ুদ্ীপ, 
পর্বত, মন্দর পর্বত, কৌশিকী নদী, দ্রোণগিরিঃ 
পুণাদা নদী, হেম গিরি প্রভৃতি । দক্ষিণদিকের 
বর্ণন! £ কৃষ্ণ!, নর্মদা, গোদাবরী, অশ্বমুখ গিরি, 
বিদ্ধাপর্বত, মলয় পর্বত, মহেন্দ্র পরত, মৈনাক 
পর্বত, খষভ পর্বত, স্বর্ণলঙ্কাপুরী, যমপুরী 
প্রভৃতি । 

প্রতি দিকের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে 
দিয়াছেন সুগ্রীব। এ সব গিরি, উপত্যকা ও 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
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নদীর মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কোথায় কি পাওয়া 
পাওয়া যায়ঃ কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা নিজ 
অভিজ্ঞতা থেকে জানাইয়াছেন এবং 
শেষে বলিয়াছেন যে একমাসের মধ্যে সীতার 
খবর ন। আনিতে পারিলে তাহার বিনাশ 
অবশ্যন্তাবী। লঙ্কা দক্ষিণদিকে তাই যোগ্য 
হনুমান, অঙ্গদ জাম্বুবান প্রভৃতি পাঁচজনকে 
দক্ষিণদিকে পাঠান হইল | 
হন্বমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন এবং 
সীতান্বেষণে লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া যখন 
অকৃতকার্য হইলেন তখন তিনি বিরাট মানসিক 
বিপর্যয়ের সন্মুখীন। তাহার মনে হইল 
প্রজ্লিত চিতায় প্রাণবিদর্জন দিব কিংবা 
সাগরকুলে অনশনে দেহত্যাগ করিব অথবা 
বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক বনে বনে কাটাইব। 
চিরকুমার কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান হনুমান 
আবার ভাবিলেন যে রাজপুত্রদ্ধম় ও বানর- 
বাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে। রামচন্দ্র 
বলিয়াছেন : “যিনি প্রভূকর্তৃক দুষ্কর কার্ধে 
নিযুক্ত হইয়া অন্ুরাগের সহিত তাহা সম্পূর্ণ 
করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ |” বহুলোকের শাস্তি- 
সুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে_এই বোধ 
হহমানকে নৈরাশ্টের ঝটিকা হইতে মুক্ত 
করিল | যখন বাহুশক্তি বিফল হয় তখন মানুষ 
শক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। 
বালীকি-রামায়ণে হনুমানের এ ভাবটি অনুপম । 
“এই স্থানেই আমি ইন্্রিয়নিরোধ পূর্বক 
'যতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা! করিব।' তারপর 
রাম, লক্ষণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং 
নিজ প্রভু সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানমগ্র 
হইলেন। তাপসরৃত্তি ও আত্মশক্তির বিকাশের 
ফলে তিনি অশোকধনে সীতাকে দেখিতে 
পাইলেন। কৃত্তিবাস হনুমানের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই 
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কামে । দোষ হবে প্রভু তব কল্পতরু নামে ॥” 
হন্বমান যখন লঙ্কা দ্ধ করেন তখন তাহার 
লাঙ্ুলের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য সাগরের 
জলে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু উহাতে জালা 
না কমায়-- “সীতা বলে, মুখান্ত দেহ 
হুনুমান। এখনি অগ্নির জাল! হইবে নির্বাণ ॥ 
নির্বাণ হইল জালা, পুড়ে গেল মুখ। জ্ঞাতিবর্গ 
হাদিবেক, সে যে বড় দুখ । সীত1 বলে জ্ঞাতি- 
বর্গ কেহ নহে ছাড়া । মম বাক্যে সকলেই 
হবে মুখপোড়া ॥' বানরজাতির মুখপোড়ার 
ইতিকথ| বিবৃত করিলেন কৃত্তিবাস । 
রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনকালে কৃত্তিবাস এক 
স্বতন্ত্র পথে গিয়াছেন, কারণ বাল্ীীকি-মতে 
সাগর বলিয়াছেন, “বিশ্বকর্মাপুত্র নল পিতৃবরে 
সর্ববস্ত নির্মাণের সামর্থা পাইয়াছে। পিতার 
ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার 
উপর সেতু নির্মাণ করুক-__আমি তাহা ধারণ 
করিব ।' সাগরের পরামর্শে রাম নলকে সাগর- 
বন্ধনের ভার দিলেন, কারণ তাহার উপর ব্রহ্মার 
আধীর্বাদ ছিল : “আমি বর দেব তোরে শোন 
রে বানর। তুই ছুলে জলে যেন ভাসয়ে 
পাথর ॥+ নল রামকে বলিল £ “এক মাসে 
বান্ধি দিব শতেক যোজন। গাছ-পাথর আনি 
দিক যত কপিগণ ॥ কাজ করিতে গেলে 
উৎকৃষ্ট কমীর মনেও অজান্তে একটু অভিমান 
আসিয়! থাকে । কৃত্তিবাস মানুষের এই মনো- 
বৃত্তির এক অপূর্ব চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
হনুমান বিরাট বিরাট পাথর মাথায় বহন 
করিয়া নলকে দিতেছিলেন, আর সে বাম হস্তে 
লইয়া সেতু বাধিতেছিল। হনুমানের মনে 
অভিমান হইল। কী আমাকে তাচ্ছিল্য ! 
সে নলের শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য গন্ধ" 
মান ভাঙ্গিয়/া! লোযে লোমে পাথর বাঁধিয়া 
হুংকার দিয়! দিউমগুল অন্ধকার করিয়। নলের 


উদ্বোধন 
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উপর পড়িতে উদ্যত হুইল। নল রামের শরণ 
লইল। রাম তখন পথ আটকাইলেন এবং 
হনুমানের অভিমানকে শান্ত করিয়া দিলেন । 

কৃত্তিবাপ সেই বিখ্যাত কাঠবিড়ালীর 
উপাখ্যানটি বাদ দেন নাই। কাঠবিড়ালীর 
দল আসিল বামকাধ করিবার জন্য। “লাফ 
দিয়! পড়ে গিয়া! সাগরের নীরে। অঙ্গেতে 
মাধিয়া বালি ঝাড়য়ে জাজালে ॥ ফাঁক যত 
ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে। বীর হনুমান 
যাতায়াতের বিদ্ব দেখিয়া এ কাঠবিড়ালগুলিকে 
ছুড়িয়া ফেলিতেছিলেন। তাহারা গিয়া 
রামের কাছে নালিশ করিল। হন্ুমাঁনে 
ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। কাষ্ঠ-বিড়ালের কেন 
কর অপমান ॥ যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক 
সাগর | শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোওর ॥" 
তারপর সহ্বদয় রঘুনাথ কাঠবিড়ালের পিঠে 
হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহার! রাম-কর- 
কমলাঙ্কিত শ্রীতির পরশ-রেখ! স্থৃতিত্বর্ূপ 
ংশানু ক্রমে বহন করিয়া চলিল। 

কিদ্দিন্ধা ও সুন্দরকাণ্ডে তুলসীদাস খুবই 
সংক্ষিপ্তভাবে রামগাথা সারিয়াছেন। কৃতিবাঁস 
উপাখ্যানের পর উপাখ্যান বলিয়া চলিয়াছেন, 
আর তুলসীদাস সেখানে বাল্মীকির রামচরিতের 
উপর দিয়! দাগ! বুলাইয়! চলিয়াছেন। অবশ্য 
সাভাবিক ভাবে নিজের রচনাশৈলীও দেখাইয়া- 
ছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ তো কেবল রাম- 
রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাইবাঁর 
সোপান। 

পম্পার তীরে ছোট ভাই লক্ষ্মণকে রঘুনাথ 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। তুলসীদাসের 
উপমার শ্রেষ্ঠতা আমর! পূর্বে অনেক বলিয়াছি। 
পম্পার প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে মান্বষের জীবনের 
বর্ণনা দিয়াছেন তুলসীদাস | বালীবধের পর 
রাম শরৎ ধতুর জন্য পর্বতে অপেক্ষা! করিতে” 
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ছিলেন । বাল্মীকি ও কালিদাসের খতুবর্ণনার 
কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্বেই দিয়! আসিয়াছি। 
এখন খতুবর্ণনায় তুলসীদাসের রচনার একটু 
উল্লেখ করিতেছি । বর্ধ! সম্বন্ধে -“রাম বলিলেন, 
হে লক্ষ্মণ দেখ, বৈরাগাব্রতপালনকারী গৃহীর 
বিষুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা, হয় মযুর- 
গুলিরও মেঘকে দেখিয়! সেই অবস্থা হইয়াছে। 
পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়ঃ মেব 
তেমন মাটিতে নামিয়া আসিতেছে। সাধু 
যেমন খলের কথ। সহ্য করে, পৰব্ত তেমন 
বুষ্টর আঘাত সহা করিতেছে । ক্ষুদ্র নদী 
উপছাইয়। চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল 
উন্মত্ত হইয়া যায়। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া 
মলিন হয়, তেমনি জল মাটিতে পড়িয়া ঘোলা 
হইতেছে । হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, 
নদী সমুদ্রে পড়িয়া! তেমনি নিশ্চল হইতেছে । 
শরৎ সম্বন্ধে -'শরৎকালে রাত্রে ঠা বৌদ্রের 
তাপ দূর করিয়! দেয়, যেমন সাধুদর্শন পাপ দূর 
করে। নিওুণ ব্রহ্ম সগ্ডণ হইলে যেমন হয়; 
পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি 
হইয়াছে। জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা 
ত্যাগ করে, নদী, সরোবর তেমনি করিয়া ধীরে 
ধীরে শুকাইতেছে। খতুবর্ণনায় তুলসীদাসের 
এন্প প্রচুর উপমা রহিয়াছে। লোভে পড়িয়। 
অনেকঞ্চলি উদ্ধাত করিলাম । পাঠকের বিরক্তি 
ভয়েসব দিতে পারিলাম ন]| বলিয়া আফসোস 
রহিয়। গেল। এ তুলনারাশি তুলসীর নিজস্ব । 

সুগ্রীব তাহার সীতান্বেষণকারী বানর- 
সেনাদের উদ্দেশ্টে বলিলেন £ “মন, বাকা ও 
কর্মদ্বার যত্ব করিয়া সেই বিচারই করিবে 
যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ 
গোহাইতে হয় পিঠ দিয়, এবং আগুন সম্মুখে 
রাখিয়া পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজন] 
করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া ।' সমুদ্র- 


রামচরিতে কৃতিবাস ও তুলসাদাস 
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লঙ্ঘনকালে জাম্বুবান হুহুমানকে ডাকিয়। 
বলিলেন, “হে প্রিয়, জগতে এমন কি কঠিন 
কাজ আছে যাছা তোমার দ্বারা হয় না। 
"রাম কাজ লগি তব অবতারা” অর্থাৎ তোমার 
জন্ম রামের কাজের জন্বই |, ভগবৎকৃপায় 
হনুমানের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল।. তিনি 
পর্বতপ্রমাণ হইয়া হুংকার দিয়া হেলায় সাগর 
লঙ্ঘন করিলেন। পথিমধ্যে সাগরোখিত 
মৈনাক পর্বত ক্ষণেকের জন্য সেখানে বিশ্রাম 
নিতে বলিলে আদর্শ কর্মবীর হনুমান উত্তর 
দিলেন, “রামকাজু কীন্হে বিন্ব মোহি কহা 
বিশ্রাম” অর্থাৎ রামের কাজ শেষ না করা 
পর্যস্ত আমার বিশ্রাম কোথায়? কী সুন্দর 
উত্তর! বালীকি-রামায়ণে আছে, “প্রতিজ্ঞ! চ 
ময় দত ন স্থাতব্যমিহাস্তর! | কেবলমাত্র 
ভদ্রত। রক্ষার জন্ম এবং মানীকে মান দিবার 
জন্ম হনুমান মৈনাককে একটু স্পর্শ করিয়া 
রামকার্ধ পিদ্ধ করিতে নক্ষত্রবেগে চুটিলেন । 
তুলসীদাস অনেক সময় নিজেকে আড়ালে 
রাখিতে ব্যস্ত। হনুমানের লঙ্কাদাহ এবং 
পরে মেঘনাদ কর্তৃক বন্ধন সম্বন্ধে শিব-পার্বতীর 
কথোপকথন উথাপন করিয়াছেন। শিবের 
উক্তি £ “ধাহার নাম জপ করিয়। জ্ঞানী মাহৃষেরা 
ভববন্ধন কাটে, তাহার দূত বাধা পড়িল। 
ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্ষের জন্ম তাহাকে 
বাধাইলেন। আগুন যিনি সুষ্টি করিয়াছেন, 
হন্বমান তাহারই ভক্ত, সেজনুই হনুমান পোড়ে 
নাই।' হন্মান রায়ের অভিজ্ঞান অঙ্তুরী 
সীতাকে এবং সীতার অভিজ্ঞান চুড়ামণি রামকে 
দিলেন। দূত হনুমান বন্দীদশাপ্রাপ্ত সীতার 
কাহিনী, নান] জালা-যন্ত্রণার কথা রামকে বলি- 
লেন আর নিবেদন করিলেন সীতার আত্মকথা £ 
“হে নাথ, তোমাকে ছাড়িয়াও যে আমার প্রাণ 
যাইতেছে ন|» তাহা আমার চোখ ছুইটির দোষ। 
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তোমার বিরহ হইতেছে আগ্চন, আমার শরীর 
হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। 
মুহূর্তেই শরীর অলিতে পারে । চোখ তাহার 
নিজের হিতের ( তোমাকে দেখিবার ) আশায় 
জল ঢালিতে থাকে । সেইজন্য বিরহ-আগুনে 
দেহ জলিতেছে ন1।” হনুমান যে সীতার 
বার্ত|। যথাযথভাবে রামকে নিবেদন করিতে 
পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তুলসীর 
কাব্যিক প্রতিভা । 

এ পৃথিবীতে অহংশৃন্ব মানুষেরাই প্রকৃত 
কর্মযোগী। রামচন্ত্রের প্রশংসার উরে 
হন্বমান বলিলেন : “প্রভু, বানরের বড় বাহাছুরী 
এই পর্যন্ত যে, সেডাল হইতে ডালে যাইতে 
পারে আমি লাফাইয়! সমুদ্র পার হইয়া 
ষর্ণপুরী জালা ইয়াছি, রাক্ষদ মারিয়! বন উজাড় 
করিয়৷ দিয়াছি_এ সব তোমার শক্তিতে | 
আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। সৎসঙ্গ বর্ণনার 
ব্যাপারে তুলসীদাস উদার, অকৃপণ। বিভীষণ 
যখন রাবণের পদাঘাত খাইয়! রামের দলে 
চলিয়। আসিলেন, তখন শঙ্কর বলিলেন : সাধু 
অবজ্ঞ। তুরত ভবানী । কর কল্যাণ অখিল কৈ 
জানী॥ অর্থাৎ পাবতী, সাধুর অবজ্ঞ! তাড়া- 
তাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হ|নি করে। ফুলের 
মালা গথিবার কালে মাঝে মাঝে জরি বা মণি 
বসাইলে উহা যেমন চিকচিক করিয়া শোভা 
বর্ধন করে তেমনি তুলসীদাস রাম-সীতার কথ৷ 
গাথিতে গাথিতে কখনও হর-পাবতী, কখনও 
ভূষণ্তী (কাক ) ও গরুড়ের কথোপকথন তুলিয়া 
ধরিয়! উহ সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। 

লঙ্কাকাণ্ড সুবিশাল । 'রামবারণয়োধুদ্ধং 
রামরাবণয়োরিব' অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ 
রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত। তাহার অন্য 
উপম1 হুইতে পারে না! কৃতিবাদ ও তুলসী- 
দাস উভয়েই যুদ্ধবর্ণন| দিতে কোথাও কাপণ্য 


উদ্বোধন 
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করেন নাই। তাহার্দের অতি উদ্দার ভাবের 
ফলে কল্পনা লাগাম ছি'ড়িয়া বহুদূরে চলিয়া 
গিয়াছে। এই বিষয়ে বলেন্দ্রঠাকুর মহাশয় 
মন্তব্য করিয়াছেন £ সে কালে জমকালো 
অসম্ভব বর্ণন! ফ্যাশান ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার 
নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। 
যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের 
কল্পনায় অত্যান্ত ছিল। সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি 
এখানকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক 
কেতাবেরই যশ:সৌরভে চারিদিক আমোদিত 
হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা! দেব, দানব, 
রাক্ষপ, পিশাচ ঘোটকবদন, লম্বোদরবর্গের 
সেকালে প্রভূত্ব খাটিত। এখন কল্পনা পংযত 
হইয়। আসিয়াছে-অসংযত অসম্ভব কল্পনার 
দিনকাল গিয়াছে 

সেতুবন্ধের পরে রামচন্দ্র শিবপূজা করিয়া 
লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে ভালুক ৪ 
বানরসৈন্বের সমাবেশ হইল। অঙ্গদ দূতরূপে 
রাবণসভায় প্রেরিত হইলেন । ইহাতে কোন 
ফলোদয় হইল না। শুরু হইল যুদ্ধ। হন্ত্র- 
জিতের নাগপাশে রাম-লক্ষক্মণ বন্দী হইলেন। 
তারপর বিনতানন্দন গরুড় আসিয়| তাহাদের 
মুক্ত করেন। রাম বর দিতে চাহিলে -গরুড় 
বলেন বাঞ। আছে এই মনে। দ্বিভুক্ক মুরলীধর 
দেখিব নয়নে ॥ শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ 
কেমনে । ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে 
জানে 1 রামের আপত্তি ছিল যে এরূপ 
ধরিলে কপিগণ, বিশেষতঃ ভক্ত হন্বমান মনে 
কষ$ট পাইবে । কারণ যাহাদের ইউনিষ্ঠা থাকে, 
তাহারা নিজের ইঞ্টকে কখনও অন্বরূপে 
দেখিতে চায় না। তাই বিনতাননান পক্ষ 
বিস্তার করিলে-“ভকত-বৎসল রাম তাহার 
ভিতরে | দাগ্ডাইলা ভ্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে। 
ধমুক ত্যজিয়! বাশী ধরিলেন করে।, ভক্তের 
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চোখ এড়ানো অত সহজ নয়। হনুমান সৰ 
দেখিলেন। তাহার মুখ হইতে বাহির 
হইয়াছিল এই বিখ্যাত শ্লোক £ শ্রীনাথে 
জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্বনি । তথাপি মম 
সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥' অর্থাৎ শ্রীনাথ 
বা বিষু ও জানকীনাথ উভয়েই এক, পরমাস্ত 
তবুও আমার যথাসর্ব সেই কমললোঁচন 
রামচন্দ্র। বালীকি-রামায়ণে গরুড়ের উল্লেখ 
আছে, কিন্ত এই দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহ! 
কৃতিবাসের নিজঘ্ব। 

প্রথম যুদ্ধের দিন রামচন্দ্র রাবণকে বধ 
করিলেন না, কারণ তাহাতে যে যুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটিবে। “আজি তোরে মারিলে 
বিপদ ঘুচে যাবে। জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি তোর 
অনেক বাঁচিবে ॥ একলক্ষ পুত্র তোর সওয়৷ 
লক্ষ নাতি। একজন না রাখিব বংশে দিতৈ 
বাতি ॥, কী বিরাট গোষ্ঠীর বর্ণনা দিলেন 
কৃতিবাস। রাবণ একবার শিবের দ্বারী 
বানরমুখো নন্দীকে টিটকারি করায়__নপ্দী 
কহিলেক আমি শিবের কিস্কর। মোরে 
উপহাস কর ছু নিশাচর ॥ কপিমুখ দেখি তুই 
কৈলি উপহাস। এই মুখে হবে তোর সবংশে 
বিনাশ ॥” - সেই অভিশাপ কার্ধে ফলিতে 
চলিল। 


রাবণবধের পূর্বে কুস্তকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বধ 
হইল। বিতীষণের পুত্র তরণীলেনের কাহিনী 
কত্তিবাসের নিজ ধামিকপুত্র তরণীসেন 
আদিল যুদ্ধক্ষেত্রে । “অঙ্গে লেখা রাম-নাম 
রখ চারিশাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ 
হাসে ॥ দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়৷ জানে। 
হইয়া ধাগিক বক আসিয়াছে রণে।” যুদ্ধক্ষেত্রে 
ধামচন্ত্রের প্রতি তরণীর স্তব এবং কোমলত্বদয় 


রামচরিতে কৃতিবাস ও তুলসীদাস 
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রঘুনাথের অশ্রুসিক্ত ছবিখানি অপূর্ব। তরণীর 
বাসনা ছিল রামচন্দ্রের হাতে মরণ। তাই 
আবার নিজ মুতি ধরিয়া শুরু করিল যুদ্ধ। 
ছর্ধধ বীর তরণীসেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে 
শিখাইয়। দিলেন, একমাত্র ব্রহ্ষান্ত্র ছাড়া উহার 
মরণ হইবে না| রাম সঙ্গে সঙ্গে সেইবাণ 
ধন্নুতে জুড়িয়া তাহাকে বধ করিলেন । “দুই খণ্ড 
হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে । তরণীর কাটামুগ্ড 
রাম বাম বলে॥' পিতা হইয়া ধর্মের জন্য 
পুত্রকে বধের তৎপরত। - কৃত্তিবাসের এ 
কাহিনী ধর্মের আদর্শকে মহীয়ান করিয়া 
তুলিয়াছে। যেমন করিয়াছিল মহাভারতে 
গান্ধারীর “যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ” বাণী। 


কত্তিবাসের কল্পনার বাহাছ্বরী আছে। 
বাবণের শক্তিশেলে মুাপ্রাপ্ত লক্ষমণকে 
বাঁচাইতে হন্রমান ওষধ আনিতে গন্ধমাদন 
পব-তে গমন করেন । আবার এদিকে ছ্রপুররাত্রে 
রাবণ সূর্ষকে উদয় হইতে আদেশ দিলেন। 
এঁ শক্তিশেলে এমন নিয়ম ছিল ধে সূর্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণের প্রাণ শেষ হইবে । সেই 
উদয়গামী সূর্যের প্রতি হহ্মান ধাওয়া করিয়া 
তাহার রথের ঘোড়া প্রভৃতি নষ্ট করিয়। মিতালি 
করিলেন । ভান্-হন্নুর মিতালি ও কোলাকুলি 
এবং পরে হহৃর বগলের নীচে ভান্বর অবস্থান 
_সেই চরম ছুর্যোগের মুহূর্তে হাস্ুরসের 
হিল্লোল তুলিয়াছে। 

আর একটি ঘটনা মহীরাবণ কর্তৃক মায়।- 
বলে রামলক্ষ্ণহরণ। হনুমান শতযোজন 
লেজ দিয়া দুর্গ তৈরী করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে 
রাখিলেন। বিভীষণ রহিলেন এ গড়ের 
প্রহরী । মহীরাবণ মায়াবলে বিভীষণের 
রূপ ধরিয়া রাম-লঙ্ষ্মণকে পাতালে লইয়া! যান। 
অবশেষে হনুমান সেখানে গিয়া মহীরাবশ এবং 
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তাহার সগ্ভোজাত সন্তান অহিরাবণকে 
বধ করিয়! রামলক্ষ্রণকে বাচাইয়া লইয়! 
আসেন। তারপর শুরু হইল রাবণবধের 
পরিকল্পন] | রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল- 
বোধন, ঝষ্ট্যাদি কল্পারস্ত ও পুজা শুরু হইল | 
একশত আট পদ্ম আনিলেন হনুমান । 
পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে একটি কম পড়িল। 
“নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্জনে । এক 
চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে॥" ইহার আর 
প্রয়োজন হইল না| দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া 
অভীপ্সিত বর দান করিলেন 

লঙ্কাকাণ্ডে কৃতিবাসের নৃতন নূতন উপা- 
খ্যানের শেষ নাই। হ্হুমান কর্তৃক রাবণের 
স্ততু/বাণ হরণ অন্য কোন রামায়ণে দেখা যায় 
না। কথিত আছে রাবণের প্রতি শিবের বর 
ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে_হস্ত পদ দেহ মুড কাটা 
যাবে যবে। শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে জোড়া 
দিবে ॥ ঘরসন্ধানী বিভীষণ বলিলেন; রাবণের 
মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে। একমাত্র মন্দোদরা 
জাঁনে উহ! কোথায়। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে 
চলিলেন এবং জ্যোতিবিগ্ভার ছলনা করিয়া 
স্টিকের স্তস্ত ভাঙ্গিয়া সেই মৃত্যুবাণ আনিলেন। 
ত্রেতাযুগে রাবণবধ করিয়া ভুগ্তার হরণ 
করিলেন জ্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র । মন্দোদরীর 
বিলাপে বাথিত রামচন্দ্র তাহাকে 'জন্মায়তী' 
বর দিয়া ফেলিলেন। স্বামীহীন। নারী কি 
করিয়া এ বর পাইবে? তাই রামচন্দ্র 
আশীবাদ করিলেন, “শুন মোর বাণী- গৃহে 
যাও বাণি--দুঃখ ন। ভাবিও চিতে। রাবণের 
চিতা--বরহিবে সব্ধথ-চিরকাল থাক 
আয়তে | তাই প্রবাদ আছে যে রাবণের চিতা 
এখনও দাউ দাউ করিয়! জলিতেছে। চিতা 
নিতিলে তবে ত বৈধব্যের প্রশ্ন । “নারীরাই 
অধিক নারীবিদ্বেষী”_ এ প্রবাদ রামায়ণেও 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ধ-_-/ম সংখ্যা 


দেখা যায়। মন্দোদরী আদর্শ সতী নারী 
হইয়াও শাপ দিয়াছেন সীতাকে £ “তোমা 
লাগি হইলাম আমি অনাখিনী। পুৰী-সহ 
রাবণে নাশিয়া কোপাগ্ুনে। আনন্দে চলেছ 
তুমি রাম-সম্ভাষণে || এ আনন্দে নিরানন্দ 
হবে অকস্মাংৎ। বিষদূষ্টে তোমারে দেখিবে 
রধুনাথ।।' 

সীতার অগ্রিপরীক্ষার পর বিভীষণকে লঙ্কা 
রাজপদ্দে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র চলিলেন 
অযোধ্যায়। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অভিশাপোক্তির 
ছড়াছড়ি। পল্মানদীর প্রতি গঙ্গার অভিশাপ, 
দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, বামদেবের প্রতি 
বশিষ্টের, ব্রাহ্মণ, তৃলসী ও ফন্তুর প্রতি সীতার, 
রামের প্রতি তারার, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি 
রামের, সীতার প্রতি মন্দোদরীর, রাবণের প্রতি 
নলকুবেরের ও নন্দীর অভিশাপ । তখনকার 
যুগে মনে হয় ভুল করিলে আর মার্জনা ছিল 
না। মানুষ ছিল বাকৃসিদ্ধ। আর অভিশাপই 
ছিল ভুলের দণ্ড । 

লক্কাকাণ্ডে তুলসীর্দাস কৃত্তিবাসের মত 
উপাখ্যান ব৷ বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে. পারেন 
নাই। কারণ তাহার রামচরিতের উদ্দেশ্য 
ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন! তাই প্রতি 
কাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 
'ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ- 
বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসস্তোষসম্পাদনো 
নাম তুলসীকৃত' ইত্যাদি । 

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাসের আরম্তটা অনেকটা 
ম্যাজিকের মত। রামচন্দ্র দক্ষিণদিকে মেঘ ও 
বিদ্যুৎ দেখিলেন এখং ম্ব-মধুর মেঘধ্বনি 
শুনিলেন | বিভীষণ বলিলেন £ প্রভু, মেঘ 
ও বিদ্যুৎ নয়। লঙ্কার হ্ম্যশীর্ধে মেঘরঙের 
ছাতার নীচে রাবণের নৃত/গীতের ঘটা 
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চলিতেছে । মন্দোদরীর কানের ছুল হইতে 
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্পহারী রামের 
বাণ রাঁবণের মাথার মুকুট ও মন্দোদরীর 
কানের ছুল কাটিয়া আবার তৃণে ফিরিয়া 
আসিল। 

অঙ্গদকে দৃতরূপে রাবণের সভায় পাঠান 
হইল। বহু বাদাহ্বাদের পরে ত্রিভুবনজয়ী 
রাবণ সাধারণ মানুষ রামের ভয়ে ভীত নয় 
বলায় অঙ্গদ বলিল £ ওরে চরিত্রহীন মুখ, 
রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল 1 কামদেব কি 
সাধারণ ধন্ুকধারী 1 গঙ্গা কি সাধারণ নদী? 
কামধেন্থ কি সাধারণ পশু? কল্পতরু কি 
সাধারণ গাছ? অন্নদান কি সাধারণ দান? 
অমৃত কি সাধারণ রস? গরুড় কি সাধারণ 
পক্ষী? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর? বৈকু্ 
কি সাধারণ লোক? রামভক্তি লাভ কি 
সাধারণ লাভ? রামচন্দ্র মানুষ নন---একথ। 
বুঝাইতে যত উপমার দরকার তুলসী সব 
যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন | যে হরি ও হরের 
নিন্দা শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়। 
রামনিন্দ। শুনিতে না পরিয়া দূত অঙদ ক্রোধে 
রাবণের চারিখানি মুকুট কাড়িয়া লইয়া রাম- 
চন্দ্রের নিকট ছুঁশড়িয়! মারিল | পরে রাম উহার 
কারণ জিজ্ঞাস করিলে অঙ্গদ বলিল £ প্রভু, 
উহ! মুকুট নয়, রাজার চারিটি গুপ। বেদে 
বলে-_-সাঁম, দান, দণ্ড ও ভেদ--এই চারিগুণ 
রাজার হৃদয়ে থাকে । এই চারিটি হইতেছে 
নীতিধর্জের পা। মনে মনে ইহাই জানিয়! 
গুণগুলি ধর্মভ্রষ্ট রাৰণকে ত্যাগ করিয়। আপনার 
কাছে আসিয়াছে । তুলসীদাসের ব্যাখ্যাগ্ুলির 
বেশ একটা মৌলিকতা! আছে । 

শক্তিশেলে মৃছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের জন্য রামের 
হাহতাশ খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলসী ব্যক্ত 
করিয়াছেন। রামের উক্তি £ “ভাই, পাখাহীন 


রামচরিতে কৃতিবাস ও তুলসীদাস 
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পাখী, মণিহীন সাপ ও শুষ্ডহীন হাতীর যে 
অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া 


বাখে তবে তোমা বিন! আমার অবস্থাও তেমনি 


হইবে। স্ত্রীর জন্য ভাই হারাইয়া অযোধ্যায় 
কোন মুখে যাইব? তুলসীদাস তাহার 
প্রড়ুকে সাধারণ মানুষের মত তুর্বলভাবে প্রকাশ 
করিতে চাহেন না। তাই শিবের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন £ “উমা, রঘুবাজ এক ও অখণ্ড, 
তবুও ভক্তবৎসল রাম মানুষের অবস্থ! 
দেখাইতেছিলেন।' ৃ 
নরম থাকের মানুষ তুলসীদাসের যুদ্ধ বর্ণনা 
খুব ভয়ঙ্কর হইয়| উঠিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে 
কৃত্তিবাস তুলসীদাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 
রাবণ যখন রথে চড়িয় যুদ্ধ করিতে আসিলেন 
তখন বিভীষণ রথহীন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 
“বিনা রথে তুমি বীর রাবণকে কেমন করিয়া 
জিতিবে ? প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন; “সখা 
শোন, যাহাতে জয় হয় সেই রথ আমি 
আনিয়াছি। সে রথের চাক! হইতেছে শৌর্ধ ; 
উহার ধ্বজা ও পতাকা! হইতেছে সত্য, সদাচার 
ও বলবান বিচারশক্তি; ইন্দড্রিয়সংযম ও 
পরহিত উহার ঘোড়া ; ক্ষমা ও কৃপা হইতেছে 
লাগাম; ঈশ্বর-ভজন চতুর সারথি; বৈরাগ্য 
ঢাল; সন্তোষ তলোয়ার ; দান কুঠার; বুদ্ধি 
প্রচণ্ড শক্তি বা শেল; শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক; 
পবিত্র স্থির মন তৃণীর ? শাস্তি, অভ্তরিক্তিয়- 
সংযম ও বহিরিক্দিয়-সংযম নান! বাণ; ব্রাঙ্গণ 
ও গুরুর পূজা অভেগ্য বর্ম। ইহাদের মত 
জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, যাহার 
এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে 
পারে এমন শক্ত কোথাও নেই। তুলসীদাঁস 
এক অপূর্ব রথরূপক উপস্থিত করিলেন। এই- 
রূপ দৃরথে আব্ঢ় ব্যক্তিই একমাত্র অজেয় 
সংসাররূপ শক্রকে জয় করিতে পারে। এ 
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ধরণের রথ-কল্পনা কঠোপনিষদেও আছে। 

যাহা হউক, রামচন্দ্রকে পায়ে হ্বাটিযা যুদ্ধ 
করিতে দেখিয়া! দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি 
সহ নিজের রথ পাঠাইয়। দ্িলেন। শুরু হইল 
তুমুল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের বৃথা 
আস্ফালন ও ছুর্ধাক্যের উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন 
বেড়াই করিয়! যশ নাশ করিও ন|| সংসারে 
তিন রকম লোক আছে- গোলাপ? আম ও 
কাঠালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও 
ফল দুইই দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। 
একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর 
একজন কেবলই করে, বলে না।' যুদ্ধক্ষেত্রে 
এ ধরণের নীতি-উপদেশ শুনিয়া! রাবণ প্রথমে 
হাসিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন করিয়া 
বজের মত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 
যুদ্ধে মায়াবী রাবণের মায়াজাল মায়ধীশ 
রামচন্দ্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। 
'ঘুপতি সর সির কটেহু ন মরঈ” অর্থাৎ 
রঘুপতির শরে রাঁবণের মাথা কাটে, কিন্তু 
রাবণ মরে না। এ কাহিনী শুনিয়া সীত। 
ব্রিজটাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল ঃ 
“রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। 
তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়। 
প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আর 
সীতার হৃদয়ে রামের বাস এবং রামের ভিতরে 
রহিয়াছে গোট। বিশ্বভুবন | যদি সেখানে বাণ 
লাগে তবে সকলের নাশ হইবে । তবে মাথা 
কাটায় রাবণের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে তখনই 
বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে বাণ মারিবেন ।' 
অড্ভূত কল্পন! তুলসীদাসের। তিনি নিজে আর 
যুদ্ধ বর্ণনা ন| দিয়া শেষনাগ, সরঘ্বতী, বেদ 
ও কবিদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। 

রাবণের নাভিতে ছিল অস্বৃতকুন্ত | বিভীষণ 
রামকে বাণদ্বার। এ অমৃত শুকাইয়! ফেলিতে 


উদ্বোধন 
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বলিলেন। ফলে বধ হুইল দশগ্রীব রাবণ। 
অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির 
কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মায়াম্বগ ধরিতে যান-_ 
ইহ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতাকে 
এখন কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা 
দিতে রাম আদেশ করিলেন। পবিত্রতার 
আগুনে সদাবেষ্টিত সীতাকে প্রভু রামচন্দ্র 
ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছ| করিলেন। লেলিহান অগ্নি অকলক্কিনী 
সীতার সতীত্বকে আরও উজ্জল করিয়া বিদায় 
লইলেন। তারপর শুরু হইল অযোধ্যায় 
ফিরিবার পালা । 

উত্তরকাণ্ডে কৃত্তিবাস বাল্সীকিকে অনুসরণ 
করিলেও কোথাও কোথাও “জৈমিনি ভারত' 
হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন । এই কাণ্ডে অগন্ত্য 
খষি পুরাণকথা বলিয়াছেন। অতি সুন্দর 
সে-সব কথা । কৃত্তিবাসের রামায়ণে নান! 
ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে; তবুও 
উহার মূল ভাবটি কোমলতা, মৃত ও মধুরতার 
দ্বার] পরিবেষ্টিত । ভারতের মাটি বড়ই নরম 
ও দ্িপ্ধ। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির” কর্ণ, দধীচি, 


শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী-_এ*দের 
কথাই তো! ভারত-কথা ; এদের চিন্রেই 
তে] ভারত-চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে 


করুণা, সহানুভূতি ও নয়নে ভক্তির অশ্রু__ 
ভারতবাসী তাহাকেই হৃদয়ে বরণ করে, প্রাণ 
দিয়া পৃজ| করে। কৃত্িবাস ভারতের এই 
মর্মকথ! জানিতেন বলিয়া তাহার কথা মর্মে 
প্রবেশ না করিয়া যায় না। 

উত্তরকাণ্ডের প্রারস্তে কত্তিবাস অগন্ত্য 
খষির দ্বারা এক অপূর্ব কথা শোনাইলেন। 
“চৌদ্দবর্ধ নিত্র! নাহি যায় যেই জন। চৌ্দবর্ 
স্ত্রীর মুখ না করে দর্শন ॥ চৌদ্দবর্ধ যেই বীর 
থাকে অনাহারে। ইন্ত্রজিতে বধিবারে সেই 
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জন পারে অযোধ্যার রাজসভায় সকলে 
হতবাক্‌ হইয়া গেল। রামচন্দ্র বলিলেন, 
“আমি ত লক্ষমণকে নিজ হাতে ফল দিয়াছি, 
সঙ্গে সীতা ছিল; সুতরাং ইহা কি করিয়া 
সম্ভব? লক্ষ্মণকে সভায় ডাকা হইল। তিনি 
বামচন্দ্রকে কহিলেন, “আপনি “ধর” বলিয়া 
ফল দিতেন, খাইতে ত বলেন নাই। সীতা- 
হরণ কালে আপনার হয়ত মনে আছে আমি 
সীতার পরিত্যক্ত হার চিনিতে পারি নাই, কিন্ত 
নুপুর চিনিতে পারিয়াছিলাম। আপনি ও 
সীতা যখন কুটিরে নিদ্রিত থাকিতেন, তখন 
ধন্র্বাণ হাতে প্রহরীরূপে থাকিতাম। নিদ্রা- 
দেবী আমার কাছে আসিলে আমি তীর দিয়। 
তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলাম চৌদ্দ 
বংসর পরে আসিতে | এ পৃথিবীতে কোন 
বিরাট কর্ম করিতে গেলে কী বিরাট আত্মত্যাগ 
ও সাধনার প্রয়োজন-__তাহাই দেখাইয়াছেন 
কৃত্তিবাস। উপবাস ব! ব্রত, ব্রহ্মচর্ধ বা সংযম, 
নিদ্রায় ব1 তামনপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের মধ্যেই 
রহিয়াছে বিজয়ের সম্ভাবনা 

লক্ষণের ত্যাগের প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে 
গিয়া! রবীন্দ্রনাথ আর একখানি ছবি তুলিয়! 
ধরিয়াছেন তাহার “কাব্যে উপেক্ষিত।” প্রবন্ধে ঃ 
লক্ষণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ 
সাধন করিয়াছিলেন, দে গৌরব ভারতবর্ধের 
গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে । কিন্ত 
সীতার জন্ম উম্নিলার আত্মবিলোপ কেবল 
সারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাহার 
দেবতাধুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন ; উমিল| নিজের চেয়ে অধিক 
নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা 
কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রজলে 
উন্নিলা একেবারে মুছিয়৷ গেল ।"**পাছে সীতার 
সহিত উিলার পরম হুংখ কেহ তুলনা করে, 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
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তাই কি কবি সীতার বর্ণমন্দির হইতে এই 
শোকোজ্জল মহাহ্‌ঃখিনীকে একেবারে বাহির 
করিয়! দিয়াছেন_-জানকীর পাদপীঠ-পার্খেও 
বসাইতে সাহস করেন নাই? 

সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস বেশী 
করিয়! গাহিয়াছেন | বিচ্ছেদ-বেদনা মানব- 
মনকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। 
নির্বাসিতা সীতার হাহুতাশ অত্যন্ত কঠিন 
হদয়েও দোল! ন1 দিয়া যায় না। বাল্ীকির 
তপোবনে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া 
লইয়! যে বিস্তৃত যুদ্ধকাহিনী কৃত্তিবাস রচন! 
করিয়াছেন__অন্য কোন রামায়ণে রূপ দেখা 
যায় না। একদিকে দুইটি কিশোর বালক-_ 
লব-কুশ_ অপর দিকে শক্রত্ধ ও অযোধ্যার 
অজশ্র চতুরঙ্গ সেনা । শক্রঘ্বের পতনের পর 
যুদ্ধে আপিলেন তরত ও লক্ষ্মণ এবং তাহাদের 
পতনের পর আমিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র । কী 
অদ্ভূত রোমহর্ধক যুদ্ধ দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। 
রাবণবিজয়ী পরাস্ত হইলেন আপন পুত্রদের 
কাছে। সীতা জানিতেন না! লব-কুশ কাঁহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে 
যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সীতা আশীর্বাদ করিয়া 
বলিতেছেন £ “কায়মনোবাকো যদি হই আমি 
সতী। তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি 
অব্যাহতি॥' যুদ্ধরহস্য সীতা! বুঝিলেন, লবকৃশ 
যখন হনুমান ও জান্বুবানকে বাঁধিয়া আনিল। 
সীতা শুনিলেন রামের পতনকথা | ছুটিলেন 
যুদ্ধক্ষেত্রে । জালিলেন আগুন প্রাণাহুতির 
উদ্দেশে | বালীকি আসিয়৷ পড়ায় সব বিপদ 
কাটিয়৷ গেল। সবাই পুনঙ্ীবিত হইলেন। 

বিচ্ছেদের পর মিলন মধুময় লাগে। 
কেবল-মিলনের ভিতর সুখ থাকিতে পারে কিন্ত 
উহাতে মাধূর্ধ বা গরিমা নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের 
পরেই যিলনসুখ বেশী অনুভূত হয় । রাম-সীতার 
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ক্রমাগত বিচ্ছেদ তক্তহাদয়ে ভগবৎ-বিরহ্র 
ভাব জাগাইয়া দেয়। একটির পর একটি 
পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত। আতন্তরিকতার 
উপর বিশ্বুমাত্র সন্দেহ দারুণ মর্মবেদনার কারণ 
হয়। অপবাদে লাঞ্িতা সীতা স্বামীর কাছে 
শেষ আক্ষেপ করিলেন £ “জন্মে জন্মে প্রভু; 
তুমি হয়ে! মোর পতি। আর কোন জন্মে 
মোর করে! না ছুর্গতি ॥' 

সীতার পাতালপ্রবেশ পর্বে কৃত্তিবাসের 
এই উক্তি আমাদের বেদুইন কৰি বেন ই্রিশের 
রচিত কবিতাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
কবি ইদ্রিশ ছিলেন অমৃতলোকে বিশ্বাসী । 
তাই তাহার রচনায় ফুটিয়াছে এক অপূর্ব স্ব্গায় 
প্রেম । এ প্রেমের নাম “বেদ্ইন প্রেম |” এ 
জগতে মিলন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত 
প্রেম ত বিফল হইবার নয়। সীতার হৃদয়ের 
প্রেম তাহাকে অমরত্ব দিয়! টানিয়৷ লইয়! 
গিয়াছে পৃথিবী হইতে বৈকুঠে। শ্রীরামচন্দ্রও 
নরদেহ ছাড়িয়া বৈকৃঠে গেলেন । “সীভাদেবী 
আইলেন শ্রীরামের পাশে । লক্ষ্মীরূপা হইলেন 
সীতা অবশেষে ॥ এই মিলনই চরম মিলন, 
পরম মিলন। 

উত্তরকাণ্ডে তুলসীদাস একদম স্বতন্ত্র । তিনি 
চিরাচরিত বাল্মীকির উপাখ্যানের দ্বিকেই 
গেলেন না। রাবণ মরিল। মনোরাজ্যে 
দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় রামরাজ্য বসিল। আবার 
এদিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে 
যে রামরাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের 
জুড়ী হইল। তুলসীদাস এই সব কাহিনী নিজে 
না শোনাইয়! শিব-পার্বতী এবং কাক ভূষণ্তী ও 
গরুড়ের মারফত শোনাইয়াছেন। তুলসীদাস 
সীতার বনবাসপ দেখান নাই। প্রাণের 
রঘুবীরকে কউ দিতে তিনি চাছেন না--তাই 
মনে হয় দেখান নাই। আবার একটি মত আছে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


-বাল্ীকি-রামায়ণে সীতার বনবাস পর্বটা 
প্রক্িপ্ত ; এজন্যও হুয়ত তুলসীদাস ওদিক দিয়া 
যান নাই। তিনি রামরাজ্যের অধিবাসী হইতে 
ব্স্ত। তাহার মতে একমাত্র ভক্তি হইতেছে 
এ রাজ্যের প্রবেশের পাঞ্জা বা ছাড়পত্র । 

রামরাজ্যের অপূর্ব বর্ণনা! দিয়। কাকভূষণ্তী 
গরুড়কে বলিলেন £ “রামরাজ্যে রাজার হস্ত- 
স্থিত দণ্ড গিয়। সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি হইল। 
কারণ সেখান হইতে সমস্ত অপরাধ চিরদিনের 
জন্য বিদায় লইল।| রাজার ভেদনীতি অর্থাৎ 
একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া বাধাইয়া শাদন করার 
নীতিও উঠিয়া! গেল। ভেদ তখন গেল নর্তক- 
দের সমাজে; সুরতালের জন্যই ভেদ ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। পররাজ্য জয়ের আর প্রয়োজন 
হইল ন]। কারণ রামরাজ্যে পরই কেহ রহিল 
না-জয় করিবে আর কাহাকে 1 জয় করিবার 
কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে । এই হইল 
রামরাজ্য | 

তুলসীর উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশ কাকভূষণ্তী 
ও গরুড়ের কথোপকথনে পূর্ণ। রাম-লক্ষমণকে 
ইন্দ্রজিতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া 
গরুড়ের মনে সন্দেহ জাগিল-_-এ কা ব্যাপার ! 
ধাহার নাম জপ করিয়া মাহুষ ভববন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়, তুচ্ছ রাক্ষপ সেই রামকে নাগপাশে 
বীধিল! বিভ্রান্ত গরুড় সন্দেহ নিরসনের জন্ব 
ছুটিল প্রথমে নারদের কাছে, তারপর ব্রহ্মা ও 
শিবের কাছে। শিব তাহাঁকে পরম রামভক্ত 
ভূষস্তীকাকের কাছে পাঠাইলেন। স্বয়ং বিষু- 
বাহন পক্ষিরাজ গরুড় একটা নগণ্য কাকের 
কাছে সেই রামতত্ব শুনিতে লাগিলেন। 
ভূষ্ডী অনেক কিছু বলিয়! শেষে মন্তব্য করিল : 
হে খগপতি, এখন আমার নিজের অতিজ্ঞত| 
হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন ছাড়া ক্লেশ 
যায় না। রামকৃপ। ভিল্ন রামের প্রতৃত্ব জান! 


ভান্ত্, ১৩৭৭ ] 


যায় না। ন! জানিলে বিশ্বাস হয় না, আর 
বিশ্বাস না হইলে গ্রীতিও হয় না । প্রীতি ছাড় 
ভক্তি হয় না, আর হরিভক্তি বিন! কি সুখ 
হয়? নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন 
স্থির হয়? হে পক্ষিরাজ, রামের কৃপ! ছাড়! 
স্বপ্পেও মন শাস্তি পায় ন। অতএব “অস 
বিচারি মতি ধীর ত্জি কুতর্ক সংশয় সকল। 
ভজ্হ রাম রঘৃবীর করুণা! কর সুন্দর সুখদ ॥' 
অর্থাৎ ইহা বুঝিয়! কৃতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ 
করিয়। হে স্থিরবুদ্ধিঃ তুমি সুখদায়ক, সুন্দর; 
করুণাময় বঘুবীর রামচন্দ্রের ভঙ্গনা। কর। 
ইহা কেবল ভক্তশ্রে্ঠ ভূষণ্তীকাকের কথ! নয়, 
তুলসীদাসেরও মনের কথা । 

লোকে প্রবাদ আছে, যে খণ অপরিশোধা, 
উহার উল্লেখ দ্বারা খণ-ভার কিঞ্চিৎ লাঘব 
হইয়৷ থাকে । কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট 
সাঁগর মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণকে 
অবলম্বন করিয়াছি। কবিভূষণের গ্রন্থের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দের 
অর্থ দিয়াছেন । তুলসীদাসের রামায়ণে আমার 
মত স্বল্প হিন্দী জান! লোকের প্রবেশাধিকার 
নাই। শ্রীসতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধরিয়া 
রাঁমচরিত-বূপ মানসসরোবর পার হ্ইয়াছি। 
অযঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন--এ কথা 
অল্পবিশ্বাপী মানুষ বুঝিতে পারে না। দশগুণ 
মহাশয় স্বদেশী আন্দোলন কালে জেলে না 
গেলে এ গ্রন্থ রচন! হইত কিন! সন্দেহ | 
তাহার আত্মকথা £ “এবারকার জেলে জেল- 
খানার গোশালার ভার আমার উপর পড়িয়া- 


ছিল। গোশ!লার তিন বেলার কাজ করিয়] 
যে সময় বাচিত, তাহা! রামায়ণ-অনুবাদ কাজে 
লাগাইতাম |" দীর্ঘকাল ব্রত উদযাপনের পর 
ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন খুব আনন্দ হয়। দুই বিরাট 
কলেবরধুক্ত গ্রন্থ পরি ক্রযার পর সেই কথ| মনে 
হইতেছে। | 


বামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাঁস 


৪১৩ 


তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা 
করিয়! ছুটা পান নাই। কারণ যুগে যুগে 
তাহাদের রামগান করিয়া মাহৃষকে মুক্তির 
কথা শোনাইতে আসিতেই হইবে । রাঁমচরিত 
কীর্তন ছাড়া তাহাদের আর কাজ নাই । যুগে 
যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে রাম 
আপিয়! তাহাকে বধ করিয়। বিভীষণকে রাজ্য 
দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে মুহুর্তে মান্গষের 
হৃদয়ে অন্যায়-রাবণ দশ মাথায় দশ হন্জ্িয় 
লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশ মুণ্ড 
কাটিয়। ইন্ত্রিয় সংযম করাইয়! রাবণকে নিজের 
বশে আনিয়। ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন | 
ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়। সীতা হরণ 
করিতেছে । সীতাকে তো! দে অপবিত্র করিতে 
পারে না, সত্যকে মলিন করিতে হচ্ছ! 
থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম 
আসিয়। রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার করেন 
ও সত্যের প্রতিষ্ঠা! করেন। বার বার একই 
ঘটনার পুনরার্ত্তি খটিতেছে। সেই ট্রাডিশান 
সমানেই চলিয়াছে। 

রামকথার ইতি নাই। হে সঙ্জন পাঠক, 
কৃতিবাস ও তুলসীদাস ছুইজনেই সুর করিয়া 
রাম-গান শোনাইবার জন্য ডাকিতেছেন। 
কৃতিবাঁস বলিতেছেন £ “রাম-নাম জপ ভাই, 
অন্য-কর্ধ মিছে। সর্ব-ধর্মকর্ম রাম-নাম-বিনা 
মিছে ॥” তুলসীদাস বলিতেছেন £ “রামহি* 
সুমিরিয় গাইয় রামহি*। সমন্তত সুনিয় রামণ্ডণ 
গ্রামহিহ ॥ অর্থাৎ রামকেই স্মরণ করিবে, 


রামকেই গাহিবে, সর্বদা রাষের গুণগ্রাম 
শুনিবে | হে পাঠক, ক্রমাগত শুনিতে থাকুন । 
যর্দি মনে করেন রামায়ণের ওসব আষাটে 
গল্প শুনিয়! কি হইবে? দোহাই ! না শুনিয়। 
বলিবেন ন! কি হইবে । যখন এ ছুই সাধক- 
কবি শুনিতে ডাকিতেছেন, তখন একবার 
ুনিয়াই দেখুন। 


বর্তমান শিক্ষা, ও তাহার প্রভাৰ 


প্রীশ্যামাপ্রসন্ন দত্ত 


প্রকৃত শিক্ষার অর্থকি? এ বিষয়ে চিন্তা 
করিলে আমর! স্বামী বিবেকানন্দের কথার 
সতাতাই উপলব্ধি করি যে; জ্ঞান মানুষের 
মনের ভিতর সুক্ষ অগ্ততার আবরণ দিয়! ঢাকা 
থাকে, গেই আবরণকে একটু একটু করিয়। 
ভেন করিগ| ভিতরের পূর্ণতাকে যখন মানুষ 


প্রকাশ করে, তখনই সে শিক্ষিত হয়।, 


মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধির সমান বিকাশের 
প্রয়োজন । সুস্থ শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের 
দেহমনকে শক্ত করিয়। গড়িয়া তুলিতে হয় 
এবং প্রয়োজনবোধে সব্গ্রন্থপাঠ হইতে 
খেলাধূল। ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর গঠন 
ও মন শক্ত করিতে হুয়। মনকে একাগ্র 
করিতে পারিলেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। 
মন£সংযোগ অভ্যাসের দ্বারা মনের সব 
শক্তিকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিতে হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 
এখনে! বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতিরই ব্যবস্থা 
আছে, মনের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই। 

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থ! 
লইয়া নানা! প্রকার আলাপ আলোচনা 
চলিতেছে, এবং এবং এই বিষয়ে আমরা 
এখনে! কোন সুফলপ্রদ স্থিরসিত্ান্তে পৌছিতে 
পারি নাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থ। 
কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে, বর্তমান ছাত্র- 
সমাজই তাহার পরিচায়ক । অন্য বিষয় 
ছাঁড়িয়। দিলেও একথা নিশ্চিত করিয়াই বলা 
যায় যে জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি কিছুই তাহার! 
এই শিক্ষার মাধ্যমে পায় নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাবিষয়ে বু চিন্তা 
করিয়া ছিলেন, এবং বহু পূর্বেই, এই বিষয়ে 


তিনি বহু মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের শিক্ষ! সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, 
বূটিশরাজের তত্বাবধানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইয়াছে, সে শিক্ষার দ্বারা জাতির কোন 
বিশেষ উন্নতি সম্ভব হইবে না, মুফ্টিমেয় কয়েক- 
জন.কেরানি ও অফিসারের সৃষ্টি হইবে, এবং 
তাহাদের দ্বারা দেশের কোন মহৎ কার্য 
সম্পন্ন হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাও 
বলিয়াছিলেন যে, দেশের ছাব্রসম্প্রণায়কে 
উপযুক্ত শিক্ষ/! দিতে নাঁ পারিলে কিংবা এই 
শিক্ষার ব্যবস্থানীতি পরিবর্তন না| করিলে 
দেশের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহুত। শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথ! চিন্তা করিতে গিয়া 
তিনি ছাত্রদের স্বাধীনতা ও আত্মশক্তির 
বাধাহীন বিকাশের কথ! চিন্তা করিয়াছেন | 
প্রতোক শিশ্তর তথা শিক্ষার্থীর ভিতরে যে 
প্রতিভা ও কর্মশক্তি এবং তাহাদের সহজাত 
প্রবণতা আছেঃ তিনি বলিয়াছেন, তাহার 
বিকাশ নির্ভর করে একটি উপযুক্ত পরিবেশের 
উপর।| বলিয়াছেন, উপযুক্ত পরিবেশের 
মধ্যে সেই প্রতিভা ও কর্মশক্তির যাহাতে পূর্ণ 
বিকাশ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখ! সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথেই 


তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়| তাহাকে 
উৎসাহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থা 
সন্ধন্ধে স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, 


শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান ধাকা চাই-ই। 
তাহা না থাকিলে শিক্ষা যথাযথভাবে হওয়া 
সম্ভব নয়। বলিয়াছেন, শিক্ষায় ধর্ম যেন 
অমন, আর সৰ যেন ব্যঞ্জন। অর্থাৎ 
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মানুষটিকে আগে খাঁটি করিয়৷ গড়িতে হইবে, 
নতুবা সে লব্ধ বিদ্ভার অপব্যবহার করিতে 
পারে। ্বামীজীর এই কথার তাৎপর্ধ আজ 
কারো! পক্ষে না বোঝার কারণ নাই। ছাত্রকে 
শিক্ষাদানে শিক্ষকদের দায়িত্বও বিরাট ; 
তাহাদের কেবল বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র 
ব। বাঁধ। ছকে ছাত্রকে পাঠ দেওয়। ও লওয়ার 
যন্ত্রমাত্র হইলে চলিবে না। তাহাদের 
প্রধান কার্ধ হইৰে প্রত্যেক ছাত্রের আত্যন্তরীণ 
শক্তি ও বৈশিষ্ট্াকে ফুটাইয়! তুলিবার জন্য 
পরিবেশ সৃষ্টি করা । যে কথাটির ব্যবহার এখন 
হাস্যোদ্রেকই করে, সেই “শিক্ষায়তনের 
পবিত্রতা'কে আক্ষরিক অর্থে মূর্ত করিয়া 
তোল। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যাহাতে 
চরিত্রবলের এবং তাহাদের অন্তরে জাতীয়তা- 
বোধের গৌরব জাগ্রত হয়, তাহার জন্ম 
আমাদের জাতির কীতিমান পুরুষদের মহৎ 
জীবনাদর্শের গৌরবময় ইতিহাস ও জাতির 
সাংস্কৃতিক পটভূমির চিত্র তুলিয়| ধর] 
ইহারই ফলে ছাত্রসম্প্রদায়ের মনে দেশের 
প্রাচীন এঁতিহো শ্রদ্ধা ফিরিয়া আদিবে, 
তাহার আদর্শ মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে, 
তাহার! নৃতন ও পুরাতনের ভাল জিনিসগুলি 
চিনিয়! সেগুলির সমন্বম্বসাধন করিতে পারিবে । 

আমাদের দেশ যেঞজন্য একদিন মহান 
ছিল, দেশের সভ্যতা! উচ্চাসনে প্রতিঠিত ছিল, 
সে বিষয়ে যদি শিক্ষাথিগণ শিক্ষা ন পায়, তবে 
তাহাদের আচরণ কখনে! পরিবতিত হইবে 
না, তাহাদের সেরূপ মহান আদর্শ ও চরিত্র 
গঠনে ইচ্ছাও জাগিবে না। ছাত্রদের আদর্শ 
শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের সন্মুখে ধরিতে 
ইইবে আমাদের দেশেরই মহামানবদের কর্ম- 
জীবনের ও মহান আদর্শের ছবি। 

আজ কাল দেখ! যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী 


বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব 


৪১৫ 


মুখস্থ করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষায় 
পাশ করে। অনেকে আবার সেটুকু 
পরিশ্রমও করিতে চায় না। চিত্রগঠন' ও 
ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ তাহারা পায় ন|। 
বটিশ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল, তাহাই প্রায় এখনো রহিয়াছে ; 
সেই শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শ মানুষ গড়িয়। উঠ! 
তো দুরের কথা, ছাত্রদের মনে নানা প্রকার 
জাতীয়আদর্শবিরোধী ভাব গড়িয়া উঠিতেছে, 
যাহার ফল আজ “নীতির নবমূল্যায়ন” অর্থে 
নীতিহীনতা। একদল মান্ষ আজ দৃষ্টিহীন, 
একদল হিংস্রতা ও ভাঙ্গনের নেশায় উন্মত্ত। 
ইহা! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শিক্ষার প্রসার 
সত্বেও আমর! জাতীয় বিবেককে অতন্দ্র 
রাখিতে পারি নাই। নানাদিক হইতে উচ্চ 
ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও নানা নীতিহীনতা, 
দুর্নীতি ও বিবেকহীনত! প্রকট হইতেছে ; 
আবার অন্যদিকে আমাদের সর্বসাধারণের 
উন্নতিসাধনে অপারগতার জন্য গণচিত্তের 
বিক্ষোভ। এ অবস্থা আজ গভীর নৈরাশ্টের 
সৃষ্টি করিয়াছে । এই নৈরাশ্টের মূল কারণ 
সুশিক্ষাবিষ্তারের অভাব । এই বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ গভীয় চিন্তা করিয়া এই সিচ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছিলেন যে, সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা; 
যতদিন পর্যন্ত দেশের সবসাধারণের মধ্যে 
প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার না হইবে, যতদিন পর্যন্ত 
তাহার! ভালভাবে খাইতে পরিতে না৷ পাইবে, 
এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাদের যত্র লওয়া ন! 
হইবে, ততদিন পর্যস্ত দেশ উন্নত হইবে না। 
আজ ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি মু্টিমেয লোকের 
হস্তে ন্যস্ত, এদেশের জাতীয় শিক্ষা 
সম্বন্ধে ধাহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। 
সামীজী বলিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় 
শিক্ষা-ব)বস্থায় থাকিবে ভারতের প্রাচীন,এতিন্ত 


৪১৬ নত 
সম্বন্ধে শিক্ষার স্থান এবং সেই সঙ্গে থাকিবে 
বিদ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার 
প্রয়াস । জনসাধারণকে জাতীয় শিক্ষা দিতেই 
হইবে, কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির 
উৎ্স। তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে 
তাহাদের বঞ্চিত করিলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি । 

ভারতকে আজ জাগিতে হইবে, তাহার 
নিজ আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন লইয়া; 
কেবল নিজের কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানব- 
জাতির কলাণের জন্ব। কারণ, এক-পৃথিবী 
গঠন আজ একান্ত কাম্য, যাহাতে মানুষ 
সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং মানব- 
সভ্যতা যাহাতে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে 
বাঁচিতে পারে, বিশ্বপ্রেমকে বাস্তবে বপায়িত 
করিতে পারে। একমাত্র ভারত, একমাত্র 
ভারতই আধ্যাত্ত্িকত! ও জাগতিক উন্নতির 
মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া জগতের সম্মুখে 
সে উদাহরণ স্থাপন করিতে পারে । 

আজ আমাদের জনগণের বন্ত্রাভাব ও 
অন্নাভাব নিবারণের জন্য নিজেদেরও য্বেচ্ছায় 
স্বল্প অন্নবন্ত্রে সত্ত্ট থাকিতে হইবে, অভিজাত 
শ্রেণীর দ্বণাস্পদ, অস্পৃন্ঠ জনগণকে নিজের 
বুকে টানিয়া লইবার জন্য সর্বশক্ি নিয়োগ 
করিতে হইবেই ; কিন্ত ইহার জন্য ধর্মকে বাদ 
দিয়া বা বাদ দিতে শিখাইয়া নয়, ধর্সকে 
আকড়াইয়া থাকিয়াই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 
সেই 'ভারতের অর্ধ নগ্ন ফকির+-এর কথা, যিনি 
ইংলগেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময়ও 
ঘদেশের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, দ্রুঃস্থ, 
জনগণের একজন বলিয়া নিজেকে 
গৌরবের সহিত পরিচিত করিতে চাহিয়।- 
ছিলেন, যেন “কটিমাত্র বন্ত্রাৰৃত' হইয়া জগতের 
সম্মুখে সদর্পে বলিয়াছিলেন, “ভারতবাসী 
আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


ঈশ্বর,” অথচ যিনি ধর্ম, সতা, সংযম এবং ঈশ্বর- 
বিশ্বাসকে জীবনের সর্ব করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন। রাজনীতি পরিবর্তনশীল, কিন্তু 
খাঁটি মানুষ সর্বযযুগে একই । আজ ভারত, 
তথা সমগ্র মানবসমাজকে এবং মানব- 
সভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে এই ধরণের; 
আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক অথচ জাগতিক প্রয়োজন 
সাধনে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল জীবনাদর্শের 
প্রয়োজন, যাহা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র 
জগতের পথপ্রদর্শক আলো কন্তত্ত স্বরূপ হইবে | 
প্রকৃত পক্ষে আজ আমরা সভ্যতার এমন একটি 
যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছিঃ যখন মানুষ 
প্রকৃতির এতদ্িনকার চিহিত সীমারেখা 
অতিক্রম করিয়া তাহার অলৌকিক বুদ্ধি 
ও কুশলতার বলে মহাকাশে পাড়ি দিতে 
পারিতেছে, এবং প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তিকে 
করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার 
এই কালেই বিশ্বপ্রেমের বাস্তব রূপায়ণের 
প্রয়াসের সঙ্গেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রবল 
অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনা এবং 
ক্ষুধিতদের হাহাকার গগন স্পর্শ করিতেছে, 
যাহার কোন তুলনা পাওয়। যাইবে না 
অতীতের ইতিহাসে । ইহার প্রতিকারকল্পে 
জগং আজ নানা রকম মতের ভিতর দিয়া 
দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে । আজ বিভিন্ন 
দেশ ও জাতি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সম্বন্ধে 
জড়িত হইয়া! পড়িয়াছে, সকলের সমস্যা ও 
তাহার সমাধানের চিস্তা সকলকেই স্পর্শ 
করিতেছে । ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই 
হউক আমরা আজ এমন এক কালে আসিয়! 
পৌছিয়াছি যখন নৈরাশ্তটে ও হতাশায় আমর! 
অন্ধ। আক আমর! পুরাতনের মুল্যবোধে 
আস্থা হারাইয়াছি এবং নৃতন কিছুও ঠিক মতে! 
গড়িতে পারিতেছি না। মাহ্ৃষে মানুষে সহজ 


ভান ১৩৭৭ ] 


সম্পর্কটৃকু আমর! হারাইয়াছি, £ত্যেকটি মানুষ 
পরস্পর হইতে এমন অসহায়ভাবে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
যেন মহাসাগরের ব্যবধান। এই সাগরের 
ব্যবধান আজ কিভাবে ঘুচিবে এবং কিসের 
মন্ত্রে ঘটিবে আমাদের সেতুবন্ধ, এবং কোন 
মন্ত্রে মানবসমাজ কল্যাণমুখী ও সুখী মানব- 
সম|জে পরিণত হইবে, এই প্রশ্ন আজ মানব- 
সভ্যতারই প্রশ্ন । শুধু ভারতবর্ষে নয়, 
পৃথিবীর সর্দেশে সর্ককালে বহু মানব, বছু- 
যুগমানব নান! পরিস্থিতিতে গ্রাবির্ভূত হইয়াছেন 
কল্যাণের বাণী, মৈত্রীর বাণী ও প্রেমের বাণী 
লইয়া। কিন্তু সর্বকালেই তাহাদের বাণী 
আমরা প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াছি, 
কিছুকাল গ্রহণ করিয়া পরে ভুলিয়া গিয়াছি। 
সেই বাণী লইয়াই -আজ আবির্ভূত রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ । সভ্যতার ইতিহাসে মূল ভূমিকা 
যাহাদের, সেই তকুণসন্প্রদায় আজ সবাঁধিক 
বিভ্রান্ত এবং এই বিভ্রাস্তিকে পুজি করিয়াই 
দেশে দেশে চলিয়াছে উগ্র ক্ষমতার লোভ ও 
বক্তিত্বার্থের লোভ, যাহার ফলে এই তরুণ- 
সম্প্রদায় আজ প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে 
বঞ্চিত। ফলে এই শ্রেণীর তরুণসম্প্রদায়ের 
ভিতর পুঞজীভূত হইয়াছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, 
অরপ্রেমঃ। ক্ষোত ও আক্রোশ । আজ তরুণ- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈরাম্তের জন্য বাষ্ট্রনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও জমাজ-নৈতিক জমস্যাগুলি 
দায়ী নিশ্চয়ই। কিন্তু মূল কারণ আধাত্মিকতা- 
ভিত্তিক শিক্ষ।॥ যাহা মানুষকে অন্তরুখী 
করে, যাহা স্থিরচিত্তে সমস্য সমাধানের পথ 
খুজিয়া বাহির করিবার সামর্থা দেয় 
তাহার অভাৰ। জনসাধারণের চারিত্রিক 
উন্নতির উপর নির্ভর করে জাতীয় চরিব্র। 
মাজ ষদি আমর| দেশের উন্নতি চাইঃ তবে 


বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব 


৪১৭ 


সকলকেই সর্বাগ্রে চরিত্রগঠন করিতে হইবে 
এবং সেই সঙ্গে সাহস, শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি 
লইয়া! জাতির আঁদর্শ_ত্যাগ ও সেবার প্রতি 
একনিষ্ঠ হইতে হইবে.। ভারতবর্ষে আধ্যাত্ি- 
কতাই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, জাতীয়জীবনের 
মূল সুর, সুতরাং ভারতবধে সর্ধপ্রথম আনিতে 
হইবে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন যাহ স্বামীজী 
বলিয়। গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে দেশের 
প্রতাট মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ ও যুবক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইঘা] ধিতে হইবে স্বামী 
বিবেকানন্দের কালজয়ী বাণী, যে বাণী যুবক ও 
তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাদের 
দেশের কল্যাণের জন্ম আত্মনিবেদনের এক 
মহান আদর্শে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ 
মানুষ যাহার! দারিদ্র্যের অভিশাপে, অশিক্ষার 
অন্ধকারে আজও ডূবিয়] আছে; অপর সকলের 
মতো মানুষ হইয়াঁও যাহারা নিজেদের মনুত্তব 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, তাহাদের কলাণই 
তো দেশের কল্যাণ, তাহাদের সেবাই তে। 
দেশের সেবা । আজ তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও নিঃফার্থ সেবার ভাব 
জাগাইয়! তুলিতে হইবে | যুবসমাদের অপচীয়- 
মান প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে। 
আদর্শের অভাবে দিশাহারা ও ভ্রান্ত অ।দর্শে 
বিপথগামী যুবসন্প্র্দায়ের ভিতরও রহিয়াছে 
যৌবনের অদম্য প্রাণশক্তি, উৎসাহ । প্রয়োজন 
শুধু উহাকে যথার্থ কল্যাণপথে পরিচালিত 
করা । যুবসম্প্রদায় চিরদিনই একটি আদর্শ 
চায়। তাহাদের সামনে আমরা জাতীয় 
আদর্শ তুলিয়া! ধরিতে পারি নাই--পাঠাপুস্তকের 
মাধ্যমেও নয়, জীবণের মাধ্যমেও নয়। আজ 
দ্ুইটিই করিতে হইবে আমাদের । আমর! যদ 
তাহা করিতে পারি, তবেই ইহ।রাই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সব কল।ণকর 
ভাবগুলির সংযোগসেতু নির্মাণ করিয়। ভারত 
ও জগৎকে বাচ।ইতে পারিবে | 


প্রাণপুরষ 


*বৈভব, 


জন্মহীন ! 
আজ তব শুভ জন্মদিন ! 
তোমারি তো জনম লাগিয়! 
হুর্ধোগের রজনী জাগিয়। 
যুগ যুগ ধরে--অত্যাচারী কংসের কারায় 
স্তব্ধ রুদ্ধ অন্ধকারে অসহ জ্বাপায় 
আছিল প্রতীক্ষারত সর্বংসহা ধরণী জননী! 
মাঝে মাঝে ওই যেন ওঠে ঝনঝনি 
দুঃসহ শিকল-ভার-- 
বহিতে পারে না আর 
তাই বুঝি কোমল! দেবকী 
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কণ্টকি ! 
শৃঙ্খলিত বসুদেব 

শাস্তরোষে ডাকে তধবপানে-- 
“ময় হয়েছে পূর্ণ? 

এসো! নামি -পৃথিবীর টানে !) 

দিবা জ্যোতির্ময় ! 
শিশু? শিশু এ তো নয়-- 
এ যে হাসিয়া! হাঁসিয়! 
ধ্যানের মূরতি সম আসিছে ভাপিয়। 
সাধক-নয়নে, 
যেথা পুজীভূত বাথা | যুগ-প্রয়োজনে 
কারার সাধন! আজ উঠিল ফলিয়া 
শত যুগযুগান্তের পু্জীভূত আধার জঞ্জাল 
কারাকক্ষে উঠিল জলিয়! ! 
ধরণীর চক্রবাল রক্তরাগে উঠিল ঝলিয়া 
--আসিয়াছে প্রাণের পুরুষ ! 
আকাশেতে দিল দেখা আশার প্রতৃ)ষ ! 
আনন্দের দিব্য অরুণিম।-- 
নবীন গরিম! ! 


জননীর বক্ষ হ'তে 
ছিন্ন মুকুলের মতো 

ভাসিয়। চলিলে আোতে - 
কর্মফলে? 
কিন্বা লীলাচ্ছলে-গোঁকুলের কোলে 
শৈশবেই শুরু তব দৃঃখময় খেলা £ 
জন্ম হ'ল রক্ষী-ঘেরা রাজার কারায় 
বাড়িতে লাগিল বেলা-_ 
রাজার প্রাসাদ হতে বহুদূরে 
অতি দীন গোয়ালার পুরে 
যেথা সবে আপন! হারায়__ 
জীবন যৌবন লয়ে করে হেল! ফেলা ! 
নন্দিত সে নশশীলয়ে হে আনন্দময় 
রাজার তনয়! 
খেলিলে রাখাল সাথে খাখাল হইয়া 
ধবলী শ্যামলী আর যমুনা লইয়] ) 
কভু চরাইয়| খেনু, 
কভু বাজাইয়া বেধু--সখারূপে 
মুরলী-সক্কেতে--কভু চুপে টুপে 
ডাকিলে আপনজনে আপন! বিলাতে-__ 
মিলিতে মিলাতে 
তোমার অরোধা মহ! প্রেম-আকধণে- 
বন্দাবন-বনে। 
সরল! সে মহাভাগ! গোপবালাগণ 
তেয়াগিয়! কুলমান 
নিবেদিল তনু মন প্রাণ 
চরণে তোমার । 
প্রিয়তম জীবন-আধার, 
হৃদয়ের ধন চিনিল তাহার1__- 


ভান্র; ১৩৭৭ ] 


তাই তারা পাগলের পার! 
সকল বাধনহারা ! 
তাহাদের শতকোটি জীবনের 
সকল সাধনধারা-_ 
ধান জ্ঞান কর্ম প্রেম _ 
তোমাতেই লভিয়াছে শেষ পরিণাম; 
তুমি পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিরপূর্ণকাম | 
তারা, সংসারের রুদ্ধদ্বার খুলি; 
আপনার পতিপুত্র ভুলি 
তোমারি অলংঘ্য টানে 
তোমারেই করেছে বরণ, 
হে চির-শরণ ! 


তোমারে ঘিরিয়া তার! 

নাচিয়াছে জ্ঞানহারা-- 

অনুরাগে অভিমানে করিয়াছে সর্বস্ব অর্পণ ! 
তুমি দেখ! দিলে শেষে 

অন্তরে অপূর্ববেশে -কি জানি কেমন 
সেই তব অতীন্দ্রিয় প্রেম-আস্বাদন ! 
তোমার সে বিশ্বগ্রাসী প্রেমবহ্ি মাঝে 
সকলের সর্বকামনার করিলে হৰন ! 
মুক্ত করি দর্চকামে 

মুগ্ধ করি জিনিলে তাহায়, 

দিলে তারে দিব্যতাবে নূতন জীবন, 
মদনমোহন ! 

তাই আজো!__ 

যত প্রাণে যত প্রেম প্রীতি ভালবাসা 
যত প্রাণে যত কিছু আকাজ্ষ। ও আশা! 
প্রিয়তম নয়ন-দীঞ্চিতে, 

প্রেমময় প্রাণের তৃপ্তিতে 

তুমি আসি আগে ধর! দাও-_ 

তবু তুমি রহ অদর্শন। 


এ তোমার অপরূপ লীলার বিস্ময় 
বুঝি ইহা বুঝিবার নয় ! 


প্রাণপুরুষ 
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তবু তব শুদ্ধপ্রেম-মাঁধুরী-লীলায় 

সংসারের ঘরে ঘরে আনন্দ বিলায়, 

ভাই বন্ধু সখা সখী__ 

স্নেহ প্রেমে মাখামাখি-_- 

শিশু সাথে মায়েরে মিলায়, 

তোমারি সে লীলার ছাগ্ায় 

এ সংসার হেসে ভেসে যায় ! 

--তারি প্রতিধ্বনি 

সাধক কবির কে 

যুগ হ'তে যুগাস্তরে ওঠে রণরণি। 

বৈষ্ণব কবিতা-_- 

তোমারি জীবনরসে ছন্দিতা নন্দিতা 

তরঙ্গিয়৷ চলিয়াছে মহাপ্রেমসমুদ্রের পানে, 
ংসারের বাসনা কামনা 

সমলিন ধূলিকণ! 

ধুয়ে লয়ে চলে তার টানে । 


শতভাবে দেখ! দিলে__ 

ধর] দিলে তুমি, 

সকলের তৃষিত হৃদয় ছুমি 
মিটাইলে সবার পিপাসা ; 

তবু কারে! মিটে নাই আশা__ 
সে বুঝি বাঁ মিটিবার নয়, 

হে চির বিস্ময় ! 


আপনার জননী কাদায়ে-- 

শত শত গোপিকারে মা-ডাকে মোহিলে- 
কাহারে! বা পিপাসা বাড়ায়ে 

বক্ষ হ'তে তুমি কাড়ি নিলে 
কোটিজন্ম-সাধনার 

সঞ্চিত সুধার ধার--বাৎসল্য রসের-_ 
-__সুমধুর পরিণতি দেহের মনের ! 

অনন্ত সে ধর। দিল সান্ত হয়ে 

মা যষশোদ! বাঁধিল তাহায় ! 


৪২৩ 


যার লাগি কত ভক্ত কত দিন রাত-_ 
কত কন্ট সয়ে--করে প্রাণ পাত, 
যার লাগি তার! শুধু নাদিয়া কাটায়, 
সেই তোরে-_ 
জননী.যশোঁদ1 দেখি 
বাধিয়াছে শত গ্নেহডোরে | 
শুনি তুই চোর-_ 
কারো! ননী, কারো মণি, 
কারো আখিলোর-- 
কাতারো বা মন বক্ষ চিরে 
হরিয়া লয়েছ হরি--দাঁও নাই ফিরে! 


হায়, ফুরাইয়া যাঁয়-_ 
মিটিল ন! ক সাধ আশ! 
পৃরিল না কত ভালবাসা । 
তবু হাঁয়_-সব আজ শেষ হয়ে যায়! 
এসেছে অক্রুর-- 
যেতে হবে দূর মধুপুর ! 
সত্য কি ছাড়িয়। যাঁবে 
এই রন্দা লীলা-সুমধুর 1 

হে চির নিষ্ুর! 
ওগো দয়াহীন, মায়া হীন, সর্বস্বিলীন ! 
ভুলিয়। চলিচল সৰ মুহূর্তের মাঝে 
বিসজিয়া প্রেমমৃতিখানি মধ যমুনার জলে । 
নির্মম পাষাণ তুমি, আসক্তিবিহীন-_ 
প্রতিমূত্তি গীতার তোমার ! 
যার ধর্মে যাঁর মর্মে 

আছে শুধু অনন্ত অপার-- 
সকলের সম অধিকাঁর-- 
প্রাণ ঢেলে মন ঢেলে ভালোবাসিবার | 
হায় হায় নাই নাই__এতটুকু নাই 
প্রাণ ধরে এতটুকু ফিরে চাহিবার ! 
নীরব নিষ্ঠুর সম গেলে চলে 
ফিরে চাহিলে না দেখিলে না 


উদ্বোধন 
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কে বা! পিছে রহিল বাধিতে-_ 
শতবর্ধ বিরহের সাধন সাধিতে ! 
তুমি হে হৃদয়ময়__হে হৃদয়হীন, 
কারে কাধিলে না, 
কর্ণে শুধু বলে গেলে “ফিরে আসিবে না? ; 
মর্মে তাঁর প্রতিধ্বনি £ 
বৃন্দাবন পরিত্যজি কোথা] যাইবে না ! 
ওপারেতে দেখি তব 
কর্মময় মতিখানি রাজে_ 

চিরশান্ত, অশান্ত সে সংসারের মাঝে ! 

গা 
মথুরায় দ্বারকাণ্ন 
রাজায় রাজায়-_ 
কত ন] সংঘর্ষ দন্্-_মহাদপ্পাঁদলে 
নামাইলে সিংহাসন হ'তে ভুজবলে ; 
কত কংস জরাসন্ধ ভয়ে টলমলে ! 
কেহ ব1 কহিল মন্দ, কেহ বসাইল মনোরথে, 
বরমাল্য জয়মাল্য দিল তব গলে! 


তুমি কিন্ত চির ধীর স্থির ! 

অটল অচল কর্মবীর__ 

আসমুদ্র হিমাচল উত্তর দক্ষিণ 

পূর্ব হতে পশ্চিমের পানে-নিদ্রাতন্ত্রাহীন 
মথিয়! চলেছ তুমি সারা পুণ্াভূমি_ 
কর্তব্যের সুকঠোর আমোঘ আহ্বানে 
দরস্তের অস্তের বিধানে ! 

চূর্ণ শত স্বপ্রমায়। শুন্য বৃন্দাবন, 
কত রাজা কত রাজ্য কত সিংহাসন 
ভাঙিল গড়িল তব অস্ুলি-হেলায় 
এই তব নবতম জীবন খেলায়__ 
দিনেকের শান্তি নাই, নাই অবসর ; 
ওগো! বীরবর, 

ভারতের হে প্রাণপুরুষ; 

বিনাশিতে যুগের কলুষ 
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আপনার জীবন আগুনে-_- 
পবিত্র করিতে পুথি 
স্বাপন করিতে এক 
শান্তিময় ধর্রাজ্য জগত মাঝারে__ 
ভিখারীরে রাজা কবি; 
ভিক্ষুবেশে সাজালে রাঁজারে ! 
সারাটি জীবন দেখি; 
সিংহাসন লয়ে তব কত ধূলাখেল৷ 
তবু-_ 
সিংহাসনে উঠিলেন! কভু__যেন মাটিটেলা ; 
তুমি যোগী, রাজরাজ, 
সর্বত্যাগী, তাই সর্বপ্রভূ। 


তারপর ঘনায়ে আসিল মেঘ-_ 
বাড়িতে লাগিল বাঁযুবেগ, 
ঘন ঘন বিজলী চমকে-- 
ভারতের আকাশেতে 
বহে ঝঞ্জা থমকে থমকে ! 
সেই দিন সে যুগ-সন্ধায় _ 
ভারতের আকাশেতে 

জলে যায় শতসূর্ধ প্রায়_ 
শত রাজ। শত যোদ্ধা শত অক্ষৌহিণী 

ংস উন্ুখিনী | 
আসন্ন মহাগুলয় ! 
রক্ষা কর, রক্ষা কর" হাঁকে জীবচয় ! 
সার পৃথ্থী তয়-কণ্টকিত-_- 
কে রোধিতে পারে এই মৃত্যু অবহিত 1 
নাই নাই কোন আগা- কোন তাঁষা নাই! 
ুগান্তে এ প্রলয়ের প্রয়োজন-__ 
আয়োজন তাই। 


শত নিরাশার মাঝে তরী 
ছুলে হলে যায় ডুবে বুঝি 
সেখানেও দেখি তুমি 
হে ধীর কাণ্ডারী বীর চলিয়াছ যুঝি ! 


প্রাণপুরুষ 
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একাকী ধরিয়! হাল 
শতছিন্ন উড়াইয়া পাঁল-- 
ধংস জানি অতি সুশিশ্চিত! 
পু 
তাই দেখি দর্পী রাজ! ছুর্ধোধন 
অপমান করিল তোমায়__ 
অতি দাঁন দূতবেশে যবে তুমি 
উপনীত কৌরব-সভায় ! 
শান্তির লাগিয়! তব কত চেষ্টা 
যুদ্ধের বিরোধী, 
তবু সবে বলে হায়--তোমাক় সন্বোধি। 
“কুরুক্ষেত্র ঘটাইলে তুমি, 
কুলশুন্য বীরশূন্য হ'ল পুণযভূমি'- 
সেই ঘোর শশাস্তির লাগি 
তোমারেই করে তার! দায়ী ! 
রিক্তহস্তে সিক্তপ্রাণে 
ফিরে এলে তুমি শাস্তি মাগি 

হে চিরউপায়ী, 
আজ তুমি নিরুপায় শান্তি-স্থাপনায় ! 

গু 
যবনিক। উঠিল আবার । শেষ দৃশ্যপট ! 
ওই যেন আজে! দেখা যায়-_- 
দাঁড়ায়েছে দ্ুইধারে কাতারে কাতার ! 
অঞ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
মারণ-যুখিনী ! 
গভীর বিষাদবাযু বরে থম থম, 
গম্ভীর গুলয়-যেঘ করে জম জম, 
শান্ত স্থির নিষ্ষম্প নীরব 
রথরথী গজ-বাজী সব! 
তার মাঝে ধীরে অতি ধীরে 
প্রবেশিলে কুরুক্ষেত্র-রমঞ্চ 'পরে 
কপিধ্বজরথে, শ্বেত-অশ্ব-বন্প। ধরি করে 
অস্্হীন অতিদীন সারথির বেশে 
অর্জুনের রথে। 


৪২২ 
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কিন্ত তার মনোরথে ? 

তুমি তার গুরু, তার সখা-_ 
তুমি তার সারথি সুন্দর 

চির মনোহর ! 


ক্লীবতাকে দূর করি তার__ 
দেখাইতে বিজয়ের পথ, 
চালাইতে জীবনের রথ-_- 
দিলে তুমি দেখা_-সখা! ও সারথিরূপে 
অতি চুপে চুপে! 
যেই করে যে অধরে একদিন বৃন্দাবন-বনে 
বেজেছিল মুরলী মধুর 
মিলনের সক্কেত-নিংস্বনে , 
সেই করে সে অধরে 
কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গনে 
রুদ্ররোলে ফুকারিয়। উঠিল রে আজ-_ 
ওকি অগ্রিময় বাজ ! 
উড়াইয়! ধ্বংসের নিশান 
ঈশান বিষাণ 
__প্রলয়ের পাঞ্চজন্য-_ 
বাজিলরে কার জন্য ! 
বিদীর্ণ করিয়। বক্ষ মাতাইল বীরের পরাঁণ। 
যুগান্তের প্রলয়-লীলায় 
বহ্তি ফুটে বাহিরাঁয় শিলায় শিলায় 


স্তব্ধ করি যুদ্ধোখিত 
সেই ঘোর প্রলয়-কল্লেল 
গীতাসিংহনাদ তুমি করিলে গর্জন ! 
টুটে যায় মোহনিন্রা- 
সে আঘাত ক্লীবতার বিষম অঙ্কুশ, 
হে কালপুরুষ ! 
ভুলায়ে কি শক্তিবলে মোহিনীমায়ায় 
মাতাইলে সবে 
সৃজন পালন ভুলি প্রলয়-আহবে ! 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


সেই ঘোর রণ-উন্মাদনা -- 
অস্ত্রের ঝঞ্না--তারি মাঝে 
অরোধ্য অশ্বের বন্ন। 
সবিক্রমে এক হাতে টানি 
শাস্ততাবে অন্য হাতখানি 
অর্জুনেরে পরশিয়া রাজে। 
চূর্ণ করি তার শত হীন অবসাদ, 
দূর করি ব্লীবের বিষাদ-_ 
উৎসাহিত করি কহে £ 
“মাতো। এই মরণের মহা-মহোৎসবে । 
ওই দেখ, উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার_ 
ডাঁকিতেছে বারংবার ! 
দাঁও দাও সাড়া দাও--বলে! “যাই যাই? | 
এই এক পথ আছে, অন্য পথ নাই ! 
যুদ্ধ ছাড়ি যশোহীন মৃত্যুর জীবন__ 
সে নহে তোমার মতো! বীরের কখন !” 
দেখাইলে জ্ঞানময় মুরতি তোমার 
গুরুরূপী করুণার অনন্ত আধার । 
ঘুচাইলে সৰ অন্ধকাঁর-_ 
শুনাইলে চির সত্য 
জ্যোতির্ময় আত্মতত্ব £ 
“কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি? 
এই দেখ, আমি মারি-_আমি সব করি” 
দেখাইলে অপূর্ব সে বিশ্বরূপ দিগন্ত বাপিয়। 
অসীম সুন্দর, তবু সীমার লাগিয়া! 
কাপে প্রাথ ভয়ে অনুরাগে ॥ 
অরূপের পারে তাই রূপ ফিরে জাগে! 
গু 

গীতার সে বজধ্বনি মহাসিংহনাদ-- 
সেই সৈন্য-সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিয়া করিল উন্মাদ! 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সে মহা আহবে 
মাতিপ বীরেন্ত্রবৃন্ন 

মরণের মহামহোৎসবে ! 
কী কল্লোল কলরোল 


» ১৩৭৭] 


প্রলয়ের তীব্র জলোচ্ছাস। 
বিষাক্ত করিছে বায়ু 
প্রধূমিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ! 
সে উন্মত্ত চাঞ্চলোর মাঝে 
মরুভূর নিস্তবূত! রাজে-_ 
দেখি তুমি অতি শান্ত, অতি ধীর স্থির ! 
অনন্ত প্রশান্তি মাঝে 
অবিশ্রান্ত কর্মময়-তুমি কর্মবীর ! 
আজে! যেন কানে বাজে £ 
কর্ম কর, যুদ্ধ কর, সহ্য কর হে প্রিষ্ন অর্জুন, 
অতিক্রমি কর্ম জ্ঞান 
লঙ্ঘি চল সত্ব রজোগুণ ! 
আর, কিছু যদি নাই পারে! 
সর্বধর্মকর্ম কর আমাতে অর্পণ, 
একাস্ত এ নির্ভরতা-__ 
এই সাধ্য, এই তো] সাধন !! 
দঃ 
সব শান্ত, সব শেষ; 
শুধু হাহাকার-_- 
শুধু কানে আসে-সকরুণ রোল-_ 
বিধবার অভিশাপ-_ 
বিষাক্ত নিশ্বাসে জলিয়! পুড়িয়া যায় 
সমর-বাড়বানলে যাহ। অবশেষ! 
সেই মহাধুগান্তের যত পাপ তাপ 
আপনার পানে তুমি 
নিলে টানি--দব অভিশাপ 
নবতম শাস্তিরাজ্য স্থাপন-কল্পন1__ 
তাহারি রচন| 
এখনও রয়েছে বাকী জীবনের কাজ ; 
হে নিলিপ্ত রাজরাজ, 
তাই তুমি চলিলে আবার 
শেষ তব বিজয়াভিযাঁনে, 
সাথী তব চিরসখা-_ 
দক্ষিণ বাছুর মতে! অর্জুন সুজন । 


প্রাণপুরুষ ৪২৩ 


ভারতের পৃরবে পশ্চিমে 
উত্তরে দক্ষিণে 
সর্বত্র উড়ায়ে তব বিজয়-নিশান 
ফিরে এলে শুভদিনে 
করিবারে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান__ 
শেষ ব্রত তব জীবনের ; 
যুধিষ্টিরে প্রতিষিত করি সিংহাসনে 
দিলে তারে বাজধর্সজ্ঞান ! 
মানব-বিধানে তুমি 
বেঁধে দ্রিলে ভারতের সীমায় সীমায় 
এক শান্তি-ধর্মরাঁজাপাশে 
ধ্বংসশেষে স্বীয় মহিমায় 
নব গরিমায় | 
হে যুগমানব, 
তার প্রাণে অভিষিক্ত করি গেলে তব 
অফুরন্ত প্রাণবারি হে প্রাণপুরুষ ! 
০ 

কত কাল গেছে কাটি সে প্রতৃযষ_ 
সে এখন অন্ধকারে 

বিস্বৃতির পাঁষাণ-শিলায়__ 
তোমার সে অপরূপ অযান্ুষী মানুষী লীলায় 
কেহ বলে কবির কল্পন! 
অধনিগ্ন খষিদের বাতুল রচন] ! 
আমি দেখি ভারতের বুকে 

আজে! জেগে আছে-_- 

তোঁমার সে শেষ-দে ওয়! প্রাণের স্পন্দমন__ 
তরঙ্গিয়৷ চলিয়াছে যুগ হতে যুগান্তর পানে! 
যতনে জড়ায়ে বুকে 
সেই সুখে, যাহা সে পেয়েছে তব কাছে 
তাই লয়ে চলিয়াছে, তাই লগে রচিয়াছে 
মাঝে মাঝে এই মঙ্ত্যে অঅব-ননান ! 
আরে! জানি, 
চলিছে চলিবে চিরকাল-_তৰ পুণ্যটানে- 
তৰ নামে--তব লীলাতানে 


৪২৪ 


তৰ জয়গানে 
ভরিয়] এ ভারত-আকাশ 
ছড়ায়ে পড়িবে ধীরে--_ 

পে ভাঙিবে বিশ্বের বন্ধন ! 
সার! বিশ্বে বাধা হবে এক প্রেমপাশ 
তারি লাগি তোমারি প্রকাশ ! 
তোমারি সে সুর 
স্পন্দিত নপ্দিত আজে করে ভগপৃর 
এ শান্ত সুদূর! 
তোমার সে উষারাগে 
আজে! দেখা যায় 
যুগান্ত-সন্ধার 
পশ্চিমের সকরুণ প্রমত্ত পীলায়-_ 
উষাঁর সে প্রতিচ্ছায়। অন্ুরাগ-ফাগে 
সন্ধার গগনে -- 
সৃষ্টির সে শেষমা গলা প্রলয় লগনে 
বিদায়ের ক্ষণে ! 


্ 
পুনম্চ প্রভাস তীরে- ধ্বংসের লীলার 
মাঝে _ দেখি তুমি 

চিরশাস্ত চির নিধিকার ! 
আপনারি সুষ্টিধ্ংসে আপনিই হাসো 
তুমি কাল! ভয় মুডারূপে আসো! 
তুমি কৃষ্ণ, কি সুর্দর ; নবতম সৃজন লাগিয়। 
ধ্বংসের প্রলয়-রাঁত্রি 

রহ এক| নীরবে জাগিয়। ! 

৬৪ 
আবে! এক নবতম বিকাশের লাগি, 
এ ধরা অধীর-- 
ধরা দ1ও ধর] দ।ও-হে প্রাণপুরুষ 
প্রাণময় বীর ! 
ধরণীর বাকুল আহ্বান _ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বধ--৮ম সংখ্য। 


আর বর কবে পুন 
টলাইবে তোমার পরাণ 

কবে পুন ধর] দিবে হে প্রিয় নিঠুর 
মাধান্দিন যুগের গ্রভায় 
প্রমত্ত এ পৃথিবীর কৌরব-সভায় _ 
কৰে মবে চিনিবে তোমায় 
সেই তুমি_তুমি কৃষ্ণ, 

তুমি তার প্রাণের ঠাকুর ! 


কালচক্র ঘুরে আসে-_ 

ফিরে আসে কুরুক্ষেত্র- আসন্ন প্রলয় ! 
পৃথিবী ভরিয়া আজো! সেই হাহাকার 
অবিচার অত্যাচার - পূর্ণ কারাগার ; 
কণ্টকিত সর্ব মন- 

হে দপা তাপন 

কোথ। তুমি আজ 1 

ওগো রাজরাজ ! 

সময় হয়েছে পূর্ণ ? 

আর বার এস পুন 

ওই শুন প্রলয়ের রবে-- 

আবার মাতিছে বিশ্ব ধ্ংস-মহোৎসবে ! 


৪ 


সার] বিশ্বখঙমঞ্*-এবার তোমার 
বিশ্বাময ওরে তব এবার প্রকাশ ! 
ত্যাগ প্রেম করুণার ধার! 

বরষিয়া হউক এবার 

বিশ্ব-সাম্যরাজ্য সংস্থাপন -- 

সুন্দর শোভন 

অপূর্ব বিকাশ স্বপ্নময় সে শুভ উষায়__ 
সেখানে মানুষ হবে প্রকৃত মান্গষ, 

হে প্রাণপুরুষ !! 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ২ শিক্ষা 
[ পূর্বানুরৃত্তি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্ুন ঘোষ 


মাঁনবজীবনকে স্পেন্সার যে পাঁচটি কাধকরী 
শতির দ্বারা ভাগ করেছেন, তার প্রথমটি 
'আত্মরক্ষা'মূলক | এক্ষেত্রে আন্মবক্ষা অর্থে 
প্রধানতঃ স্বাস্থ্যণক্ষ। বোঝালেও ব্যাপক অর্থে 
জীবনের সর্বপরিস্থিতির উপযুক্ত হওয়]ই উদ্দিষ্ট। 
এ বিষয়টি নিয়ে সম্পেল্সার তার গ্রন্থের শেষ 
অধ্যায়ে শারী।রক শিক্ষা) বিশদ আলোচনা 
করলেও প্রথম অধ্যায়েই কিছু প্রণিধানযোগ্য 
কথাও বলেছেন । 

স্পেনসারের মতে আত্মরক্ষার মায়োজন 
স্বয়ং প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে করে থাকেন । 
“***** পুখের বিষয় যে» শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গ 
আত্মরক্ষা প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত 
করেন নাই ।”১ একট ছোট্ট শিশুও আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনে মায়ের কোলে মুখ লুকোয় 
অপরিচিত কোন মানুষ বা প্রাণী থেকে 
দূরে থাকার »চস্টা করে। “প্রকৃতি 
এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহাক্স 
ইওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্ের অল্পই 
আবশ্ঠক | আমাদের উচিত কেবল দেখ! 
যে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত 
ন|হয়। অনেক অল্পদর্শা শিক্ষক এবং পিতা- 
মাতা সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে 
বিরত রাখিয়! প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত 
করিয়! এমন অবস্থা! করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে 
কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান 
কিংকর্তবাবিমুঢ় হইয়া পড়ে ।”* 


শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্-এসবই প্রকৃতি 


১২ শিক্ষ!ঃ শ্বামী বিবেকানন্দ-অনুদিত £ "বন্ধমতী' 
প্রকাশিত শ্রীশশিভুষণ দত্ব-মুদ্রিত সংস্করণ ; পৃঃ ১৪০১৫ 
& 


আমাদের নাশ! সংকেতের মাধমে জানান 
দিয়ে থাকে । তবু, অনেকসময়ই এদের প্রতি 
যথেষ্ট মনোধোগ ন। দেওয়ার ফলে অকালে 
স্বাস্থযভঙ্গ তে প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। তার 
কারণ শারীরশিক্ষার প্রতি আমাদের শিক্ষা 
দাতাদের মনে মনে একটু অবজ্ঞার ভাব 
রয়ে গেছে। আসলে বধির প্রতিকার করতে 
যে উদ্ভম দেখা যায়, যাতে ব্যাধি আদৌ ন৷ 
হয়, সে বিষয়ে সে উদ্যমের শতাংশের একাংশও 
দেখা যায় না। অনুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়া 
যত সহজ, অসুস্থতার পরে সেই পূর্বজাবনীশক্তি 
ফিরে পাওয়া তত সহজ নয়। সুতরাং সব 
শিক্ষার গোড়ায় রয়েছে দেহগত সমুন্নতি। 
স্পেন্সার তে৷ স্পট বলছেন--“যদি প্রচুর স্বাস্থ্য 
ও তদানুষঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎ- 
পানের প্রধান সহায় হয়, তাহ হইলে যে 
শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা | এই জন্মই আমরা বলিতেছি 
যে, শরীর, বি্যা, স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের 
দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়, 
তাহ সকল ন্যায্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অল ।৮৩ 
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96008] 900086100,5 স্পেন্সারের মূল 
গ্রন্থের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আগেই আমরা বিশদ 
অলোচন! করেছি। 

স্বামীজীর অনুবাদের আর একটু অংশ 
উদ্ধত করে অমর স্পেলারের শিক্ষা-বিষয়ক 
প্রথম সূত্রের আলোচনা শেষ করি_“পুত্র কি 
প্রকারে সহজ সইত্র বৎসর পৃবের লোকদিগের 
কুপংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, পে বিষয়ে 
তাহার্দের ( অভিভাবকদের ) কত যত্র! অথচ 
আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট ও 
রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত 
অনুপযুক্ত মনে করেন !” 

সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে উদ্ধত মন্তব্য এখানেও প্রয়োগ করা চলে । 
স্পেলার যে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রাধান্য চেয়েছিলেন 
তার ভিত্তি ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর । 
বিজ্ঞানের প্রসার আমার্দের শিক্ষিত সমাজকে 
এ বিষয়ে কতটা সতর্ক করতে পেরেছে, তা! 
সন্দেহের বিষয় | 

স্পেন্সার আমাদের কার্যকরী শক্তিগুলিকে 
শ্রেণীভুক্ত করবার সময় দ্বিতীয় সুত্রে বলেছেন__ 
“যে সকল কার অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়- 
গ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা 
করে ।”* সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি- 
অনুযায়ী স্পেঙ্গার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা 
আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কীভাবে 
সহায়ত করে তার আভাস দেবার চেষ্ট। 
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করেছেন। অঙ্বশান্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
জ্যোতিষশাস্ত্র  ভূতত্ববিদ্যা, “বিয়লজি' 
(13101085) ব। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান 
এ সমস্ত বিষয়ের চর্চা তখনকার ইংল্যাণ্ডে 
সাধারণ বিগ্যালয়গুলিতে অতি অল্পই দেখ 
যেত। অথচ জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে এসব 
বিষয়ের জ্ঞানেরই প্রয়োজনের দিক থেকে 
অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।" উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন্সার ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা- 
চিন্তায় বিজ্ঞানের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন, ঠিক সে প্রাধান্য কিন্তু এখনও 
সেদেশে দেখা দেয়নি। বিজ্ঞানকে জীবনের 
একাস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জেনেও সকলেই 
বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে ঝুঁকতে পারে না। 
মানবমানসের প্রকৃতিগত তারতম্য এবং 
জীবনোপলব্ধির বিভিন্ন স্তরকে কেবল 
উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার করা চলে ন।। 
তবু নবধযুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্পেলারের 
অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দও পরবতাঁকালে 
বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতে 
চেয়েছিলেন | চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মকে 
স্বামীজা একই সত্যের বিভিন্ন দিকরূপে নির্দেশ 
করলেও ভারতবধের বর্তমান প্রয়োজনে বিজ্ঞান- 
চর্চার প্রতি বিশেষ ওরুত্ব দেওয়ার কথা ষামীজী 
নানাভাবেই নানা জনের সঙ্গে আলোচন। 
করেছেন। এ বিষয়ে স্বামি-শিস্ত-সংবাদ” ও 
স্বামীজীর কথা” বই হুইটিতে লিপিবদ্ধ মন্তব্য- 
গুলি বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্ষকরী শক্তির তৃতীয় সূত্র 
স্পে্সারের মতে প্যাহার দ্বারা সম্ভানপালন 
নিষ্পন্ন হয়।৮ এক্ষেত্রে স্পেসার তার 
সমকালীন শিক্ষাচিস্তা সম্বন্ধে একটু 
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কার্ষের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাঁউক। মনে 
করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক 
অবস্থার সমস্ত চিহুই বিনষ্ট হইয়াছে । কেবল 
রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়া! রহিয়াছে। 
মনে করুন, সেই সময়ের একজন পুরাতত্ববিৎ 
এ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সম- 
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সাময়িক লোকদিগের শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে 
জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। নিশ্চয়ই 
তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়। তাবিবেন যে, 
“দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক 
ভাষা-শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন 
রহিয়াছে, কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে তো কোন 
শিক্ষাই দেখিতেছি না--অতএব বোধ হয় যে, 
এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্াসিসম্প্রদায়ের 
হইবে ।৮১০ 

স্পে্সার পরিহাসচ্ছলে যে প্রশ্ন তুলেছেন, 
মে প্রশ্ন আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা | জ্্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে 
9016009 বা 7002183609 [5ড2192-জাতীয় 
কিছু বাবস্থা থাকলেও পুরুষ-ছাত্রদের ক্ষেত্রে 
সম্তানপালন সম্বন্ধে কোনো স্তরেই কোনে 
আলোচন! দেখতে পাওয়া যায় না । অথচ 
সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বাপের 
কিছুমাত্র কম নয় | 

সন্তানের শারীরিক বা! মাঁনসিক কোনো 
স্তরই অবহেলার যোগা নয়। স্পে্গার প্রশ্ন 
করেছেন, অঙ্কে অনভিজ্ঞ লোক যদি বাবস! 
শুরু করে, তাহলে লোকসমাজে তার আচরণ 
দেয় কি না। অথচ 
ংসার-পসমাজে সন্তানপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ লোকেরাই সন্তানদের লালন-পালনের 
ভার নিতে বাধ্য হন। ফলে পিতামাতার 
ভূমিকায় অধিকাংশ অপটু ' গৃহস্থ সন্তানদের 
জীবনে অশেষ দুর্গতির কারণ হয়ে থাকেন। 

বাক্তিগত জীবনে নরেন্দ্র (বিবেকানন্া ) 
পিতা বিশ্বনাথ ও মাত! ভুবনেশ্বরীর কাছে তার 
প্রথম জীবনের শিক্ষা-বিষয়ে নানাঙাবে খণী। 
দেহাবসানের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লিখে 
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জানিয়েছিলেন, নরেন শিক্ষে দেবে।' অবশ্য 
সে শিক্ষা সাধারণ অর্থে সন্তানপালনের শিক্ষ| 
নয়। তবু, শিশুকে যে আশৈশৰ শ্রেষ্ঠ ভাবের 
দ্বারা ইতিমূলক (2০৪1%5) শিক্ষ। দিতে হবে__ 
একথ| ম্বামীজী রাণী মদালসার গল্পের ছারা 
বুঝিয়েছেন । আপন শিশুসন্তানদের দোল 
দেবার সময় রাণী মদালসা শোনাতেন, তুমি 
সেই পরম সত্য--ত্বমসি নিরপ্ন।১১ এই 
ভাবাদর্শগত শিক্ষার বাইরে প্রতিদিনের 
জীবনচর্ধায় শিশুপালন সম্বন্ধে স্বামীজী 
বিস্তুতভাবে কিছু লিখে যেত পারেননি । 
সন্তানের শিক্ষা-সম্বন্বে অসচেতন জনক- 
জননীর উদ্দেশে স্পে্সারের ভৎ“সনার অনুবাদে 
স্বামীজীর নৈপুণ্য হয়তো অনেকটাই এ বিষয়ে 
তার ও স্পেলসারের মতৈক্ের দরুন হায় ! 
হায়! জগতে যত দুর্বলতা], যত তীরুতা, যত 
দারিদ্রা, যত পাপ বর্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই 
কারণ তোমরা মূর্থ পিতামাতা ! কি গুরুতর 
তাঁর তোমাদের উপর বিন্যস্ত, তাহ। দখিয়াও 


১১ ভারভীয় জীনে বেগের কার্কারিত। £$ ভারতে 
[বিবেকানন। £ বাণী ও রঃণা1; ৫ম থণ্ড £ পৃঃ ১৩৪-১৩৫ 


উদ্বোধন 
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দেখিতেছ না! তোমরাই তে! সন্তানের ভাবী 
জীবন ! তোমরাই তে। তাহার জীবনের নেতা! ! 
চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর নায় বিলাস চরিতার্থ, 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল 
মনুষ্য সম্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহার। ভবিষ্যৎ 
কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদদিগের 
অন্ধতায় মনুষ্যবংশে পুরুষান্নক্রমে কত শত 


শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট 


করাইতেছে, একবারও কি তাহা 
না 23 

বর্তমানে যখন শিক্ষাব)বস্থায় ছাত্র ও 
শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দেশবাপী চিন্তিত তখন 
ছাত্রদের অভিবাবক--বিশেষতঃ পিতামাতার 
ভূমিকা সন্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা 
প্রয়োজন । পিতামাতার যোগ)তা মযোগ্যতাগ 
কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের 
উপরে নির্ভরতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টির 


দেখিবে 


অপূর্ণতার ফল। আদর্শ জনক-জননীর 
সম্তানেরাই বিছ্ভাসাগর, বিবেকানন বা 
আশুতোষ হয়েছেন । (ক্রমশঃ ) 


১২ শিক্ষাঃ পৃঃ ৩০ 


বয় শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীগোরাটাদ কুণ্ড 


শ্রীরামরুষ্ণের বিষ্তাশিক্ষা হইয়া উঠিল ন। 
খোড়ে। চাঁলাঘরে পাঠশীলার পাঠ শেষ করিতে 
ন| করিতেই তাহার মনে এমন সব প্রশ্নের 
উদয় হইতে লাগিল যাহার উত্তর না ছিল 
কোনো পাঠাপুস্তকে, না৷ কোনো প্ডিতের 
বুদ্ধিতে । কিন্তু আশ্চর্ঘ, তাহার শিশুমনই 
সেসব প্রশ্নের উত্তর দিল। কেন লেখাপড়া 
শিখিব ?-খাইয়া-পরিয়া কীচিবার একটা 
উপায় হইবে বলিয়া | কিন্তু উহাই কি জীবনের 
উদ্দেশ্ট 1 শুধু খাইয়া-পরিয়| বাচিয়া থাকিবার 
জনই জীবন? জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি 
এপথে সিদ্ধ হইবে? না। এই সিদ্ধান্তে 
আয় শ্রীরামকঞ্চ লেখাপড়া শিখিবার জন্য 
কোনে। উৎসাঠ-ই বোধ করিলেন না। এ সব 
প্রশ্ন যে পৃথিবীর মার কোনো ছাত্রের মনে এ 
বয়সে কখনে। উদিত হইতে পারে না; তা 
নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর 
সকল পড়ুয়া পার্থকা এই যে, অন্ম সকলেই 
বেকায়দ! প্রশ্নকে এড়াইয়! জিজ্ঞামু মনের সঙ্গে 
কাজ চালাইবাঁর যত একটা আপস রফা 
করিয়া জীবনের অসঙ্গতিকে গৌজামিলে 
ঢাকিয়া ঢুকিয়া কোনোমতে আপনার কাজ 
গুদ্াইতে থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাহা 
করিতে চাহিলেন না। এই ধরনের শিক্ষার 
পথে তিনি এক পাঁও অগ্রসর হইতে চাহিলেন 
ন|। শৈশবেই তিনি জীবনের শেষ উদ্দেশ্যকে 
খু'জিতে লাগিলেন। 

ংখ্যার উপর সংখ] রাখিয়! নামত! কষিয়া 
হিসাবের অঙ্ক সাঞজজাইতে তাহার মনে ধাধ। 
লাগিয়! যাইত। জীবনের প্রত্যুষকাল হইতেই 


তাহার সুকোমল অন্তর সকল হিসাবের সীমা 
অতিক্রম করিয়া হ্রমাগত হিসাব-বহিভূি 
জগতের প্রান্তে গিয়া উপনীত হইতে লাগিল। 
ধীরে ধীরে স্কুল, পাঠ্যপুস্তক পণ্ডিতমশায় এবং 
পড়ুয়াদল তাহার জীবণ হইতে চিরতরে সরিয়] 
গেল- তিনি প্রায়-নিরক্ষর রহিয়া গেলেন। 
আঠারো শো! ছাপান্ন খুষ্টাব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে পূজকের কাজ গ্রহণ 
করেন তখন তিশি তরুণ যুবক, উত্ভিক্যৌবন, 
বয়স বিংণতি বৎসর তাহার দেহ সুগঠিত, 
বাহু আজানুলম্বিত, মুখমণ্ডল সরলতার সরি 
লালিত্যে ঢলঢল -অথচ বিদ্াশিক্ষার পুজ 
&ঁ পাঠশালার গণ্ডা অতিক্রম না-করা পর্যন্ত । 
জোষ্ঠ সহোদর কঝামকুমার এই বিগ্যাহীণ 
বালকের ভবিস্তৎ ভাবিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন 
হইতেন। ক্রুর কুটিল ঘাতপ্রতিঘাতের 
গ্লানিভরা! এই পৃথিবীভে সে কেমন করিয়া 
বাচিবে, কঠোর প্রতিযোগিতার হানাহানিতে 
রক্তাক্ত আমাদের এই সমাজে কোথায় তাহার 
স্থান, কোথায় সে দাড়াইবে, কি করিয়া 
খাইবে_-পিতৃসম জ্োষ্ঠ সহোদরের পক্ষে এ 
চিন্ত/ মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কোনে। উদ্বেগ ছিল না। 

নান! দায়ে পড়য়া জগতের মানুষকে 
বিদ্ভাশিক্ষা! করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিয়| 
মনের নান! কৌতুহল চরিতার্থ করিবার দাঁয়, 
নামযশ.তিঠা-ল'লের দায়, গাড়ী থোড়। 
করিবার দায় বা নিছক পেটের দাঁয়-যে সব 
দায় ঘাড়ে লইয়। মানুষ ফুল কলেজ 
ইউনিভার্সিটি বা টোল তোলপাড় করিবার 


৪৩৩ 


কাজে লাগিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তে! ইহার 
কোনোটির কাছেই ঘাড় পাতিলেন না। ফলে, 
আমাদের বিদ্ভার জগৎ তার প্রচণ্ড প্রভাব- 
প্রতিপত্তি অভিমান ও গর্ব লইয়া যতই মাতা 
মাতি করুক, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তার কোনোই 
জোর খাটিল না। সহোদর রামকুমার চিন্তিত 
হইলেন। পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয়েরাও হয়ত 
ছুঃখ করিয়াছিলেন | কিন্তু এমন হদয়বান 
তীক্ষুধী বালক কেন যে লেখাপড়ায় পরাজ্মখ 
হুইয়। নিজের ভবিষ্যতের প্রতি এমন উদ্দাসীন 
হইয়া রহিলেন তাহার কারণ সকলের কাছেই 
অজ্ঞাত রহিয়া গেল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের বিছ্বা:শিক্ষ/। তো হইল-ই 
না--দশজনের মধ্যে থাকিয়া দশজনের সঙ্গে 
কাজকর্ম করিয়া যে বিষয়বুদ্ধি হয় তাহাও 
হইল ন|। বড়ো! মানুষ, কৃতী মান্ষ_- 
বিষয়-সম্পদ নাম্নযশের চুড়ায় বসিয়া ধাহারা 
সমাজের দিক নির্ণয় করেন এবং ধীহাদের 
সঙ্গ পাইলে আমর! নিজেদ্িগকে ধন্য মনে করি 
তেমনি সব মান্বষ দেখিলে তিনি ভয়ে 
লুকাইতে চাহিতেন | এ হেন মানুষকে সমাজ 
কোন দৃর্টিতে দেখিবে ? কোনো! সমর্থ জরুণ 
যুবক লেখাপড়া বিপর্জন দিয়া সমাজসংসারের 
মান্বষের সঙ্গ পরিহার করিয়! পৃজক ব্রাহ্মণের 
কাজ করিতেছে দেখিলে আজ সমাজে 
তাহার যে মূল্যায়ন হইবে, একশতাধিক 
বৎসর পূর্বের সমাজে কি তাহার মুল্যায়ন খুব 
বেশী ছিল? কিন্তু লোকের কোন কথ, 
তাহাদের দৃষ্টির কোন গ্লানি শ্রীরামকৃষ্ণের 
মনকে প্পর্শও করিতে পারিল ন।। তিনি ধীরে 
ধীরে আপনার ভাবের অতলে তলাইয়! 
গেলেন। 

অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞত-_ 
কোনোটিই শ্রীরামকষ্জের জীবনে কোনো 
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কাজে আদিল না। প্রচলিত সকল বিদ্যা ও 
সকল সংস্কার বর্জন করিয়া শ্রীরামকৃঞ্জ যে 
সেদিন আমাদের চোখে অশিক্ষিত, অসামাঞ্জিক 
রহিয়! গেলেন, সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের 
পক্ষে ইহার যে কি প্রয়োজন ছিল, কত 
দূরবগাহ, কত গভীর ছিল ইহার তাৎপর্ষ_ 
আজ ধীরে ধীরে তাহা জগতের মানুষের কাছে 
স্পট হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীতে মান্ৃষের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার 
জগৎ আলোড়িত করিয়। এক প্রচণ্ড ঝড় 
চলিতেছিল। নূতন বিজ্ঞানচেতনা এবং 
বৃদ্ধিশীলতা শিরঙ্কুণ আন্গতোর দাবী উত্থাপন 
করিয়া মান্বষের আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রবল 
দবন্বে মত্ত হইয়া উঠে। ঝটিকাপ্রবাহে কত 
কুসংস্কার কোথায় উড়িয়। গেল। অগ্রিদাহে 
কত দুর্বল বিশ্বাসের স্তত্ত ধ্বদিয়া গেল । নানা 
ংশয়, নান] সন্দেহ, নান] যুক্তি তীক্ষ নখরা- 
ঘাতে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া 
তুলিল। প্রশ্ন উঠিল, ক্ষীণকলেবর জটাচীর- 
ধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ, যে অস্থিচর্মসার হইয়াও 
আপনার উপলব্ধ সতাকে অবিনাশী ঘোষণ। 
করিয়া আনন্দের আবেশে জগং-প্রান্তে নিঃসঙ্গ 
একাকী বসিয়!, সেকি এখনে| জীবিত ? ধর্ম 
এবং নব্যবিজ্ঞানের প্রবল ছন্দে দ্িশাহার! হইয়া 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ বা পাশ্চাত্য 
প্রথাবলন্বনে জাতীয় প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার চেষ্ট| করিতেছিলেন, কেহ ৰা বিপদ 
না বৃঝিয়া নিবিকার ছিলেন, কেহ বা ভয়-চকিত 
হৃদয়ে দিন যাপন করিতে ছিলেন | তখন 
কেহই জানিতেন না যে দক্ষিণেশ্বরে ভাগরথী- 
তীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক মৃতন পরীক্ষা 
অনৃষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে-_ প্রচলিত শিক্ষা- 
স্কারের কোনে। রঙে রঞ্জিত হয় নাই, এমন 
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একটি নিরপেক্ষ মুক্ত মন ক্রিয়াশীল হইয়! 
উঠিম্াছে সতে।র স্বরূপ উদঘাটনে | সেজন্য 
মা কালীর এক তরুণ পূজারী আপনার সর্ব- 
প্রতাবমুক্ত নিষ্কলুষ হৃদয় পাতিয়! দিয়াছেন। 
সত্যকে যাচাই করিবার এক অতি প্রাচীন অথচ 
অতি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এক পৰীক্ষা 
নিরীক্ষা যেন শুরু হইয়াছে । এক নৃতন শক্তি 
সকলের অগোচরে আপন| হইতে গড়িয়! 
উঠঠিতেছে--অকধিত মৃত্তিকায় যার জন্ম, মুক্ত 
আকাশের আলোতে যার পরিপুষ্টি, যা কারো 
হস্ত দ্বার] স্পৃষ্ট নয়, কারে অন্তুশাসনে নিয়ন্ত্রিত 
নয়, কারো মতবাদে প্রভাবিত নয়। 

সেদ্রিনকার দার্শনিক পণ্ডিতের বাদবিশংবাদি- 
মুখরিত তর্কের জগৎ এবং বৈজ্ঞানিকের নানা- 
সৃত্রবিজড়িত বন্তপুঞ্জময় “যন্ত্রবৎ পদার্থজগৎ 
উভয়ের প্রতিই দৃকৃ্পাত মাত্র না করিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যলাভের জদ্য দয়দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া অন্তর্জগতের গভীর হইতে গভীরতর 
প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 
সেখানে কত কি ঘটিতে থাকিল-তাহার 
খবর কতটুকু আর আমাদের জান আছে? 
এইকালে দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া 
তাহার অন্তর্জগতে যে সব ক্রিয়াকলাপ 
চলিয়াছিল, তাহারই কিছু প্রতিচ্ছবি বন্তজগতে 
অভিক্ষিপ্ত হইয়] পড়িত | তখন ধাহার! তাহার 
চারিপাশে ছিলেন তাহাদের কেহ কেহ 
এই সব প্রতিচ্ছবি দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন, 
কেহ শিহরিয়। উঠিয়াছেন, আবার কেহ ব| 
অস্থতলোকের আভাস পাইয়া! রোমাঞ্চিতও 
হইয়াছেন। তাহার] দেখিয়াছিলেন দিনের 
পরদিন কিসের অন্বেষণে তাহার অন্তর যেন 
দ্বিধায় কম্পমান, গভীর গোপন হ্যদয়-বেদন।- 
ভার বুকে লইয়া তিনি যেন উদ্ভ্রান্ত, তাহার 
ওষ্টদ্বয় কখনে। কম্পিত, কখনো! স্ফীত; বক্ষস্থল 
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আরক্কিম, শরীর উতপ্চ, বদনমগ্ডল জ্যোতির্য়। 
তিনি কখনো পিশাচবৎ, কখনো! বা বালকবৎ। 
কখনে! বসিয়া আছেন যেন নিবাতনিষ্ষম্প 
দীপশিখা, কখনো আনন্দের ধারা ছুটিয়া 
চলিয়াছে যেন বর্ধার দুকুলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের 
মতো । কখনো তাহার দিব্য অঙ্গ হইতে 
বন্ত্রধণ্ড স্মলিত, কখনে! তিনি উন্মাদ বলিয়া 
উপহসিত, কখনো! ব| জীবনমরণের মিলণ- 
রেখার উপর ফড়াইয়া। সত্যলাভের জন্ম 
জীবনের কৈশোরকালেই এই পৃথিবীর ভোগসুখ, 
শামযশ, প্রতিষ্ঠার দুর্টযনীয় আকর্ষণ যিনি 
নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইবার তিনি 
একদিন ইহ্জীবনের শেষ আশ্রয় €াণটুকু 
পর্যন্ত পণ রাখিয়া পরম অভিমানভরে ভব- 
তারিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যে সত্য 
ন1 থাকিলে বস্তজগৎ অর্থহীন, জীবন উদ্দেশ্তহীন, 
এই বিশ্বপ্রকৃতি প্রলাপের ফেনপুঞ্জমাত্র, সেই 
সত্য আপন স্বরূপে যদি উদৃঘাচিত না-ই হইল, 
তবে এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? ইহার 
এখনই অবসান হউক! সর্ববন্ধনছিন্ন সর্বকলুষ- 
মুক্ত অকপট হৃদয়ের স্থিরসংকল্লের নিকট সহস৷ 
মনবৃদ্ধির, স্থানকালের বেড়! ভাঙ্গিয়া গেল, 
প্রবহমান স্কুল জগৎ যেন সহসা স্তবূ হইয়া 
দাড়াইল+ নিমেষে লুপগ্ত হইয়া গেল --শ্রীরামকৃষঃ 
“এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের 
উনসিমাল|”-র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, সে 
চেতন জ্যোতিঃসমুদ্ধে মিলিয়! গেলেন । 

কিন্ত এ সকলি অক্ষরের পর অক্ষর 
সাক্জাইয়া আমাদের ভাষায় আমাদের বুঝিবার 
মতে! একটি বর্ণনামাত্র। আসলে কি ঘটিয়া- 
ছিল, সেই চেতনাঁসাগরের তলদেশে ধাহার৷ 
নামিয়াছেন, তাহারাই শুধু তাহা! অঙ্গভৰ 
করেন। অনুভব করেন, কিন্তু ভাষায় আমাদের 
বুঝাইতে পারেন না । আতাসে যেটুকু বোঝানো 
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সম্ভবঃ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখেই তাহা বলিয়াছেন। 
সে বাণী হইতে আমাদের বোঝা, সে যেন 
কোন আবৃত স্থানের ঘটনার বাহিরে ফঁড়াইয়া 
বাহিরে উহার ফলাফলের যেটুকু প্রকাশমান 
সেটুকু দেখিয়াই ভিতরের ঘটন!সম্বন্ধে অনুমান 
করা। পু 


ফলাফণ খতাইলে দ্রেখ। যায় অন্তর্জগং 
হইতে রাঁমকণ্চ যখন আমাদের স্থূল জগতে 
শামিয়া আসিলেন তখন তাহার দিবাজীবন 
হইতে আননলোকের সুশা ঝরিয়! পড়িতেছে। 
অনাবিল আনন্দের শিহরণে মানুষের দ্ধ প্রাণ 
আবার মগ্তুরিত হই] উঠিল। বেদবেদান্তের 
দ্বহ তত্ব নূতন আলোকে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। শাস্ত্রের যে উক্তি মানুষের বুদ্ধিতে 
এতদিন খাঁপখায় নাই, তাহা! এখন মিলিয়! 
যাইতে লাগিল। যে জড়বাদ প্রবলহস্তে 
ধর্মের ভিত্তি টলাইয়৷ দ্িতেছিল, তাহার হস্ত 
শিথিল হইয়া আসিল। নানা তত্তবের বিরোধ 
মীমাংসিত হইল-নাঁনা মত, নানা পথ, 
যেগুলিকে এতদিন বিভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী বলিয়া 
মনে হইতেছিল, সেগুলিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী 
বলিয়া বোঝা গেল। জগতের পণ্ডিতমগ্ুলী 
তর্কের যে ধৃ্জাল উঠাইয়াছিলেন তাহা ছিন্ন 
করিয়া নৃতন জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল। যতই দিন যাইতেছে ততই সেই 
আলো উজ্জ্বলতর, এবং অধিকতর পরিব্যাপ্ত 
হইতেছে। 

অজিকার এই জগৎ বিজ্ঞানচেওনাসমৃদ্ধ 
যুক্তিবাদ্দীর জগৎ--বিচারশীল বৃদ্ধির জগৎ। 
তাই যুক্তি বুদ্ধি বিচারণীলতার নানা মাপকাঠি 
দিয়া আধুনিক জগৎ শ্রীরামকষ্ণকে কঠোরভাবে 
পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছে। নানা পরীক্ষকের 
মুতিতে সে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছে, 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


যাহার মধ্ো সর্বপ্রধান,সর্বাধিক কঠোর পরী ক্ষক 
নরেন্্রনাথ। সকল পরীক্ষার শেষে আধুনিক 


জগৎকে অকপটে স্বীকার করিতেই হইয়াছে 


যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দুর্জয় রহস্য--একটি 
অলৌকিক ঘটনা যাহা আমাদের যুক্তি বৃদ্ধির 
সঙ্গে মিলিয়৷ গেলেও, বাস্তব বিচারের গন্ধীর 
সীম। পর্যন্ত উহ্|র সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়। 
চলিলেও সে সীমা ছাডাইয়া বহু বহু উধ্ৰে 
উঠিয়া গিয়াছে । এ যেন বোঝ যায় না অথচ 
মনপ্রাণ বিগলিত হয়ঃ_-খরা যায় ন|! অথচ 
মাথ। পাতিয়৷ স্বীকার করিয়া লইতে হয়| 
আমরা শুনিয়াছি বেদে অলৌকিক-_ 
অপৌরুষেয়, অর্থাৎ অনাদি অনস্ত জ্ঞানরাশি, 
কোন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহা নয়, 
অথব। মানুষের দ্বারা উদ্তাবিত (10০0698 ) 
নয়। তবে কোথা হইতে সেই জ্ঞানের উত্তব ? 
সতাপ্রষ্টাগণ বলেন, ভগবানই সেই জ্ঞানের 
ভাগারী। ভগবানের সঙ্গে যাহার! মিশিযা এক 
হইয়! গিয়াছিলেন, তাহারাই এ জ্ঞান আমাদের. 
ঘারে আনিয়া দিয়াছেন। তাঁই এই জ্ঞানরাশি 
সর্বকালে সর্ধধর্মের সাবজনিক ভিত্তিভূমি | 
কোন্‌ অনাদি অতীতে সেই জ্ঞান স্বত:প্রকাশে 
উৎসারিত হইয়াছিল এবং সূক্ম যোগজ শঙ্তি- 
সম্পন্ন খষিগণকর্তৃক বিধৃত হইয়! শিগ্যপরম্পরায় 
মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। 
দীর্ঘদিন মানুষ এই অনাদি অপৌরুষেয় জ্ঞানের 
কথা শুনিয়া আসিয়াছে কিন্ত জ্ঞান কেমন 
করিয়। অপৌরুষেয় হইতে পারে এবং তাহা4 
প্রমাণ-ই বা কি তাহ। বুঝিয়া উঠিতে পারে 
নাই। তাই বুঝি সকল সংশয় মোচন করিয়া 
সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষ করাইবাঁর জন্যই দীর্ঘ 
দিবস অন্তে পবিত্র জান্কবীর পৃৰউপকুলে 
আবার সেই অনাদি বেদজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষ 
হইয়া শ্রীরামকৃষ্জজীবনে আপনা আপনি 


ভান; ১৩৭৭ ] 


উৎসারিত হুইয়! উঠিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে 
মানুষ যখনই ভুলিয়া যায়, তখনই এরূপ ঘটন| 
ঘটে। এই প্রায়-নির্ষর ভবতারিণীর 
পূজারী ব্রাহ্মণ কারো শিল্ত নয় কারো! ছাত্র 
নয় কারে। হাতে-গড়া মানুষ নয়__-জগজ্জননী 


সার্থক বানী 


৪8৩৩ 


হইতে উৎসারিত জ্ঞানের ,সংহত মৃত্তি_ 
যত শ্রীরামকৃষ্ণ | এই জ্ঞান বিতরণের সময় 
নিজ ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া 
দিতেন মা স্বয়ং। 


সার্থক বাণী 


শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদ! 


যত না নুন্দর হোক সেই বাণী 


ব্যর্থ হবে সব 


যদি নাই অনুরূপ ক্রিয়া, 


ব্যর্থ যেন 


গন্ধহীন পুষ্প মুকুলিত। 


অন্দর বাণী 


সর্বথ|! সফল আর সার্থক হয় 


যদি থাকে 


অনুকূল কর্মেতে সংযুতঃ 


সফল হয় তেন 


স্বন্নর পুষ্প স্বরভিত ! 


* ধম্মপদ' অবলঙ্থণে 


সামী স্থবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


* ১ 


শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণে৷ জয়তি 


বেলুড় মঠ 
২৬ আশ্বিন, সোমবার 
কল্যাণীয়া মায়ী, (19956) 
আজ তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম । তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। ঠিকান! 
দেয় নাই সেইজন্ তাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। খুকীমায়ীর পত্র পাইয়াছিঃ ঠিকানা 
দিয়াছিল, আমি তাকে উত্তর দিয়াছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন। আমিও ভাল 
আছি। আত্তরিক ভালবাস শুভ ইচ্ছ। জানিবে ও সকলকে জানাবে | খুব সম্ভাবনা ২বা 
কান্তিক সোমবার এখান হইতে রওন| হইব, ৩র| কাণ্তিক নারায়ণগঞ্জ । আজ সকাল হইতে 
বৃষ্টি হইতেছে। মঙ্গলাকাজ্জী 
্‌ তোমাদের শ্রীদুবোধানন্দ 


২ 
শ্রীশ্ীরা মকৃষ্ণে৷ জয়তি 
ঢ'কা মিশন 
| মঙ্গলবার, ৭ই পৌঁষ 
কল্যাণীয়। শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী, (1925) 


মায়ী, আমি তোমার পত্র ঢাকাতে আসিয়া পাইয়াছি ও তোমার্দের কুশল সংবাঁদে সুখী 
হইয়াছি। বালিয়াঁটাতে মাসখানেক ছিলাম | এখানে গত শুক্রবার বাত্রে আসিয়াছি। সময় 
সময় সন্দি লাগে, জলের উপর যাওয়া আসা-সেইজন্য। 

গত রবিবার তোমার বাবা এইখানে বৈকালবেল। আসিয়াছিলেন। তোমাদের বাড়ার 
ও খুকীর৷ সব ভাল আছে জানিবে। 

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মোৎসব ২৬শে পৌঁষ। সেই অবধি ঢাকাতে থাঁকিব। 
তার পর নারায়ণগঞ্জ ও সোনার গঁ| আশ্রম হইয়। বেলুড় মঠে চলিয়া! যাইণ। ইচ্ছা মাঘ মাসেতে 
কলিকাতা যাইব । 

মায়ী, আশ! করি শারীরিক ভাল আছ। যদি সুবিধা হয় তো কারো সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ও 
বেলুড় মঠ দেখে আসবে । আহিরীটোলা থেকে যাতায়াতের একখান! নৌকা হইলে ভাল 
হইবে । বেশি হাটতে হইবে না। নৌকার ভাড়। দক্ষিণেশ্বর অবধি, সম্তাবন| ১।০ কি ২২ 
টাকার মধ্যে হইবে। 

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। সকলকে জানাবে । কুশল সংবাদে সুখী 
করিবে । 

মঙ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীদুবোধানন্দ 


ভাদ্র, ১৩৭৭ ] স্বামী সুবোধাননের অপ্রকাশিত পত্র ৪৩৫ 
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শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণো৷ জয়তি 


[1)9 1৮1010131)08, 0118910)0 30109917520 
[8705 2080] 
২২শে মাঘ (1996 ) 
পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিতাদেবী, 

. মায়ী, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও দুখী হইলাম । সোনার গাঁ তোমার দিদির পত্র 
পাইয়াছিলাম। তাহাকে আমি উত্তর দিয়াছি। কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি। আমার 
শরীর বড় অদুস্থ। ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিন সকালে তথায় যাইব এবং বৈকালে 
চলিয়া আপিব এরূপ ইচ্ছা । মায়ী, তুমি ভুলে যাও কেন? পূর্ব পূর্ব পত্রে তোমায় কত 
লিখিয়াছি তোমার উপকারের জন্য। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্নিোধত। সহনং সর্দুঃখানাম্‌ 
অপ্রতিকারপূর্বকম্1 মায়ী জানিয়। রাখিবে নামেতে কালপাশ কাটে। শারীরিক অসুস্থতার 
জন্ম আর এক জনকে দিয়! লিখাইলাম। আমার অসুখের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব । 

আমার আতন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা সকলকে জানাবে এবং জানিবে। সাক্ষাৎ মত 
সকল বলিব। | মঙ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্ীসুবোধানন্দ 
8 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 
অদ্বৈতা শ্রম 
১৮২/%, মুক্তাপামবাবু সট্রীট, কলিকাত। 
মঙ্গলবার, ১-ই ফাল্তুন 


(1990) 
কল্যাণীয়। মায়ী, 


আমি আজকাল পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। এখন কয়েকদিন এইখানেই থাকিব, পরে বেলুড় 
মঠে যাইব। ডাক্তার বলিয়াছেন শীগ্রই সমস্ত সারিয়! যাইবে | চিস্তার বিষয় কিছু নাই। গত 
রবিবার বেলুড় মঠে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। এক লক্ষর উপর লোক হইয়াছিল। গান, 
বাজন|) কালীকীর্তন হইয়াছিল। একএক বারে লোক খাইতে বপিয়াছিল ৪1 হাজার 
ইঞ্টিমার বড়বাক্জার হইতে বেলুড় মঠে সমস্ত দিন, রাত্র ৮৯ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আনন্দের সহিত 
ী্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়! গেল। আমাকে এখন খাইতে দেয় কুটি ও ছুগ্ধ; ভাত, ডাল, 
মি জিনিষ নয়। সকলে আমার আন্তরিক ভালবাস! শুভ ইচ্ছা জানিবে ও কুশল সংবাদে 
সুখী করিবে । মঙ্গলাকাজ্কী 
শ্রীসুবোধা নন্দ 


অবতারবাদ ও নরেক্রনাথের মানপিক বিবর্তন 
শ্রীরাধাশ্যাম দাস 


নরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎকালীন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের. যার] তখন হেনরি ডিরোজিও 
এবং পাত্রী আলেকজেণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে 
নামে খ্যাত তাদের, 
এবং পাশ্চাতা জগতের বিখ্যাত দার্শনিকদের 
লেখার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেও সতোর 
সন্ধান পাননশি। অশান্ত মন, সত্যলাভের দুর্বার 
আকাজ্জ|, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো তাঁকে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধকদের 
সঙ্গে পরিচয়লাভের পরও আকাজ্জিত বস্তুর 
কোন সন্ধান না পেয়ে, ব্যাকুলতা ও অশান্তি 
আরও বেড়ে গেল। 

এমন সময় একদিন প্রফেসর উইলিয়ম হোফ্টির 
কাছে কবি ড71755০1৮৪-এর 075961019]) 
ব্যাখার প্রসঙ্গে শুনলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা -সমাধিমাণ পুরুষ তিনি। তারপর 
পরিচয় ঘটলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্গে। 
পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর একটা অজানা! 
বন্প্রাপ্তির আকাজ্ষংকে পরিণতির দিকে ক্রমে 
টেনে নিয়ে গেল। তবু একটা সিদ্ধান্তে কিন্ত 
তার মন ছিল সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। 
মানুষের মধ্যে ভাবান জন্মলাভ করেন, একথা 
বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সম্মত হয়নি। 
গীতায় শ্রীক্ক বলেছেন ৰটে--“পরিব্রাণায় 
সাধৃনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌, ধর্মসংস্থাপনার্থায় 
সম্তবামি যুগে যুগে”) তবু তংকালে নিরাকার 
সগুণ ব্রন্মের উপাসক নরেন্দ্রনাথ যুজি দিয়ে 
সেকথা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ভগবান 
মানুষরূপ ধরে আসেন, একথ! বিশ্বাস করা কি 
করে সম্ভব? তিনি তো নিরাকার, অদ্বিতীয়, 


3০০08 39068] 


অবাঙমনসোগোচির, কাজেই 

"সাকার সম্বন্ধে প্রভু কন নিরবধি । 

নরেন্দ্র তাহাতে হন ত্বতই বিরোধী ॥ 

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল-ঈশ্বর | 

অতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিতর | 

কখন সম্ভবপর হইতে না পারে । 

মানুষে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানহীনে করে ॥৮১ 

বিভিন্ন শান্ত্রপাঠ, পাশ্চাত্য মনীষীদের 
মতামত প্রভৃতিও আসল বস্তর কোন সন্ধান 
দিতে সক্ষম হোল ন!। 

এমনিভাবে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া ক্রমে বৃদ্ধি 
পেলো । পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজে 
যেগদান করেন | নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে 
বিশ্বাসবান হয়ে, কেবলমাত্র তারই উপাসনা ও 
ধান করবেন, এ মর্মে ব্রা্মগসমাজের অন্গীকার- 
পত্রে তিনি সই করেও দেন | একদিন নরেক্দ্রনাথ 
দেখলেন, সহপাঠী ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাঁখালচন্ত্ 
(স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে 
দেবীবিগ্রহকে প্রণাম করছেন। সত্যপরায়ণ 
নরেন্দ্রনাথ উহাতে ক্ষুপ্ন হয়ে রাখালচন্দ্রকে 
তীব্র অন্বযোগ করে বললেন--“ব্রাহ্মসমাজের 
অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে 
যায়! প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে 
দূষিত হইতে হইয়াছে।”ৎ দক্ষিণেশ্বরে এলেই 
ঠাকুর নরেক্দ্রণাথকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থ 
পাঠ করতে দ্িতেন। নরেনের চোখে এ 
রন্থাদি নাস্তিক্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হোত। 
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তিনি স্পষ্টই বলতেন--“ইহাতে আর 
নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে 
অধ্টা বলিয়। ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা আর 
অধিক পাপকি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, 
তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ 
সবই ঈশ্বর_ ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্ব 
কি হইবে? গ্রন্থকর্তা খষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা 
খারাপ হইয়1 গিয়াছিল। নতুবা এমন সকল 
কথা লিখিবেন কেন 1” নরেন্ত্রনা্থ/ তত 
মানেন না, আবার মানে ন] যে ঈশ্বর] মনুষ্যদেহ 
লইয়৷ অবতীর্ণ হন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে 
শেষোক্তটি সম্বন্ধে গিরিশের সঙ্গে (অরেনের 
বিচার হয়, কারণ গিরিশের পূর্ণ সি 
অবতার হয়ে আসেন। গিরিশের 

নরেন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে অনেক কথা হোল । 
নরেক্নাথ বললেন -“ঈশ্বর - অনন্ত, তিনি 
সকলের ভিতরেই আছেন- শুধু একজনের 
ভিতরে এসেছেন এমন নয়। তিনি আবাওং- 
মনসোগোঁচর ইত্যাদি।”& তারপর ঘোরতর 
তর্ক 7; [09016 তার কি অংশ হয়? আবার 
11807116010) 176100916 310810067) নাড0091, 
নু্য়1০5 কে কি বলে গেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গও 
হোল। নরেক্দ্রনাথের অবতারবাদে বিন্দুমাত্র 
বিশ্বাস নেই। তবৃ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ক্রমেই 
বৃদ্ধি পেতে লাগল | অদ্বৈততত্ব মানেন না, 
অবতার মানেন না, মা কালীকেও মানেন না। 
তবু ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসার বিরামও 
নেই। একদন ঠাকুর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 
'মাকেই যখন মানে! না, তখন কেন এখানে 
এস 1--নরেন বললেন, “এখানে আসতে হলে 
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মাকে মানতেই হবে নাকি? শ্রীরামকৃষ্ণ 
বললেন; দেখ, কিছুদিনের মধ্যে মাকে শুধু মান! 
নয়, মায়ের নাম শুনলেই চোখে জল আসবে।' 
-- 1; ০০ 5০০ 00109 11019) 11 5০০, 
60 80700৮19089 10 
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ভগবান শ্রীরামকৃঞ্চের সঙ্গে পরিচয়লাভের 
পর নন্দ্রেনাথ শুনলেন “বই পড়ে ঠিক অনুভব 
হয় না। অনেক তফাত। তাকে দর্শনের পর 
বই; শাস্ত্র” 3০1977০9 সব খড়কুটো| বোধ হয় 1”* 
আরও শুনলেন- “যতক্ষণ না হাটে পৌছান 
যাঁয়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হে! হো৷ শব । 
হাঁটে পৌছলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট 
দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু নাও, পয়স! 
দাও।”? আবার “হালদারপুকুরে বড় মাছ 
আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি 
মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। 
ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল 
নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তে। মাছের 
খানিকটা একবার দেখা গেলে! । মাছটা 
ধপাং করে উঠলো | যখন দেখা গেল, তখন 
আরও আনন্দ ।”৮ “সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই কি 
নেশ! হয়? গায়ে মাখলেও নেশা! হয় না 
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কুলকুচে। করলেও কিছু হবে না| পিদ্ধি এনে 
বেঁটে খেলে তবে নেশ! হয়।”* শুনলেন, ডুব 
দাও; ওপর ওপর ভাসলে বন্তলাভ হয় ন| 7 
ভগবান লীল। করার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেন 
কুদ্র জীব তা বুঝতে পারে না, ইত্যাদি। 
ঠাকুর একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধো সেই অনস্তের 
আভাস দেবার জন্য বললেন--“সেখানে যেতে 
পথের দ্বধারে থোলো থোলে। রাম, থোলো 
থোলেো কৃষ্ণ ঝুলছেন। এক এক কৃষ্ণের 
থোলোতে এত কৃষ্ণ আছেন, এক এক রামের 
থোলোতে এত রাম আছেন যে গণনাতে 


অনন্ত।| একট থোলোর একটি কৃষ্ণ এসে 
বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন | একটি থোলোর 
একটি রাম এসে অযোধায় জন্ম গ্রহণ করে- 
ছিলেন ।'*'ভগবান একাধারেও যেমন অনস্ত, 
অনন্তাধারেও তেমনি অনন্ত ।”১০.*."হতভাগ] 
জীব এমন দিশেহারা, এমন কানা, এমন বধির 
যে, সে গিলটার কাঁমকাঞ্চন ছাড়া সাক্ষাৎ কাচ! 
সোনা ভগবানের দিক দিয়েই যাবে না, সে 
রূপই দেখবে ন।, তার কথাই শুনবে না। জীব 
একান্ত বেবাগ হলে দয়ার সাগর স্বয়ং মতি ধরে 
মানুষের মত হয়ে বাগ মানাতে আসেন; তবু 
কি চোখ দিয়ে দেখে? ভগবান দয়ার ভরে 
অস্থির ; সুতরাং ত্বাকে নিজের দায়ে জীবের 
দুয়ারে ছুয়ারে ঘুরে বাগ মাঁনাতে যেতে হয়, 
তখন জীব ভগবানকে পাগল জ্ঞানে উড়িয়ে 
দেয়।”১১ সে দময় ঠাকুর যা কিছু দর্শন করেন, 
গ্রত্যক্ষ করেন, নরেন্দ্রণাথের হিপাবে ত। সবই 
অবাস্তব, কল্পনামাত্র। শুধু ঠাকুরের মাথার 
খেয়াল। 
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এর পরই পু*থির রাজ্য ছেড়ে অনুভূতির 
রাজ্যে হোল নরেন্দ্রনাথের ক্রেমপদক্ষেপ। 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে 
যোগিরাজ নরেন্ত্নাথের আমুল পরিবর্তন 
সংসাধিত হোল মনোরাজ্যে ও জাগতিক দৃচি- 
তঙ্গিতে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন - 

ধব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা নশোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদৃভক্তিং লততে পরাম্॥ ” 
এ কথ ক্রমে বাস্তবরূপে প্রতিভাত হতে লাগল 
নরেন্দ্রনাথের মাঝে। “মধুবাতা খতায়তে 
মধু ক্ষরস্তি সিশ্ধব:” এবং “মধুমৎ পাথিবং রজঃ” 
আর শাস্ত্রবাকারূপে পু'থিতে সীমাবদ্ধ না থেকে 
আত্মকাশে “মধুক্ষরণ” করতে শুরু করলো।-- 
যদিও নরেক্দ্রনাথের “যে। মাং পশ্যতি সর্বত্র 
সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি' তাবে ভাবিত হতে সময় 
লেগেছে প্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের শেষ 
পর্বস্ত। মাকালীর দর্শন লাভ এবং নিবিকল্প 
সমাধিরও পর তার এসেছে অবতারবাদে পূর্ণ 
বিশ্বাস। 

১৮৮৫ খৃঃ "ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের 
মধ্যে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । হঠাৎ গম্ভীর 
হয়ে বললেন --“এখানে অপর লোক নাই, 
তোমাদের একটা গুহা কথা বলছি। সে দিন 
দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদনন্দ 
বাইরে এল, এসে বললে “আমিই যুগে যুগে 
অবতার ।”১২ দেখলাম “পূর্ণ আবির্ভাব তবে 
সত্বগুণের এ্রশ্থর্য।” এর পরও পূর্ণ বিশ্বাস হতে 
প্রায় বৎপসরাধিককাল লেগেছে। তখনও 
সন্দেহের পূর্ণ অবসান হয়নি। কোথায় যেন 
তখনও একটু সন্দেহ বাস! বেঁধে রয়েছে । সত 
কি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার 1 ভগবান কি মন্নস্তদেহ ' 
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ধারণ করে ঠিক মাহষের মত ক্ষুধা-তৃষণ! 
অনুভব করেন? রোগ-শোক, জালা-যন্ত্রণায় 
আমাদেরই মত কাতর হন? এ সন্দেহেরও 
অবসান হোপ শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির 
পূর্বে। 

১৮৮৬খৃঃ ১৫ই মার্চ কাশীপুর বাগানে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় সাঙ্গোপাঙ্ 
সঙ্গে চিকিৎসার্থ আছেন। কথা বলতে কষ্ট 
হওয়াতে কখনও আস্তে আস্তে কখনও বা 
ইসারায় কথ! কইছেন । সেখানে নরেন্দ্রনাথ, 
রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল ও 
ডাঃ মহেন্দ্র সরকার উপস্থিত আছেন। পূর্ব- 
রাত্রে দেহের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভক্তবৃন্ 
বিষাদগন্ভীর মুখে চুপ করে আছেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ কিয়তক্ষণ পরে বললেন--“তিনি মানুষ 
হয়ে--অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। 
তক্তেরা তারই সঙ্গে আবার চলে যায়।” 
আবার বললেন--“বাউলের দল হঠাৎ এলে 
_নাচলে গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে 
গেল। এলো-গেলো কেউ চিনলে না ।”১* 
নরেনকে লক্ষ্য করে বল"লন, “আচ্ছ। আমার 
কি ভাব?” “দেখছি এব ভিতর থেকেই যা 
কিছু।” “কি বুঝলি?” নরেন্্রনাথও সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর দিলেন “| কিছু অর্থাৎ ঘত সৃষ্ট 
পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে 1৮১৪ 

অহেতুক কৃপাসিস্কু ভগবান শ্রীরামকৃঃ 
উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ডাঃ সরকারকে লক্ষ্য 
করে সন্েহে বললেন _ 

“বিশেষিয়া কন প্রভু ডাঞ্জ|রের প্রতি । 

সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি | 

এতকাল সম্তোগিলে বহু পরিমাণ । 


১৩ 'কণযুড-৩৩৫৯ 


১৪ এঁ 


৩ ৩৬২ 


অবতারবা ও নরেন্দ্রনাধের মানসিক বিবর্তন 


৪৩৯ 


টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান। 

এইবার দাও মন ঈশ্বরচরণে। 

উদ্দীপন! হেতু তুমি আসিও এখানে ॥৮১৭ 

ভক্ত-ভগবানে এমনি কথাবার্তা চল্ছে। 
কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ সরকার চলে যাবার 
উদ্যোগ করতেই গিরিশবাবু প্রবেশ করে 
্রীপ্রীঠাকুরের পদধূলি মাথায় নিলেন। তখন 
ডাঃ সরকার গিরিশবাবুকে ঈশ্বরের পৃজ। 
মানুষের মধ্যে করার গ্রতিবাদ করায় উভয়ের 
মধ্যে কথাকাটাকাটি চলতে থাকে । তখন 
নরেন্ত্রনাথ আর চুপ করে থাকতে পারেননি । 
ভগবানের অবতারতত্বে তিনি তখনে। বিশ্বাস 
করেন না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণজদেবকে 
কি চক্ষে দেখেন তা প্রকাশ করলেন- ঈশ্বর 
নয়, ঈশ্বরের মতো £-- 

“বিস্ময় আহ্লাদ কুতৃহল সমন্বিত । 

ইহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত। 

সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে। 

উদ্ভিদ শ্রেণীর মধো হেন বন্ত আছে ॥ 

যেই বস্তু দরশনে বুখ| নাহি যায়। 

উদ্ভিদ বলি কি মামিপ্রাণী বাল তায়॥ 

তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে । 

হেন বস্ত মাছে মোরা পাই দেখিবারে ॥ 

ধার গুণ ধর্ম দৃষে বুঝা বড় ভার। 

নর কি ঈশ্বর নাম কিবা ধিব তার ॥৮১৬ 

নরেন্দ্রনাথ বহুদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে 
শুনেছেন যে, যিনি পাম, যিনি কষ হয়ে এসে- 
ছিলেন, তিনিই ইদান।ং বাঁমকৃঞ্ণরূপে এপেছেন | 
কিন্ত পূর্ণ বিশ্বাম ২য় নাই। কাশীপুর উদ্যানে 
োগের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির, ভাতের তরল 
মণ্ডও গলাধঃকরণ হচ্ছে না, তখন একদিন 


১৫ 'পুথি' পৃঃ ৫৮৯ 
১৩ 'পুথি' - পৃঃ ৫৯৬ 


৪৪০ 
নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট বসে আছেন, আর 
ভাবছেন এ যন্ত্রণার মধ্যে যদি তিনি বলতে 
পারেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, তাহলে 
বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে নরেক্দ্রনাথকে 
বিস্ময়ে অভিভূত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন 
এখনে! অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, 
সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্খ তবে তোর 
বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।”১* নরেন্দ্রনাথ 
সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে 
এই নরেক্ত্রনাথই (তখন স্বামী বিবেকানন্দ ) 
শ্্ীবামকৃষ্ণকে শুধু অবতার নয়, “অবতারবরিষ্ 
বলে ঘোষণা করেছেন । 

ইতিমধ্যে নরেক্্রনাথ হয়েছেন বিবেকানন্দে 
রূপাস্তরিত। তার আমেরিকায় অবস্থান- 
কালে ইংরেজীতে তার ভক্তিযোগ গ্রস্থ প্রকাশিত 
হয়। তাতে তিনি অবতান সম্বন্ধে বলেছেন, 
তত [17898 (9101)019 01 8৮1  66901391'8 
78102699808 000 101170১9111) 0139 1020 ০1 

0090,101795 89 00001) 101011€17 6109৬ 
090 689090716 81)106051585 %5 10 % 60000, 
160 9 1910, 10101) 1001১1093 9%61 0119 
1069৮ 8090. 10705% 09618060 01790806978 
৪81068 10 0089 9000100১৮***৮১, «]1)9% 89 
09 69890635017 211 6901)918 ;) 19 
1)191)956 100011696)6100 01 00৭ 60 10180 7 
9 080006 889 0০] 92091) 61)7৩041) 
092. ০ 0817 006 1161]) /07:31)1])1)1176 
80090) ) ৮00 0118৮ 879 009 0101 1)810839 
৩ &19 10000 60 ৬/0781)1]), ঈশ্বরই 
অবতারদূপে আমাদের কাছে আসেন। যদ্দি 
ঈশ্বরদর্শন করতে আমর! চাই তাহলে অবতার- 
পুরুষের মধোই তাকে দর্শন করব । যতক্ষণ 


5১৮ 


১৭ স্বংমী বিষেকাননা _গ্রচ্থনাথ বন, পৃঃ ১1৯৪৭ 
১৮0, ৬৮, ১৬৪1 ৬৮০৪0৪04412? 
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| 4২তম বর্ধ- ৮ম সংখ্যা 


আমাদের মনুৃষ্তাদেহ ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের 
যদি পৃজ| করি, তবে একমাত্র অবতার- 
পুরুষেরই করতে হবে। হাজার লম্বা কথা 
কও শ্বরের মনুষ্যরূপ ব্যতীত চিস্তাই হয় না । 
তাই চিকাগোতে স্বামীজী 1,9668£৪ ০2 
[70100019771 বললেন--5 7796016)0) 
8 080 20 17028 61010 810006 809 0131176 
10000 9, 17760667181 1006£9 61090 আ৪ 08 
1159 16996 10288610108. ঈশ্বারই অবতার- 
রূপে আমাদের কাছে আসেন। ঈশ্বর 
আমাদের মধ্যেও আছেন কিন্তু অবতার-পুরুষের 
মধ্যেই তাঁর বেশী প্রকাশ । যেমন আলোর 
স্পন্দন সর্বত্রই আছে তবুও বড় বড় দীপ 
জেলেই অন্ধকার দূর করতে হয়। ১৯৮০ খুঃ 
নামক স্থানে 
স্বামীজী “00৮86 6179 0185589097৮ বিষয়ে 
বক্তৃতা দেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দর্শন 
করতে হলে যে মাঙ্ছষের মধ্যেই দর্শন করতে 
হবে সে সম্বন্ধে বলেন-_-11009 511286100 01 
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মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এসেই ধর্মস্াপন 
করতে হয়।” আমেরিক। গিয়ে কামকাঞ্চনে 
আকণনিমগ্র আমেরিকাবাসীদের স্বামীজী 
শোনালেন যীশুর বাণী 79 0298 781) 
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অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবতণ 


8৪৯ 


বেদান্তবাদী নরেন্দ্রনাথ অবতারবাদে 
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ 
দিবা সাহচধধে। “সম্ভবামি যুগে যুগে” আর 
শুধু গীতার কথাই ছিল ন], জীবন্ত সত্যরূপে 
প্রত/ক্ষ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষেের মধো-_- 
ড$1)0 ৪৪ 6179 90307 9171906 01 [11 606 
7147৪. স্বামীজী প্রথম দিকে শুধু এই মা 
কালীর মন্দিরে প্রণাম করাই নয়, মন্দিরে 
যাওয়াটাকে9 শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। 
এদিকে আবার ঠাঁকুর__ 

“যখন যে ভাগাবান প্রভূ দেখিবারে। 

আসিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণ সহরে ॥ 

প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান । 

শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম ॥*২২ 
ত| সত্বেও নরেক্ত্রণাথ প্রতিমায় বিশ্বাস করতেন 
না। শুধু তাই নয়, তিনি ম! কালীর প্রতি 
বরং অশ্রঞ্ধার ভাবই পোষণ করতেন। “ম] 
কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই” বলতেন । তাই 
ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন_-“তুই আর 
এখানে আসিস না।”২৩ কিন্তু সে পটপরিবর্তন 
কৰে হয়ে গেছে! এখন ঠাকুরই মা কালী ! 


২২ 'শুধি- পৃঃ ২৩৬ 
২৩ £কথামুত'-- ৪৬৬ 


সমালোচন। 


স্বামী বিজ্ঞানীনন্্ব : জীবন ও বাণী 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ান্দ | জেনারেল প্রিন্টার্স 
আযাণ্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ 
ধর্মতলা স্ট্রট, কলিকাতা ১৩; পৃঃ 9৮+৮) 
মূল্য দুই টাকা । 

ষামী বিজ্ঞানানন্দ-শতবর্ধ-জয়ন্তী প্রকাশনের 
অন্যতম অঙ্গরপে আলোচ্য গ্রন্থখানি 
প্রকাশিত। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রম 
সরল সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদ এই মহাপুরুষের 
বহিঃপ্রকাশের চেষ্টামাত্রশূন্য নির্জন তপস্তার 
কিছু পরিচয় বহন করছে; আবার বেলুড় 
মঠে স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
মন্দিরের রূপকল্লে বিজ্ঞানানন্দ-জীবনসাধনার 
আর এক পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদদের 
মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ( 8০19009) প্রত্যক্ষ 
চর্চায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সবচেয়ে অগ্রণী, 
আবার পরমসত্যন্বরূপ যে বিজ্ঞান, শ্রীরামকৃষ্ণ" 
আশীর্বাদপৃত জীবনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সে 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মহৎ অধিকারী । বিজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষবাদ তার জীবনে ইন্দ্রিয়াতীত 
সত্যোপলব্ধির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি । 
প্রাচীন ও আধুনিকের এক অপূর্ব সমন্বয়মূতি 
স্বামী বিজ্ঞানানন্ন। 

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দম এই ছোট্ট জীবনী- 
গন্থখানিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্মল পটভূমিকায় 
স্থাপন করে বিন্দুর মধ্যে সি্কুর কল্লেলি সঞ্চার 
করেছেন--সাহিতাকৃতির দিক থেকে এ 
সত্যিকার বিস্ময় ও আনন্দের কথা । আমরা 
আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচন। করে শ্রদ্ধেয় 


লেখক বাংল!সাহিত্যের জীবনীশাখাটি আরো 
সমৃদ্ধ করে তুলবেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরে বিজ্ঞানানন্বজীর বাণী- 
ংকলন--এ দুয়ের বিন্যাসে গ্রন্থপরিকল্পন! 
সার্থক | বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্বেও 
একান্ত বহিরঞ্গ প্রকৃতিকে জয় করাই যে মানব- 
জীবনের সার্থকতা নয়, যথার্থ প্রকৃতি-জয় যে 
ভারতের অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্লোকেই নিহিত, 
সেকথাটি পূর্বজীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের 
ছাত্র, পরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জীনিয়ার এবং সর্বশেষে 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-এই বিচিত্র জীবনধারায় 
প্রবাহিত শ্রীরামকৃষ্ণপারদের জীবনে 
সুপ্রমাণিত। হীরা তাকে প্রত্যক্ষ দেখার 
সৌভাগা পেয়েছেন, ত্তারাই জানেন তার 
শালপ্রাংশ্ড মহাভুজ বিরাট দেহে কী বিপুল ও 
গভীর অধ্যাত্মশক্তি ও প্রশান্তি নিহিত ছিল। 
চরিব্রগত বৈশিষ্টযে ও বৈচিন্রেয তাঁর জীবনী 
সর্শশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমভাবে আকর্ষণীয় 
প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স তাদের সুরুচি- 
সম্মত প্রকাশনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ 
স্থাপন করেছেন | নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটি 
শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবতার শিল্পপ্রতিভার 
যোগা প্রতিনিধি | প্রসঙ্গত; জিজ্ঞাসা-- 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর অনুদিত সুর্যসিদ্ধান্ত, 
(যেটি একদ1 কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠা- 
তালিকাভুক্ত ছিল), রামায়ণের অনুবাদ বা 
অন্রান্ত রচনাবলী একত্রে “স্বামী বিজ্ঞানানন্ব- 
গ্রন্থাবলী' রূপে প্রকাশের পরিকল্পনা কি তারা 
করেছেন 1 মনে হয়, এ বিষয়ে অবিলম্ষে মনো- 
যোগী হওয়া প্রয়োজন। --ঞগবরঞ্জীন ঘোর 
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151 ( তিন খণ্ডে) স্বামী 
বাসুদেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাধ্যাত। 
প্রকাশক £ শ্রীরামকষ্ণ-বাদুদেবানন্দ সভ্য, 
৬৪এ, সূর্য সেন স্ট্রাট, কলিকাতা ৯ তিন 
খণ্ডের পৃষ্ঠা! যথাক্রমে £ ৬৮৮১ ৬০১, ৫৩৪ এবং 
সমবেত মূলা ব্রিশ টাকা। 

অতাস্ত জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ ভগবদূগীত|। 
উপনিষদ, ব্রহ্ম সূত্র গীতা এই ত্রয়ীকে বল! 
হয় প্রস্থানত্রয় ; ইহাই বেদাস্তদর্শনের ভিত্তি। 
পরস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা 'স্ৃতিপ্রস্থান'-নামে 
প্রখ্যাত । 

আচার্ধ শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আলোকে 
গীতার অনুপম ভাস্ত রচনা করিয়াছেন। 
আচার্য শঙ্করের গীতাভাস্তই সর্বোৎকৃষ্ট ও 
সুসঙ্গত বলিয়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
অধিকাংশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন | 
বহুকাল পূর্বে রচিত এই ভাস্ভে দেখা যায় 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকও প্রতিফলিত। 
সত্যদ্ষ্টা আচার্য সৃষ্মদূরদৃর্টিবলে ও প্রজ্ঞাসহায়ে 
যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
গেগুলি অতি-আধুনিক প্রজ্ঞাবানের 9 বিস্ময় 
উৎপাদন করে। 

ঘামী বাসুদেবানন্দ আচার্ধ শঙ্করের ভাষ্যকে 
তিত্তি করিয়! এই সুৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিক্টয £ গীতার 
মূল ক্লোক ও বঙ্গান্নবাদ, মূল শাঙ্কর ভাস্ত, 
ভাষ্ঠান্ববাদ; ভাঙ্ঠ-বিভাগ, বিস্তুত তাৎপর্য- 
নির্ণয়, শাস্তি তথ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-বিরোধী ভাম্যসমূহের খণ্ডন 
এবং শাক্কর ভাস্তের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন। 

এই গ্রন্থে ভগবদূগীতার শাঙ্কর ভাস্তের 

বে যেরূপ বিভাগ করা! হইয়াছে, সেরূপ 
অনত্র দৃষ্ট হয় না। এই ভাম্তবিভাগে এবং 
তাস্তের উদ্দেশ্য- ও তাৎপর্ষ-প্রদর্শনে লেখক 


সমালোচন! 
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অসাধারণ মননশীলত ও অন্ধাঁনের পরিচয় 
দিয়াছেন। শাঙ্কর ভায়ের সুদীর্ঘ এবং যুক্তি- 
সমৃদ্ধ জটিল হূর্বোধা স্থানগুলি প্রজ্ঞার অলোকে 
যেতাবে সহজবোধা হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহ! পাঠকগণকে চমতকত করিবে । স্থানে 
স্থানে লেখকের নিজস্ব যুক্তিগুলি বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শাস্জীয় রূপক-বিশ্লেষণের 
অভিনব প্রণালী দার্শনিক চিস্তাজগতে আলোক 
সম্পাত করিতে সমর্থ। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্ধ 
স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভাবের আলোকে 
লেখকের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমুদ্তাসিত | 

এই বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম 
খণ্ডে ভগব্দূগীতার প্রথম অধ্যায় হইতে নবম 
অধ্যায় পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দশম হইতে 
অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সংযোজিত। তৃতীয় 
খণ্ডে স্থান পাইয়াছে চারিটি পরিশিষ্ট | প্রথম 
পরিশিষ্টে “বিষয় ও বিবৃতি সূচী” - আচার্য 
শঙ্কর তাহার ভাস্তে যেসব বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন এবং গীতাব্াখ্যাকালে লেখক 
যে-সব বিষয়ের বিবৃতি দিয়াছেন, সেগুলির 
সূচী। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে পদসূচী”- মুল 
গীতার প্রতোকটি শব্দ কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ 
শ্লোকে পাওয়া যাইবে তাহার বর্ণানুক্রমিক 
সুচী। তৃতীয় পরিশিষ্টে গীতার অন্তর্গত শ্লোক- 
গুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। 
চতুর্থ পরিশিষ্টে ষড়ংদর্শনের এবং বৌদ্ধমত 
প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয় ও পারিভাষিক শব্দ- 
গুলি দেওয়া হইয়াছে । আচার্য শঙ্করের ভাহ্য 
বুঝিতে হইলে অন্যান্ব মতবাদ সন্বন্ধেও উপযুক্ত 
জ্ঞান থাক প্রয়োজন। কারণ শাঙ্কর ভাঙ্কে 
ূর্বপক্ষে অন্যান্য মতবাদের উল্লেখ প্রভূত 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চতুর্থ পরিশিষ্টের শেষে 
মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ ছইখানি স্বততগ্র্থ প্রদত্ত 
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হইয়াছে £ (১) ভগবান শঙ্করাচার্ষ-বিরচিত 
'পঞ্চীকরণসূত্রম্', (২) শ্রীকঞ্ধযজকোবিদবিরচিত 
মীমাংসাপরিভাষ]” | চতুর্থ পরিশিষ্টটি একখানি 
স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্ধাদ1 পাইবার যোগ্য । 


মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ গ্রন্থের উপযোগী । 
বঙ্গভাষায় শাঙ্কর ভাষ্যের এই গ্রন্থ মূলাবাণ 
ংযোজনরূপে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। 
পণ্ডিত্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগা এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগারের 
মর্ধাদ। বৃদ্ধি করিবে । 


খগ্বেদ2 (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড )-- 
পরিতোষ ঠ|কুর ও শ্রীমরকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পার্দিত। ২৯, সদানন্দ রোড, 
কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা ৮০ 
+887 মূলা প্রতি খণ্ড ৩২। 


ভারতবধের অমূলা সম্পদ বেদ। বেদ- 
সম্বন্ধে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত 
অভিমত সবিশেষ প্রণিধানযোগা £ “শাস্ত- 
শব্দে অনাদি অনন্ত “বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম- 
শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম | পুরাণাদি 
অন্যান্য পুস্তক স্মতপদবাচায ; এবং তাহাদের 
প্রামাণয-যে পর্যন্ত তাহার! শ্রুতিকে অনুসরণ 
করে, সেই পর্যপ্ত। “পা” ছুই প্রকার--১) 
যাহা মানবসাপারণের পঞ্চেন্রিয়-গ্রাহা ও 
তদ্বপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহা ; (২) 
যাহা অতীন্দ্রিয় সুক্ম “যাগজ শঙ্তির গ্রাগ্ঠ। 
প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান, 
বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্--৮ম সংখা 


“বেদ' বলা যায়। “বেদ' নামধেয় অনাদি 
অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, 
সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। এ অতীন্দিয় 
শক্তি যে-পুরুষে আবির্ভূত হন, তাহার নাম 
খবি ও সেই শক্কি-দ্বারা তিনি যে অলৌকিক 
সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ ।” 

খক্‌, সাম, যজু, অর্ব--এই চাঁরি বেদের 
মধ্যে খক্‌ বেদের নাম প্রথম উল্লিখিত | আমরা 
জানিয়|] আনন্দিত বেদগ্রন্থমালা সিঠ্জে 
প্রথমে খগেদ প্রকাশিত হইতেছে । ভারতীয় 
চিরন্তন ভাঁবধারার সহিত সম্যক পরিচিত 
হইতে হইলে খণ্বেদের অন্বলীলন অপরিহার্য । 
সুধী সম্পাকদ্য় “বেদার্থমপ্তুষা' নাম দিয়া 
খগ্বেদ-সংহিতার শন্ৃবাদকার্ধে ব্রতী হইয়াছেন। 
খথেদের প্রথম মণ্ডলের অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত 
আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত। প্রথমে ধকৃ- 
মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদবিভাগ, অন্বয় ও বঙগানৃবাদ 
প্রদত্ত হইয়াছে । শব্দার্থ সুষ্ঠটতাবে বাখ্যাত 
হওয়ায় বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকগণেরও 
অনেকাংশে সহজবোধ্য হইবে বলা যায়। 
মূলগ্রস্থের সঙ্গে বৈদিক শব্দকোষ সংযোজিত 
হওয়ায় পাঠের অনেক সুবিধা হইয়াছে 
তত্বান্বসদ্ধিংসু পাঠকবর্গ এই গ্রস্থপাঠে বিশেষ 
আনন্দ লাভ করিবেন । বাংল! ভাষায় বেদের 
সুক্তগুলির সুন্দর অনুবাদ হূর্লভ বলিলেই হয় 
এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে সে অভাব দুর 
হইবে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

এই বৎসরের প্রথম হইতেই যে উদ্বান্ত্রদের 
আগমন শুরু হইয়াছে, এবং এখনও অব্যাহত 
গতিতে চলিতেছে, তাহাদের সেবায়। 
হাসনাবারদট ও বসিরহাটে বামকৃষ্জ-মিশন 
সেবাকার্য চালাইতেছেন। বর্তমানে প্রতিদিন 
গড়ে হাজারের উপর শরণার্থী সীমাস্ত অতিক্রম 
করিয়া আসিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 
গত এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাসের মধ্যভাঁগ 
পর্ধস্ত এই বিপন্ন নর-নারায়ণদের সেবাকার্ধে 
৫১৩০৮ কুইন্টযাল ৩০ কেঞ্জি চাল, ৬১৮কুঃ ডাল, 
৭৪ কুঃ ৬১ কেজি আলু, ১৫৯ কুঃ পেঁয়াজ, 
৩৭ কুঃ লবণ, ৩২৫ পাঃ বালি, ৪৫ কেজি গুড়া 
দুধ বিতরণ করা হইয়াছে । 

সরকারের পক্ষ.হইতে অন্যত্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে 
ও অস্থায়ী শিবিরে লোক-অপদারণের কাজ 
দ্রুতগতিতে চলিতেছে । বর্তমানে (১৫ই জুলাই) 
হাসনাবাদ ও বসিরহাটে শরণার্থীর সংখ্যা গ্রায় 
&৫১০০০ জন | 

কার্ধবিবরণী 

বোম্বাই খার-এ (007৮9 73010108৬- 
5০ 49 ৭ অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের 
১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯*৮-৬৯ খু্টাবের কার্যবিবরণী 
(মার্চ হইতে এপ্রিল ) প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই কেন্দ্রের কার্ধধার৷ প্রধানতঃ চার ভাগে 
বিভক্ত : (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, 
(২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সন্বস্ধীয়, 
(8) জনহিতকর ও সেবামূলক । 

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমৃতি 
প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে দৈনিক পৃজা, উপাসনা ও 


ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবহার ও 
মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠ,ভাঁবে উদযাপিত 
হয়। মাশ্রযে ও আশ্রমের বাহিপে নিয়মিত 
ধর্মবিষয়ক বক্তৃত! ও মালোচনার ব্যবস্থা করা 
হইয়া খাকে। আশ্রমের ত্যাগব্রতী সাধুগণই 
আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ধর্ম(লোচনা করেন | 
একাদশী তিথিতে নাটমন্দরে প্রীপ্্রীরামনাম- 
সংকীত“ন হয়। 

১৯৬৭ ও খষ্টান্দে প্রতিমায় 
শ্রাপ্রীদগোত্সব মহানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছিল । 
এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীদর্গাপূজা প্রথম আর্ত করা 
হয় ১৯৫১ খুষ্টাব্দে। শ্রীরামক্ষদেব, শ্রীশ্রীম। 
সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকাননের জন্মোৎসব 
আলোচা ব্ধদবয়ে নানা অনুষ্ঠানসূচী মহায়ে 
সুন্বরভাবে অনুঠিত হইয়াছিল । 

আশ্রমে মহাবিগ্ভালয়ের ছাদের জন্য 
একটি ছাত্রাবাদ পরিচালিত হয়। আলোচ্য 
বর্ধদয়ে ছাত্রাবাসে ৮* জন করিয়া ছাত্র রাখ! 
হইয়ছিল। গুজরাট, পঞ্জাব, মহারাস্ট্ 
মধ্যপ্রদেশ, উওরপদেশ, রাঁজহ্াাঁনঃ বিহার 
প্রভৃতি রাজ্যের ছাত্র ভরতি করা হয়| 

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখা। 
পাঠাগারে ১৩১ খান পত্র-ািক| রাঁথা হয়। 
পাঠকগণ পুস্তকাবলী ও পত্র পত্রিকার 
যথোপযুক্ত সদ্যবহার করেন। ১৯৬৮-৬৯ 
খুষ্টার্ধে ১৩৬২৬ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ 
পড়িতে লইয়| যান। 

গত ৪টা মে হইতে ১৮ই মে, ১৯৬৮ পর্য্ত 
মহাবিগ্যালয়ের ছাত্রদের জন্ম অল্পকালস্থায়ী এক 
গ্রীষ্ম-নিবাসের (৪০006 1596198 ) ব্যবস্থা 


১১৯৬৮ 


১৫,৯৯৬ | 


৪৪৬ 


করা হয়; ইহাতে মহারাষ্ট্র, মহীশৃর, দিল্লী ও 
গুজরাট হইতে কলেজের ছাব্রেরা যোগদান 
করে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে মানুষ 
তৈরী”, “চবিত্রগঠন” প্রভৃতি বিষয়ে ৩৯ জন ছাত্র 
ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। 
শ্রীবামকৃষ্খ মঠ ও মিশনের সম্পাদক ষ্বামী 
গভভীরানন্দজী এই উপলক্ষে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ডক্টর পি. বি. 
গজেন্দ্রগদকর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে ভাষণ 
দেন। 

দাতব্য চিকিৎসালয়টি আশ্রমেই অবস্থিত। 
এখানে আলোপাাথিক ও হোমিওপ্যাথিক 
মতে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের তত্বাবধানে 
চিকিৎসার সুবাবস্থা আছে। আযালোপ্যাথিক 
সেকশনে সাজিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি বিভাগ অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ দ্বার| পরিচালিত হয়। আলোচ্য 
বর্ধদ্ধয়ে যথাক্রমে ২১১১১২০৯ ও ১১৭৭১৬৩৫ জন 
রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্ত্র 
সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ধরিয়া! বোম্বাই নগরীতে এবং 
মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গ্লাতিধর্ম- 
নিবিশেষে জনসাধারণের সেবায় অকু£ভাবে 
নিরত রহিয়াছে । এই কেন্দ্র কর্তৃক এযাবৎ 
২৬টি সেবাকার্ধ (91191) বিস্ত,তভাবে অনু 
হইয়াছে । দেশে যখনই কোন দৈবছুবিপাক 
যথা__ছুতিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির 
প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই এই কেন্দ্র হইতে 
যথোপযুক্ত সেবাকার্ষের ব্যবস্থা করা হয়। 
সম্প্রতি কচ্ছে ও সুরাটে অনুষ্টিত সেবাকার্ধ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য , ইহাতে দশলক্ষাধিক 
টাকা বায়িত হইয়াছে। 

উৎসব-সংবাদ 
দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্--৮ম সংখ্যা 


গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে পর্যস্ত 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৫তম 
জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হইয়াছে। 
১৫ই মে তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজ। 
অনুষ্ঠিত হয়। ছুপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
পাঠ করেন শ্রীনিরগুনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য । বিকাল 
টায় অনুষ্টিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
দিনাজপুর জেলার সাবজজ শ্রীশীলত্রত 
বড়ুয়া। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
ঢাক] হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীবীরেন্ত্র 
চন্দ্র পাণ্ডে। স্বামী কালিকাত্মানন্দ উদ্বোধনী 
ভাষণ দান করেন' স্বামী যোগদানল, 
ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, পণ্ডিত গোপালচন্র 
ভট্টাচার্ধ, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, শ্রীকান্তিনারায়ণ 
চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জীবন ও বাণী সম্পর্কে বন্তৃতা করেন শ্রীমতী 
তরুলত। সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন | আরাত্রিকের 
পর প্রীগৌরাঙ্গ ঘোষের পরিচালনায় ভক্তি- 
মূলক সংগীতানুষ্ঠান হয়। ১৬ই মে তারিখে 
্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পৃজাদি অনুঠিত হয় 
বিকাল «টায় শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে সাধারণ সভ। অনুঠিত হয়। উক্ত 
সভায় পূর্বদিনের বক্তাগণ এবং অধাক্ষ 
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস বিশ্বসমধ্যা-সমাধানে 
সামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
প্রয়োজনীয়ত| সম্পর্কে সারগর্ভড ভাষণ দান 
করেন। আরাব্রিকের পর বেতারশিল্পী 
শ্রীবজগোপাল দাসের পরিচালনায় ভক্তি- 
মূলক সংগীত অনুঠি' হয়। ১৭ই মে 
তারিখে সংগীত, পাঠ ওষ্বামী বিবেকানন্দের 
বিশেষ পৃজাদ্দি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে 
শ্রীমত্তাগবত পাঠ ও ব্যাখা! করেন পণ্ডিত 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় । এদিন 
প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
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করেন। বিকাল টায় পদ্দাবলী-কীর্তন 
পরিবেশন কর! হয়| আবাব্রিকের পর স্থানীয় 
বডি বিল্ডিং ক্লাবের যুবকগণ ও আশ্রম- 
ছাত্রাবাসের ছাব্রগণ কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল 
ও যোগালন প্রদণিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি 


বিবিধ 


কার্যবিবরণী 

ডিক্রগড়: বিগত ২৮শে জুন স্থানীয় 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বাষিক সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনে 
প্রকাশ, সেবাসমিতি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
ামীজীর তিথিপৃ্জা! ছাড়া স্বামী সোমানন্দের 
তত্বাবধানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য 
একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
পরিচালনা করিতেছেন। বিগত বৎসরে 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬১৯৬৯ জন রোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছে । 

উৎসব-সংবাদ 

ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই 
হইতে ২৩শে জুন ১৯৭০ পর্যন্ত সপ্তাহ্ব্যাগী 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বিশেষ 
ভাবগান্ভীধ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হইয়াছে। 

১৭ই জুন স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দের উপনিষদৃ- 
পাঠ উত্সবের উদ্বোধন করে। স্থানীয় 
ইন-ডিয়! ক্লাবে উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রীএইচ, 
কে বরঠাকুর, আশ্রমপ্রাঙ্গণে ভিগৰয় কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্পকূমার ভূ*ঞ| এবং ছুলিয়াজান 
অয়েল অডিটরিয়ামে অয়েল ইপ্ডিয়ার টেকনি- 
ক্যাল ম্যানেজার শ্রী সি. আর. জগন্নাথনের 


বিবিধ সংবাদ 
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খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরে সংগীত- 
শিল্পী শ্রীসতীশ সরকারের পরিচালনায় শহরের 
বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সংগীত 
অনুষ্ঠিত হয়। 


সংবাদ 


সভাপতিতে তিনটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত 
সভাত্রয়ে ক্রমান্বয়ে 'বন্ুত্বে একত্ব”, শ্রীরামকৃ্জ- 
বিবেকানন্দের শিক্ষা” এবং 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
ভাবধারার প্রভাব' সম্বন্ধে ব্ৃতা করেন স্বামী 
সন্ুদ্ধানন্দ, স্বামী অজজানন্দ ও স্বামী প্রণবাতব।- 
নন্দ। উৎসবে প্রধান অতিথিবূপে উপস্থিত 
ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ | 

কলিকাতা শ্রীসারদ। মঠের ডিক্রগড় শাখার 
পরিচালিকা প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণ। ও প্রব্রাজিকা 
বরদাপ্রাণা আশ্রমপ্রাঙ্গণে অন্ুঠিত একটি 
মহিলাসতায় ভাষণ দেন। 

তদ্বপরি উৎসবের অন্য আকর্ষণ ছিল রেডিও- 
শিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গাহলী গীতিদুধাকরের 
রামায়ণ-গান এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের 
ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃত| | 


২১শে জুন রবিবার সারার্দিনবাপী আনশ্া- 
উৎসবের অঙ্গ ছিল শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথাম্বতপাঠ 
শ্রীমদ্তাগবতপাঠ, ভজন-সঙগীত | নামসঙ্গীতে 
যোগদান করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ এবং বামন 
গ1ও (ছুলিয়াজান )এর কীর্তনীয়। দল। 
এ দিন প্রায় চার হাজার নরনারী বসিয়া 
অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। 

প্রতিদিন আশ্রম-প্রাঙ্গপে সহঅ সহস্র ধর্ম- 
পিপাসু ভক্তের আগমন ও আনন্দোৎসবে 


88৮ 


যোগদান উক্ত অনুষ্ঠানকে বিশেষ সাফল্য 
মণ্ডিত করিয়াছে 

খ্যামপুকুর (কলিকাঁত ৪) শ্রীরামকৃষ্ণ- 
সারদ| মণ্ডপে গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন 
বিশেষ পৃজ।, পাঠ, ভঙ্জন-কীর্তন, ধর্মসভ।, 
কথকতা, প্রসার্দবিতরণ প্রভৃতির মাধামে 
ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেব ও শ্রীশ্রীসারদাঁদেবীর 
প্রতিষ্ঠার €র্থ বািক উৎসব অনুঠিত হইয়াছে । 
প্রথম দিন অপরাহে শ্রীরমণীকুমার দতগপ 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ, 
প্রধান অতিথি স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী 
ক্ষমানন্দ, স্বামী অমলানন্দ এবং স্বামী জীবানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গ্রীসারদাঁদেবীর জীবনের বিভিন্ন 
দিক আলোচনা করেন । দ্বিতীয় দিন অপরার্রে 
্ীুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী শ্ামপুকুরে শ্রীরামক্ষ 
সম্বন্ধে কথকতা করেন। সান্ধা ধর্মসভায় সভা- 
পতি ডাঃ কালীকিস্কর সেনগ্প্ত, প্রধান অতিথি 
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবতী ও উত্বোধক 
শ্রীবীরেন্্রক্ণ ভদ্র শ্রীবামকষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-প্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন। তৃতীয় দিন শ্রীমতী ক্ষান্তিলত! দেবী 
্রীশ্রীপারদাঁদেবী সম্বন্ধে কথকতা এবং শ্রীধীবেন্দ্র- 
নাথ ঘটক ও সম্প্রদায় দশমহাবিদ্যা গীতি- 
আলেখা পরিবেশন করেন । মণ্ডুপের সম্পাদক 
্ীপূ্ণচ্দ্র পাল তৃতীয় বাধিক কার্যবিবরণী 
পাঠ করেন। 

খেণুত শ্রীরামক্ আশ্রমে গত ২৫শে 
ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ 
জন্মতিথিপূজ! ও উৎপব ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
উষ্ধাকীর্তন, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা; হোম; 
ভোগরাগাদিঃ ধর্মসভ।+ কীর্তন প্রস্তুতি উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ব--৮ম লংখ্যা 


প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনাবীকে প্রসাদ- 
দানে পরিতৃপ্ত কর! হয় 

ভী্ীারদা-রামকৃষ্ সংঘের উদ্যোগে 
গত ২২শে মার্চ কসব। চিত্তরঞ্জন উচ্চ মাধ্যমিক 
বিগ্যালয়প্রাঙ্গণে শ্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর বাৎসরিক উৎসব উদযাপিত হয়। 
সভাপতি স্বামী নিবৃত্যানন্দ ও অধ্যাপিকা! 
সাত্বন! দাশগুপ্ত দুচিস্তিত ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর; মা 
ও স্বামীজীর অবদান ব্যাখ্য। করেন । 

উৎসবে প্রায় ৫০জন তক্তকে বসাইয়! 
প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল । 

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির 
বাধ্িক শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব গত ১ল! জুন 
পূজা-পাঁঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভক্তসম্মেলনের 
মাধমে অহ্ঠিত হইয়াছে । এ দিন বিকাল 
ঘটায় শ্রীমনোরঞ্জন আচার্য "ভ্রীশ্রীরামকৃষণ- 
লীলাগীতি' পরিবেশন করিবার পর স্বামী 
আপ্তকামানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচনা করেন। 


পরলোকে স্শীলকুমার রায় 


শ্রীপ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, ভাটপাড়ার “বড় 
ললিত' নামে পরিচিত ৮ললিতমোহন রায়ের 
পুত্র বাঁরাসত আদালতের লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ 
উকীল সুশীলকুষার রায় হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে গত ২৫শে জুন সজ্ঞানে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পিতার নিকট 
হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারাঁয় আকৃষ্ট হইয়া 
তিনি যৌবনে পৃজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের 
সঙ্গলাভের এবং তদানীন্তন প্রবীণ সাধুদের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছিলেন । ইনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন। শ্্রীভগবচচরণে 
তাহার আত্মার চিরশস্তি প্রার্থন৷ করি। 





দুর-ত্তিরৃত্তশমনং তব দেৰি শীলং 

রূপং তখৈতদবিচিন্তামতুলামন্যৈঃ | 
বীধঞ্চ হস্ত, হৃতদেবপরাঞ্রমাণাং 

বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়! ত্য়েথম্‌। 


শ্রী শ্রাচণ্তী, ৪1১১ 
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দিব্য বাণী 


জপো জল্পশ.শিল্পং সকলমপি মুদ্র। বিরচন! 
গতি; প্রাদক্ষিণ্যব্রমণমশনাদ্ান্ছতি বিধিঃ। 
প্রণামস্সংবেশস্নুখমখিলমাত্বণদৃশ। 
সপর্বাপর্যায়স্তব ভবতু ষগ্মে বিলদিতম্‌ ॥ ২৭ 
_সৌন্দর্যলহরী 


যদৃচ্ছাতে য। কিছু কই তোমারি জপ হয় যেন তাই, 
যখনি হাত ঘুরাই যেন মুদ্রা হয় তা তোমার পৃজায় ॥ 


যেথায় ফিরি সবই যেন প্রদক্ষিণ হয় তোমায় ঘিরে, 
“আহার করি মনে করি আহতি দিই' জননীরে । 
এ দেহে মোর সকল কাজই অঞ্জলি হয় তোমার পুজায় ॥) 


শায়নে মোর প্রণাম জ্ঞান হয় মা তোমার শ্রীচরণে। 
রূপাদি সব বিষয় পেয়ে যে স্বখ জাগে আমার মনে 

ভাবি যেন সে সবকিছুই আছতি দিই তোমার তরে 
আমার আমি সে তো তুমিই--এ জ্ঞান-যাগে উজাড় ক'রে। 
নিঃশেষে এ চিত্তখানি ফুরিয়ে যায় ও রাঙা পায় ॥) 


কথাপ্রসঙ্ছে 
মহাশজি শ্রী্রীদুর্গ। 


শক্তি 

মানুষের মনে যেদিন প্রথম জিজ্ঞাসার উদয় 
হইয়াছিল এ জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের 
জীবনের ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী কাহার 
ঘ্বার। নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এবং তাহার মনে এ 
প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর প্রতিভাত হইয়াছিল, 
সেই উত্তরই তাহার সুদরীর্ঘকালের সত্যা- 
ন্বেষণের পর শেষ উত্তর--শক্তি। 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিতে যুগে যুগে 
অন্তর্জগতের গহন হইতে গহনতর প্রদেশে 
প্রবেশ করিয়াছেন বু সাধক ও সত্যদ্রষটা। 
এই পথ ধরিয়াই তাহারা সৃষ্টিরহস্ের মুলে 
পৌছিয়। ফিরিয়া আপিবার পর এই উত্তরই 
দিয়াছেন; তখন শুধু অস্্রী বা নিয়ন্তরীরূপে নয়, 
বাহ্‌ ও অন্তর্জগতে, সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে 
তাহারা ওতপ্রোতও দেখিয়াছেন এই শক্তিকে | 
আবার, এই প্রত্যক্ষ-কর| সত্যঘোষণার বহু 
হাজার বছর পরে জড়বিজ্ঞানীরা অন্যপথ 
ধরিয়া, স্তুলপদার্থের বিশ্লেষণসহায়ে বিশ্ব ও 
জীবনের উপাদান- ও নিমিত্তকারণ খু'জিতে 
বাহির হুইয়। এখন পর্ধস্ত যতখানি দেখিতে 
পাইয়াছেন, তাহাতে তাহাদ্দেরও উত্তর একই 
_ শক্তি | 

এই শক্তির সরূপ সম্বন্ধে অবশ্য এই সব 
সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সিদ্ধাত্তগুলিতে পার্থক্য 
রহিয়াছে । কিন্তু উহ! অচেতন স্থুল “এনারঙ্জি'-ই 
হউকঃ বা মনবৃদ্ধি অপেক্ষাও বহু সুক্ম কোন 
দত হউক, অচেতন হুউক বা! চেতনার প্রতি- 
ভাসধুক্ত বা চেতনারই আর এক বূপ হউক,ব্যক্ত 
হউক বা অব্যক্ত হউক, চর্ম সত্যের সঙ্গে উহ 


ভিন্ন বা অভিন্ন বা অনির্বচনীয় যাহাই হউক, 
যতক্ষণ সৃষ্ট জগৎ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ যত 
সুক্মাকূপেই হউক আমি তাহার দর্শকরূপে 
বহিয়াছি, ততক্ষণ সে শক্তির অস্তিত্ব যে আছেই, 
এ বিষয়ে সকলেই একমত | এই শক্তিকেই 
আমর! আমাদের ধারণাগম্য বিভিন্ন নামের ব| 
নামন্ূপের আধারে রাখিয়া মায়া, প্রকৃতি; 
সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগজ্জননী প্রভৃতি বলিয়! 
থাকি। 
বেদের ব্রহ্মই তন্ত্রে জগন্মাতা 

এই শক্তি ও তাহার সৃষ্টিই কি চরম সতা, 
না তাহ] এসবেরও পারে ? বেদের মতো তশ্্রও 
বলেন চরম সত্য সৃষ্টির অতীত। বেদান্তে 
উহার নাম ব্রহ্ম; তত্র বলেন উহা! শক্কিরই 
বর্ূপ। বলেন, শক্তি “সাকারাপি নিরা- 
কার!” (মহানির্বাণতন্ত্র 81৩৪ )--সাকারও, 
নিরাকারও' | তন্ত্র এই নিরাকার শক্তিকেই; 
বেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বল! হয় তাহাঁকেই 
সাকার “ম1” বলিয়া আরাধনা করিতে শিখা- 
ইয়াছেন, চরমে মায়ের নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি 
করাইবার জন্যই । নিরাকারকে তো আর 
চিন্ত। করা যায় না, সাধক প্রথমে তাহাকে 
ধর|-ছোয়ার মধ্যে পাইবে কিরপে? অরূপা 
মা তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেই রূপ- 
ধারণ করেন_-“সাধকাঁনাং হিতার্থায় অরূপ! 
রূপধারিণী'। এই “রূপধারিণী" মাকে সাধক 
ভালবাসিতে পারে, পৃজা করিতে, ধ্যাপ 
করিতে পারে। এই আরাধনার ফলে ক্রমে 
মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিয়া সৃষ্টির 
সুক্মা হইতে সুক্ষ্রতর স্তরে প্রবেশ করিতে করিতে 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


শেষে এমন একজাগায় আসিয়া উপনীত হয়, 
যেখানে সে নিজে ও মা ছাড়া আর কিছুই 
থাকে না; থাকিলেও দেখে মাই সে-সব 
হইয়! রহিয়াছেন। সেখান হইতে মা তাহাকে 
“অরূপের ঘরে" লইয়া যান, যেখানে মন-বৃদ্ধিও 
থাকে না, মা! ও ছেলের পৃথক অস্তিত্বও আর 
থাকে না, সবই এক অরূপ সত্তা হইয়া যায়। 
শ্ীশ্রীছর্গা বেদমূলা 

তন্ত্রে জগজ্জননী মহাঁশঞ্ডিকে যে-সব বিভিন্ন 
মৃতিতে আরাধনা কর! হয়, শ্রীশ্রীদর্গা তাহার 
অন্যতম | জগৎকারণকে তন্ত্রোক্ত মাতৃরূপে 
কল্পনার, এমনকি দুর্গামৃত্তিরও মূল পাওয়া যায় 
আমাদের অধাত্মজিজ্ঞাসার প্রাচীনতম বিবরণ 
যাহাতে বিধৃত, সেই বেদের মধ্যেই । 

বেদের মধ্যে আবার প্রাচীনতম খখেদ। 
ধথ্েদে দেখা যায় বিশ্বের নিয়ন্তার সন্ধানে 
মানুষ প্রথমে শক্তির কথাই ভাবিয়াছিল। 
ভাবিয়াছিলঃ যে-শক্তি তাপরূপে বিকশিত 
হইতেছে, যে-শক্তির প্রভাৰে ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ 
হইতেছে, যে-শক্বিপ্রভাবে সমুদ্র শান্ত থাকে 
বা উত্তালতরঙ্গময় হয়, যে-শক্তি অগ্রিবূপে 
প্রকাঁশিত, যে শক্তি দিবারাত্রবূপে পরিবর্তন 
ঘটাইতেছে ইত্যার্দি--সেই শক্িগুলিই নিজ 
নিজ পৃথক অধিকার লইয়া বিশ্বপিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে । এ শক্িগুলিকে অবশ্য শক্তিমান 
'মত্র, ইন্দ্রঃ বরুণ, অগ্নি, উষা, রাত্রি প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামরূপৰিশিষ্$ দেবতা বলিয়া কল্পন। 
করা হ্ইয়াছিল। ইহা ম্বাভাবিকই--শক্তি 
বিমূর্ত হইলেও কোন নামরূপবিশিষ্ট দেবদেবী- 
রূপ আধারে উহাকে ভাবিবার মধ্যে 
অস্বাভাবিকত1 কিছুই নাই; বরং বলা যায়, 
ভাবিতে হইলে যে-আকারেই হউক এরূপ করা 


ছাড় আমাদের অন্য উপায়ও নাই--আকর্ধণ- 


বিকর্ষণশক্তি, বিদ্যুৎশতি; প্রাণশক্তি, চিন্তা শক্তি 


কথাপ্রসঙ্গে 


8৫১ 


প্রভৃতি কোন্‌ বিমূর্ত শক্তিকে মামরা বাস্তব বা 
কল্পিত কোন আধার ছাড়! ধারণ। করিতে 
পারি? জগন্লিয়ামক শক্তিকে প্রথমে বহু ও বিভিন্ন 
শক্তিমান দেবদেবীরূপে কল্পনা করিলেও একট 
মূল শক্তিই যে বিভিন্ন শক্তিরূপে বিকশিত 
হইয়া! জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, এ ধারণ। ক্রমে খথেদে 
রূপ লইয়াছিল--'ইন্দ্রং মিহং বরুণমগ্রিরাছরথো 
দিব্যঃ স দুপর্ণো গরুম্নান। একং সদ্ধিপ্া 
বুধ! বদস্তি অগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাভ্ত ॥? 
(১/১৬৪।৪৬ )_-ইহাকেই (অগ্নিকে বা সূর্যকে ) 
বলা হয় ইন্দ্র; মিত্র, বরুণ, জ্মগ্নি, ইনিই সেই 
গরুড়পক্ষী; সত্তা একই, বিপ্রগণ তাহাকেই 
বনুভাবে বলেন। এ ধারণার আরও স্পষ্ট 
রূপ--এক এবাগ্নিরহধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো 
বিশ্বমন্থু প্রভৃতঃ | এটৈবোষ| সর্বমিদং বি ভাতি 
একং বা ইদং বি বভূব সর্যম॥” (৮1৫৮২) 
_-এক অগ্নি বহুভাৰে প্রদীপ্ত, এক সূর্ধ বিশ্বে 
প্রভূত (বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রূপে 
দুষ্ট), এক উষা এই সব কিছুকে প্রকাশিত 
করিতেছেন 7; সেইরূপ একই এই সব কিছু 
হইয়াছেন। এই “এক'কে খণ্েদে দেবী অদিতি- 
রূপেও কল্পনা করা হইয়াছে | বলা যায়, 
পরবতীঁকালে তন্ত্রের যে মহাশক্তি জগন্মাতা, 
ঘিনি 'জগন্যতিঃ১ “দেবজননী', 'জগদ্ধাত্রী', 
পাকারাপি নিরাকারা' ছূর্গা, তাহারও মূল 
নিহিত খথেদের এই “অদিতি'র মধোই £ “যাহা 
কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু জন্মাইবে, সবই 
অদিতি। স্বর্গ অদ্দিতি, অন্তরীক্ষ অদিতি; 
মাতা, পিত!, পুত্র অদিতি; “সমস্ত দেবতা! 
অদ্দিতি' (১৮৯১০ )। “অদিতি জ্যোতির্ময়ী, 
জগদ্ধাত্রী' €( ১১৩৬৩ )। অদিতি শব্দের অর্থ 
(সায়ণভাফ্কে) অখগ্নীয়া- যাহার খণ্ড হয় না; 
এখানে ব্রন্মের সঙ্গে শক্তির অভেদত্বেরও আভাষ 
পাওয়া যায়। খখেদের দেবীসৃক্তে একথা 
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স্পন্টাক্ষরেই বল! হইয়াছে £ চরমসত্য প্রত্যক্ষ 
করিয়! খষি অন্তণের কন্যা “বাক্‌' ঘোষণ! 
করিতেছেন, “আহি সর্বজগতের অধীশ্বরী। 
আমি জানিয়াছি,। আমি ব্রহ্ষস্বরূপা' | 
“আমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল আমিই বিশ্বরূপে 


বর্তমান? (১০।১২৫।৩১৮) | আবার, অনেকে মনে 


করেন, সিংহ্বাহন! অসুরদলনী ছুর্গার মূলও 
রহিয়াছে ধণ্েদে, একদা পিংহরূপধারিণী “বাঁক্‌' 
দেবী ও রণপ্রিয়া “সরঘতী' দেবীর মধ্যে । 

বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ অংশে “হুর্গা? 
এবং “উমা" নামও পাওয়া যাঁয়। তত্তিরায় 
আরণাকে আছে, আমি তপস্।-প্রদীপ্ত। 
অগ্রিবর্ণ। দুর্গাদেবীর শরণ লইলাম' ( ১০1১।৬৫ ), 
“অস্থিকাপতি, পশুপতি, উমাপতিকে নমস্কার 
(১০।১৮।১), (ছূর্গাগায়ত্রী ) এম্নো ছৃগি 
প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭) প্রভৃতি । কোনোপনিষদে 
আছে, দেবতাদের হিতকল্পে ইন্দ্রের জ্ঞানগোচর 
হইবার জন্য অরূপ ব্রহ্ম প্রথমে জ্যোতির, পরে 
“হিমালয়ত্বহিতা উমা"র রূপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন (৩1১২ )। 

ছুর্গাপূজ। 

্রীপ্ীচণ্ডীতে আছে, মেধা খষি সুরথ ও 
সমাধির নিকট দেবীমাহাত্ব্য বর্ণনা! করিয়। শেষে 
বলিলেন; “তিনি অরোধিতা হইলে মানুষকে 
ইহলোকের ভোগ, স্বর্গ, মোক্ষ, সবই প্রদান 
করেন ।' খষির কথা শুনিয়া সুরধ ও সমাধি 
মাটির প্রতিমায় শ্রীশ্রীদর্গার আরাধনা করিয়া 
নিজ নিজ অভীষ্ট বর লাত করেন। সে আরাধন। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ- ৯ম সংখ] 


পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেছ্য ও নিজগাত্রের রক্ত 
দিয় বলি' নিবেদন করিয়! পৃজামাত্র নয়--“তিন 
বৎসরকাল কখনো! উপবাসী, কখনে! স্বল্পাহারী, 
তাহার চিন্তায় একাগ্রমনা! ও সংযতচিত্ত 
থাকিয়া তাহারা কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন ।' 
এই সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই, তপস্মাই 
শক্তিপূজার, আমাদের অন্তরস্থ মহাশক্তিকে 
প্রসন্ন করিয়া জাগাইবার একমাত্র উপায়, 
শক্তি আরাধনার মূল কথা। শক্তির উদ্বোধন 
ছাড়া জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই 
সম্ভব নয়। আমরা! শক্তি-আরাধনার এই মূল 
কথা ভুলিয়াছি বলিয়াই প্রতি বংসর শত শত 
প্রতিমায় হুর্গাপূজা করা সত্ত্বেও শক্তির গ্রসন্নতা- 
লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। অসংযম ও চিত্তের 
অস্থিরতাকে কমাইবার চেষ্টা না করিয়া 
পূজায় কেবল বাহিরের ঘটা করিলে, তাহার 
নাম আমরা যাহাই দিই, তাহা ছুর্গাপৃজা হয় 
না। আজ শারদীয়া পুজার প্রাক্কালে 
দুর্গামাতার চরণে প্রার্থনা করি £ মা! যে 
মন্দিরে একদিন শ্রীরামচন্দ্র; যুধিত্ির, অর্জুন 
প্রভৃতির তপস্যাপৃত বীর হ্দয় অন্যায়ের বিরুদে' 
অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন 
তোমার আবাঁধন| করিয়াছিল, তোমার সেই 
ভাঁরত-মন্দিরে আবার সেরূপ আরাধনার ভাব 
সন্তানদের হৃদয়ে জাগাইয়| দাও! তুমিই 
তো বুদ্ধিবপে সকলের অন্তরে রহিয়াছ। 
তোমার ইচ্ছাই তো! বাস্তবরূপ ধারণ করে - 
মুহূর্তে যা হতে পারে ছুনিবার ঘটনাপ্রবাহ ।' 


“মানুষ সর্বকালে যতটযুকুশ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোনও শক্তির যে পরিমাণে 
উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।” 
--ভারতে শক্তিপুজ।'--স্বামী সারদানন্দ 


ভারতের যুবসশ্প্রদায়ের প্রতি 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


স্বাধীনতালাভের সময় থেকে সারা দেশে 
যুবকদের মধ্যে আমাদের জাতিকে পুনর্গঠিত 
করার গন্য প্রবল উৎসাহ জেগেছে। এটা 
খুবই প্রশংসনীয় । কিন্তু কথ! হচ্ছে, কাজে 
নামার আগে ভবিষ্য ভারত কি রকম হবে সে 
সম্বন্ধে ধারণ! খুব পরিষ্কার থাক চাই-ই। 
যেমন, কোন চিত্রকর ছবি আকার ইচ্ছ1 হওয়া 
মাত্র ক্যান্ষিশে রং মাখাতে আরম্ত করে না। এ 
পদ্ধতিতে ভাল ছবি আকা যায় না। চিত্রকর 
য| অশাকতে চাচ্ছে সে-সম্বন্ধে আগে তাকে 
ভালভাবে চিন্ত। করতে হবে, সে-বিষয়ে মনে 
একটা স্পউ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে। তারপর 
মানসপটে য! অঙ্কিত হয়েছে তাই-ই ফুটিয়ে 
তুলতে হবে ক্যান্বিশের ওপর। কোন 
ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি করার ব্যাপারেও 
একই কথ! | সে প্রথম বুঝতে চায় বাড়ীটি কি 
ধরনের হবে _স্কুল, বা হাসপাতাল, বা আফিস 
হবে সেখানে, না| বসবাস করা হবে? সেটি 
জেনে নিয়ে তারপর সে প্রয়োজশানুক্ধপ নঝস। 
আকতে বসে, নক্সায় বাড়ীর সব খু*টনাটি 
আকে। নির্মাণের কাজে হাত দেয় তার পর। 
তোমাদেরও তেমনি আগে ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে 
একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে, 
তারপর জাতিগঠনের কাজে নামবে | 

ভারতকে কি একট। প্রবল সামরিকশক্তি- 
সম্পন্ন জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও ? আমার 
বিশ্বাস তোমর। তা চাও না; কারণ কোন 
সামরিকশক্তি-সর্বঘ জাতি দীর্ঘজীবী হয় নাই। 
হিটলার ও মুসোপিনীর তাগাই দেখ না। 
তাহলে কি ভারতকে আমেরিকার মতো! সমৃদ্ধ 


শিল্লোন্নত এবং কষিতে অতি-অগ্রসর 
জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও! 

আমাদের জাতি দরিদ্র, জনসাধারণকে 
ভরণ-পোষণ করার জন্য আমদের সম্পদ চাই। 
কিন্ত কেবল অন্ন-বন্ত্রের সংস্থান করলেই কি 
আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? এ্রশ্বর্ষ 
থাক] সত্বেও আমেরিকা ব। অন্যান্য উন্নত 
জাতিগুলির মানসিক শাস্তি ও আনন্দ আছে 
কি? না, তানেই। সেখানকার যুবজীবনের 
দিকে তাকাও না--প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত 
হয়েও একদল ছেলে-মেয়ের মন ব্যর্থতা ও 
নৈরাশ্যে ভরে গেছে, তার! ভাবছে জীবনে 
কিছুই পাওয়ার নেই; ভবঘুরের মতো! ঘুরে 
বেড়াচ্ছে তারা | তাদের অনেকে খুবই ধনী, 
কিন্ত জীবনের কোন লক্ষ্য খুজে না পেয়ে 
তাদের অনুভূতিতে এক ধরনের ভয়াবহ 
উদ্দেশ্ঠহীনতা বাসা বেঁধেছে। 

আমাদের সামরিক শক্তি চাই আমাদের 
ষাধীনতা রক্ষ! করার জন্য, প্রতিবেশী জাতিকে 
লুঠন করার জন্ম নয়। আমাদের সম্পদ চাই 
আমাদের দরিদ্র জনগণের ভরণ-পোষণের 
জন্য, কিন্তু অতি-সমৃদ্ধিশালী হওয়টাই 
আমাদের জাতির আদর্শ হতে পারে না। 
এ-ছুটি ছাঁড়া আরও কিছুর প্রয়োজন আছে__ 
শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে যা আমাদের শান্তি 
দেবে; সেটি কি? 

আমি তোমাদের বলব, ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস পড়; পড়ে দেখ অশোক, চন্ত্রপণপ্ত, 
কণিষ্ক এবং অন্যান্তদের যুগে ভারত শক্তিতে, 
সম্পদে; সুখে কত উন্নত ছিল! স্প$ই বোঝা 
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যায়, বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে আমাদের 
কতকগুলি মহান আদর্শ ছিল, আর সেগুলিই 
অতীতে ভারতকে এত মহান করতে পেরে- 
ছিল। কিন্ত পরে এই অধঃপতন ঘটল কি 
ভাবে? এই অধংপতনের কারণ আমাদের 
খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই যে আদর্শ. 
গুলি আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল, 
ভবিষ্য ভারত-গঠনের কাজে সেগুলিকে গ্রহণ 
করতে হবে ; যা আমাদের অধংপতনের কারণ 
সেগুলিকে ত্যাগ করতে হবে ; আর তার সঙ্গে 
নিতে হবে শিল্প ও বিজ্ঞান যা নতুন, যা আগে 
ছিল না । 

আজকাল বিজ্ঞানের কথায় আমাদের অগাধ 
বিশ্বাস; আমরা বলে থাকি, এটা বিজ্ঞান- 
সন্মত নয়, কুসংস্কার | কিন্তু অতীত ভারতে 
ভাল জিনিস কিছুছিলকি ন!- যা গত তিন 
হাজার বছর ধরে আমাদের জাতিকে বাচিয়ে 
রেখেছে--তা জানার জন্য চেষ্টামাত্র না করে, 
তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাশ্চাত্য আদর্শ- 
গুলির পিছনে ছোটাটাই কি বিজ্ঞানসম্মত, যে 
আদর্শগুলি এখনো কালের পরীক্ষান় উত্তীর্নই 
হয় নাই, যেগুলির বয়স বড়জোর ছু'শো বছর, 
কোন কোনটি তো এই সেদিনের ? এ সব 
আদর্শ পাশ্চাত্য জাতিগুলির সমস্য র সমাধান 
করেছে কি? দেখে তে। তা মনে হয় না। 
তাহলে এ-আদর্শের পিছনে ছে'টা! কেন? 

যুব বন্ধুগণ ! আমরা মানুষ। ভগবান 
আমাদের বিচারশক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার 


উদ্বোধন 
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করার জন্য । অতএব যে-কেউ এসে জোর দিয়ে 
কিছু বলা মাত্রই বিচার না| করে আমরা 
পশুপালের মতো চালিত হব কেন? 
কাজেই আমার পরামর্শ হল, আমাদের 
অতীতের, এবং বর্তমান যুগেরও সব তথ্য, সব 
ংবাদই তোমর!| সংগ্রহ কর, সেগুলি নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা কর, তারপর ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনা কর। উচ্ছাসের দ্বারা চালিত 
হোয়ো শা। 

সবপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজন হল 
চরিত্রের। চরিত্রবল ছাড় কোন মহান লক্ষ্য- 
লাভ হয় না। মহাত্াজীর দিকে তাকাও ; 
দেখ, কিভাবে নিজ চরিত্রবলে তিনি জাতিকে 
প্রভাঁবত করেছিলেন এবং ইংরেজদের ভারত 
ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। কামান, 
পারমাণবিক বোমা, এসব কিছুই তিনি ব্যবহার 
করেননি । কাজেই ভারতকে উন্নত করতে 
হলে আগে নিছ্গেদের চরিত্র গঠন কর, তারপর 
তোমাদের বিচারশক্তি ব্যবহার করে স্থির কর 
কি রকম ভারত তোমবর! গড়তে চাও; তার- 


পর স্থিরসংকল্প হয়ে, এমনকি জীবন পণ করেও 
কাজে নাম। 


পূর্বোক্ত তথ্যসংগ্রহের কাজে স্বামী 
বিবেকানন্দের গ্রস্থগুলি তোমাদের দিওণির্দেশ 
করবে, ভারভীয় সংস্কৃতি ও মহিমার সঙ্গে 
তোমাদের পরিচয় ঘটাবে | 


ক 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ ( এপ্রিল, ১৩৭* ) প্রকাশিত মূল 
প্রবন্ধ '25170:0801003 0০ 0১৩ ০৪) ০6 1019" হইতে 
অনুদিত ।সসঃ 


শ্রীরামকঞ্চ ও তার বাণী 


আর্ণন্ড টয়েনবী 


আচরণে প্রকাশিত বলে-যা বলেছেন 
তা ক'রে দেখিয়েছেন ব'লে- শ্রীপামকৃষ্ণের 
বাণী অনন্য। সে বাণী হল বিন্দুধর্মেরই চির- 
স্তন বাণী। হিন্দুধর্ম ব| অন্য কোণ ধর্মই যে 
সত্যের একমাত্র প্রতিবূপ বা মুক্তির একমাত্র 
পথ নয়--এ মত একমাত্র হিন্দুধর্মই পোষণ 
করে ব'লে এঁতিহাসিক পর্যায়ের ধর্ম- 
গুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম তুলনারহিত। স্বামী 
ঘনানন্দ এদিকে আমাদের দৃর্ি আকধণ 
করেছেন। হিন্দু দৃর্টিতে উচ্চতর পর্যায়ের 
সব ধর্মমতই সত্য, সবই ভগবানলাভের যথার্থ 
পথ, এবং সবগুলিই মানবজাতির কাছে সম- 
ভাবে অপরিহার্ধ ; কারণ সেগুলির প্রত্যেকটিই 
বিভিন্নভাবে একই সতে)র সন্ধান দেয়, এবং 
প্রত্যকটিই বিভিন্ন পথে মানবসাধনার একই 
লক্ষ্যে নিয়ে যাঁয়। কাজেই প্রত্যেকটিরই 
একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, য| 
অপর কোনটির ভেতর পাওয়া যাবে না। 

একথ। জান! ভাল, কিন্তু জানাটনকুই যথেষ্ট 
নয়। ধর্ম শুধু বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় নয়। ধর্ম 
এমন একটা বিয়য় যা উপলব্ধি করতে হয়, 
জীবনে রূপাঁয়িত করতে হয় ;_-আর এখানেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার অনন্যতাকে বিকশিত করে 
তুলেছিলেন । তিনি পর পর প্রত্যেক ভারতীয় 
দর্শন'ও ধর্মমতে, আবার ইসলাম এবং খুষট- 
মতেও সাধন করেছিলেন । বন্ততঃ তার ধর্ম- 
সাধন! ও উপলব্ধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল যে, ততটা বোধ হয় এর আগে ভারত বা! 
অন্য কোন দেশে আর কখনে| ধর্মজগতের আর 
কোন মহাপুরুষের বেল। হয়নি। জগন্মাতা- 


রূপী সকার ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যে ডক্তি, তা 
তার “ণিঝাকার চৈওন্যের” উপলব্ধির পথে__ 
আধ্যাণ্থিক চরম সত্যের সঙ্গে নিজের পূণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেখাণে এবং যে সময়ে আবি- 
ভূত হয়েছিলেন এবং তার বাণী প্রচার করে- 
ছিলেন, সেখানে সে সময় তার ও তার বাণীর 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ধর্ম-খঁতিহের 
পরিবেশে লালিত নন এমন কারে! পক্ষে এ 
বাণী প্রচার করা অসম্ভবপ্রায় ছিল। শ্রীরাম- 
কৃষ। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩৬ 
খু্টান্দে। তিনি যে-জগতে জন্মেছিলেন তা 
তার জীবৎকালেই এই সর্বপ্রথম আক্ষরিক 
অর্থেই বিশ্বজোড়া একত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'তে শুরু 
করেছিল। আজও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের 
এই যুগসন্ধির অধ্যায়েই বাস করছি; কিন্ত 
ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হ'য়ে আসছে যে, 
প্রাশ্চাত্য-প্রারস্ত এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় 
পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে, যদি মানব- 
জাতির আত্মধ্বংসে সে অধ্যায়টির সমাপ্তিকে 
রুখতে হয়। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি- 
বিদ্যা বস্ততান্ত্রিক স্তরে পৃথিবীকে এক করেছে। 
কিন্তু এই পাশ্চাত্য নৈপুণ্য শুধু তো দুরত্বকে 
লুপ্ত করে নাই; দুরত্ব কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের মানুষকে যখন পরস্পরের ওপর সরা- 
সরি আঘাত হানার মতে। অবস্তায় এনে ফেল 
হয়েছে, অথচ যখন পর্যন্ত তারা পরস্পরকে 
বুঝতে ও ভালবাসতে শেখে নাই, এমন এক 
সময়েই তাদের হাতে বিপুল-বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহও 
সে তুলে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের এই চরম 


৪৫৬ 


বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পম্থাই মানবজ্জাতির 
মুক্তির একমাত্র পথ । মহারাজ অশোক ও 
মহাত্ব। গান্ধীর অহিংস নীতি এবং শ্রীরামকৃষণ- 
জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণ-_ এসবের 
ভেতর যে বিশেষ দৃঁ্টিভঙ্গী ও মনোভাব আছে, 
তাই-ই একপ্রাণতার বিকাশের মাধ্যমে মানৰ- 
জাতিকে একপরিবারভুক্ত করা সম্ভব করে 
তুলতে পারে ; এই পারমাণবিক যুগে আমাদের 
আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা! পাবার 
এইটাই একমাত্র পথ | 

বর্তমান পারমাণবিক যুগে এই ভারতীয় 
পন্থা অনুসরণের জন্য সমগ্র মানবজাতির নিকট 
একট] উপযোগবাদী প্রেরণা আছে । আর কোন 


উদ্বোধন 
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উপযোগবাদী প্রেরণা এর চেয়ে বেশী শক্তি- 
শালী, বেশী সন্মানার্থ হতে পারে না । মাঁনব- 
জাতির অস্তিত্বরক্ষাই এখন সঙ্কটাপন্ন । তথাপি, 
সর্বাধিক শক্তিশালী ও সর্বাধিক সম্মানার্থ 
উপযোগবাদী প্রেরণা বলেই রামকৃষ্ণ, গান্ধী 
ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'তে 
ও তদনুসারে চলতে হবে,_তাদের উপদেশ- 
গ্রহণের কারণরূপে এটা গৌণ। এর মুখ্য কারণ 
হল-এ উপদেশ যথাযথ ; যথাযথ, কারণ তা 


আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থউপলবি-প্রসূত |*"*' 
[ ৩০ অগস্ট) ১৯৬৯] 


*. শ্বামী খলানন্দ-লিখিত 4511 38109121917172 020 
[713 [001755 75659986" গ্রন্থের প্রাকৃকথন হইতে 
অনুদ্দিত।-_সঃ 


্ত্ীহর্গা-করাবলম্বস্তোত্রম্‌ 
স্বামী হ্যানন্দ 


দুষ্টের্নিহত্য মহিষাদি-স্বরারি-বর্গে- 
গাঢ়ং নিপাড়িততন্থং সুরসৈশ্যবৃন্দমূ। 
যৈরপ্রহস্তকমলৈঃ পরিপাসি তৈঃ স্ম 
দুর্গেহম্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ১ 
নত্তংদিবং হৃতবিবেকমহাধনম্থা 

মোষৈঃ শিবে বলিভিরিক্্িয়নামধেয়ৈ2। 
স্বতাজ্ঘি,পম্মধুগলে সবরসৈম্যপালে 
ছুর্গেহঘ্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ২ 


হে মাতঃ দেবি দুর্গে! মহিষাপুরাদি ছুট শক্রগণ কর্তৃক দলিত সাতিশয় জর্জরিতদেহ 
দেবসৈন্যদলকে তোমার কমলনিভ যে অউহস্তে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সেই হস্তের 


আশ্রয় আমাকে দাও | ১॥ 


হে শিবে, দেবসৈন্মপালিকে ! স্বতিযোগ্য তোমার পাদপন্নযুগল। ইন্্িয়নামা বলবান 
দস্যুগণ রাত্রিদিন আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিতেছে । হে মাতঃ দেবি দুর্গে! তোমার 


হন্তের আশ্রয় আমাকে দাও! ২॥ 


'এবংপ্রভাঁবা সা! দেবী 


স্বামী শ্রহ্থানন্দ 


্রীপ্রীচত্তীগ্রন্থের শেষ অধ্যায়। শ্রোতৃদধয় 
_রাঞ্জা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিকে খাষি 
বলিতেছেন; এই তে! এতক্ষণ ধরিয়। মহামায়ার 
মাহাত্বা বর্ণন। করিলাম তোমাদের বিশ্বাস 
উৎপাঁদনের জন্য । বস্ততঃ মহামায়ার শক্তি 
বুঝিবাণ জন্য রোমাঞ্চকর বর্ণনার প্রয়োজন হয় 
না, যদি শ্রোতার বুদ্ধি তীক্ষ হ্য়। ধারণার 
ক্ষমত| যাহার সৃষ্ম সে দেখিতে পায় জগৎ- 
সংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে একটি 
দজ্জেয় প্রহেলিকা রহিয়াছে এবং এই 
প্রহেলিকার নায়িক! হইলেন এক সর্বব্যাপিনী 
চৈতন্শক্তি। সুখ-দুঃখ আশনিরাশ! হাসি- 
কানা রোগ-্াস্থ্য জীবন-মৃত্যু আপদ-বিপদ 
প্রান-অজ্ঞান ভালবাসা-ঘ্বণ! জোড়ে ক্ষোড়ে এই 
ধরনের অভিব্যক্তি দিয়া তিনি সৃষ্টি 
চালাইতেছেন। ইহাই সংসারের নিয়ম। 
কেন এই নিয়ম সে প্রশ্ন করিবার অধিকার 
মানুষের নাই । যদি এই নিয়ম ভাল না লাগে 
তো! সৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাও। উহ্বার নাম 
মুক্তি। মুক্তিলাভ কর! মানুষের পক্ষে অসম্ভব 
নয়। আর যদি এই দ্ন্ব্ময় প্রহেলিকার সহিত 
প্রেমবদ্ধ হুইয়া সৃ্টিরই মধ্যে থাকিতে চাঁও 
তো] থাকো, আমার কিছু বলিবার নাই। এ 
অবস্থার নাম বন্ধন। যে মহাশক্তির কথা 
বলিতেছিলাম তিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইটিরই 
বিধাত্রী। খধি বলিতেছেন_ 

জগৎসংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে 
মহামায়ার শক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইলে 
সাধনার প্রয়োন। সে সাধন! তোমাদের 
নাই। সেই জন্ব তাহার শক্তির বাহা বিকাশ 

২ 


কতকগুলি কাহিনীর মাধামে তোমাদের নিকট 
বর্ণনা করিয়াছি-যুগে যুগে মুতি পরিগ্রহ 
করিয়৷ তাহার বিশেষ আবির্ভাবের কাহিনী। 
তোমরা শুনিলে কি করিয়৷ এক যুগে তিনি 
মধুকৈটভ নামক অণ্ডভ শক্তিকে প্রতিহত করিয়।- 
ছিলেন, আর একযুগে মহাতর্গার রূপ লইয়া 
মহিষাসুরের ত্রিলোক-সস্তাপকর দণ্তকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন, আবাপ অপপ এক সময়ে কাম, 
মোহ, বিদ্বেষ ও মোহের প্রতীক শুস্ত ও নিশুস্ত 
নামক দৈত্য্ঘয় কিভাবে দেবী মহামায়া 
বিচিত্র প্রভাবে বিশাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
“এবংপ্রভাবা স| দেবী'। সেই দেবী 
মহামায়ার এইরপই প্রভাব। অঘটনঘটন- 
পটীয়পী তিনি । এমন কিছু নাই যাহা তাহার 
শক্তির এলাকার মধ্যে নয় | 

চত্তীগ্রন্থের প্রারস্ত মানুষের জীবনে ছন্দ ও 
সংঘর্ষের কারণ কি এই প্রশ্ন লইয়া। সুরথ ও 
সমাধি উভয়েই অন্তদ্ধন্দ্বে জরজর। খধির 
নিকট তাহার! এই দন্দের সমাধান চাহিয়া- 
ছিলেন। কেন যাহা চাই তাহা পাই না, 
যাহা পাই তাহ! রাখিতে পারি না? কেন 
সুচিরপোষিত ভালবাদা নিমেষে বিষ হইয়া 
উঠে, বিশ্বাস ও সততা! ছলনা ও নিুরতা দ্বারা 
প্রতিহত হয়? সকালের ফুল কেন সীঝে 
ঝরিয়! যায়, পরিষ্কার আকাশকে কেন হঠাৎ 
কালো! মেঘ ছাইয়া ফেলে? 

সুরথ ও সমাধির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া 
থষিকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে 
হইয়াছিল। উপায়াস্তর ছিল না। স্তুল 
হইতে সৃষ্ষ্ে যাইতে হয়। সংসারনিয়ন্ত্ 
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মহামায়ার প্রভাব বাহিরে বুঝিতে পারিলে 
পরে সেই প্রভাবকে অন্তর্জগতে ধরা যায়। 
অতএব খষরুখাচ £-বিঞ্ণু ঘুমাইয়া আছেন। 
্রগ্ধা৷ বিপদে পড়িয়াছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে ছুই কৃতান্তপদ্শ দৈত্যের আবির্ভাব । 
শক্তিশালী ছুই অদুরের ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া 
ব্রহ্ম। কি করিবেন বু'ঝতে প1গিতেছেন না 
বিষুর ঘুম ভাঙানো! তাহার কর্ম শয়। অতএব 
বিপদে পড়িলে |শশু য.হাঁ করে অতিধুদ্ধ 
প্রজাপতি ব্রহ্মা লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাই 
করিলেন। মা মামা বপিয়া ব্যাকুল হইয়। 
ডাকিতে লাগিলেন। রক্ষা কর, মা। রক্ষা কর, 
মা | বিঞু ঘুমাইতে পারেন কিন্তু জগদ্িধাত্রী 
মহাজননীর ঘুমর অবপপ কোথায়? ব্রহ্মার 
ডাক শুনিয়| তিনি ছুটিঃ শাসিলেন। যে 
সোনার কাঠি ছ্রোয়াইয়া তিনি বিষুরকে ঘুম 
পাঁড়াইয়াছিলেন উহারই উলটা স্পর্শে তাহাকে 
জাগাইয়া দিয়া বলিলেন, য!ও লড়াই কর। 
অসুর ছুটি বড় উৎপাত করিতেছে, উহাদিগকে 
বিনষ্ট কর । হাড়ের মালা যাহার গলার 
ভুষণ, “মারে! কাটে বলিতে তাহার মুখে 
আটকায় ন[া। আটকাইবেই বা কেন? জন্ম 
ও মৃত্যু দুই-ই যে তাহার চোখে সমান। 

বি লড়িতেছেন ) মধুকৈটভ ইাপাইতেছে। 
দেবী কিন্তু হাসিতেছেন। বিষণ যখন আর 
পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন চির-বালিকা 
মায়ের মনে একটু খেল! জাগরিয়া উঠিল। তিনিই 
মনবুদ্ধিবাপণী। মধুকৈটভের মনের মধ্যে 
ঢুকিয়! উহাদের মন গুলাইয়া দিলেশ। উহারা 
প্রতিদন্্ী নারায়ণকে বলিয়া উঠিল, “বর চাও” 
কি বর চাহিতে হইবে তাহা দেবী [বিষ্ণু কানে 
কানে বলিয়া দ্রিলেন--“আমার হাতে তে:মাদের 
সত ।' মধুকৈটভদমনের বিচিত্র কাহিনী! 
এমনই মহিযাসুরবধের, শুভনিউমধ্বংসের 
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রোমাঞ্চকর সংবাদ। এই সব শুনিলে দেবী 
মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী সর্বতো- 
ব্যাপ্তা শক্তিকে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় 
কি? 
খষি কিন্তু দেবীর বিশেষ লীলাত্রয় বর্ণন] 
করিবার আগেই বলিয়া বাখিয়াছিলেন, 
“নিতৈ)ব স| জগন্ৃতিঃ?' জগৎসংপারে তাহা 
প্রভাব আবিচ্ছিন্নভাবে সব্দাই সঞ্রিয়। যাহার 
চোখ খু'পয়াছে সে দেখিতে পায় যে এমন বস্ত 
নাই যাই মায়ের সততায় অস্তিত্ববান নয়, এমশ 
ঘটন। শ।ই যাহ] মহামায়ার শক্তি থাপ নিয়ন্ত্রিত 
২হতেছে শা; এমন কাল নাই, এমন শিয়ম নাহ 
যাহা কালাতীতা সবনিয়মাতীতার হাতছানিতে 
অনাবতিত। 
“জলে স্থলে আকাশেতে যে দ্িকেতে চাই 
সেইখানে মা দাড়িয়ে আছেন, 
দেখতে আমি পাই 
(আবার ) মনের মধে) দয়া মায়] 
চিন্তারূপে মা আমাি। 
আমার কেমন মা] তা কেমন করে 
বলতে গো পাি।” 
বিস্মরঃ বিস্ময়) বিস্মপ্ন । অনন্ত আক।শে 
কোঁটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের মেলা-_সাগরমেখণ। 
পৃথিবী-পৃথিবীপুষ্ঠে অসংখ্য আকার-প্রকারের 
জীবদেহে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহ-_মাহ্ীযষ-- 
মান্নষের আশা-আকাজ্জ। উল্লাস-বেদশ] জ্ঞাণ- 
বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শন ধর্ম- আমাদের 
পৃথিবীম মতো সম্ভবতঃ আরও অসংখা পৃথিবী - 
এরই মতে] হয়তো আরও অনেক বিশ্ব -অ্গু 
পরমাণুর জগৎ--অকল্পনীয় সূঙ্ষ্মতা | কোথায় 
মা ফ্াড়াইয়। নাই? কোথায় মহামায়ার 
নিত্যলীলার পরিনির্বাহ হইতেছে না? বিবেক 
বৈরাগ্য উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত নির্মল হইণে | 
এবংপ্রভাব! স দেবী'_খধাষির এই উদ্ধিত্। 
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ভূয়িষ্ঠ সত্যত! বুঝিতে পার! যায়। বাংলার 
সাধক গাহিয়াছেন -- 
শ্যামা মা কি কল করেছে, 
কালী মা কি কল করেছে। 
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতর 
কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতরি, 
ঘুরায় ধরে কলডুরি 
কল বলে আপনি ঘুরি, 
জানে না কে ঘুবাতেছে । 
যে কলে জেনেছে তারে, 
কল হতে আর হবে নাতারে 
কোনও কলের ভক্তিডোবে 
আপনি শাম! বাঁধা আছে। 
সাধক দেখিতেছেন মহামায়ার অতাডুত বিভূতি 
আমাদের দেহের মধোই সমধিক প্রকাশিত। 
দেহ্যস্ত্রের গ্রত্যেকটি স্পন্দন যন্ত্রী চৈতন/ময়ীর 
সততার দরুন ঘটিলেও যন্ত্র আমর! তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছি ন। যন্্ আমর! মনে করিতেছি, 
আমাদের ক্ষুদ্র আমিই কর্তী। ইহ|রই নাম 
আজ্ঞান | সাধনার দ্বারা এবং জগজ্জননীর কৃপায় 
এই ভ্রম যদি কাটিয়া যায় তখন আমরা 
আামাদের দেহেণ মধ্যে চৈ ন্]ময়ীকে সুস্পষ্ট 
উপল'্ধ করিতে পারি। প্রত্যেকটি ইন্দ্িয়ের 
ক্রিয়ার পশ্চাতে, প্রতোকটি চিন্ত-আবেণ্র 
মধা আমরা ৩খন চৈতনোর স্ফুর্তি ধিতে 
পারি। তধন ম! মার লুকাইয়। থাকিতে 
পারেন ন|। নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মায়'তীত স্বরূপ 
আমাদের নিকট প্রকট করিয়। আমাদের 
ভক্তিভোরে' বাধা থাকেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে এইভাবে প্রার্থন| 
করিতে শিখাইতেন__মা, আম যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; 
আমি ঘর, তুমি ঘ€নী; “যমন চালাও ৫৩মনি 
টলি। নাঁহং নাহং, তু ঠুছ। আমরা 


“এবংপ্রভাবা সা দেবী" 


৪৫৯ 


যখন মহামায়াকে কেনোপনিষদের ভাষায় 
আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের 
মন বলিয়া ধারণা করিতে পারি তখন আমরা 
মায়ের নিতাপান্নিধা লাভ করিয়াছি । রূপ 
এবং অরূপ, সপীম এবং অসীম. মায়িক এবং 
নির্সায়িক ইহদের হয়ালি তখন অ'মাদের 
নিকট কাটিয়। গিয়াছে । 

মুণ্ডক উপনিষদ প্রথমে এক মধ্যায়ে ব্রজ্মের 
মভিব)ক্তির বর্ণপ] করিপেন। জলস্ত অগ্নিকুণ 
হইতে যেমন দসংখা স্ফুলিঙ্গ চারিধারে 
ছড়াইয়া পড়ে (সইরূপ অক্ষর ব্রন্ম হইতে 
চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চেষ সবকিছু উদ্ভৃত হয়। 
সাগর, নধী, অরণ।ানী, পর্বত, ভূলোক, 
দ্বালোক, জীবের প্রাণ মণ ইন্দ্রিম্রশিচয়, অসংখ্য 
জীব, কর্মবিধ!ন, নীতি, সমাজশুহ্খল!- সবই 
সর্বকারণ ব্রহ্ষের অভিবপ্তীনাী | পরবতী অধায়ে 
উপনিষদ সাধককে চৈতণ্রন্বরূপ ব্রহ্ষকে দেহ- 
প্রাণমন-সংঘাতের মধো ধাখণা করিবার 
উপদেশ দিতেছেন-__ 

আবৰিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম। 

মহৎপদমত্রেতৎ সমপিতম্। 

(মুণ্ডক উঃ ২1২1১) 

“আমাদেপই হ্বদয়গুহায় সেই মহন্তম 
সর্বাশ্যয় 'জাতির্ময় ব্রহ্ষচৈতন্য বিরাজ 
করিতেছেন |” 

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা 

প্রতঠিতোহন্কে হদয়ং সন্নিধায়। 

তদ্‌ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যান্তি ধীরা 

আননাপমমৃতং য্ৃবিভাতি ॥ 

(মুণ্ডক উঃ ২1২৮) 

“তিনি মনের মধ্যে ঢুকিয়। আছেন, প্রাণ 
ও সুক্ম দেহকে চালাইতেছেন, মাবার 
অন্নময় স্থুলদেহের পরিপুষ্টি তাহ! হইতেই। 
আনন্দষরূপ অমৃতত্বষবূপ তাহাকে বিবেকিগণ 


2 


তত্বি দ্বারা সম]ক্‌ উপলব্ধি করেন ।” 

মুণ্ডক উপনিষদ ধাহাকে এই অধ্যায়ে সগুণ 
ব্রচ্ম বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই চণ্ডীগ্রন্থে 
চৈতন্যময়ী মহামায়া । 

“এবংপ্রভাব! স| দেবী' | প্রথমে বাহিরে, পরে 
অন্তরে তাহার প্রকাঁশকে ধারণ। করিতে হইবে। 
এই ধারণ। যত পরিপক হয় ততই আমাদের 
অলীক ক্ষুদ্র বাক্তিত্ব- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 
আমাদের “কাচা আমি' ক্ষীণ হইতে থাকে। 
আমরা বলিতে শিখি--নাহং নাহং, তু 
তুহ।” শ্রীশ্রীচণ্তীগ্রন্থের শেষে ধষি শ্রোতৃদ্ব়কে 
সেই উপদেশই দিয় গ্রন্থের উপসংহার করিলেন 
_-তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীমূ।' 
হে মহারাজ, সেই ভোগমোক্ষদায়িনী সংসার- 


উদ্বোধন 


[1২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


চালিকা পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি প্রসন্ন 
ন| হইলে উপায় নাই। ভোগে আসিবে শত 
বাধা, অপবর্গের পথও কণ্টকিত থাকিবে । 
তিনি যদি তু হন তো পর্বতপ্রমাণ বাধা 
সহঙ্গেই ধৃলিসাৎ হয়; ভয়াবহ ছুঃস্বপ্র এক 
নিমেষে পরিণত হয় প্রাণজুড়ানে। সুস্বপ্নে; 
নিবিড় মেঘ ফীড়িয়! চকিতে দেখ! দেয় 
সূর্ালোক, কুলহীন দরিয়ায় দিশাহারা নৌকা 
হঠাং ডাঙ্গ! খুশজিয় পায়। 

য| দেবী সর্বভূতেষু বিষুমায়েতি সংস্থিতা। 

নমস্তস্ৈ নমন্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমে! নমঃ ॥ 
সকল ভূতের মধ্যে বিঝুমাক্া-রূপে যিনি সংস্থিত 
থাকিয়। সকলকে চালাইতেছেন তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার | 


এই শরতে 
শ্রীঅপুর্বকুমার কুণু 


আজ শরতের কমলখনে কার ও পায়ের চিহ্ন আকা, 
মিষ্টি রোদের আলোতে আজ কার সে মধুর পরশ মাথা । 
কার খুশিতে শিউলি বনে 
ঘুরছে ভ্রমর আপন মনে, 
কে আসে আজ বাংল দেশে কাশের চামর ছুলিয়ে দিয়ে । 
ফুটছে শালুক রং ঝরানো কোন সে খুশির আবেশ নিয়ে। 


কার ছোয়াতে রভীন হল সবার হৃদয় এক নিমেষে, 
অনেক পাবার আনন্দে আজ সবার হৃদয় উঠছে হেলে। 
উদাস বাউল একতারাতে 
তুলছে যে নর নিজের ছাতে, 
সেই স্বরেরই ঝরনাধারায় আগমনীর উদ্বোধনে । 
নতৃন করে শংখ বাজুক একসাথে আজ সবার মনে । 


পূণাগন্ধা পৃথিবী 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


কবে একদিন ১৫।১৬ বছর আগে কথকতা 
শুনতে গিয়েছিলাম এক জায়গায় - সেদিন 
সেখানে গীতার বিভূতি-যোগের ব্যাখা! হচ্ছিল। 

হঠাৎ কানে এলো, পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিবচাম্‌। 
বক্তা ব্যাখ্যা করছেন। সহসা যেন মন ইন্ত্িয় 
চোখ কান একসঙ্গে কি একটা আশ্চর্য 
রূপবোঁধ করলে।, সর্বেন্দ্িয়ময় রূপজগৎ চোখের 
সামনে ভেসে এলে! । অকারণ আনন্দের, 
অবোধ্য অর্থৰোধের একট! আলোর ঝলক দৃ্টি- 
স্পর্শ-অনুতবের জগতের ছায়ায় হঠাৎ যেন কে 
ছড়িয়ে দিল চোখের সামনে | পৃজা-আহিকের 
সময় ধর্মগ্রন্থহিসেবে পড়বার সময় তো কত 
বারই পড়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই শোনায় 
যে আশ্চর্ষ অনুভূতি ও পৃথিবীর মহিমাঁবে!ধ 
তা পড়ার সময়তো অন্বভব করিনি । (তাই কি 
শাস্ত্র বলেন আবৃত্তির মহিমা আলাদা ; বুদ্ধির 
জগতের দুয়ার অতিক্রম করে পে মহিমা |) 

মনের চোখের সামনে ভেসে এলো! ফেরার 
পথে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে আত জানা 
ও অক্ান! গান্ধ লত্ত। পাত, যা শহরের পথে 
নেই ! মনের পথে তার অনুভূতি ! পায়ের 
নীচের পথে, শহরের বালি কাকর ধুলো খোয়ার 
নিচে পুণাময়ী পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ? না, সেও 
মনে মনেই জাগল। ভেসে এলে! কৰে কোন্‌ 
গ্রামের বাড়ীর প্রাঙ্গণের ভোরের শিশিরে ভেঙ্কা 
মাটিতে পাওয়া শিউলী কামিনী ভু"ইচাপা 
দোপাটা কৃষ্ণকপি ছড়ানে! সিক্ত মাটির 
পুণ্যগন্ধ। কতকাল আমার দেখা সেই 
পুণাগন্ধময়ী, পুণ্যস্পর্শময়ী পৃথিবীকে এবারে 
নতুন করে আশ্রর্য হয়ে মনে মনেই দেখতে 


পেলাম যেন। 
মনে হ'ল আমি তো দেখেছিলাম সবই 
তাদদের-ছোট থেকে বড় হয়ে খেলার দিনে, 
সুখের হুঃখের হাসিকান্নার দিনেও ; 
দেখে ছলাম পাহাড়ে পথে চলতে; নদী- 
সাগরের জলে সান করতে; পায়ে পায়ে 
পায়ের তলায় প্রাঙ্গণে প্রান্তরে, দুপুরের 
স্তবূতায় সন্ধ্যার শাস্তিতে_-সেই পুণ্যভূমির 
সিক্ত ভেজ!] ভেজা গন্ধ; হয়ত রুক্ষম্পর্শ গন্ধও 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল! কিন্তু এই পুণ্যগন্ধা 
ধরিত্রী যে এত সুরভিত এত মনোহর স্পর্শে 
গন্ধে দপেঃ তাতো এ শ্লোকটি শোনার আগে 
কখনো ভাবতে জানতাম না। এত রূপও 
দেখতে পেতাম না! কত কবির কত কাব্য 
তো পড়েছি। পড়েছি, 
তৃমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে 
কেউ তা জানে না।+ 
কিন্তু আধ লাইনের এই শ্রেকে পৃথিবীর এত 
ঘনস্সিবিষ্ট রূপ স্পর্শ গন্ধেৰ মহিমা উপলব্ধি 
হয়, তা জান! ছিল ন|। 
০ গু 
জীবনযাত্রায় এর অনেক আগেই পথে 
নেমেছিলাম। পথ আর ঘর প্রায় সমানই 
হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে । কত না তীর্থে 
তীর্ঘে পথের আনন্দ খুজে খুঁজে বেড়িয়ে- 
ছিলাম, এই কথকতা শোনার পর তার আগে- 
না-জানা মনোহর কপ চোখের সামনে 
জেগে উঠল। মনে হ'ল তাই বুঝি পৃথিবী 
মানুষকে বার বার পথে পথে এত ডাক দেন। 
তাই বুঝি এত তীর্থ আমাদের দেশে দেশে 


৪৬২. 


তার স্পর্শ গন্ধ নিয়ে, তার অব্যক্ত আহ্বান 
নিয়ে, তার বূপ নিয়ে। যে ব্প চোখেও 
দেখা যায়। আবার মনেও দেখা যয়। 
মনই তো। আঁফাদ করে। চোখ আদি তো 
ইন্ড্রিয়ের বাতায়নমাত্র। এই শোনার পর 
থেকে চোখ দেখে মনের চোঁখে। মাটির 
গন্ধ ছোট শিশুদের মতহাতের ছোয়ায় ছুঁই । 
পায়ের তলায় সৌদা সে'দ। গন্ধে আনন্দ 
জাগে। বাতাসে প্রসন্ন তা। ফুল ফল গাছ 
পাতায় চেতন অবচেতন জীবনে, এই দেহ- 
ধারণের দুঃখনুখময়) কখনো বিরাগবিতৃষণাময় 
জীবনেও ই আশ্চ্ধ পুণ্যময়ী পুণ্যগন্ধীর দেহ- 
সৌরভ যেন ছুর্গাপূজার ধুপ ধুন! পুষ্প পত্রের 
সৌরভের মত মনকে অভিভূত করে, এক মহা- 
মহ্মময় অনুভূতিতে উপলন্ধিতে নিয়ে যায়। 
সঃ গু 

একসময়ে বদরিকাশ্রমের পথে গিয়ে- 
ছিলাম। পায়ে চলার পথেই | যাঁনবাহনে 
নয়। একদিকে ভীমশৃঙ্গময় উত্তঙ্গ পাহাড়ের 
শ্রেণী-দেবদার আর নানা রকমের গাছ গুল 
লতা ফুলে ফলে ভরা ; শন্য দিকে কখনো নীচে 
কখনে! কাছে পাশেই অলকানন্দা মন্দাকিশী 
নান! নামে নান! ভঙ্গীতে কখনে উচ্ছল উদ্দাম 
কখনে। শান্ত মাতে বয়ে চলেছেন। 

মন থমকে চেয়েছে চলার পথেই; 
যেন এ গন্ধস্পর্শ রূপ কুডিয়ে নেবে । মেখে 
নেৰে গায়ে! যদিও তখনে। এ শ্রোকটির 


উদ্বোধন 
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টুকরোটিকে রূপে গন্ধে রসে অনুভব করিনি 
এ অনুভূতি পরে এসেছে স্থৃতির পথে। যেন 
পৃথিবীশ্বর তার পুণাগন্ধা পৃথিবীর সুরভিকে 
মানুষের অঙ্গে গায়ে মেখে মিশিয়ে নিতে 
বলছেন। তারপর আসবে তার মনভোলানো 
মুনাহর রূপ দেখার পালা । "আগে শোনো 
শান্ত্রবাণী | শোনো শোনো'র আহ্বান। 

আরো! পথ আরো তীর্থ গঙ্গা যমুন] কাবেরী 
গোদাবরীপথেরঃ সাগর-সমুদ্রের, সাগরসঙগমের 
_-ছুঃয়ে ছুয়ে গেছে দেহমন ; পৃথিবীর স্পর্শ 
সতা, ন| মাহৃষের, অন্নভবই সত্য ?-_ছুইকে 
পৃথক করতে পাধিনি। মনে হয়েছে সেই 
কবিতাই-- 

হে পুণ/গন্ধময় পৃথিবীশ্বর - 

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে 
কেউ তা জানে না।” 

আর মনে হয়েছে ক'কে চায় মন, কাকে 
চেয়েছি, তাও তো৷ জানি না। সেই তিনি 
কোথায় আছেন--কোথায় থাকেন তাও জানি 
শা| সেকি আমাদের বাসন। বেদনা] আশা 
হতাশ।য় মলিন পৃথিবীতে উপলব্ধ হয়? 

তারপর মনে পড়ে সেই পরম বাক্য, তিনি 
স্বমহিমায় বিরাজিত। তার অনেক বপময় 
সেই মহিমার আর এক মহারূপ পুণ্যগন্ধা 
পৃথিবী। যে পৃথিবী ম্ষকে কোলে ধরে 
আছেন, তাকে ও নিজেকে জানার জন্য । 
সেইখানেই তাঁকে পাওয়। যাবে । 


স্ত্রীরামকষ্ণভক্তিপঞ্চকম্‌ 


পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রমুন্দূর ভক্তিতীর্থ 


সর্বাবতারবর্ষায় সাগদাবল্লভায় চ। 

শ্রী রামকৃষ্খদেবায় তন্মৈ ভগ্গবতে নম: ॥ ১ 
সর্বার্থসা ধিকে দেবি শ্রীরামকুষ্ণবল্পভে। 
শ্রীসারদে জগম্মাতনণরায়ণি নমোহন্ত তে ॥ ২ 
ঠাকুরন্ঠৈবাচ্যমৃতে? সকা শাৎ প্রীনরেক্দ্রতঃ। 
ঠাকুরন্তোত্তমাভক্িং শিক্ষেরন্‌ সব'মানবাঃ॥ ৩ 
ভজন: রামকৃঝঝম্য জানন্ত তন্য পার্ষদা:। 

নিত্য ন্ধগরণ। এন নাল্যুন্তক্ত। মনাগপি ॥ ৪ 
যতস্তদতিছুবেপধ্যমতিগুহাং ভব।পন্ম্‌। 

বিশুদ্বং দুর্লভং দীপ্তং যজ জ্ঞাত্বামৃতমস্জ তে ॥ ৫ 


পৃথিবীতে যে-সকল অবতার হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, ইনি সান্গাৎ ভগব্তী সারদাদেবীর পতি, ষড়েস্বর্য- 
বিভূষিত স্বয়ং ভগবান। সেই শ্রীরামকৃষ্দেবের চরণে কোটি কোটি 
নমস্কার করি। ১ 


ধর্মার্কামমোক্ষ-চতুর্বর্গফলদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিণী জগন্মাতা 
সারদাদেবীকে অসংখ্য প্রণাম করি। ২ 

ঠাকুরেরই অন্থরূপে প্রকাশস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ 
অনুমরণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই ঠাকুরের বিশুদ্ধা বা সর্বোত্তম! 
ভক্তি শিক্ষা করিবেন। ৩ 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন-তজন তাহার নিত্)সিদ্ধ পার্ষদগণই জানেন। 
তাহাদের ভাবান্থগ না হইলে ভক্তমানসে শ্রীরামকৃষ্ণভাবের যথাযথ ধারণা 
সম্ভব নয়; ৪ 

কারণ, সেই ভজনতত্বটি অতি গুহা,অতি ছবোধ্য, জম্মমরণাদি সংসার- 
তাপনাশক, বিশুদ্ধ, ছুর্লভ ও ব্রহ্মজ্যোতি:ম্বরূপ। সেই তত্বটি জানিলেই 
অমৃতত্বসাভের অধিকারী হওয়া যায়। ৫ 


লেখকের বাল্যকালে প্রীরামকৃষকে দর্শন ও তাহার আশীর্বাদলাত করিবার সৌগাগা হইয়াছিল। 
ব্তানে তাহার বয়ন ৯৪ বংসর পূর্ণ হইতে চলিগ। তিনি কিছুদিন পুবে” সংস্কৃত ছন্দে পরামকৃষজীবনী 
“ীীরামকৃষ্চভাগব তম" গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ ক'রয়াছেন।-_-স 


রাজ! মহীরাজ - স্মৃতিকথ! 


স্বামী পুণযানন্দ 


সে ১৯২১ সালের কথা। তখনও মঠে 
যোগদান করিনি, পাঠটাবস্থা | সুদূর মফস্বল 
শহর থেকে কলকাতা এসেছি । আসবার 
পূর্বে পৃজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল 
মহারাজ) সস্নেহ নির্দেশ দিয়েছেন মঠে রাজা 
মহারাজকে দেখে আস(ত। সেই নির্দেশ 
আমার নিকট আদেশের মতো । সুতরাং 
সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও বেলুড় মঠের দিকে 
রওন| হলাম। মধ্যাহকাল। কুঠিঘাটে 
নেমেছি, ওপারে বেলুড় মঠ। কি আগ্রহ, কি 
ওৎসুক্য নিয়েই ন| সেদিন মঠের দিকে 
অনিমেষনয়নে তাকিয়ে ছিলাম। কত শ্রদ্ধা, 
কত ভালবাসা, কত কল্পনা! যথসময়ে 
অপর পার থেকে খেয়া নৌকা এসে গেল। 
নৌকাতে বসে বারবার মনে হতে লাগল; এই 
সেই মঠ যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সদ! বিদ্যমান | 
ঠাকুর বলেছিলেন স্বামীজীকে, “তুই আমাকে 
কাধে করে নিয়ে যেখানে রাখবি, আমি 
সেখানেই থাকবো । আর স্বামীজীও 
“আত্বারামের কৌটা কাধে করে এনে 
এখানে বসিয়েছেন। মনে হ'ল অল্পক্ষণের 
মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর ও আদরের 
মানসপুত্র রাখাল, স্বামীজীর “রাজা, ভক্তের 
“মহারাজ' পৃজাপাদ স্বামী ত্রন্মানননকে দর্শন 
করবো । সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়লো, 
“যে আমার পুত্রকে দেখেছে, সে আমাকেই 
দেখেছে ।” 

পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণামাদি সেরে স্বামী 
ত্যাগীশ্বরানন্দজীর ( তখন ব্রঃ ত্যাগচৈতন্য ) 


সাহাযো মঠবাঁড়ীর দ্বিতলে ওঠে এলাম। 
গঙ্গার দিকে বারান্দায় দক্ষিণাসা হয়ে মহারাজ 
একখানি আরামকেদারায় বসেছেন, ছুইদিকে 
সুদর্শন সেবকঘয় ; গায়ে গলাকাটা পাঞ্জাবী। 
অতি মৃদৃষধরে কথা বলছেন। অনিমেষনয়নে 
চেয়ে আছি, এই শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুন্র ! 
স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করবার সৌভাগ্য 
হয়নি। শুনেছি, সেই সিংহগ্রীব পুরুষসিংহ 
মুহূর্তের মধ্যে তার ব্)ক্তিত্বের প্রভাবে মানুষের 
হয় জয় করতে পারতেন। বাজ] মহারাজকে 
দর্শন করেও মনে হয়েছিল কি বিরাট ব্যক্তিত্ব! 
যেন হিমালয়ের তুঙ্গতা এবং বিশাপত্ব তার 
মধ্যে বিধ্ত। খামীজী বলেছিলেন, রাজ। 
একট। দেশ শাপন করতে পারে |” মহারাজকে 
দেখে স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি 
করলাম | 


বারান্দায় অনেক ভক্ত বসেছিলেন । 
মহারাজের সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত; 
পরিতৃপ্ত | দেবদর্শনের আনন্দ অনুভব 


করছেন সবাই। অনেক রকম কথাই হচ্ছিল। 
মহারাজও মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিচ্ছিলেন। 
কিন্ত মনে হচ্ছিল তার মন যেন কথার মধ্যে 
নেই, এই জাগতিক পারিপাশ্থিক বিস্মৃত হয়ে 
যেন কোন্‌ অসীম অনন্ত আনন্দলোকে বিচরণ 
করছে। মধ্যে মধ্যে গড়গড়ায় তামাক 
টানছেন, কিন্তু প্রশান্ত মুখমগ্ুলে এক 
দিবাজ্যোতি | একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই 
বলেছিলেন £ সন্ন্যাসী দেখবি তো স্বামী 
ব্রহ্মানন্দকে দেখে আয়। 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


প্রতীক্ষা শেষ হল। সময় হয়েছে। 
ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে 
তার চরণে লুটিয়ে পড়লাম । অতি সুমধুর 
কে তিনি জিজ্ঞাস করলেন, “কোথেকে 
আসছ 1” উত্তর দিলাম। বললেন, “কোন 
বাড়ীতে গেলে বাড়ীর যিনি বড় তার সঙ্গে 
প্রথমে দেখ। করতে হয় | মহাপুরুষ মহারাজ 
আমাদের দাদ1, তার সঙ্গে দেখা করেছ?” 
ক্রটির কথা ঘ্বীকার করলাম । বললেন £--প্যাঁও 
দেখা কর |” এমনভাবে কথ| কয়টি বললেন 
যেআজ জীবন-সায়ান্ে উপস্থিত হয়েও সেই 
মধুর কগত্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই 
তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি” সে কমনীয় কান্তি আজও 
যেন চোখের সামনে উজ্জল হয়ে আছে। উত্তর 
কালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণই এ 
ক্র জীবনের সম্বল হবে-_-একি তারই ইঙ্গিত? 

অতিথি-ভবনের নিয়তল, যেখানে বর্তমান 
মঠাধাক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ 
মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই 
জিজ্ঞাসা করলেন রাজ! মহারাজকে প্রণাম 
করেছি কিনা । আমার উত্তর শুনে বললেন £ 
“তবেই হয়েছে, আর কাউকে প্রণাম করতে 
হবে না।৮ গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি কি শ্রদ্ধ, কি ভালবাসা ! -্রীশ্রীঠাকুরের 
সন্তানের! শ্রীপ্রীমহারাজকে এই দৃ্টিতেই 
দেখতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, “আধ্যাত্বি- 
কতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ | 

আবার ফিরে এসেছি গঙ্গার দ্িকের 
দ্বিতলের বারান্দায় । এবার মহারাজ যেন 
একটু সাধারণ ভূমিতে নেমে এসেছেন । একজন 
তক্তকে বলছেন ঃ--আজ চচ্চড়ি বেড়ে 
হয়েছিল, খাবে একটু? সামনে উপস্থিত 
পৃজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বললেন ভক্তটিকে 
একটু চচ্চড়ি দিতে । তিনি উত্তরে বল্লেন, 


রাজা মহারাজ -- স্মৃতিকথ। 
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ভাত নেই।' মহারাজ আনন্দের সঙ্গে বললেন, 
_-হলোই বা।, শেষ কথাটি হুলোই বা, 
আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কানে বাজছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীন্রীমহাপুরুষ মহারাজ 
কি একট! কাগজ নিয়ে সেখানে এলেন। 


পরম পৃজ/পাদ-শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে একটি. 
ঘটন। বহুদিন পূর্ব হতেই শুনে আসছি ; কোথাও 
লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা জানি নাঃ অন্ততঃ 
দেখিনি । বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হচ্ছে 
নবমীপূজ| | সঙ্ঘজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী! মঠে 
আসবেন পুজ! দর্শন করবার জন্য। ভোর 
হতেই মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহারাজ একেবারে 
বালকভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কত আশার 
তপস্যা, কত প্রতীক্ষার সাধনা আজ সার্থক 
হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটামূলে 
একদিন যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সঙ্গে বালকভাবে রাখালরাজ লীল। করেছেন, 
অনেকট। সেই ভাব। মহারাজ ছিলেন গুরু- 
গম্ভীর, অত্যন্ত রাশতারী লোক। কিন্তু আজ 
আর সে ভাব নেই--একেবারে বালক। 
তাড়াতাড়ি ইঁষদুঞ্চ গরম জলে ম্লান সেরে 
একখানি মাদ্রাজী কাপড় পরেছেন । কোমরে 
জড়িয়েছেন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী চাদর। 
নিজে সব তদারকি করছেন-_ কোথায় মঙ্রলঘট 
বসানে। হবে, কোথায় মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া 
হবে। আর মধ্যে মধ্যে ম1' মা বলছেন। 
একবার মঠের দক্ষিণের ফটকে যাচ্ছেন, আবার 
ফিরে আসছেন-ভাবে বিভোর, মুখে শুধু 
মা” মা” ধ্বনি। এদিকে মা আহিরিটোলার 
ঘাট থেকে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার 
ঘাটে এসেছেন এবং সদলবলে ঘোড়ার 
গাড়ীতে বেলুড় মঠাভিমুখে রওন! হয়েছেন। 
শ্রীশ্রীমহারাজের নির্দেশে সাইকেলের ডাক 
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বসানে! হয়েছে--একজন করে সংবাদ নিয়ে 
আসছে গাড়ী কতদুর এলো | সবাই ৰান্ত 
সন্তস্ত-_দেবী-অভ্যর্থনার আয়োজনে কোথাও 
কোন ক্রটি না থেকে যায়। অবশেষে গাড়ী 
এসে দাড়ালো মঠের দক্ষিণ ফটকে। 
শ্রীশ্রীমহারাজ নিজে অগ্রগামী হয়ে গাড়ী নিয়ে 
এসে মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকু- 
রাণী প্রতিমা দর্শন করবার পর, প্রথমে 
মহারাজ, পরে অনান্য সকলে শ্রীত্রীমাকে প্রণাম 
করলেন। ম! কিছুক্ষণ পৃজাদি দর্শন করে 
মহাপুরুষ মহারাজের পুরাতন ঘরে এসে 
উপবেশন করলেন । আধম্ত হ'ল কালীকীর্তন। 
জমজমাট ভাব। ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহারাজ 
গুরুভাই- এবং শিঙ্তগণপরিবৃত হয়ে সেই 
কীর্তনানন্দে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। শুধু 
মধ্যে মধ্যে পুলক শিহরণ হচ্ছে | কীর্তনের 
শেষভাগে গান আরম্ভ হ'ল--“যাই চলে! সে 
নগরে; যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে 
বিরাজ করে।' চারদিকে ভাবের বন্বা 
বয়ে চলেছে! শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ দণ্ডায়মান 
হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাকে নৃত্য 
করতে দেখে ভাবে বিভোর অন্যান্তর| তাকে 
ঘিরে নাচতে শুর করলেন। সম্মুখে 
শ্রীশ্রীতগবতীর প্রতিম।, পার্থ গঙ্গ, আর উপরে 
শীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীত্রীমা, 
মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালরাজ-_ 
ব্রজের রাখাল--ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য 
করছেন, ঠিক যেমন ভাবে নৃত্য করতেন 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীত্রীঠাকুর। ষব্গসুধানির্ঝর যেন 
ধরায় অবতরণ করেছে। সে অপূর্ব নৃত্য দর্শন 
করতে যে যেখানে ছিল সব ছুটে এসেছে, যে 
পারে নৃত্যে যোগদান করছে, যে পারেন৷ 
দুরে দাড়িয়ে উপভোগ করছে। বহুক্ষণ এভাবে 
অতিবাহিত হবার পর একজন গুরুভাই 


উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ধ--৯ম সংধ্যা 


মহারাজকে ধরে ফেললেন! তিনি জানতেন 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল যদি ভাবমুখে 
জানতে পারে সে কে, তবে এ শরীর সে ত্যাগ 
করবে। তাই এই ত্রহ্গজ্ঞ পুরুষ ভাববিহ্বল 
হলেই অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁকে সাধারণ জগতে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ&ট|৷ করতেন। 
মহারাজকে নিয়ে আসা হু'লো মঠবাড়ীর 
সিড়ির বামদিকে ছোট ঘরটিতে | তার প্রিয় 


তামাক দেওয়]! হ'লো; পুড়ে ছাই হ'লো, 


মহারাজ নল মুখেও দিলেন না| শিহরণ, 
কম্পন -প্রভৃতি সাত্বিক বিকার শরীরে সব 
বর্তমান। চারদিকে লেকের ভীড়। মুখে 
কথা নেই» শুধু মধ্যে মধ্যে কাতরকণে “মা? 
'মা' রব। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত 
হবার পর শ্রীশ্রীমাকে পাশের বাড়ীতে সংবাদ 
দেওয়! হ'লো | ম! কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে 
একটি ছোট রেকাবিতে কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে 
উপস্থিত হলেন এবং আদর করে সন্তানকে 
বললেন--“রাখাল; খাও বাবা ।” মাকে দেখে 
মহারাজ বালকের মতে| হাউ-হাউ করে কেঁদে 
উঠলেন। মায়ের চোখেও জল। দে এক 
ষরগায় দৃশ্য! মা নিজে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে 
আদরের সন্তানকে প্রসাদ দিলেন এবং উপস্থিত 
সেবকদের সত্বর মহারাজকে কলকাতায় 
বলরাম মন্দিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। 
অদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হু'লো। 

কিছুদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 
-মহারাজ তো ভাব চেপে রাখতে পারেন, 
কখনও বহিঃপ্রকাশ হতে দেন না, তবে সেদিন 
কেন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন গ্নেহময়ী 
জননী অশ্রুনয়নে বললেন, 'অআমি যখন উপরে 
বসেছিলুম, দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন 
রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি 
করে একবার সন্যুখে একবার পশ্চাতে চেয়ে 


আশ্বিন? ১৩৭৭ ]. 


নৃত্য কচ্ছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল 
বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই তাবে নৃত্য 
করে তার অদর্শনের বিরহ সহা করতে পারবে 
না। এই বিরহ-যন্ত্রণা তার পক্ষে অসহ্া 
হবে। তাই হয়েছিল | তাই তাকে রজোগুণ- 
প্রধান কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলুম |" 
কীর্তনগানের একটি লাইন মনে পড়লো-_ 
“যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে, হরিনাম 
আপনি ফোটে, এমন মনের মান্ষ মিলে কই।' 


তোমার প্রসন্ন আলো 
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সেই মনের মানুষই সেই শুত সন্ধ্যায় মিলেছিল। 
সত্যই মনে হয়েছিল, পাই যদি সেই মনের 
মান্য আদর করে বুকে লই।' রাজ! মহারাজ 
সেতো! অন্তরের অন্তঃস্থলে রাখবার জিনিস। 
একটি দিন মাত্র তাঁকে দেখেছি, তাঁর অম্ৃতময়ী 
বাণী শুনেছি । আজ প্রায় অর্ধশতাব্বী অতীত 
হবার পর সেই দিনটি আজও আমার জীবনে 
চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় | মনে হয়, আবার যদি 
সেই দিনটি ফিরে আসে ! 


তোমার প্রসন্ন আলো 


শ্রীশাস্ত শীল দাশ 


সব আলে একে একে যদি নিভে যায়, 
তুমি থাক' দীপ্যমান আমার অন্তরে ; 
সেইখানে তুমি শুধু, সেই নিরাপায় 
একান্ত আপন হয়ে সে আসন 'পরে। 


তুমি তো আলোকময় চির অনিবণ £ 
বাহিরের আলো সে তো বড় ক্ষণিকের) 
জ্বলে নেভে-_সে-মালোকে তৃপ্ত নহে প্রাণ, 
তোমার প্রসন্ন আলো সে চিরদিনের 


সে-আলোয় মাত হয়ে তোমার চরণে 
দেব আমি অশ্রু অর্থ্য পিঃশবে নীরবে) 
সব'কোলাহলমুক্ত সে-হ্বদি গহনে 
তোমার আরতি-মন্ত্র উচ্চারিত হবে 

মনে মনে ; বাহিরে সে চির অপ্রকাশ-- 
তোমার প্রসাদদীপ্ত সে দিব্য আকাশ । 


“তপো ব্রন্ধেতি 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


প্তপস্যু!” ! এই একটিমাত্র সুন্দর সুমিউ 
কথার মধোই নিহিত হয়ে রয়েছে যুগযুগান্ত- 
ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সাধনা ও 
আরাধন1, ধর্ম ও দর্শনের মূলমন্ত্র। সেজন্ু 
পুণাভূমি ভারতবর্ধে তপস্যাকেই মোক্ষলাভের 
শ্রেষ্ঠ উপায়ন্ূপে চিরকাল গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই কারণে, ভারতদর্শনপ্রাণ উপনিষদৃ-সমূহে 
তপস্যাকেই বরণীয়তম মোক্ষসাধনরূপে বন্দিত 
করা হয়েছে £-- 
“পুনরেৰ বরুণং পিতরমুপসসার | 


অধীহি ভগবো৷ ব্রন্মেতি | 
তং হোবাঁচ। তপসা৷ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসষ | 
তপো ব্রন্মেতি। 
সতপোহতপ্যত। স তপস্তপ্তবা_-॥" 


( তৈতিরীয়োপনিষদ্‌ ॥ তৃতীয়বলী ॥ ) 
বরুপপুত্র ভূগড পিত! বরুণের সমীপে 
উপস্থিত হয়ে বললেন “ভগবন্‌! আমাকে ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে শিক্ষ/ দিন। বরুণ বললেন, তপস্যা 
দ্বার! ব্রক্ষকে জানতে চেষ্টা কর। তপস্যাই 
ব্রহ্ম | ভূগ্ড তপস্যা করলেন। তপস্যা করে 
তিনি-- 
অন্ন বন্দেতি ব্যজানাৎ। প্রাণে! 
ব্রন্মেতি ব্জানাৎ। মনে ব্রন্মেতি ব্যজা- 
নাৎ। বিজ্ঞানং ব্রন্দেতি ব্জানাৎ। আনন্দে 
ত্রন্মেতি ব্জানাৎ।-- 
জানলেন ক্রমান্বয়ে যে অন্নই ব্রহ্ম, প্রাণই 
ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম । 
“তমেতং বেদান্ববচনেন ব্রাঙ্গণ|! বিবিদি- 
ষস্তি যজ্ঞেন দ্ানেন তপসাহনাশকেনৈতমেব 
বিদিত্ব! মুনির্ভবতি |” 
(বৃহদারণ্কোপনিষদ্‌ 818।২২) 


“ব্রাহ্গণগণ তাকে বেদবচন যজ্ঞ, দান, 
তপস্বা ও অনশনব্রত দ্বারা জানতে হচ্ছ! 
করেন। তাকে জেনেই মানব মুনি হুন।” 

“এবমাত্বাত্মনি গৃহাতেহসৌ 
সত্যেনৈনং তপসা যোহন্পশ্ঠতি 
সর্বব্যাপিনমাত্বানং ক্ষীরে সপিরিবাপিতম্ । 
আত্মবিগ্ভাতপোমুলং তদ্ব্রদ্মোপনিষৎপরমূ। 
তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপর্ম্‌ |” 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ১১৬) 

“হৃদ্ধে নিহিত ঘ্বৃতবৎ যিনি 

সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত 
আত্মবিগ্ভা-তপোমুল যিনি 

শ্রেষ্ঠরূপে বেদে ব্যক্ত; 
সত্য-তপস্য। মাধ্যমে তিনি 

আত্মায় হন প্রাপ্ত, 
আত্মবিদ্ভ-তপোমূল যিনি 

শ্রেষ্ঠরূপে বেদে বানক্ত ॥” 
“সত্যেন লভ্যন্তপপ! হোষ আত্ম।” 

(মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ৩1১৫) 

“এই আত্মাকে সত্য ও তপস্য! দ্বারা লাভ 

করা যায়।” 


কিন্ত কেন এইভাবে “তপস্যাশ্কেই শ্রেষ্ঠ 
সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে? তার কারণ 
হল এই যে, এরূপ ণতপস্যার”৮ মধ্যেই নিহিত 
ও মিলিত হয়ে রয়েছে অন্যান্য সকল সাধন-_ 
জ্ঞান -ভক্কি--কর্ম একত্র । বস্ততঃ, “তপস্মাঁর” 
মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অথবা ব্রঙ্গজ্ঞান ; 
শ্রেষ্ঠভক্তি, অথবা ব্রহ্গতক্তি ; শ্রেষ্ঠধর্ম অথবা 
ব্রহ্মসেবা । 

এবং এরূপ “তপস্মার” অঙ্গাঙ্গী সাধন হল 


আশ্বিন; ১৩৭৭ ) 


“সম্্যাস”ঃ 'অথব!ঃ সাংসারিকতোগবিমুখতা, 
যা না থাকলে “তপস্যাই'” হয়ে পড়ে অসম্ভব | 

এরূপ শ্রেষ্ঠ সাধনঘ্য় “তপস্যা” ও 
“অম্্যাসের” সম্বন্ধে সর্বজনবরেণ্যা ভগিনী 
নিবেদিতা কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা! করা হচ্ছে। বিদেশিনী হয়েও 
তিনি কিভাবে ভারতবর্ষের এই ছুটি নিগুঢ- 
কঠিন সাধন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা ভাবলে সত্যই 
পরমাশ্র্য বলে বোধ হয়। অবশ্য; এ কথাও 
অবশ্বত্বীকার্য যে, প্রকৃত সাধকের ক্ষেত্রে 
দেশকাল-ভেদ নেই--তিনি দেশাতীত, 
কালাতীত, সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বজনের 
নিরস্তর | তা সত্বেও, মার্গারেট নোব্‌ল্‌ 
যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বস্বঃপ্রাপ্ত। 
ও উচ্চশিক্ষিত এবং অপরপক্ষে, ভারতবর্ধ 
তখনও গভীর-অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন | সেজন্য, তিনি 
যেকি করে এক নিমেষেই সেরূপ হর্দশা গ্রস্ত, 
সকলের অবহেলিত দেশকেও আত্মার আত্মীয়, 
প্রাণের বান্ধব, মনের শান্তিরূপে গ্রহণ করে 
নিলেন__-তা নিশ্য়ই সকলকে আশ্চর্যান্থিত 
করে তৃুলেছিল। | 

সার্থকনায়ী “নিবেদিত1” এইভাবে তার 
“8887938159. 1110001970” নামক সুবিখ্যাত, 
অগ্িবর্ধা প্রবন্ধপংগ্রহসমৃহে “তপস্য।" ও 
“সন্ন্যাস” সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রপঞ্চনা করে- 
ছেন তার স্বভাবসিদ্ধ খজু ও দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। 
ভারতীয় সাঁধনক্ষেত্রে সেই দিক থেকে তার দাঁন 
অল্প নয়। “শিখাময়ী” নিবেদিতার সুবর্ণ 
জীবন-শিখা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও 
দীপামান! গৌরবে । প্রথমতঃ) “তপস্য।৮ কি? 
““তপস্ু|”” হল প্রচেষ্টা | কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? 
আত্মধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা, আক্মোপলব্ধি করে, 
আত্বধারণ করে, আত্মস্থিতি-_এই তো হল 


“তপো! ব্রঙ্গেতি' 


৪৬৯ 


মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তুতঃ) “উপলব্ধি” “ধারণ” 
ও “স্থিতি” সমার্থক | যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে 
থাকে না,যে ধৃত হয়ে স্থিতি করে না-তার 
মূল্য কতটুকু? এই কারণে, ভারতীয় দর্শন- 
মতে প্রকৃত “উপলব্ধি” শাশ্বত, এবং 
“উপলব্ধি”, “গতি” ও “স্থিতি” এই কারণেই 
সমার্থক | যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সে জন 
তাপস; অথবা! স্বীয় মহিমায় চির-ভাষবর | 
এবং যিনি মুযুক্ষু, তিনি এই মহোপলব্দিলাতের 
সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও শ্থিতির জন্য সচেষ্ট 
হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্বর 
ধজ্ঞা দান করে নিবেদিত| বলছেন-_“]) 8৪ 
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আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি 
আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌনর্য, ধশ্বর্ধ, 
আলোক, আনন, অমৃত। সাধক-স্তরে, এই 
সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সব দিয়ে 
জীবনকে বারংবার পূর্ণ করে নিতে হয়, এই 
সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাস্বর করে 
নিতে হয়। 

এই অর্থেই, নিবেদিতা এস্থলে 5০90৪)” 
অথবা! “নবানীকরণের” কথা বলেছেন। 
প্রকৃতকল্পে, আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও 
আলোক, তার “নবীনীকরণের” কোনো 
প্রয়োজন, অথবা সম্ভাবনামাত্রই নেই, যেহেতু, 
যা নিত্য, তা পুনরায় নবীনীকৃত হতে পারে 
না। তা সত্তেও, সাধকের পক্ষে, মোঙ্ষের 
পন্থা! স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে 
কঠোপনিষদ্‌ অতি যোগ্য ভাবে বলেছেন-_ 
“ক্ষুরস্য ধারা নিশিত। ছুরত্যয়া দুর্গং পথন্তৎ 
কবয়ো বদস্তি।” (কঠোপনিষদ্‌ ১1৩১৪ ) 
শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি হুম, 
অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপধ, এই মোক্ষ- 
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মার্গ। অতএব, সেই পথে প্রয়োজন নিরস্তর 
তপস্যার, নিরস্তর সাধনার, নিরস্তর আধ্যাত্মিক 
গুচেষ্টার | 
এই ভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উতয়ের জীবনই 
ওতপ্রোতভাবে তপস্য।-বিমপ্ডিত --অবশ্ঠ কিছু 
বিভিন্ন অর্থে | 
সুবিখ্যাত ছন্দোগোপনিষদেঃ মাহৃষের, 
সাধারণ মানুষ; মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ, 
সকলেরই-জীবন যে তপস্যাময়, এই তত্ৃটি 
অনুপম ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে “পুরুষ-বিদ্ধা।” 
অথবা পুরুষযন্ত প্রকরণে (৩-9)| এ স্থলে, 
পুরুষকে তুলন! করা হয়েছে একটি যজ্ঞের 
সঙ্গে। 
“অথ যতপো। দানমার্জবমহিংস|। সত্যবচনমিতি 
ত। অস্য দক্ষিণাঃ1” (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
৩-১৭-৪ ) 
অর্থাৎ, “তপস্ম।, দান, সরলতা, অহিংস! 
এবং সত্যবচন_এই সমুদয় এই পুরুষরূপী 
যজ্ঞের দক্ষিণ! ৷” 
ধারা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্মা- 
দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূ্প প্রকৃষ্ট 
পঞ্চগুণ বিশিষ্রূপে দর্শন করেন, তারা 
নিশ্চয়ই 
“আদিৎ প্রত্বস্য রেতসে। জ্যোতি; পশ্যন্তি 
বাসরম্‌। পরো! যদিধ।তে দিবি |” 
(ছাঠ ৩-১৭-৭১ খগ্থেদ ৮1৬৩০ ) 
“্যে জ্যোতি পরব্রহ্গে দীপ্তি পাচ্ছে, 
জগতের বীজঘ্বরূপ, দ্িবলোকের ন্যায় সর্ব- 
ব্যাগী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন 
করেন |” 
তাহারাই সানন্দে, সগৌরবে, কৃতজ্ঞতাঁর 
সঙ্গে স্থিরবিশ্বাসভরে বারংবার বলেন-__ 
প্উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতি: পশ্থাস্ত উত্তরং 
স্বঃ পশ্যস্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্ধমগন্ম 


] উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুতমমিতি |” 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৩-১৭-৭ ) 

“অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রে্ঠ জ্যোতি, 
সেই জ্যোতিকে হীয় অস্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে 
দর্শন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করেছি-_- 
আমি সেই সর্বশ্রে্ঠ জ্যেতিকেই লাভ 
করেছি!” জ্যোতি্ময়ী নিবেদিতা এই অমল 
জ্যোতিরই আভাল দিয়েছেন তার সুধন্ 
জীবনের প্রতি পদে। 

দ্বিতীয়তঃ “সন্ন্যাস” | এস্থলেও নিবেদিত। 
প্রাচীন ভারতীয় খষিদেরই প্রতিধ্বনি করে 
বলেছেন--47[9 18 006 1019 09109 01061 
006 1018 86109390998 61388 
(70, 99) 

"সন্ন্যাসের অর্থ কেবল গেরুয়া বস্ত্র পরিধান 
নয়, কিন্তু স্বার্থপরত| বিসর্জন |” 

“সন্নাস” কি? “সন্ন্যাস শব্দটির বাৎপন্তি- 
গত অর্থ হল--“সমাক ভাবে ন্তাস” অথবা 
সুষ্ঠুভাবে অর্পণ, স্থাপন, ত্যাগ । এরপে, 
তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি স্বীয় আত্মাকে 
নিঃশেষে অর্পণ করতে পারেন বিশ্বাত্মার মধ্যে, 
স্বীয় আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করতে 
পারেন আত্মার ভিভ্িতে, হ্বীয় আত্মাকে 
অকাতরে ত্যাগ বা দান করতে পারেন 
জনগণের সেবার্থে। স্বামী বিবেকানণ' একবার 
অতি সুন্দর ভাবে বলেছিলেন__ 


“1079 0:010%7য 89005881 8156৪ 00 6139 


1151068 & 


177010]0%, 


ছ01]0) ৫0993 000 900 61010]09 01 909. 
[1109 799] 8%1)105%1 11598 10 6178 010) 
006 19 1006 01 16,11৮21158 10 609 201096 
০01 008 1088618 01 1116, 


1991) 08100 10 9 0956১ ০ 10812 88199), 


&0ড্ 008 08] 


96800 10 609 1212] 900 20801093801 


806100১ 829. 2880) 0108 09086, 11 5০ 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


10859 10000 6119 09106:8১ ০০ 0801)06 109 
170%90.৯ 

“সাধারণ সন্্যাপী সংসার ত্যাগ করেন, 
বাইরে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিত্ত। করেন। কিন্তু 
প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারেই বাস করেন, 
অথচ সংসারে আবদ্ধ হন ন1।'*'**"জীবন- 
ংগ্রায়ের মধ্যেই বাস কর। নির্জন গুহায় 
অথবা নিদ্রাকালে যে কোনো ব্যক্তিই 
শান্ত হয়ে থাকতে পারেন। কর্জের 
ঘুর্ণাবর্ত ও উন্মত্ততার মধ্যেই দণ্ডায়মান হও, 
এবং কেন্দ্রে উপনীত হও | একবার কেন্দ্রটিকে 
লাভ করলে, তোমাকে কেহই সরাতে পারবে 
না।” 

এই ত হল সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা_ একবার 
কেন্দ্রটিকে লাত__ এই তো হল «সম্যক ন্যাস” 
অর্থাৎ, আত্বাতে আত্মাকে ন্বম্ত করা, আত্মার 
কেন্দ্রে আত্মাকে স্থাপন করা, আত্মার ভিত্তিতে 
আত্মাকে প্রতিঠিত করা, যা পূর্বেই বল! 
হয়েছে। 

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি 
করে, নিবেদিতাও একই সুরে বলছেন-_- 

“07896 19 6109 1001001865 ০01 79200019- 
1৪8 0108 8096811)60 9911" 
89021209 01 & 1)91010 1169” (0. 9) 

“ত্যাগের প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই মহৎ; কিন্ত 
মহত্তর হল বীরের নিত্য আত্মত্যাগ ।” 

অর্থাৎ একদিন সংসার ত্যাগ করে চলে 
যাওয়! বরং সহজ । কিন্তু, প্রতিদিন, পলে 
পলে, পদে পদে, নিরন্তর আত্মত্যাগ করে 
যাওয়া ; জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘটনার মধোও 
নিংস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া ; সংসারে 
বাস করেও সংসার-পক্ষে নিমজ্জিত না হওয়া-_ 
অল্পশক্তি, অল্প সাহস, অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। 
সে জন্য প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন-যুদ্ধ-বিমুখ নন, 


8100) 8199৮ 


“তপো ব্রন্গেতি' 


৪4১ 

ংসার-রণক্ষেব্র পরিত্যাগ করে নির্জন 
কাশনের শান্তিলাভে ব্যাকুল নন। উপরস্ত, 
সংসারে বাস করে, সাসারকে জয় করাতেই 
তার শৌর্ধবীর্ষ। মেক্জন্য সন্ন্যাসীর জীবন 
ওতপ্রোতভাবে বীরের জীবন, ভীরুর জীবন 
নয়। 

অন্থপমভাবে নিবেদিত| পুনরায় বলছেঁন_- 

“হও 0109 8০1 01 69 15)800081)8 
16 18 01110018 90109610098 60 691] তা1)61])67 
8০10197 ০৫ 8800%81  1৪ 10800101783, 
719 00101910098 619 09108 ০01 029 1] 
6109 0789002 ০1 6১9 0819৮, (1, 29) 

'মহাপুরুষের আত্বায়। যোদ্ধা অথবা 
সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন্‌ জন প্রধানতর, তা! বলা 
মাঝে মাঝে সত্যই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃত- 
পক্ষে” তিনি একের সাহস এবং অপরের 
স্বাধীনতার একটি সুন্দর সমাবেশই মাত্র ।* 

এই ভাবে, যে “4888:9855600889”, অথব। 
সাহস-সক্রিয়ত-শৌর্যবীর্যাদি. নিবেদিতার 
জীবনদর্শনের মূল মন্ত্র ছিল+ তাই তিনি বিশেষ- 
ভাবে সম্ন্যাসেরও যূলমন্ত্র্ূপে ঘোষণা করেছেন | 
বিশেষভাবে, এই জন্ম যে, তিনি স্বয়ং ছিলেন 
সন্নযাসিনী, এবং তার গুরুর সম্প্রদায়ও তাই। 
সেজন্য বারংবার তিনি বলছেন-_সুন্দর উপমার 
সাহায্যে-- 

49878. 00879 00 20800010609 
88279881789 1119, 1618 ৪5 7980 60 0886 
16891 0০70 0020 6109 08100-629918 106127% 
10 ০010 889 8৪ 18 ৪৪ 10 50060, 0: 
0076, 77072 6106 81701716081 7111 1098 £:0 12 
86:010867 আট) 01006. (0 %9-80 ) 

অর্থাৎ, এরূপ সতেজ সক্রিয় শৌর্ধবীর্ধ-শীল 
জীবনে কাল তার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারে 


না। সেজন্য এরূপ জীবন উচ্চ খর্ভ্র-রৃক্ষ 


৪৭২ 


থেকে ঝাঁপ খেতে যৌবন ও বার্ধক্যে সমান 
গুস্তত ; বরং, বার্ধক্য প্রস্তুত আরো! অধিক, 
যেহেতু আধ্যাত্বিক ইচ্ছা-শক্তি কালের সঙ্গে 
বরং বধিতই হয়| 

এক্নপে, সন্ন্যাসী বীর, সন্ন্যাসী কর্মী, 
সন্ন্যাসী সংসারাবাপী। তা সত্বেও, সন্যাসী 
সম্পূর্ণূপে নিরাঁসক্ত পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, তিনি 
সংসারে বসবাস করেও» সংসারে লিপ্ত হন না । 
নিবেদিত বলছেন যে, সন্ন্যাসীর নিকট আত্ম- 
সুখ তুচ্ছ__ 

%]10)8 ৪811 089,889 6০ 108 &% 19099811019 
17)06159. 

ঘ্ঘার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি 
কিছুই করেন ন11” 


এরূপে, সন্ন্যাসী গীতায় বণিত স্থিত- 
প্রজ্ঞ” অথবা “স্থিতধী” “মুনি” (২1৫৪-৭২)। 
"দুঃখেষনুদিগ্রমন|£ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগতয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে |” 
(২৫৬) 
পহৃঃখে অনুদিগ্ন যিনি, সুখে স্পৃহাহীন | 
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, কামাদিবিহীন ॥” 
তিনি সংসারে থেকেও মন্যাসী, ভোগের 
পরিবেশের মধ্যে থেকেও ত্যাগী, চঞ্চলতার 
২্পর্শেও স্থিব। গীতার বাণী পুনরায় 
শুনুন -- 
“আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্টং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশপ্তি যদ্ধৎ | 
তদ্বং কাম! যং প্রবিশন্তি সবে 
স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী।” 
(২৭০) 
“পরিপূর্ণ নিৰিকার সমুদ্র যেমন 
নদীজলধারে কভু হয় ন৷ প্লাবিত, 
সেই মত কাম্য মাঝে রাজেন যে জন 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


তিমি শান্তিলাতকারী, নয় কামস্কীত |” 

(গীতা ২৭০) 

এইভাবে, “তপস্য।” ও প্ন্নযাসের” মাধ্যমে 
আমাদের অন্তরের অঙ্ঞানান্ধকার বিদুরিত হয়ে 
গেলে, মেঘাপসরণে সূর্য যেমন তার অনির্বাণ 
সুবর্ণবিভায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাদিত 
হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি এই শ্রেষ্ঠ সাধনদ্ধয়ের 
সহায়তায় আমাদের অন্তরের অজ্ঞান দুরাভূত 
হয়ে গেলে আমাদের অস্তরস্থ আত্মার স্বীয় 
রূপটি প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ গরিমায়, মহিমায়, 
মধুরিমায়। এবপ “তাপস”, অথবা “সন্ন্যাসীই” 
তো হলেন যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় জীবন- 
ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক £-_ 

59600888609 60000911)018) 
8086919 88 1319101790109759১ £2:996-10987660 
8100 8816-1598১ ৪001) 810010 109 618 
93801058817 ঘ1)0 1098 69190 6109 ৪9:5109 
01 0617918 88 1018 99070595 ১ %00১ 1006 1998 
6180 61018 8100910 198 609 ৪90) ০৪, 
10011169006 17110901810,” (7089) 

“বজ্ের মত কঠোর, ব্রহ্মচর্ষের মত সংযমী, 
উদারহৃদয় ও নিঃস্বার্থপর, পরসেবাকেই স্বীয় 
সন্নাসরূপে গ্রহণকারী সন্ন্যাপীর এই তো 
লক্ষণ।” 

এব্প সম্যাসীর স্বপ্নই দেখেছিলেন আজীবন 
ঘামী বিবেকানন্থ ; এবং এবপ মাত্র বিশ জনকে 
পেলেই যে তারতোদ্ধার হতে পারে, সে 
কথাও তিনি স্থির-বিশ্বাসভরে, আনন্গদসহকারে, 
শক্তি-সঞ্চারে, উদাত্তকঠে ঘোষণা করে 
গিয়েছেন । 

যোগ্য গরুর যোগ্য শিষ্তাা তপস্যা ও 
সম্্যাসের এই অন্তনিহিত সৌন্দর্য-মাধূর্-এ্ব্ 
অতি মনোরমভাবে প্রকাশিত করে আমাদের 
অশেষ কৃতজ্ঞতাতাজন হয়েছেন । 


শ্ীশ্রীরাম।নুজদর্শন 


স্বামী আদিনাথানম্দ 


ভূমিকা 


শিবাবতার ভগবান শ্ট্রীশ্রীশঙ্করাচার্ধ ও 
যতিরাজ শ্রীমন্লক্ষ্রণাবতার শ্রীহ্ররামানুজাচার্ষ 
উভয়েই শ্তরলা! পঞ্চমী তিথিতে১ ধরাতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভয় আচাধই দক্ষিণ 
ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক ও সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠাতা । সর্বোপরি উভয়েই বেদাত্তদর্শনের 
অভিনব ভাষ্যপ্রণেতারূপে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন । তাহাদের দিব্জীবন ও প্রতিভা- 
দীপ্ত দার্শনিক চিস্তাসন্তার ভারতের বেদাস্ত- 
দর্শন-সাহিত।কে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

শ্রীণঙ্করাচার্ধের নিপু ব্রহ্মবাদ) ব্রঙ্গাত্ৈকা- 
বিজ্ঞান ও বিদ্বংসন্ন্যাস ও বিবিদিষাসন্নাপ, 
জ্ঞান ও কর্্ের অসমুচ্চয় প্রভৃতি অদ্বৈতভাব- 
মূলক মতবাদ কোন এঁতিহাসিক কারণে 
দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারে নাই। উত্তর ভরতে অবশ্য ততপ্রতিষ্ঠিত 
শনামীসন্প্রদায়ের সন্নাসপী পণ্ডিতপ্রবর 
প্রচারকগণ উক্ত মতবাদকে একটি স্থায়ী রূপ 
দানে সমর্থ হইয়াছেন। স্বয়ং আচাধ জীবনের 
শেষ কাল পর্ষস্ত উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়। 
ষীয় মতবাদকে সুদৃঢ় তিত্তির উপর স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। 

আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে ও উত্তর 
ভারতে শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈতভাবমূলক 
অতি উচ্চাঙ্গেরে দার্শনিক মতবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মগুলী ব্যতীত মগ্য 
কোন মহলে বিশেষ কোন প্রভাৰ বিস্তার 


১ রামানুজের জন্ম চৈত্র মাসে, শব্করের বৈণাখে। 
8 


করিতে পারে নাই। অথচ ভগবান 
শঙ্করাচার্ধের শারীরক-ভাগ্তের সমতুল্য 
প্রসন্নগন্ভীর প্রীভাষ্য জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়মূলক 
অধ্যাত্মসাধশার অপূর্ব প্রেরণার উৎস । দক্ষিণ 
ভারতে অষ্টশত বৎসরব্যাপী এই যতিরাঁজের 
মতবাদের বহুল প্রচার ও ব]প্তি, শীসম্প্রণায়ের 
অন্থগামী অগণিত ভক্তসমাকুল বৈষ্ণবসমাজ, 
এবং তাহার পদানগ প্রতিগ্তাসম্পন্ন খষিতুল) বহু 
দার্শনিক আচাধের আবির্ভাব শ্রীরামানুজদর্শন 
ও মতবাদের অন্তর্নিভিত আধাক্সিক শক্তির 
পরিচায়ক । বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ায় 
আর্ধ-সংস্কৃতি যে বৈদিক সংবিৎ পুনরায় লাভ 
করিয়াছিল, শ্রীরামানুজের অপূর্ব এবদান 
তাহার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে 
শ্রীসম্প্রদ|য়ভূক্ত লোকের অভাববশতঃ এই 
মতবাদের কোন আলোচনা ব| প্রসার নাই 
বলিলেই চলে। বিদ্বন্মগুলীতে এই মতব1দটি 
অবশ্য শঙ্করাচার্ধের প্রতিদ্বন্দিবূপে অজ্পবিস্তর 
স্থানে আলোচিত হইয়৷ থাকে; সর্বসাধারণের 
মধো এই পরম ভক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রচার 
হয় না বলিলেই চলে। 

সেই জন্য মনে হয় নব যুগধর্মপ্রবর্তনে এই 
বৈশিষটংপূর্ণ ও সহজসাধা ধর্মমত সমন্বয়াচার্য 
শ্রীরামকৃষ্ণ,দবের দৃ্টি এড়াইতে পারে নাই । 
যুগনায়ক স্বামীজী তাহার সারগর্ভ বহু বক্তৃতায় 
এই মতবাদের সম্যক অলোচনা করিয়া মূলা 
নির্ণয়ন করিয়াছেন। তাহার দার্শনিক চিন্তায় 
এই মতবাদকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি 
বিশিষ্ট স্তররূপে নির্দেশিত করিয়াছেন। 
বিভিন্ন অবস্থানকেন্দ্র হইতে তোল] সুখের 


৪8৭৪ 


বিভিন্ন আলোকচিত্রের (চ00608780 ) 
প্রত্যেকটিই সেই সূর্যেরই প্রতিচ্ছবি-_কোন 
চিত্রই মিথ] নহে-অখচ প্রত্যেক চিত্র 
বিতিন্নাকরবিশিষ্ট । তেমনই মানবমন চরম 
সত্যের অনুভূতির পথে “একই সত্যকে" 
বিতিন্নাকাঁরে নিজের মনের ছাচে গ্রহণ করিয়। 
থাকে | এই কারণে জগতে এত মতবাদ ও 
সতোর এত রকমের বৈচিত্রাপূর্ণ অনুভূতি 
আসিয়া থাকে । এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচাঁর 
করিলে বলা যাইতে পারে, “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' 
আধাত্িক অনুভূতির একটি বিশেষ স্তর 
২ 

শ্রীরামকৃষ্ণজদেব এই মতবাদ জন্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগা £ 

১১ই মার্চ ১৮৮৫ খুঃ তক্তপ্রবর গিরীশ ও 
যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) শাস্ত- 
বিচারে প্রবৃত্ত হন | বিষয়বস্ত ছিল, ঈশ্বর মাঁনব- 
দেহ ধারণ করিতে পারেন কি না। কারণ তিনি 
যদি বাকামনাতীত সত! হন, যদি অনাদি, 
অনস্ত ও নিগ্স্বরূপ হন, তবে তাহার সাকার- 
রূপ ধারণ কি প্রকারে সম্ভব 1-ইত্যাদি | 

প্রীরবামকৃঞ্ণজদেব এই মালোচন] শুনিয়া 
প্রীম'কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন £ “আমার 
এই সব তর্কবিচার ভাল লগে না| আমি দেখি 
সবই ঈশ্বর। তিনি জগতের অতীত, আবার 
জগতের সব তিনিই । আমি কখনও এমন স্তর 
যাই যখন সৰ তাঁর সত্তাতে লীন হয়ে 
যাঁয়। আমার আমিটুকুও | আবার নীচের 
ধাপে এসে দেখি তিনিই সব হয়েছেন। 
শঙ্করের নিপুণ অদ্বৈত ভাব সত্য। আবার 
রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবও সত্য ।” 

অন্ সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, 
বেলের সবটাই লইতে হয়-_খোস!, শীস, 
বীচি, সব ও তাহা শ হইলে ওজনে কম পড়িয়া 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


যায়। ইত্যাদি। ইহা শ্রীরামাহথজ-প্রচারিত 
অদ্বৈতবাদের আসল কথা । শ্রীগীতায় আছে £ 

সবেক্ট্রিযগুণাভাসং সর্বেন্দ্রিযবিবর্জিতম্। 

অসক্তং সর্বভূচ্চেব নিগু“ণং গুণভোক্ত চ ॥ 

পূজ্যপাদ স্বামীজী তাহার ত্বরচিত “সুফি? 
কবিতায় উক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন £ 

“সেই সূর্য তারি কিরণ; 

যেই সূর্য, সেই কিরণ 
অন্য এক প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন, 

“যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্টে গন্ধে গানে 

তোমার অ!নন্দ রবে তার মাঝখানে |” 

৩৩ 

বন্ছধাবিতক্ত বৌদ্ধধর্সম্প্রদায়গুলির নৈতিক 
অবনতির পর হিন্দুপংস্কৃতির যে নবজাগরণ হয়, 
সেই সম্বন্ধে আচার্য স্বামী বিবেকানন' স্বরচিত 
প্রবন্ধে দক্ষিণ ভারতের ছুইটি ধর্ম-সংস্কার 
আন্দোলন সম্বন্ধে পিয়োক্তভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন । 

এই প্রতিক্রিয়া আন্দোলন উত্তরে কুমারিল 
এবং দক্ষিণে আচার শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়! হিন্দুধর্ম তাহার শেষ রূপ 
পরিগ্রহ করিল। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ 
বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনে 
চেঞ্টা করিয়াছিল। পরে বার্থ হইয়|! বেদের 
দার্শনিক ভাগ ব। উপনিষদ্সমুহকেই ভিত্বিরূপে 
স্থাপন করিয়াছিল । 

শঙ্করাচাধের আন্দোলন অতি উচ্চ 
জ্ঞানমাগেই চালিত হইয়াছিল। কিন্ত 
জাতিভেদে অতি নিষ্ঠ।, সহজভাবাবেগ সম্পর্কে 
ওদাপীন্ব এবং শুধু সংস্কৃতচর্চার মাঁধামে 
প্রচার-এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের 
মধ্যে এই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। 
অন্যদিকে রামানুজ একটি অতান্ত কার্ধকর ও 
বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব ও ভক্তির 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


বিরাট আবেদন লইয়! অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
ধর্মোপাসনাদির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ 
তিনি সম্পব্ণ অগ্রাহা করিলেন ; সর্বসাধারণের 
কথ্য ভাষাই ছিল তাহার প্রচারের ভাষা । 
ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের 
আবেষউনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ 
সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিলেন |, 
শ্রীরামানুজদর্শনের বিশদ আলোচনা 
পরবতাঁ সংখ্যায় করা হইবে। তাহাতে 
শ্রীরামানুজদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত, তাহার 
প্রচারিত ধর্সমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে ) 


মায়ের আগমনে 


৪৭৫ 


এবং তংপূর্বে উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল 
কিনা, তাহার প্রবর্তিত পন্থাবলম্বনকারীদিগকে 
“শীসম্প্রদধায়' বলা হয় কেন, ভগবান শ্রীশঙ্করা- 
চার্ষের অদ্বৈত মতের সহিত তাহার মতের 
এঁকা আছে কিনা, বেদাস্তসূত্রের শশ্রীভাস্তে' 
আচার্য শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে কিভাবে 
খণ্ডন করিয়া! তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন এবং একটি সরস তক্তিমূলক অ দ্বৈত- 
বাদের প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় দর্শনচিন্তাকে 
একটি নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন__ 
ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে । (ক্রমশঃ) 


মায়ের আগমনে 


স্বামী জীবানন্দ 


নিপ্ধ অমল শ।রদ প্রভাতে 
এলে মা! মোদের ঘরে, 
কণ্ঠ আজিকে হয়েছে মুখর 
তব আবাহন তরে। 
মঙ্গলঘট সাজাব আমরা, 
মঙ্গলর্শাখ বাজাব। 
বনফুল তুলে মায়ের পূজায় 
পুণ্য অর্থ্য সাজাব। 
মায়ের নামেতে মিলিব সবাই 
ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। 
অযুত কণ্ঠে উঠিবে যে তান 
হূর্গা মায়ের ভাবে ! 


মহা সমারোহ জাগিছে ভুবনে 
আনন্দধারা বছিছে জীবনে 
মধুর ছন্দে পুলকিত মনে 
গাহিব মায়ের গান। 
জননী গোদের এসেছে দুয়ারে 
হবে ছুখ অবসান ' 
অন্বরনাশিনী এসেছে মোদের 
দুরে যাবে সব ভয় দানবের 
বিদূরিত হবে দীনতা মনের 
পুলকে ভরিবে প্রাণ 
পরান ভরিয়! পুর্িব মায়েরে 
লভিব আতিত্রাণ। 


জয় মা জয় ম1 শক্তিদায়িনী, 
জয় ম৷ শাস্তিদায়িনী। 

জয় মা] জয় ম! অন্ুরনাশিনী, 
জয় মা মুক্তিদায়িনী। 


স্বামীজীর শ্বদেশপ্রেম 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


আমাদের দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ 
হয়েছিল স্বামীজীর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে । 
স্বামীজীর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি 
জাতীয়তাকে সক্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উত্তোলন ক'রে 
একটি মহৎ আদর্শে উন্নীত করেছিলেন। 
জাতীয়ভার তিনি যে সংজ্ঞ|! দিলেন, তা আর 
ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকল না। তার 
জাঁতীয়তার ধারণ। ও আদর্শ শেষ পর্যস্ত বিশ্ব- 
প্রেম ও বিশ্বমানবতার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। 
বস্ততঃ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে “জাতীয়তা” 
বলতে ঠিক কি বোঝায় তার সম্যক ধারণ! 
আমাদের বু নেতার ছিল ন! 

পাশ্চাতা দেশের আদর্শ অনুসারেই কি 
আমাদের জাতীয়তা গ্রহণ করতে হবে? তা 
যদি করি তবে ভ'রতের শাশ্বত আদর্শের সহিত 
পাশ্চাতা দেশের জড়বাদী আদর্শের পার্থক্য 
থাকল কোথায়? পশ্চিম দেশে জাতীয়তা 
বলতে বোঝায় একধর্মনাবলম্বী ও একভাষাভাষী 
লোকসমষ্টি নিয়ে একজাতি গঠিত হবে। 
তার! বসবাদ করবে একটা নিদিষ্ট দেশে। 
সে-দেশে অন্য ধর্মাবলম্বী ও অন্য ভাষাভাষী 
লোকের কোনো রাজনৈতিক অধিকার থাকবে 
ন|। ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্বে ব্রিশবধাঁ় 
যুদ্ধের পর এই ধরনের জাতীয়তা ইউরোপে 
গড়ে উঠেছিল, তাঁর ফলে ক্যাথলিক প্রভুত্ব 
অক্ষু্ণ থাকল। আর প্রটেষ্ট্যান্ট দেশে 
প্রটেস্ট্যান্ট প্রভাব অক্ষুপ্র থাকল। এর শেষ 
পরিণতি এই হুল যে, প্রটেস্টান্ট দেশে 
ক্যাথলিকগণ আর ক্যাথলিক দেশে প্রটেস্ট্যান্ট- 
গণ নিজেদের নিরাপদ মনে করত না। 


এরা পার্শ্ব ধর্মাবলম্বীদের দেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে লাগল । তারপর ফরাসী বিপ্লব 
আরম্ত হ'ল। এই বিপ্লবও ধমায় স্বাধীনত! 
সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন করতে পারল না। এর 
কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এক ধর্ম ও এক ভাষা নিয়েই বাস্ট্র গঠিত হতে 
লাগল। এবং এক দেশ অন্য দেশকে শক্র 
মনে করতে লাগল। পাশাপাশি ছুটি ভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে কত ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গিয়েছে, 
তার ইয়ত্। নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত 
জাতীয়তার গ্রশ্্ের শেষ মীমাংসা হয়নি। 
পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তা অপর দেশের 
মানুষের প্রতি একটা অহেতুকী দ্বণার ভাৰ 
জাগ্রত করতে সাহায্য করে । নিজের রাজোর 
সীমা বৃদ্ধি করে অপর রাজ্যের উপর অধিকার 
বিস্তার করার প্রতি সবসময় সে-দেশে একটা 
প্রবণতা দেখা দেয়। তাই ইউরোপে বিগত 
দু-তিনশ বছর ধরে বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। 
তবুও পররাজা-জয়ের আকাজ্ষার নিবৃত্তি 
হয়নি | অতি উগ্র জাতীয়তার শেষ পরিণতি 
যুদ্ধ, রক্তারক্তি ইত্যাদি। নিজের দেশের 
মজলের নামে সেখানে কোনে! অন্টায় কাজ 
করতে কেহই পম্চাৎ্পদ নয়। দেশের মঙ্গলের 
জন্য যদি অপর দেশ দখল কর! দরকার মনে 
করে, তবে তা করতে কেহই দ্বিধ বোধ করে 
না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ 
ধরনের জাতীয়তাবোধের সহিত ম্বায়নীতি 
বিশ্বপ্রেম ও মানবতার কোনে! সংঅব নাই। 
পরমহংসদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ এই প্রকার বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী 


আশ্বিন) ১৩৭৭] 


গর জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সমর্থন করতে 
গিরেননি। তার মতে জাতীয়তার আদর্শ 
রও উন্নত, মহৎ ও ব্যাপক হওয়া দরকার । 

| স্বামীজীর পূর্বে সত্যই এদেশে কোনো 
উন্নততর জ্লাতীয়তার আদর্শ দান! বাঁধেনি। 
তিনি প্রকৃত জাতীয়তাঁর আদর্শের নৃতন 
সংজ্ঞা দিলেন। তিনি একথা বলতে দ্বিধ। 
করেননি যে, পাশ্চাতা দেশ যে জাতীয়তার 
আদর্শ গ্রহণ করেছে তার হুবহু নকল করলে 
ভারতের কলযাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হবে বেশী। 
তিনি বললেনঃ বেদান্ত যে-দেশের মর্সকথাকে 
অমর ভাষায় ঘোষণ। করেছে, সে-দেশ পাশ্চাত্য 
দেশের জাতীয়তাকে গ্রহণ করতে পারে ন|। 
বৈদাস্তিক আদর্শ যে দেশের চরিত্র, মানবিকতা 
ও চিন্তাকে গঠন করতে উৎসাহ দেয় সে-দেশ 
কখনো মানব-প্রেম-বজিত পাশ্চাত্যের 
জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না| 
তিনি নানাপ্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়ে 
দিলেন যে, ভারতবর্ষ যদি পাশ্চাত্যের 
জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করে তবে নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার সমূহ ক্ষতি হবে। 
তাতে ভারতের অখণ্ডতত1 থাকবে না। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজোর মধ্ো হিংসা-বিদ্বেষ 
ছড়িয়ে পড়বে। এই হিংসা-বিদ্বেষ গোটা 
ভারতকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে । তাই তিনি 
জাতীয়তার নৃতন সংজ্ঞ। দিলেন। জাতীয়তার 
গোটা প্রশ্নকেই নৃতনতাবে চিন্ত। করলেন। 
আজ সমগ্র জগৎ বুঝেছে যে গত পঞ্চাশ বছর 
ধরে ইউরোপে যে ঘন্-সংঘর্ধ অহরহ লেগে 
আছে, তার মুল কারণ এই ভ্রান্ত জাতীয়তা । 
এই যে ছু-ছুটে! বিশ্ব-সমর হয়ে গেল তা তার 
ভ্রান্ত জাতীয়তাকে প্রারম্ভিক প্রেরণ! দিয়েছে | 
“সবার উপর জার্মানি সত্য"*-এই ধারণাই 
হিটলারকে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও পরদেশ- 


স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম 
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লোলুপ করে তুলেছিল। স্বামীজী আমাদের 
বার বার সাবধান করে দিয়েছেন যেন আমরা 
এ-ধরনের কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় না দিই। 
তা যদি দি, তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
মতই আমাদেরও ধ্বংস হবে। যে জাতীয়তা- 
বাদের আদর্শ বিশ্ব-শাস্তির পরিপন্থী, সে-আদর্শ 
বেদাস্ত ও উপনিষদের দেশ ভারতবর্ধ কোন- 
ক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না। 
স্বাধীনতা-লাভের বহু পূর্বেই স্বামীক্জী 
দেশ-প্রেম ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে যে-সব 
মূলাবান কথা বলেছিলেন ও যে-উপদেশ 
দিয়েছিলেন তা যদি আমরা সম[কৃভাবে 
উপলব্ধি করতাম ও তদনুসারে দেশের রাজ- 
নৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট 
হতাম, তবে স্বাধীনতালাঁভের পর দেশের অবস্থা 
অন্রূপ হত। 'আঁজ দেশের চতুর্দিকে যে-সব 
বিচ্ছিন্ন ও বিভেদকারী মতবাদ প্রবল হয়ে 
উঠেছে এবং দেশের সংহতিকে ধ্বংস করতে 
উদ্যত হয়েছে, তা হয়তো সম্ভব হত না। আজ 
দেশের চারদিকে যে-অবস্থ। দেখছি তাতে 
মনে ভয় হয় যে, হয়তে। অতীতের মহান 
সাধকদের একাসাধন| বুঝি বার্থ হতে চলেছে 
আজ দেশের তরুণসমাজের এক বিরাট অংশ. 
সামীজীর রচনাবলী ভক্তির সহিত পাঠ করে 
না; বিদেশের নেতাদের তারা আদর্শ বলে 
গ্রহণ করতে লঙ্জীবোধ করে না। আজ যদি 
তার! স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ করত তবে 
দেখত যে, এ-যুগের উপযোগী রাজনীতি ও 
অর্থনীতির বহু কথ! তিনি পূর্বে প্রচার করেছেন। 
তিনি বলেছেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের 
জাতীয়ত। ব!। স্বদেশপ্রেম হয় না। টাকা- 
পয়সা ও আধিক সম্পদ চাই নিশ্চয়ই কিন্তু 
কেবল এইগুলিই কোন জাতির একমাব্র 
কাম্যবস্ত হওয়! উচিত নয়। আধিক সম্পদ 
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ও পাথিব সুখ-সন্ভোগের সহিত চাই ধর্মনিষ্ঠ।, 
আধ্যাত্মিক সাধনা, চাই মনের গভীরতা) চিন্তার 
ওদার্য, মনের প্রীতি। চাই ভারতের অতীত 
এঁতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এ- 
সবের অভাবে নিছক রাজনৈতিক অধিকার ও 
অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার দ্বারা দেশের মানুষের 
প্রকৃত মঙ্গল হবে না। ইউরোপ জীবনের 
আধ্যাত্মিক দিককে বাদ দিয়ে কেবলই 
জাতীয়ত৷ ও দেশ-প্রেমের উপর সমস্ত শক্তি 
নিবদ্ধ করেছে। ইউরোপ যন্ত্রানবের পৃজা 
করতে করতে গোটা! মান্বষকেই ভুলতে 
বসেছে। এইভাবে সে এমন একটা ফ্রাঙ্ষেম্স্টিন 
সৃষ্টি করেছে, যে গোটা! পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই 
গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। স্বামীজী প্রশ্ন 
করেছেন ভারতবর্কে কি এইভাবে পশ্চিম 
দেশের হুবহু নকল করতে হবে? এক্প 
করলে ভারতবধ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ 
কি ইউরোপের মত এরূপ একটা জাতীয়তার 
সৃষ্টি করবে যা দেশের ধর্মনৈতিক জীবনকে 
শুষ্ক করে দেবে, যা ভারতের আধ্যাত্বিক 
চেতনাকে স্তিমিত করে দেবে? স্বামীজী 
কিছুতেই তা চাননি। কত আকুলভাবে তিনি 
দেশবাসীকে আহ্বান করে সাবধান করে 
দিয়েছেন। তিনি দুরদর্শী রাজনৈতিক নেতার 
মত বহু সার সত্য বলেছেন। আজ আমর! 
তার সে-সপব কথার তাৎপর্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারছি। তিনি কখনও কোন অর্থহীন 
তাৎপর্যবিহীন ফাকা বুলি আওড়াননি। 
তিনি যা বলতেন তা আত্ম! ও হাদয় দিয়ে 
উপলব্ধি করে তবেই বলতেন। তার ছিল 
একটা গভীর প্রতায়বোধ, আস্তরিকতা, দেশের 
মানুষের প্রতি হৃদয়-ভর! দরদ ; এই সব মহৎ 
গুণের জন্যই তিনি দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষের শ্রদ্ধ! অর্জন করেছিলেন । দ্বিনি তার 
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আত্তরিকতা ও গভীর জ্ঞানের জন্য সপ 
প্রভাবিত করেছিলেন। আজ গভীর শ্রপ 
ও অভিনিবেশ সহকারে ঘ্বামীজীর রচ্চ 
সকলের পাঠ কর! দরকার। তার দেশপ্রেম- 
ও জাতীয়তা-ভাবোদ্ীপক রচনাবলী পড়লে 
মনে হবে যে, তার বাণী ও উপদেশ চিরনৃতন | 
ত1 কোনে! দিন পুরাতন হবে না । আজ থেকে 
ছাগ্সান্ন বছর পূর্বে তিনি যা বলেছেন, তার মূল্য 
এতটুকু হাস পায়নি। কারণ, তার বাণীর 
মধো ছিল একট অসাধারণ মৌলিকতা। 
দেশের তথা জগতের সমস্য। সম্বন্ধে তিনি 
কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন; আজ 
গভীরভাবে চিন্তা করে তার সহুত্তর অনুসন্ধান 
করতে হবে। 

যামীজীর জাতীয়তার মধ্যে হিন্দু বাতীত 
শীষটান, মুসলিম, পার্শী, যিহৃদী, শিখ, বৌদ্ধ 
সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি মনে 
করতেন এর! সকলেই ভারতীয় জাতীয়জীবনের 
অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ 
ভারতের জন্য চাই বৈদাস্তিক মন ও এঁস্লামিক 
দেহ। অপরাপর সম্প্রদায়কেও তিনি আপন- 
জন বলে মনে করতেন। তিনি আরও 
বলেছেন যে, দেশ বলতে দেশের মাটিকে 
বুঝায় না। দেশের মানুষকে নিয়ে দেশ। 
তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয় £ “বহু বূপে 
সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু*জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর |” দেশ মানে দেশের অগণিত 
নরনারী ; ক্ষুধিত, দরিদ্র; আশ্রয়হীন; উচ্চ-নীচ? 
্রাহ্মণ-শৃদ্র, হিন্দু-মুসলমান, শরী্টান-বৌদ্ব_ 
এদের সকলকে নিয়েই দেশ। এদের কল্যাণই 
দেশের কল্যাণ । বিশেষ করে তিনি দেশের 
অগণিত দীনদরিস্ত্, ক্ষুধার্ত, গীড়িত, আত 
মানুষের জয়গান গেয়েছেন। এদেশের 
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রাজনৈতিক নেতারা এদের কথা চিন্তা করেননি 
যখন, স্বামীজী উদাত্তকঠে এদের আহ্বান 
করেছেন | তিনি বলেছেন, “ছে বীর,'*-সদর্পে 
বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই,."'ভারতের মৃত্তিক1 আমার স্বর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল]াণ; আর বল দিনরাত, “হে 
গৌরীনাথ, হে জগদক্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; 
ম।১.আমায় মানুষ কর।'-_এই মহাঁধাণী যিনি 
উদ্দাতমস্বরে বলেছেন, তার চেয়ে আদর্শ দেশ- 
প্রেমিক আর কে হতে পারে? তার উপদেশের 
মর্নকথ! হল, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে 
হবে, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, চরিত্র- 
গঠন করতে হবে; ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে 
প্রাণধীন আচার-বিচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত 
করে সজীব করে তুলতে হবে। 

আমাদের দেশের নেতার! যখন বক্তৃতা! 
করে দেশ সেবার কাজ শেষ করতেন, তখন 
ঘ[মীজী বাস্তব কাজের কথা বলেছেন। তিনি 
বললেণ, কেবল বক্তৃত| করলেই দেশ-প্রেম 
হয় না। দেশের জনগণের সহিত একাত্ম না 
হলে প্রকৃত দেশ-সেব। হয় না, তাতে প্রকৃত 
দেশ-প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু 
গুল্ন এই কেমন করে দেশের লোকের 'সহিত 
একাত্ম হওয়া! যায়? যে-ব)ক্তি দিনরাত 
অর্থচিস্ত। নিয়ে ব্যস্ত, জড়বাদী চিন্তায় বিভোর, 
খাওয়।-পরা ব্যতীত অন্য কথ! ভাবে না, 
ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পণ ছাড়া অন্য চিন্তা যাঁর 
মনে আসে না, সেষর্দ দেশ-প্রেমের কথা 
বলে, তবে তার চেয়ে হাস্যাম্পদ জিশিস আর 
কীহতে পারে । সে কেমন করে দেশের সহিত 
একাত্ম হবে? ইউরোপ আমেরিকাও এই 
অর্থে দেশ প্রেমের কথা বলে। সেখানে 
দিনরাত যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথাই 
উচ্চারিত হয়ে থাকে। জীবিকার লড়াই, 
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রাজ্যবিস্তার ও প্রভাব-বিস্তারের লড়াই--এই 
সবই তো ইউরোপের নিত।নৈমিত্তিক ঘটন]। 
সেখানে মানহ্বষ কি মনের শান্তি ও যস্তি লাভ 
করতে পারে? সেখানে [19885 আছে, 
কিন্তু 1:9110899 নাই। নিতা-নৃতন মারণাস্ত্র 
তৈয়ার হচ্ছে সেখানে । কিন্তু সে-দেশের 
মান্নষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শৃন্য। 
তারত যদি সেই আদর্শ গ্রহণ করে তবে তার 
মৃত অনিবার্ধ। দেশের সহিত একাত্ম হতে 
গেলে চাই ধর্মনিষ্।, আধ্যাপ্িক শক্তির উন্মেষ, 
নৈতিক জীবন গঠন, প্রতোক রাজনৈতিক 
আদর্শের পশ্চাতে থাকা চাই বিশ্ব-প্রেম, সর্ব- 
ব্যাগী প্রীতি ও ভালবাস! - সেই ভালবাসা য| 
পরদেশ-বিজয়ে উল্লাসবোধ করে না। সকল 
মানুষের মধ্যে প্রেম-গ্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত 
করে দিতে হবে। শিবজ্ঞানে জীবসব1,-_ 
ঠাকুরের এই মহতী বাণী হল সেই আদর্শের 
পূর্ণ পরিণতি । জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের 
মধ্যে থাকবে না কোনো ডেজাল। এই প্রকার 
জাতীয়তা ও দেশপ্রেম মাহষকে বাঙালী বিহারী 
ইত্যার্দি ভাবে দেখবে ন।, কাউকে প্রাদেশিক 
ও সাম্প্রদায়িক করবে না--করবে মানুষ। 
এই মহান জাতীয়তাই ছিল স্বামীজীর 
জাতীয়ত। | এই উদার দেশ-প্রেম তথা 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই ছিল স্বামীজীর 
আদর্শ। ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের মনে 
যখন এই ভাব জাগ্রত হবে তখন তার জাতীয় 
চেতনাও সার্থক হয়ে ওঠবে। তধন তার 
দেশ প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হবে । স্বামীজীর 
দেশ-প্রেমের লক্ষ্য ছিল সবব্যাপী বিশ্বপ্রেম। 
দেশকে ভাপভাবে জানবার জন্য স্বামীজী 
সার! ভারত পধটন করেন | বিশ্ব-প্রেমিক 
রামকঞ্চদেবের তিনি মানস-সন্তান। তার 
আদর্শকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। 
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রামকৃষ্ণচদেবের আদর্শের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণত। 
ছিল না) কোনো প্রাদেশিকতা অখবা 
সাল্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। 
তার স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ ছিল সকল শ্রেণীর 
মানুষের সর্ববিধ মঙ্গলসাধন ; হিন্দু, মুসলমান; 
খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল শ্রেণীর মাগ্ষ ছিল তাঁর 
স্নেহ-ভালবাসার প।ত্র। ভারতের জাতীয়তার 
পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি এদের সকলকেই হান 
দিয়েছিলেন। তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয় 
ঘটানই হল তাঁর কাঁজ। “দিবে আর নিবে, 
মিলিবে মিলাবে, যাবে ন| ফিরে-এই ভারতের 
মথামানবের সাগর-তীরে ।” এ শুধু কখির 
কথ] নয়-ষামীজীর9 ছিল জাতীয়তার এই 
আদর্শ। ভারতাত্বাপ মর্ধবাণীকে 
তিনি ঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন । এ-কথা 
সকলেই জানেন যে, একবার স্বামীজ্ঞা পরমহংস- 
দেবের নিকট শিবিকল্পসমাধিতে ষগ্র থাকার 
আশাবাদ প্রার্থন|! করেন । কিন্তু ঠাকুর তাতে 
সম্মত হণেন না। তিনি তাকে বললেন £ 
নাঃ তোমার ব্রত আরও মহৎ। তোম।র 
নিজের মুক্তির আগে দেশে মাহষের মুক্তি- 
সাধন করাই হল তোমার প্রধান কাজ। 
তুমি হবে বিশাল বটবৃক্ষ__.তাতে কত মানুষ 
তোমার ছায়ায় আশ্রয় গ্রঠণ করবে। তান! 
করে তুমি তোমার [নিক্ষের মুক্তির জন্য অধীর 
হয়ে উঠলে! একি তোমাকে শোভ। পায়? 
ঠাকুরের সেই উপদেশকে মাথায় করে নিয়ে 
স্বামীজী ভারতের বন্ধনমুক্তির জন্ম সর্বত্র 
পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেন। দেশ-প্রেম 
বল, আর জাতীয়ত! বল, সবই তে| এই শ্রগণিত 
মূক মুঢ় প্লান জনগণের জন্মই । সেইটাই 
আসল কাজ। ভারতের দীনতম বাক্তির 
যুগষুগব্যাপী ছুঃখ-দর্দণা তিনি যেমনভাবে 
উপলব্ধি করলেন, সে-যুগে তেমন আর কেউ 


বন্তুত, 


উদ্বোধন 


(৭২তম বর্ধ--৯ম পংখ্া 


করেনি। তাই তিনি ঘোষণ!| করলেন £ 
“নিজের মুক্তি চাই না। তার চেয়ে মাহৃষের 
মুক্তির জন্য সাধনা করে যাব ।, মানুষের 
সেবাই হল দেশপ্রেমের আসল লক্ষ্য। সেই 
লক্ষ্যকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর 
যুগে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একটা 
ধারণা ছিল যে: ইংরাজের সহায়তায় আইন- 
সভায় প্রবেশ করে কিছু ভাল আইন পাশ 
করিয়ে নিলেই দেশের বহু উপকার কর! হবে। 
তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল এই 
আইনসভায় প্রবেশ করা ও তার ক্ষমতা ও 
অধিকার সম্প্রসারিত করা । কিন্তু স্বামীজী 
দৃপ্তকঠে এই পোশাকী ও একপেশে সংস্কার- 
পদ্ধতির তীব্র নিন্দ| করলেন। তিনি স্বদেশ- 
প্রেমের ঘৃতনতর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি 
বললেন, মানুষের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন 
সবপ্রথম তাকেই জাগ্রত করতে হবে। 
ভিতরের শক্তিকে চাঙ্গ। করে তুলতে হবে। 
সে কাজ আইনসভায় গিয়ে হবে না । তিনি 
এইভাবে জাতীয়তার ভিত্তিকেই সবল করে 
তুলতে চাইলেন। জাতীয়ত।র আদর্শের মধ্যে 
আধ্যাত্বিকত। ও ধর্মচেতনার ভাব প্রবেশ 
করাতে হবে। কেবল রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলেই সৰ কিছু 
হবে না। বস্ততঃ সমগ্র রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক 
ভিত্তির উপর দাড় করাতে হবে । তিনি বললেন, 
ত্যাগ কর। সাহসী হও এবং মনে করযে 
দেশের জনগণের সেবাই হচ্ছে সত্যকার ঈশ্বর- 
পূজ||  ম্বামীজীর নিকট দেশপ্রেম ছিল 
একটা ধম। কিন্তু চলতি কথায় যাকে 
আমরা ধর্ম বলি স্বামীজীর ধর্ম বোধ তা নয়। 
তার নিকট দেশপ্রেম ও মানব-ব্রীতি একই 
বস্ত। আজ দেখছি জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা 
ও দেশপ্রেমের নামে গোটা দেশ ছিন্ন-ভিনন 
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হয়ে যাচ্ছে । বাঙ্গালী-বিহারী, উত্তরভারত- 
দক্ষিণভারত এই সবই কোথাও কোথাও প্রবল 
আকার ধারণ করছে । অখণ্ড ভারত যেন শুধু 
কৰির কল্পনা। বিভিন্ন পার্টির কোন্দল দেশের 
সম্মুখে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। 
এ-সবের কারণ কি? কারণ এই যে; জীবনের 
মর্ষকেন্ত্র থেকে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচিন্তা, 
আধ্যাত্মিকত| উড়ে যাচ্ছে । এই অবস্থাকে 
দূর করার উদ্দেস্ত্েই ফ্বামীজী দেশবাসীকে 
আকুলভাবে আহ্বান করেছেন। ধর্মহীন 
জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের অনিষ্টকর প্রভাব 
থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বছ পূর্বে ডাক 


তত্র কে মোহঃ। 


৪৮১ 


দিয়েছেন। তিনি বলেছেন” পাশ্চাতোর 
জাতীয়ত। ও দেশপ্রেমের আদর্শ আমাদের 
জন্য নয়। তিনি বলেছেন সব কাজেই পশ্চিম 
দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করলে চলবে না| 
তাতে কিছুতেই দেশের সত্যিকারের কল্যাণ 
হবে না। ইউরোপ, রাঁশিয়। ব| চীন আমাদের 
আদর্শ হতে পারে না। দেশপ্রেমের যে 
আদর্শ তিনি দ্বিয়েছেন, তাই হোক আমাদের 
আদর্শ। প্রার্থনা করি, দেশের মানুষ যেন 
তাঁর আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সাধন! 
করে। এই পথেই দেশের মুক্তি_ অন্য পথে 
নেই। 


তত্র কো মোহঃ, 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


নামুক অলকানন্দা দিব্যপ্রেরণার 


উত্ব হ'তে । 


এ জড়তা শক্তির বন্যার 


তরঙ্গ-আধাতে দাও অবলুপ্ত করি! 
চেতনার প্রত অণু-পরমাণু ভরি 
বিরাঞ্জ করো মা তুমি চিত্তে সর্বক্ষণ ! 
জ্বলন্ত পাবককুণ্ডে ইস্পাত ধেমন 
হারায় মালিন্য তার, রক্তবর্ণ হয়-- 
তেমনি তোমাতে যার হৃদয় তন্ময় 
সমস্ত জড়তা হ'তে মুক্ত হয়ে যায়! 
নৃতন বসন্ত আসে নব মহিমায় 


জীবন-অঙ্গনে তার! 


জেনেছি জননী, 


একমাত্র তুমি মোর পারের তরণী। 
অন্ুক্ষণ ভাবনায় তুমি আছ যার-__ 
কোথা ভয়? কোথা মোহ ? কোথা শোক তার ? 


বর্তমান লমস্ 


ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 


কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে, প্রধানতঃ 
বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লক্ষ্য ও আদর্শের 
প্রভেদের ফলে যে সংঘাত, ছিংস1, বিদ্বেষ, 
জিঘাংসা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নিষ্ঠুর হত্যা- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠান চলেছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ভোগ করছেন। 
এবিষয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব কতটুকু, 
কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বু ঘরোয়া! আলোচনা 
চলেছে। প্রকান্টে যে গণ-আন্দোলনের কথা 
সংবাদপত্রে পড়িঃ মুখ্যতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে 
ত৷ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ক্ষমতায় পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হবার আন্দোলন । দেশের প্রকৃত 
সমস্য! ও সংকটের সমাধান গৌণ ও উপলক্ষ্য 
মাত্র। 

সম্প্রতি এই দেশবাপী অরাজকতা এবং 
আইন ও শৃঙ্খল|র অভাব এক নতুন আকারে 
দেখা দিয়েছে । স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত 
মর্মরমূতি আলকাতর! মাখিয়ে বীভৎস করা, 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ভবনে আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের মুতি পাপী? থেকে টেনে ফেলে 
দিয়ে ভগ্ন কর! প্রভৃতি তার দৃষটান্তস্বরূপ উল্লেখ 
কর! যেতে পারে । এ-রকম যে ঘটতে পারে, 
এরূপ সম্ভাবনাও একমাস আগে কেউ ভাবতে 
পারেশি। আজ সমগ্র দেশ বিমূঢ় ও স্ত্তিত 
হয়ে ভাবছে; আমরা কত দ্রুতবেগে ধ্বংসের 
পথে চলেছি। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে 
যা অনেক সময় ঘোরতর অশুভ মনে হয়-_-হয়ত 
তার মধ্য দিয়েও কোন শুত পথের ইঙ্গিত 
পাওয়| ষায়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ভাবটা 


আমার মনে যে আকারে রেখাপাত করেছে 
তারই কিছু আভাস দেব। 

ষামী বিবেকানন্দ বার বার উদাত্ত স্বরে 
ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীনতা পেলেও 
আমাদের কোন লাভ বা উপকার হবে ন! 
যদি আমর! মানুষ না হতে পারি। আর এই 
সাহষ হবার প্রধান উপায় শিক্ষা । শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষ তৈয়ারী কর! (1080- 
10081108 )--এ কথা তিনি নানাভাবে বলেছেন 
ও নানাগ্রন্থে পিখেছেন। কিন্তু আমরা তার 
এই উপদেশ ও আদর্শের মর্ধাদা কতদূর পালন 
ও রক্ষা করেছি--তা ভাববার সময় এসেছে। 
২২ বছর আগে আমর! যখন স্বাধীনতা পেলাম 
তখন সকলেই মনে করতেন এবং অনেক বড় 
বড় নেতারাও প্রকান্তে বলেছেন যে, এদিন 
ইংরেজের দাসত্বের ফলে আমরা দাসদুলভ 
শিক্ষা ও মনোবৃত্তিই অর্জন করেছি, এবার জাতীয় 
আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা 
আমর! আবার প্রকৃত মানুষ হব। কিন্তু ২২ 
বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা শিক্ষার কি 
এবং কতটুকু উন্নতি করেছি-- প্রকৃত মনুষ্যত্বের 
পথে কতট৷ অগ্রসর হয়েছি? আজ যদি 
প্রত্যেক বাঙ্গালী-তথ! প্রত্যেক ভারতবাসী 
_নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজেকে এই প্রশ্ন 
করি--তবে তাঁর একমাত্র উত্তর হুবে, উন্নতি 
তো! দূরের কথ! আমাদের শিক্ষার মান ক্রমশই 
নীচের দ্রিকে যাচ্ছে; শিক্ষক; ছাত্র, শিক্ষাপ্রতি- 
ষ্ানের কর্তৃপক্ষ--সকলেই প্রকৃত শিক্ষা পন্বন্ধে 
উদ্বাসীন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনেই তৎপর | 
শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষালাভ কর! এবং শিক্ষার 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


উপযুক্ঞ ব্যবস্থা করা_এই তিনটি মহৎ কর্তব্য 
ও আদর্শ আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুপি হয়েছে রাজনীতিক 
দলাদলির কেন্দ্র। শিক্ষক ও ছাত্রের 
অধিকাংশই রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রাজনীতিক মতবাদ, 
দলাদলি ও ব্যক্তিগত ষ্বার্থের দ্বারা পরিচালিত | 
প্রকৃত শিক্ষার কথ! ভাববার অবসর বা ইচ্ছা 
কারও নেই। 

আমরা মন্ুয্যত্বের পথে কতদূর অগ্রসর 
হয়েছি, দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ | বাজাশাসন, ম্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাকেন্দ্র, 
ব্যবসায় বাণিজা, যে দিকেই তাকাই, দেখি 
একেবারে উচু থেকে নীচু পর্যস্ত সর্বত্রই দুর্নীতি, 
কলুষতা, অযোগ্যত1, কতব্যে অবহেল! আমা- 
দের জাতীয় জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে বিরাজ 
করছে। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের অনেক 
ন্যায্য অভিযোগ ছিল-কিন্তু তারা শতাধিক 
বৎসরের চেষ্টায় শাসনযস্ত্রের যে সুদৃঢ় কাঠামে। 
তৈয়ারি করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার 
তুলনা মেলে না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ভাগা- 
নিয়ন্তারা দশ বছরের মধ্যেই ত! চুর্ণ বিচুর্ণ 
ও ধূলিসাৎ করেছেন। ইংরেজরা যখন ভারত 
ছেড়ে যায় তখন নগদ দুই হাজার তিনশত 
কোটির বেশী টাকা আমাদের ( ৪৮০:170৪ 
£950৪ হিসাবে ) মজুত ছিল। সেসব তে 
গেছেই, তাছাড়া ভারতের খণের পরিমাণ 
১৯৫০ সনে ছিল তিন হাজার কোটি, আর আজ 
তার পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। 
বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, তার থেকে 
আশান্ধরূপ লাভ ও দেশের গড়পড়তা মাথা- 
পিছু আয়ের যে স্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত 
কর] হয়েছিল তা শুন্যে মিলিয়ে গেছে-_এবং 
সরকার-পরিচালিত কলকারখানার প্রায় সব- 


বর্তমান সমস্যা 


৪৮৩ 


গুলিতেই প্রতি বছর প্রচুর লোকসান হচ্ছে। 
আজ বাংলাদেশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাছ্া- 
দ্রব্যের অভাৰ ও অসম্তব মূল্যবৃদ্ধির কথ! প্রতি 
বাঙালীই বুঝতে পারেন। এর মূলে আছে 
প্রধানতঃ আমাদের ছুর্নীতি, কলুষতা ও 
অযোগাতা | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান 
ও জার্মানির যে আথিক দুরবস্থা হয়েছিল, তা 
আমাদের কল্পনারও অতীত। কিন্ত আজ এই 
দুই দেশই মাথা তুলে নিজেদের পূর্ব গৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত। আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ 
করে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, বহু সঞ্চিত ধন 
লাভ করেও আথিক ছুরবস্থার চরমে পৌছেছে 
এবং পৃথিবীর ছোট বড় সকল দেশের কাছে 
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । প্রকৃত মানুষ 
কি উন্নতি করতে পারে আর মনুষ্যত্বের অভাবে 
দেশের কি দুরবস্থা হয়, জার্মানি ও জাপানের 
কথা ভেবে আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেই আমরা! তা বুঝতে পারি। আমাদের 
সামাজিক ও জাতীয় একাসাঁধনের উন্নতি হওয়! 
তে! দূরের কথা চরম অবনতিই হয়েছে । 
দেশের বেকারসমস্। দ্রুত বেড়েই চলেছে । 
আজ যারা বিবেকানন্দের যুত্তিতে 
আলকাতরা মাঁখিয়েছে, তার] সর্বথা নিন্দার 
পাত্র। কিন্ত তারা স্তুল-হস্তাবলেপে য1 করেছে 
আমর কি মনে মনে ত। করিনি? আমর! 
কি আমাদের প্রতিদিনের আচরণ ও অনুষ্ঠানে 
বিবেকানপ্দের মুখে কালিমালেপন করিনি 
এবং এখনও করছি না? আশুতোষ শিক্ষার 
যে উচ্চ মর্যাদা! দিয়েছিলেন তা ধ্বংস করে কি 
আমরা প্রতিদিন তাঁর মূর্তি ধুলায় লুষ্ঠিত করি- 
নি? আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত মহাপাপের কথ! 


দষ্কতকারীরা বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির 
মূর্তির অমর্যাদা করে আমাদের চোখে আউল 
দিয়ে দেখিয়েছে । আজ সে কথা ভাববার সময় 


৪৮৪ 


এসেছে | হযরত এই ভাবনাই আমাদের মুক্তির 
পথ নির্দেশ করবে । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 
“চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কর্ম সাধিত হয় 
ন1।” আমাদের বর্তমান বিষম সঙ্কট থেকে 
মুক্তিলাভের জন্ম রাজভবনে বৈঠক হচ্ছে নান! 
সভায় এবিষয়ে আলোচনার জন্ম অনেক চেষ্টা 
ও ব্যবস্থ। হচ্ছে--কিস্তু গোড়ায় যে গলদ তার 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃইউ হচ্ছে না। সমস্ত 
শৃঙ্খলাহীনতা ও ছুরবস্থার জন্ম সামাজিক ও 
অর্থনীতিক বাবস্থাকেই মূলতঃ দায়ী কর! 
হয়েছে । কিন্তু এই সামাজিক ও অর্থনীতিক 
কুব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, রাজভবনের সভায় 
তার সম্বদ্ধে কোন প্রশ্ন তোল! হয়নি। 

ষামী বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্--৯ম সংখ্যা 


উপলব্ধি করেছিলেন--সেই অভাব না ঘোচাতে 
পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে 
উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব 
ঘোচাঁতে হলে প্রথমেই আমাদের শাসনযন্ত্রের 
আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমি 
মনে করি। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন৷ 
বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক । আমার বক্তবা 
কেবল এই যে, আমরা যেন মর্ষে মঞ্জ 
উপলদ্ধি করি -আমরা যে প্রতিদিন স্বামী 
বিবেকানন্দের নির্শে অগ্রাহ্ করেছি তার 
ফলেই আমাদের এই বর্তমান ছুরবস্থাঁ। এই 
কথাটি মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খুজতে 
হবে। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌছবার অন্য 
সরাসরি বা সোজা কোন রাজপথ নাই। 


মা 


শ্রীদিলীপকূমার রায় 
পায় যে বুভাগ্যে তোমার অকুজ্বাশি শুনতে কানে, 
ঝন্কারে তার পথে অভয়--রাজেো বলি? তুমি প্রাণে! 
জানে সে- লয় বেন্ুরাদের হবেই তোমার সবরের কৃপায়, 
যাবেই স'রে গহন বাধার আড়াল তোমার নয়নবিভায় । 
চাই শুধু মা--তোমার মুখের হাসির মন্ত্র যেন ফোটে 
যখন বেস্রাদের বিষাণ চারিদিকেই গণর্জে ওঠে। 
অনুযোগ না করি যেন পার হব মা মরু যখন, 
মরুর পারে মন্দাকিনীর দেখিনি কি অমর স্বপন? 
এই প্রত্যয় জপি যেন- স্বপ্নে আভাষ পেয়েছি যার 
মুর্ত হবে জাগরণে, প্রেমত্রতী মানে না হার। 
জানি- কঠিন প্রেমের দিশায় চঙ্গ] সয়ে মরুর দহন) 
আরো জানি- তোমার চরণ সেই পায় যে চায় মা শরণ। 
জানি--তোমার ছুরভিযান করবে বরণ যে সে হবেই 
মায়াজয়ী সফলসাধন, তুফানেও তার ভয় নেই। 
বিদ্যতেও যে দেখেছে সোনার অলোর কেতন তোমার, 
রততকাটাও কমলিনীর গান শোনাবে অন্তরে তার। 


বাজিকরের মেয়ে 


শ্রীকুমুদরণন মল্লিক 
ভক্তের সব বলে তোমায় কোথায় গেল আশ্রম সব 
বাজিকরের মেয়ে, শাস্তরসাম্পদ ? 
সত্য তাহাই বুঝছি এখন খুনখারাপি রঙের শুধু 
দেখছি যত চেয়ে। বাড়ছে যে গৌরব ! 
এই যে সোনার বঙ্গভূমি, বীভ্মতার এ ভোজবাজি 
ছারখারই কি করবে তুমি? দেখতে আমি নই মা রাজি 
মরমস্তদ দৃশ্য দেখে দেখাও তোমার রাউা চরণ 
অশ্রু আসে ছেয়ে। পরম সম্পদ । 
যিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা শ্রীরামকৃষ্ণের দেশ যে এটা 
ত্রিভূবনেশ্বরী, রামগ্রসাদের দেশ, 
ধুমাবতী” দেখে তারে আবর্জনায় পুর্ণ হবে ! 
আতঙ্কে শিহরি। নাই কি দয়ার লেশ? 
কোথায় সে সব মহামানব? অসম্ভব তোর কি মা আছে? 
প্রতিভার কই সে মহোত্সব? কাতর প্রাণে এ দীন যাচে 
চারিদিকে গরিলা'দের তুমিই কর হেথায় দিব্য 
দল যে কেবল হেরি। জীবনের উন্মেষ । 
রাখালের তীর্থ 
শ্রীকালিদাস রায় 


রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখা জল-ঝড়ে, 
ছুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে। 
লেহন পরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে, 
বাৎসল্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটীর-তলে। 
জৈঃ্চের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লাস্ত, তপ্ত কায়েঃ 
রাখাল যখন শ্রান্তি হরিয়া স্বশীতল বটছায়ে, 

গাছের গু'ড়িটি আকড়িয়া কয় “বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি!” 
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধি তরু-তলভূমি ॥ 


বিশ্বীমে মিলয়ে বস্ত 
শ্রীনরেন্্র দেব 


সবার আগে ত্যাগ করা চাই 
তোমার মনের অহৃমিকা, 
কর্তা তুমি ভুলতে হবেই 
নইলে দেখবে মরীচিক]। 
মালিক তুমি নও তো কিছুর 


জাগবে এ বোধ যবে মনে, 


হয়ছে] ভূমি খুঁজচো যে ধন 

ঘুরচো স্বদূর গিরি বনে ; 
দেখবে সেতো! বক্ষে তোমার 

সততই যে করে বাস, 
খুজতে তারে হয় না অধিক 

যখন আসে সে বিশ্বাস। 
আছেন তিনি তোমার মাঝেই 

করান নিতি সব কাজ, 
আদেশ যদি নামানো তার 

শান্তি দেবেন মহারাজ । 
চরণে তার সরল প্রাণে 

করিলে সব নিবেদন, 
রবে না আর আত্মশ্লাঘাঃ 

শুদ্ধ হবে দেহ মন। 
হয়তো পাবে সেদিন তোমার 

ধ্যানের ধনের দরশন, 
মুক্ত হবে সকল বাধন 

লভি দুর্লভ পরশন । 


আর্তের প্রার্থন! 


বনফুল 


মুর্খ আমি বারংবার প্রতারিত হই 

স্বধা ভেবে পান করি তীব্র হলাহল 

নিজেরে বন্ধনে বাঁধি”, বলি মুক্তি কই, 

শান্তি খুঁজি যেখানেতে খালি কোলাহল 
দেখাও আমারে তুমি পথ। 


এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা যে নাই 
তা-ও জানি, তবু আমি বড় অসহায়, 
ছু' হাত বাড়ায়ে বিছু খুজিয়া না পাই, 
ভয় হয় শেষে মোর কি হবে উপায় 
তুমি এস তুমি এস প্রভু । 


ভগবান দেখ দেন যে বিশ্বাসবলে 
সে বিশ্বাস নাই মোর; দ্বিধা-ভর] মন, 
উত্তাল-তরজ-নদী, জীণ তরী টলে 
আকাশে বিদ্যুৎ হানে তুমুল শ্রাবণ 
এস তুমি হে চির-কাণারী। 


দীন হীন অতি তুচ্ছ, পঙ্ক-লিগু দেহ, 
অহঙ্কারে স্ফীত-শির, চিত্ত তমোময় 
তুমি শুদ্ধ না করিলে পারিবে না কেহ 
তাই তব শরণার্থী ওগো! দয়াময় 
আণকত এস এস তুমি। 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র” 
শ্রীপ্রীগুরুদেব 


শ্রীচরণভরস| 
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প্রিয় অ_, 

মহিমবাবু পাঁচটি টাকা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি নাকি আমায় 
পাঠাবার জন্ম তাহাকে বলিয়াছিলে। তুমি যে একা গ্রামে এই ছু:সময়ে একটি 
সেবাশ্রম খুলিয়! ছঃস্থ গীড়িতদের সেবাকার্য আর্ত করিয়াছ, ইহ! শুনিয়া যে 
আমি কি আনন্দ পাইয়াছি তাহা পত্রে লিখিয়া! কি জানাইব। চিকিৎস।-বিদ্যা! শিক্ষা 
করিয়! বাস্তবিক গরীব দবঃখীর সেবা [ যদি] না হইল তবে অর্থ উপায় করিয়া নিজ 
উদর প্রতিপালন করিয়! দিন কাটান তো! সাধারণ লোকে সকলেই করিয়া থাকে । 
তুমি যে অবিবাহিত থাকিয়! দেশের ছুঃস্থ পীড়তদের সেবাকার্যয আরম্ত করিয়াছ, 
ইহাই শ্রীধামীজী মহারাজের প্রাণের প্রিয় কার্ধ বলিয়া আমরা জানি এবং 
শ্রীগুরুদেব তোমার উপর পরম প্রীত জানিবে। প্রভু তোমায় খুব বল দিন যাহাতে 
তোমার এই প্রতিষিত কার্ধ পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা, এবং 
আমার দু ধারণ] যে তাহাই হইবে। ও দেশে এইরূপ সেবাশ্রম এখন বিশেষ 
প্রয়োজন । তুমি আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জানিবে। প্রডু তোমায় খুব শক্তি 

দিন, তুমি কৃতকার্য হও । 
এখানে খুব শীত। পণ্ট-বাবুরা এখান হইতে ২৫শে নভেম্বর চলিয়া 
গিয়াছেন, তাদের সিমুলতলায় নিজের বাড়ী আছে, এখন সেখানে গেলেন। 
এখন তোমাদের ওদেশে ব্যারামাি কেমন? এবং যাহাদের ঘরদ্বার পড়িয়! 
গিয়াছিল এবং শপ্যাদি সমস্ত ভাসিয় গিয়াছিল তাহারা এখন কিছু ভাল আছে ত? 

ইতি 


তোমার শুভাকাজ্জী 
শিবানন্ন 


'মোহরাত্রিশ্চ দারুণ! 
অধ্যাপিকা! সান্তনা দাশগপ্ত 


্রীপ্ীচণীতে জগন্মাতা মহামায়!কে স্তুতি 
করে বল! হয়েছে £ 

প্রকৃতিত্ত্ং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী | 

কালরাত্রিহারাত্রি্মো হরাত্রিশ্চ দারুণ! ॥ 

« ব্রিগুণের তারতম্যেই সব কিছুই সৃষ্ট ) 
তুমি গুণত্রয়ের তারততমা-বিধায়িনী প্রকৃতি 
তুমি মহাপ্রলয়ন্ধূপ রাত্রি, মরণরূপপাত্রি এবং 
মানুষী মোহ্রাত্রি।” শুভ ও অশুভ-এ 
উভয়ই জগন্মাত। মহামায়ার পাঁদগীঠ। তিনি 
অঙ্গলরূপিণী, আবার তিনিই সকল মঙ্গলের 
মঙ্গলষরূপ|__“সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে 
সর্বার্থসাধিকে ।* নিবেদিতা এই পরমতত্টির 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন; “মহামায়। 
একাধারে এই সকল বিপর1তভ!বের সমন্বয়- 
স্বল। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই 
প্রকাশ পাইয়। থাকেন। সকল পথের 
গন্তব্াস্থল তিনিই ।”১ এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা 
আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন £ 

"যা শ্রী: ষয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষলক্ষমীঃ 

পাপাত্বনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েবু বুদ্ধিঃ। 

দ্ধ সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জ | 

তাং ত্বাং নতা: স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্‌ ॥” 

* যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, 
আবার পাপাত্বাগণের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্মল- 
চিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যিনি সাধুগণের অঞ্থ 
এবং সৎকুলজাত বাক্তির লল্জাম্বরূপ, সেই 
তোমাকে প্রণাম করিতেছি ।” 


১ ম্বাধীদীকে যেদপ দেখর়াছি-্-নারীজ।তি ও 


নিয়ঞেণী* পীর্ঘক অধ্যায়। 


এই পরমতত্বের মধ্যে নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী 
নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসের পরম- 
সত্যকে । ইতিহাসের গতিপথ সরলরেখায় 
বিস্তীর্ঘ নয়. সে পথ “পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা,” 
শুভ ও অস্তুভের মধ্য দিয়ে সন্মুখে প্রসারিত। 
নিবেদিত] এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেছেন : 
"্বামীজী যখনই (উপরোক্ত) মন্ত্রগুলি আবৃতি 
করিতেন, তখনই আমরা একটিমাত্র কস্বরের 
পশ্চাতে বহ্য:হ্বাখিত মৃদৃধ্বনির ম্যায় ইতিহাস- 
রূপ নাটকের মহাঁসংগীত শুনিতে পাইতাম ।”ং 
সুরাদুরের যে দন্বকাহিনী শ্রীশ্রীচণ্তীর আখ|ান- 
ভাগে বণিত, তাকেই ইতিহাস প্রকট করেছে 
বারে বারে নানাভাবে । 
ভারতবর্ষ দুপ্রাচীন দেশ। তার ইতিহাস 
দীর্ঘ | তার দীর্ঘকালে এর প্রমাণ মিলেছে 
বারবার। পৌরাণিক কাহিনীতে মধুকৈটভ, 
মহিষাসুর বা বৃত্বাদুরের প্রধল প্রতিপত্তির কথা 
পাওয়া যায়। দেবগণ মধো মধ্যে অসুরগণের 
হস্তে শ্রী-সম্পদ রাজা-আশ্রয় অব হারিয়ে 
ংসের মুখোমুখি হয়েছেন দেখা যায়। 
ভারতের মহান ইতিরৃত মহাভারতে দেখা যায়, 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃ্জ জরাপন্ধের ভয়ে মথুর 
পরিত্যাগ করে দ্বারকায় নৃতন রাজ্য স্থাপন 
করেছেন।  কুরুপঞ্চালের  ফুদ্ধকাহিণী 
এঁতিহাসিক বলে স্বীকৃত। কথিত আছে, এই 
মহাসমরে সুবিশাল ভারতভুমির একতৃতীয়াংশ 
লোক ধ্বংস হয়েছিল; ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে 
ক্রন্দনের রোল উঠেছিল । ধঁতিহাসিক কালেও 
দেখ! যায় চেংগিসখান দিল্লী নগরীতে মৃত- 
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দেহের প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন, ওরংজীব 
হিন্দুমন্দিরসমূহকে ধ্বংসম্তভ্‌পে পরিণত করে- 
ছিলেন, হার্মাদ জলদদ্যুদের অত্যাচারে একদা 
দক্ষিণবঙ্গের বহু সমৃদ্ধ জনপদ শ্বাপদ-সংকূল 
অরণ্যে পরিণত হয়েছিল ' এ সকল ইতিবৃত্তই 
আমাদের জাতীয় জীবনেন ঘোর কালরাত্রির 


ইতিবৃত্ত । 
এইপসকল ঘোর কালরাত্রি আবার দারুণ 
মোহরাব্রিও ছিল। মূলাবোধে বিকৃতি, 


মনুষ্যত্বের অধঃপতন এইসকল যুগকে বিশেষ- 
ভাবে চিহ্কিত করেছে । দৃষ্টান্তত্বব্ূপ মহাভারতে 
দেখা যায় যে, সভাপর্বের শেষে মহারাজ 
যুধিঠির পাশাখেলায় মহিষী দ্রৌপদীকে পণ 
রেখে পরাজিত হলে ত্ঃশাসন তাকে বলপূর্বক 
কৌরবরাঁজসভায় নিয়ে আসে । তেজদ্বিনী 
দ্রৌপদী তখন ওকজদ্বিনী ভাষায় ধিকার দিয়ে 
এইকথা বলেছিলেন, “ধিক! ভরতবংশের 
চরিত্র আর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, এ সভায় কৌরবগণ 
কুলধর্মের মর্ধাদা-লজ্ঘন নীরবে দেখছেন।” 
সতাস্থ মকলে ব্যথিত হলেন, কিন্ত ভ্রধোধনাধির 
ভয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন নাঁ। একমাত্র 
ভীম্ম বলেছিলেন; “ভাগ্যবতি, ধর্মের তত্ব অতি 
সুক্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে 
পারছি না।” সভাকে ধিকার দিয়েছিলেন 
সেদিন একমাত্র ছুর্যোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ ধার 
মধ্যে তখনও বিবেক নিংসংশয় ছিল। কিন্ত 
কেউ সেদিন তার কথায় কর্ণপাত করেনি। 
তারই ফলে ঘটেছিল পূর্বোক্ত বিপুল লোক- 
ক্ষয়কারী মহাসমর | 
চারিত্রিক অধঃপতনের কারণেই একদিন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের সম্মুখেই যদ্ুবংশের 
ংস হয়েছিল। মহাভারতের মৌষলপর্বে 
আছে নানাব্প হুর্লক্ষণ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
যাদবগণকে ডেকে বললেন £ “ভারতযুদ্বকালে 


“মোঁহরাত্রিশ্ দারুণ। 


৪৮৯ 


এই প্রকার ছুনিমিত্ত দেখ! গিয়েছিল, আমাদের 
বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্্রতীরস্থ 
প্রভাসতীর্ঘে যাও।” সেখানে গিয়েও এবং 
নিজেদের আসন্ন বিনাশ জেনেও তারা 
নিজেদের সংযত রাখতে পারলেন না। মহা- 
ভারতকার বলছেন, “সেখানে তারা নারীদের 
সঙ্গে নিরন্তর পানভোঁজন করতে লাগলেন ।” 
পরিণামে সুরাপানে উন্মত্ত যাদবগণ কলহ্‌ 
করতে করতে পরম্পরকে ধ্বংস করলেন । 

পরবতী &ঁতিহাসিক কালের একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করছি। হার্মাদ জলদস্যুগণ গ্রকাশ্ঠ 
দিবালোকে যখন গৃহস্থকন্তা অপহরণ করেছে 
তখন বাধ! দেবার জন্ম একজনকেও দেখা যেত 
না। কিন্তু মর্সাস্তিকশোক-পীড়িত অপহৃত 
কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত করবার জন্য বহু 
জনকে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা 
যেত। নিবীধ কাপুরুষদের কখনও মঙ্গল 
হয় না। সেজন্য অত্যাচারিত নিরপরাধ 
নারীর অশ্রজলের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত 
হয়েছিল বিপুল রক্তআোত। এইরূপ মোহ ও 
চারিত্রিক অধঃপতনকে দেখা গিয়েছে সকালে 
জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে। 
বস্ততঃ প্রতিটি এঁতিহাসিক কালেই জাতীয় 
ংকটের প্রধানতম কারণ ছিল এইকরপ 
অধঃপতন । 

মনে রাখতে হবে একটি জাতির উন্নতির 
মাপকাঠি শুধুমাত্র তার ধনসম্পদ নয়, তার 
চারিত্রিক সম্পদও। এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন 
শিক্ষা কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য £ “একটি দেশের অেষ্ঠত্ব তার সীমানার 
পরিধির উপর নির্ভর করে না, তার যোগাযোগ- 
ব্যবস্থার দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে না, তার 
ধনসম্পদের উপরও নির্ভর করে না। যদিও 
এগুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ । যদি আমরা 


৪৯৩ 


দেশে কেবল বর্বর উন্নতি কামনা করি, য। 
হবে (রামায়ণ-বণিত) রাক্ষদ-রাজত্বের 
অনুরূপ, তাহলে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক ব! 
প্রযুক্তিবিদ্ভার শিক্ষাব্যবস্থা করলেই চলবে। 
কিন্তু তাতে মান্বষের আত্ম! থাকবে উপেক্ষিত | 
তখন আমর] পাবো একদল বিবেকহীন 
বৈজ্ঞানিক, একদল রুচিহীন কলাকুশলী যারা 
দেখবে তাঁদের অন্তরে বিরাজ করছে বিরাট 
শূন্বতা | নীতির ক্ষেত্রেও শুন্যতাই থাকবে । 
তখন তাদের নষ্ট প্রয়াস ও ভ্রষ্ট লক্ষ্যের জন্ম 
অন্তরের শূন্যতা ও বিক্ষোভ তাঁদের তাড়ন! 
করে নিয়ে যাবে যে-কোন পরিবর্তের দিকে; 
সেযাই হোক না কেন। যদি আমরা সভ্যতার 
দ্রিক থেকে প্রকৃত উন্নত হতে চাই, তাহলে 
দরিদ্র ও ছুঃখীদের জন্য চিন্তিত হবার শিক্ষা 
চাই। জাতিবর্ণনিবিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধে 
বিশ্বাস চাই, শাস্তি ও স্বাধীনতায় আস্থা চাই। 
হিংসার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দ্বণা চাই |” 
অর্থাৎ মনুষ্যত্বই একটি জাতির উন্নতিবিধায়ক, 
মনুত্তত্ব ব্যতীত কোন উন্নতি স্থায়ী হতে পারে 
না। এজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 
“মনুষ্যত্ব জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 
মূল্যবান” সুতরাং তার মতে “আমাদের 
এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা! আমাদের মানৃষ 
করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ 
আবশ্তক যেগুলি আমাদের মানৃষ করিয়া 
গড়িয়া তোলে । যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, 
এমন সবাঙ্গসুন্দর শিক্ষার প্রয়োজন ।” 

কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকেই আমরা আজ 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় সর্বহার! 
হতে বসেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ 
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[ ৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 
তুলনাহীনভাবে বিকৃত । আবার ঘনিয়ে এসেছে 
আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর 
তমিআ্রাময় মোহরাত্রি, পরিণামে তা হয়ত এক 
ভয়াল কালরাত্রির রূপ ধারণ করবে । চার- 
দিকে ছূর্লক্ষণসমূহ দেখ] যাঁচ্ছে। মানুষ 
আজ অসাধু অধর্মাচারী বিবেকহীন হয়েছে 
তাই শুধু নয়, পত্র চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর 
হয়েছে। অপরদিক দিয়ে তাদের ভীরুতার 
অন্ত নেই। সমস্ত জাত বিন! প্রতিবাদে দাঁসত্ব- 
শৃঙ্খলের দিকে এগিয়ে চলেছে । 

স্দেহ নাই, আমরা আজ তুলনাহীনভাবে 
মোহগ্রস্ত । আমর! ভুলে যাচ্ছি যে, আমাদের 
কাম্য লক্ষ্য যতই শ্লাঘার বস্্ হোক, মানুষকে 
পন্ড করে তার কোন ভাল করা যায় না। 
হিংসার প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হিংসা-পরিণায়ে 
আসে ধ্বংস। শ্রেয়-প্রেয় বোধ, ন্যায়-অন্যায় 
বিচার, যুক্তিপরতা১ প্রেম, সহানৃভুতি__এ- 
গুলিই মনুষ্যত্বের লক্ষণ । আজ এর কোনটাই 
মহুষ্ত-চরিত্রে দেখা যাচ্ছে ন|। বিচারপূর্বক 
প্রেয়ের উপর শ্রেয়ের গ্রতিষ্ঠাই কল্যাণের পথ | 
অন্য পথ নেই। 

যাদের মূল্যবোধ আজও বিকারগ্রস্ত নয়, 
তারাও তামসিকতা, নিষ্ক্িয়ত। ও ভীরুতার 
কবলগ্রত্ত। এগুলি আরও বড় পাপ। মনে 
রাখা প্রয়োজন যেঃ “অন্যায় যে করে আর 
অন্যায় যে সহে” তারা উভয়েই সম-অপরাধী। 
যে আদর্শবাদ হৃদয়ে অগ্নিসধ্ার করে না; 
“অগ্নিময় বিশ্বাস” উদ্বুদ্ধ করে না, শিরায় শিরায় 
ত্যাগের প্রেরণ! জাগায় না, সে আদর্শবাদের 
কোন মূল্য নেই। এসকল তথাকথিত আদর্শ- 
বাদী কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, একমাত্র 
অবিচলিত শুতবুদ্ধি ও কল্যাণকর্মের সাহসিক 
অনুষ্ঠান ছাড়া এই অমঙ্গলের সাম্রাজ্য-বিস্তার- 
রোধের আর কোন উপায় নেই, এড়িয়ে গিয়ে 
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আত্মরক্ষার কোন পধ নেই নির্তাকত। দিয়ে 
ভীরতাকে জয় করতে হবে, প্রেম দিয়ে 
অপ্রেমকে, ত্যাগ দিয়ে দ্বার্থবুদ্ধিকে, অহিংসা 
দিয়ে হিংসাকে | 

স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমরা ধন- 
সম্পদবৃদ্ধির বছ্‌ প্রয়াস করেছি । কলকারখান।, 
ক্ষেত-খামার, উৎপাদন, বিনিয়োগ, মূলধন- 
গঠন, কর্মে নিয়োগব্দ্ধির বহু পরিকল্পনা 
হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে কার্কর করবার 
জন্য বহুতর প্রয়াসও হয়েছে । কিন্তু সবচেয়ে 
য| বড় সম্পদ-_মান্বষ। তাকে গঠন করবার 
কোন প্রয়াস হয়নি । শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের 
আত্মাকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে 
ফলে অবিবেকী বিজ্ঞানী কলাকুশলী শুধু কেন, 
অবিবেকী শিক্ষকসমাজ, সাহিতি)ক, রাজ- 
নীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মচারী--আজ প্রতিটি 
ব্ক্তিই। তাদের অন্তরের ছু'সহ শুন্যতা ও 
নীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আজ তাদের নষটপ্রয়াস 
ভ্রষউলক্ষ্য করেছে । সেজন্য বিক্ষোভে তারা 
প্রতিনিয়ত ফেটে পড়তে চাইছে । আদর্শের 
ক্ষেত্রে শূণ্যতা মানুষের কাছে সবচেয়ে ছুঃসহ। 
সেক্জন্য সন্মুখে তারা যা পেয়েছে তাই গ্রহণ 
করেছে-_ত। নিরঙ্কুশ ধ্বংসবাদই হোক না কেন। 
আজ নিজেদের সৃষ্ট সম্পদ, _-শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই 
তারাধ্বংস করতে চাইছে। বস্তুতঃ অন্তরের 
শূন্যতার অসহ্য মন্ত্রণায় তারা আজ-আত্মহনন 
করতে চাইছে । 

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় জাতীয় এতিহাকে কোন স্থান দেওয়া 
হয়নি। সেজন্য সুপ্রাচীন এই দেশের মহা- 
মূল্যবান সংস্কৃতি যা যুগ যুগ ধরে বহু মাহৃষকে 
যুগিয়েছে প্রাণের রসদ; তা আজ তারা ছুঁড়ে 
ফেলে দ্বিতে চাইছে দ্বিধাহীন চিত্তে। যে 
এতিহোর সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই, 


“মোহরাত্রিশ্ দারুণ? 


৪৯১ 


যে সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তা অবহিত 
নয়; তার প্রতি তাদের মমত্ব থাকবে--এ আশ! 
কর! অনুচিত। কিন্তু এতিহাকে ফেলে দিয়ে 
অগ্রগতি তো সম্ভব নয়। অতীতে বু পরীক্ষা- 
নিবীক্ষায় যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা ফেলে দিলে 
বারবার তো একই জায়গা থেকে আরম্ভ করতে 
হবে। তাহলে অগ্রগতি আর কিকরে সম্ভব 
হবে? মানুষেরই অতীত আছে, ধতিহা আছে, 
তাই মানৃষের অগ্রগতি আছে। পশুর সমাজের 
অতীত নেই, এঁতিহ্া নেই, তাই অগ্রগতিও 
নেই। 

আঞও্কের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কেন্ত্রে 
রাখা হয়েছে একটি ন্যাযা লক্ষাকে - শূন্র বা 
শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার-অর্জন | এ দেশে এ 
যুগসাধনাকে ধার! প্রথম রূপ দিয়েছেন তার! 
জাতির মহাপুরুষ আচার্ধগণ। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রথম প্রচারক স্বামী 
বিবেকানন্দ উদণাত্তকঠে ঘোষণ|। করেছিলেন-_ 
“ভারতের উচ্চবর্ণের, তোমরা শৃন্যে বিলীন হও; 
বেকুক শুতপ ভারত । ধেরুক মুার দোকান 
হতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ হতে। 
বেক হাট থেকে, বাজার থেকে ।” 
শ্রীঅ্বিন্দও এসময়ে লিখেছিলেন, “আমাদের 
মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী অজ্ঞানতাপ গভীরে নিমজ্জিত, 
নিদারুণ দুর্গতির পীড়নে পর্যুদস্ত। কিন্তু সেই 
দুঃখনিমজ্জিত জ্ঞানহীন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই 
আমাদের একমাত্র আশ।, ভবিষ্ততের একমাত্র 
ভরস| বিরাজ করছে ।” কিন্তু এরা এ সংগ্রামের 
যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তা ভিন্নতর । তারা 
এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুক্তিকে 
ফবোপাজিত হতে হয়, অপরের হাত হতে 
কখনও মুক্তি পাওয়া যায় না, অন্যের হাত দিয়ে 
যা আসে তা শৃঙ্খল হয়ে পায়ে ওঠে । এজন্য 
তার! শ্রযিকশ্রেণীকে সর্বাগ্রে দিতে চেয়েছিলেন 


৪৯২ 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি যা তাদের দৃষ্টির বাধা 
অপসারিত করবে । তখন নিজেদের লক্ষ্য 
তার নিজের সাধন করবে । সেজন্য অন্ধ 
অজ্ঞ জনসাধারণকে কোন লক্ষ্যের দিকে 
তাড়িত করে নিয়ে যেতে তারা চাননি। 

একই কারণে বিবেকানন্দ স্বাধীনতার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । বক্তি- 
বাধীনতা মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাপ। অন্নহীন 
ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতা ধর্স ও নীতি যেমন 
অর্থহীন, তেমনি দাসের নিকট স্বাধীনতাবিহীন 
অন্নবন্ত্রের ব্যবপ্তা ; ধর্মহীন নীতিহীন ব্যবস্থ। 
উন্নত মাগ্ষের কাছে তেমনি অর্থহান। 
বিবেকানন্দ সেজন্য জোরের সঙ্গে বলেছেন, 
“চালিত যন্ত্রের ন্তায় ভাল হওয়ার চেয়ে আমার 
মতে স্বাধীন ও ঠৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ 
হওয়াও ভাল।” এ বিষয়ে জন 
সয়ার্ট মিলের একটি মূল্যবান কথাও 
'্মরণীয়-_ “উত্তম শাসন ম্ব-শাসনের কোন 
পরিবর্ত নয়” (& ০০৭ £০৮৪17010810% 18 
00 ৪0109616066 10৮ 9911-£959:01092068 )| 
সে জন্য সমাজের যৃপকাষ্ঠে ব।ক্তির বলিদান 
যে ব্যবস্থায় অবশ্যস্তাবী, তা কখনও শুভকর 
নয়। বিবেকানন্দ সেজন্য বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ 
মুক্সির আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের 
লক্ষাবূপে রাখতে চেয়েছেন । 

এই সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ভারতের জাতীয় 
আদর্শ। এই আদর্শই অধ্যাত্র-সাধনার মধ্য 
দিয়ে আমাদের সম্মুখে বারবার সম্জীবিত 
হয়েছে । সেজন্য আমাদের মহান ধর্সনায়কের] 
সকলেই সামা ও স্বাধীনতা-মস্ত্রের প্রচারক। 
তারা সকলেই সমাজে বিশেষ সুবিধা; কায়েমী 
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স্বার্থের উপর আঘাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 
নিবেদিতার একটি সমীক্ষা এখানে লক্ষ্য করা 
যেতে পারে £ “যে যুগে উপনিষদের জ্ঞান শুধু 
আর্ধদিগের বিশেষ অধিকার বলিয়! বিবেচিত 
হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে আবিভভূত 
হইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণকে 
ত্যাগের দ্বারা নির্বাণলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের 
উপদেশ করিলেন। যে যুগে এবং দেশে সিদ্ধ 
সাধকের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অতাল্পসংখ্যক 
সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্বে রক্ষিত হইত; 
আচার্ধ রামান্ুজ কাক্ধীনগরীর গোপুরমে 
আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র পারিয়া 
চগ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন ।”& এই 
কারণে সাম্যসাধক অধ্যাত্মনায়কেরাই যুগে যুগে 
আমাদের সমাজেরও নায়ক হয়েছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ গ্রভৃতি ধর্মাচার্ষেরা 
তাদের পূর্বসুরীদেরই অনুসরণ করে যুগোপযোগী 
সাম্য-প্রয়াস করেছেন । সেজন্য বিবেকানন্দ 
মানবতা ও সামাভিন্তিক ধ্ীয় এতিহাকে অঙ্ু্ 
রাখবার উপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন £ 
“আমাদের কার্ষের এই মূল কথাটি স্মরণ 
রাখিবে- ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জন- 
সাধারণের উন্নতিবিধান।**.তাহাদের স্বাভাবিক 
আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়! তাহাদিগকে 
আপনার পায়ে াড়াইতে শিখাইতে পারো! ?* 
ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, দয়া প্রেম সহানুভূতি 
প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেয়, যা পরস্পরের কল]াণ 
আনয়নে সহায়ক | সেজন্য ধর্ম মানুষকে উন্নত 
করে। মানুষকে উন্নত করেই গ্রকৃত সাম্য 
বা মুক্তি আনা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সামাকে 
সেজন্য ধর্মভিত্তিক করতেই হয়। নতুবা সামা 


€ নিবেদিতা] £ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-_নারীজাতি 
ও নিয়শ্রেণীসমূহ 


আশ্বিন, ১৩৭৭ । 


নামেই সাম্য হয়, কার্ধতঃ হয় না । যে বলশালী, 
সেই প্রাধান্ম লাভ করে, অন্যর1 বঞ্চিত হয় । 
আমর! যে নিদারুণ বিভ্রান্ত তার প্রমাণ 
এই যে, এই শ্রেয়োপথ আমাদের আজ আকর্ষণ 
করছে ন!। সম্মুখে সেজন্য হয়তে। অনেক ছুঃখ 
আমাদের জন্ম অপেক্ষা করছে। এই ছৃঃখের 
তপস্যাই হয়তো! আমাদের মোহমুক্তি ঘটাবে, 
কল্যাণের পথ চেনাবে। এইব্প যে ঘটতে 
পারে সে সম্ভবনার ইঙ্গিতও আমাদের জাতীয় 
নায়কের] দ্রিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ 
একদা! বলেছিলেন £ “আমাদের শুদ্র-জাতির 
সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু কি 
ভয়ানক সংক্ষোভ ও আলোড়নের মধ্য দিয়া 
তাহা ঘটিত হইবে!” শ্রীঅরবিন্দও 
বলেছেন £ “অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই শ্রমিকের 
মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব প্রধৃমিত হইয়। 
উঠিবে |***সমুদ্রের গভীর তলদেশে আলোড়ন 
উঠিয়াছে, আদিম মানুষের যে প্রচণ্ড ধ্বংসপ্রে রণা 
সহজাত, সভ্যতা যাহার উপরের একটি ক্ষীণ 
প্রলেপমাত্র, তাহা জাজ গভীরভাবে বিক্ষুদ্ধ |” 


এই হিংশ্রতাকে জয় করেই সভাতার বিস্তার, 
এর কাছে পরাজয় ঘটলে সভ্যতার পরজয়। 
ভারতে আজ যে সংকট ঘনিয়ে এসেছে ত৷ শুধু 
জাতীয় সংকট নয়, তা সত্যতার সংকট । 


সেজন্য আজ নিদ্ফিয় হয়ে থাকলে চলবে 
না| বিবেকানন্দ এ জন্য আমাদের সমস্ত 
ভীরুত|, নিষ্কিয়তা ও তামসিকতার উপর প্রচণ্ড 
আঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, “এমনকি 
আকাশ থেকে বস্রপাত হলেও ভয় পেয়ে না 
খাড়া হয়ে ওঠো. ওঠো কাজ কর।""*্দূর করে 
দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাঁদন]। 
মাগুনে ঝাপ দাও, মানুষকে ভগবানের দিকে 
নিয়ে এস।৮ বস্ততঃ আগ্রশঞ্জির জাগরণ ছাড়! 
ইতিহাসের কালরাত্রি মোহরাত্রি কখনও 
অতিক্রম কর! যায় না। অতীতেও যায়নি, 
আজও যাবে না । বিবেকানন্দ য! চেয়েছিলেন 
মা তাই চাই : “হাজার হাজার পুরুষ চাই, 


“মোহরাত্রিশ্চ দারুণ! 


৪৯৩ 


নারী চাই-যারা আগুনের মতে! হিমালয় 
থেকে কন্যাকুমারী--উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ 
মেরু ছড়িয়ে পড়বে ।” আজ তাঁর এ আহ্বানে 
সাড়। দিতে হবে: “লক্ষ লক্ষ নরনারী 
পবিত্রতার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে 
দবিশ্বাসবূপ বর্ষে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত 
ও পদদলিতদের প্রতি সহান্ভূতিজনিত 
সিংহবিক্রমে বুক বীধুক এবং মুক্তি, সেবা ও 
সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা 
বহন করিয়। সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক ।৮ 

এজন্য আজ সকলকে শক্তিসাধনায় ব্রতী 
হতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার এক প্রজ্ঞাবাণী 
এখানে স্মরণীয় ১ “আমার বরাবর বিশ্বাস যে, 
এইপূপ একটি বিপর্যয় ও ভয়ের যুগে জন- 
সাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ 
রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্ধদের 
(বিবেকানন্দ ) ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তি- 
পূজার এক মহান উদ্বোধন ধ্বণিত হয়েছে ৬ 
শুভ ও অশুভ ধার পাদপীঠ, সকল বিভ্রাস্তি 
একদিন ধার চরণে বিলীন হয়, সকল পথের 
অন্তেই এক যিনি 1বরাজমান, যিনি সকল 
মঙ্গলের মঙ্গল-্বরূপ! শাঁজ সেই পরমাজননীর 
চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে-__“ম1, আমার 
ছবলত। কাপুরুষত। দূর কর, আমায় মানুষ 
কর।” ইতিহাসের যে মধাসন্ধিক্ষণ আজ 
সমাসন্নঃ তাই তো বীগসাধকের মাতৃপৃজার 
পরমলগ্র। আর স্মরণ রাখতে হবে আমরা 
বারবার ইতিহাসের এই মরণরূপ কালরাত্রি ও 
দারুণ মোহরাত্রি পার হয়ে এসেছি । ভারতবর্ষে 
মানুষের আগ্রা চির-অপরাহত, বারবার সে 
এখানে মোহ ও মৃত্ঃকে জয় করে অশোক ও 
অমৃতময় জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের এ 
চিরন্তন ইতিহাস। আজও তা অব্যাহত 
থাঞক্বে। আজ দুর্গতপাশিশী দুর্গা মহাপূজার 
প্রান্ধ'লে তাই প্রার্থনা ঃ তিনি আমাদের 
মোহ বিভ্রান্তি দূর করুণ, আমাদের ছুবলতা 
কাপুরুষতা দূর করুন, আমাদের নিভীকতা- 
বর দান করুন, আমাদের অভয়মন্ত্রে সঙ্জীবিত 
করুন। 


৬ ম্বামীজীকে দেখিয়াছি-_নারীঙাতি ও 


নিয়শ্রেণীসমূহ 


যেরূপ 


লোহিতাঙ্গং নমামাহম্‌ 
ডক্টুর মুরলীমোহন বিশ্বাস 


আমরা মহাশূন্যে ভাসা এই-যে পৃথিবী 
নামে জগতে বসবাস করছি_এ পৃথিবী কত 
বৈচিত্র্যময় । এর বুকে রয়েছে সমুদ্র নদী 
জ্যোত্সা। দিনরাত্রি শীতগ্রীষ্ম। আমরা থাকি 
বা না-থাকি এসব রয়েছে যেদিন থেকে 
মান্নষ টেলিসকোপ আবিষ্কার করেছে, সেদিন 
থেকে সেরাতের পর রাত আকাশের দিকে 
টেলিসকোপ নিয়ে ওত পেতে রয়েছে মহাশূন্যে 
ভাস। আর কোন, আর কী রকম জগৎ দেখা 
যেতে পারে এ আশায় | মহাকাশের রাতের 
গায়ে যে অগণিত আলোর ফৌটা দেখা যায় 
তাদের মধ্যে লালচে-একটিকে দিগন্তের দক্ষিণ 
কানার ওপর নজর পড়ে । লাল রঙের জন্য ওকে 
অন্যদের থেকে বেশ পৃথক করা যায়। প্রাচীন 
মানুষদের এ লাল রঙ যুদ্ধে রক্তপাতের কথা 
মনে করিয়ে দিত।| আশ্চর্য নয় যে তার৷ 
যুদ্ধদেবতার নামে ওর নাম রেখেছিল । 
গ্রীকদের যুদ্ধদেবতার নাম আরেস, রোমানদের 
মারস্‌। মারস্‌ নামের চলই রয়ে গেছে। 
ভাঁরতীয়দেরও কাছে সে দেবতার মতো__ 
“লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্‌।' তবে যুদ্ধের নিশানা 
বলে নয়, মঙ্গলের জন্ব। ওর ভারতীয় 
নাম মঙ্গল | 

এ মঙ্গল-জগতের গড়পড়তা ব্যাস প্রায় 
৪,২০০ মাইল। এ-পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে 
একটু বেশি । মোট জায়গার পরিমাণ পৃথিবীর 
₹ ভাগের একটু বাঁড়তি। সূর্ধ থেকে মঙ্গলের 
গড়পড়তা! দূরত্ব প্রায় ১৪১১৭০০১০০০ মাইল আর 
পৃথিবীর ৯৩১০*০১০০০ মাইল । পৃথিবীর পরেই 
এর ঠাই। পৃথিবীর দিনের মাপে ৬৮৭ দিনে 


সে সূর্ধের চারদিকে একবার ঘুরে আসে যেমন 
পৃথিবী ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে । অর্থাৎ পৃথিবীর 
৬৮৭ দিনে মঙ্গল-জগতে এক বছর হয়, যেমন 
আমাদের জগতে হয় ৩৬৫ দিনে । মঙ্গল 
নিজে নিজেই একবার ঘোরে ২৭ ঘণ্ট| ৩৭ 
মিনিটে । এ-সময়ে মঙ্গল-জবগতে হয় একদিন ! 

আমর! সব গ্রহের চাইতে মন্রলের খবর 
বেশি জানি। শ্ক্রের মতো! দে আমাদের এত 
নিকটে না এলেও ওর পৃরো একটা আলোকিত 
দিক দেখতে পাই। মঙ্গলের অনেক ম্যাপ তৈরি 
করা হয়েছে। পৃথিবীর মতো উত্তর মেরু, 
দক্ষিণ মের, বিষুবরেখা, ভ্বাঘিমা ও অক্ষাংশ 
ঠিক করাও হয়েছে । টেলিসকোপ দিয়ে উজ্জল 
গায়ে কালো কালো নানা আকার দেখা যায়। 
এঁ অন্ধকার অংশকে পূর্বে জলভাগ বলে ধারণা 
করা হতে৷। আর আলোকিত অংশকে ভাব। 
হতো মহাদেশ। যেমন পৃথিবীর জলভাগ 
আর স্থলভাগ। বিভিন্ন অন্ধকার জায়গাকে 
আকার অনুযায়ী সমুদ্র লেক ক্যানাল ইত্যাদি 
নাম দেওয়া হয়েছিল। ইদানীং ম্যারাইনার 
নামক ব্যোমযান দ্বারা তোল! ছবি থেকে জানা 
গেছে যে, ওসব জলাশয় নয়। তবু এরকম নাম 
এখনে! রয়ে গেছে। মহাদেশের বিভিন্ন 
জায়গারও নাম দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক বা 
পৃথিবীর কোনে! কোনো ভৌগোলিক নাম 
থেকে। 

পৃথিবীর মতো মঙ্গলকেও ঘিরে রয়েছে 
বাঘুমণ্ডল। পূর্বে ভাব হতে! বায়ুমণ্ডলে 
অল্প অকসিজেন রয়েছে। অধিকাংশই 
নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কারবন-ডাই-অকসাইড| 


শাশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


কিত্ত হালে ম্যারাইনাঁর দিয়ে ধরা গেছে যে 
শতকরা ৯৮ ভাগ কারবন-ডাই-অকসাইড | 
অকসিজেন ও নাইট্রোজেন লেশমাত্রাতেও নাই । 
বামুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে খুব পাতলা ও অশান্ত। 
প্রায়ই ধূলোর ঝড় ওঠে। অনেকখানা 
নায়গ! জুড়ে বালির ঘুণি তৈরী হয় 

বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর শতকর! একভাগ 

যে-মেরুদণ্ডকে খাড়া রেখে মঙ্গল নিজে নিজেই 
ঘোরে, তা সিধা দিক হতে ২৫ ডিগ্রী কোণে 
বাকানো, যেমন পৃথিবীর মেরুদণ্ড হেলানে। 
২৩২ ডিগ্রীতে। সুতরাং এ বাঁক প্রায় 
পৃথিবীর বাকের সমান। খতুপরিবর্তন নির্ভর 
করে এ-বাকের উপর | তাই মঙ্গল-জগতে 
পৃথিবীর মতে! বিভিন্ন খতু রয়েছে । মঙ্গলের 
উত্তর ও দক্ষিণ গোলার খতুর সঙ্গে 
পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার খতুর 
তুলন৷ করা যায়। একমাত্র পার্থক্য যে, সেখানে 
ধতুর স্থিতিকাল পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ । অর্থাং 
পৃথিবীতে তিন মাস করে লম্বা চার খতু ধরলে 
মঙ্গল-জ্রগতে এক এক ঝতু প্রায় ছম:স করে 
লম্বা । কারণ মঙ্গলের বছর পৃথিবীর বচ্ছরের 
প্রায় দ্বিগুণ । যখন মঙ্গলের কোনো গোলাধে 
শীতকাল, তখন সে-গোলার্ধের মেরুদেশে সাদা 
ঝকঝকে--মাথার টুপির মতো - এক আচ্ছাদন 
তৈরী হয়। আর অন্য গোলধের মেরু- 
আচ্ছাদন প্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। সাদ] মেরু- 
আ.বরণকে পূর্বে বরফ বলে অনুমান করা হতো, 
যেমন পৃথিবীর উত্তর মেক ও দক্ষিন মেরুর 
আবরণ সাদা বরফ। ইদানীং ম্যারাইনার 
দ্বারা পরীক্ষা করে জান! গেছে যে, দক্ষিণ মেকর 
'আইস ক্যাপ? প্রধানতঃ জমানে! কারবন-ডাই- 
অকসাইড, যাকে ড্রাই আইস বলে। যদি 
মঙ্গলে বরফ থেকে থাকে তাহলে গ্রীম্মকালে 
মেরু-আচ্ছাদন গ'লে জল তৈরী হতে পারে। 


লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্‌ 


৪৯৫ 


কিন্ত ম্যারাইনার দ্বারা জান! গেছে যে, মঙ্গল- 
জগতে জল নেই। মঙ্গলের বাঁয়ুমগ্ডলে মেঘ 
হয়। এ মেঘ পৃথিবীর মতো জঙ্গীয় বাম্পের 
নয় মেঘ তিন রঙের। সাদ নীল আর 
হলদে | সাদা মেঘ কুয়াশা বলে মনে হয়। 
নীল মেঘ আইস-কণার রাশ। আর হলদে 
সম্ভবতঃ ঝড়ে উঠা ধূলো। পৃথিবীতে যেমন 
জল বধিত হয় তেমনি মঙ্গল-জগতের আকাশ 
হতে কোনে তরল পদার্থ পড়ে কি ন-_ 
খুবই কৌতৃহলের বিষয়। 

মঙ্গল সূর্ধ হতে অনেক দূরে । ফলে সূর্য 
হতে পৃথিবী যে-পরিমাণ তাপ আর আলো 
পায় মঙ্গল পায় তার অর্ধেকেরও কম। তাই 
মঙ্জল-সগৎ পৃথিবীর চেয়ে বেশ ঠাগ্ডা। 
মেরুদেশের তাপ শীতকালে মোটামুটি -৮০ 
ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড এবং গ্রীষ্মে ৫ থেকে ১* 
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বিষুবরেখার কাছাকাছি 
যত যাঁওয়! যায় ৬ত তাপ বাড়ে। বিষুবরেখায় 
প্রায় ২০ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড। 

পৃথিবীর যেমন এক টাদ রয়েছে, মঙ্গলের 
সে রকম রয়েছে ছুই টা | নাম কোবোস ও 
ডাইমোস | নাম ছুটি গ্রীক পৌরাণিক চরিত্রের । 
এ দুজন গ্রীক যুগ্দেবতা, আযারেস-এর (রোমক 
ভাষায় মারস্‌) ছুই চর। উপগ্রহ ছুটি এত 
ছোটে! যে, এদের টাদ্দের মতে এক একটি 
জগৎ বল! চলে না| যেন দু-ছুটি পর্বত। 

কোবোস ব্যাসে দশ মাইলের বেশি নয়। 
মঙ্গলের সব চেয়ে নিকটে | প্রায় ৩১৭০, 
মাইলের মধ্যে । মঙ্গলের আকাশে সবচেয়ে 
বড়ো ও সবচেয়ে উজ্বল জগৎ বলে মনে 
হয়, অবশ্য সূর্য বাদে_যেমন পৃথিবীর 
আকাশে চাকে মনে হয়| কোবোস 
প্রায়ই মঙ্জরলের ছায়ার মধ্যে পড়ে এবং 
কোবোসগ্রহণ হয় যেমন হয় চন্দ্রগ্রহণ, তবে 


৪৯৬ 


হয় প্রায়ই। মঙ্গলের খুব নিকট হওয়ায় 
কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ধণ খুব বেশি । 
তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে 
ঘোরে । প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার । 
এ মঙ্গলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ। 

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২,৭০০ মাইল 
দূরে। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। 
কোবোসের চাইতে ছোট | সম্ভবতঃ ছ'মাইলের 
বেশি বাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর- 
সব নক্ষত্রের মতো! দেখায় । মঙ্গলের চারদিকে 
প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চক্কর দেয়। 

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে 
মনে হতো মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর মতো! 
বৈচিত্রাময়। বুঝি-বা ওখানেও প্রাণ রয়েছে। 
এমনকি এক সময় এমন ভাব হতো যে; 
পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ 
সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জনু 
তার! মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সারা 
দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মঙ্গলের 


উদ্বোধন 


| *ততম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো 
কালে। লাইন দেখে এরকম চিন্তা কর! হতে| | 
ক্রমে জান] গেছে যে, এমত ঠিক নয়। 
ম্যারাইনারে তোল! ছবি দেখে স্থির হয়েছে__ 
সেখানে জলের খাল নেই । যেখানে মেরুদেশ 
জলশূন্য সেখানে জলের খাল তৈরির সম্ভাবনা 
নেই। আর প্রাণও বাঁচতে পারে না। 
পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে-সকলেরই 
প্রয়োজন জলের। শুধু তাই নয়, প্রাণকে 
বাচিয়ে বাখতে পারে এহেন অকসিজেন ও 
নাইট্রোজেন বামুমণ্ুলে একদম নেই। আছে 
দম বন্ধ করা কারবন-ডাই-অকসাইড | এরকম 
অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিয়শ্রেণীর 
উদ্ভিদও বাচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের 
ধারণা | মঙ্গলে শুকনো খ! খা করা মরুভূমি-- 
বালি আর গর্ভ। হাজার হাজার মাইল 
জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শুন্যে ভেসে 
চলেছে । আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে 
শুধু রাতের আকাশে এক ফোটা! লাল আলো! । 


শরীশ্রীমা 


শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 


সারদার অভয় পদ কর মন সার 

এ ভীষণ ভবার্ণবে যদ্দি হবে পার। 
সম্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল, 
তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর ॥ 


্গমায় ধরণীসম! জননী গো কর ক্ষমা, 
আর কিছু জানি না মা শুধু কর নিস্তার। 
হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা, 

দাও মাগে৷ ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার ॥ 


মা তোমার তক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল 
ভব-জলধি অকুল অনায়াসে হয় পার | 


ভারতে ধর্ম মহীসভার প্রস্তুতি নংবাদ 
অধ্যাপক শহ্বরী প্রসাদ বনু 


॥ ১ | 


চিকাগোয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এক ধর্মমহাসভ] অনুষ্ঠিত হয়-_-সেই ধর্মমহাসভা 
ভারতের নবঞ্জাগরণের ইতিহাসে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর 
হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত 
ংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা 
সন্ধানের এতিহাসিক প্রয়োজন আছে। 

ভারতবর্ধে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতির সংবাদ 
প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর 
দেয়! আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ 
এ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খুষ্টাব্বের কোনে! 
সময়ে বা তারও পূর্বে । স্বামীজী যদি পরিব্রাজক 
অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্মমহাসভার 
সংবাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝ| যায়, 
১৮৯২ সালের গোড়ার দিকেই পশ্চিমভারতে 
খবরটি প্রচারিত হয়ে গেছে । আমরা পুরাতন 
সংবাদপত্রের সন্ধানকার্ধ সাধারণভাবে করেছি 
১৮৯৩ খুষ্টাব্বের শেষভাগ থেকে, তাই এ 
বিষয়ে নির্দিউতাবে আমাদের পক্ষে কিছু বল! 
সম্ভব নয়। তাছাড়া সকল কাগজ আমরা 
পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি । তবে 
সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছুটি 
সাময়িকপত্র দেখতে পেরেছি, যাদের কর্তৃপক্ষ 
ধর্মমহাসভার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং 
সক্রিয়তাবে উৎসচ্হী ছিলেন_-একটির নাম 
ইউনিটি ত্যাগ দি মিনিস্টার'__বিখ্যাত 
ব্রাঙ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল “মহাবোধি 
সোসাইটি জার্নাল'_-ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 


এ 
মুখপত্র । ধির্মমহাসভার সংগঠনে ন্ববিধান 
সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্দ্র মভুমদারের বিশেষ 
উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির 
(8905180:5 0০98001]) সদস্যও ছিলেন-- 
“ইউনিটি আও দি মিনিস্টারঃ প্রতাপচন্দ্রের 
প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাস্ভার 
কর্তৃপক্ষের সঙ্তে নিবিড় সংযোগ রাখতেন-- 
তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক 
ছিলেন। 

চিকাগোর  ধর্জমহাসত!  কলম্িয়! 
এগজিবিশনের অংশবিশেষ ছিল। এ 
এগজিবিশন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে 
যথেষ্ট স্থান নিয়েছিল | আমেরিকায় পৌছে 
্বামীজী এই বিশ্বমেলার ( ০7105 মা৪1: ) 
বিরাটত্ব সম্বন্ধে উচ্ছুসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে 
লিখে পাঠিয়েছিলেন। “ইউনিটি আযাণ্ড দি 
মিনিস্টার" কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জান্বআরি 
সংখ্যায় বিশ্বমেল। সম্বন্ধে লেখা হয় £১ 
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* ৪৯ উদ্বোধন [৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ] 


”১৮৯৩ খষ্টাব্ষের ১ল| মে ষে চিকাগে ইংরাজী সাপ্তাহিকে (বালগঙ্গাধর তিলকের 
প্রদর্শনী খুলবে তার জন্য আমেরিকায় ও পরত্রিক] এটি) ১৪ মে,২১মে ও ২৮ মে এই 
অন্বত্র বিপুল আয়োজন চলছে, যাতে এটিকে তিন সংখ্যায় চিকাগে। এগজিবিশনের দীর্ঘ বর্ণনা 
পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুঠিত এই-জাতীয় প্রদর্শনী- সংকলন করে প্রকাশিত হয়। তার কিছু অংশ 
গুলির মধ্যে সর্বাধিক জর্শাকজমকপূর্ণ করে উদ্ধৃত করছি £ 
তোলা যায়। চিকগো শহর আয়তনে "চিক গে! প্রদর্শনী 
কলকাতার পনেরে| গুণ, লোকসংখ্যায় দিগুগ। বিশ্বমেলার উদ্বোধন 
গত কয়েক বছরে চিকাগোর উন্নতিও হয়েছে 
বিপুল পরিমাণে। এর আগে অনুঠিত 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলির জন্ম যতখানি করে 
জমির দরকার হয়েছে, এই প্রদর্শনীটি তার 


বহুগুণ বেণী জায়গ| জুড়ে বসবে । লগুনের ________- 
প্রথম আন্তজর্পতিক প্রদর্শনীর জন্ব জমি ২ 10 0770400 ১এাযাণ108 
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আজ খুব জাশাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের 
মাধ)মে যুক্তরাজে;র প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে “কলম্িয়ান এক্‌সপোর্সিশন' অর্থাৎ 





আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


পৃথিবীর বৃহত্তম প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করলেন ।"*' 
“প্রদর্শনীর ইতিহাস £ একটি মহতী 


আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করার গৌরবের 
অধিকারী হতে চিকাগোকে কঠিন সংগ্রাম 
করতে হয়েছে। কলম্বাসের আমেরিকা! 
আবিষ্কারের চতুঃশতবাধিকী পালনের উদ্দেশ্টে 
এমন বিরাটভাবে একটি বিশ্বপ্র্ঘশনী খুলতে 
আমেরিকাবামিগণ কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, 
যা প্যারিসে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকে 
একেবারে কানা করে দিতে পারে। কিন্তু 
প্রদর্শনীটি কোথায় হবে তাঁই নিয়ে মতবিরোধ 
হতে লাগল। এই সম্মানলাঙ্ডের দাবী সবার 
আগে পেশ করল চিকাগো ; ফল হল; তাকে 
আর সব শহরের অগ্রীতিভাজন হতে হল।**' 
[ শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিকাগোবাসীরাই বিজয়ী 
হলেন, কংগ্রেসের সহায়তায় । গভর্ণমেন্টও 
সাহায্যার্থে হস্তপ্রসারণ করেন; জনগণের ও 
অকু্ সাহাষ্য পাওয়া যায়। 1**জমিতে প্রথম 
কাজ শুরু হয় ১৮৯১-এর ২৭ জানুআরি।*** 
লোকের সামনে ঘটা ক'রে 
বাড়ীগুলি উৎসর্গ করা হয় গত বছর ১২ 
অক্টোবর--কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের 
ঠিক ৪০০ বছর পৃতির দিনে। কলম্বাসের 
নামেই নাম দেওয়া হল--দি ওয়ালড্‌স 
কলশ্বিয়ান একৃপপোজিশন | দর্শনীয় জিনিপ- 
পত্র রাখ। শুরু হল গত নভেম্বর থেকে ।” 

উক্ত রচনার মধ্যে প্রদর্শনীর খরচের যে 
হিপাব দেওয়া! হয়েছে তা সে যুগের হৃতসর্বস 
ভারতের কাছে কল্পনাতীত এক সংখ্য'সমষ্টি 
ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপরে নান! 
শিরোনামায় প্রদর্শনীর নান! অংশের ও বিষয়ের 
বিবরণ দেওয়৷ হয়েছিল- শিরোনামাগুলিরই 


১১২৫১০০০ 


ভারতে ধর্ষমহাঁসভার প্রস্ততি সংবাদ 


৪৯৯ 


শুধু উল্লেখ করছি :* 

“ 'আধিক ব্যবস্থা”, প্রদর্শনীর স্থান” 
“কারিগর-ভবন', খনি” 'বিহ্বাৎ-ভবন' খযন্ত্রগৃহ'। 
মৎস্যপালন-ভবন', উদ্ভান ও কৃষি বিভাগ", 
পরিবহন-ভবন?ত নত্রী-ভবন?, যুক্তরাষ্ট্রের 
নৌবিছ্া! প্রদর্শনী', “কলম্বাসের স্মার কপ বা, 
“অস্ট্রেলিয়া-বিভাগ'* ভারতীয় শিবির”, 
“বোম্বাই-এর মৃৎশিল্প গুদর্শনী', “কানাঁডা- 
বিভাগ', “বিবিধ-বিষয়ক বিভাগ? ।” 

চিকাগে! প্রপর্শনীর এই বিবরণ ভারতের 
সাময়িক পত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার করে 
আনবার উদ্দেশ্ট আমেরিকার ধশ্বর্ধ তখন 
ভারতের কাছে কী কল্পনাতীত আকার নিয়ে 
প্রতিভাত তা দেখিয়ে দেওয়া । চিকাগে! 
প্রদর্শনী ভারতীয় কল্পনাকে আকর্ষণ করে 
উদ্দীপিত করেছিল, মনে হয়েছিল-সে এক 
আশ্চর্য রোমান্টিক জগৎ এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে 
ভারতীয় মনে যে-ওৎদুকা জেগেছিল, তা ্বতঃই 
প্রদর্শনীর অস্তভূক্ত চিকাগে ধর্মসভা লাভ 
করেছিল। ভারতের শিক্ষিত মানুষেরা 
চিকাগোয় একটা বিরাট কিছু যে ঘটছে সে 
সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। 
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৪ 8৬৩ 


তার ফলে প্রদর্শশী-সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দের অসামান্ব সাফল্যের সংবাদ 
যখন ভারতে প্রচারিত হুল, তখন সমাজদেহের 
মধ্যে তীব্র শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল । 

যাই হোক প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশের যে- 
বিবরণ মারহাট্রায় বেরিয়েছিল তা ভারতীয় 
পাঠকদের কাছে কৌতুহলজনক মনে হুতে 
পারে বলে উদ্ধ'ত করছি £৪ 


“ভারতীয় শিবির 


চিকাগে। থেকে রয়টার ৩রা এপ্রিল বিশেষ 
টেলিগ্রামে “ডেলি ক্রনিকল-কে বিশ্বমেলায় 
ভারতীয় শিবিরের বিবরণ জানিয়েছেন। 
শিবিরটির গঠনভঙ্গিমায় খুটিনাটি বিষয়েও প্রাচ্য 
স্থাপত্যের নিদর্শন সুপরিস্ফুট, ভবনটি আকারে 
প্রায় চতুষ্কোণ, একটি সু-উচ্চ তোরণশোভিত;-*' 
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উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


পার্কের উত্তর দিকে চোখে পড়ার মতো বিভিন্ 
ধরনের স্থাপত্য-নমুনার ভেতর এর বাইরের 
চেহারা বিশেষভাবে দৃ়ি আকর্ষণ করে|" 
[ এরপর বলা হয়েছে যে, প্রদর্শনীর প্রধান 
জিনিস হল চা, যার উৎপাদনে হপ্ডিয়ান টি 
এ্যাসোসিয়েশন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ঢেলেছেন, 
আর দেড়লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী নিযুক্ত 
রয়েছে। এখানে এলে যে ভারতীয়দের 
স্বহন্তচিত্রিত কারুকারধমগ্ডিত পাত্রে ভারতীয়দের 
দ্বারা পরিবেশিত চা খেতে পাওয়! যাবে; 
সেকথারও উল্লেখ করা হয়েছে । ]*"শিবিরটি 
পুরোপূরি ভারতীয় প্রথায় সাজানেো৷ হুবে। 
মেলার এই অনন্য শিবিরটিতে এই সৰ দর্শনীয় 
জিনিস সাজিয়ে রাখ! হবে £ ভারতীয় কার্পেট, 
পিতল ও তামার বাসন, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, 
মূল্যবান ধাতুর ওপর জালতি ও পাথর বসানে| 
সুক্গ্রকারুকাধ-মণ্ডিত প্রাচীন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র । 
এছাড়। সবচেয়ে জমকালো! সংগ্রহ হল সব 
রকম ডিজাইনের হাতির দাতের জিনিস। 
গ্রহগুলির মোট মূল্যের অঙ্কটি বিশাল__ 
কয়েক শে! হাজার ডলারের কাছাকাছি ৷” 
কেবল ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, 
দেশীয় পত্রিকাগ্ডলিও যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে 
চিকাগো-প্রদর্শশীর উপর সংবাদ-প্রবন্ধ 
ছেপেছিল। & কালের বাংলা! পত্রিকার 
অনেকগুলিরই মধ্যে চিকাগে! প্রদর্শনীর বিবরণ 
আছে। “দখা” পত্রিকার জুন সংখ্যায় “চিকাগো 
মহামেলা” নামে একটি বিবরণবহুল রচন| 
প্রকাশিত হয়, তার শেষ দিকে পাই: 
"আমাদের ভারতবর্ধ হইতে অনেক জিনিসপত্র 
গভর্নমেন্টের সাহায্যে টেলারী কোম্পানী 
তথায় পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাদন্বিণী 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিকাগে। মহামেলায় 
প্রদ্ুশনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়া 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] 


গিয়াছেন | তিনি এক্ষণে ইংলগ্ডে। এ জিনিস- 
গুলি মহারানীর জনৈক পুত্রী সঙ্গে লইয়! 
যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।” 

চিকাগে! বিশ্বমেল! যে ভারতবর্ষে প্রবল 
আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার 
প্রমাণ জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর তত্বাবধানে 
একটি হিন্দু জাহাজ+ আমেরিকায় নিয়ে যাবার 
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ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জাহাজে আহা- 
রাদির ব্যাপারে অন্পূর্ণ হিন্দু আচার বজায় 
থাকবে । সমুদ্রঘাত্র/। ও আহারারি বিষয়ে 
তৎকালীন হিন্দমনের সংস্কাবাচ্ছন্নতার পট- 
ভূমিকায় “ইউনিটি আ্যাণ্ড দি মিনিস্টার" 
কাগজের ২৯শে জান্ুআরি ১৮৯৩ সংখ্যার 
সম্পাদকীয় মন্তব্য এখন ইতিহাসের অংশ £ 
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“বোহ্বাই-এর মেসার্স কারসেটজী সোরাবজী 
এাণ্ড কোম্পানী হিন্দুদের চিকাগোষাত্রার জন্য 
একটি প্রস্পেকটাস ছেপেছেন এবং অহ্বগ্রহ 
করে আমাদের কাছে তার একখানা 
পাঠিয়েছেন । তাতে আছে, আমর। একখান| 
প্রথমশ্রেণীর ফীমার ভাড়া! করছি; সেটি ১৮৯৩ 
খষ্টাব্বের ১৫ই মার্চ লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হয়ে 
চিকাগেো যাবে, আর ফিরবে ১৮৯৩ 
খুষ্টাব্বের জুলাই মাসে। কেবলমাত্র হিন্দু 
যাত্রী নেওয়া হৰে-যাওয়ার পথে এবং 
গৌছবার পর চিকাগোতেও সান, আহার, 
নিদ্রা এবং অন্যান সব দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে তাদের ধর্মসংস্কারকে পূর্ণ মর্যাদা 
দেওয়া হবে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত করার জন্য 
প্রয়োজনীয় যত্বু নেওয়! হচ্ছে__পূর্বোক্ত মেলায় 
যাত্রীদের যাতে পরিতুষ্ট করা যায়। তাদের 
চিকিৎসার জন্য গোঁড়! হিম্ুদের চিকিৎসায় 
অভিজ্ঞ একজন হিন্দু কবরেজ সঙ্গে যাচ্ছেন; 
তাছাড়। যাচ্ছেন ইংরেজী মতে চিকিৎসা 
করতে পারেন এমন একজন পাশকর। 
ডাক্তারও। হিন্দু ম্যানেজ|র, উচ্চবংশজাত 
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উদ্বোধন 


[ "খতম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


ব্রাহ্মণ রাধুনী, পেশাদারী হিন্দু মোদক, এবং 
অন্যান্ব হিন্দু পরিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা 
হবে। যাত্র। করা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত 
প্রয়োজন মেটাবার মতে] যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্ব- 
সম্ভার বোম্বাই থেকেই জাহাজের ভাগ্ারজাত 
করে নেওয়া হবে। কেবল হিন্দু যাত্রীদের 
ব্যবহারের জন্য ধীমারে কতকগুলি নতুন জলের 
ট্যাঙ্ক বসানো হবে। ফ্মারের ওপর কোন 
পশ্তবধ কর! হবে না, এমনকি ফ্ীমার থেকে 
মাছ ধরতেও দেওয়া হবে না। এককথায়, 
যাত্রীদের ধর্মসংস্কার যাতে পূর্ণ মর্ধাদা পায়, এ 
নিয়ে কোন অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার 
জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।' 
দেখছি এই পরিকল্পনায় পেট্রোনদের মধো 
রয়েছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্ত্র 
ন্যায়রত্র সি. আই. ই, মহারাজকুমার বিনয়- 
কৃষ্ণ দেব বহাহুর, মাননীয় পি. চেণ্টসালরাও 
পাণ্টহলু সি. আই. ই, দেওয়ান কে. শেষাদ্রি 
আয়ার সি. এস. আই, দেওয়ান রামদাস সি. 
এস, আই, মাননীয় রণছোর্দলাল ছোটলাল সি. 
আই, ই, কাপুরথালার দেওয়ান মথুরাদাঁদ 
বাহাছুর, রাজ! তেজনারায়ণ সিং বাহাছুর, বায় 
বাহাছুর কৈলাসচন্দ্র মুখা্জা। প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য দিতে হবে ৩১০০*২ 
টাকা করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২,০০২ টাকা 
করে; পরিচারকদের জন্ম দিতে হবে মাথাপিছু 
১৫০০২ টাকা । এ ভাড়ার মধ্যে তাদের 
যাওয়া-আসা, খোরাক, রেলভ্রমণের খরচ 
ইত্যাদি সবই অন্তভতক্ত। যাত্রী হবার জন্য 
দরখাস্ত করতে হবে ১৮৯৩ খৃষ্টানদের ১ল! 
ফেব্রুমারি বা তার আগে। এই সমুক্রযাত্রায় 
বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অংশের বহু- 
খ্যক গোড়া হিন্দুদের সমর্থন দেখে আমরা 
আশ] করছি মেসা্” কারশেটজী সোরাঁবজী 


আশ্বিন ১৩৭৭] 


ঘ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে 
সফলত| লাভ করবে । শিক্ষিতদের মধ্যে 
এমন ধনী লোক অনেক আছেন,_ধনী 
জমিদারদের তো কথাই নাই,ব্যবসায়ীরা 
এবং আরও অনেকে আছেন, ধার! এরকম 
একটি সমুদ্রযাব্রার মতে! যোগ্য বিষয়ে কয়েক 
হাজার টাক! যচ্ছন্দে খরচ করতে পারেন। 
এ সুবর্ণপুযোগের সদ্ঘ/বহার ধারা করবেন, তারা 
ষে শুধু প্রচুর নতুন ভাখ পেয়ে নিজেদের 
চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন তাই নয়, 
স্বদেশের ভবিষ্যৎং-গঠনের কাজেও অনেকখানি 
সহায়তা তার! করতে পারবেন। শুধু 
ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের 
ইতিহাসে চিকাগে। প্রদর্শনী একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা হুবে।"' একহাজার 


ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ 
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সম্মানার্থ হিন্দু কালাপানি পাড়ি দিয়ে এমন 
এক দ্রেশে একমাসের জন্ম প্রবাসী হবেন। যে 
দেশে কোন গোঁড়া হিন্দু কখনো পদার্পণ করেন- 
নি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে 
এর ফল যে কতখানি শুভকারী হবে; তা 
আমাদের ব'লে শেষ করার নয়। এই ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের ফলে তারত একাই লাভবান হবে 
না,-" উচ্চবংশজাত সম্মানাহ্‌ হিন্দুদের জীবনে 
পরিস্ফুট আর্ধসভ/তাকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ 
করতে পাবার ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকাও 
উপকৃত হবে প্রভৃত পরিমাণে। [ক্রমশঃ] 


* প্রকাশিতবা গ্রন্থ, 'ভারতীয় পটডূমিকায় স্বামী 
বিবেক্ীদন্দ' ইইতে_-সঃ 


“অন্যেরা! যে-যাই ভুল করুক, তার কাছে এ দেশ নবীন। ভারতের 
ভাষাপমূহ অকথিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি 
অব্যবহৃত। তার স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে । যন্ত্রণা ও সহনের 
মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমর! দেখতে পাচ্ছি, ভাবী 


পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র । 


তার মতে, ভারতের আশার উৎস 


তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় ক্দাপি। একথ|! সত্য, তার বিশাল 
হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার 
বানী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহায্যভিখারী 
ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। 
বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন না, আশঙ্কাও নয়। ভারতের 
আত্মিক স্বরূপের পুনর্ধোষণাঃ সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নব- 
প্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্ৃসিত করে তোলাই তার সন্নযাসের তাৎপর্য ।” 


_ভগিনী নিবেদিত 


যারা আমাদের জাগালে৷ 


প্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


যার আমাদের জাগায়ে তুলিল নৃতন জীবন-গানে 
গুথম উষায় নবন্মুর্যের গেয়ে বন্দনা-গীতি। 
পশুশক্তিরে নাশিল যাহারা আত্মিক শক্তিতে 
ভুলিব কি মোরা সত্যসন্ধ তাদের পুণ) শ্যৃতি ॥ 


যুগে যুগে যারা মিথ্যারে দলি আপনার পদতলে 

করি প্রতিষ্ঠ। মানুষের মনে চিরসত্যের বাণী, 

যাহার! জ্বালিল আধারের পথে আলোকের বতিকা 
তাদের প্মরিয়া পাঠান আমার প্রাণের প্রণামখানি ॥ 


জীবনযুদ্ধে পরাজিত আর নিপীড়িত নরনারী 

যাদের বাণীতে ফিরিয়া পেয়েছে অমিত শক্তি প্রাণে । 
যাহারা দানিল জীবনে নূতন সরণির সন্ধান 
নবজাগরণী মন্ত্র যাহার! শুনায়েছে কানে কানে ॥ 


যাহার] গুথম জানালো! আমরা অমৃতের সম্তৃতি, 
মৃত্যুসাগর মন্থন করি আনিল অমৃত-বারি। 
সত্য যাদের হলো ধবতার! ধর্মের পথমাঝে 
ঝঞ্চন্ষুব্ধ বিপদপাথার অনায়াসে দিল পাড়ি ॥ 


মোহবন্ধন করি খণ্ডন জ্বালিল জ্ঞানের শিখা, 

মু অন্ধেরে। জ্ঞানের পিপাসা যাহার! জাগালো মনে । 
শত বরষের বিপ্লব ঠেলি ভারত দ।ড়ায়ে আছে 
যাদের কৃপায় জড়ায়ে রয়েছে ধর্মের বন্ধনে ॥ 


সেই সব মহাপুরুষ প্রধান ভারত-সাধক পদে 
নিবেদন করি আমার প্রাণের ভক্তি অশ্রজল। 
দুর্গত আজ .ভারতবাসীরা, হইয়াছে পথহারা 
তাদের হৃদয়সরসে ফুটুক জ্ঞানের পন্মদল ॥ 


থামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ 


ও শিক্ষা! 


[ পূর্বাহৃবৃত্তি ] 
অধ্যাপক প্রণবরগ্ুন ঘোষ 
হার্বর্ট ম্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতি হাসচেতন। 


স্পেন্সারের শিক্ষা সূত্রের চতুর্থ সূত্র-যাহা 
দ্বারা সামাজিক অবস্থ! যখাযথ সংরক্ষিত হয়| 
স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়-_“"**এক্ষণে 
মনুষ্কেশ্ব সামাজিক কর্তব)াকওব্য বিবেচন! করা! 
যাউক। কি প্রকার শিক্ষ। এবং জ্ঞান মনুস্তকে 
সামাজিক বাবহারে পটু করিতে পারে? বলা 
যায় না যে, এ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় 
অভাবতঃ (%) সামাজিক শিক্ষ। প্রদান করে। 
ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু পূর্বে যে 
প্রকার বলা হইগাছে, এই শিক্ষা সামাজিক 
বিষয়ে প্রকৃত নেত। হইতে পারে ন। বিদ্যালয়ে 
অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক 
ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা! দেয় না । ভূপতিদিগের 
জীবন, পারিষর্দদিগের ষড়যন্ত্র বলপূর্বক 
সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়সমস্ত সমগ্র 
জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক 
অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের 
জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত 
দৈন্বসংগ্রহ এবং কামান ছিল, অযুক সেনাপতি 
এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভ 
করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা! করিয়া 
আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার 
হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের 
অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহ! 
: মূল্যবান হইল 1”ৎ 
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স্পেন্সার ইতিহাসের সাধারণ তথ্যসংগ্রহ- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ষে সংশয় প্রকাণ করেছেন; তা 
আধুনিক ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত। 
প্রাচীনযুগের পুরাণে ও ইতিহাসে মহাপুরুষ; 
অবতার, ধাজ! ও বীরের দলের প্রাধান্য । 
পুরান জাতীয় ইতিহাসের কল্পশাসমৃদ্ধ 
রূপ। তাই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পুরাণেরও 
নিজস্ব ভূমিকা আছে। তবু এ সব কিছুই 
সমাজের তথাকথিভ উচ্চশ্রেণীর বৃতান্ত। 
সমাজের মূল প্রাণশক্তি যে সাধাপণমানুষঃ 
তাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসই 
নীরব । হ্বামীজীর দিতে এই সাধারণমাহ্নষই 
ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র । 

“পরিব্রাজক'-গ্রস্থে ঘুরোপের সভ্যত। সম্বন্ধে 
আলোচনাপ্রসঙ্গে ঘামীজীর মন্তব্য_-“*"গরীব 
নিয়জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ 
যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই 
ইউরোপ উঠতে লাগলে! | রাশি রাশি অন্ু- 
দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব 


আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই 


00 00, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ_-৯ম সংখ্যা 


আমেরিকার মেরুদণ্ড ! বড়মানষ, পণ্ডিত, 
ধনী--এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না 
বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংস। 
করলে কিছুই এসে যায় না, এ*রা হচ্ছেন 
শোভামাত্র, দেশের বাহার । কোটি কোটি 
গরীব নীচ ষারা, তাঁরাই হচ্চে প্রাণ |” 
যামীজীর এ মন্তব্য যেমন “নীচজজাতি অজ্ঞ 
দরিদ্র পতিতের” সঙ্গে তাঁর একাত্মতা 
পরিচায়ক তেমনি তাঁর সমাজসচেতন মননে 
ইতিহাসের যূল সত্য অন্বেষণের দৃষ্টান্ত 
স্পেন্সার যেমন সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় 
ইতিহাসকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, পরবর্তী 
কালে দ্বামীজী “বর্তমান ভারতে"র ইতিহাসকে 
তেমনি ভারতের প্রজাশক্তির ধারাবাহিক 
অভুদয়রূপে বিশ্রেষধ করতে পেরেছেন । 
আবার সেইসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য ধর্মচেতনা ও ধর্মবীরদের নিজস্ব 
ভূমিকার কথাও আলোচন! করেছেন। 
রাজনীতি-প্রধান যুরোপীয় সভ্যতা ও ধর্- 
নীতি-প্রধান ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক 
বিচারে স্বামীজী লিখছেন--গে|টাকতক 
শক্তিমান পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; 
বাকিগুপো খালি “ভেড়িয়া-ধসান' বই তো! নয়। 
ও তোমার পাঁলণামেণ্ট দেখলুম, “সেনেট' 
দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম; 
রামচন্দ্র ! সব দেশেই এ এক কথা । শক্তিমান্‌ 
পুরুষের! যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, 
বাকিগুলো! ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে 
শক্তিমান্‌ পুরুষ কে? না-ধর্মবীর। তারা 
আমাদের সমাজকে চালান । তারাই সমাজের 
রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হুলে বদলে 
দেন। আমর! চুপ করে শুনি আর করি। 


৪ বাণীও রচনা ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ পৃঃ ১১৭-১১৮ 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] | 


তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ এ মেজরিটি 
ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামাগুলে! নেই, এই মাত্র । 

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে 
একট! শিক্ষা হয়, সেট! আমরা পাই না, কিন্ত 
রাজনীতির নমে যে চোরের দল দেশের 
লোকের রক্ত চুষে সমণ্ত ইউরোগী দেশে খাচ্ছে 
মোট। তাঁজ। হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে 
নেই ।৮৫ 

উদ্ধত মণ্তবোর শেষাংশটুক্ক আর এ যুগের 
ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় 
সভাতার নিজষ ধরনটি বিশ্রেষণে স্বামীজীর 
দুর্টিভঙ্গী একান্ত সতা। রাজশক্ষি ও গ্রজা- 
শক্তির সন্বন্ধের মাঝখানে ভারতে একটি প্রধান 
মধাস্থ শক্তি সমাঁজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে 
রাজপ্রাসাদ থেকে জনজীৰন ততটা নিয়ন্ত্রিত 
করা এদেশে সম্ভব হয়নি । মূলতঃ গ্রাম- 
কেন্দ্রিক সমাজবাবস্থা ভারতীয় জীবনধারাকে 
মুগে যুগে লালন পালন করে এসেছে। কিন্ত 
এ ব্যবস্থাও নিশ্ছিদ্র ব| নিষ্ষলঙ্ক কিছু নয়। 
লোকাচার, দেশাচার, ছুঁত্মার্-এ সবের 
ভারে জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে 
যুগে যুগে প্রতিবাদ কেখা দিয়েছে । সে 
প্রতিবাদের ভাষ। ধর্ম | 

বর্তমান ভারতে? ভারতীয় ইতিহাসের সেই 
বৈশষ্ট্য স্বামীজীর গাঢ়বদ্ধ সাধু ভাষায় 
“ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং 
সকল উদ্যোগের লিঙ্গ । বারংবার এ বিপ্লব 
ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা 
ধর্ষের নামে সংসাধিত | চার্বাক, জেন, বৌদ্ধ, 
শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্ধ- 
সমাজ, ব্রাহ্মপমাঁজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের 


৭ প্রাচ্য ও পাশ্চাতা £ বাণী ও রচনা : ৬ঠ থণ্ড £ 
পৃঃ ১৬১০১৬% 


স্বামী বিবেকাননের অনুবাদ-গ্রস্থ : “শিক্ষা 


&০৭ 


মধ্যে সন্মুখে ফেনিল বজ্তঘোষী ধর্মতরঙ্গ, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ ।”* 

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের সমাজবিজ্ঞান- 
সম্মত রূপায়ণ প্রচেষ্টায় প্রথম জীবনে 
স্পেলারের অনুবাদক বিবেকানন্দ তার জীবনের 
শেষ কয় বছরে অনেকদূর অগ্রপর হয়েছেন । 
বর্তমান ভারত' এবং প্্রাচা ও পাশ্চাত্য 
রন্থ ছুটি এ দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এদের কোনোটিতেই ইতিহাসের সাধারণ 
ঘটনা-কৌতৃহল চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নেই। 
ইতিহাসের মর্মে প্রবেশ করে প্রাচা ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ই এ দুই গ্রস্থের 
উদ্দেশ্থা । 

ইতিহাসের তথ/)রাশি থেকে কেমন করে 
প্রাণের ত্য নিষ্কাশিত হবে, সে সম্বন্ধে 


স্পোর লিখেছেন--"০ ৪০৮ 91] 15089 
দ1)101) 10611) 08 6০ আ10069:96800 100 & 
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ষামীজীর সচ্ছন্দ অনুবাদ--“কি প্রকারে 
সমাজবিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতি- 
বিশেষের অভ্যুদয় হইল, তাহাই আমাদের 
প্রয়োজন । রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, 
তাহারই প্রয়োজন। শাসকদিগের ব্যক্তিগত 


জীবনী লইয়া কি করিব? কেবল 
যে সবৌচ্চ শাসন-সমিতির আবশ্যক, তাহ! 
শহে,। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ সমাজ- 


পরিচালক শক্তিসমর্িরও বিবরণ আবশ্ঠাক। 
কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিয়- 
শ্রেণীর উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিতেছে, কি 


শী 


৩। ৭1724110211917 £ 917077091 5 191 41), 0 336 
মূল ইংরেজী থেকে স্থানাহাবের জগ্ত কিছু অংশ এখানে 
বগিত। অনুধাদ সট।ই দেওয়া হয়েছে। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


প্রকারে বিবিধ নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্ম!নিত 
হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। 
গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকের! কি 
প্রকার বাবহার করিত, তাহাও আবশ্যক । 
্ত্রীপুরুষ, পিতামাতা, এবং সন্তান পরস্পরের 
উপর কিরূপ ব্যবহার করিত; কি কি কুসংস্কার 
তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের 
অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, 
তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে 
সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত ; এই কল বিবরণ 
এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, 
পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছৰি মানসপটে 
উদ্দিত হইবে । বিবিধ সময়ে সেই সমাজের 
বিবিধ পরিবর্তনও কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধের সহিত 
যথাক্রমে গ্রদশিত হওয়! উচিত। অতএব 
প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই 
বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতত্বের যথার্থ 
সহচর ।”৮ 


৮ শিক্ষাঁঃ পৃঃ ৩২০৩৩ 


“ঘবার্থদুখ ত্যাগ ন| কৰিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাঁভ হয় না; এবং এ 
ত্যাগই শ্তিপৃজ্জাপদ্ধতির বলি ও হোমের একমাত্র লক্ষ্য ।” 

“ষে উপায়েই হউক বৃথ| শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিউ বিষয়লাভের 
প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে ; অন্তণিহিত পরমাত্নীর ধ্যানে উদ্দিউ বিষয়- 
লাভের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল) পূজা ও 
্বার্থত্যাগে সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মুতিপরিগ্রহ করিয়া! প্রকাশিত হইল ; এবং 
পরিশেষে দেই নবশক্তি-নিয়ৌগে অভীষ্ফল করতঙ্গগত হইল | সর্বদেশে সর্ব- 
কালে সবফলপিদ্ধির জন্য এই নিয়মই প্রবতিত --শক্তিক্ষয়-নিবারণ, অন্তনিহিত 


মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান।” 


--স্বামী সারদানন্দ 


প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয় 


শ্রীম্বখরঞ্জন চক্রবর্তী 


বাঙালী চিরদিনই খুব ভোজনপ্রিয় জাত বলে 
গণ্য। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর কিছু কিছু 
কাব্য ছাঁড়া তার আগে আর কোথাও বাঙালীর 
ভোজনপ্রিয়তার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না 
তথাপি সামান্য নিদর্শন যা' পাওয়া গেছে তার 
থেকে এধারণ| কর] কষ্টকর নয় যে, ভোজনের 
ব্যাপারে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অনেককাল আগে 
থেকেই শুরু হয়েছিল | 

ভেতে| বাঙালী,এমন একট! বদনাম কি 
সুনাম অনেক দিন থেকেই বাঙালীর আছে। 
এর কারণ কি? ইতিহাসের উষাকাল থেকেই 
ধান ছিল বাঙলাদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন 
দ্রব্য। তাই ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য । 
ভাত খাওয়ার এ অভ্যাসটি বাঙালী রপ্ত করেছে 
আঁদি-অস্ট্রেপীয় জনগোঠীর সম্পর্কে এসে। 
ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলের কাছেই এদেশে 
ভাত অত্যন্ত প্রিয় খাগ্ভ বলে বিবেচিত। 
বাঙল! ভাষ। ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 
চর্যাপদের একটি পর্দে আছে “হাঁড়িত ভাত 
নাহি নিতি নিতি আঁবেশী'_| ভাতরান্নার 
সুন্দর উল্লেখ রয়েছে নৈষধচরিতে দয়মস্তীর 
বিবাহের বর্ণশাতে | ঘি দিয়ে গরম ভাত খাবার 
রীতি বাঙালী সমাজে চলে আসছে অনেক দিন 
থেকেই। 

প্রাকতপৈঙ্গল গ্রন্থে (চতুর্দশ শতকের 
শেষাশেষি 1?) প্রাকৃত বাঙালীর কলাপাতায় 
আহারের এক বিস্তৃত না হলেও সুহূর্লভ বর্ণন! 
রয়েছে £4ওগ₹ গরা ভাগ গাইক ঘিতা', গোঘৃত- 
সহকারে সফেন গরমভাত। নৈষধচরিতের 
বর্ণনা বিস্তৃততর | পরিবেশিত অল্প থেকে ধেশায়। 


উঠছে, তার প্রত্যেকটি কণা অভগ্র, একটি 
থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন ( ঝরঝরে ভাত ), সে 
অম্প 'সুসিঙ্ধ সুষাত্ ও শুভ্রবর্ণণ সরু এবং 
মসৌরভময় (১৩1৬৮) ছৃপ্ধ ও অন্লপক পায়সও 
উচ্চকোটির লোকের এবং সামাজিক ভোঁজে 
অন্ততম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল। ( ১১৭০) 

ভাত সাধারণতঃ খাওয়া হোত শাক ও 
অন্যান্য বাঞন সহযোগে । দরিদ্র এবং গ্রাম- 
বাসীরদ্দের ভোজ্য ছিল শাকসবজি । নানা- 
প্রকারের শাকের মধো নালিত| (পাট) শাকের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়! যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে। 
এতে বাঙালীর একটি সনাতন প্রিয়ভোজের 
এপ সুন্দর বর্ণনা আছে-__ 

ওগ গর তত। রম্তম পত| গাইক ঘিত্তা 

হুঞ্ধ সযুত্গ 
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছ! দিজ্জই কাস্তা 
খা( ই)পুনবস্তা। 

কলাপাতায় গরমভাত, গাওয়। ঘি, মৌরল! 
মাছের ঝে।ল এবং নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য 
পরিবেশন করতে পারেন তার স্বামী পুণ্যবান। 

গৃহস্থরা প্রাত্াহিক খাদ্যতালিকাতে 
শাকান্ যুক্ত করলেও সামাজিক ভোজে-_ 
বিশেষতঃ বিবাহভোজে বরযাত্রীর শাকান্ন 
পছন্দ করতেন না। 

দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজগঙের পাত্রে 
ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। 
বরযাত্রীরা মনে করেছিলেন বুঝিবা শাক- 
তরকারি পরিবেশন করা হয়েছে; একটু 
বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করলেন দেখে কন্া- 
পক্ষীয়েরা বললেন, আপনাদের শাক পরিবেশন 
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করা হয়নি, পা্রটির বর্ণ সবুজ বলেই অন্ন 
বাঞ্জন সবৃজ দেখাছে। 

বিবাহভোজে হরিণ ছাগ এবং পক্ষীমাংসের 
নানারকমের ব্যঞজন মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য 
আরে! নানাপ্রকারের সুগন্ধি এবং প্রচুর মসলা- 
যুক্ত বাঞ্জন পরিবেশিত হওয়াই ছিল বাঙালী 
সমাজের বীতি। তারপর এসবের শেষে 
নানাপ্রকারের সুমিউ পিউক এবং দই ইত্যাদিও 
পরিবেশিত হত। পানীয়রূপে পরিবেশিত 
হত কর্ূুরমিশ্রিত সুগন্ধিজল। ভোজের পরে 
দেওয়া হতো নানামসলাযুক্ত পানের খিলি। 

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানা- 
প্রকারের খাছের উল্লেখ প্রাচীন বাওল। গ্রন্থের 
নানাস্থানে পাওয়া যায়। এগুলি চিরদিনই 
বাঙালীর প্রিয়খাছ্ধ। ভবদেবভট্ের প্রায়শ্চিত্ত 
প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে 
নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ রয়েছে । 

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় 
ছিল। বিশেষতঃ শবর পুলিন্দ প্রভৃতি 
শিকারজীবী লোকেদের মধ্যে এবং সমাজের 
অভিজাত স্তরে হরিণের মাংস খাওয়া হতো। 
ছাগমাংস খাবার রীতি ছিল সমাজের সকল- 
স্তরেই। কোন কোন প্রান্তে ও লোকস্তরে, 
বিশেষভাবে আদিবাসী কৌমে বোধহয় 
শুকনে! মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল কিন্তু 
ভবদেবভট্ট কোনকারণেই শুকনে| মাংস খাওয়া 
অনুমোদন করেননি বরং নিষেধই করেছেন। 
কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথব! 
নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া 
অত্যন্ত জটিল ছিল। 

মাংসের প্রতি বাঙালীর বিরাগ কোন- 
কালেই ছিল না। কিন্তু শ্রীষপূর্ব যষ্ঠ-পঞ্চম 
শতক থেকেই খাছ্যের জন্য প্রাণিহত্যার প্রতি 
্রাহ্মণ্যধর্মে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো! বটেই, 


উদ্বোধন 
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একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশঃ দানা বেঁধে 
উঠছিল এবং আর্যব্রাঙ্গণ্য ভারতবর্ষ ক্রেমশ: 
নিরামিষ আহার্ধের প্রতিই পক্ষপাতী হয়ে 
উঠছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত 
হয়েছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু চিরাচরিত এবং 
বহু অভ্যন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তা" যথেউ কার্ধকরী 
হতে পারেনি । বাংলার প্রথম ও অন্যতম 
প্রধান স্থৃতিকার ভ্টদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক 
উপস্থিত করে বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন 
করেছেন। 

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে রোহিত, শফর 
(পুট বা শফরী মাছ ), সকুল (সোল) এবং 
শ্বেতবর্ণের অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের আহার্ষ 
ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রাণীজ ও উত্ভিজ্ঞ 
তৈল বা চবির তালিকা দিতে গিয়ে 
জিমূতবাহন ইল্লিস ( ইলিস বা ইলস! ) মাছের 
তেলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা 
বলেছেন | আজকের দিনের মত প্রাচীনকালেও 
ইলিসমাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাগ্ ছিল। 
সব মাছ কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্গণরা খেতেন 
না; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাপ করতো, 
যাঁদের জাশ নেই, সে সব মাছ্ছ খাওয়া নিষিদ্ধ 
ছিল। পচা ও শুকনো মাছও খাওয়া হতো 
না। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, 
নানাপ্রকারের আশছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি 
বানমাছ»? গর্তকাদাবাপী নানাপ্রকারের 
অকুলীন মাছ, নানাপ্রকারের পাখীর মাংস-- 
সবই খাওয়! হতো! । শশক, সজারু ও কচ্ছপ 
খাওয়ার কোন বাধ! ছিল না। 

তরকারির মধো বেগুন, লাউ, কুমড়ে।, ঝিঙ্গে: 
কাকরুল, কচু (কন্দ) প্রস্ততি আদি-অস্্রিক 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি 
বাঙালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করে 
আসছে, ভাষাতত্বের দিক থেকে এই অনুমান 
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অনৈতিহাসিক নয়। পরবতা কালে, বিশেষভাবে 
মধাযুগে পতুঁগীজদ্দের চেষ্টাতে এবং অনান্য 
নান! সূত্রে নান] তরকারি, যেমন আলু 
আমাদের খাগ্ভের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। 
কিন্তু আরিপবৰে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। 

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঠাল 
নারকেল ও ইক্ষুরই উল্লেখ পাওয়া যায় 
বারবার। আম-ক।ঠালের উল্লেখ লিপিমালায় 
সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ স্মনযাত্র! প্রস্ৃতি 
অচ্ষ্ঠানে কলাগাছের উল্লেখ দেখা যায়। 
আখের রস 'আনতকের মতন তখনও পানীয় 
হিসাবে সমাদৃত ছিল। রস থেকে গুড় ও 
একপ্রকারের দানাওয়াল। খণ্ড চিনিও প্রস্তুত 
হতো। ্েতুলের ব্যবহার দই চিড়া মুড়ি ও 
খইখাওয়ার কথাও লেখা আছে নানান 
প্রাচীন গ্রান্থে। 

ছুধ, নারিকেলের জল, আখের রস, তালরস 
ছাড়। মগ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাীন 
বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় থেকে প্রস্তুত 
সবরকমের গৌড়ীয় মদের খ্যাতি ছিল সারা- 
ভারত জুড়ে। ভাত গম.গুড় মধু আখ 
তালরস প্রভৃতি গেঁজিক়ে শানাপ্রকারের মদ 
তৈরী হতে । ভবদেেবওট্ট তার প্রায়শ্চিত্ত 
প্রকরণ গ্রস্থে নানাপ্রকার মগ্যপাশীয়ের উল্লেখ 
করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিজ ও দ্বিজেতর 
সকলের পক্ষেই মগ্ভপান নিষিদ্ধ বলে বর্ণশ। 
করেছেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা কজন শুনতো 
বল৷ কঠিন। 


প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয় 
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প্রাচীন বাঙালীর খাগ্তালিকায় কোথাও 
ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর কারণ 
বাংলাদেশে ডাল উৎপন্ন হত না। আর 
তাছাড়া সুলভ মত্গভোজীর পক্ষে তার 
প্রায়োজন ছিপ কম। বস্তুতঃ ডালের চাষ ও 
ডালখাওয়র রাতিটা বোধহয় আর ভারতের 
দাঁন এবং তা মধাযুগে। 

সুপ্র।চীনকাল থেকেই মংস্যভোজী বাঙালীর 
আহা অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব 
শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিপ নাঁ। আজও নেই। 

তন থাক। একথ| বলতেই হয় যে, 
বাঙালী অতি প্রাচীণ কাল থেকেই অতি 
ভোজনপ্রিয় জাত। ণিজে খেয়ে এবং অন্যকে 
খাইয়েই ছিল তার দুখ। কিন্তু সেদিন গেছে 
যখন বাঙালীর গোণাভবা ধান, গোয়ালভর! 
গরু আর পুকুরতর! মাছ তার সচ্ছলতা ও 
স্বাচ্ছন্দযকে অক্ষুণ রেখেছিল । 

আজ ইশ্বরী পাটনীর! মনের দুঃখই কেবল 
শোনাবে»-আমার সন্তান যেন থাকে দুধে 
ভাঙে” কিন্তু কোন অন্নপূর্ণার হাত সানন্দে 
তাদের হাতে দুধভাতের বাটি তুলে দিয়ে 
লক্ষে কী অলঙ্ষে] প্রাথনা মঞ্জুর করবে কবে? 

একবেল!] ভাত, হ£কবেলা রুটি এবং 
পাত থেকে মংস্বখণ্ড এবং মাংস প্রায় অবলুপ্ত 
আজ বাঁঙালীপ্র খাগ্য'তালিকাতে। ছুধও 
প্রায় নিশ্চিন্ত | 

এমন খাগ্ভাভাব বাঙালীর আর কোশদিন 
হয়নি। 


একটি অবিম্মরণীয় ঘটন! 


গ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব 


ইংরেজী ১৯০৫ খুষ্টাব্দে, ষোল বৎসর 
বয়সে, আমি প্রথম “রামকৃষ্ণ মিশন' এবং শিশু 
উদ্বোধনের সাথে পরিচিত হই। আমার 
বাবা তখন নোয়াখালীতে কাজ করিতেন এবং 
আমি সেখানকার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে ( বর্তমান 01%8৪ [5 ) পড়িতাম। সে 
বছর কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের 
প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা দেশটা আলোড়িত 
তে। ছিলই, তা ছাড়া “গোদের উপরে বিষ- 
ফোড়ার মতন বাংলার কয়েকটি জেলাতে 
দুভিক্ষও দেখ! দিয়াছিল ; চাউলের দাম মন 
প্রতি সাত-আট টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। 
দুর্ভাগাক্রমে নোয়াখালী জেলাও এই ছুভিক্ষ- 
পীড়িত জেলাগুপির অন্যতম ছিল। দুভিক্ষ- 
পীড়িতদিগের সাহাযাকল্পে বেলুড় মঠ হইতে 
পৃ্জনীয় আশু মহারাজ (স্বামী সত্যকাম) এবং 
্রক্ষচারী অমুলযচরণ (পরবতাঁ কালে স্বামী 
শঙ্করানন্দ ) নোয়াখালীতে প্রেরিত হুইয়া- 
ছিলেন। সেখানে তৎকালীন খ্যাতনাম 
উকীল রাধাকাস্ত আইচ মহাশয়ের গৃহে 
তাহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল রাধা- 
কান্ত বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রমেশ ছিল আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধ ও সহপাঠী, সেই সূত্রে তাহার 
বাড়ীতে আমার প্রায়ই যাতায়াত ছিল; 
সুতরাং স্বামীজীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল, এবং 
তাহাদের নিকট হইতে সন্ধ(ন পাইয়। "উদ্বোধন" 
ও যামী বিবেকানন্দের পুম্তকাঁদি আনাহয়| 
পড়িতে আরম্ভ করি; যাহার ফলে তখন হইতেই 
মঠ-মিশনের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধ।/ ও 


ভালবাসার সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৯০৭ 
খষ্টাব্বে এনট্রালগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
১৯০৭-১৯*৯ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় 0906] 
48961201158 (বর্তমান 
9০০$1:1) 00107) 0০911949 ) [.&. পড়িবাঁর 
সময় একাধিকবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 
শ্রীচরণদর্শন, মঠস্থ মহারাজদিগের,-বিশেষতঃ 
স্বামী ব্রন্জানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী 
শুদ্ধানন্দ মহারাজের বিশেষ গ্নেহভাজন হইবার, 
এবং কথাম্বৃত-প্রণেত] “মাষ্টার মহাঁশয়ের' পবিত্র 
সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু 
নানণাকারণে 3.4. পড়িবার জন্য আমাকে 
কলিকাতা! ছাড়িয়৷ বহরমপুরে যাইতে হওয়ায় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পবিত্র সংস্পর্শ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হৃইয়। পড়ি; ইহাতে চিত্ব যে 
দারুণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল একথ| বল! বাহুল্য। 
এই ক্ষোভনিবাঁরণকল্পে সারগাছি অনাথ 
আশ্রমে স্বামী অখগ্ডানন্দ্ মহারাজের নিকটে 
যাতায়াত আরম্ত করি, এবং ছুটি হইলেই মধ্যে 
মধ্যে সেখানে গিয়া তাহার শ্রীমুখ হইতে 
ঠাকুর-স্বামী্গীর কথা ও হিমালয়-তিব্বত- 
ভ্রমণকাহিনী শ্রবণ কর! আমর এক প্রকার 
রুটিনে পরিণত হইয়াছিল। নিয়ে বণিত 
ঘটনাটি এই সারগাছিতেই সংঘটিত 
হইয়াছিল। 


[0561606100-4 


সন ১৩১৭ সালের ফান্তন মাস (ইং১৯১১৭:); 
ীপ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপৃজাদি সারগাছি 
আশ্রমে যথারীতি সম্পন্ন হইয়! গিয়াছে। 
পরবতা রবিবারে সাধারণ মহোৎসব | ইহার 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


দুই দিন পূর্বে শুক্রবারে স্বামী অখণ্ডানন্ৰ 
বহরমপূরে গিয়া নিমন্ত্রণপত্রাদি বিলির 
বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, এবং মহোৎসবের 
জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়! সারগাছি 
রওন! করিয়! দিবার পরে, বৈকালে আমাদের 
মেন হোষ্টেলে (01510 [158691) আসিয়া 
আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়া! গেলেন যে, 
আমরা ছয় সাত জন কমা যেন শনিবারে 
বিকালে, এবং আরও পনেরো-ষোঁল জন কমা 
পরদিন প্রাতে সারগাঁছিতে চলিয়া যাই। 
তদনুযায়ী শনিবারে বিকালের ট্রেনে আমর! 
সাতজন সারগাছি গেলাম । অনাথআ শ্রমে 
স্থানাতাববশতঃ আশ্রম হইতে প্রায় এক 
মাইল দুরে প্রাস্তরমধ্যে তখনকার দিনে উক্ত 
বাধিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত | এই স্থানে খুব 
উচু পাড় দিয়া বেরা একটি সুনৃহৎ পুষ্করিণী ছিল; 
এ পাড়ের উপবে এক পার্শে একটি শাখা- 
প্রশাখা-বিস্তীর্ণ পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। এই বট- 
বৃক্ষের নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদী এবং রন্ধনাধির 
আয়োঞন কর] হইত, আর পাড়ের নীচে, এক 
পার্খেঃ উন্মুক্ত প্রান্তরে দরিদ্রনারায়ণদেবা ও 
সমাগত বাক্তিদ্রিগকে প্রসারদবিতরণ কর! 
হইত । শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর দক্ষিণ পার্শে 
সুদুরবিস্তৃত নানাজাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল; সম্মুখে 
পুষ্করিণী, এবং পুষ্করিণীর পাড়ের ণীচে অন্ন 
তিনদিকে সুদূরপ্রসারী শস্ক্ষেত্র ছিল। 

আমরা সেখানে পৌছিলে পর স্বামীজী 
আমাদিগকে চা দিলেন ; চা-পানের পর 
তরকারি কুটিতে লাগাইয়া! দিলেন। তিন চারি 
জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা খান্নার 
কাজ করিতেছিল। সারারাত্রি জাগিয়! কাজ 
করিতে হইবে বপিয়! আমর] বিশেষ কিছু 
খাইলাম ন।, সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাজ 
করিতে লাগিলাম, এবং স্বামীজী আমার্দের 


একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা 
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মধ্যে বসিয়! ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদিগকে চ] 
তৈরী করিয়। খাওয়াইতে লাগিলেন ও নানা 
প্রসঙ্গের আলাপ-অলোচনায় আমাদের শ্রম 
লাঘব করিতে লাগিলেন। এইভাবে রজনী 
আতবাহিত হইল । 

পরদিন যথাবিধি মহোৎসব পালিত হইল 
এবং সূর্যাস্তের অল্প পূর্বেই খাওয়াদাওয়ার কাজ 
মিটিয়া গেল। তখন বহিরাগত কমাঁদিগের 
মধ্যে আমাদের সঙ্গের পাঁচজন এবং সেইদিন 
প্রাতে আগত ষোলজন সুযোগ বুঝিয়! বহরম- 
পুরের একটি দলের সাথে মিশিয়া কর্মবান্ত 
স্বামীজীর নিকট হইতে এক ফাকে বিদায় গ্রহণ 
করিয়! সরিয়া পড়িলেন। কিয়ংকাল পরে, 
আমি এবং হীরালালদাদ! (হীরালাল চক্রবর্তী) 
যখন স্বামীজীর চরণে প্রণামাস্তে বিদায় প্রার্থনা 
করিতে গেলাম, তখন তিনি বেদশার্ত কে 
বলিলেন, “তোমরা সকলেই চলে গিয়ে কি 
আমাকে ঠাকুরের কাছে অপরাধী করে 
রাখবার সঙ্কল্প করেছ? কাল থেকে সারা- 
দিনরাত অক্লান্ত পরিএম করে ঠাকুরের কাজ 
করলে, কি খেলে না খেলে দেখতে পেলাম 
না; আজ এখুনি তোমর! চলে গেলে আমি মনে 
যে কতখাণি কষ্ট পাব» তা কি বুঝতে 
পার না? আজ তোমাদের যাওয়া হ'তে 
পারে না; কাল আমি নিজহাতে রে'ধে 
তোমাদের খাওয়াব। কাল বিকালে তোমর৷ 
যেও।” এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রতি বছর 
উৎসবের পরদিন নিজহাতে রশাধিয়া৷ কমী-. 
দিগকে না খাওয়ইতে পারিলে ম্বামীজী 
শান্তি পাইতেন না। সুতরাং সেরাত্রে আমা- 
দের দুইজনের আর যাওয়া হইল ন1। 

সন্ধ্যার পরেই স্বামীজী “থেটু যাত্রা'র 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একজন বাদক, 
একজন বংশীবাদক এবং একট ১২১৩ বৎসর 
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বয়স্ক বালক এই তিনজনকে লইয়! সেই গ্রাম্য 
যাত্রাপার্টি গঠিত। বালকটি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়! 
বন্দাবনলীল! গাহিয়! শীত্রীঠাকুরকে শোনাইল, 
আর শুনিলাম আমর1] এবং সারগাছিনিবাসী 
কতিপয় শ্রোতৃবৃন্দ। রাত্রি সাড়ে আটটা 
নাগাদ যাত্র। শেষ হইয়! গেল, এবং গ্রামবাসী 
শ্রোতার! যেযাহার গৃহে চলিয়া! গেলেন। 
সেই মাঠের মধ্যে রহিলাম আমরা চারিটি 
প্রাণী, স্বামীজী, স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের 
হ্ডেমাঙ্টার মহ1শয়। আমি ও হীরালাল দাদ]। 
অমর! দুইজন একবস্ত্রে গিয়াছিলাম বল! চলে; 
সঙ্গে বিছানাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং বিছান! 
ছিল মাত্র দুইটি, একটি স্বামীজীর, এবং অপরটি 
হ্ডেমাষ্টার মহাশয়ের । হ্বামীজীর বিছান। 
ঠাকুরের বেদীর সামনে, বেদী থেকে ৮।১০ হাত 
দুরে এবং অপরটি স্বামীজীর বিছানার ৮1১০ 
হাত বামে পাত! হইল। বেদীর দুই পাশে 
দুইটি টিনের কারবাইড ল্যাম্প সারারাত্রির 
মতো! জালিয়| রাখা হইল, বাকী হ্যাজাক 
আলো কয়টি নিভাইয়! দেওয়া হইল । 
স্বামীজীর শষ)াটিতে তিনি এক! শুইলেন ; 
অপরটিতে আমরা তিনজন একত্র একই 
লেপের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া শুইলাম, 
স্থলকাঁয় তথা স্ৰীতোদর হেডমাষ্টার মহাশয় 
এবং হীরালালদাঁদ। যথাক্রমে আমার ডাইনে 
ও বামে এবং ছিপছিপে পাতলা দেহ লইয়া 
আমি তাহাদের মাঝখানে লুকামিতপ্রায় 
অবস্থায় শুধু মুখটি বাহিরে বাখিয়া। 
শয়নানস্তর একথা-সেকথার মধ্যে হীরালালদ! 
বলিলেন, “আচ্ছা, জীবন! রাত্রে আমর! 
ঘুমুলে যদি একটা বাঘ এসে আমাদের কারুকে 
তুলে নিয়ে যায়” তাহার বক্তব্য শেষ করিতে 
ন| দিয়াই স্বামীজী তর্খসনার সুরে বলিয়। 
উঠিলেন, *ও কি কথ! তোমাদের ! তোমরা 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ঠাকুরের কাজে এসে সারাক্ষণ তার কাজ 
ক'রে এখন বিশ্রাম করছ, আর তারই সামনে 
থেকে তোমাদের বাঘে নিয়ে যাবে ! ঠাকুরের 
উপরে এতটুকু বিশ্বাস তোমাদের নেই কি?” 
স্বামীজীর কথা শেষ না হইতেই হেডমাষ্টার 
মহাশয়ের শঙ্কাপূর্ণ সতর্কবাণী শোনা গেল, 
“ওই, বলতে ন! বলতে এসে গেছে !” আমর! 
জঙ্গলের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম 
যে, সেদ্দিক হইতে রাজকীয় চালে ছুলিতে 
ছুলিতে একটি পূর্ণকায় চিতাবাঘ আমাদের 
দিকে আসিতেছে । ঘটনার আকস্মিকতায় 
আমাদিগকে আতঙ্কবিহ্বল হইতে দেখিয়! 
স্বামীজী বলিলেন, “কোন ভয় নাই; একদম 
চুপ ক'রে থাকো) নোড়ো। নাঃ কোন শব্ধ 
কোরে! না।” তাহার কথামত আমরা নীরবে 
বাঘটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম | 

বাঘটি ধীরেধীরে ঠাকুরের বেদী ও স্বামী- 
জীর বিছানার ঠিক মধ্যবর্তা স্থানে আসিয়। 
দাড়াইল, এবং বেশ খানিট। সময় আমাদের 
তিনজনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে 
মাথা উচু করিয়। ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
তিনবার হস্কার দিয়া যে-পথে আপিয়াছিল ঠিক 
সেই পথে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য 
হইয়| গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে 
নিস্তব্ধতা ভর্গ করিয়া কহিলেন, “দেখলে? 
তোমাদের কারুকে কি খেয়ে গেল? আজ 
সারাদিন মানুষের ভিড়ের মধ্যে ও ঠাকুরকে 
দর্শন-প্রণাম করতে আসতে পারেনি, এখন 
তাই নিরিবিলিতে এসে দর্শন-প্রণাম ক'রে 
গেল, আর তিনটি জোকার ( জয়ধ্বনি ) দিয়ে 
গেল। ও তোমাদের খেতেও আসেনি ব| নিয়ে 
যেতেও আসেনি |” 

ইহার পরে নিরাপদে রাত্রি কাটিয়! গেল। 
পরদিন ষ্বামীজী এ পুকুরপাড়ের বটতলাতেই 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


সহত্তে খিচুড়ি ও মাংস রখধিয়! আমার্দিগকে 
এবং স্থানীয় কয়েকজন কর্মীকে খাওয়াইলেন, 
তত্পর বিকালে আমর! স্বত্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন 
করিলাম | 

উক্ত ঘটনার পরে সুদীর্ঘ ৯ বৎসর অতীত 
হইতে চলিয়াছে, তথাপি উহার স্থৃতি আজও 
আমার মনে একইভাবে অগ্নান রহিয়াছে। 
কিন্তু অগ্ভাবধি আমি একথার কোন সুনিশ্চিত 
মীমাংসা করিতে সমর্থ হই নাই যে, ব্যাদ্রটির 


আনন্দময়ী 


&১৫ 


আগমনের কারণ সম্বন্ধে মহারাজ যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, তাঁহ। তখন তাহার যাহা মনে 
হইয়াছিল তাহাই বলিয়াছিলেন, ন! ও কথা- 
গুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য জানিয়! 
বলিয়াছিলেন? আবার সময় সময় একথাও 
ভাবি যেঃ আমাদের অবিশ্বাসী মনের পর্দায় 
গভীরভাবে বিশ্বাসের ছাপ আকিয়। দিবার 
জন্যুই উক্ত ঘটনাটি ঘটে নাই তে। ! 


আনন্দময়ী 


শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 


আকাশের বুকে মেঘ যেন কাশ--মরালপাখার মতো 

বিস্তৃত ক্ষেতে তোল! আউশের নৃগদ্ধি মর্মর ! 

শাস্তিবটের ছায়ায় শালিক ছাতারে দোয়েল কতো, 

দুরাস্ত থেকে আশ্রয় চায় শামকুট যাযাবর । 
বিকেলের হাওয়! বনমরমের কী জানায় পরিচিতি, 
নলখ।গড়া ও উলুখড় ঝোপে গলছে রোদের সোনা, 
ধুধুল ফুলের আলোয় চকিত অপরাজিতা স্মৃতি, 
বাবঙগার বনে কত বসন্ত-বৌলির আনাগোনা! ! 

নদীর ওপারে বেতবন জুড়ে ছায়া-আলোকের খেলা, 

দুলছে এপারে টাদাঘাম-তার বেগুনী ফুলের সাজ, 

সন্ধ)ামালতী বক আর ঘেটু বন্যেবুড়োর মেলা, 

বৈঁচিবনের আড়ালে ফুল্প কাকজভ্ঘ।ও আজ ! 


শরতের বুকে পরমাপ্রকৃতি-_এ কার পদাশ্রয়ী? 
শুনেছে কী তান__আগমনী গান আনে আনন্দময়? 


(আকাশ যেথায় দিন্ধুরে ধরে 
শিবদাস 


'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে দিন্ধু ধরার হাত, 
বিশ্বঞ্জনারে মিলাইতে সেখ। দৃশ্য জগন্নাথ |” 
_কবি একথা বলিয়াছেন পুরীধামের 
জগন্নাথদেব সম্বন্ধে। কন্যাকুমারীতেও এই 
আকাশ-সিন্ধু-ধরণীর হাতধরাধরির অপূর্ব দৃশ্ঠ। 
এখানে একটি নয়, ছুটি সাগর ও একটি 
মহাসাগর পরম্পর-মিলিত। এখানে দীড়াইয়। 
সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যান্ত দুই-ই দেখা যায়। 
তিন দিকে শুধু জল। কিন্তু বিশাল সমুদ্রবক্ষের 
কতটুকুই বা একসঙ্গে চোখে পড়ে? পৃথিবীর 
বর্তুলাকার পৃষ্ঠ দুটিকে তো সীমিত করিয়া 
দেয়। 'এখান হইতে সোজা দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগরের বুকে যদি ভাসিয়া যাঁওয়! যায় 
মাঝপথে কোন স্থলভাগ পথরোধ করিবেন, 
সোজ। ৫১০৭০ মাইল জলরাশির বিস্তৃতির পর 
পাওয়া যাইবে দক্ষিণ মেরপ্রদেশের তটভূমি | 
এই সুবিশাল জলরাশির সম্মুখে, এখানেও, 
দেবী কন্যাকুমারীর মন্দিরে সমগ্র ভারতের লোক 
মিলিত হইয়া আসিতেছে যুগযুগাস্ত ধরিয়া। 
সম্প্রতি এখানে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বজনকে 
মিলাইবার জন্য, একার্ধ সাধনার্থে যে ভাবধারার 
নবযুগে উন্মেষ তাহারই ধারক ও প্রচারক 
যামী বিবেকাননকে প্রতিঠিত কর! হইল 
ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারী 
মন্দিরের অদূরে সাগরমধ্যস্থ “ভারতের শেষ 
শিলাঁথণ্ডের উপর নবনিশিত স্মৃতিমন্দির 
বিবেকানন্দমণ্ডুপে। ম্বামী বিবেকানন্দের 
স্মৃতির সঙ্গে এই “বিবেকানন্দ-শিল' ঘনিষ্- 
তাবে জড়িত। আবার, প্রাচীন উপাখ্যান 


অনুযায়ী দেবী কন্যাকুমারীর সঙ্গেও। দেবী 
কুমারীরূপে এই শিলাখণ্ডের উপর সুদীর্ঘকাল 
তপস্যা! করিয়াছিলেন শিবকে পতিরূপে লাভ 
করিবার জন্য। দেবীর সেই তপপ্যারত মৃতিই 
স্থাপিত কন্াকুমারী-মন্দিরে | সেখানে মায়ের 
হস্তধূত জপমাল] দেখিয়া মনে হয় মা যেন 
এখনে! তপস্য! করিতেছেন--ভারতের প্রাণ- 
শক্তি যেন চিরতপস্যারত, পরমসত্তার সঙ্গে 
মিলিত হইবার উদ্দেন্টে | 
২ 

বিবেকানন্ব-শিলার সহিত শুধু স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই 
শয়ঃ ভারতের নবজ|গরণও, সমগ্র মানবঙ্জাতির 
নবযুগের উদ্বোধনও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। 

১৮৮৬ খুষ্টাব্বের ১৬ই অগস্ট শ্রীরামকৃঞ্ণ- 
দেব লীলাসংবরণ করেন। তাহার পূর্বেই যে- 
কার্ষের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই 
ধর্মস্থাপনের মাধমে জগৎকল]াণসাধনের গুরু- 
ভার দিয়! যান তাহার প্রধান সন্নাসী-শিঠ 
ঘামী বিবেকাননের উপর | আধুনিক যুগের 
বিজ্ঞান ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যাপক 
যোগাযোগের মাধ)মে গোটা পৃথিবী 
তখনই কতকগুলি জাগতিক বিষয়ের দিক 
দিয়া এক হইতে শুরু করিয়াছে। কাজেই 
এবারের ধর্মস্থাপনের কাজ শুধু ভারতের জন্য 
নয়, সমগ্র জগতের জন্যই। কিন্তু ইহার জন 
সর্বাগ্রে দর্বধর্মের জননী' ভারতের সনাতন 
ধর্মকে ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত করিয়া তোলা 
প্রয়োজন ; কারণ ভারতই ভবিষ্ততে শুধু 
বাহিরের দিক দিয়! নয়, হৃদয়ের দিক দিয়াও 
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এক হওয়ার আদর্শ সমগ্র জগৎকে দেখাইবে। 
কিন্তু ভারতের অবস্থা তখন কি? -_-পরাধীন, 
শিক্ষাহীন, অন্নহীন, আত্মগৌরববিস্বৃত, 
পরানুকরণে এমনকি পরধর্মগ্রহণেও সমুৎসুক 
একটি জাতি । এই অবস্থায় ভারতে ধর্মের 
নবজাগরণের জন্য সর্বাগ্রে চাই জাগতিক 
উন্নতি, কিন্তু উহ! করিতে যাইয়! ভারত আবার 
ধর্মকে ন] ভুলিয়া যায়, ধর্মকে আকড়াইয়া 
থাঁকিয়াই উহ! করিতে পারে, সেদিকেও 
বিশেষভাবে দৃ্টি রাখিতে হইবে | তাহা না 
হইলে ভবিষ্যতে জগৎকে কোন্‌ আদর্শ সে 
দেখাইবে? জগতের অপরাপর উন্নত জাতি- 
গুলির সহিত তাহার পার্থক্য থ|কিবে কী? 
তাছাড়া! ভারতবাসীর জীবনে যথার্থ ধর্মের 
বিকাশের মাধ্যমেই তাহার সর্ববিধ উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হইবে ; ভারতের বর্তমান অবনতির 
কারণ ধর্ম নয়, যথার্থ ধর্মজীবনের অভাব। 
এই মহাকার্ষের গুরুভারই শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দকে দিয়! গিয়াছিলেন, কিন্তু কিভাবে 
উহ সম্পন্ধ করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত 
সব কিছু বলেন নাই, বলিয়াছিলেন €্যে 
যথাকাঁলে মা সব জানাইয়া দিবেন । 

কিভাবে একার্ধ সমাধা কর! যাঁয় তাহার 
চিন্তায় তিনি বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছেন। 
হিমালয় হইতে কন্য/কুমারী পর্যস্ত সমগ্র ভারত 
পরিব্রাজকরূপে ঘুরিয়া ভারতের জনগণের 
তৎকালীন সামাঞ্জিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক 
সর্ববিধ অবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত 
হইয়। সর্ববিষয়েই জনসাধারণের অবর্ণনীয় 
দর্শায় চোখের জলে ভাসিয়াছেন এবং ইহার 
প্রতিকারকল্পে কোন্‌ পথে প্রথম পদক্ষেপ 
করিবেন তাহ। ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন 
নাই। 


অবশেষে সমবেদনাদীর্ণ ও চিন্তাকুল 


“আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে" 


৫১৭ 


হৃদয় লইয়া ১৮৯২ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 
শেষ সপ্তাহে তিনি কন্যাকুমারীর মন্দিরে 
উপনীত হন। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার 
পর তটভূমি হইতে প্রায় দুই ফার্লং দূরে সমুগ্র- 
বক্ষে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর পদরেণুপৃত 
শিলা বলিয়া আব্যাত, অধুন| “বিবেকানন্ব- 
শিলা” নামে পরিচিত, চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত 
এই শিলাখণ্ডে তিনি স্লাতরাইয়া উপস্থিত হন | 
সমুদ্রে সাতার দিয়াই যাইতে হইয়াছিল, 
কারণ নৌকাভাড়া করিয়া যাইবার পয়সা সঙ্গে 
ছিল না। সেখানে পৌছিয়া, ভারতের দিকে 
মুখ করিয়া বসিয়। ভারতের বর্তমান অবনত 
অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং অঝোরে 
সমবেদনার অশ্রুবর্ণণ করিতে করিতে তিনি 
গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যান। আর তখনই 
ভারতের অতীত গৌরবের, তাহার 
বর্তমান ছুরবস্থার এবং তাহার ভবিষ্যৎ 
মহিমারও উজ্জ্বল চিত্র তাহার মানসপটে 
ভাসিয়া উঠে । আর সেই সঙ্গে পান ভারতের 
ও জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য কোন্‌ 
পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাহার সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত। এখানেই, ধ্ানাসনে বসিয়াই তিনি 
স্থির করিয়৷ ফেলেন যে, ১৮৯৩ খুষ্টাব্ের ১১ই 
সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো শহরে ষে 
ধর্মমহাঁসভ| বসিবৰে তাহাতে তিনি যোগদান 
করিবেন। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
হইতে সমাগত মনীধিমণ্ডলীর কাছে ভারতের 
যুগযুগান্তের প্রাণবাণী, মানবজাতির সর্বোচ্চ 


, চিস্ত|১ বেদান্তের পবজনীন প্রাণপ্রদ উদার 


অভয় ভাবরাশি প্রচার করিবেন | ইহাতে 
দুই কাজ একসঙ্গে হইবে-রাজপিকতায় চঞ্চল 
পাশ্চাত্যে আধ্যাত্বিকতার বীজ বপন করাও 
হইবে, এবং ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য 
সবপ্রথম যাহা প্রস্নোজন সেই আত্মবিশ্বাসের, 


&১৮ 


নিজ ধর্ম 'ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের উদ্বোধনও 
করা হইবে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
জয়গান ধ্বনিত করিয়। | বস্ততঃ হইয্াছিলও 
তাহাই । তাছাড়া ভারতের নিগীড়িত জনগণের 
উন্নয়নের জন্য কার্ধ আরম্ভ করিবার মতো কিছু 
অর্থ সংগ্রহ কয়িয়। আনিবার ইচ্ছাও তাহার 
মনে ছিল । 

নবযুগে সমগ্র মানবজাতির পরম কল্যাণ 
সাধনের জন্য যে রামকৃঞ্জভাবসলিল উদ্ভূত 
হইয়াছিল, সেই ভাবগঙ্জাকে তাহার নিজের ও 
শ্রীবামকৃষ্ণের তপস্যালন্ধ বিপুল শক্তিতে মণ্ডিত 
করিয়! মহাদেবের মতে! শিবাবতার বিবেকানন্ন 
এতদিন শিরে ধারণ করিয়! বেড়াইতেছিলেন । 
এই বিবেকানন্দ-শিলারূপ গোমুখীতীর্ঘে সে 
তাবদুরধুনী যেন প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত 
করিবার জন্য বিপুল আবেগে উন্মুখ হইয়া 
উঠিপ, যেন বলিয়া উঠিল, আমি ঢালিব 
করুণাধারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া চলিব ছুটিয়া 
আকুল পাগল পারা | 

কাজেই ভারতের নবজাগরণের এবং সমগ্র 
জগতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের সঙ্গে 
এই বিবেকানন্দ-শিলার স্মৃতিও চির- 
বিজড়িত। 


এই বিবেকানন্দ-শিলাটি ভারতের সর্বদ ক্ষিণ 
তটভূমি হইতে প্রায় ১১৫০০ ফুট দূরে অবস্থিত । 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শিলাটির সর্ধোচ্চ সীমার উচ্চতা 
প্রায় ৫৫ ফুট। এই শিলাটির পাশেই আর 
একটি ছোট শিলাও রহিয়াছে । 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ধপৃর্তি-উৎসব 
পালনের এবং তাহার অঙ্গরূপে এই শিলার 
সহিত বিজড়িত তাহার স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ 
দিবার সদিচ্ছায় ১৯৬২ খুষ্টাব্বের নভেম্বর 
মাসে মান্্রাজে “মী বিবেকানন্দ সেষ্টিনারী 


উদ্বোধন 


[ 4২তষ বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


সেলিবেশন এযাণ্ড বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল 
কমিটি” গড়িয়া উঠে। পুস্তক-পত্রিকাদি 
প্রকাশের মাধামে স্বামীজীর ভাবধারাপ্রচার 
এবং ভারতের “অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিম্পেষিত” 
জনগণের সেবার মাধামে উহার বাস্তব বূপায়ণ, 
ঘামীজীর ইচ্ছান্গ পথে জাতিগঠন ও মানুষ 
তৈয়ারীর কাজে ব্রতী হওয়! প্রভৃতির সহিত 
এই কমিটির অন্তম উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানন্- 
শিলার উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া 
সেখানে বিবেকানন্দের মৃতি প্রতিষ্ঠা করা । 

এই স্মৃতিমন্দির-নির্নাণের অহ্ছমোদনের 
জন্ম কমিটি ১৯৬২ খৃস্টাব্দের শেষভাগে মানা 
সরকারের (বর্তমান তামিলনাড়ু) নিকট 
আবেদন জানান। ছুই বৎসর কথাবার্তার পর 
১৯৬৪ খুষ্টাব্বের শেষের দিকে বাঞ্চিত অনু- 
মোদন পাওয়। যায় এবং মাদ্রাজ সরকারের 
সহিত আলোচনা করিয়াই মন্দিরের নক্মাটি 
তৈয়ারী করা হয়। 

সমগ্র পরিকল্পনাটির মোটামুটি তিনটি অংশ 
ছিল--বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্” ও 'ক্রিপাদমণ্ডপম্‌' 
নির্াণঃ এবং তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে গমনা- 
গমনের জন্য পারাপারের বাবস্থা করা। 
শ্রীপাদমণ্ডপম্‌* নির্মাণের অনুমোদন অবশ্য 
পাওয়া যায় পরে, ১৯৬৮ খুষ্টাব্দের ১৮ই 
সেপ্টেম্বর । যেখানে দেবী কন্াকুমারী তপস্থা 
করিতেন, সেখানে শিলাখণ্ডের উপর একটি 
চিহ্ন তাহারই শ্রীপদের চিহ্ন বলিয়! আখ্যাত ; 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবেকানন্দ মণ্ডপের 
সম্মুখে এই মণ্ডপটির রিকল্পন! | 

সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ম এক 
কোটিরও অধিক টাকার প্রয়োজন ছিল ; অবশ্য 
ইহার মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরের সংরক্ষণ এবং 
পারাপার-ব্যবস্থাটিকে স্থায়িভাবে চালু রাখা 
প্রভৃতি আরো কয়েকটি রাজ অন্তর্ভুক্ত। 


গ্াশ্থিন, ১৩৭৭ ] 


রাজ্যসরকারের অনুমোদনলাতের পরই কমিটি 
অর্থসংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতের জনগণের 
নিকট আবেদন জানান এবং বাজ্যসরকারগুলির 
প্রত্যেককে কমপক্ষে একলক্ষ করিয়া! টাক! 
দিবার জন; প্রার্থন! করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 
সর্বত্রই সাড়া পাওয়। যায়, চারিদিক হইতে 
টাকা আসিতে থাকে, এবং ১৯৬৪ খুষ্টাব্দেই 
পাথর কাটিয়া সাইজ কর!; উহাতে নকস! 
তোল! প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ আরম্ত হইয়। 
যাঁয় (মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈয়ারী )। 
সমু্ূতটে একটি সুবিধামতো স্থানে পরিচালনা- 
বাবস্থার এবং কর্মের ও কর্মাদের জন্য 
প্রয়োজনীয় গৃহাদির ব)বস্থা করিয়া এই কাজ 
আরম্ভ করা হয়। 

ইহার পর হাত দেওয়! হয় মন্দির গাথার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায়। পাথরগুলি গাথনির 
জন্য প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে তটভূমি হইতে 
শিলাখণ্ডে লইয়! যাইতে এবং সেখানে 
পৌছিলে সমুত্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫ ফুট উপরে 
তুলিতে হইবে। নির্মাণকার্ধের জন্য ও কমাঁদের 
পানের জন্ম শিলাখণ্ডে স্বাহ্জল-সরবরাহের 
ব্যবস্থাও করিতে হইবে । আরও খুঁটনাটি 
অনেক কিছু করিবার ছিল। 

তটভূমিতে ও শিলাখণ্ডে ছুটি জেটি নির্মাণ 
করিয়। মোটরবোটে টানা ছোট ছোট গাঁধা- 
বোট জাতীয় নৌকা করিয়! পাথরগুলিকে 
শিলামূলে লয়! যাওয়! হইত। সেখান হইতে 
উপরে তোল! হইত ঢালু পথে টানিয়া। 
মন্দিরের নির্মাণকার্ষে প্রয়োজনীয় জলের জন্য 
শিলার দুইপার্খে নীচে বাঁধ দিয়া দুইটি বৃহ 
জলাধার তৈয়ারী কর! হইয়াছিল--শিলাখণ্ডের 
উপর সারা বছর ধরিয়া, বধ্ধিত বৃষ্টির জল 
উহাতে জমিত। কর্মীদের পানীয় জল অবশ্য 
লইস়্! যাইতে হইত তটভূমি হইতেই, নৌকা 


“আকাশ যেথায় সিদ্ধুরে ধরে' 


৬১৯ 


করিয়া। সমুদ্রের জলের নীচ দিয়! এপার 
হইতে লইয়া যাঁওয়! হইল প্রায় ১৬০০ ফুট 
লম্ব] কেবল, নির্মীণকার্ধে প্রয়োজনীয় বিহ্যুৎ- 
সরবরাহের জন্ব। টেলিফোনের ব্যবস্থ! 
করা সম্ভব নয় বলিয়! কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদন লইয়া! উভয় তীরে বেতারমন্ত 
স্থাপন করিয়া যোগাযোগরক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইল। এই সব অয়োজন সম্পূর্ণ হইলে 
১৯৬৭ খুষ্টার্ধের ১২ই অক্টোবর শুভ বিজয়াদশমী 
তিথিতে শিলাখণ্ডে প্রস্তর লইয়া যাওয়া ও 
মন্দির গাথার কাজ আপস্ত হয়। 

উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ আট বৎসরের তপস্থা, 
শত শত কর্মীর দীর্ঘ ছয় বৎসরের অনলস শ্রম 
আজ সফল হইয়াছে । বিবেকানন্ব-শিলায় 
বিবেকানন্দমণ্ডপ এবং শ্রীপাদমণ্ডপ নির্মাণের 
কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে । গত ২র! সেপ্টেম্বর, 
১৯৭০ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের মৃতিও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে মন্দিরে । 

স্থায়ী জেটা নির্মাণের ভার তালিমনাড়: 
সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাও সমাপ্ত 
হইয়াছে। সমুদ্রের নীচ দিয়া পাইপ-লাইন 
বসাইয়া শিলাখণ্ডে স্থায়িভাবে স্বাদ জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা কর! সম্ভব কি না, সে 
বিষয়েও চিন্ত। কর] হইতেছে। 
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শিলাখণ্ডের সর্বোচ্চ দেশে বিবেকানন্দ- 
স্মৃতি মন্দির (বিবেকানন্ব-মণ্ডপম্‌) স্থাপিত 
হইয়াছে । সমুন্রপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের 
তলদেশের উচ্চতা ৫৫ ফুট। বিবেকাননা- 
মণ্ডপ লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৪০ ফুট। 
ইহার ছুটি অংশ- গর্ভমন্দির (সভামণ্ডপম্‌) 
এবং নাটমন্দির ( ধ্যানমণ্ডপম্‌ )। গর্ভমন্দিরের 
চূড়াটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের চুড়ার 
অনুরূপ ; ইহার শীর্ধদেশের উচ্চত। মন্দিরের 





বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির 


তলদেশ হইতে ৬৫ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০ 
ফুট। গর্ডমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীতে স্বামী 
বিবেকানন্দের ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ ত্রোপ্জ-নিমিত 
পরিব্রাজক মৃতি স্থাপিত। মৃত্তিটি পশ্চিম-উত্তর 
দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান। নাটমন্দিরটির 
ভিতরের দেওয়ালে স্বামীজীর জীবনের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র রিলিফ 
কর|। অমন্দিরটির * চারিদিকেই রোয়াক। 
গর্ভমন্দিরের পিছনে, মন্দিরতলের নীচের 
লেভেলে কয়েকটি কক্ষ সংলগ্র। তাহারও 
পিছনে গৃহতলসংলগ্র একটি চত্বর । এই 
চত্বরেরও নীচে মন্দির ও শ্রীপাদমণ্ডপ বেড়িয়| 
একটি সমতল রাস্ত! ৷ শিলাতল হইতে গড়ানে 
রাস্তা আপিয়। মিশিয়াছে এই সমতল 
রাস্তাটিতে। এখান হইতে অনেকগুলি ধাপ 
ভাঙিয়। মন্দিরে উঠিতে হয়| 

'শ্রীপাদমণ্ডপম* বিবেকানন্দমণ্ডপের ঠিক 
সম্মুখে নিথ্সিত। মনিরস্থ বিবেকানন্দের মৃত 
হইতে শ্রীপাদমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত 
শ্রীপাদচি্বের দূরত্ব ২১৯ ফুট। | 

মন্দির হইতে নাটমন্দিরের সম্মুখের দ্বার 
দিয়া বাহির হইয়।, ২-২৬টি ধাপ ভাঙিয়! 
নীচে নামিযঘ়্া আসিলে একটি চত্বর ; নাট- 
মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ইহার সরলবৈখিক 
দুরত্ব ৪৮ ফুট। চত্বরে নামিয়া উহার উপর 


দিয়া ৬০ ফুট আগাইয়া গেলে শ্রীপাদমণ্ডপে 
উঠিবার ধাঁপ। শ্রীপাদমণ্ডপটি চতুষ্কোণ, ৫৪ 
ফুট লম্বা, ৫৪ ফুট চওড়া। 
& 

এই  বিবেকাননমন্দিরের পাদদেশে 
দাড়াইলে দেখ! যায় সিন্ধু একহাতে ধরিয়াছে 
সন্নিকটস্থ পুণ্যভূমি ভারতের মূল ভূভাগকে; 
অপর হস্তে সুদূর দিকচক্রেবালে অনন্ত আকাশকে 
--আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার 
হাত। এই মিলনতীর্ঘে মন্দিরাভ্যন্তরে 
সমুন্নত শিরে চড়াইয়া স্বামী বিবেকানণ্ৰ। 
মনে হয়ঃ ধরা যেন আমাদের জাগতিক 
জীবনের প্রতীক ; আকাশ আমাদের স্বরূপের, 
অসীম পরমসত্তার প্রতীক; আর সেছুটির 
সংযোগ-সেতুরূপে প্রচণ্ড নিষ্কামকর্মের প্রতীক 
উত্তালতরঙ্গময় সিন্ধু, যাহার মাঝখানে স্থির- 
তাবে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকাননদ- প্রচ 
কর্মতৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত মৃতিতে। 
সমগ্র দৃশ্ঠটি যেন বিবেকানন্দের নবযুগের 
জাগরণ-মন্ত্রের প্রতীক-শিবজ্ঞানে জীবসেবা- 
রূপ কার্ধের মাধ্যমে নিজের দেববরূপতার 
উপলব্ধিলাত, আত্মজ্ঞানলাত। এখানে 
ধাড়াইয়। তিনি যেন: ব্যাকুলভাবে বিশ্বজনকে 
আহ্বান জাঁনাইতেছেন এই ভারতবর্ষে মিলিত 
হইতে, এখান হইতে সে মন্ত্র শিখিয়| লইতে । 
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বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের মৃতি 


আশ্বিন ১৩৭৭] 


কারণু, “এবার কেন্দ্র ভতারতবর্ধ আর, 
তাহারা এখানে আসিয়া যেন রিক্তহস্তে 
ফিরিয়া না যান, তাই সেমন্ত্রকে ভারভবাসীর 
জীবনে মূর্ত করিবার জন্য জগন্মাতা উমারই 
অন্য রূপ তপস্মারতা দেবী কন্টাকুমারীর শ্রীপদ- 
চিন্তের দিকে নিবদ্ধদ্ষ্টি হইয়া যেন আমাদের 
সকলের হুইয়! তাহার চরণে অবিরাম প্রার্থন। 
জানাইতেছেন £ ম|, আমাদের কাপুরুষতা, 
দর্বলতা দূর কর! ম|১ আমাদের মানুষ কর! 


মন্দির নির্মাণ করিয়। স্বৃতিরক্ষার প্রয়োজন 
রহিয়াছে নিঃসন্দেহ ; এবং বিবেকানন্ম-শিলায় 
এই বিবেকানন্দ-মণ্ডপটি যে আমাদের জাতীয় 
গৌরবের, বিবেকানন্দের প্রতি সমগ্র ভারতের 
শ্রদ্ধার নিদর্শন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ 
নাই | তবে আমর! যেন ন| ভুলি, এ স্থৃতি- 
মন্দির প্রতীকমাত্র; বিবেকানন্দের আসল 


মায়ের পুজা 


২১ 


স্মৃতিমন্দির গড়িতে হইবে প্রতোক ভারতষাসীর 
হৃদয়ে। “বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি 
সেদিকেও দুটি রাখিয়া ভবিষ্াৎ পরিকল্পনা 
করিয়াছেন-বিবেকানন্দের আদর্শে জাতীয় 
জীবন গঠনই যাহার মূল লক্ষ্য। আজ এই 
বিবেকানন্দ-মণ্ডুপে বিবেকানন্দচরণে প্রণত 
হইয়| এই প্রার্থনাই জানাই-- ভারতের বর্তমান 
বিভ্রান্তির অমানিশার অবদান ঘ্টাইয়া সে 
শুভদিনের উজ্জল প্রভাত অবিলম্বে আদুক, 
যেদিন, ভগিনী নিবেদিতার ভাষাম্, “জাতীয় 
মনের হ্র্মামন্দিরে তার বিশ্বাস রূপ নেবে । সর্ব 
মত ও জাতির ভ্রিশকোটি. নরনারীর জীবনের 
উপরই তার স্মৃতিস্তম্ভ নিগ্িত হবে। সেই 
সঙ্গে হয়তো! পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নতুন 
যুগের অভ্যুদয় ।” আর নিবেদিতার ভাষাতেই 
প্রাণের আকুতি জানাই, আমি “মেই মন্দির- 
নির্নাণে যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই !' 


“ মায়ের পুজা 


সেখ সদর উদ্দীন 


মায়ের পুজা! করবি যদ্দি এক হয়ে আয় সকল তাই, 

রক্ত নয়, আজকে তাজা হৃদয়খানাই অর্থ্য চাই ! 

ফেলরে ছুড়ে হিংসাদ্েষ আর মারমুখী ভাব হৃদয়জোড়া, 
ফুলের মত চিত্ব নিয়ে আয়রে ভাই, আয়রে তোরা । 
অনেক রক্ত ঝরে গেছে, ভিজে গেছে ধুর মাটি, 

চোখের জল ফেলছে দেখ, তোমার আমার সবার “মাটি । 
ভায়ের বুকে আঘাত হেনে কীদাবে আর কাদন মাকে? 
মায়ের পূজায় ভায়ের সেবায় বিলাও এবার আপনাকে । 
রক্তে রাঙা মায়ের চরণ আখির নীরে ধুইয়ে দাও 
ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে মিলনেরই গানটি গাঁও । 


বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন 


গত ২রা৷ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্-শিলার উপর নবনিম্মিত বিবেকানন্বস্থৃতি- 
মন্দিরের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে । 

এ দিন ভোর ৪টা হইতে মন্দিরে বেদাদিশাস্ত্র পাঠ ও ঘটস্থাপন করিয়া তাহাতে 
জগন্মাতার পৃজা আরম্ত হয়। পৃজান্তে হোম হয়। পাঁচশতাধিক ভক্ত এবং বিশ-বাইশ জন 
সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ৬্টার সমক্স শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
বীরেশ্বরাননাজী। মহারাজ মন্দিরে উপনীত হন। হোমে পূর্ণাহ্ছতি দিবার পর তিনি পূর্ণকুত্তের 
জলে বামীজীর মৃতি অভিসিঞ্চিত করেন এবং স্বামীজীকে মাল/ভূষিত করিয়া তাহার চরণে 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ৭টায় শুভকাধ সমাপ্ত হইবার পর সকলে তটভূমিতে ফিরিয়া 
আসেন। 

পরে সকাল ৯টার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি আসিয়া মন্দিরটির দ্বারো- 
দ্ঘাটন ও স্বামী বিবেকানন্দের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন | সেখান হইতে ন২ টার সময় তটভুমিতে ফিরিয়া তিনি মন্দিরের উদ্বোধন 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন। 

সভায় সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. করুণানিধি। সভার প্রারস্তে 
বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রী ডি, এম. সিংহ সকলকে স্বাগত-সম্ভাষণ 
জানাইবার পর সামতির কর্মপচিব শ্রীএকনাথ রানাঁডে বিবৃতি পাঠ করেন। পরে ষ্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বচন-ভাষণান্তে শ্রীকরুণানিধির ভাষণের পর শ্রী ভি, ভি, গিরি 
ভাষণ দেন। 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভাষণ 


এই পবিত্র পরিবেশে; জগন্মাতা কন্াকুমারীর পাদমূলে ত্বাহারই একজন বিশেষ 
সস্তভানকে; ধাহাকে তিনি কৃপা করিয়া এদেশের ও জগতের কল্যাণের জন্ম আমাদের মধ্যে 
পাঠাইয়াছিলেন তাহাকে সন্মান প্রদর্শশ করিবার সুযোগ পাওয়া আমি মহা সৌভাগ] 
বলিয়াই মনে করি। ধীহার| এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, দূর ও নিকটে চতুধিক হইতে 
ধাহারা আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন, যাহারা এই অনুষ্ঠানের. আয়োজন করিয়াছেন, তাহাদের 
সকলেরই শিরে জগন্মাতার আশাবাদ বধিত হউক। 

অদুরের এ শিলাখণ্ডে বপিয়! ধ)ানকালে স্বামীজীর মানসপটে যে অমূল্য চিন্তাগুলি 
ভাসিয়। উঠিয়াছিল, আমার মনে হয় সেগুলির স্ৃতিচারণই শগ্যকার এই অনুষ্ঠানের উপযোগী 
হইবে। এখানে, কন্যাকুমারীতে পৌঁছয়! মন্দিরে জগন্মাতাকে পুর্জ করিবার পর এ নির্জন 
শিলাথণ্ডে বসিয়! গভীর ধ্যানে মগ্র হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মনে তীব্র ইচ্ছ! জাগে। 
সমুদ্রে সাতার দিয়! তিনি এ শিলাখণ্ডে উপনীত হুন- যেখানে আজ ভারতমাতার সেই মহান 
সম্ভানের স্মৃতিতে এই বৃহৎ সুরম্য মন্দিরটি মাথা তুলিয়! দাড়াইয়াছে। শিলার উপর বসিয়া 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] বিবেকানন্দ-স্বতিমন্দিরের উদ্বোধন &২৩ 


তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ব হন। এই সময়ে, পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে রাজা মহারাজ। হইতে শুরু 
করিয়| কৃষক পর্যন্ত ভারতের সর্বস্তরের লোকের জীবন ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিপুল 
তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্ীব্যাপী ভারতীয় জাতির 
জীবনধার!, লক্ষ্য ও কৃতিত্ব-_-সবই তিনি পর্যালোচন! করিয়া দেখিলেন | দেখিলেন যে, ধর্মই 
হইল তারতীয় জাতির প্রাণ, তাহার উতৎ্সাহের উত্স; ভারতের ভবিষ্য সামগ্রিক নবজাগরণও 
ঘটিৰে ধর্মের যাধামে | দেখিলেন, বহুধাবিতক্ত জাতি, ভাষ|, আচরণপ্রথ! প্রভৃতির ভিতরেও 
ভারতের সাংস্কৃতিক ও মাধ্যাক্িক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সুনিশ্চিত একত্ববোধ রহিয়াছে, যাহা! 
সাধারণ সংহতিরূপে জাতিকে এক্সূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। 

আধ্যাত্মিক আদর্শের গুরুত্ব এবং জাতির উপর তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিলেও স্বামীজী 
জনগণের দুর্গতির কথা, তাহাদের দারিদ্র্য ও অক্ঞানের কথ। ভুলিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মের 
নামেই স্বাথাম্বেষী বাক্তিগণকর্ত.ক তাহার! শত শত বৎসর ধরিয়া নিধাতিত ও পদদলিত হইয়। 
আপিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণকে ধর্মের 
সুফললাতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ; যাহার ফল জাতীয় অধঃপতন । 

তিনি উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতকে যদ্দি আব|র উন্নত হইতে হয় তাহা হইলে 
সর্বসাধারণের জাগতিক উন্নতিবিধান এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে | 

ভারতের অন্যতম অবনতির কারণ হইল, সে নিজ্জেকে বাকী জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাখিয়াছিল, অন্য জাতিগুলির সঙ্গে সে মিশিতে চায় নাই, সে নিজে যে প্রাণপদ সত্যগুলির 
অধিকারী তাহার ভাগ তাহাদের দিতে চায় নাই। প্রাচীন কালে ভারত যখন তাহ! করিত, 
তখন সে উন্নত ছিল। যেদিন হইতে সে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়। আনিতে শুরু করিয়াছে, 
সেইদিন হইতেই ভারতের এই অধঃপতনের সূত্রপাত | বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বেদান্তের ভাবপ্রচারের 
ফলে ভারত এবং বহির্জগৎ - উভয়ই প্রভূতপরিমাণে লাভবান হইবে। মানসনেত্রে তিনি 
দেখিয়/ছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতা 
গড়িয়া উঠবে ; সমগ্র মানবজাতি সেই সত্যতারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । এই ভাবানুপ্রাণিত 
হইয়াই তিনি পাশ্চাতো যাইবার কথ। চিন্ত। করেন। 

ইহাই শিলাখণ্ডে সমাসীন স্বামীজীর ধ্যানের বিষয়। ধ্যাণভঙ্গের পর তাহার 
নিকট স্প্ইী হইয়া উঠে তাহার জীবনের উদ্দিক্উট কর্ম-যাহা হইল ভারতে জাতির নব- 
জাগরণের জন্য এবং পাশ্চাত্যে সমগ্র মানবজাতির পুনর্গঠনের জন্য বাণী প্রচার । আমাদের 
জাতির কাছে তাই এই শিলাখণ্ডটির এঁতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে , আর সেগন্য ইহার উপর 
এই মহান ভারতসন্তানের স্থৃতিমন্দির থাক যথোপযুক্ত । 


প্রীএঞকনাথ রাঁণাডের প্রতি এবং এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে তাহার সহায়ক ও বন্ধুদের 
প্রতি এজন্য সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ। জগন্মাতার নিকট প্রার্থন! করি, ই+হাদেগ সকলেরই শিরে 
তাহার আতীবাদ যেন বধষিত হয়, এবং স্বামী বিবেকাণন্দ জগতের কাছে যে বাণী গচ্ছিত 
রাখিয়! গিয়াছেন, এটি যেন সে বাণী প্রচারের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হইয়া হইয়া! উঠে। 


&২৪ উদ্বোধন [ 4২তষ বর্ধং ৯ম সংখ্যা 


রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির ভাষণের সারাংশ 


শ্রীতি, তি, গিরি তাহার ভাষণে বিবেকানন্দের আদর্শে ব্যক্তিগত চরিব্রগঠনের 
উপর জোর দিয়! বলেন, ব্যক্তিগত চরিব্রগঠনই জাতীয় চরিত্রগঠন। তিনি বলেন : 
কর্ম-ও চিন্তাধারা-পরিচালনায় মৌলিক নীতিগুলিকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণই শোষণ-ও 
অভাবমুক্ত সমাজ গড়িয়! তুলিবে। একাধারে দার্শনিক, স্স্যাসী, ষদেশপ্রেমিক, নবচিস্তার 
উদ্ভাবক ও সংস্কারক ম্বামীজীর অবদান কেবল আমাদের জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
পুনরুজ্জীবনেই সীমিত নয়, মানুষের ছুর্গতি দূর করা! ও সামযস্থাপনের কাজেও তিনি 
আমাদের উদ্বদ্ধা করিয়াছেন_ভারতের নিপীড়িত ও পদদলিত জনসাধারণের দুর্গতি- 
মোচনকল্লে ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়! তোলার জন্য তাহার অবদান চিরস্মরণীয় হইয়] 
থাকিবে । মান্ৃষের বৃতুক্ষা/, অশিক্ষা ও দারিগ্র্য সর্বাগ্রে দূর করিবার কথ|। তিনি বারবার 
আমাদের বলিয়। গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে ধর্মকে সর্বপাধারণের বোধগম্য ও জীবনে 
রূপায়িত করাইবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্ট| করিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের 
সেবার মাধ্যমেই চিত্ত শ্তদ্ধ হয়, অপরের সহিত একাত্মতা-বোধও আসে। বলিয়াছেন, 
ংসারের মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাপীর মতে। জীবন যাপন করা সম্ভব | আজ জাতির ভাগ্যবিপর্যয়ের 
দিনে ষামীভীর শিক্ষা-সত্য, মানবতাবোধ, ধর্মের বিশ্বজনীনত1| ও নিঘ্বার্থসেবাই আমাদের 
পথের দ্রিশারী। শ্রী গিরি বলেন, সমাজ ও জাতির সেবাপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ভারত 
ও বিশ্বের নিকট ষামী বিবেকানন্দের একটি মহত্তম দান । 


শ্রী এম. করুণানিধির ভাষণের সারাংশ £ 

শ্রী এম. করুণানিধি সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র মানব- 
সমাজের; তাই তাহার স্মারক শিলার উপর মন্দিরটি বন্ততঃ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রই 
করিয়াছে । এটি আমাদের কৃষ্টি ও এঁতিহোর প্রহরী । তিনি বলেন, স্বামীজীর চিকাগো 
যাত্রাকালে মহান সেতুপতির নেতৃত্বে তামিল নাড়; তখন স্বামীজীর বাণীবহনে এগিয়ে 
এসেছিল ; এজন্য তামিল নাড়; গর্ববোধ করে। তিনি বলেন, স্বামীজী কর্তক প্রঘাপিত অগ্নি 
এখনে। উজ্জল শিখা বিস্তার করিতেছে; তাহার শিক্ষা ভারতের বিবেককে জাগ্রত 
করিয়াছে, এঁকোর প্রতি তাহার আস্থা বর্ধিত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলেশ, জনসাধারণের প্রতি স্বামীজার সহাগ্ভূতি ছিল 
অপরিসীম | মুক্তি, জনদাধারণের উন্নয়ন ও সাম্যই ছিল তাহার বাণীগ মর্মার্থ; আমি এই 
এঁতিহাসিক অনুষ্ঠানে সানন্দে ঘোষণা! করিতেছি, তামিল নাড়ু সরকার বিবেকানন্দের আদর্শের 
প্রতি বিশ্বাসী_দরিদ্রের হাসিতে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই, দরিদ্রের মুখে হাসি 
ফোটানোই আমাদের উদ্দেশ্য | 


মন্দিরটির পরিকল্পনা- ও নির্মাণ-স্থপতি শ্রী এস, কে. আচারী। জে. জে, ফুল অব 
আর্টট-এর ভাস্কর্ধ-শাখার অধ্যাপক শ্ত্রী এন. এল, সোনাব্দেকর স্বামীজীর মৃতিটি নির্মাণ 
রূরিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি খুবই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। 


ভারতে ভাবগত সংহতিনাধনে সংস্কৃত 


অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 


১ 


জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর 
ভারতে সাতিক উন্নতির পথে এক জটিল সমস্যা 
এবং বিরাট বাঁধ | অনস্ত বৈচিত্র্যের লীলা- 
ভূমি এই বিশাল উপমহাদেশ বহু প্রদেশে বিভক্ত 
এবং জনগণ বহুভাষাভাষী | চিরকাল ধরিয়াই 
ভৌগোলিক এবং সামাজিক, আহার এবং 
বেশভূষার বহুবিধ পার্থক্য এই দেশের অধি- 
বাসিবৃন্দের মধ্যে ঘাভাবিকভাবেই রহিয়াছে। 
তছপরি বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে বিভিন্ন অংশ 
এই দেশে শাসিত হইত। ফলে বহিরঙ্গ 
দিতে এইখানে ছিল বহুবিধ পার্থকা। মধ্যে 
মধ চন্দ্রপ্ুপ্ত মৌর্য, প্রি্দশী অশোক, হ্র্ধবর্ধন 
শীলাদিতা, মহামতি আকবর প্রভৃতি সম্রাট 
বৃন্দ বাহুবলের দ্বারা বহুধাবিতক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাঁজাগুলিকে জয় করিয়া বিশাল সাঅ।জা- 
প্রতিষ্ঠার মাধামে রাজনৈতিক সংহতিসাধনের 
চেষ্ট| কধিম়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালে ও 
রাঞ্জনৈতিক দ্রিক হইতে সংহতিসাধনের সেই 
প্রয়াস কিছুটা সার্থকতাসাভ করিয়াহিল 
বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। তাই, ভারতে 
সংহতিস্থাপনের প্রথম প্রবর্তকরূপে বুটিশকে 
বন্দনা করিতে অনেক সুশিক্ষিত ভারতীয় বর্ত- 
মানে কুষ্ঠিত নহেন। বিখ্যাত খতিহাসিক 
ভব, &, 9201৮৮-এর মতে এক সম্রাট অশোকের 
শাসনেই ভারতপাআ্রাজ্য বুটশ ভারত হইতেও 
বৃহতর ছিল -:%15৮ 200:9 93660815961 
13068): [0018 
3000৮ (88019, ১, 81), সমহবঃখতা গিতা 
এবং সমনির্ধ(তনভোগের মাধ।মে বুটিশ ভারতে 


06 60055 100100105 


যে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা! কিন্ত 
ছিল কৃত্রিম । তাই, স্বাধীনতাঁলাভের পর সেই 
কৃত্রিম সংহতিবন্ধন অচিরেই ছিন্ন হইল। 
চতুিকে প্রধানতঃ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহদ/ৎ্সবে ভারতের বাঞ্ডিত 
ংহতি ভস্মীভূত হইয়া! যাইতেছে । স্বাধীন- 
ভারতের প্রশাসকমগ্ডলী নিত্য নৃতন বিধি- 
বিধানের দ্বার! সংহতিপ্রতিষ্ঠার নামে সংহতি- 
সংহারই সম্পাদন করিয়া চলিতেছেন। 

বৈচিত্রের মধ্যে একাই ভারতীয় সভ্যতার 
চিরস্তন বৈশিষ্টা। প্রশাসনিক এবং রাঞজ- 
নৈতিক দিক হইতে তারতবর্ধ অতীতে বহুধ 
বিভক্ত থাকিলেও, জনসাধারণের বহিরঙ্গ- 
জীবনে বেশভূষ|, আহার-বিহার এবং লোকা- 
চার-সর্দাগারে লক্ষণীয় পার্থক্য থাকিলেও 
এক মহাভারতীয় চেতন! অন্ত:সলিল ফন্তুর 
ন্যায় সকলের অন্তরলোকে ছিল প্রবাহিত। 
সেইকালে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধে 
এই বহুধাবিভক্ত জনগণ সর্ধদাই উদ্দ্ধ থাকি- 
তেন। এই যৌলিক এঁক্যপাধন! যাঁদও বিচিত্র 
লীলায় বলসিত হ্হয়াছিশ, তবুও যুলতঃ 
সংস্কতভাষাই ছিল এই এঁক/সাধনার একমাত্র 
আশ্রয়। ভারতে যদিও পাঁচশতাধিক ভাষ| 
কথাব্ূপে প্রচলিত, তথাপি একমাত্র সংস্কৃত 
তাষাই ছিল সকলের সংযোগসূত্র তথা এক্য- 
বিধায়িনী শক্তি। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী 
9৮ 1100197 ঘ।0118008 এই বিষয়েই সাক্ষ্য- 
দান করিয়া বলিয়াছেন-- 
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স্কৃতাশ্রিত ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির 
সহিত পূর্ণ পরিচয়ের অভাবে কেহ কেহ বিশাল 
ভারতীয় সংস্কৃতির অতি সামান্য অংশ জানিয়া 
খণ্ডিত জ্ঞানের দ্বারা অন্ধের হস্তিদর্শনের ল্টায় 
ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়া অনৈক্যের 
আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং বৃটিশ শাসনকেই 
ভারতে এঁক্যপ্রতিষ্ঠার কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট 
করেন। হচ্ছ অন্তর্ঘন্টির দ্বারা অনুসন্ধান 
করিলে অনায়াসেই অনুভব করা যায় যে; 


কূটশ শাসনের বনু পূর্ব হইতেই সমগ্র ভারতের 


এক গতীর এঁকাভাবনার ধার! নিয়তই প্রবাহিত 
হইয়া আসিতেছিল। এই জন্যই প্রখ্যাত 
এতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মু:খাপাধ্যায় তাহার 
€[0)9 [70000079068] [00165 ০01 [201% গ্রন্থে 
সুঠূভাবে উল্লেখ করিয়াছেন 
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ভারতের অধ্াত্মসাধনার ক্ষেত্রে যেমন 
বহু দেবতার মন্তরালে একই পরমদেবতার 
অস্তিত্ব-স্বীকার- “একং সদ্‌ বিপ্রা বুধ] বদস্তি। 
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমানহঃ তেমনি 
লৌকিক জীবনেরও সকল টৈচিত্রোর অন্তরালে 
অনুভূত হয় একই মহতী এঁকাঠেতনা। আর 
এই এঁকাচেন!র ধাত্রী হইল প্রাচীনা হইয়াও 
চিরসঞ্জীবিত] অসুতময়ী সংস্কৃতভাষ] | 

ভারতের সকল প্রান্তের নদনদীগুলিকে 


পুণ/সলিলাৰূপে চিহিত করিয়া সকল 
ভারতীয়ের নিকটই নিখিল ভারতের 
নদীধারাকে সমবেতভাঁবেই বন্দনা করিতে 


শিক্ষাদান করিয়াছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ- 
গণ। ধর্মানুষ্ঠানকালে এই নদীগুলিকে এক- 
সঙ্গে আহ্বানের দ্বারা অখণ্ড ভারতের ভাব- 
মৃতিটি আমাদের চিত্তে অঙ্কিত কর] হইয়া 
থাকে । যেমন বৈদিক সংস্কৃতে শুনি-- 
“ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরষতি শুতুক্তি স্তোমং 
সচতা পরুষ্ক্যা | 
অসিরু! মরুদ্বধে বিতন্তয়াজীঁকীয়ে শুনুজা। 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


সুষোময় ॥” 
তেমনি পৌরাণিক সংস্কতেও শুনি-_ 

“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরষতি। 

নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেইস্মিন্‌ সন্গিধিং 

কুরু ॥” 

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পর্বতসমূহ 
প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট সমভাবেই পবিত্র । 
মহাভারতের ভীন্মপর্বে তাই দেখি-_ 
“মহেন্দ্র! মলয়; সহাঃ শক্তিমান খক্ষপর্বতঃ | 
বিশ্ধ্যশ্চ পারিখাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতা3॥” 

তীর্থযা ত্র! আমাদের অবস্ঠকরণীয় পুণ্যকর্ম। 
বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিত তীর্ঘদর্শনে সর্বদাই ছিলেন 
উৎসুক। পরিব্র্জন পুণাক্ বলিয়া এইখানে 
বিবেচিত হয়। এই মোক্ষদায়িক। তীর্থগুপির 
দ্বারা পবিত্রীকৃত অখণ্ড ভারতভূমি পুণ্যভূমি 
বলিয়। কীতিত হইয়াছিল ।-_ 
“অযোধা| মথুরা মায়! কাশী কাঁধী অবস্তিক]। 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ 

তারপর সতীর একান্ন পীঠ তো সার] 
ভারতের সকল প্রান্তে অবস্থিত। শৈব এবং 
বৈষ্ণব তীর্থগুলিও এই প্রকারে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করিতেছে । সেইজন্য 
সকল প্রান্তই সকল প্রান্তের ভারতীয়ের 
নিকটে পবিত্র । 

অখণ্ড ভারতেরই প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জনগণের 
চিত্তে সংস্কৃতভাষ! চিরকাল জাগ্রত রাখিয়াছে। 
তাই মনীষী এঁতিহাসিক ডঃ বাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন__ 
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অথর্ববেদে নানাভাবে মহিমান্বিত অখণ্ড 


ভারতে ভাঁবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত 


৫২৭ 


তারতের অনবদ্য বন্দনা পাঠককে মুগ্ধ করে। 
খষি বলিতেছেন -_ 
“নানাবীরা ওষধীর্য। বিভতি-*.”( অ-বে- 
১২-২) 
সমুদ উত সিন্ধুবাপো যস্যামন্সং 
কৃষটয়ঃ সম্বভূব*_-( এ ১২-৩) 
“্যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা 
অসুরানভ্যবর্তয়ন” (এ ১২৫) 
“গিরয়স্তে পর্বত হিমবস্তোইরণ্যং তে পৃথি- 
বিষ্যো নমস্ত” (এ ১২-১১) 
“ভুম্যাং দেবেভ্যে। দদতি যজ্ঞং হব/মরং- 
কৃতম্‌ (**১২-১-২২) 
“যস্যাং গায়স্তি নৃত্যন্তি তুম্যাং মর্ত)াব্যেলবাঃ| 
ুদ্ধান্তে যস্যামাক্রন্দে! যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ |” 
€১১-১-৪১) 
“ৰিষ্চুপুরাণে” ভারতভূমিকে দেবতাদেরও 
বাঞ্চিত ভূমি বলিয়া বর্ণন| করা হইয়াছে ।_- 
“গায়ন্তি দেব1ঃ কিল গীতকানি 
ধন্যাস্ত তে ভারতভূমিভাগে। 


“যস্যাং 


ষর্গাপবগাস্পদমার্গভূতে 

তবস্তি ভূয়; পুরুষাঃ সুরত্বৎ॥” 
(২-৩-২৪) 

আমদৃভাগবতে শ্রীংরির জন্মপূত এই 


তাপতভূমির কতই প্রশংসা পাঠককে ভারত- 
প্রেমে উত্সাহিত করে ।-- 
“অহে। বতৈষাং কিমকারি শোভনম্‌ 
প্রসন্ন এষাং ফিহুত স্বয়ং হিঃ | 
ধৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে 
মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ।” 
(&-১৯-২৭ ) 
“্যগথত্র নঃ স্বর্গদুখাবশেষিতং 
খিষ্টস্য সৃক্তস্য কৃতস্য শোভনম্‌। 
তেনাজনাভে স্থৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদৃ- 
বধে হরিধ্দ ভজতাং শং তনোতি ॥” 
( ৫-১৯-২৮ ) 


৪২৮ 
মহাভারতের বনপর্বে অন্ত্রচুড়ামণিতে, 
দেবীভাগবতে এবং আরে! বহ্থ গ্রন্থে এই সমগ্র 
দেশকে চিনুয়ী মাতৃরূপে বর্ণনা করা! হইয়াছে। 
তাইতো সংস্কৃতেই শুনি_“্জননী জন্মভূমিশ্চ 
ষর্গা্ঘপি গরীযসী ৮ সংস্কৃত তন্ত্রশান্ত্র তাই 
বলেছেন যে, জন্মভূমি, গর্ভধারিণী জননী এবং 
পয়িনী গোমাত1 মহাঁশজিত্বিকূপিণী মহা- 
মাতারই প্রতিরূপ-_ 
*সর্যপরসূর্জনুভূমিঃ জননী গে পর়স্িনী 
মহামাতুঃ স্বপ্ধপেণ গতি রূপ! সুশোভন| ।” 
ইহারই পরিণতিতে বর্তমান যুগে সংস্কৃত 
ভাষাতেই রচন। করেন বাংলার সাংতাসআট 
খষি বঙ্কিমচন্দ্র “বনোমাতরম্” | 
সমগ্রারূপিণী দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তিই 
তারতে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করিয়াছিল। 
সকল রাজ্যের অধিবাসীই নিজেদের প্রথমে 
ভারতীয় বলিয়াই চিন্তা করিতেন এবং একই 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়। 
নিজেদের গৌরবিত বোধ করিতেন। তাই 
, ঈর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত 
হইয়| বহুধাবিতক্ত জনগণকে এঁক্যের বর্ণসূত্রে 
বাধিয়া রাখিত। কেএলের কানাড়ীভাষী 
মনীষী শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ সমগ্র ভারতে 
ধর্মাভিযানে বহির্গত হইয়! হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা 
যখন ভারতের চাৰিটি প্রান্তে উড্ডীন করিয়া- 
ছিলেন, তখন তাহার অবলম্বন ছিল শুধুমাত্র 
সংস্কতভাষ!। গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান 
শ্রীকষ্চচৈতন্থও পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাপথে 
সংস্কৃতেই করিয়াছিলেন তাহার প্রেমধর্মপ্রচার | 
সংস্কৃততাষাতেই রহিয়াছে সর্বভারতীয়, সর্ব- 
কালিক, সর্বজনীন আবেদন। আস্তঃরাজ্য 
ংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই 
সেইদিন নিষ্পম্ন হইয়। জাতীয় সংহতিকে 
ুদ্চ করিত। তখন অধিকাংশ রাজে/রই, এমন 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বধ--৯ম সংখ্যা 


কি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বলি, জাতা, 
বোনিয়ো, সুমাত্রা, শ্যাম, কান্বোজাদি রাজ্যের 
পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কত। অধিকাংশ 
শিলালিপি তাই সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছিল । 
এই বাংল[দেশেও পাঠানশাসনের পূর্ব পর্স্ত 
অর্থাৎ লক্ষ্পণসেনের শাসনকাল অবধি রাজ কার 
স্কতেই সম্পাদিত হইত। বাংলাভাষায় প্রাপ্ত 
প্রাচীনতম গ্রন্থ “চর্ষাচর্ধবিনিশ্চয়ের' টাক! 
সংস্কতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্ধ- 
তারতীয় ভাষা বলিয়াই এই সকল টীকাকার 
সংস্কতকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । 

বর্তমানে উত্তর ভারতের সকল প্রচলিত 
ভাষাই সংস্কৃত হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন। 
সংস্কৃতজ্ঞান বিনা সেই সকল ভাষায় পরিণত 
জ্ঞান অসম্ভব । আর, দক্ষিণভারতীয় ভাঁষা- 
সমৃহও সংস্কৃতের দ্বারাই সমধিক সম্পু্ট। 
দক্ষিণের প্রবীণ নেত! ডঃ পট্টাভি সীতানবামাইয়। 
সেইজন্য বলিয়াছিলেন-_ 
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[71001 500 06109] 09715951593 ০1 38081006, 
[0 191860 10919 18 60 00, ০0, 980910716 
80101079 ৪00 10 6119 11819581810 আ 10019 
98900889801 980810716 816 10001028680. 
আজিও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মন্দিরে 
মন্দিরে বহুভাষাভাষী জনগণ সংস্কৃতমন্ত্রই পাঠ 
করিয়! থাকেন। জাতকর্ম হইতে মৃত্যুর পরে 
ওধ্বদেহিক কর্ম পর্বস্ত সকল ভারতীয়ই এক 


আশ্বিন) ১৩৭৭ ] 


সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 
করেন। সংস্কৃতে রচিত বেদ, উপনিষদ. গীত।, 
চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-স্বৃতি, 
কালিদাস-ভবভূতির কাব্য সকল ভারতীয়েরই 
গৌরবময় উত্তরাধিকার । তাই উজ্জয়িনীর 
কালিদাস বাঙ্গালীরও আত্মজন। বাংলার 
জয়দেব বৃন্দাবনের প্রাণধন। ইংরেজী শিক্ষিত 
জনগণের কেহ কেহ মনে করেন ইংরেজী 3 
সকলের বোধগম্য সর্বভারতীয় ভাষা । সমগ্র 
ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বক্তির হার যথেষ্ট 
কম। আর ইংরেজীতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি 
আনুমানিক শতকরা পাঁচজন। সুতকাং, 
ইংরেজীকে সর্বজনবোধগম্য সর্ধক্রনীন ভাষারূপে 
মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। তদুপরি, ইহা 
বিজাতীয় ভ।ষ|, স্বদেশীয় সভাতাঁর প্রতি অন্ধ 
এবং মাতৃভূমির প্রতি মমতা এই ভাষার দ্বারা 
সম্ভব নহে। 0০91600 
সাংস্কৃতিক দাসমনোভাব এই বিজাতীয় ভাষার 
ফলশ্রুতি, যাহার ফলে কবিগুরুর ভাষায় 
আমরা “দেশদেখা চোখ” হারাইয়। ফেলিয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথ “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে 
বলিয়াছেন -__ 

“ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার 
আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্ঘপথ 
দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ 
পাব; তাকে অন্তরে গ্রহণ করব। সংস্কৃত 
ভাষার একট আনন্দ আছে। সে রগ্রিত করে 
আমাদের মনের আকাশকে | তার মধ্য আছে 
একটি গভীর বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে 
আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা] পিয়ে 
থাকে । 

বহুভাষাভাষী এই দেশের একমাত্র স্বদ্দেশীয় 
ংহতিসূত্র এই সংস্কতভাষা! | এখনে! কাশ্মীর 
হইতে সেতুবন্ধ রামেম্বর পর্যস্ত ভারতের সকল 

৯১ 


31959 তথা 


ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত 


৬২৯ 


প্রান্তে জনগণের কাছে সংস্কৃতভাষায় ভাষণ- 
দান করিয়! দেখিয়াছি সংস্কৃত বুঝিতে কাহারে 
অসুবিধ! হয় না। প্রতে)কটি ভারতীয়ের মাতৃ- 
ভাষায় এই সংস্কত শব্রাজিরই প্রাচুর্য থাকা 
সকলেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত বুঝিতে পারেন। 
অনভ্যাসবশতঃ বলিতে পারেন না মাত্র। 
অর্থোপলন্ধিতে কাহারো! তেমন অসুবিধা হয় 
নাঁ। কিন্তু, নিতান্ত বিজাতীয় ইংরেজী ভাষ। 
ইংরেজীতে অজ্ঞ অধিকাংশ ভারতীয় মোটেই 
বুঝিতে পারেন না। এই কারণে নাতির জনক 
মহাত্র! গান্ধী সংস্কতের প্রয়োজনীয়তার কথ। 
দবর্থহীনভাবে ঘোষণ! করিয়াছিলেন_- 
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সংস্কতকে তাগ করিয়া হিন্দী কিংব। 
ইংরেজীর দ্বারা ভারতে কখনে। জাতীয় সংহতি 


গ্রতিষ্ঠিত হইবে না! স্বাধীন ভারতের 


&৩০ 


নাগরিকদের চিত্তে একান্ত প্রয়োজনীয় এই 
এঁকাবোধের বীজ একমাত্র সংস্কৃততাষার 
মাধামেই উপ্ত হইতে পারে। আত্মকলহে 
নিমগ্ন, প্রারদশিকতার বিষে বিষগ্, ভ্র'তৃবিদ্বেষে 


বিক্ষু্ স্বাধীনোত্তর ভারতের গণজীবনে 
ভাবগত সংহতিসাধনের জন্য সংস্কৃতের 
অপরিহার্ধতা অনস্বীকরণীয়। এই প্রসঙ্গে 


বিখ্যাত এতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ, দক্ষিণ 
ভারতের স্পুত্র ডঃ সর্দার কে* এম্‌. পাণিন্করের 
বাণীগুলি স্মরণ করি-_ 
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উদ্বোধন 


[৭২তম বধ--৯ম সংখ্যা 
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তাই ক্রান্তদর্শা মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ 
বারংবার সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথ 
ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কত ভাষাকে 
অবলম্বন করিয়! বিস্ষুন্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতে পুনরায় 
ভাবগত সংহতি প্রমূর্ত হইয়া উঠূক- ইহাই 
আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । তাই কামনা 
জানাই এবং বন্দনা করি বর্তমান ভারতের 
বরেণ্য সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিগ্যাভূষণ 
মহাশয়ের কে__ 

“কঠে কঠে ধ্বনতু নিতরাং ভারতে দেবভাষা 
রাষ্ট্রে চাস্মিন বিলদতু হি সা রাজরাজেশ্বরীব। 
ষজ্ঞে পুণ্য ্বজন-মিলনে রাষ্কার্ধে বিষাদে 
দীব্যাদ্‌ রম্যা মহিমবিভবৈঃ স| হি সৌখ্য- 
প্রদাত্রী॥ 
বন্দে ত্বাং সুরভারতীং সুরপতেঃ 
পুণা-প্রভাম্পর্ধিনীং 
সাক্ষাৎ শ্রীকমলালয়াং চ পরমাং ্‌ 
স্বাহাস্বধোর্দীরিতাম্‌। 
মুর্তাং ভারতসংহতিং চ দুখদাং 
প্রাণৈকগ্রন্থিং পরাং 
ধর্মপ্রেমদুখাত্মমেলনকরীং বিশ্বেশ্বরীমা শ্রয়ে ॥” 


সমালোচনা 


তান্ত্রিক সাধন! ও সিজ্ধান্ত (প্রথম 
খণ্ড) £ মহাযহোপাধায় শ্রীগোপীনাথ কবি- 
রাজ, এম-এ' ডি. লিট, পদ্মবিভূষণ। প্রকাশক 
_কর্মসচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় । পৃষ্ঠা 
৩২৫+৮। মূল্য - দশ টাকা। 

স্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সুগভীর 
জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের 
তন্ত্রশান্ত্রবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ লইয়! প্রকাশিত 
এই গ্রন্থটি সাধারণের নিকট ন্ত্রশাস্ত্রের অনেক 
রহুষ্মময় বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়াছে। 
গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচন! 
করিবার সময় সর্বদা মূল তত্বের পরিপ্রেক্ষিতে 
সেগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শুধু 
তাহাই নহে, উপনিষদৃঃ গীতা, সাংখ্যদর্শন, 
এমনকি কোথাও বা সুফী শাস্ত্রের এ বিষয়ক 
সিদ্ধান্তগুলিও দেখাইয়াছেন। 

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে গ্রন্থকার «শক্ত 
সাধনা! ও আহুষঙ্সিকরূপে শৈবসাধন।” লক্ষ্য 
করিয়াছেন, যদিও তাহার মতে “বৈষ্ণব ও 
সৌরাদি সাধনপ্রণালীও বস্তুতঃ তান্ত্রিক 
পরম্পরার প্রকারভেদ মাত্র । যেমন, চরমসত্য 
প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এ সত্যে মন স্থির করিয়া 
মনবুদ্ধিরও উধের্ব উঠিতে হইবে। উচ্চ অধি- 
কারীর! প্রথম হইতেই ধ্যানাদি সহায়ে উহাতে 
ব্রতী হইতে পারেন, কিন্ত সকলে নয়। 
সাধারণের জন্য তন্ত্রমতে অন্যতম প্রশম্ত সাধন! 
জপ; গ্রন্থকারের মতে বৈষ্ণব সাধনার নাম- 
সংকীর্তন উহ্বারই রূপান্তর মাত্র। 

গ্রন্থটিতে “তন্ত্রের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ”, 
“তান্ত্রিক সংস্কৃতি”, “গুরুত্ব ও স্দৃগুরুরহস্য", 
'দীক্ষারহস্য', “কুগুলিনীতত্ব' প্রভৃতি দ্বাদশটি 
বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত । 


প্রথম ছুটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন 
যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে “বৈদিক সাধনারই 
মুখ্য স্থান, তাহাতে সপ্দেহ নাই”, কিন্ত 
অন্যান্য বু সাধনার ধারাও তাহাতে মিশি- 
মাছে এবং “এই সব ধারার মধ্যে তন্ত্রের 
ধারাই প্রধান |” শুধু তাহাই নহে, “বৈদিক 
ধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্বতঃ তান্ত্রিক 
ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত” “বেদ ও 
তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই»" ণবেদ ও তন্ত্রের 
নিগুঢ কূপ একই প্রকার 1 

বেদ বাতঙ্গ্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 
গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, তাহা! জ্ঞানের “বৈখরী' 
অবস্থা মাত্র, অর্থাৎ বাকৃ-এর মাধ্যমে জ্ঞানের 
প্রকাশ। ইহার সুক্মতর রূপ “মধামা” অবস্থা, 
যখন জ্ঞান চিন্তাকার ধারণ করিতে উন্ুখ। 
সৃঙ্মতম অবস্থাই হইল আসল জ্ঞান--যাহার 
প্রকাশক স্বয়ং “পরমেশ্বর' বা পরমশিব? | 
যখহারা এই জ্ঞান লাভ করেন তাহারাই 
খষি ; তাহারাই গুরু । এই দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিয়াই বেদকে অপৌরুষেয়, এবং তন্ত্রকে 
শিব- ব| শক্তিকথিত বলা হয়| 

গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রায় সব অধ্যায়েই তন্তব- 
শাস্ত্রের মূল তত্বটির আংশিক বা পূর্ণ উপস্থাপন 
করিয়াছেন। ইহাতে পুনরুক্তি হইলেও বিষয়- 
বস্ত সহজবোধ্য হইয়াছে । তথাপি, গ্রন্থে 
ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অর্থ একটি পৃথক পৃষ্ঠায় 
একত্র দিলে বোধ হয় আরো! ভাল হইত । 

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, মূল তত্ব সম্বন্ধে 
বেদ ও তন্ত্র একই কথা বলেন, ভিন্ন ভাষায়। 
(অদ্বৈত তশ্্ ও অদ্বৈত বেদাস্তই গ্রস্থকারের 
লক্ষ্য। বিভিন্ন তন্ত্রে দ্বৈত, ভেদাভেদ, অদ্বৈত 
সব ভাবই আছে। শাক্ত তন্ত্র প্রধানতঃ 


৫৩২, 


অদ্বৈত। চরম তত্ব কোথাও শিব, কোথাও 
শক্তি ।) পার্থক্য যা আছে, সামান্য । যেমন, 
তগ্রমতে অদ্য় অবস্থাতেও শক্তি থাকেন, 
সচ্চিদানন্দের সহিত মিশিয়া এক হইয়া। 
শাঙ্কর বেদান্তমতে ব্রন্দে মায়াশক্তির কোন 
স্থান নাই। বেদের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের পরমশিবে 
পার্থক্য শুধু এইটুকু। আবার তন্ত্রমতে 
জগতের সূর্টি-স্থিতি-সংহার-বিধায়িনী শক্তি 
বিকশিতশক্তিযুক্ত পরমশিবই-_-সদাশিব- 
নিবাসিনী মহামায়া! । অর্বভাবের প্রত ক্ষদ্রষ্টা 
প্রীরামকৃষ্জের মতি সহজ সরল ভাষায় 
তস্ত্রেরে এই তত্বটি আমাদের নিকট আরো 
স্প্ট £ সাপযেন স্থির ছিল, চলিতে শুরু 
করিয়াছে ; একই সাপ, ছুটি পৃথক সাপ নহে; 
একথাও বল! যায় না যে, যখন স্থির ছিল 
তখন সাপের মধো চলার শত্তি ছিল ন|। 
অথব] £ যখন তিনি নিদ্থিয়, তখন তাহাকে 
ব্রক্ম বলি; যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ 
করিতেছেন বলিয়া ভাবি, তখন তাহ!কেই 
কালী বলি। তত্ববিষয়ে তন্ত্রের সহিত বেদের 
আঁর একটি পার্থকা গ্রন্থকার উল্লেখ কগিয়াছেন 
-তন্ত্রমতে সচ্চিদানন্দই চরম কথা নয়; চরম 
সত্য উহারও পারে, তাহা! কেবল 'সৎ-রূপ। 
র্থটিতে সূর্টির তন্্োক্ত একটি ক্রম বর্ণনায় 
দেখানে! হইয়াছে, এই সৎ হইতে চিদ ও 
আনন্দ বিকশিত হয়। পরে সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরের সহিত একীভূত! যে শংক্ত, তাহার 
প্রথম বিকাশ ঘটে ইচ্ছারূপে ; ইহা! শক্তির সৃষ্ি- 
উন্মুখ অবস্থা__“কলা' | ইহার পরবর্তী বিকাশ 
সদাশিবের সহিত সদাসমন্থিতা মশামায়। ; 
ইনিই আমাদের ঈশ্বর”, জগন্মাতা”, “দস গুণব্রন্ম' 
ইত]াদি। ইনি সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হইলেই 
“নাদ' ও 'জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্নয় নাঁদ 
প্রকাশিত হয়; “শক্তির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 


নিক্রিয়াবস্থা কল! 1” নাদকে চিন্তা ও বাক্যের 
ক্্ম অবস্থা, বীজাবস্থা বলা যাইতে পারে। 
পনাদ স্ৃলত্ব প্রাপ্ত হই “বিন্দুর আকার 
ধরণ করে।” বিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও 
বৌপ্র' (সৃষ্ট পদার্থের কারণ ) রূপ ধারণ করে। 
এই বিন্দু, বীক্জ ও নাদ যেন একটি ব্রিকোণের 
বাুগুলির সংযোগবিদ্দু, ঘে ত্রিকোণের মধ্য- 
বিন্দুতে, 'মহাবিন্দু'রূপে শিব ও শক্তি অভিন্ন 
হইয়। অবস্থিত । এই ত্রিকোণ হইতেই বিশ্বের 
সব কিছুর উত্তব, উহ'ই আমাদের “কারণ 
দেহ", উহাই কুগুলিনী শক্তি। 

দীক্ষা, গুরু ও সাধনা বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে 
বল। হইগ্জাছে, তন্ত্রের প্রথম কথা হইল; “জাগে।'» 
সর্বদা সজাগ থাক --প্রবৃদ্ধ: সর্বদ1 তিষ্ঠেৎ।” 
আমর! স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, যাহা শিব অথব। 
শক্তিরও স্বরূপ। “মল' (নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে 
অজ্ঞান এবং দেহাঁদি অনাত্বাতে অহংবোধ ), 
কর্ণ ও “মায় এই তিনটি পাশে আমরা 
নিজেদের দেহমনসীমিত বদ্ধজীব বা পশু 
বলিয়। মনে করিতেছি। ইহাই “পাঁশবদ্ধ, 
নিদ্রিত অবস্থা । আমাদের জাগ্রত হইয়া, 
'পাঁশমুক্ত? হইয়া নিজ শিবস্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে হইবে। ইহার প্রচেষ্টাই সাধন । নিক্জ 


.শিবন্বরূপত| উপলব্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন 


তাহা তো অনন্ত শক্তি “কুণ্ডলনী রূপে 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। 
তাহাকে জাগাইবার প্রচেষ্টাই, শক্তির 
উদ্দোধনই সাধকের প্রথম লক্ষ্য। অধিকারি- 
ভেদে সাধনাঁও ভিন্ন । সাধনার জন্য তশ্্রমতে 
গুরুকরণ চাই-ই ; কারণ পরমেশ্বরই গুরুর 
মাধামে 'শক্তিপাত' অর্থাৎ কৃপা করেন ; 
ভগবৎকৃপ! ছাড়া পাশমুক্ত, বিশেষ করিয়। 'মল 
বা! আণব-পাশ হইতে মুক্ত হওয়| সম্ভব নয়। 
আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ 


বসিরহাট ও হাসনাবাদে পূর্বপাকিস্থান 
হইতে আগত উদ্বাস্তদের সেবায় ১৪. ৬. ০ 
হইতে ১০, ৭. ৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 
দৈনিক গড়ে ৩,১৪২ কুইন্টযাল চাল, ৩৪৩ 
কুইণ্ট।াল ডাল, ১১৯ কুইন্টযাল পেয়াজ, ২০৩ 
বস্ত| লবণ, ১৩২ পাউওড বালি এবং ২৩ কেঞ্জি 
গুণড়া দ্ধ বিতরণ কর! হইয়াছে; উদ্বান্তদের 
ংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৩৯১৭২০ জন করিয়া | 
১১. ৭, ৭০ হইতে ১০, ৮, ৭০ পর্যস্ত দৈনিক 
৩১৬৩১ কুঃ চাল, ৩৪৬ কুঃ ডাল, ২৬৭ বস্ত! 
পেঁয়াজ, ২৫০ বস্ত। লবণ, ৫৮ পাউণ্ড বালি এবং 
৪৫ কেঞ্জি গুড়া ছুধ বিতরিত হ্ইয়াছে। 
কেন্দ্রদুটিতে বিপন্ন উদ্বান্তদের সংখা! বর্তমানে 
প্রায় ৪০১০০০। গত ছয় মাস ধরিয়। রামকৃষ 
মিশন এই সেবায় রত। 
গত ২২শে অগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হাসনাবাদ, সৈনিকবাগান এবং বসিরহাটের 
সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন 
করিয়াছেন | হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ সৈনিক- 
বাগানের সেবাকেন্দ্রটি নুতন খোলা হইয়াছে । 


প.শ্চমবঙ্গে বন্যা্রাণসেবা 


(29116108070) 


গত ২রা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যস্ত 
চারদিন অবিশ্রাম বারিবর্ণের ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে | রামকৃষ্জ মিশন বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ 
ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সেবায় রত হুইয়াছেন। 

হুগলী জেলার আরামবাগ, গোঘাট 
ও খানাকুল থানা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন 
মারদ্াপীঠ (বেলুড় মঠ) সেবাকেন্দ্র খুলিয়া 
কাজ আরম্ত করিয়! দিয়াছেন। 


ট।কী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানীয় বন্যা- 
প্লাবিত অঞ্চলগুলি হইতে বনু বিপন্ন ব্যক্তিকে 
উদ্ধার ও আশ্রয়দান করিয়াছেন এবং সেবাকার্ধ 
চালাইয়া যাইতেছেন। 

কলিকাতা ও পাশ্ববত এল।কায় বহু 
অঞ্চলও এই বাঁরিবর্ধণের ফলে জলমগ্ন হইয়] 
গিয়াছিল। ইহাতে বিপন্ন প্রায় ৩১২০ 
ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ মিশন নিম্বোক্ত কেন্দ্রগুলির 
মাধ্যমে আশ্রয়, আহার. শিশুখাগ্য, ওষধ 
দান করিয়। সেবা করিতেছেন £ 


কেন দেবিত অঞ্চল লে।কদংখা। 

সারদাপীঠ  লিলুষাঁ, ঘুষুড়ী, ৩,১০০ 

(বেলুড় মঠ) ডোমজুড় 

রহড়া স্বানীয় অঞ্চল, বন্দীপুর,।  ২.৮** 
কল্যণনগর 

হেলঘণ্রয়া যতীনদান নগর ও ১,৭৯০ 
নন্দননগর কলোনী 

বরাহনগর নশ্পাড়া, মান্নাপাড়। ১১৭০০ 

নরেন্পুর. গোপাল ঘট, চৌহাটা, ১৭+**০ 
আরাপাচ, জগন্নাথপুর 
ইত্যাদি (১৭ টি গ্রাম) 

কলিকাতা £ 

সেবা প্রতিষ্ঠান গোবর! ২,০৯৯ 

জছ্ৈত আশ্রম টাংরা, তিলজলা।, ২,৫৯৪ 
বালিগণ্র, টালিগঞ্জ, হ'জর! 

উদ্বোধন আফিন বাগুইজ।টী অঞ্চল ৪৪৪ 


পুরুলিয়ায় খরাত্রাণকার্ষে গিভর্ণমেন্ট 
টেস্ট রিলিফ স্বীম'-এ ৩০. ৫. ৭০ হইতে 
৪. ৭, ৭০ পর্বস্ত ১৭,০৪১ ব্যক্তিকে ১৩ &০৬*১৫ 
টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে এবং ১৩,৫০৫'১৫ 
কেজি গম ডোল হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। 

রামকৃঞ্চ মিশন কর্তৃক ৫টি গ্রামের ২১৭৪৭ 
বাক্তিকে পারিশ্রমিক হিসাবে ও অন্যান্য খরচ 
বাবদ ৫১০০০ টাকা প্রদান কর! হইয়াছে। 


৪৩৪ 


গুজরাটে ছুংস্থসেবায় প্রতিদিন ১,২০০ 
ব্যক্তিকে পূর্ববৎ খাওয়ানো! হইতেছে। ৭৫টি 
পরিবারকে কৃষিকার্ধের জন্য আথিক সাহায্য 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ইহার পূর্বদিন, ১৭ই জুন স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দবজী মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবধারায় উদ্বদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র কর্তৃক 


এবং সূচীশিল্পের জন্য বস্ত্র ও সূচদুত1 দেওয়] « রীচী জেলার বরাঘাগর] নামক গ্রামে নবনিমিত 


হইয়াছে। বন্যাত্রাণসেবাও আরম্ত হইয়াছে । 
ছাত্রের কৃতিত্ব 

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক 
বিদ্যার্থা ১৯৭০ খুষ্টাব্দের উচ্চতর মাধা/মিক 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 

দ্বেওঘর বিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র এই 
বৎসর অখিল ভারত জাতীয় মেধাবৃত্তি ( &11 
10018 ব9010091 181906 
90100188111) ) লাভ করিয়াছে | 
মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বট্যাণি ব্লক 

গত ২৬শে অগস্ট, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্থজী 
মহারাজ মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বট্যানি 
রকের উদ্বোধন করিয়াছেন | 


ব্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী কতৃক দিব্যায়ন পরিদর্শন 


368701) 


গত ১৮ই জুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্বরাঁনন্দজী মহারাজ ও 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
রীচীর রামকৃষ্চ মিশন দিবায়ন €তিষ্টানটি 
পরিদর্শন করেন। সেখানকার ছাত্র ও 
কর্মীদের উদ্দেন্টে শ্রীমতী গান্ধী তাহার সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন যে, বর্তমানে দেশে 
দিব্যায়নের মতো! প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজন 
বহুদুরের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে আগত 
আদিবাসী ছাত্রদের নিকট তিনি আশা করেন 
যে, তাহারা স্থানে ফিরিয়া এখানকার 
শিক্ষার সর্দব্যবহার করিবে এবং এ ভাবে 
গ্রামগুলির উন্নতিপাধন করিবে? 


আদিবাসী দেবীস্থান মন্দিরটির উদ্বোধন করেন 
দেবীস্থানে অঞ্জলি প্রদান করিয়া । ১৮ই জুন 
সন্ধ্যায় এই মন্দিরপ্রাঙগণে এক বিশাল 
আদিবাসী জনসমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেবাকেন্দ্রের পক্ষ হইতে 
একটি অর্পণনামায় সই করিয়া মন্দিরটি 
বরাঘাগর। গ্রামের প্রধান পাহামকে (পুরোহিত) 
গ্রামবাসীদের জন্ম অর্পণ করেন। 


স্বামী সদাত্মানন্দের দেহত্যাগ 


আমর! অত্যন্ত দুখের সহিত জানাইতেছি, 
গত ২৯শে জুলাই ১৯৭০ মকাল ৬টা 
৪৫ মিনিটে স্বামী সদাত্বানন্দ (মণীন্ত্র মহারাজ) 
বারাণসী সেবাশ্রমে দেহতাযগ করিয়াছেন । 
তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে 
ভুগিতেছিলেন। তাহার বয়স ৭৩ বৎসর 
হইয়াছিল । 


তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯২৭ খুষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঞে 
যোগদান করেন এবং থষ্টাবে 
শরীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই 
সন্নযাসদীক্ষা লাত করেন। 

মণীন্ত্র মহারাজ ছিলেন একজন মেডিক্যাল 
গ্রাজুয়েট । কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ও 
কনখল সেবাশ্রমে আর্তনারায়ণের সেবাকার্ষে 
নিরত থাকেন, তারপর বাকী জীবন বারাণসী 
সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন । 

স্বামী সদাত্বানন্দ ছিলেন কঠোরী ও ধ্যান- 
পরায়ণ সন্ন্যাসী । তাহার আত্মা ভগবান শ্রীরাম- 
কৃষ্জের পাদপন্মে চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে। 


১৯৩১ 


আবেদন 


, সাশ্রতিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতির কথা সর্ববিদ্ধত। 
রামকৃষ্ণ মিশন বহস্থানে বন্ার্তসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতার পার্শ্ব 
অঞ্চলের সেবাকার্ধ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আরামবাগ. খানাকুল, গোঘাট, ডোমজুড় 
প্রভৃতি অঞ্চলে এবং নরেন্দ্রপুরের পার্শ্বতাঁ প্রায় ২০টি গ্রামে এই সেবাকার্য বেশ কিছুদিন 
চালাইতে হইবে। এই কার্ধে অকু সাহাযোর জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
গম্ভীরানন সর্বসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন | যে-কোন প্রকার দান নিয়োক্ত 


ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে £ 


সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ _বেলুড় মঠ; জেল|- হাওড় 


বিবিধ সংবাদ 


জাতীয় নেত৷ ও মনীবীদের প্রতি 
অবমাননার গ্রতিবাদ 

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মৃত ও 
প্রতিকৃতির প্রতি অবমাননা এবং তাহাদের 
সাহিত্য ধ্বংস কর! প্রভৃতির প্রতিবাদে “পৃ 
কলিকাতা গান্ধী শতবাধষিকী কমিটি'র 
আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রিদ্বয় 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল চন্্ 
সেন, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, কয়েকটি সংস্থার সদস্য ও 
তরুণ ছাত্রছাত্রীরন্দ, সর্বমোট প্রায় তিনশত 
জন গত ৮ই অগস্ট সকাল ৭ট| হইতে পরদিন 
সকাল ৭ট। পর্যস্ত দক্ষিণ কলিকাতার গোল 
পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমুর্তির 
পাদদেশে অনশনব্রত পালন করেন। 

বামীজীর পুষ্পমালাভূষিত মু্তিটির নিয়ে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, মহাত্মা 
গাঙ্মী ও নেতাজীর মাঁল্যশোভিত প্রতিকৃতি 
স্থাপিত হইয়াছিল | স্বামীজীর এই মর্মর- 
মৃ্তিটিকেও গত মাসে ছুম্ভৃতকারীরা কালিমালিপ্ত 
করিয়াছিল; পরে সম্নিকটস্থ রামকৃষ্ণ মিশন 


ইনপিটযুট অব কালচার হইতে লোক 
পাঠাইয়া উহা মুছিয়! দেওয়া হয়। 

অনশনের প্রারস্তে ও শেষে অনশনরত 
নেতৃর্ন্দের পক্ষ হইতে জাতীয় নেতা ও 
মনীষিবৃন্দের সাম্প্রতিক এই-জাতীয় অবমাননা- 
প্রচেষ্টার তীব্র নিশ্দা করিয়। বলা হয় যে, 
এভাবে তাহাদের . পৃণ্াস্মৃতিকে ঘ্ন(ন করা যায় 
না, ইহাতে শুধু নিজেদেরই মুখ কলম্বিত করা 
হয়; ইহা! জাতির ধ্বংসেরই পথ। নেতার! 
বলেন, ধাহাদের অবদানে আমাদের জাতীয় 
সত| গড়িয়া উঠিগ্লাছে ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদের প্রতি চিরসম্ম/ন দেখাইবার বিবেককে 
জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে । 

একই উদ্দেশ্তে গত ১২ই অগস্ট এখানেই, 
ঘামী বিবেকাননের মর্সরমৃতির পাদদেশে 
মিনীষী স্মতিপূজা কমিটি" কর্তৃক একটি সভা 
আহুৃত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ 
ও নাগরিকগণ এই সভায় যোগদান করেন ; 
সাহিত্যিক শ্রীঅননদাশঙ্কর রায় সভাপতির 
এবং বিজ্ঞানাচাধ শ্রীসত্যেন্্রনাথ বসু প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীসত্যে্দ্ 


&৩৬ 


নাথ বসু বলেন যে, বর্তমানে এক অডুত পরি- 
স্থিতির মধ্যে আমর! রহিয়াছি। দেশের পূর্বগ 
মনীষীদের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা 
চিন্তাই কর] যায় না| তিনি বলেন, এসবের 
জন্য কেবল ছাত্রদের দায়ী কর! চলে না, দায়ী 
রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষকগণও ; তাহার! 
অবক্ষয়ের কবল হইতে ছাত্রদের রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। আজ তাহাদের ছাত্র ও 
যুবসমাজকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়! সেদিকে 
চালিত করিতে হইবে । দেশের উন্নতি ও 
সমৃদ্ধির জন্য চাই সকলের বিপুল পরিশ্রম ; 
ফ্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্ভালয়ে বোমাবর্ণ দ্বার! 
দেশকে উন্নত কর! যায় না। ধীহারা ভাবেন 
আগে ভাঙিয়া পরে গড়িব, তাহাদের ভাঙাই 
সার হইবে, গড়। আর হইবে না। 

“মনীষী স্মৃতিপৃজ। কমিটি কর্তৃক এই 
উপলক্ষ্যে গত ১৪ই অগস্ট আর একটি সভ। 
অনুষ্ঠিত হয়, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে 
বিদ্ভাসপাগরের মর্মরমুতির পাদদেশে। 
সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ সতোন্দ্রনাথ সেন বলেন, ষ্বামীজী, 
নেতাজী, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আদর্শ 
ও বাণী মুছিয়৷ ফেলার অপপ্রচেষ্টা কখনই 
দেশের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার উপায় 
হইতে পারে না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাচার্ধ ডঃ প্রতুল গুপ্ত বলেনঃ ধাহারা বাংল! 
ও সমগ্র ভারতের গৌরব, তাহাদের প্রতি 
অবমাননা-প্রদর্শনের দ্বারা দেশের সংস্কৃতিকে 
মুছিয়। ফেলা সম্ভব নয়। কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় 
বলেন, ধাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আজ 
আমরা প্রগতিপরায়ণ হইতে শিখিয়াছি, 
তাহাদের আদর্শকে, ভারতের মহান 
এঁতিহাকেই আজ যুবসমাজের কাছে তুলিয়। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


ধরিতে হইবে। রবীন্দ্রতভারতী বিশ্ববিগ্বালয়ের 
উপাচার্য ভঃ রম! চৌধুরী বলেন, প্রাচীন 
এঁতিহাকে বিপর্জন দিয়া জাতি কখনো! বড় 
হইতে পারে না, স্বামীজী প্রভৃতি মনীষী- 
প্রদশিত পথেই আমাদের দেশগঠনের কাজে 
অগ্রসর হইতে হইবে | শ্রীবিবেকানন্ন 
মুখোপাধ্যায় ৰলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ মনীষীদের অবমাননার প্রচেষ্টা নিছক 
পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় এতে জাতির 
মধাদাই হ্কু্জ হইবে, জাতির পুনগঠন হইবে না। 


উত্সব-সংবাদ 


শীন্তিপুর সাহাপাড়া স্ট্রীটে গত ১৯শে 
জুন শ্রীরামকৃঞ্চ-সারদাদেবী সাধন কুঞ্জ 
প্রতিঠিত হইয়াছে । সারাদিনব্যাপী উৎসবাস্তে 
বিকালে সভায় ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য কথামত 
পাঠ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্জ ও শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবন ও বাণী আলোচন! করেন শান্তিপুর 
পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিব্ত 
(সভাপতি )১ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক 
সমরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । স্বামী অদ্ধানন্দ 
কর্তৃক প্রেরিত লিখিত-ভাষণও সভায় পঠিত হয়। 
সভান্তে রহডা রামকৃষ্চ মিশন বালকাশ্রমের 
সৌজন্যে “শ্ীশ্রীমা” চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। 

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা মহিল! 
সমিতির উদ্যোগে গত ওরা যে শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্খদেবের পঞ্চব্রিংশদাধিক শততম জন্মতিথি 
পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
সভায় প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও 
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচনা! করিয়। 
এ যুগে মাতৃজাতির আধ্যাত্মিক তাবের 
প্রবোধনে তাহাদের অমূল্য অবদানের কথা 
বিবৃত করেন । 


ভা 





দিব্য বাণী 


আগ্। ভ্রীনিগ্ডণ। কালী বাচ্যাতীত। পরাৎপর।। 


_শক্তিসঙ্গম তন্ত্র 
অরূপ ৷ মহাদেবী লীলয়! দেহধারিণী ॥ 

--মহাঁভাগবত 
শক্তিম'হেশ্বরে। ব্রহ্ম ত্রয়স্তলটার্থবাচকাও। 
সত্রীপুংনপুংসকো। ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ ॥ 

_ গন্বর্বতন্ত 
পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং জ্্রীরূপাং বা বি চিন্তয়েও। 
অথব। নিক্কলং ধ্যায়ে সচ্চিদা নন্দলক্ষণম্‌ ॥ 

--কুলার্ণৰ তন্ত্র 


কালিকা নিগুণা নিত্যা, পরাৎপরা আদিভৃতা, বাক্যের অতীতা। 
অরূপা সে মহেশ্বরী লীলা তরে দেহ ধরি (হন শিব? হন বিশ্বমাত| ॥ ) 


শক্তি শিব ব্রহ্ম এই পরমেশ-নামত্রয় সবই সমার্থক 
ত্রীপুরুষ-মাদি যেই ভেদ, তাহা শব্দেতেই 
শিব শক্তি ব্রহ্ম সবই চরম পরম একই অবিনাশী সত্তার বাচক ॥ 


পুরুষ বা নারী রাপে, সচ্চিদ্‌-আনন্দ রূপে পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে 
যেভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভাবিয়। তায় 
ধ্যানে তার অবগাহি (হের চিদানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে ॥ ) 


কথাপ্রসন্ে 


'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাত। এবং 
শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমরা ৬বিজয়ার শুভেচ্ছ| ও শ্রীতিসম্তাষণ জানাইতেছি। 


প্রীঞ্জীকালিক! 


ম! কালী সগুণা নিগুণা ছই-ই 

কত খণ্ডত।, কত নানাত্ব, কত বৈচিত্র্য এই 
জগতে আমর! দেখি, সে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই । 
বৈচিত্রোর মধ্যেও আবার বৈচিত্র্য । ছুটি 
মান্তষ ঠিক এক রকম হয় না-দেহেও না, 
মনেও ন1 | বৈশেষিক মতে ছুটি পরমাঁণহও ঠিক 
একরকম নয়। অথচ এক মহান সামঞ্জসে 
সব বিধৃত 

এই বৈচিত্র্য কমিয়া আসে, যত আমর! 
বিশ্বের মূলের দিকে অগ্রসর হই । মূলে বৈচিত্রা 
নাই, খত্ুত্ব নাই; উহা! অখণ্ড, পূর্ণ” অদ্য, 
নিগু“ণ, নিরাকার সত্। | সেসত্। অবিনাশী, 
সে সতা৷ চৈতন্যবরূপ,; সে সত্া আনন্দঘ্বরূপ | 

এই পর্যস্ত, আমাদের শাস্ত্রের ছুটি প্রধান 
বিভাগ বেদ ও তন্ত্র একমত। বেদ সেমূল 
সত্তাকে বলিতেছেন ব্রহ্ম; তন্ত্র তাহাকেই 
বলিতেছেন আগ্ভাশক্কি-_মায়াতীতা মহামায়া 
-তুরীয়। নিপা মা। শুধু তফাত, তন্ 
বলিতেছেন এই নিওুঁণ! মা-ই সগুণ| হন; 


অখণ্ড সতাই জগজ্জননীর; জীবের, জগতের রূপ. 


ধারণ করেন ; তিনি সণ্ডণ নিণডণা, সাকার! 
নিরাকার! হ্ুইই--( কালী ) “নি্প] সগুণাপি 
চ' (নিরুক্ত তন্ত্র), “সাকারাপি নিরাঁকার| ।' 
( মহানির্বাণ তন্র )। 

আমাদের ষ্বর্ূপও তাই । মা-ই আমাদের 
দেহ, মন, বৃদ্ধি, অহংকার হইয়াছেন ? বিশ্বের 
সব কিছুই হুইয়াছেন। কিন্তু এ স্বরূপবোধ, 
এ অখণ্ড দৃর্টি তো আমাদের নাই। আমর! 
তাহ! বিস্বৃত হইয়াছি। বিস্বত হুইয়! অখণ্ড" 


কেই খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিতেছি; নিজেকে 
দেখিতেছি দেহমনবুদ্ধির সীমায় খণ্ডিত রূপে, 
জগতের বস্চয়কে দেখিতেছি পরম্পর হইতে, 
আমা হইতে মা হইতে পৃথক রূপে । 

কিন্ত কেন এমন হয়? মা কালীই মায়ার 
রূপ ধরিয়৷ ইহা ঘটাইতেছেন। সত্য সম্বন্ধে, 
নিজ রূপ সন্বষ্ধে আমাদের জ্ঞানকে তিনি 
ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের যেন ঘুম 
পাড়াইয়াছেন। তবে একেবারে অচেতন, সুযুগ 
করিয়া রাখেন নাই, ঘুম পাড়াইয়৷ ঘুমের মধ্যে 
স্বপ্ন দেখাইতেছেন--নিজেকেই পৃথক পৃথক জীব 
ও জগৎ রূপে দেখাইতেছেন। যেন 'পাশ' 
দিয়, বন্ধনরজ্ঞু দিয় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন 
আমাদের জ্ঞানকে । তন্ত্রে এ পাশের নাম 
“'আণব পাশ” বেদাস্তদর্শনে যাহার নাম 
মায়ার আবরণ'- ও €বিক্ষেপ'-শক্তি | 

এ ঘুম হইতে আমাদের জাগিতে হইবে। 
উপায় কি? উপায় তে! জগতের সর্ব ধর্মমতে, 
সর্বশাস্ত্রপম্মতিক্রমে একটিই--তাহাতে মন 
একাগ্র কর] । কিন্তু কথাট| বল! যত সহ্জ, 
কর] তো ততটা, ততট। কেন মোটেই সহজ 
নয়! ছুইচারিজনের কথ! ছাড়িয়া দিলে 
আমরা! কয়জন একটানা কতক্ষণই বা আর 
মার চিস্তা করিতে পারি? কিন্ত তুম তে৷ 
সকলেরই ভাঙানে! চাই । তন্ত্রে তাই ক্রিয়ার 
বাহুল্য। তশ্্র বলিতেছেন, মাকে কেন্দ্র করিয়] 
পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকো _ 
যাহ! তোমরা] সকলেই পারিবে । আবার, 
নিয় অধিকারীর্দের জন্য আমাদের প্রিয় বিষয়ের 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


পরিবেশেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা যেখানে আমরা 
দাড়াইয়া আছি, সেখানে থাকিয়াই মাকে 
ডাকার ব্যবস্থা । উহ্াতেই কাজ হুইবেঃ মার 
চিন্তাই_-যেতাবেই হউক-আমাদের ঘুম 
তাঙাইবে | 

কিন্তু নিও্তণ। মাকে আরাধনা! তো দুরের 
কথ। চিগ্ভাই যে করা যায় না! নিশ্চয়ই যায় 
না| তন্ত্র বলিতেছেন, সগ্ুণা সাকার! মাকে 
চিন্ত1! কর, তার আরাধন। কর। 

দশমহাবিগ্তা-_কালীরাপ 

কিন্তু কোন্‌ রূপে চিন্তা করিব, আরাধন! 
করিব মায়ের? আমাদের যাহার যেরূপ 
ধারণাশক্কি, মাকে যে রূপ- ও গুণবিশিষ্ট 
পাইলে আমরা সব চেয়ে বেশী খুশী হইব, 
আমাদের জন্য মা সেই বূপই ধরিবেন_-গু৭- 
ক্রিয়ান্বসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা' (মহানির্বাণ 
তন্ব)। মায়ের দশমহাবিগ্ভা রূপ ধারণের, 
একই মায়ের বিভিন্ন রূপ-ও গ্রণবিশিষউট হইয়| 
আবির্ভাবের মূল কথা ইহাই ! তন্ত্র বলিতেছেন 
ইহলোকের বিষয়ভোগে আসক্তি তোমার খুব 
বেশী? - বেশ তো, এ ভোগের পথের বাধা 
সরাইবাঁর জন্যই মাকে ডাকো বগলা, কমল, 
ধূমাবতী ও মাতঙ্গী রূপে তাহার আরাধনা 
কর। নিজের স্ুলদেহাতীত সভায় যদি 
বিশ্বাস আসিয়া থাকে, যদি বিশ্বাস কর যে এই 
দেহের নাশের পরও তুমি সুষঙ্ক্রদেহে থাকিবে, 
এবং বর্গে যাইয়া ভোগ করিবে, তবে মাকে 
ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী প্রভৃতি রূপে 
আরাধনা কর । আর যদি ইহলোক ও 
পরলোকের সব ভোগকে অনিত্য জানিয়! 
দেহ-মন-বুদ্ধি-বিধৃত এই সব ভোগের সপ্ন 
ভাঙিয়! পূর্ণ জাগ্রত হইতে চাও, নিজের 
অবিনাশী পরমানন্দময় সত উপলব্ধি করিতে 
চাও, তবে কালী, তার! ও ত্রিপুরাসুন্দ রী 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৩৯ 


রূপে মাকে ডাকো । 

এই তিনটি রূপের মধ্যে আবার এবিষয়ে 
কালীরূপের আরাধনাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়া- 
ছেন তন্ত্র। দশমহাবিগ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধ- 
সত্বগুণপ্রধানা, নিধিকারা, নিগুণ ব্রহ্ষষবরূপ- 
প্রকাশিকা। যোগিনীওন্ত্রে মা কালী নিজেই 
বলিতেছেন, নিপুণ নিরাকার ব্রহ্গকে সগ্ুণ 
সাকারবূপে চিন্তা করিবার পক্ষে কালীরূপই 
শ্রেষ্ঠ-ইত: পরতরং রূপং ব্রহ্গণে। নাস্তি 
কুত্রচিৎ।' সাধারণ বৃদ্ধিতেও আমর! বুঝিতে 
পারি যে,মা ব| সগ্ুণ ব্রহ্ষের সৃষ্টি, স্থিতি, 
বিনাশ সবতাবেরই একত্র প্রকাশ কালীরূপের 
মতো আর কোন রূপেই নাই। 

কালীর আবির্ভাব 

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম দশ- 
মহাবিগ্ভার তিতর বিশেষ রূপগুণসমন্থিতা মৃত্তির 
আরাধন৷ প্রশস্ত, একথা বলিলেও তন্ত্র ইহাও 
বলিয়াছেন, দশমহাবিদ্ভার সকলেই “ভূকতি- 
মুক্তি-প্রদাঁয়িনী।' 

সব রূপই যে তাহারই রূপ, সব রূপে 
উপাসনা] যে তাহারই উপাসনা, এই সত্যটিও 
মায়ের দশমহাবিছ্বা রূপ ধারণের মূলে রহি- 
য়াছে। সনাতন ধর্মের চিরাচরিত প্রথামতো 
এই সতাটি সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশিত 
হইয়াছে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে । 

শিব এবং শক্তি হইলেন শুদ্ধ চৈতন্ম এবং 
তাহার সহিত সদা-অভিন্ন শক্তির প্রতীক। 
দক্ষরাজার কনা, শিবের অর্ধাঙ্গিনী সতী শক্তিরই 
এক রূপ | দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞের আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন, কিন্তু দস্ভততরে শিব ও 
সতীকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করেন নাই ; আর সব দেব দেবীই 
নিমন্ত্রিত। নারদের মুখে পিতৃগৃহে এই 
উৎসবের সংবাদ পাইয়। সতী বিন! নিমন্ত্রণেই 
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সেখানে যাইবার জন্ম শিবের সম্মতি চাহিলে 
শিব সম্মতি দিলেন না। তখন সতী দশ- 
মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করিয়া শিবের দশদ্দিকে 
আবির্ভৃতা হইলেন । 

কেন? কালিকা পুরাঁণ মতে শিব অনুমতি 
না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধা হইয়া এপ করিয়া 
ছিলেন। মহাঁভাগবত পুরাণ মতে, সতী 
দেখিলেন, শিব তাহার ঘ্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন 
_তিনিই যে জগতের মূলঃ তাহার ইচ্ছাতেই 
যেবিশ্বের সব কিছু ঘটিতেছে, তাহা বিস্মৃত 
হইয়াছেন বলিয়াই তাহার দক্ষালয়ে যাইবার 
ইচ্ছায় বাধা দ্রিতেছেন ; শিবের স্মৃতি ফিরাইয়া 
আনিবাঁর জন্মই তিনি দশমহাবিগ্ভা হন। এ 
সময় সর্বাগ্রে তিনি কালীরপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। 

নারদপঞ্চরাত্র মতে দক্ষালয়ে দেহত্যাগের 
পর সতী হিমাঁলয়-পত্বী মেনকার গর্ভে কালী 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন, অন্ুগৃহ্া চ মেনায়াং 
জাতা তস্াত্ব সা তদা কালী নায্েতি 
বিখ্যাতা*** |” 

দেবীমহাক্স্যে চামুণ্ডাকেই “কালী' বলা 
হুইয়াছে। শুভ্ত-নিশুস্তের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারস্তে 
দেবীর ললাট হইতে কালী অসি ও পাশ হস্তে 
নিজ্কান্ত। হইয়াছিলেন। আবার, পার্বতীর দেহ 
হইতে অন্বিকা দেবী নির্গত হইবার পর 
পার্বতীর দেহ কৃষ্ঝবর্ণ হইয়া যাওয়ায় তিনি 
কালী" নামে সমাখ্যাতা হন, ইহাও আছে। 

কালী নাম ও রূপের তাৎপর্য 

যখন ব্রন্ষা-বিষু্-মহেশ্বর ছিলেন না, পঞ্চ- 
ভূতও ছিল না, তখন শুধু মা কালী ছিলেন__ 
ব্রহ্গরূপে ( মহাকালসংহিত| )। কালী আদি- 
রূপিণী, সব কিছুর কারণ; প্রলয়ে সব কিছু 
তাহাতেই বিলীন হয়--মহাকাল বিশ্বগ্রাস 
করেন, তিনি গ্রাস করেন মহাঁকালকে--তাই 
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তিনি “কালী' (মহানির্বাণ তন্্র)। আবারঃ 
বিশ্ব “কলন' (ক্ষেপণ ও সংহার ) করেন 
বলিয়াই তিনি “কালী । কালীরূপও অনেক, 
দক্ষিণাকালী যার অন্যতম। যমের স্থান 
দক্ষিণে) “কালীনায়া পলায়তে ভীতিযুক্ত: 
সমস্ততঃ' (নির্বাণ তন্ত্র), কালী নাম শুনিয়াই 
যম ভয়ে দিখ্বিদিক-জ্ঞানশূশ্য হইয়া পলায়ন 
করেন বলিয়া তাহার নাম দক্ষিণাকালী। 

কালী কৃষ্ণবর্ণা কেন? আগলে মায়ের 
কোন বূপই নাই, তিনি অবুপা; ব্রহ্স্বরূপা | 
আবার, সব রূপই তার রূপ। একদা স্বামী 
সারদানন্দকে, যিনি জগতের যাবতীয় নারী- 
মৃতির ভিতর ্রীশ্লীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ 
উপলব্ধি করিয়। ধন্ম হইয়াছিলেন তাহাকে 
জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রন্মের কোন 
রূপ আছে কি? উত্তরে সারদানন্দ বলিয়াঁ- 
ছিলেন, প্যাহা৷ কিছু দেখিতেছ সবই তাহার 
রূপ ।” তবে, কোন রূপে তাহাকে দেখা সে 
যেন দূর হইণে__নিঞ্জেকে তাহা হইতে পৃথক 
রাখিয়া, দূরে রাখিয়_দেখা। স্বরূপে 
পৌঁছিয়। দেখাই হইল নিকটে যাইয়। মাকে 
দেখ! । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা; সমুদ্বের জল 
দূর হইতে নীল বা কষ্ণবর্ণ দেখায়, কাছে যাইয়া 
হাতে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় কোন রঙ 
নাই। তেমনি ম| কালী দূর হইতে দেখিতে 
কৃষ্চবর্ণ, কাছে যাইয়া দেখিলে কোন রঙ 
নাই। আবার, শ্বেত গীতাদি পব বর্ণই যেমন 
কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্রর্পমণ্ডিত 
বিশ্বের সব কিছুই কালীর মধ্যে বিলীন হয় 
বলিয়াই তিনি কঞ্চবর্ণ। € মহানির্বাণ তন্ত্র )। 
মাকে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কত্রীরূপে যখন 
দেখিতেছি, তখনও তাহ! দূর হইতেই দেখা। 
আবার অন্য দুর্টিকোণ হুইতেও তাহাকে 
কৃষ্ণবর্ণ১ “তমোরূপা” বল। হইয়াছে। আমবা 


কাণ্তিক, ১৩৭৭ ] 


সাধারতঃ যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহ! অখগ্ডকে 
খণ্ডরূপে, নানাবূপে দেখার জ্ঞান; আসল জ্ঞান, 
সত্যজ্ঞান নহে। বিশ্বের মূলে যে সত্য বেদ ও 
তন্ত্র উভয় মতেই তাহা এক, অখণ্ড ; নানাত্ব, 
খণ্তত্ব নাই সেখানে -আমাদের অহং-মন-বুদ্ধির- 
ও পৃথক অস্তিত্ব নাই সেখানে-_-সবই মায়ের 
মধ্যে বা ব্রন্দে লীন। কাজেই তাহা “বাচা- 
তীতং মনোহগম্যং (মহানির্বাণ তন্ত্র), যতো 
বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপা মনসা সহ' (বেদ-_ 
তৈত্তিবীয় উঃ)। এই অখণ্ড সত্যকে যদি 
আমাদের মনবুদ্ধির সীমানায় থাকিয়া, নানাত্বে 
রঞ্জত জ্ঞানের মধ্যে ধারণ! করিতে চাই, তাহা 
হইলে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়! গত্যন্তর 
নাই। তম বা ঘনকৃষ্চ অন্ধকারই উহার 
উপযুক্ত প্রতীক | আমর! তে! দেখি অমানিশ। 
আমাদের জগতের সব বূপকে গ্রাস 
করিয়া এক অখণ্ড তমিশ্রায় লীন করিয়। 
দেয়। বেদে এই রূপক বাবহৃত হইয়াছে, 
“তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রে' ; মহানির্বাণ 
তন্ত্রেও, “সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপম্‌- 
অগোচরম্।' সগুণের সীমায় নিপ্ডণা মায়ের 
প্রতীক তাই তম, মা তাই কৃষ্বর্ণ। | তবে এ 
কষ্ণবর্ণ আমাদের সর্ববিধ খণুজ্ঞানশিখার 
নির্বাণজ্ঞাপক হইলেও অখগজ্ঞানের, স্বরূপ- 
জ্ঞানের উতদ্তাসেরই পটভূমি । কালী তাই কৃষ্ণ- 


বর্ণা হইয়ীও “জ্যোতির্য়ী | সাধক কবি এই 


কথাই কৈবল্যদাঁয়িনী কালিকাকে বলিতেছেন, 
'তমোময়ি, অমানিশ| ভালবাস, আধার 
হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ ।' এই দৃষ্টিকোণ হইতে 
বলা যায়, বেদ ও তন্ত্রোন্ত এই 'তম' আর 
বৌদ্ধশান্ত্রের “নির্বাণ, সমার্থজ্ঞাপক-_সর্ববিধ 
খণ্ডজ্ঞান এবং আমাদের খণ্ডতাশ্রয়ী অহংবোধের 
বিলোপ যার লক্ষ্য । 

মা কালীর করধৃত উদ্যত খড়গ এই খণ্ডজ্ঞান 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ও তার আশ্রয় দেহমন-বুদ্ধি-অহংকে দ্বিখণ্ডিত 
করিয়! সাধককে স্বরূপ-জ্ঞান দিবার জন্যই | 

ম! দিগম্বরী। অন্বর বস্ত্র আবরণ ) 
সুক্মমতম এবং যূল আবরণ মায়া, যাহা সত্যকে 
আবৃত করিয়! রাখে । মায়ের সে আবরণও 
নাই, তিনি মায়াতীতা, তাই দিগন্বরী। 

ম| রক্তবর্ণ লোলরসন! বিস্তার করিয়! 
বিকশিত দন্তপংক্তি দ্বার] তাহা চাপিয়! রাখিয়া- 
ছেন। কেন? লোকপ্রচলিত উত্তর হইল, 
স্বামীর বুকে পা দিয়াছেন দেখিয়া লজ্জাশীলা 
পল্লীবধূর মতো মা এভাবে লঙ্জ! প্রকাশ 
করিতেছেন । অন্য উত্তরঃ মা যে শুদ্ধসত্ৃগুণ- 
প্রধানা, ইহা তাহারই অভিবাক্তি। রক্বর্ণ 
রজোগুণের প্রতীক, শ্বেতবর্ণ সত্তবের প্রতীক । 
প্রথমে রজোগুণের বিকাশ ঘটাইয়! তাম- 
সিকতা| বিনাশ করিতে হয়? পরে সত্বৃগুণের 
প্রকাশে রজ দমিত হইলে সত্যলাভ হয়। 
শুভ্র দরস্তপংক্তি দ্বার রক্তজিহ্বাকে চাপিয়। 
থাঁকাঁর ইহাই তাৎপর্য। 


কালীরপের আরাধনার লক্ষ্য কি, তাহা 
পূর্বেই দেখিয়াছি-স্বূপোপলব্ধি। এই 
আরাধন| সবলের আরাধনা । এই আরাধনায় 
দুর্জয় সাহস অবলম্বনে স্থুলসূষ্ষ্ম সর্ববিধ দেহা- 
শ্রিত স্বার্থ ও ভয়কে বলি দিয়া! লক্ষ/ভিমুখে 
অগ্রসর হইতে হয়_হৃদয়কে শশ্মানে পরিণত 
করিতে হয়, তবেই 'শ্বশানবাসিনী? মা সেখানে 
আবির্ভূত হন। 'শ্াখানবাসিনী' ও 
তমোরপম্‌* ভাবের দিক দিয়! সমার্থক, 
“্ৃত্যুকূপাও” তাহাই । তাই যে মাকালীর 
আরাধনায় “দ্বার্থসাধ-মান” চূর্ণ করিয়া 
হৃদয়কে শ্বাশান করিতে পারে, “ম্ৃতারে যে 
বাধে বাহুপাশে”, তাহারই আরাধনা কালীর 
যথার্থ পৃজ।,__“মাতৃরূপ! তারি পাশে আসে ।” 


শ্রীষ্তীরামানুজদর্শন 
[ পূর্বাহগবৃত্তি ] 
তামী আদিনাথানন্দ 


শ্ীরামানুঞদর্শনের অপরিহার্ধতা হদয়সঙ্গম 
করিতে হইলে তাহার আবির্ভাবের পূর্বে 
সমাজজীবনে কি সমস্যার উদয় হইয়াছিল 
তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেন যে 
তিনি তাহার প্রসন্নগন্ভীর শ্রীভান্তে আচার্য 
শঙ্কর-প্রতিপাদিত “অহং ব্রঙ্গান্মি' মহাবাক্যকে 
দার্শনিক ভিত্তিতে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন, মায়াবাদ নিরসন করিয়া নৃতন দৃষ়ি- 
কোণ হইতে ভক্তিবাদ প্রচার করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে তৎকালীন সমাঙ্ত জীবনের বিপথগামিত্ব 
উপলব্ধি করিতে হুইবে। যখনই সত্য-ধর্মের 
গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষ- 
গণ আবিভূত হইয়! মানবমনকে একটি উন্নত 
সুরে লইয়া যান। আবার কালধর্মে উহ] 
গলানিগ্রস্ত হয়, আবার শ্রীভগবানের দক্ষিণামু্তি 
_নরশরীরাবলম্বনে _-সত্য-ধর্মকে গ্লানিমুক্ত 
করে। ইহা ভারত-সংস্কৃতির একটি চিরস্তন 
ধারা | 4&৪ & 01008600901, ভারত তাহার 
আর্ধসংস্কৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিগত বহু 
সহম্র বংসর অব্যাহত গতিতে চলমান এবং 
তবিষ্ততেও মধ্যে মধ্যে সমুখিত দাঁনবশক্তিকে 
পর্যুদত্ত করিয়া জগৎ্কল্যাণের প্রয়োজনে 
মহিমা-মণ্ডিত হইয়াই বাঁচিয়। থাকিবে । হহা 
বিধি-নিিষ্ট সত্য। এই সংস্কৃতির উপর যে 
শক্তি আঘাত হানিতে চাহিবে, তাহাকে চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হইতেই হইবে। ভারতাত্সা অমর, 
তারতের প্রাণবাণী চির অমৃতস্যন্দী | 

পৃজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণাননাজী শ্রীরামানৃজ- 
চরিত গ্রন্থে শ্রীরামানুজ আচার্ষের পুণা 


আবির্ভাবের 
করিয়াছেন £ 

"্বকার্ধ সাধনপূর্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর 
বয়ংক্রম সময়ে শঙ্করমূতি শঙ্করদেব ত্বকীয় 
পরমধামে গমন করিলেন। কাল একদিকে 
যেমন সুন্দর সুন্দর নৃতন বম্বর আবির্ভাব 
করাইয়৷ সকলের চিন্তকে পুলকিত ও আকৃউ 
করে, অন্দিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর 
নবীন পদার্থকে ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া! 
দরিদ্রেরও হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কাল- 
ধর্ম। সেই কালধর্মান্সারে শঙ্কর-কথিত 
বেদচতুয়সার মহাবাকাচতুউয়ের ছুর্থ 
করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্্যাসিবেশধারী 
ইন্ড্রিয়পরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং 
সমাজের উপর বু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। 
'অহং ব্রহ্গান্মি' বাক্যে তাহারা সা্ধত্রিহস্ত- 
পরিমিত, সপ্তধাতুময়, ঝিষ্টামুত্রবাহী, জন্ম- 
মৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্ীর্দৃ্টি, 
অপ্রবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ, এবং অকতবৃদ্ধি মনুত্যই অনাদি, অন্ত, 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, পরমানন্মধাম অচ্যুত 
ব্রহ্মা এইকপ স্থির করিলেন। পগ্পপত্রে 
যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্ততেও 
সেইবপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, জত্য 
মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিউ হইতে পারে 
না। আমিই সেই ব্রচ্ম -সুতরাং আমি যাছাই 
করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে 
পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত 
আরকি হইতে পারে? এরূপ ধারণার 
বশবতিগণ যে শীল্পই আপনাদের দেশের 


হেতু নিয়লোক্ত ভাবে বর্ণনা 


কান্তিক, ১৩৭৭ 1 শ্রীপ্রীরামা মৃজদর্শন ৫৪৩ 
সর্বনাশের কারণ হুইবে, তাহা কি আর এমন কি যীশু-গ্রচারিত ধর্মমতের উপর 
বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্ততঃই উক্ত গ্রীকদার্শনিক চিন্তাধারা ও ভারতের বৌদ্ধ- 


স্বকপোলকল্লিতদুরর্থকারিগণ শঙ্করকথিত পরম- 
নির্ধল ধর্ম ধারণ! করিতে না পারিয়| পুনরায় 
ভারতবর্ধে হর্নাতি, হিংসা; দ্বেষ, অসত্য 
প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শাস্তি 
ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে 
লাগিল । সেই অভাব দুর করিবার জন্য 
যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক ! 
এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টাদৈতবাদ- 
প্রচারকর্তা ভগবান শ্রী্রীরামানুজাচার্ধের 
নির্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্য 
অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাববন্ত থাকিতে 
পারে ন|। সুখ, শাস্তি, সতা, দাক্ষিণ্য, 
ধর্ম প্রভৃতি ভাববন্ত এবং হ্বঃখ, অশান্তি, 
মিথ্যা) হিংসা, সঙ্কীর্ণততা, শর্ধা, দ্বেষ, 
অধর্ম প্রভৃতি অভাববন্ত | যাহা না থাকিলে 
মনৃষ্তের কট হয়, তাহাই ভাবপদার্থ। 
অতএব সুখ-শান্তি প্রভৃতি ভাববস্ত, এবং 
তৎসমুদায়ের অভাব, ছুঃংখ অশান্তি প্রভৃতি 
অভাববস্ত। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া 
তাহার প্রতিবিধান করে; ইহা! পূর্বে প্রমাণ 
কর! হইয়াছে । সেই নিয়মানুসারেই ভারত- 
ভূমিতে শ্রীমৎ রামাম্জাচার্ষের আবির্ভাব 
হইল |” (পৃঃ ৬২১৬৩) 

ইহা অনবীকার্য যে, ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষ 
যখনই কোন নৃতন মতবাদ প্রচার করেন 
তিনি তদানীন্তন ধর্মমত ও পূর্বগ আচার্যগণের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হুইতে পারেন না। এই 
প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, বুদ্ধদেব গীতার 
ধর্মের প্রভাবান্বিত, আচার্ধ শঙ্কর বহুল 
পরিমাণে আধ্যাত্ত্বিক শূন্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, 
শ্রীমমহাপ্রডুর ভক্তিবারদদে দক্ষিণের মাধ- 
সম্প্রদায়ের এবং ভাগবত ধর্মের প্রভাব সুষ্পউ। 


ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 

শ্রীরামানুজাচার্য যে আবেষ্টনীর মধ্যে 
জীবনযাপন করিতেন উহা উচ্চাঙ্গের ভক্তি- 
ভাবপরিপূর্ণ ছিল।' তিনি যে সব মহাপুরুষের 
সঙ্গলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট 
করিয়াছিলেন, তাহাদের ধর্মচিত্ত|, পরম পবিত্র 
ভক্তিরসাপ্ুত জীবন তাহাকে সম্যকৃভাবে 
প্রভাবান্থিত করিয়াছিল। 

অন্যুন ৯*৮ খুঃ বিশিষ্টাদ্ৈত সাধনার 
জোত শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোন মহাপুরুষের 
হ্বদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হুইয়| ভবিস্তং 
মহাপ্লাবনের সৃচন! করিতে লাগিল। 

শ্রীনাথ মুনি দুইখানি গ্রন্থ রচন! করিয়! 
স্বীয় মত তন্মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
« এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈঞ্চবগণের চিরকাল 
মহার্ঘ রত্বপ্ববূপ ওপরম আদরের বস্ত হইয়া 
আছে ।” শ্রীরামানুজাচাধ এই মতবাদে 
সিঞ্চিত হইয়ছিলেন। 

আবার তাহার দার্শনিক চিন্তার 
উপজীব্য হইল শ্রীযমুনা! মুনির মতবাদ । 
প্যমুনাচার্ধের হৃদয়ে কেবল মাত্র শ্রীবিষুণই 
অধিবূঢ় থাকিতেন বলিয়! তাহা তাহার 
সিংহাসনবরূপ ছিল।” তিনি শেষ জীবনে 
ংস্কৃত ভাষায় চারিখানি পুস্তক রচনা করেন । 
এই সকল পুস্তকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশদ রূপে 
বণিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের অমোঘ 
ইচ্ছায় যেন শ্রীরামানুজ বিগ্রহধারণ করিয়। 
অচিরে তাহার সেই কামনা চরিতার্থ করিয়া 
দিয়াছিলেন। "শ্রীরামান্বজ আলওয়ান্দারের 
(যমুনাচাধের ) পূর্ণ বিকাশ মাত্র ।” 

অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! নিয়ে বিবৃত 
হইল £ 


৫88 


পরদিবল রামামুজ কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট 
গমন করলে তিনি বলিলেন, “বৎপ; তোমার 
সম্বন্ধে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ 
কহিয়াছেন £ 

আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ 
পরব্রন্ম | হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরের 
ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। মুমুক্ষু বযক্তিগণের ভগবৎ- 
পাদপদ্মে শাত্মমর্পপ একমাত্র মুক্তির উপায়। 
মর্দীয় তক্তগণ অস্তিম সময়ে আমার ম্মরণ 
করিতে নম! পারিলেও তাহাদের মোক্ষ 
অবশ্ঠভভাবী। দেহত্যাগ হইলেই আমার 
পরম তক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্বগুণ- 
সম্প্ন মহাত্ব। মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর।”” 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানজ 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


বরদরাজোর মন্দিরাভিমুখে সাষটাঙ্গে প্রণত 
হইয়। পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাহার 
হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহ 
সর্বতোভাবে উন্ুলিত হইয়! গেল। 
তাহার পর শ্রীরামানুজ কাফীপুরে তপষী 
মহাপূর্ণের নিকট বৈষ্ণবমন্ত্র দীক্ষিত হইলেন। 
 পূর্বো্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই 
অনুমিত হয় যে, শ্রীরামাহ্জ বিষুর উপাসক 
মহাতাগণের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়! স্বীয় 
অভিনব দার্শনিক মত শ্রীভায্ের মাধামে 
প্রচার করিয়াছিলেন । 
এতদ্বাতীত বিষ্পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদৃ- 
ভাগবতম্‌ এবং বোধায়নবৃতি তাঁহার মতবাদের 
উপজীব্য ছিল। (ক্রমশঃ) 


প্রিয়তম 


শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় 


এসো প্রিয়তম, 


চির মন্দর, 


এসো প্রেমের স্বরেতে মাতিয়া ) 


এলো শমোরম 


চির বাঞ্থিত 


হেরিব নয়ন ভরিয়া । 

কত যে দীপ গেল জলি, 

কত যে ফুল হলো ধুলি। 

তোমারই আশায় রহিয়া। 
নীড়হারা পাখি ডাকিয়া উঠিলে, 
মনে হয় প্রিয়, তুমি কিআমিলে? 


আধারের মাঝে 


খুজি যে তোমারে, 


তোমার মিলন লাগিয়া; 
এসে! প্রেমের অ্বরেতে মাতিয়া। 


জগন্ম॥তার আরাধনা 
শ্রীমতী মুন্ময়ী দত্ত 


মা বিশ্বজননী | তবু আমরা তার নাগাল 
পাই ন।। শিশু কাদতে থাকলে মা কতক্ষণ 
টুপ করে থাকতে পারেন? অবশ্যই এসে 
চোখ মুছিয়ে কোলে নেন। সেভাবে কেদে 
কেঁদে ডাকতে হবে মাকে । তবে কেবল ছুঃখ 
এড়াবার জন্য নয়, সুখকেও তুচ্ছ করে মাকে 
পাবার জন্য ব্যাকুল হওয়| চাই। সাধক রাম- 
প্রসাদ গেয়েছেন £ 
“আমি দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি 
সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে, 
তুমি মনে বসে মন দেখ ম।,; 
আমায় দেখা দাও না তাইতে |” 
কৰি অতুলপ্রসাঁদ গেয়েছেন £ 
“আমার চোখ বেঁধে এই ভবের খেলায় 
বলছ হরি আমায় ধর ; 
আঘাত দিয়ে বারে বারে বলছ এই তো 
আমায় কর।” 
আমাদের খেলন! দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মা 
লুকিয়ে থাকেন, আমরা মার জন্য কাদি কিনা 
তাই দেখতে | এরই নাঁম লীলা । মায়াসহায়ে 
মা এই লীল!] করেন । শ্রীপ্রীচণ্ডীতে এই মায়ার 
বর্ণনা আছে। এই মায়ার প্রভাবেই জগৎ 
চলছে! আমরা হয়ত বুঝছি সব। কিন্ত 
মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারছি না--“তথাপি 
মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়া 
প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।” 
গীতাতেও শ্রীভগবান বলছেন £ “টৈবী 
হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। আবার 
তিনি মায়! পার হওয়ার উপায়ও বলে দিচ্ছেন, 
“মামেৰ যে প্রপদ্ভন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” 


আমাকে যে লাভ করতে পাঁরে সে-ই 
মায়া কাটাতে পারে। শ্রীশ্রীচণ্তীর কথাও তাই। 
বৈশ্ঠ সমাধি মায়! কি বুঝেছেন, কিন্তু তার হাত 
থেকে বের হতে পারছেন না! উপায় কি? 
মেধ। খষি তাকে বললেন, মহামায়ার আরাধনা 
কর, মাকে প্রসন্না কর, তাহলেই মা! নিজে 
বাধন খুলে দেবেন_-“সষা প্রসন্না বরদা নৃণাঁং 
ভবতি মুক্তয়ে | 


অনেকের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই 
ভারতে শঙ্পূজা প্রচপিত। পাঁচ হাজার 
বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরগ্/ ও সিন্ধুদেশের 
মহেঞ্জোদারো নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও 
এর নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। 

থথেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসৃক্তে জগন্মাতা 
মহাশক্তির ভাব দেখা যাগ । দেবীসৃক্তের 
ঝাষ ছিলেন মহধি অন্তণের কন্য! বিদ্রষী বাঁকৃ। 
বাকৃ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মাবূপে অনুভৰ 
করে বলেছিলেন, “আমিই ব্রহ্মময়ী আছ! দেবী 
ও বিশ্বেশ্বরী।” খথেদের রাৰ্রিসৃক্তের মন্ত্র 
দ্রষ্টা ছিলেন ধষি কুশিক। অনেকের মতে 
এই রাত্রিসৃক্তে কালিকাদেবীর মূল রয়েছে। 
ব্রহ্ম ও তার শক্তি অভেদ-_এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি 
সামবেদীয় কোনোপনিষদের নিয়োক্ত 
উপাখ্যান থেকে জানা যায় £ 

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রন্মশক্তি ঘারাই দেবতা- 
দের বিজয় হ'ল। স্বশক্তিতে জয় হয়েছে মনে 
করে দ্েবতার1 গৌরবান্বিত বোধ করলেন। 
তাদের মিথ) অভিমান অপনোদন করবার 
জন্য ব্রন্ম জ্যোতিরূপে দেৰগণের সম্মুখে 


৫৪৬ 


আবির্ভীত হলেন। দেবগণ আবির্ভূত পৃজ্য 
এই জ্যোতি কে, ত। জানতে ন|। পেরে জেনে 
আসার জন্য অগ্রিকে তৎসমীপে প্রেরণ 
করলেন । জ্যোতিরপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাস! 
করলেন, “তোমার নাম ও শক্তিকি?' অগ্নি 
বললেন, আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ; এই 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ 
করতে পারি।” ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ 
স্থাপন করে তা দগ্ধ করতে বললেন। অগ্নি 
সর্বশক্তি দিয়েও তৃণটি দ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে 
অবনতমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরে এলেন । 
এবার ব্রহ্ষসমীপে বায়ু গমন করলেন। 
ব্রহ্ম পূর্ববৎ তার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলেন, ইনি বামু এবং পৃথিবীর 
সব কিছুই উড়িয়ে নিতে সমর্থ। ব্রহ্ম একখণ্ড 
তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখলেন । কিন্ত বায়ু স্বশক্তি- 
প্রভাবে তা ওড়াঁতে না পেরে লজ্জিত বদনে 
সরে পড়লেন। অনন্তর ইন্দ্র ছন্সবেশী ত্রন্ষের 
সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই জ্যোতি 
অন্তহিত হলেন এবং সেখানে আকাশে হন্ত্ 
হৈমবতী উমাকে দর্শন করলেন। তিনি 
ইন্দ্রকে বলেন যে, ব্রন্ষের শক্তিতেই দেবতাগণ 
শক্তিশালী হয়ে সংগ্রামে অনুরবিজয়ী হয়েছেন । 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গার এই গায়ত্রীটি 
আছে--কাত্যায়নায় বিদ্লাহে। কন্তাকুমারী 
ধীমহি। তন্ন! দুগিঃ প্রচোদয়াৎ (১০।১।৭)। 
সায়নাচার্ষের ভাস্তমতে দুগি ও দুর্গা অভিন্ন। 
মহাভারতের নান। স্থানে উমা! ও পার্বতীর 
কথা আছে, দক্ষষজ্ঞের কাহিনী আছে। 
তাছাড়া যুধিঠির ও অর্জুনের ছুর্গান্তব আছে। 
বিরাটনগরে যাবার পথে যুধিষ্ঠির অন্যান্ত 
পাওবগণকে নিয়ে দ্র্গাদেবীর স্তব করেন_- 
€বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানে! যুধিঠিরঃ| 
অন্তবন্মনস! দেবীং তুর্গাং ব্রিভুবনেশ্বরীম্‌ ॥ 


উদ্বোধন 


[ এ২তম বর্---১০ম সংখ্যা 


যশোদাগ্ডদভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্‌। নন্দ- 
গোপকুলে জাতাং মঙ্গল)াং কুলবধিনীম্‌ ॥' কংস- 
নিধনের জন্ম ভগবান দেবকীর অষ্টম গর্ভে 
শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। কংস পূর্বেই দৈব- 
বাণীতে একথা টের পেয়েছিলেন এবং জেনে- 
ছিলেন যে, এঁ সন্তানই তাকে হত্যা করবে। 
তাই বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে 
রাখেন, এবং এক-একটি করে সন্তান জন্মাবার 
পর-ই তার পায়ে ধরে একটা শিলাখণ্ডে আছড়ে 
মেরে ফেলতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের 
পর বদুদেব তাকে নন্দালয়ে রেখে আসেন। 
নন্দ ও যশোদার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না) 
কিত্ত যে-বাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই 
রাত্রেই যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্বাসস্তান- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব দৈবনির্দেশিত 
হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদীর কাছে রেখে কন্মাটিকে 
নিয়ে কারাগারে ফেরেন। কংস দেবকীর 
অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে জেনে 
কারাগারে এসে এ কন্মাটিকে নিয়ে শিলাতলে 
যখন আছড়ে মারতে যান, তখন কন্যান্বপিণী 
মহামায়া নিজমুতি ধারণ ক'রে আকাশে 
বিলীন হন। যুধিঠির সেই “শিলাতটবিনি- 
ক্ষিপ্ত।' “আকাশং প্রতিগামিনী' “ৰাসুদেবসূ 
ভগিনী” এখিড়াগখেটকধারিণী' দুর্গার অ্তব 
করেছিলেন । এই মহামায়াই যে মহি্যাসুর- 
মর্দিনী দুর্গা, সেকথাও যুধিষ্টির স্তবেই বলেছেন £ 
“ত্রেলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী। প্রসন্ন 
মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা তব॥” 

অর্জুন দুর্গার স্তব করেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, 
কুরুক্ষেত্রে রণ আরম্তের পূর্বে বিজয়ের জন্ম 
মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থন|। ক'রে-"ন্ততাসি ত্বং 
মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্বন। | জয়ো ভবতু 
মে নিত্যং তত্প্রসাদাৎ রণাজিরে |” মা! 
আমি শুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


কৃপায় যুদ্ধে আমার যেন নিত্য জয় হয়। 

কৃত্তিবাস-কৃত বাংলা রামায়ণে আছে, রাম 
ও রাবণ উতয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। অবশ্য 
বাল্ীকি-রামায়ণে একথার উল্লেখ নেই। 
দুর্গাপূজার মন্ত্রে দেখা যায়, “রাবণস্থ 
বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে বোধিতা 
দেবী***” শারদীয়! পূজ। কৃত্তিবাসের কল্লিত 
নয়, বহুকাল থেকেই বাংলা দেশে এই প্রবাদ 
প্রচলিত। কাহারো মতে দেবীভাগবত পুরাণ 
থেকে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন। 
প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকাঁলে দেবীর 
অকাল বোধন করেন রাবণবধের জন্য। 
রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধন! 
করতেন। রামের আরাধনায় প্রীতা হয়ে 
দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই 
মতানুসারে বাসগ্তীপৃজাই প্রকৃত দেবীপুজা। 
কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্তীর মতে শরৎকাঁলেই সুরথ ও 
সমাধি দেবীপুজা করেন। দেবীনাগবতের 
মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে 
যাই হোক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবী- 
পুজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয় পদ্ম সংগ্রহ 
কর! হু'ল। দেবী রামচন্দ্রের ভক্তি পরীক্ষ| 
করার জন্ম ছলন! করলেন, একটি পদ্ম লুকিয়ে 
রাখলেন । পৃজার সময় একটি পদ্মের অভাব 
হওয়ায় শ্রীরামচন্ত্র প্রমাদ গণলেন। পুজা 
পূর্ণাঙ্গ না হ'লে দেবী সম্ত্ট হবেন না; সংকল্পও 
সিদ্ধ হবে না। রাম পদ্মপলাশলোচন নামে 
অভিহিত | সেজন্য তিনি স্থির করলেন নিজের 
একটি চক্ষু উৎপাটিত করে পদ্মবূপে মায়ের 
শ্রীচরণে অঞ্জলি দেবেন। রামচন্দ্র ধনুর্বাণ- 
হস্তে চক্ষু উৎপাটন করবার উপক্রম করতেই 
দেবী আবির্ভৃতা হয়ে তাকে অভীষ্ট বর প্রদান 
করলেন । 

সুরধ রাজা! কখন থেকে দেবীপৃজ! প্রবর্তন 


জগম্মাতার আরাধন৷ 
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করলেন, তা শ্রীশ্রীচণ্তীতে নিয়োক্ত ভাবে 
পাওয়। যায় £ 

পুরাকালে সুরধ নামে এক রাজা সমগ্র 
পৃথিবীর অধিপতি  ছিলেন। তিনি 
প্রজাদিগকে আপন সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন 
করতেন সে-সময়ে কোলাবিধ্বংসী ( দেবী- 
ভাগ্ঠমতে কাশ্মীর-প্রাস্তদেশস্থ যবন রাজগণ ) 
তার সঙ্গে শত্রুতা করে যুদ্ধ করলেন। সুরথ 
রাজ! অধিকসংখ্যক সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে এসে 
স্বদেশের অধিপতি হয়ে রইলেন। তারপর 
রাজধানীতে দুষ্ট অমাত্যগণ অধুন! বলহীন 
রাজার ধনভাগ্ডার ও টৈন্যাদি অধিকার করে 
নিল, রাজা রাজত্ব হারিয়ে মৃগয়াচ্ছলে 
একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন 
করলেন। সেই বনে তিনি শান্ততাবাপন্ন 
হিংঅজন্তপরিপূর্ণ ও শিষ্তশোতিত দ্বিজবর 
মেধা মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। সেই 
মুনি কর্তৃক সমাদৃত হয়ে মুনির আশ্রমে কিছু- 
কাল অতিবাহিত করলেন। কিন্তু এমন স্থানে 
থেকেও সুরথ রাজার মনে শান্তি নেই। 
রাজ্যচিন্তা মন আছন্ন করে রেখেছে। এত 
সাধের রাজ্যখানি আজ পরপদানত ! এত 
আদরের প্রজারা আজ নিপীড়িত! সযতে 
রক্ষিত কোষের ধন আক্জ অপব্যয়িত ! ইত্যাদি | 
তারপর সেই আশ্রমে এলেন বৈশ্ব সমাধি । 
সমাধির প্রথমেই সুরথ রাজার সহিত সাক্ষাৎ 
রাজ! জিজ্ঞাস1 করলেন, “হে ভদ্র আপনি কে, 
এখানে আসার কারণ কি, কেনই বা আপনাকে 
শোকাকুল ও ছুর্মনা দেখা যাছে? বৈশ্য 
সবিনয়ে আপন পরিচয় দ্রিয়ে বললেন যেত্ার 
অসাধু স্ত্ীপুত্রগণ ধনলোভে তার সব সম্পদ 
কেড়ে নিয়ে ত্তাকেও পরিত্যাগ করেছে। 
অথচ কি আশ্রর্য, বনবাসী হয়েও 


৫৪৮ 


সেই স্ত্রীপুত্রের জন্য তিনি চিস্তাকুল ! রাজা 
বললেন, “সতাই আশ্চর্য! যার! ধনলোভে 
আপনাকে পরিত্যাগ করেছে তাদের প্রতি 
আপনার চিত্ত স্নেহাসক্ত কেন? তারপর উভয়ে 
মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হয়ে যথারীতি 
সম্ভাষণ পূর্বক সুরথ মুনিকে বললেন, “আপ- 
নাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহপূর্বক 
তাঁর উত্তর দিন । আমার চিত্ত আমার বশীভূত 
নয়_মমতাই আমার ছৃঃখের কারণ_ একথা 
জেনেও অজ্ঞের ন্যায় মমতান্ধ হয়ে আছি--এর 
কারণ কি? আর এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ 
কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিতাক্ত হয়েও তাদের প্রতি 
অতিশয় আসক্তই ব| কেন?” মুনিবর বললেন, 
“সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে 
জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে 
নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ 
যোগনিদ্া । এই শক্তি জগতের সকল জীবকে 
মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে । অতএব এ বিষয়ে 
বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। মহামায়। সমগ্র 
চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছে; তিনি প্রসন্ন 
হলে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান 
করেন ।' 

“সেই মহামায়! নিত্যা ( জন্বমৃত্যুরহিত, ) 
আবার এই জগৎ প্রপঞ্চই তার বিহাট মুতি। 
তিনি সর্বব্যাপী এবং নিতা। হলেও তার বহু- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 


প্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট 
শ্রবণ করুন। তারপর তিনি দেবীকর্তৃক 
মধুকৈটভবধ, শুস্ত-নিশুস্তবধ, চণ্মুণ্তবধ, রক্ত- 
বীক্ববধ প্রভৃতি বর্ণনা করলেন। 

'ইথং যদ যদা বাধা দানবোথ। 
ভবিষ্ততি। তদা তদাবতীরধাহং করিষ্যাম্যরি- 
ক্ষয়ম্॥' অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবে 
জগতে বিদ্ব উপস্থিত হবে, তখনই আমি 
আভির্ভূতা হয়ে তাদের বধ করবো । 
সর্বার্থপাধক দেবীমাহাত্বয বর্ণনা করে মুনি 
বললেন, “দেবী ঈদৃশ প্রভাবান্থিতা ; তিনিই 
এই নিখিল বিশ্বের সূষি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, 
আবার তিনিই তত্বজ্ঞান প্রদান করেন। 
তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্ঠকে ও অন্যান 
বসজনকে যোহাচ্ছন্ন করেছেন। সেই 
পরমেশ্ববীর শরণাগত হও। তখন 
রাজা সুরথ এবং সমাধি মেধাখষির উপদেশ 


শ্রবণ করে তাহাকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণই 
দেবীর আরাধনার্থ গমন করলেন | 


সুরথ ও সমাধি দু'জনে নদীতটে দুর্গাদেবীর 


ৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প; ধৃপ, দীপ ও 
নৈবেগ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজ| করলেন। কখনো 
নির!হারী, কখনে। অল্লাহারী হয়ে তিন বৎসর 

ংযন্চিত্তে আরাধনার ফলে জগদন্বা চণ্ডিকা 
সন্ত হয়ে তাদের দেখা ধিলেন এবং দুজনকেই 
বর প্রদান করলেন। 


ঘামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ 3 “শিক্ষা! 


পূর্বানুরৃত্তি 
অধ্যাপক প্রণবরঞরন ঘোষ 
হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা 


বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনন-গ্রন্থ 
বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচিস্তায় যে 
স্পেলারের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসচেতনার 
প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে 
ইতিহাসের পরিমাপক হিসাবে “সাধারণ প্রজা? 
ব সাধারণ মানুষের কথা ম্বামীজী যেমন 
ভেবেছেন, তেমনি তার বিশ্লেষণে প্রাধান্য 
পেয়েছে ভারতীয় ভাবাদর্শে ধর্মচেতনার 
প্রাধান্যের কথা। এক হিসাবে ভারত- 
ইতিহাসে সাধারণ মানুষের এঁতিহাসিক 
বিবর্তনেরই বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে ভারতের 
ধর্মান্দোলনসমূহের ইতিহাসকে বিন্যপ্ত করা 
চলে। “বর্তমান ভারতে সে-কথাই মনে 
করিয়ে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন-_-চাবাক, 
জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, ঝামাহজ, কবীর, নানক, 
চৈতন্য, ব্রাহ্গদমাজ, আধসমাজ ইত্যাদি 
সমস্ত সম্প্রদ[য়ের সম্মুখে ফেনিল, বজ্জঘোষী 
ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের 
পূরণ 

এদ্দিক থেকে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে খুউ- 
ধর্মের ইতিহাস-বিশ্লেষণও স্মরণীয় । খুষ- 
ধর্মকে মার্কস সেকালের দরিদ্র জনসাধারণের 
প্রতিবাদের প্রকাশরূপে দেখেছেন । ভারতবর্ষে 
বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাবীর ব! 
বৃদ্ধদেবের প্রচেষ্টা ; বৌদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতিবাদে 
শঙ্কর, রামানুজের আবির্ভাব ; হিন্দুমুদলমান- 
সংস্কৃতির বিরোধনিরসনকল্পে কবীর, নানক, 
চৈতন্য ; এবং ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত্য ধর্ম ও 


১ বাণী ও রচনা, *& খণ্ড £ বর্তমান ভারত £ পৃঃ ২৩৭ 


স্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে রক্ষাকল্লে 
ব্রা্মঘমাজ, আর্ধসমাজ প্রভৃতির ভূমিকা 
স্মরণীয় । 

মোটের উপর ধর্স ও সমাজচেঙনার অঙ্গাঙগী 
সন্বন্ধ ষ্বামীজীও ষীকার করেছেন। কিন্ত 
মার্সের মতো] মানবমনের বিবর্তনে] 
অর্থনৈতিক তত্বকেই প্রাধান্ু২ না দিয়ে মানব- 
চৈতন্যের মূলে অধ্যা্মচেতনার গভীরতর 
গুভাবকে লক্ষ্য করেছেন। মার্কস্‌ ধর্মকে 
অনাবশ্ঠক জ্ঞানে পরিহার করেছেন, স্বামীজী 
ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে ধর্মের 
অত্যাবশ্যক ভূমিকাটি আমাদের মনে করিয়ে 
দিয়েছেন । 

ভারতবর্ষে ধর্সসংস্কার ও সাধক-মহা- 
পুরুষদের প্রেরণার মূলে যেমন অধ্যাত্ম- 
প্রেরণ! কার্ধকরী, তেমনি সমাজের সাধারণ- 
মাহ্ষের দৈনন্দিন জীবন ও আদর্শের সংগ্রামও 
এই ধর্মীয় আন্দোলনকে অবলম্বন করেই 
রূপায়িত। ইতিহাসচেতনার এই তত্টি 
স্পেন্সারের চিন্তায়ও অবহেলিত । এই ধর্ম- 
চেতনার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ নিয়ে 
আলোচনাঁকালেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
ধর্মান্দোলন ও গণচেতনার নিগুট এক্য ধরা 
পড়েছে। ধর্মতন্ত্র বা রাজতন্ত্র কোনোটিই 
ষয়ভ্ু নয়, এদের মূলে রয়েছে সাধারণমাহূষের 
আশা-আকাজ্কার প্রেরণা । নৃপতি কেন্দ্রিক 
ইতিহাসের কথ! মনে রেখেই স্পেন্সার তার 
সমকালীন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস রচনাপদ্ধতি 
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শিক্ষা-গ্রন্থে স্বামীজীর অন্থবাদ--“্যথার্থ 
ইতিহাস অতি অল্লসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়! 
যায়। পূর্বে প্রজার রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে 
অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, অতএব 
এঁতিহাসিকের তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই 
করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা 
দিন দিন পরিবধিত হইতেছে । লোকে 
প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্বয এ কথ। ক্রমে 
বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে 
ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে | বাস্তবিক 
ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত ।৮৪ 

তরুণ মননে ইতিহাসপাঠের প্রণালী 
সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ যে-ধারণা করেছিলেন, 


৩.৫৪০৪1০1 £ 50900৫1 : 19060100345 
৪ শিক্ষা; স্বামী বিবেকানন্দ-হনূদিত £ শশিুষণ দত- 
মুদ্রিত সংস্করণ, পৃঃ ৩২ 


উদ্বোধন 


[ 4২তষ বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


“বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণ তার 
অন্গামী। এউদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ধের 
( ১৩০৫-৬) ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ষ্বামীজীর প্রথম 
ধারাবাহিক রচন| “বর্তমান ভারত' প্রকাশিত 
হতে থাকে। হার্বার্ট স্পেলারের 43199500 
-এর অনুবাদকাল যদি ১৮৮৪-৮৫ হয়ে থাকে 
তাহলে প্রায় পনেরে1-ষোলে। বছর পরে সমাজ- 
চেতনার আলোকে ঙারতবর্ষের ইতিহাস- 
বিশ্লেষণের প্রচে্ট|ী দেখা দিল “বর্তমান 
ভারতের পৃষ্ঠায়। 

বর্তমান ভারতের আগে বাংল! সাহিত্যে 
প্রথম সমাজতত্বের গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
সামাজিক প্রবন্ধ! (১৮৯২)। ব্রাহ্ষণ্য- 
সভ্যতার মানদণ্ডে ভারতের সমাজ-ইতিহাস 
এবং তুলনামূলক তাবে বিশ্বসভ্যতার 
আলোচনার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি স্বামীজী পড়েছিলেন 
বলে মনে হয়। কিন্তু ভূদেবের দৃ্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে স্বামীজীর দৃর্টিভঙ্গীর মিল ও অমিল ছুই-ই 
আছে। সবচেয়ে বড়ো কথ! স্বামীজী যেভাবে 
সাধারণ মানুষের জীবনমোতকে লক্ষ্য করে 
ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, 
ভূদেবের চিন্তায় সে-জাতীয় কোনো দৃ্টিতঙ্গীর 
পরিচয় নেই। অথচ আধুনিক কালের 
ইতিহাঁসচেতনায় এই দৃষ্টিতঙ্গীই সর্বাধিক 
স্বীকৃত 

বর্তমান ভারতে”র ইতিহাস-বিশ্লেষণের 
সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে । বৈদিক ও বৌদ্ধ 
যুগের সাধারণ প্রজার অবস্থা! বর্ণন| করে 
স্বামীক্ী লিখেছেন-__“রাজ্যরক্ষা, নিজের 
বিলাস, বন্ধুবর্গের পু্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিত- 
কুলের তৃর্টির নিমিত্ত রাজরৰি প্রজ্জাবর্গকে 
শোষণ করিতেন। বৈশ্ঠের! রাঞ্জার খাছ, 
তাহার ছুগ্ধবতী গাভী । 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


“কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতা- 
মতের বিশেষ অপেক্ষা নাই__হিন্দুজগতেও 
নাই, বৌদ্ধজগতেও তত্রপ। যদিও যুধিঠির 
বারণাবতে বৈশ্ট-শৃদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করি- 
তেছেন, প্রর্জার] রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভি- 
ষেক প্রার্থন! করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ- 
সন্বম্বে রাজ্র প্রথাত্বর্ূপ, প্রজাদের কোন 
বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার 
ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ 
করিতেছে । সে-শকির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের 
এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের 
উদ্যোগ ব। ইচ্ছাও নাই; সে-কৌশলেরও 
সম্পূর্ণ অভাব, যাহ। দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ুদ্র শক্তিপুপ্ত 
একীভূত হইয়! প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে”।* 

বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনায় 
স্বামীজী ভারতীয় সত্যতার চারটি স্তর-বিশ্লেষণ 
করেছেন_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য” শৃদ্র । বৃদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাবের আগে প্রধানতঃ “ব্রাহ্মণ” 
যুগ__পুরোহিতপ্রাধান্মের যুগ। বৌদ্ধ ও 
মুসলমান যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য । ইংরেজ 
আমল মূলতঃ বৈশ্য যুগ। ইংরেজ আমলেই 
স্বামীজীর দৃষ্টিতে বৈশ্যশক্তির শোষণকারী 
রূপটি ধর! পড়েছে এবং তিনি নিশ্চিত প্রত্যয়ের 
সঙ্গে 'শূর্রত্বসহিত শূদ্রপ্রাধান্যের' ঘময় আসন্ন 
মনে করেছেন। শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, 
মোটামুটিভাবে গোট। পৃথিবীর ইতিহাসকে 
স্বামীজী এই ভাবে চারটি ক্রমপরম্পরায় যুগ- 
বিভাগে বিন্যস্ত করেছেন।* 


বাণী ও রচনা, ৬্ঠ থণ্ড £ পৃঃ ২২২-২২৩ 


“পৃথিবীর ইতিহাদ-মালোচনায় বোধ হয় যেঃ 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাঙ্গণাদি চারি জাতি যথাক্রমে 
বহন্ধরা তোগ করিবে ।*-_বর্তমান ভারত £ বাণী ও রচনা ঃ 
৬ঠ খণ্ড ; ২২৯। এক্ষেত্রে ক্মরণীর, এ লেখার বছর চারেক 
আগে ১৮৯৬-এর ১ল! নভেম্বর মেরী হেলকে লেখ! চিঠিতে 
ছ্বামীজী প্রধম বিশসভ্যতার ধুগবিতাগ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ £ শিক্ষা" 
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ভারতবর্ষের ইতিহাঁসই যেহেতু স্বামীজীর 
লক্ষ্য, সেহেতু ভারতীয় সমাজের যারা ধারক 
ও বাহক তাদের ক্রম-অভুযরথানের কথাই স্বামী- 
জীর ইতিহাসচেতনায় বিভিন্ন যুগের বিশ্লেষণে 
প্রাধান্য পেয়েছে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের 
প্রজাশক্তি তখনও আপন নিহিত বলের সন্ধান 
পায়নি। কিন্তু টি ক্ষেত্রে তার বাতিক্রমও তিনি 
দেখিয়েছেন_ প্রথমতঃ গ্রামীণ সভ্যতার পর্যা- 
য়েতী বাবস্থা এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও 
সন্ন/সী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্যদের সকলের 
অভিমতের গুরুত্বদানের উদাহরণ কিন্তু 
পঞ্চায়েতী স্বায়তশাসন কখনো রাজশক্তির 
উধের্বে উঠতে পারেনি বলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
তার যতই কার্ধকারিতা থাক, রাজাশাসনে 
তার প্রভাব কিছুই ছিল না। অপরপক্ষে 
সন্নযাসীর! নিজেদের মধ্য যে ব্যবস্থাই করুন, 
সাধারণ সমাজবাবস্থায় সেই স্বায়ত্তশাসনের 
কোনে প্রভাব ছিল না। 

ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির সর্বব্যাপী প্রভাবের 
যুগে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের পূরো দায়িত্ব 
রাজার। কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতার ফলে 
প্রজাদের রক্ষা! সত্যি সত্যি কতট! হয়, 
সন্দেহের বিষয়। যুধিঠির, অশোক বা 
আকবরের মতো র কোনো দেশেই বেশী 
দেখ! ষায় ন|। প্রজাকে আত্মশাসনে স্বনির্ভর 
করে তোলাই রাস্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
রাজশাসনের কালে তা হয়ে ওঠ ছুষ্কর। 
স্বামীজীর মতে--“সমাজ--গৃহের সমষ্টি মাত্র। 
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বধে' যদি প্রতি পিতার 
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পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজ- 
শিশুকি সে ষোড়শবর্ধে কখনই প্রাপ্ত হয় 
না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল 
সমাঁজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত 
হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের 
সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হয়। এযুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের 
প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে 1৮৭ 


ভারতবর্ষের সমাজচেতনায় এ-জাতীয় 
বিগপ্রব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের 
নেতৃর্ন্দের মাধ্যমে ৷ ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকেন্দ্র 
যেমন নৈমিষারণো, কাশীতে, মিথিলায়, 
তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায়, নবদ্ীপে 
ছিল, তেমনি ভারতের সমাজচেতণাঁর 
স্কুরণ ঘটেছে জৈন, কৌদ্ধদ বৈষ্ণব, 
অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মত 
ও পথের সাধকরন্দের প্রচেষ্টায় ।৮ অন্যান্থ 
দেশে য| রাজনৈতিক আন্দোলনের দারা 
সাধিত হয়েছে, ভারতের তা হয়েছে ধর্মান্দো- 
লনের দ্বারা | ধর্মচেতনাই এদেশে গণচেত- 


' ও রচন', ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ২৩৭ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখা। 


নার অভিব্যক্তি । 

বহিরাগত ধর্মান্দোলনের মধ্যে ইসলাম ও 
খৃষ্টান ধর্মও এদেশের ইতিহাসের অঙ্গীভূত 
হয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের সামাজিক 
অধিকারলাভের প্রচেষ্টাকে অন্মদিক থেকে 
প্রভাবিত করেছে । কিন্তু সাধারণভাবে 
ভাঁরতে সনাতনধর্মের মধ্যেই যাবতীয় মত ও 
পন্থার মিলন ও সমীকরণ ঘটেছে । আধুনিক- 
তম কালে ভারতীয় গণচেতন! ও ধর্মচেতনার 
মিলিত উদাহরণ শ্রীরামকৃচ পরমহংসদেব | 

“চার্বাক) জৈন” থেকে আরম্ভ করে আধু- 


নিক কালের পত্রাঙ্গদমাজ, আর্ধসমাজ” 
প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলেও স্বামীজী স্বাভা- 
বিক সঙ্কোচবশতঃই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামো- 
লেখ করেননি । ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতীয় ধর্মান্েলনের গণচেতনাময় 
ইতিহাস রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্ন-আন্দোলনেও 
লক্ষণীয়। 

[ ক্রমশঃ ] 


৮ বিবেধান্নদের ইঠিহান্চেঙপা ঠ 


€দেন। 


শ্রী গমুলাতৃষণ 


ভারতে ধমমহাসভার প্রস্ততি নংবাদ 


[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বন্ 
॥ ২ ॥ 


১৮৯৩ শরীষ্টাব্ষের মে মাসে চিকাগে! 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। মে মাস পর্সৃত্ত 
সাধারণভাবে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় চিকাগো 
প্রদর্শনীর সংবাদের প্রাধান্ব ছিল। তারপর 
থেকে এ প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভা 
সংবাদপত্রে অধিক স্থানলাভ করতে থাকে। 
পাঠকদের স্মরণ আছে, স্বামীজী ৩১শেমে 
ভারতত্যাগ করে যান, এবং তাঁর পরেই ধর্ম- 
মহাসভার পরিকল্পনাদির বিস্তারিত ব্নপ 
জনসাধারণ জানতে পারে। ভারতীয় জন- 
সাধারণ যে, ধর্মমহাসভা স্বন্ধে বিশেষভাবে 
অবহিত হয়ে যাবে, ভারতত্যাগের পূর্বে 
স্বামীজ্লীর পক্ষে তা বোঝা সঅন্তব ছিল ন|। 
ধর্মমহাসভ! হয়ে যাবার পরে এক চিঠিতে 
তাই তিনি বিস্মগ্ন প্রকাশ করে লিখেছিলেন - 
দেখছি, এখানকার সব সংবাদ ভারতে পৌছে 
গেছে, ইত্যাদি । 

এখন আমরা ধর্মমঠাসভা অহুষঠিত হবার 
পূর্ব পর্যন্ত সে বিষয়ে সংবাদ কিভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল তার কিছু ইতিহাস সন্ধান কৰব। 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমেরিকাযান্জ1, এবং 
তাদের প্রাথমিক সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয়েও 
কিছু কৌতৃহলজনক তথ্য এই সূত্রে পেপে 
গিয়েছি । 

যতদূর দেখ! যাচ্ছে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্বের 
এপ্রিল মাসে “মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি” (1১59693 


স্পা 








১:41 002 10109061761, ১০ 


011051৮) মারফত ভারতের সবত্র ধর্মমহা- 
সভার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রচার 
করা হয়। তার আগে থেকেই বিভিন্ন 
প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসভাসমূহের সাধারণ 
সমিতির সভাপতি (00081701070, 090], 0010, 
00 781. 0390819৪8 ) ডাঃ জন হেনরি বারোজ 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে 
প্রকাশিত “মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল 
সেক্রেটারী" এইচ. ধর্মপাঁলকে লিখিত ডাঃ 
বারোজের চিঠি থেকে এই-জাতীয় যোগা- 
যোগের চেহারা দেখতে পাই। ডাঃ বাঁরোজ 
২৫ নভেম্বর ১৮৯২ তারিখে লিখেছিলেন :১ 
“প্রয় ভ্রাতা,***ধর্মমহাসতায় সাহাযোর 
যে সব প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি, তাঁতে আমরা খুবই 
উৎসাহিত । দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠের 
প্রতিনিধির মাম আমাদের কাঁছে শীঘ্রই 
পাঠাবেন বলে আশ করি | 'আপনার প্রেরিত 
৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র চিকাগোর ইউ- 
নিটেরিয়ান পত্রিকায় প্রকাশ কর! হয়েছে |” 
এর পরে এপ্রিল যাসে মহাবোধি জাণ্ণালে 
এবং ইউনিটি আগ দি মিনিস্টার (এবং 
নিশ্চয় অন্ব সংবাদপত্রেও) ধর্মমহ।সভার 
প্রস্তাবিত কার্ধসুচী প্রকাশিত হল। ৯ই 
এপ্রিল মিনিস্টারে প্রকাশিত কার্সূচীই অধিক 
বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয় মহাবোধিতে 


টে 07100702801 61109712000 1১9 1180 1১10117156 91 


1101] 0 215 60161105102 1170 1১271191770 01 00010519805, ৮০ 1091১007026 5০৮৮ ৮111 
5০01) 50100 00 05 0102 119817)0 ০01 11)0 00109101101) 10110 ১০171015617) (51100)01) 0 


13100101517). 
[01016517210 1১21960০0£ 0401080, 


০৪] 16016701 901)/010001 011) 1095 19601) 13011)1151760 11) 006 


8৫৪ 


অগন্ট সংখ্যায় ২ 

“ডক্টর বারোজ বলেন, ধর্মমহাসভার 
অনুষ্ঠানসূচী খুব খেটে, খুব মনোযোগ দিয়ে 
কর! হয়েছে; বিজ্ঞান. দর্শন, নীতিশাম্ত্র ও 
ধর্মতত্বে বিশেষজ্ প্রায় একশো জন পণ্ডিতকে 
দিয়ে এর দোষগুণ বিচার করিয়ে নেয়া 
হয়েছে! এই সূচীতে শিয়োক্ত সাধারণ 
বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত : ঈশ্বর ; মাহুষ ; ধর্ম 
মান্বষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কের অভিব্যক্তি ; 
বিভিন্ন ধর্মমত ; জগতের শান্ত্রগন্থচয় ; পাপ 
সম্বন্ধে বিশ্বজনীন ধারণা; অবতারবাদ ; 
পতিত ও পাপীর্দের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন 
ব্যবস্থ। ; মানবজাতির ধর্মনেতাগণ ; বিজ্ঞান, 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--১০ম সংখা। 


কলাবিদ্ভা-ও শিক্ষা-সংক্কতির সহিত ধর্সের 
সম্পর্ক ; ধর্ম ও নীতি; ধর্ম ও পারিবারিক 
ধর্ম এবং নারী; ধর্ম ও দরিদ্র, পথভ্রষ্ট এবং 
অপরাধী; ধর্ম ও সভ্যসমাজ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ; 
ইংরেজী ভাষাভাষী জাতিগুলির ধর্মবিষয়ে 
মনোভাব ; ধর্মের বর্তমান দৃ্টিভঙ্গী ; এশিয়া, 
ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে ধর্মবিষয়ে 
জগতের খণ; বিভিন্ন দেশের খুষ্টধর্মীবলম্বীদের 
পুনমিলন; সমগ্র মানবপরিবারের 
মহামিলন ; সর্বাঙ্গদুন্দর ধর্মের সার কথা; 
চরম ধর্মের বৈশিষ্ট্য |” 

এ একই সংখ্যায় ডাঃ বারোজের একটি 
প্রবন্ধের অংশ উদ্ধত হয়েছিল £০ 
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কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


“রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় 
(আমেরিকা সংস্করণ ) ধর্মসভাগুলির সাধারণ 
সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর জন হেনরি বারোজ; 
ডি. ডি.-র লেখা জগতের প্রথম ধর্মমহাসভার 
একটি ব্যাখ্যাযুলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
তিনি লিখেছেন £ মহাসভার প্রাসাদোপম 
'আর্ট প)ালেস'এ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার 
থেকে সভাগুলির উদ্বোধন হবে এবং ১৭ দিন 
চলবে; সেখানে একই শঙ্গে পাশাপাশি 
অহ্ষিত সভাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মসংস্থা কর্তৃক 
তাদের ইতিহাস ও বিশিষ্ট মতবাদণ্ুলিও 
উপস্থাপিত করা হবে। ইতিমধ্যেই খষ্টান- 
জগতের প্রধান ধর্মসংস্থাগুলির মধো কুড়িটিরও 


বেশী সংস্থা মহাসভায় তাদের প্রতিনিধি 
পাঠাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এটুকু 
নিশ্চিন্ত হয়ে বল। যায় যে, এর আগে কোন 
যুগেই এর তুলা সুযোগ আর কখনো আসেনি। 
শিক্ষা ও উদ্ারতাসঞারের দিক থেকে এ- 
ধরনের সমাবেশের প্রভাব যে কতখানি, তা 
আন্দাজে ধরা কঠিন। অপর সম্প্রদায় ও 
ধর্মমতগুলি সন্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞাঁন 
হল তাদের নিজের ধর্মের দর্টিকোণ থেকে 


ভারতে ধর্মমহাঁসভার প্রস্ততি সংবাদ 


৫8৫৫ 


সেগুলিকে যেভাবে দেখা যায়, তাদের 
নিজের যাজকসম্প্রদায় সেগুলিকে যেভাবে 
উপস্থাপিত করেন, তারই মাধামে আহত। 
অপর ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিকভাবে, অর্থাৎ সেই 
সব ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে সোজা 
জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে সব 
ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলির 
প্রতি আমাদের আধ্যাত্বিক মনোভাব কিছুটা 
পালটে যাবেই ; আর এভাবে সে যথার্থ জ্ঞান 
ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়িয়ে তুলবে ।” 

ডাঃ বারোজ প্রথমশ্রেণীর সংগঠক তাতে 
সন্দেহ নেই। তিনি যথার্থই কর্মবীর | ধর্সমহ1- 
সভা সন্বস্বীয় চিঠিপত্র ও রচনাদিতে তিনি 


কতখানি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন; উপরে উদ্ধত অংশে তা যথেষ্ট দেখা 
য়ায়। ধর্মমহাসভার উপদেষ্টাসমিতির সদস্য 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারে নিকট প্রেরিত সাকুরলার 
চিঠিতে দেখতে পাই, ধর্মমহাসভায় যাতে সর্ব- 
ধর্মের প্রতিনিধিত্ব যথার্থই ঘটে সে বিষয়ে ডাঃ 
বারোজ কতখানি সচেষ্ট ছিলেন | মিনিস্টারের 
৩০ এত্রিলঃ ১৮৯৩ সংখ্যায় এ সাকুর্লার 
চিঠিটি ছ!পা হয়েছিল ; 
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৫৫৬ 


“মহান এঁতিহাঁসিক ধর্মগুলির প্রতিনিধির! 
বন্ধুতাবাঁপন্ন হয়ে একসঙ্গে সভায় বসে আমাদের 
সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের 
প্রধান জিনিসগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচন! 
কংবেন,-- এমন একটি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের 
পরিকল্পন! এখন আর ষপ্পের জিনিস নয়। এই 
যথাথই সার্বজনিক সভায় ধর্মজগতের প্রধান 
প্রধান বিভাগের প্রতিশিধিরা আসবেন। 
জাপান ও ভারত থেকে, এবং বোধ হয় শ্যাম 
থেকেও বৌদ্ধ পণ্ডিতের এখানে আসবেন । 
শিন্টো ধর্মের উচ্চপদস্থ পুরোহিতদেরও একজন 
আসবেন বলে আশা কর] যাচ্ছে। ভারতের 
দুজন বিখ্যাত মুদলমান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন। বাগ্মী মজুমদার প্রগতিশীল হিন্দু- 
ধর্মের প্রতিনিধিরূপে বলবেন। নৈষ্টিক হিন্দৃ- 
দের কাছ থেকে লিখিত ভাষণ আনার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। কনফিউসিয়ান ধর্জ সম্বন্ধে বলার 
জন্ম চীন সরকার একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করেছেন । আশা করা যাচ্ছে বোস্বাই 
থেকে পাশার! এসে তাহাদের প্রাচীন ধর্ম 
সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন | ইউরোপ ও আমেরিকার 
ইহুদী রাববীদের ( ব্]াখ|াত। ) আতস্তরিক্ক সহা- 
মুভূতি রয়েছে এই শ্রান্দোলনটির প্রতি। 
প্রদর্শনীর এবং সামনের এই মহ1সভার প্রতি 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_১০ম সংখ্যা 


আকর্ষণ এতিহাসিক ধর্মগুলির অসংখ্য প্রতি- 
শিধিকে চিকাগোয় নিয়ে আসবে । প্রসিদ্ধ 
থষ্টান যিশনারীরা এবং বহু অঞ্চলের দেশীয় 
থুষটানরা এই সভায় উপস্থিত থাকবেন ; 
ভারতের শীর্বস্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজনও 
আছেন তার মধ্যে । আমেরিক1, ইউরোপ 
ও জার্মানীর বিশিষ্ট পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই 
মহাঁসভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন । আমর আঁশান্বিত হচ্ছি যে, মহা- 
সভায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং বুলগেরিয়ার 
থষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিও প্রতিনিধি পাঠাবেন ।” 

ডাঃ বারো'জের দৃষ্টির ্বচ্ছত! ও পরিকল্প- 
নার নুষ্ঠুতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম- 
পালকে লেখা এক চিঠিতে । মহাবোধির য়ে 
সংখ্যায় সেটি ছাপা হয় £€ 

“আশা করি শিগগীর আপনার কাছ থেকে 
চিঠির উত্তর পাবো এবং তাতে জানতে পারবে! 
কি-ধারায় আপনি ভাষণ দ্েবেন। সার্বভৌম 
বৌদ্ধধর্ম মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে, মানবজীবনের কর্তব্য এবং চরমপরিণৃতি 
সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা জানবার জন্য 
আমাদের যতট| আগ্রহ, উত্তর-ও দক্ষিণ 
অঞ্চলে? বৌদ্ধধর্্ের মধ্যে পার্থকা কি তা খুঁজে 
বর করার আগ্রহ ততট! নেই। আশ! করি 
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কান্তিক, ১৩৭৭] 


মহাসভায় যথেউসংখাক বৌদ্ধধর্মীবলম্বী উপ- 
স্থিত থাকবেন যাদের নিয়ে আট প্যালেসের 
ছোট ঘরগুলির কোনটিতে একটি বৌদ্ধধর্মভার 
অনুষ্ঠান অসঙ্গত হবে না; বৌদ্ধধর্ম সন্বন্ধে 
বিস্তৃততর সংবাদ যারা জানতে চান, ইচ্ছে 
করলে আপনি তাদের কাছে সে সভায় এসব 
বিষয় আলোচনা] করতে পারেন। আমার 
মনে হয়, বৌহ্ুশান্ত্রের কয়েকটি বাছা বাছা 
উদ্ধ'তি ইংরেজী করে যদি পূর্বাহে অ 
কয়েকটি সভায় পাঠ করা হয়, তাহলে খুবই 
চমৎকার হবে| আশ! করি মিঃ মজুমদারের 
সঙ্গে দেখা ক'রে তার আসার সময় সম্বন্ধে 
পরামর্শ করবেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি 
সবাই একসঙ্গে লিভারপুল থেকে একই স্টামারে 
নিউইয়র্ক আসতে পারেন, তাহলে খুবই 
সুখের বিষয় হবে। আমি তাহলে অতি 
আননের সহিত জ্টামারে তাদের সঙ্গে দেখা 
ক'রে ব্যক্তিগত স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে পারি) 
নিউইয়র্ক শহরে তাদের সাদর অভ্যর্থনা 
আয়োজনও করতে পারি ।” 

বিশ্বত্রাতৃত্ব বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার প্রয়োজশীয়ত1, তার দ্বার! বিশ্ব- 


৬ 441) 15001151) 001000001901817  ৮/1:1105 : 


ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ 


8৫৭ 


শান্তির পথ পরিষ্কার করার বিষয়ে ডাঃ 
বারোজের ব্যাকুল আগ্রহ এই সময়ে বুভাঁবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। মিনিষ্টারের ১৭ 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সংখ্যায় সে বিষয়ে লেখা 
হয়ত 

“একখানি সমসাময়িক পত্রিকা লিখছে £ 
“আচার্ধস্থানীয় ধর্মযাজক এবং চিকাগে। ধর্ম 
মহাসভার প্রেসিডেন্ট ডক্টর বারোজ আমাদের 
জানাচ্ছেন যেঃ আগামী ধর্মমহ!সভার উদ্দেশ্য 
হল এইগুলি; তুলনামূলক ধর্মালোচনার 
ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন ধর্ম গুলিকে পরস্পর- 
সন্নিহিত ও একত্র আলোচনাত কর! ; ভ্রাতৃত্ব- 
বোধের ভাঁবকে গভীরতর করা; প্রত্যেক 
ধর্মের বৈশিষ্টামলক তাকে সর্বসমক্ষে 
উদঘাটিত করা; মান্য কেন শঈশ্বনধ ও 
পরলোকে বিশ্বাসী তা দেখানো ; খৃষ্টান ও 


অন্থান্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষ করে ধর্ম- 
ভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে বিরাট বাবধানের 
গহ্বর, তাঁর ওপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করা ) 
সব মানুষেরই যা সাধারণ উদ্দেশ্য, তা সফল 
করার জন্মসব সং লোককে কর্মে প্রবৃত্ত 
করানো, এবং আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের 
পথ প্রশম্ততর কর! |” (ক্রমশঃ ) 


1) 132100515, &19:690১71011712 
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প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


প্রথম পরিচয় চিরকালই অপূর্ব । আকাজ্কিত 
মানুষ-দেশ-বই-যে যাই হোক না- সমুদ্র, 
হিমালয় কোনো মহাশিল। মন্দির কোনারকের 
মত, মহৎ ব্যক্তি, সাধুসন্নাসী-সবই একট। 
অপূর্ব বিস্ময় আনন্দময় স্মৃতি হয়ে থাকে 
চিরকাল । 

যদিও কোন্‌ বইটি সব আগে পড়েছি, 
কোন্‌ গলাটি সব আগে শুনেছি, কাকে কৰে 
দেখেছি &শশবে, তা মনে থাকে না কারুরই | 

কিত্ব কবে প্রথম উদ্বোধন খুলে কোন্‌ 
গলা খুঁজেছিলাম, তারিখ সাল মনে ন| 
থাকলেও সেই “কবের আনন্দটি মনে 
আছে। 

বোধহয় আমাদের বাড়ীতেও উদ্বোধনের 
আবির্ভাব ১৩০৫ সালের মাঘমাসে। বাড়ীতে 
পাক্ষিক পত্র দেখেছি । আমাদের বয়স তখন 
ঠিক পাচ বছর। নিশ্চয় বর্ণপরিচয় হয়েছিল । 
হাতেখড়ি মেয়েদের না হলেও। সেকালে 
ছোটদের বিছ্যাসাগরী পাঠ্যপুন্তক বর্ণপরিচয় 
থেকে ১০১১ বছর অবধি বোধোদয়ঃ আখ্যান- 
মঞ্জরী অবধি পাঠোই পড়াশোনা খেষ হত। 
কিন্তু এ দ্বিতায় ভাগের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের 
পাঠাবহই-এর সঙ্গে থাকত একট করে 
কৃতিবাসী রামায়ণ, একখানি স্তবস্তৃতিসমন্থিত 
শিশুবোধক | কখনো কখনো! মহাভারতের 
কাশীরাম দাস সংস্করণ। আমর! পেয়েছিলাম 
কালী সিংহের মহাভারতের মাসিক সংস্করণ। 
কাশীরাম দাস তখন দেখিনি । পড়তে লিখতে 
শিখেছি কিন্তু তখন 

এখনকার মত অনেক বই অসংখ্য মাসিক 


সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সেকালে ছিল না। 
গোনাগীথা বঙ্কিমচন্দ্র, কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথ, 
কিছু রমেশ দত্ত আমাদের পাঠা সম্বল ব 
সম্পদ। তাতেও কিঞ্চিৎ বিধিনিষেধ ছিল। 
তবে সাময়িক পত্র অনেক রকমের সেকালেও 
ছিল। সেই প্রবাসের রাজস্থানের বাড়ীতে 
সেগুলি কিছু নেওয়া হত। বঙ্গদর্শন, ভারতী, 
প্রচার, আর্ধদর্পণ, জন্মভূমি, ধর্মতত্ব হিন্দু 
পত্রিকা, নব্যভারত ইত্যাদি তাদের কিছুর নাম। 
ও বইগুলো কবে থেকে ও কেন নেওয়। 
হয়েছে জানি না আমি। আসলে মনে হয় 
সেকালে প্রবাসী বাঙালীজীবনে মাতৃভাষার 
সান্নিধ্য দিয়েই তার] দেশের অন্তরের সান্নিধ্য 
পেতেন। 

কিন্ত উদ্বোধন প্রথম সংখ্যা থেকেই এলো 
কেন বাড়ীতে দুর প্রবাসে-তা এখন মনে 
প্রশ্ন জাগে 


মনে হয় ১৮৯১।৯২ সালে যখন দ্বামী 
বিবেকানন্দ সমস্ত ভারত ভ্রমণ করছিলেন 
ছদ্ম নাঁমে, সচ্চিদানন্দ ও বিবিদিষানন্দ নাষের 
আড়ালে আত্মগোপন করে রাজস্থান আলো- 
যার উদয়পুর ইন্দোর আবু পাহাড় (যেখানে 
ক্ষেত্রীর দেওয়ান জগমোহনজীর সঙ্গে 
পরিচয় ) ঘুরছিলেন, তখন গুজরাট কাথিয়া- 
ওয়াড় ও অন্য নান। স্থানের সঙ্গে জয়পুরেও 
আসেন । শোনা যায় মাস কয়েক থেকে এক 
পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলদর্শন পড়েন । 

তখনকার দিনে বাঙালী পথিক, পর্যটন- 
বিলাসী, তীর্ঘযাত্রী প্রায় সকলেই প্রবাসী 


কার্তিক, ১৩৭৭ ] 


বাঙালীদের বাড়ীতে আতিথ্য নিতেন। 
জয়পুরে সে সময়েও কিছু বাঙালী ছিলেন। 
এক পিপিমার মুখে জিজ্ঞাসা করে কতকাল 
পরে এই গল্প শুনি_( স্বামীজীর শতবাম্বিকীর 
সময়ে )-তিনি তখন ৭1৮ বছরের বালিক। _ 
বাইরের দালানে খেল! করছিলেন, একজন 
সন্ন্যাসী এসে বললেন, খুকি, তোমার মাকে 
গিয়ে বল একজন অতিথি এসেছেন ।' 

সেই অগ্লীতিপর পিসিম! এতকাল পরে 
বললেন সেই বিবেকানন্দ-দর্শনের কথ|। এবং 
বললেন দিন-তিনচার সম্ভবতঃ ম্বামীজী এ 
বাড়ীতে বাইরের চারচাল| একখানি ঘরে 
ছিলেন। তখন মেয়েরা পর্দানশীন ছিলেন। 
গভীর রাত্রে তার গানের সুর তারা শুনেছেন । 
গানের কথ! পিসিম। জননীর মুখে শুনেছেন 
“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি |” 
আরো] হয়ত | পরেও শুনেছেন ; ক্ষেত্রী ফেরত, 
আবার কোনো সময় অন্যত্র অতিথি রাজ- 
অতিথি তখন । 

এই সব ঘটনা ও কাহিনীর আশ্র্ধ দ্বিক 
হল এই যে, অত বড় একটি বিরাট আশ্চর্য 
মানুষের কথ! আমাদের কাছে তখন বা পরেও 
কখনে! পৌছয়নি। গুরুজনর] পিত। পিতামহ 
পিতামহী কেউই গল্প করেননি । মাত্র একবার 
একদিন পিতার কাছে স্বামীজীর কাছে শোনা 
একটি ভৌতিক কাহিনীর কথ! শুনি । আর 
শতবাধিকীর সময়ে শুনেছি জিজ্ঞাসা করে মা 
এবং পিসিমার কাছে স্বামীজীর গানের কথ| | 
সেকথ। ষামীজীর শঠবাধিকী উদ্বোধনে একটু 
বলেছিলাম। যদিও জানবার ও রলবার মত 
কথ। কত ছিল আরে!) কেউ সংগ্রহ করে 
রাখেননি । কৌতৃহলও ছিল ন| কি সেকালে 
মানুষের ? 


প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে 


৫০৯ 


কিন্তু স্বামীজীর ১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বরে 
আমেরিকার শিকাগো! ধর্মমহাসভার ভাষণ 
বা! বক্ৃত! প্রচারের পর তিনি আর দেশে বা 
বিদেশে কোনখানেই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। 
যেন অকল্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘ ভেদ 
করে এই বীর সন্নাসীর কীত্তির মহাসূর্ধোদয় 
হয়ে গিয়েছিল । 

বাড়ীর পুরুষর! নিশ্চয় সে সব কথা পড়ে- 
ছিলেন। বাড়ীর মেয়েরাও তখন কাগজে 
পড়তেন। গশীর লেখাও পড়তেন পরে 
বাড়ীতে দেখেছি । কিন্তু বিশেষ কোনে! 
আলোচনা আমাদের কানে পৌছয়নি। 

এই সময়ে পিতা ১৮৯৮-৯৯ সালে কিছু 
দিন কিষণগড় রাজ্যে একটি কাজ নিয়ে- 
ছিলেন। এবং তখনই স্বামী কলাণানন্বজীও 
কিষণগড় রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছিলেন 
শুনেছি। সেবারে কিষণগড়ে খুব দুতিক্ষ 
হয়। মনে হয় তারি কোনে। সেবাকর্নঙাঁর 
নিয়ে তিনি ছিলেন। পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন 
তাকে, প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পরে কাকার 
কাছে শুনেছি। আমি নিজে তখন বছর ছয় 
সাত বয়সের। পিতার সঙ্গে টাঙ্গায় চড়ে 
কোনো কোনে। জায়গায় গিয়েছি। হয়ত 
স্বামী কল্যাণানন্দজীকেও কখনো! দর্শন করে 
থাকব। তখন স্বামী খিবেকানপ্দ জগদিখ্যাত | 
কাশ্মীর পঞ্জাব বাজস্থান আবার ভ্রমণ 
করছেন বিদেশিনী শিষ্ঠ। বন্ধুদের নিয়ে। 
ক্ষেত্রীতেও জয়পুরেও এনেছিলেন বোধহয়। 

সেই সময়ের একটি উক্তি পড়ি তার জীখন- 
কথায় ইহা “অবস্থা পৃজ্যতে রাজন্‌”_! 
৯১০ বছর আগের কৃষ্ভু সন্াসজীবন, ভিক্ষান্নে, 
অনাহারে, অর্ধশনে ভ্রমণ ও পথচারণের কথা 
বরণে পরবরতাকালের সমাদর ও সম্মানে 


৫৬০৩ 


বল]। তারপরই ১৮৯৯ সালে জানুয়ারীতে, 
১৩০৫ মাঘ মাসে উদ্বোধনের 'মাবির্ভাব। 

মনে জিজ্ঞাস! জাগে বাড়ীতে কবে এলো? 
প্রথম সংখ্যা পড়ার ও মনে রাখার বয়স নয় 
আমার ( কিন্ত বাঁধানো প্রথম বর্ধ যেন ছিল ), 
মাত্র পাচ বছর বয়স। মোট কথ! স্বামী 
বিবেকানন্দের অখাত দিনের জয়পুরে আতিথা- 
গ্রহণের পরে পৃথিবীখ্যাত দিনের এবং স্বামী 
কল্যাণানন্দজীর সান্নিধ্যই হলো এই উদ্বোধনের 
জয়পুরে “আগমনী” কথ|। কিন্ত পড়ার 
গোড়ার কথা বলি। ধর্মপুস্তক পড়ার বয়গ 
তো! তখন নয়। গল্প শোনার বয়স। সেকালে 
সন্ধাবেলা পিতাঁমহীর কাছে অনেকে বেড়াতে 
আসতেন প্রায়-নিরক্ষর কিংবা সামান্য সাক্ষর 
মেয়ের । তার। ব'ড়ীতে পড়াশোনা করতেন 
কিনা জানি না। জয়পুরের বাঙালী শিক্ষিত 
পরিবারের মেয়েরা একটু পড়াশোনা জানে । 
কিন্তু গোবিন্দজীর গোঁসাই বাড়ীর মেয়ের! 
প্রায় নিঃক্ষর। সব বসে গল্প করতেন। 
আমর। জড় হতাম গল্পের গন্ধে । 

কানে এলো -পসেই এক গামলা জলেই 
নান] রং কাপড় চুবিয়ে তুলছে একজন কাপড়- 
রংওয়াল! (রং রেজ )। এবং লাল শীল সবুজ 
হলুদ এক জলেই সব রং হচ্ছে।” শ্রাত্রীরা 
সবিশ্ময় হাসিমুখে এ রূপক গল্প শুনছেন। 
পিতামহী কি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন কি 'কথা- 
মৃতের কথা? জানি নাতা। শুধু শোনা 
হচ্ছে | কেমন করে রকম রকম রং হচ্ছে? 
সে প্রশ্ন কেউ করছে না। আমরাও নয়। 
গল্পে আবার কোথায় প্রশ্নোতরের স্থান। 
বোধ হয় শিশু আমরা আমাদের পুতুলের 
কাপড় রং করার কথ! ভাবছিলাম। কি 
মজাই ন। হয় যদি আমরা এ রকম “রং বেজ? 
পাই। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখা) 


আবার তার পর এলো সেই আশ্রর্য 
জস্তটার গল্প যাকে কেউ দেখেছে লাল রং, 
কেউ হলদে; কেউ সবুজ | কেউ তাকে ধরতে 
পারল না। সবাই তর্ক করে। কেউ বলে 
তুমি ভুল দেখেছ ওট| লাল ।--অন্বজন বলে, 
না, নীল। তর্ক বাদ-বিতণ্ড প্রমাণ করতে 
সবাই যায় গাছটার কাছে জত্তটাকে দেখতে । 
আমরাও বাগানে গেলাম গিরগিটী মনে করে 
জন্তটা খুঁজতে ! যার রং বদলায় ! জানত।ম 
সে জন্তট। আসলে কিন্তু কেউ দেখতে পায় 
না। ভাবি আরো কত গল্পএ কথামত 
ভড়ারে আছে! এবার শিশুমনে প্রশ্ন এমন 
সব ভালে! ভালো গল্প কোথায় কোন ৰইতে 
আছে? তখন জয়পুরে ফিরে 
এসেছি আমরা । বইয়ের এবং গল্পের সন্ধানে 
ঠাকুমার ঘরেই সবাই ঢুকি। বই অনেক। 
কিন্তু সবই গুরুগম্ভীর বই। হিন্দু পত্রিকা । 
কালী সিংহের মহাগারত। মাপিক রাজস্থান 
বেরুতো তখন। পেলাম দেখতে “উদ্বোধন” ! 
কোন্‌ বছর তা মনে নেই। য| খু*জছিলাম 
তা পাওয়া গেল। গল্পের পর গল্প । উপমা- 
সমদ্ধ। কে এক শ্রম লিখছেন! কে এক 
'মান্ডার' শুনছেন! আর কে একজন ঠাকুর 
বলছেন ! 

এবার এলে! চমত্কার সহজবোধ্য গল্প 
একটা | স্প্$। একজনের দোকান | 
দোঁকাশী অসৎ, জুয়াচোর। তবুবিক্রি বেশ। 
কর্মচারীও অনেক কারণ দোকানীর গলায় 
মালা, কপালে তিলক; মুখে হরিনাম । লোকে 
বিশ্বাদ করে। ভাবে ভক্ত। খন্দের এসেছে । 
ভালমানুষ খদ্দের | 

খদ্দের দেখে একজন বললে; “কেশব কেশব ।' 
(কে সব? কে সব?) ঠাকুর সহাসেো 
ব্যাখা! করে দিচ্ছেন | 


১৩০৬৭ | 
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আর একজন বললে উত্তরে, গোপাল ! 
গোপাল! (গো পাল। গে পাল। গরুর 
(পাল সব!) 

বিক্রেতা বললে, হরি! হরি! হরি! 
( অর্থাৎ হরণ করি) তিলকমালাধারী করত 
বললেন, হুর । হর। হর।' (হরণ কর। 
হরণ কর ) কোন্‌ সংখ্যা কবে পড়েছি বড় হয়ে 
ন] সেই বয়সে সব আর মনে নেই। বইতে, 
উদ্বোধনে, তাও মনে নেই। 

শুধু মনে আছে উদ্বোধনের “কথামৃত । 
এবং কথাম্মতের গল্প ৷ যে-গল্প ছোটবড় শিক্ষিত 
অশিক্ষিত পণ্ডিত মূখ শিশু নারী বৃদ্ধ সকলকে 
সমান মুগ্ধ করেছে। করে। হয়তো চির- 
কাল করবে। অন্ততঃ আমাদের তো 
করেছিল। 

তারপর এ “কথামত” অন্য পত্রিকায়ও 
বেরিয়েছে (প্রদীপ? )।1 “কথামত বই 
হয়ে বেরিয়েছে । সেও বার্তাতে দেখেছি পরে। 
তৃতীয় খণ্ড অবধি । ( এবং কথাম্বৃতকার শ্রী ম' 
যে মাতামহীর ভগিনীপতি তাও জেনেছি ।) 
& উদ্বোধনেই একটু বড় হয়ে ১০১১ 
বছর বয়সে পড়লাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য | 
ভাববার কথ।', অন্য লেখাও । লেখার রস 
বুঝি আর না বৃঝি মনে যে কি ছাপ পড়ে গেল 
সেই আশ্চর্য ভাষার । দেশবিদেশের চিত্রের | 
হাঙ্গর শিকারের' | চিত্রধী বর্ণাঢ্য লেখা। 
কবে উদ্বোধনের পাক্ষিক দপ বদলে মাসিক 
আকার হয়েছে মনে নেই। বই বাড়ীতে 
বাঁধাতে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের বালিক! 
দুই বোনের উপর | বিজ্ঞাপনের পাতা ও 
মলাট ছিশ্ড়ে মাস সাজিয়ে সূচীপত্র সাজিয়ে 
সুতে। বেঁধে হিনুস্থানী দণ্তরীকে গুছিয়ে সাজিয়ে 
দিতে হ'ত। পিতা দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন । পড়ার নেশায় সে সময়েও আবার 
পড়তে চোখ নিবিষ্ট হত। 


একবারকার “উদ্বোধনে” একটি লেখার কথা 


প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে 
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আজও মনে আছে। সেটি কোন্‌ বছর ত৷ 
মনে নেই। সেটিতে একটি বিতর্ক হয়েছিল 
একটি গান নিয়ে ।__-গানটি হ'ল, “হরি গেল 
মধুপুর হাম কুলবাল|। পড়ল বিপথে 
সখি মালতীর মাল1।” (বৈষ্ণব কবিতা) 
এই লেখা নিয়ে একটু আলোচন৷ হয় ছু সংখ্যায়, 
তিন সংখ্যায়। উদ্বোধনের মত পত্রিকায় ওই 
ধরনের লেখা প্রকাশ ঠিক কিনা এই নিয়ে | 
নিষ্পত্তি কি হয়েছিল মনে নেই। 


এখন “চতুর্থ পুরুষ” চলেছে। পিতামহ 
পিত ভাইদের কারু কারুর লোকাস্তরের পর | 
বাধানে। “উদ্বোধন”, কেশবপেনের ধধর্মতত্ব”, 
মহষি দেবেন্ত্রনাথের “তত্ববোধিনী', নান। 
ধরনের পুরাতন বই- বঙ্গদর্শন 'প্রদীপ' 'ভারতী' 
আরসে বাড়ীর আলমারীতে নেই। আর 
ছিল দ্ধ তিন তাক ভর1 সারি সারি প্রাবুদ্ধ 
ভারত" বাঁধানো হয়ত প্রথম বর্ষ থেকে । 
নামটি তখন পড়তে পারতাম । ভিতরে প্রবেশ 
করার মত বয়সও নয়, বিদ্ভাও অর্জিত হয়নি। 
লুন্ধ চোখে তেবেছি কখনে! পরে যদি পড়তে 
পারি। এবারে বহুদিন পরে গিয়ে দেখলাম 
নেই। সেপগ্তলিও নেই। 

কোথায় গেল? শুধু নেই? নশ্বর 
আমাদের মানুষের মতই নেই? আরো 
গভীর গম্ভীর সহজ হালকা ইংরাজী বাংল! 
সংস্কত বইও ছিল। সাহিতা, ইতিহাস, 
দর্শন, সাময়িক পত্র । “ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' কার 
সম্পাদন] জানি না। নেই। তারাও কোথাও 
নেই। আসলে তাদের সমাদর আর নেই !-- 
তাই নেই! সবাই আজও শুধু হয়ত আমার 
একলার সশ্রদ্ধ স্মৃতির মধোই রয়ে গেছে। 
মানুষের সবই বুঝি মনে- শ্রুতি আর স্মৃতির 
মধ্যেই বেঁচে থাকে ! বস্ততে নয়। 

তাই মানুষ স্বৃতিকেই আবার ধরে রাখতে 
চায় শোনানোর পথে । এই আমার প্রথম পড়। 
চেন! উদ্বোধনের স্মৃতি যাতে কিষণগড় জয়পুর 
কলকাত। জড়িয়ে আছে তার স্তরে স্তরে সম্তরম, 
শ্রদ্ধা, কৌতৃহল, আনন্দময় প্রশান্ত স্পর্শ নিয়ে । 
যেন বিশ্বদেবের মহাপ্রসাদ। এবং এর সবচেয়ে 
আশ্চর্য কথা যে আজ “উদ্বোধনের কথা 
উদ্বোধনকেই নিবেদন করে দিতে পারলাম। 


শিলা-মার্দর [প্রাতষ্ঠা ডপলক্ষ্যে। 
শ্রীতামসরঞ্জন রায় 


স্বদূর অতীতযুগে সভ্যতার প্রসন্ন প্রতৃাাষে; 
খষিকণ যেই দিন উচ্চারিল নির্মেঘ আকাশে-- 
অনাদৃত মহামন্ত্র মৃত্যুঞ্জয় মানব-মছিমা, 
“অমৃতের পুত্র তুমি, ভালে তব আলোর গরিমা। 
পরম জীবন-সত্যে নিত্য তব আছে অধিকার, 
অক্ষয় প্রকাশ আছে চিরন্তন বিদেহ-আত্মার | 
কিবা ভয়? এ হের অপস্যত মৃত্যুর কালিমা, 
অনস্ত জীবন-পথ, মিথ] কভু না টানিও সীমা !” 


সেই কালে, সেই যুগে অভিনব আছে ইতিহাস, 
হিমশীর্য, হিমগিরি যেথা দেব শিবের প্রকাশ, 
স্তব্ধ বাযু, স্তব্ধ স্থির-নিথর আকাশ। 

সেই স্থানে একদিন মহাধ্যানে ছিল নিমগন, 
পবিত্র কুমারী কন্যা, সুদর্শন, অতি অন্ুপম। 
বিশ্বপতি ভোলানাথ, সর্বকালে দেবের বাঞ্থিত--_ 
তাহারে লভিবে বালা, নিজ পতিরূপে, ছিল আকাজিক্িত 
আর কিছু ছিল নাকামনা। অন্তর বাহির 
মহামৌন নিসর্গের ধ্যান স্গম্ভীর _- 

করি আহরণ, অগ্নিশিখা সম স্থির 

ছিল সমাহিত। কালে তুষ্ট ভকত-শরণ, 
নীলক, মহাদেব দিল তারে দির্দরশন। 
কহিল আশ্বাস-বাণী, নিত্য ফ্রুব শাশ্বত-বচন ; 


“এ গিরি-শিখর ছাড়ি, হে কন্যা কুমারি, 

যাও তুমি দক্ষিণ-প্রদেশে, ভারতের শেষে, 

যেথা তিন সাগরের বারি এক সাথে মেশে_ 

দুর চক্রবাল রেখা ছুঁয়ে এ নিঃসীম আকাশে । 
সেথাকার অন্তরীপে, শাস্তঘ্ীপে, অন্ুচ্চশিথরে-_ 
কর ধ্যান, কর আরাধনা, কর ধৈর্যে কঠোর সাধনা । 
যথাকালে পাবে সিদ্ধিঃ অন্তরের পুরিবে কামনা, 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


শিলা-মন্দির ৫৬৩ 


আমারে লভিবে পতি--মনে কোন সন্দেহ রেখো না1 
তারপর কত যুগ, মন্বস্তর অতিক্রান্ত হল, 

উদয় লগ্নের দিন, অন্ত/চল-সায়াহ্কে মিশাল। 

মাহষ লভিল কত নব জন্ম, নব জন্মাস্তর, 
উত্থান-পততন-চিহ্কে হের এঁ এল কালাস্তর . 

বিঘোষিল নব্যুগে নিগীড়িত জীবন-কামনা, 

লক্ষকোটি মানুষের গৃঢ়তম অন্তর-বেদনা। 


ছুঃখ দৈম্য প্রতিধাতে ভারতেরও বুকে-- 

এল বিভীষিকা, কুশিক্ষার শত মসীরেখা । 

এল ব্যাধি, অবিশ্বাস, জীর্ণ মরীচিকা। 

ধর্মহীন, শক্তিহীন, ববাক্‌। শ্রান্ত, অসঙ্ায়। 
স্বপ্তিমগ্ন যেন এক বিড়ম্ঘিত প্রাণী মহাকায়।- 
নির্বাপিত-প্রায় শীর্ণ, দগ্ধ দীপশিখা, 

রূপ নিল ধৃনরিত, ভাগ্যহত ভারত-মৃত্তিকা। 


এরই মাঝে একদিন অকস্মাৎ বিগত শতকে-_ 
হৃদিবান্‌ মহাযোগী ধ্যানমন্ত্রে ক্মরিল তোমাকে ! 
এল তব পাদদেশে, ভাবাবেশে তীব্র ব্যথা বুকে, 
বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ঘোর তমো হেরি চতুর্দিকে । 
প্রাণে তার ছুঃখ, ক্ষোভ, প্রচণ্ড বেদনা, 

তুচ্ছ মান, তুচ্ছ জ্ঞান--অতি তুচ্ছ মুক্তির বাসনা । 
মানব-কল্যাণ তরে, প্রাণ তার কাদে অনিবার, 
ভারতের নবজন্ম, পুর্ণ জাগরণ--একমাত্র কামন! তাহার । 
অদুরের শিলাখণ্ড উত্বমুখে তুলি নগ্রশির, 
নিশিদিন মহানীলে মহামৌনে যেথ! রছে স্থির-_ 
মহাখষি সেই স্থানে ধ্যানাসন করিল গ্রহণ, 
সজীব কল্যাণ-মন্ত্র লভিবে জীবনে, অথবা মরণ । 
কঠোর সন্কল্প এই, এই তার একক স্বপন। 
তোমার আশিস ছিল, হে কুমারী, করি মন্বমা'ন, 
মুহূর্তে গভীর ধ্যান মন্ত্র-অর্থ করিল প্রদান। 
মুহূর্তে স্পন্দিত আলো, দিব্য উন্মাদনা, 


৫৬৪ 


উদ্বোধন [ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


নিফলুষ প্রাণে তার আনি দিল বিশুদ্ধ চেতন! । 
উঠিল ঝঙ্কার এক অন্তহীন, প্রশান্ত আকাশে, 
বিক্ষুব্ধ তরঙগশীর্ষে জলসিক্ত অশান্ত বাতাসে । 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?” 
এই মহামন্ত্র আর অমুতের এই শুভবাণী, 
উচ্ছুসিল অকস্মাৎ, এ কালের নব বেদধ্বনি ঃ 
উচ্চকিত, সবিস্ময় সর্বংসহ] শুনিল ধরণী। 
জীবে প্রেম করে যেই জন, অন্থুক্ষণ-_- 
দেব'সেবা করে সেইজন; শুধু সেই জন। 
তন্ত্র, মন্ত্র পৃজ্জা-আয়োজন-_বৃথা আকিঞ্চন, 
নিঃন্বাথ্থ পবিভ্র প্রেম--এই শুধু অপাথিব ধন *** 
সমগ্র পৃথিবী ক্রমে অভিনব সে-বার্তা শুনিল, 
গভীর মননে তার মর্ম-অর্থ আপনি লভিল 
“বিবেক-আনন্দ শিলা” প্রস্তরের অঙ্গে লিখি দিল। 
জানাইল প্রাণের আকৃতি, সম্রদ্ধ প্রণতি, 
গাহিল প্রভাতী গান, সামছন্দ মঙ্গল আরতি । 
তীর্থমান দিল এ পুণ)ঘ্মৃতি ধুলর-প্রস্তরে, 
ধ্যানমগ্ন হে কৃমারি, শ্বেতশুভ্র তোমার মুতিরে। 
তারপর আজ দেখি, দীর্ঘ, 'অর্ধ শতাব্দীর পরে 
প্রতিষ্ঠা করিল তার তৃণহীন অনুচ্চশিখরে-_ 
পূর্ণমুি ্বামীজীর অপরূপ স্মতি-নিদর্শন। 
বিচিত্র মন্দির-গৃহে, অপূর্ব শোভন । 
গ্রীতির লাবণ্যে ভরা অকপট ভক্তি-নিবেদন, 
শ্ন্ধায়-মগ্ডিতরূপ, স্বভাবে সার্থক স্বজন । 
গাহিল বন্দনাগীতি'এককণ্ে লক্ষ নরনারী, 
অর্থ্যথালি নিবেদিল ভাবাবেগে হৃদয়-উৎসারি । 
ধন্য তুমি; হে মনীষি, মহাখষি অক্ষয়-জীবন, 
শাশ্বত তোমার প্রেম, কালজয়ী তোমার সাধন । 
ভারত-সমুদ্র বুকে অনিবাঁণ তুমি দীপশিখা। 
তব হস্তে ধৃত স্থির দ্যুতিময় কালের বতিকা। 


'একৈবাহং জগত্যত্র' 


স্বামী জীবানন্দ 


শ্রীশ্রীচণ্তীর উত্তরচরিত্রে (তৃতীয় চরিত্রে) 
শুস্ত-নিশুভ্তবধের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থাপিত 
হয়েছে। এই চরিত্রে আমর দেখি আদ্যাশক্তি 
দেবী চণ্ডিকা বিভিন্ন মুততি ধারণ ক'রে অচিন্ত্য 
অলৌকিক অত্যাশ্র্য লীল! করেছেন। একই 
মহাশক্তির নানা মুতিতে অসুরসংহার ! 

অতি প্রাচীন কালে শুন্ত ও নিশুভ্ত নামে ছুটি 
অতি বলগবিত ভয়ঙ্কর অসুর দেবরাজ ইন্দ্রের 
ব্রিলাকাধিপত্য হরণ করেছিল ; দেবতাদের 
অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ষর্গ থেকে 
বিতাড়িত ও লাঞ্চিত করেছিল। দেবতার! 
তখন দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় 
নিবিষ্ট মনে চিন্ত। করতে লাগলেন। তাদের 
স্মৃতিতে উদ্দিত হ'ল শ্রীশ্রীজগজ্জননীর অপার 
মাহাত্য। 

মহিষাদুরবধের পর দেবতাদের প্রার্থনায় 
সত্তষ্ট হয়ে আছ্যাশক্তি মহাঁদেবী বর দিয়েছিলেন, 
“বিপৎকালে যখনই তোমর! আমাকে স্মরণ 
করবে, আমি তোমাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার 
ক'রব, তোমাদের সমস্ত বিপদ নাশ করব ।” 

আবার নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত ! তাই 
গিরিরাজ হিষালয়ের নিভৃত স্থানে সমবেত 
হয়ে দেবগণ বৈষ্ণবী শক্তি মহাদদেবীকে অতি 
তক্তিতরে স্তব করতে লাগলেন । দেবতারা যে 
স্তব করেছিলেন, সেটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিখ্যাত 
অপরাজিতান্তব” বা তন্ত্রমতে সর্বফলপ্রদ দেবী- 
সুক্ত : 
“নমো! দেবো মহাঁদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ | 
নম: গ্রকৃত্যে ভদ্রায়ৈ নিয়তা: প্রণতা: স্ম 

তাম ॥” ইত্যাদি 


দেবতারা যখন এইভাবে স্তবরত, তখন 
দেবী পার্বতী জাহৃবীজলে সরান করবার জন্য 
সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাদের জিজ্ঞাস! 
করলেন; “আপনারা এখানে কার স্তব করছেন ?' 
যিনি অন্তর্যামিণী তিনি যেন কিছুই জানেন না, 
এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন! এই সময় এক 
অত্যাশ্র্য ঘটন! ঘ'টল। তখন সেই দেবীর 
শরীর-কোষ থেকে আ'গ্যাঁশক্তি শিব৷ আবির্ভতা 
হয়ে বললেন, “নিশুস্তাসুর কর্তৃক পরাজিত এবং 
শুস্তানুর কর্তৃক ত্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ 
সমবেত হয়ে আমারই ভ্তব করছেন ।, 

পার্বতীদেবীর দেহ-কোষ থেকে অন্বথিকা 
উৎ্পন্না হয়েছেন ব'লে ব্রিজগতে তিনি 
“কৌশিকী” নামে অভিহিতা | 

শুভ্ত ও নিশুভ্ত নামক দৈত্যদ্য় তপস্যার 
দ্বারা ব্র্মাকে তুষ্ট ক'রে বর লাভ করেছিল-_ 
তারা দেব দানব ও মানব সকল পুরুষের 
অবধ্য হবে। তাই দুর্ধ্ব অসুরভ্রাতৃদ্বয়ের বধের 
জন্য অযোনিজ| কৌশ্রিকী দেবীর আবির্ভাব ! 

কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পরই পার্বতী- 
দেবী কৃষ্ণবর্ণা হলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠান 
ক'রে “কালিকা।' নামে প্রসিদ্ধা হলেন। 

অনস্তর শুভ ও নিশুস্তের অন্ুচর চণ্ড ও মুণ্ড 
অতি মনোহরমৃতিধারিণী অন্বিকা অর্থাৎ 
কৌশিকী দেবীকে দেখে শুস্তের কাছে ছুটে 
এসে সংবাদ দিল--মহারাঁজ ! পরমাসুন্দরী 
এক রমণী হিমাচল আলোকিত ক'রে অবস্থান 
করছেন ।' 

অসুররাজ শুস্ত চগ্ু-যুণ্ডের মুখে দেবীর 
অনুপম রূপের বর্ণনা স্তনে ও তাদের দাবা 


৫৬৬ 


উৎসাহিত হয়ে মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট 
দৃতরূপে পাঠালেন । 
সুগ্রীব উদ্ধত দৈত্যরাজ্ শুস্তের কথা দেবীকে 
নিবেদন ক'রল £ “হে দেবি! এই সংসারে 
আপনাকে স্ত্রীরত্ব ব'লে মনে করি । ব্রিলোকের 
সমস্ত রত আমাদের অধিকারে । অতএব 
আপনি আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবিক্রম নিশুন্তকে পতিবূপে গ্রহণ করুন |” 
দূতের কথা শুনে ভগবতী হুর্গী গম্ভীর হয়ে 
গেলেন ও মনে মনে হাঁসতে লাগলেন। 
এ বলে কি! 
সুগ্রীবকে বললেন--তুমি ঠিকই বলেছ। 
শু্ত ব্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুস্তও তার 
মতন শক্তিশালী । কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা 
করেছি তা তোমায় বলছি, শোন-__ 
“যে! মাং জয়তি সংগ্রামে 
যে! মে দর্পং ব্যপোহতি | 
যো মে প্রতিবলে। লোকে 
স মে ভর্তা ভবিষ্তাতি ॥৮ ৫1১২০ 
“যিনি মামাকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন, 
ঘিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে 
আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি 
হবেন ।' 
দেবী আরও বললেন, অতএব শুস্ত বা 
নিশুস্ত এখানে আসুক এবং আমাকে পরাস্ত 
ক'রে আমার পাণিগ্রহণ করুক । বিলম্বে আর 
কি প্রয়োজন ?' 
শুস্তের দূত দেবীকে অনেক বোঝালো! যে 
এরকম করা ঠিক হবে না, আপনি এইব্প 
প্রতিজ্ঞা করলেও আমার পরামর্শ অনুসারে 
শুস্তনিশুস্তের নিকট গমন করুন; কেশাকর্ধণে 
অপমানিতা হবেন না-“কেশাকর্ষণর্নিধৃত- 
গৌরবা ম] গমিষ্তসি |” 


দেবী বললেন £ শুভ বলবান্‌ এবং 
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[ 4২তম বর্ধব--১০ম সংখ্যা 


নিশুস্তও অতিবীর্যবান্‌ সত্যিই। কিন্তু কি 
ক'রব বল আমি? আমি ষে প্রতিজ্ঞ করেছি। 
তুমি শুস্তের কাছে ফিরে যাও। আমি যায 
তোমাকে বললাম, সব কথা ভাল ক'রে তাকে 
বল। সে যা সমুচিত বিবেচনা করে, তাই 
করুক ।' 

অশ্বিকাদেবীর কথা শুনে দূত ক্রুদ্ধ হয়ে 
দৈতারাজের কাছে গিয়ে দেবীর কথ! নিবেদন 
ক'রল। শ্তম্ত তখন ভীষণ রেগে গিয়ে দৈতা- 
সেনাপতি ধুত্রলোচনকে সৈন্ুপরিৰূত হয়ে 
দেবীকে বলপূর্বক কেশাকর্ধণে বিহ্বলা ক'রে 
নিয়ে আসতে আদেশ দিল | ব'লল, এ কাজে 
যদি কেউ বাধা দেয়, সে দেবত। যক্ষ গন্ধর্ব যেই 
হোক ন1 কেন, তাকে নিহত করবে । 

ধুমলোচন আদেশ পেয়ে ষাট হাজার অসুর 
সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেল। ধৃঅ্লোচন দেবীর 
অভিমুখে ধাবিত হওয়ামাত্র অন্থিকাদেবী 
হুঙ্কারের দ্বারাই তাকে ভন্ীভূত করলেন। 
ধুরলোচনের অনুচরবর্গের সঙ্গে তখন ভীষণ যুদ্ধ 
হ'ল। দেবীর বাহন সিংহ মহোৎসাহে অল্প 
সময়ের মধ্যেই দৈতাসৈম্মদের ধ্বংস ক'রে 
ফেললে! । 

সসৈন্য ধুমলোচনের নিহত হওয়ার সংাঁবদ 
পেয়ে রাগে কাপতে কাপতে দৈত্যেশ্বর শুস্ত 
মহাবপশালী চণ্ড মুণ্ড নামে দুটি মহাসুরকে 
আদেশ দিল দেবীকে ধরে আনতে । 

সসৈন্য চণ্ড-মুণ্ড হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে 
দেখতে পেল-_একটি বিরাট হিমাদ্রিশিখরে 
কাঞ্চনবর্ণ! দেবী দিবা প্রভায় চতুরদিক উজ্জ্বল 
ক'রে বাহন সিংহের উপরে সমাসীনা | দেখা- 
মাত্র তার! দেবীর নিকট ছুটে গেল ত্বকে 
ধরতে | দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ! হলেন ক্রোধে তার 
মুখ কৃষ্কবর্ণ হয়ে গেল। তখন দেবীর জকুটি- 
কুটিল ললাটদেশ থেকে খড়গধারিণী পাশহস্ত। 
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করালবদন! কালী নির্গত! হলেন; তিনি-- 
পবিচিত্রথটদাঙ্গধর। নরমালাবিভূষণ| | 
স্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিতৈরবা! ॥ 
অতিবিস্তারবদন! জিহ্বাললনভীষণ]। 
দিমগ্লারকনয়না নাদাপৃরিতদিউমুখা! ॥৮ 
১ ৭৭১৮ 

সেই কালী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নৃযুত্ত- 
মালিনী । তার পরিধানে ব)াপ্রচর্ম। অস্থি- 
চর্্মাত্রদেহা, অতি ভীষপা, ভয়প্রদা তিনি। 
তার বিশাল বদন, লোলজিহ্ব|, চক্ষু কোটর- 
গত। তিনি বিকট শব্দে দিঙ্মগুল পূর্ণ 
করছেন। তিনি দেবী চামুণ্ডা। শারদীয়া ও 
বাসন্তী র্গাপৃ্জায় অফটমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে 
তার পূজা হয়। সেই দেবী কালী চতুরঙ্গ 
অদুরসৈন্য সব গ্রাস ক'রে ফেললেন। তার- 
পর চণ্ডাসুরের চুলের মুঠি ধ'রেখড়গ দিয়ে 
তার মাথ। কেটে ফেললেন। চগ্ডকে নিহত 
দেখে মুওও দেবীর দিকে ধাবিত হ'ল। দেবী 
সক্রোধে তাকেও খড়গাথাতে ধরাশায়ী 
করলেন । 

কালী চওমুণ্ডের মাথাছুটি নিয়ে চণ্ডিকার 
কাছে এসে প্রচণ্ড অট্রহাস্য ক'রে বললেন, 
“এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশ চণ্মুণ্ডের 
মন্তকঘ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই 
স্ুস্ত ও নিশুস্তকে বধ করবেন ।' 

কালী কর্তৃক আনীত মহাসুর চগ্ডমুণ্ডের 
মাথাদ্রটি দেখে কল্যাণী চণ্ডিকারদদেবী তাকে 
মধুরবাক্যে বললেন £ 

হে দেবি! আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক ছুটি 
আমার নিকট এনেছেন ব'লে জগতে আপনি 
“চাঁমুণ্ডা” নামে বিখ্যাত হবেন। 

চণ্ড মুণ্ড এবং বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় দৈত্য- 
রাজ শুস্ত স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে 
লাগলো। অসংখ্য অসুরসৈন্য ফুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত 


“একৈবাহুং জগত্যত্র' 
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হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধার্থে চ'ললো। অনুর! 
মিপিত হয়ে চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও পিংহকে ঘিরে 
ফেললো। 

এই সময়ে অসুরদের বিনাশ ও দেবগণের 
বিঙ্গয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, 
ইন্্, কান্তিকেয়াদি দেবগণের শক্তিসমূহ তাদের 
শরীর থেকে বহির্গত হয়ে দেবাদির অন্নরূপ 
দেবীমুণ্তি ধারণ ক'রে চণ্তিকার সমীপে উপস্থিত 
হলেন। যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ 
ও বাহন তার শক্তিও সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ ও 
বাহন নিয়ে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত 
হলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর হস্তে জপমাল! 
ও কমণুলু ; তিনি হংসযুক্ত বিমানে সমাসীনা । 
মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী বৃষভবাহনা, ত্রিশূল- 
ধারিণী ; তাঁর ললাটে অধচন্দ্র সুশোভিত, হস্তে 
তক্ষক ও অনন্ত নাগ বলয়রূপে ভূষিত। 
কান্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী মযুরবাহনা। 
বিষুর শক্তি বৈষ্ণবী গরুড়বাহনা ) তার চারি- 
হস্তে শঙ্খ, চক্র; গদা শাঙ্গধন্ু। বারাহী শক্তি 
হচ্ছেণ যজ্ঞস্থলে বরাহমৃতিধারণকারী বিষ্ণুর 
শক্তি। নারসিংহী হলেন বিষুর চতুর্থ অবতার 
নৃসিংহদেবের শক্তি । এন্ট্রীর হস্তে বজ্জ; বাহন 
এঁরাবত ; তিনি সহঅনয়ন| । 

তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বার 
পরিবেষ্টিত হয়ে চণ্ডিকাকে বললেন-_-“আমাঁর 
প্রতি প্রীতিবশতঃ এদের সহযোগে আপনি 
শীঘ্র অদুরদের বিনাশ করুন ।' অনন্তর চগ্ডিকা 
দেবীর শরীর থেকে অতিভীবণা মহাশক্তি 
আবির্ভূতা হলেন। সেই দেবা মহাঁদেবকে 
বললেন, ভগবন্! আপনি শুস্ত ও নিশুস্তের 
নিকট বার্তাবহব্ূপে গমন করুন এবং তাদের 
বলুন _পুনরায় দেবরাজ ইন্দা ব্রিলোকের 
আধিপত্য লাভ করবেন, ধেবগণ পূর্বের মতো 
যজ্ঞ।হুতি গ্রহণ করতে থাকবেন। তোমব। 
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অনুররা যদি বাচতে চাও পাতালে যাও) 
আর যদি যুদ্ধ করতে চাও তবে এস; আমার 
শুগালীর। তোমাদের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত 
হোক।' 
সাক্ষাৎ শিবকে দৌত্যকার্ে নিযুক্ত করে- 
ছিলেন ব'লে এই জগতে এই দেবী “শিবদূতী 
নামে প্রপিদ্ধা হয়েছেন। মহাদেব-কথিত 
বাক্য শুনে কোধে অগ্নিশর্ষ। হয়ে অন্দুরর! 
দেবীর নিকট গেল এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও 
বাণ নিক্ষেপ ক'রে তাকে আচ্ছন্ন ক'রল। 
তখন কালী অনায়াসে তাদের বাণ ও অস্ত্রা্দি 
নিজের বাণদ্বারা ছেদন করলেন। কালা, 
্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, এন্দ্রী, 
বারাহী, নারসিংহী, শিবদূতী মহাসমরে মহা- 
বার্ধ প্রকাশ ক'রে অসংখ্য অসুর নিপাত 
করলেন। 
এর পর রক্তবীজ ভীষণ সংগ্রাম ক'রে নিহত 
হয়। রক্তবীজ-বধের সময় এক অদ্ভুত ঘটন! 
হয়েছিল। ভূমিতে পতিত রক্তবীজের রক্ত 
থেকে শত শত সহঅ সহঅ তার মতো! যোদ্ধ! 
উৎপন্ন হ'তে লাগলো! | তখন দেবী চামুণ্ডা রক্ত- 
বীজের ও তাদের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই 
খেয়ে ফেলতে লাগলেন । তখন নিরক্ রক্তবীজ 
চণ্ডিকা কর্তৃক নিহত হু'ল। রক্তবীজবধের পর 
নিশুস্ত যুদ্ধ করতে এল । সেও ভীষণ যুদ্ধে নিহত 
হল। দেবীর বাহন সিংহও বু অসুর নাশ 
ক'রল। 
প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা মহাসুর নিশুস্তকে নিহত 
এবং সৈন্ববল বিনষ্প্রায় দেখে শুস্ত ক্রোধভরে 
বলল £ 
“বলাবলেপতুষ্টে ত্বং ম। ছুগে গবমাবহ | 
অন্যাসাং বলমা শ্রিত্য যুধ্যসে যা২তিমানিনী” ॥ 
চ, ১০৩ 
ঘিলগর্বে উদ্ধতা ছর্গে! তুমি গর্ব 
ক'রে! না। কারণ অতি গবিত! তুমি অন্যান্য 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ _-১০ম সংখ্যা 


দেবীর বল আশ্রয় করেই যুদ্ধ ক'রছ।" 
চণ্ডিকাদেবী বললেন £ 
“এটকবাহুং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর!। 
পশ্যৈত! ছু ময্যেব বিশস্তে! ষ্ুবিভূতয়ঃ 1” 


চ; ১০1৫ 
“একা আমিই এই জগতে বিরাজজিতা। 
আমি অদ্বিতীয়া। আমি ছাড়া আমার 


সহায়ভূতা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে 
দুষ্ট, ব্রন্মাণী প্রমুখ এই সব দেবী আমারই 
অভিন্ন শত্তি--আমারই বিভৃতি। আমি 
আর আমার শক্তি অভে্দ, কোন পার্থক্য নেই। 
এই গ্ভাখ আমার শক্তিসমূহ আমাতেই 
বিলীন] হচ্ছেন |? 
অনন্তর চণ্ডিকার সমস্ত শক্তি অর্থাৎ যুদ্ধরত 
্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, 
নারসিংহী, এন্দ্রী, চামুণ্া-এই অষ্টমাতৃকা 
দেবার শরীরে বিলীন হলেন, কারণ তার 
আগ্ভাশক্তি থেকে অভিন্ন । 
“ততঃ সমন্তাস্ত। দেব্যো ব্রহ্ষাণী প্রমুখা লয়ম্‌। 
তস্য। দেব্যান্তনৌ জগ্মঃরেকৈবাসাৎ তদাথিক। |” 
৮, ১০|৬ 
দেবী বলিলেন ঃ “এই যুদ্ধে আমার মায় 
দ্বারা আমার শক্তিপ্রভাবে আমি যে-সকল 
মুতিতে অবস্থান করছিলাম, সবই আমার 
ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী 
আমিই রইলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও। 
এস, এইবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর ।” 
“অহং বিভূত্যা বহৃভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা । 
তৎ সংহতং ময়েকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো 
ভব ॥ চঃ ১০৭ 
এইবার আগ্ভাশক্তি মহামায় দেবী চণ্ডিকা 
সমন্ত দেবতা ও অদুরগণের সমক্ষে দৈত্যরাজ 
শুভ্তাসুরের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। 
ভীষণ যুদ্ধের পর দেবী তার বুঁকে শু্সী বিধে 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


তাকে ভূপাতিত করলেন। 


ছবরাত্মা শুস্ত নিহত হ'লে নিখিল বিশ্ব 
অত্যন্ত প্রসন্ন ও সুস্থ হ'ল এবং আকাশও 
নির্মল হ'ল। 


“ততঃ প্রসম্নমখিলং হতে তশ্মিন্‌ ছুরাত্মনি। 
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলধাভবন্নভঃ |” 
চ, ১০২৮ 


মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন। 
আমাদের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়ত 
চলেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্ধ, অহংকার, অভিমান, কামন], 'বাসনা, 
হিংসা এসবই তো! অনুর! এর! প্রবল হলেই 
মহা অনর্থ ঘটতে থাকে । এ সব মহাসুর 
নিপাত ন। গেলে মাতৃকৃপ] লাভ হয় না, মহা- 
মায়! ভগবতীর মাহাত্বা উপলব্ধি করতে পারা 
যায় না| কাম ক্রোধ-লোভের প্রতীক বল৷ 
যেতে পারে ধূমলোচন-চণ্ড-মুণ্ডকে । রক্তবীজ 
তে। মরেও মরে না! এ হ'ল কামনা-বাসনার 
প্রতীক। কামনা-বাসনারও শেষ নেই। 
একটি কামনা পূরণ হতে না হতেই তার স্থলে 
একশটি এমনকি হাজারটি কামনা এসে 
জোটে। এই কামনা-বাসনাই রক্তবীজ | 


তাই তো! মায়েরে শুধু ডাকি 


€৬৯ 


নির্বাসন হ'তে পারলেই জ্ঞানলাত হ্য়। 
বাসনাতেই বদ্ধ করে। নির্বাসন! মুক্তি 
আনে । কামনা-বাসন! নিমূ্ল হ'লে তবেই 
মাতৃদর্শন | অহংকার-অভিমানের প্রতীক 
হচ্ছে শুভত-নিশুস্ত। অহংকার শেষ পর্যস্ত 
থাকে। অহংকার গেলেই জগজ্জননী স্ব-বূপ 
প্রকটিত করেন। সবই মহামায়ার--আছ্য।- 
শক্তির লীলা । তিনিই বদ্ধ ক'রে রেখেছেন, 


তিনিই আবার মুক্তি প্রদান করছেন। বন্ধন 


আর বিমুক্তি সবই মায়ের হাতে । তার 
শরণাগত হ'তে পারলে তিনি আমাদের 
ভিতরকার সব অসুরকেই নিধন করবেন । 
চাই শরণাগতি ! একান্তিকী ভক্তি !! চাই 
মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাস !!! 

“একৈবাহং জগত্ত্রঁ মহামায়ার এই 
মহাবাণীর মর্জ অনুধাবন ক'রে সাধক সর্বত্র 
মাতৃসত্তা, এমনকি অণু-পরমাগুতেও তারই 
অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি ছাড়া আর 
কিছুই নেই, এই উপলদ্ধি হচ্ছে মাতৃসাধনার 
চরম পরিণতি । জয় মা! জয় মা!! জয় 
মহাশক্কিময়ী ম! !!! 

“৩ শরণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরায়ণে | 
সর্বস্যাতিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥” 


তাই তে মায়েরে শুধু ডাকি 


ডক্টুর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


আমার মায়েরে তুমি ব'লে দাও আমি ডাকি তারে, 
এই শরতের দিনে মাকে মনে পড়ে বারে বারে । 
আাবণ ভাঙ্রের দিন চ'লে গেল কান্নার আবেশে, 
এক যুগ অন্ধকার কে যেন দিয়েছে ঢেলে দেশে । 


উঠলে আশ্বিনে ষ্াদ এ-আধার জানি যাবে নাকো, 

মা এলে বলতে হ'বে,_ আধারে তোমার হাত রাখো।- 
তবেই আধার যাবে £ মার স্পর্শে জানি সব যায়; 
হৃদয়ের যৃগমদ মা এসেই চৌদিকে ছড়ায় । 


তিমিরাস্ত দিন চেয়ে তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি, 
মায়ের স্নেহের উৎসে কান পেতে শুধু বসে থাকি । 


তারকার জন্ম ও স্ৃত্যু 
শিবদ।স 


আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আকাশের 
দুর, স্দূর প্রদেশে একটির পর একটি নতুন 
নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন। যেমন 
“কোয়াসার' (৫0938), পালসার (00189:), 
“মুমুুু তারকা” ( ০০118103808 5৮৬: ) হত্যাদি। 
এসব তথ্যের ভিত্তিতে জ্যোতিবিদদের বিশ্ব- 
সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে যা আধুনিক ধারণা, তার 
সবগুলিকে একটা সংহতিসূত্রে গেঁথে দেওয়া 
হল এখানে। 

স্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চ : মহা শুন্য 

“স্পেস” বা দেশ বলতে যা বুঝি আমরা, 
এ যাবৎ তার যতদুর পর্যন্ত জ্যোতিবিজ্ঞানীদের 
দৃর্টি গিয়ে পেশছেছে তারই বিস্তার যে কি 
বিপুল, সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গ মঞ্চের পরিসর যে কত- 
খানি ধারণাতীতঃ আমর| সর্বাগ্রে তা বোঝ।র 
একটু চেষ্টা করবো । 

মনে করা যাক আমরা বিশ্বপরিক্রমায় 
বেরিয়েছি, আর কোথাও এক মুহূর্তও না থেমে 
সমানে এগিয়ে চলেছি মালে! যে বেগে ছোটে 
সেই বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে আমর! ২১৯৯,৩৩৮ 
কিলোমিটার (১৮৬,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম 
করছি। পথে প্রথয়ে পাবে! চাদকে। চাদে 
পেশীছুতে কতক্ষণ লাগলো 1? মাত্র ১.৩ 
সেকেণ্ড! সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মঙ্রল। 
শনি, বৃহস্পতি এবং তারও পরের গ্রহ্গুলি 
ছাড়িয়ে সৌরজগতের বাইরে গিয়ে পেশীছলাম 





ক 29068 [018580 £১060৭৮ 1910-তে প্রকাশিত 
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তথা লইয়। রচিত। 


পাঁচ ঘণ্ট। পরে। আরে! এগিয়ে চলেছি, ঘণ্টা, 
দিন, মাস, বছরও কেটে যাচ্ছে কিন্ত পথে আর 
কিছুই পড়ছে না। মহাশূন্য। চার বছর 
এভাবে সমানে এগিয়ে চলার পর গিয়ে 
পেশছব আমাদের সবচেয়ে কাছে যে তারকাটি 
আছে, সেখানে | আমাদের সূর্যও একটি 
তারকা । এমনি কোটি কোটি তারকা নিয়ে 
তারকার এক একটি ঝাঁক আছে, যার নাম 
ছায়াপথ (88185) আমাদের অূর্ধ যে 
ছায়াপথের অন্তভ্ক্ত সেটি হল দশ হাজার 
কোটি তারকার একটি ঝাঁক। আমরা তে৷ 
সবে এর একটি তারক! (সূর্য) থেকে আর 
একটি তারকায় এলাম এতক্ষণে । সেখান 
থেকে এই ছায়াপথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে 
যাচ্ছি যখন, তখন মহাশূন্যে চলতে চলতে 
গড়ে প্রতি পাচ বছর পর পথে একট করে 
তারক! ছাড়িয়ে যাবো । আর আমাদের 
এই ছায়াপথ ছেড়ে বেরুতে পারবো ৮* হাজার 
বছর পর। 

তা হলেই বা, এতক্ষণ তো আমর! আমাদের 
পাড়াতেই ছিলাম বলা৷ চলে, যেখানে সূর্য বা 
সৌরজগৎ আমাদের বাড়ী, অপর তারকাগুলিও 
যেন এই পাড়ারই এক-একটি বাড়ী, আর সমগ্র 
ছায়াপথটি একটি পাড়া। পাড়! বেড়াবার 
সয় মিনিটে এক কোটি আশি লক্ষ 
কিলোমিটার (এক কোটি বার লক্ষ মাইল) 
বেগে চললেও তবৃ তো আমরা পাঁচ বছর 
অন্তর পথে একটা করে তারক] পাচ্ছিলাম। 
একে মহাশূন্য বললে চলবে কেন? আসল 
মহাশূন্যে পড়বো আমর! আমাদের এই পাড়া, 


কাত্তিক, ১৩৭৭ ] 


আমাদের ছায়াপথ “মিল্কি ওয়ে ছাড়িয়ে 
যাবার পর | বিশ লক্ষ বছর সমান বেগে 
এগিয়ে চলার পর আমরা অপর পাড়ায়, 
আমাদের ছায়াপথের পরবতা ছায়াপথ 
খ্যাণ্ডেোমেডা"য় পৌঁছব। এই পাড়িকে অবশ্থ 
মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে আস! বলতে পারেন। 

এখন বলছেন বটে, কিন্তু পরে আর হয়তে!| 
একেও মহাশূন্য বলবেন না। ছায়াপথগুলির 
কয়েকটি একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। 
আমার্দের দলে আছে ১৭টি ছায়াপথ । এই 
সতেরোটি ছায়াপথ, সতেরোটি পাড়া নিয়ে 
মহাশৃন্যে যেন আমাদের গ্রাম । আমরা তো 
সবে এই গ্রামের এক পাড়া থেকে অপর 
পাড়ায় এলাম। সমান বেগে চলে যখন 
আমর] আমাদের দলের সব ছায়াপথগুলিকে, 
আমাদের গ্রামকে ছেড়ে বের হব, তখন 
অবশ্যই বলতে পারেন আমর! আসল মহাশূন্বে 
এসে পড়েছি। সে মহাশুন্য পাড়ি দিয়ে 
অপর গ্রামে, বৃহত্তর ছায়াপথের দল 
হারকিউপিস*-এ গিয়ে পৌছতে পারব ৩০ 
কোটি বছর পরে ! 

এই হারকিউলিস হল দশ হাজার ছায়াপথ 
নিয়ে গড়! একটি দল, যার প্রত্যেক ছায়াপথে 
আছে কো” কোটি তারকা । বিশ্বের যতটুকুর 
খবর আমর] রাখি তার ভেতরই আছে অন্ততঃ 
এক হাঞ্তার কোটি ছায়াপথ । এখন একবার 
মনে মনে হিসেব করে নিতে পারেন, আমাদের 
জান! বিশ্বেরই শ্রেষপ্রান্তে পৌছতে কতদিন 
লাগবে, যদি আলোর বেগে চলার শক্তি এবং 
কোটি কোট বছর বেঁচে থাকার পরমাযু আদৌ 
কখনে| পাই আমরা । তাছাড়া এখানেই তে] 
আর শেষ নয়, এর পরও তে! আছে! কতদূর 
আছে? কেউ জানে না। বলতে পারেন 
মহাশৃন্ত অনস্তবিস্তৃত ; ওট! তো শব্দ মাত্র+ যার 


তারকায় জন্ম ও মৃত্যু 
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সঠিক ধারণাই হয় না। 
স্থ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্ক £ 
ধূল-মেঘ ; হাইড্রোজেন-পরমাণু স্বষ্টি 


এতক্ষণ আমর! বিশ্বের বাইরের বিস্তারের 
দিকে ছুটছিলাম, এবার বিশ্বসৃষ্টির আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তার অন্তরের দ্দিকে চাইতে হবে 
একটু । এতক্ষণ সত্যের সন্ধানে ফিরছিলাম 
বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর বিস্তার পার হয়ে, এখন 
যেতে হবে অণুপ্রমাণ থেকেও ক্ষুদ্রতর পরিসরের 
ভেতর দিয়ে। 
এখন পর্যন্ত জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে 
তো! বিশ্ব বলতে পরিবার তারকাদের 
জন্মানে|, বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাক, 
পরিবত্তিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পুনর্জন্ম ব৷ 
নবকলেবর লাভ প্রভৃতি ঘটনাসমন্থিত 
মহাশুন্যকেই বোঝায়। মহাশৃন্যে এই অৰ 
ঘটন! ক্রমান্বয়ে ঘটেই চলেছে। তাই বিশ্ব- 
সৃষ্টির প্রসঙ্গ আমরা আরম্ভ করছি একটা 
তারকার জন্ম দিয়ে, জন্মপ্রক্রিয়ার সেই 
ংশ থেকে যখন তারকাটির দেহের উপাদ্দান- 
গুলি তার দেহগঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে। 
সে উপাদানগুলি কি? এখন পর্যন্ত যা জান! 
গেছে, সেগুলি পরমাণ--চুর্- পরমাণ*ভাঙা 
ধূলিকণ!। ধূলিকণাওলি মহাশুন্যের সর্বত্র ছড়িয়ে 
রয়েছে--শ্ফুলিঙ্গের মতো চতুর্দিকে চুটোচুটি 
করে বেড়াচ্ছে ।” এই ধূলিমঘে থেকেই বিশ্বের 
তারকা, সূর্ধ, পৃথিবী, পৃথিবীর বহুবিচিত্র পদার্থ, 
আপনার আমার সকল প্রাণীর জটিল দেহ্যন্ত্ 
প্রভৃতি সব কিছুরই জন্ম। আবার একসময় 


১ ছুটি তারকার মধ্যবর্তী মহাশুন্ে প্রতি ঘন সেটি- 
মিটারে একটি ক'রে পরমাণু রয়েছে । আমরা ষে বাতাসের 
মধো আছি, তাতে এই হার প্রতি ঘন দেন্টিমিটারে পা 
লক্ষ কোটি কোটি। 


৪৭২ 


এ সবই পরিণত হবে এই ধূলিতেই! ইচ্ছে 
করলে মহাশৃন্যকে লক্ষ্য করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ 
তার! সবাই গাইতে পারে, “তোমার ধূলিতে 
গড়| এ দেহ আমার, তোমার ধূলিতে পুনঃ 
মিশাবে আবার*; তাতে কোন বৈজ্ঞানিকই 
“কল্পনাবিলাসী' ব'লে তাদের উপহাস করবেন 
না। এ ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যে কোথা থেকে 
এল, এগুলির জন্ম কি থেকে, বিজ্ঞানীরা আজও 
তা জানেন না। 

এই ধূলিকণার ভেতর কতকগুলির নাম 
প্রোটন”, কতকগুলির নান “ইলেকট্রণ' ।২ 
প্রোটনগুলি ধন-বিদ্বাৎযুক্ত, ইলেকট্রণগুলি খণ- 
বিছ্যুৎসম্পন্ন | ছুটি বিপরীতবিহ্যুৎযুক্ত বস্ত কাছা- 
কাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানতে চায়, 
আর সমবিহ্যুৎসম্পন্ন হলে পরস্পরকে দূরে 
সরিয়ে দিতে চায় । তাই একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেকট্রণকণা কাছাকাছি হলে পরস্পরকে 
কাছে টানে, আর খুব কাছাকাছি হলে 
পরস্পরের সঙ্গে বাধা হয়ে যায় তাদের জীবন-_ 
ইলেকট্রণকণাটি প্রোটনকণার চারদিকে প্রচণ্ড 
বেগে ঘুরতে থাকে; যথেচ্ছ ছুটোছুটি করে ঘুরে 
বেড়াবার স্বাধীনতা তার আর থাকে না। 
মিলে তারা একটি কণার সৃষ্টি করে_ অর্থাৎ 
প্রোটনকে ঘিরে যতট! স্থান জুড়ে ইলেকট্রণটি 
ঘোরে, সেই সবজ্ঞায়গাটাই, ইলেকট্রণের গতি- 
পথরূপ জালতিঘের! মাহাশৃন্যের সেই ক্ষুত্রীতি- 
ক্ষুদ্ধ অংশশটাই একটি কণার মতো বাবহার 
করে। সেই কণার নাম পরমাণ্‌। মাত্র একটি 
প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ দিয়ে গড়া এই যে 
পরমাণুটির সৃষ্টি হল, এটি বিশ্বের সবচেয়ে 
হালকা মৌলিক পদার্থের, হাইড্রোজেনের 


২ পিট্রণ, মেনন প্রভৃতি আরে! কয়েকটি কণার 
সন্ধান পাওয়া বয়। বিস্ত হঠির উপাদান প্রধানতঃ ইলেক টুপ 
ও প্রোটন। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


পরমাণু | হাইড্রোজেনের পরমাণুসূ্টিই হল 
বিশ্বের পরমাণ,সৃস্টির প্রথম ধাপ। অন্য ভাষায়, 
বিশ্বের যৌলিক পদার্থসূর্টির প্রথম ধাপ 
( পরমাণু শুধু মৌলিক পদার্থেরই হয় )। 

বাকী পরমাণুগুলির সৃষ্টি হয় তারকার 
গর্ভে বলা যায়, এই পরমাণুসূষ্টির জন্ুই 
তারকার জন্ম। জন্মের পর তারকাটি তার 
গর্ভের তাপ ও চাঁপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই হাই- 
ড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীণে (কেন্দ্রস্থ কণ! 
বাঁ কণাগুলির সমষ্টির নাঁম কেন্দ্রীণ) একটি 
একটি করে প্রোটন-কণ! জোড়। লাগিয়ে 
লাগিয়ে নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করতে 
থাকে । এই পরমাণু সৃষ্টির ইতিহাসই তারকার 
জীবনেতিহাস। সেটি সৃষ্টিনাটেযর দ্বিতীয় 
অঙ্ক। 

সষ্টিনাট্যের দ্বিতীর অস্ক £ 
তারকার জন্ম ও জীবন 

মহাশূন্যে ভাসমান হাইড্রোজেন-পরমা ুপুপ্জ 
পাতল! কুয়াশার আকারে মহাশূন্যে ভেষে 
বেড়াতে বেড়াতে কোন সময় এরকম আরে! 
অনেকগুলি পুঞ্জের কাছাকাছি হয়ে, তাদের 
সঙ্গে একত্র হয়ে হাইড্রোজেন-বাম্পের মেঘ 
সুঙি করে। যথেউ পরিমাণ হাইড্রোজেন- 
পরমাণু যদি এভাবে মিলিত হয়, তাহলে 
পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকধণের মিলিত শক্তিতে 
সেগুলি একসঙ্গেই থেকে যায়; মাধ্া- 
কর্ধণশক্তিই একত্র বেঁধে রাখে তাদের, দল 
ছেড়ে কাউকে পালাতে দেয় না । তখন বল! 
যায়, তারকাসৃষ্টির কাজ শুরু হল। মহাশূন্যে 
ভাসতে ভাতে এইরকম আঁরো বহু মেঘের 
সঙ্গে জুড়ে যখন তার পরিসর হয়ে দাড়ায় 
যোললক্ষ কোটি কিলোমিটার ( দশলক্ষ 
কোটি মাইল--আমাদের সৌরজগতের ব্যাসের 
গায় তিন হাজার ৭), তখন তার মাধ)- 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


কর্ষণশক্তি এত বেশী হয়ে ওঠে যে, তা হাই- 
ড্রোজেন-পরমাণুগুলিকে জোর করে কেন্দ্রের 
দিকে টেনে আনতে শুরু করে। ফলে পর- 
মাণুগুলি ক্রমশঃ ঘনসম্িবিষ্ট হয়ঃ মেঘের 
আকার ছোট হয়ে আসতে থাকে । 

তখন তারকা সৃষ্টির নতুন অধ্যায় শুরু হয়। 
পরমাণুগুলির ক্রমবর্ধমান ঘনসন্নিবেশজনিত 
চাপের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি 
যত বেশী ঘনসম্পিবিষ্ট হতে থাকে, মেঘের 
আকার তত ছোট হতে এবং তাপ ও চাপ তত 
বাড়তে থাকে । এভাবে কেন্দ্রের তাপ যখন 
৮০১০০০ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে ওঠে (ফুটন্ত জলের 
তাপ ১০০ ডিগ্রী সে্টিগ্রেড ), তখন সেখানকার 
হাইড্রোজেন-পরমাণুগ্চলি তাগুবনৃত্য শুরু করে 
দেয়; এতে তার! পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে 
ধাকা খেতে থাকে যে সেগুলি ভেঙে যায়-_- 
বহুলাংশে আবার সেই পরমাণু-চূর্ণে, ইলেকট্রণ 
আর প্রোটনে পরিণত হয়। মেঘটি এখন 
হাইড্রোজেন পরমাণু, ইলেকট্রণ ও প্রোটনকণার 
সমি হয়ে ওঠে। পদার্থের এই অবস্থার নাম 
প্লাজমা'*-_ ছুটি বিপরীতবিছ্যৎযুক্ত পরমাণু 
চূর্ণ-গ)াসের মিশ্রিত অবস্থা । কেন্দ্রের কাছে 
প্রচণ্ড দ্রাপাদাপি শুরু করে কণাগ্তলি_ 
ইলেকট্রপণ কণাগুলি পরস্পর থেকে দুরে 
যেতে চায়, প্রোটন কণাগুলিও তাই 
(সমবিদ্যুৎসমন্থিত কণাগুলি পরস্পরকে দুরে 
রাখতে চায়), কিন্তু প্রচণ্ড মাধ্যাক্ধণশক্কির 
হাত ছাড়িয়ে আগের মতো! যেখানে খুশি চলে 
যেতে পারে না, কেন্দ্রের কাছে হুটোপুটি 
করাই সার হয়। এই হুটোপুটি চলে প্রায় 
এককোটি বছর ধরে। ইতিমধো মেঘের ব্যান 


৩ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা!) প্রথম তিন অবস্থায়, কঠিন 
জলীয় ও বষ্পায় অবস্থায় পদার্থের অণু বা পরমাণুগুলি সবই 
অ-ুর্ণ অবস্থায় খাকে। 


তারকার জন্ম ও মৃত্যু 


৭৩ 


ক'মে কমে দাড়িয়েছে ষোল লক্ষ কিলো- 
মিটারে (দশলক্ষ মাইল ), আর কেন্দ্রের তাপ 
বাড়তে বাড়তে উঠেছে এককোটি ডিগ্রী 
সেট্টিগ্রেডে | তখন সেখানে বেধে যায় অতি 
বিরাট আকারের তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ 
( 1106000000188: ৪: )- প্রতি সেকেণ্ডে 
কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা ফেটে চললে 
যা হয়, তাই। প্রোটনগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
এত জোরে ধাকা খায় যে সেগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। এভাবে চারটে 
প্রোটন জোড়া লেগে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ সৃষ্ট 
করে।৪ কেন্দ্রীণের দানাগ্তলি এভাবে জোড়া 


৪ হিলিয়ামের পরমাণুর কেন্ত্রে ছুটি প্রোটন ও ছুটি 
নিউট্রন গ্লোড়া থাকে, আর তার চারপাশে ঘোরে ছুটি 
ইলেকট্রণ। নিউট্ুণগুঞ্জকে বল! ঘায় বিছ্বাংহীন প্রোটন; 
একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন জোড়া লাগালেই নিউট্রুণ 
হয়, আবার নিটট্রণ থেকে একটি ইলেকট্রণ বের করে নিলে 
পধরোটন হয়ে যার । ইলেকট্রণ মার প্রোটন পরস্পর বিপরীত" 
ধমী বিছ্যুৎ-সম্পন্ন বলে ছুটি জেড়া লাগলে কণাটি বিছ্বাৎই'ন 
হয়। সব পদার্থই বিছাৎ্ভর1; কোন পদার্থে ধনবিছাৎ ও 
ধণস্বিছযতের পরিমাণ সমান থাকলেই পেটিকে বিছ্বাত্হীন 
(17890:9] ) বল। হয়, আর ছুটির মধো একটি বেশী খাকলে 
সেই বিহ্যৎসম্পন্ন হল হয়। নিউট্টরণের ও?ন ৫ঠাটনের 
সমানই, সামান্থ বেশী। ইলেকট্রণকণার ওজন প্রোটনকণার 
ওজনের ১৮৫* ভাগের একভাগ মাত্র। মোটামুটিভাবে 
বন্তর ওজন হিনেৰ করার সময় ইলেকট্রণের ওজন তাই বাদ 
দিলেও চলে। 

কোন পরমাণুর কেন্ত্রীণের চারপাশে কতগুলি ইলেকট্রণ 
ঘুরবে, ত। নির্ভর করে কেন্ত্রীণে ক'টি প্রোটন আছে তার 
ওপর, নিউট্রশের সংখ্যার ওপর নয়। পরমাণুর কেন্দ্রীণে যত- 
গুলি প্রোটন থাকে তার চারপাশে ততগুল ইলেকট্রুণ ঘে।রে 
(পরম'পুটির বিছ্যাৎসাম্য এতে রক্ষেত হয়)। কেন্ত্রীণে 
একটি করে প্রোটনের দংখা বাড়লে এক-একটি করে নতুন 
নতুন পরমাণু, নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হয়। 
সেগুলির গুণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, ওজনও ম্বাভ।বিক 
কারণেই বেড়ে বেড়ে যার । কেন্ত্রীণে সংলগ্র নিউট্রণগুল এই 
ওজন আরও বাড়য়ে দেয়। নিউট্রুণ শুধু ওজনই বাড়ায়, 
পদার্থের মৌলিক গুণ নর়। কেন্ত্রীণে ১ থেকে »২ পর্বস্ত 
সংখ্যার প্রোটনযুক্ত »২ টি মৌলিক পদার্থ আছে আমাদের 
পৃথিবীতে (আরে! কর়েকটিকে নিয়ে এই দংখা। বর্তমানে 
১০৩)। প্রথমটি হাইড্রোজেন, দ্বিতীয়টি হিলিয়াম, ৯২তমটি 
ইউরে নিয়াম। 


৫৭৪ 


লাগার সময় বিপুল শক্তির ন্ফুরণ হয়। 
(হাইড্রোজেন বোমার বিশ্ফোরণে ঠিক এই 
ঘটনাই ঘটানে| হয়; তবে আজ পর্যন্ত মানুষ 
যে হাইড্রোজেন বোম! তৈরী করেছে, তার 
বিস্ফোরণে মোট-উৎ্পন্ন হিলিয়ামের কেন্দ্রীণের 
গজন কিলোগ্রামের মধ্যেই সীমিত, আর 
এখানে তারকার গর্ভে তা তৈরী হয়ে চলে 
সেকে্ডে ছাপান্ন কোটি চল্লিশলক্ষ টন হারে!) 
এই কেন্দ্রীণ জোড়! লাগাবার কাজ যখন 
স্তরু হল, বলা চলে তখনই একটি তারকা জন্ম 
নিল -যেঘটি তারকার রূপ নিল। কারণ 
তখন মেঘটির কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ- 
জনিত শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেল! 
দেয়, আর বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তার 
সমপরিমাণ চাপ দেয় যেঘটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্ি| 
ফলে এই ছুটি বিপরীতমুখী চাপের সমতা রক্ষা 
হয় এবং মেঘট স্থায়ী বর্তুলাকার--তারকার 
(বা সূর্ধের) যে আকার, সেই আকার ধারণ 
করে। আমাদের সূর্ধটি তারকাজীবনের এই 
অবস্থাতেই, প্রায় সগ্যোজাত ব| বাল্য অবস্থাতে 
আছে এখন |, তার ভেতর সারাক্ষণ চলেছে 
হাইডোজেনের কেন্দ্রীণ জুড়ে জুড়ে হিলিয়ামের 
কেন্্রীণ তৈরীর কাজ। সূর্ধের ব্যাস এখন 
যোল লক্ষ কিলোমিটার (দশলক্ষ মাইল )। 
তারকার গড়-পড়তা মাঁপই এই রকম। 
তারকা কিন্ত চিরদিন এই অবস্থায় থাকে 
ন]। বহ্ছ, বহু যুগ এ অবস্থায় থাকার পর তার 
কেন্দ্রে যখন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ প্রায় 
ফুরিয়ে যায়ঃ জোড়া লেগে লেগে প্রায় সবটাই 
হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে রূপান্তরিত হয়, তখন 
কেন্দ্রের বিস্ফোরণ থেমে যায়। এতদিন 
এই বিস্ফোরণজনিত বহির্নুধী চাপই কেন্ত্রা- 
ভিমুখী মাধ্যাকর্ষণশক্তির চাপকে ঠেলে রেখে 
সমত। রক্ষা করছিলঃ তারকাটির আয়তন 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


কমতে দিচ্ছিল না। এখন বিস্ফোরণ থেষে 
যাওয়ার ফলে সে চাপও আর ন! থাকায় 
মাধ্যাকর্ণশক্তি আবার আগের মতো 
তারকাটিকে চেপে চেপে তার আয়তন ছোট 
করে দিতে থাকে । আর তার ফলে কেছ্ছ্রের 
দিকে অতি প্রচণ্ড প্রায় দশকোটি ডিগ্রী 
সেপ্টিগ্রেড তাপ সৃষ্ট হয়। আর সেই তাপে 
হিলিয়ামের ভারী কেন্দ্রীণগুলিও (হাইড্রো- 
জেনের চেয়ে চারগুধ বেশী ভারী) পরস্পরের 
সঙ্গে জুড়ে গিয়ে আরে! ভারী, হাইড্রোজেনের 
চেয়ে বারোগুণ বেশী ভারী আর একটি মৌলিক 
পদার্থের, কার্বণের,« কেন্দ্রীণ তৈরী করতে শুরু 
করে। 


এর পর তারকাটির ভাগ্য নির্ভর করে তার 
আকারের ওপর | তারকাটি যদি বুহদায়তন 
হয় এবং মাধ্যাকর্ধণশক্তি দিয়ে নিজেকে আরো! 
ছোট করতে করতে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ধাপে 
ধাপে আরে! বাড়িয়ে যেতে পারে, তাহলে তার 
ভেতর সেই সব ক্রমোচ্চ তাপমাত্রায় পূর্বোক্- 
তাবে কেন্দ্রীণ জোড়! লেগে লেগে আরে ভারী 
ভারী নতুন নতুন মৌলিক পদাথ সৃষ্ট হতে 
থাকে। তারকাটি যদি এত বৃহ্দায়তন হয় যে 
তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের ফলে তার 
কেন্দ্রের তাপমাত্র! ব্রিশকোটি ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে 
ওঠে তাহলে তার কেন্তরস্থ কারণের কেন্দ্রীণ- 
গুলি জোড়! লেগে আরে! ভারী ভারী মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর কেক্দ্রীণ সৃষ্ট হয়। তারকাটি 
খুব বড় হলে এভাবে পধায়ে পর্যায়ে আরো 
ভারী, আরো ভারী কেন্দ্রীণ, এমন কি 
আমাদের পৃথিবীতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ 


৪ কারবপ-পরমাণুর কেন্ত্রে টি প্রেটণ ও ৬টি নিউট্রণ 
থাকে। 


কার্তিক ১৩৭৭] 


আছে তার সবগুলিরই কেন্দ্রীণ তৈরী হতে 
পারে। 
স্গিনাট্যের তৃতীয় অঙ্ক £ 
তারকার মৃত্যু ; তারকার দেহাবশেষ 
থেকে গ্রহ-স্যষ্ট 

কোন অতি বৃহ তারকার গর্ভে লোহার 
কেন্দ্রীণ* গড়ে ওঠার পর তার বিস্ফোরণশক্তির 
বহ্র্খী চাপ স্তিমিত হতে থাকে; আর 
বধিত মাধ্যাকর্ষণশক্তি খুব চেপে তারকাটির 
আয়তন খুব বেশীমাত্রায় কমাতে থাকে। 
শেষে এই চাপের চোটে বিরাট বিস্ফোরণ 
ঘটে, তারকাটি তাতে ভেঙে যায়--তারকাটির 
মৃতু হয়। তারকাটি এতদিন ধরে তার 
ভেতর যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী 
করেছিল, এই বিস্ফোরণের ফলে সেগুলি 
চতুর্দিকে ক্রমবিস্তৃত আয়তনে মহাশূন্যে ছড়িয়ে 
পড়ে। ক্রয়ে সেগুলি আবার মেঘের' আকার 
নেয়; তবে এ মেঘ প্রাথমিক ধূলিমেঘের মতো 
কেবল ইলেকট্রণ-প্রোটন ও হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমষ্টি নয়_ এ মেঘে আগের তারকাটি 
ঘতগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করেছিল 
সেগুলিও থাকে । 

তারকার মৃত্যু - এভাবে একটি তারকার 
তেঙে ছড়িয়ে পড়। প্রথম লক্ষ্য করেন চীনের 
একজন জ্যোতিধিদ, বষ্টাব্ে। 
তারকাটির সেই মেঘাকার দেহাবশেষ এখনে! 
মহাশৃন্যে রয়েছে। সেটির নাম 'কর্কট নেবুলা' 
(07%9 29১1) | এটির আয়তন সেকেণ্ডে 
১৬০ কিলোমিটার (১,০০০ মাইল) করে 
বেড়ে চলেছে । অনস্তবিস্তূত মহাশুশ্যে এ 
বাড়ার হার অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয় । 


১০৫৪ 


৬ লোহায় পরষাণুং কেন্্রীণে ২৬টি প্রোটন ও ৩টি 
নিউট্রগ থাকে? ওজন হাইফ্রোজেনের চেয়ে ৫৬ গুণ বেশী। 


তারকার জগ্ম ও মৃত্যু 


&৭৫ 


সৃডিনাট্যের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখেছিলাম 
রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ-আবির্ভূত ইলেকট্রণ ও প্রোটন 
কণা, আর হাইড্রোজেন পরমাণু। এরও 
আগের ইতিহাস আমাদের এখনো! জান নেই 
বলেই সৃষ্টিনাট্যে একেই প্রথম অঙ্ক বলে ধরা 
হয়েছে | দ্বিতীয় অঙ্কে দেখে এলাম, ইলেক- 
ট্রণ, প্রোটন ও হাইড্রোজেন-পরমাণু -এই 
উপাদান নিয়ে একটি তারক! নিজ অভ্যন্তরে 
চাপ ও তাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তৈরীকরে 
রেখে গেছে অন্যাশ্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু- 
গুলি। সৃষ্টির ব্যাপারে এই পরমাণু-গড়ার 
কাজটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তারপর 
এই পরমাণুগুলি নিয়ে এটার সঙ্গে ওট! মিলিয়ে 
নানাভাবে নানাসংখ্যায় জুড়ে, আমাদের গ্রহ্‌- 
উপগ্রহাদিতে যে-সব যৌগিক পদার্থ আমর! 
দেখি সেগুলি সৃষ্টির কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক 
সহজ। এগুলি সবই পদার্থের রাসায়নিক 
পরিবর্তণ। এতে পরমাণু গড়ার মতো অতো] 
চাপ বা তাপ প্রয়োজন ংম্স না। এ ধরনের 
বহু পরিবর্তন তো আমরা চোখের সামনে 
নিতাই ঘটতে দেখি__লোহ। মরচে হয়ে যাচ্ছে, 
কাঠ পুড়ে ধেশীয়া, অঙ্গার, ছাই হয়ে যাচ্ছে, 
আমর! যা খাচ্ছি দেহ্যন্ত্র ত| দিয়ে আমাদের 
রূক্ত মাংস ইত্যাদি গড়ছে, আমরা নিশ্বাসের 
সঙ্গে অক্সিজেন টেনে শিচ্ছি মার দেহ্যন্ত্র তাতে 
কাবণ জুড়ে কার্বণ-ডাই-মকসাইড তৈরী করে 
প্রশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে ; এমনি কতো | 

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির সুষ্টি ৪৫০ 
কোটি বছর আগে ইয়েছে বলে 

৭ ইলেকট্রণ-প্রাটনগুলি কিভাবে তৈরী হয় সেটে 
বিজ্ঞাণীদের এখনে! জান! নেই ব'লে সে কাজ, ব। তারও 
আ'গের কাজ পরথাণু গড়'র চে কঠিন ন| দংজ, তাও জান! 
নেই। তবে যাদেখ। যাচ্ছে, তাতে একথাই মনে হয় সে- 


সব কাজ অধিক 5র কঠিনই হবে, কারণ তা পদার্থের ক্রমশঃ 
লৃগ, লুক্দতর অবস্থ!র বাপার। 


&৭৬ 


জ্যোতিবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের জন্ম 
একটি মৃত তারকার দেহাবশেষ-মেঘ থেকে 
হয়েছে বলে অনেকের অন্বমান ; সে মেঘে 
আমাদের পৃথিবী যে ৯২টি মৌলিক উপাদানের 
সমবায়ে গঠিত, তার সবগুলিরই পরমাণু 
তারকাটি গড়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলিই 
জুড়ে জুড়ে ক্রমে পৃথিবীর সবকিছুর, জটিল 
জীবদেহেরও রূপ নিয়েছে ।” 
তারকার নবকলেবর £ 
শ্বেত বামন ও নিউট্টণ-তারকা 

একটি তারকার মৃত্া এবং তার দেহাবশেষ 
থেকে গ্রহ-উপগ্রহাদ্দির জন্মের, তারকাটির 
পরজন্মের এই হল ইতিহাস। তারকাটি যদি 
খুব বেশী বড় আয়তনের হয়ঃ তাহলে মৃত্যু 
কালে বিস্ফোরণের সময় তার দেহের সবটাই 
এভাবে পরমাণু-মেঘ ( নেবুল! ) হয়ে যায় না; 
বাইরের অংশট। তাই হয়ে যায় বটে, তবে 
কেন্দ্রের কাছাকাছি অংশটা বতু'লাকারে 
থেকেই যায়, আর ক্রমান্বয়ে আকারে ছোট 
হতে থাকে ; তাঁর ঘনত্ব, তাপ আর ওজ্জল্য 
বাড়তেই থাকে । ছোট হতে হতে তার আয়তন 
যখন আমাদের এই পৃথিবীর মতো হয় (ব্যাস 
আঁট হাজার মাইল ), তখন তাকে বলা হয় 
শ্বেত বামন ( আ169 ৫৯৪) এই 
শ্বোতবামনের দেহের ঘনত্ব এত বেশী যে, এর 
এক চামচ! বস্তর ওজন একটনেরও বেশী । 

আবার অনেক ক্ষেত্রে তারকাটির ক্রমশঃ 


৮ আমাদের সৌরজগৎ থেকে নিকটতম তারকায় 
যেতে লাগে চার বছর, আলোর বেগে যেতে পারলে; আর 
একটি কাছের তারকায় যাওয়! বায় ছয় বছরে; দেটিতে 
ছটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর কোন 
তারকায় দৌরজগতের মতে! গ্রহ আছে কি না! এখনে জানা 
ধায় নাই; জানা কঠিনও, কারণ তুলনা গ্রহগুলি এত ছোট 
যে, বনু দুরের তারকায় গ্রহ ধাকলেও রেডিও-টেলিস্কেপ 
দিয়েও সেগুলিকে ধর] কঠিন। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 


ছোট ও ঘন হওয়! এখানেও থামে না-আরো 
ছোট হয়ে মাত্র ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটারে 
(৭২ থেকে ১৯ মাইলে) এসে দাড়ায়! 
তখন এর এক চামচ ৰস্তর ওজন হয় একশে! 
কোটি টন! এর নাম 'নিউট্টণ তারকা'' 
(0608:০0 965৮) | তারকাটি এর চেয়ে 
আর ছোট হতে পারে ন|। 

কেন পারে না? আরকেনই বা তার 
ওজন এত অবিশ্বাস্য রকমে বেড়ে যায়? 

আমরা আগেই দেখেছি, সুষ্টিতে য। কিছু 
জড়বস্ত আছে, ত| সবই ইলেকট্রণ, প্রোটন ও 
নিউট্টণ কণ] দ্রিয়ে তৈরী; আসলে ইলেকট্রণ 
মার প্রোটন দিয়েই তৈরী, কারণ একটি 
ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন কণা জোড়! লেগেই 
নিউট্টণ কণা হয়।৯: পরমাণুর ভেতরটা আর 
একবার দেখি আমরা । কেন্দ্রে যখন এক 
বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্টণ কণা জোড়া 
লেগে থাকে, আর তার অনেকখানি দুর দিয়ে 
কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন আছে তার সমসংখ্যক 
ইলেকট্রণ কণ! ঘুরতে থাকে, তখন এ ইলেক- 
ট্ণ কণা বা কণাগুলির গতিপথ ব। গতিবেগ 
দিয়ে ঘেরা মহাশৃন্যের অংশটুকুকেই বলা হয় 
পরমাণু | পরমাণু আমাদের কাছে নীরেট 


কণার মতোঁই মনে হয়, ব্যবহারিক দিক 
থেকে । কিন্তু আসলে তার তেতরট। সবই 
প্রায় ফাকা । কতটা ফাঁকা, তার একটা! 
মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি) 
পরমাণুর কেন্ত্রেযে কণাগুলি দানা বেঁধে 
থাকে,তা যদ্দি একটা মটরদানার আকারের হয়, 
তাহলে তার দেড়শো ফুট দুর দিয়ে ইলেক- 





৪5 
একটি প্রোটন কণার ব্যানাধণ ১৪৮১: সেটি- 
মিটার; ওজন বৃহ গ্রাম। একটি ইলেকট্রণ 
কণার ব্যাঙগার্ধ ও ওজন যথাক্রমে এর ১৮৫০ ভাগের একভাগ । 


একটি নিউট্রুণ কণার ওজন ১৬৭৪৮ ৯ উট গ্রাম। 


কাণ্তিক ১৩৭৭ ] 


ট্ণগুলো! ঘুরে বেড়াবে,) আর আমাদের 
মনে হবে ৩০০ ফুট ব্যাসের পরমাণুটি একটি 
নিশ্ছি্জ গোলক | তার মানে ৩০০ ফুট ব্যাসের 
যে গোলকটিকে আমাদের নীরেট বলে মনে 
হয়, তাঁর ভেতর বস্ত' জায়গ| জুড়ে থাকে 
একটি মটরদানা! যতটুকু, ততটুকু মাত্র, বাকী 
সবটাই ফাকা ( মোটামুটি হিসেবে ইলেকট্রপ- 
গুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ সেগুলে! 
তো প্রোটনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র )। 
এমনি কয়েকটা পরমাণু যখন জোড়! লেগে 
কোন পদার্থের অণু তৈরী করে, তখন সেগুলি 
জোড়! লাগে বাইরের ইলেকট্রণের গণ্ডীর 
সীমায়__পরমাণুর ইলেকট্রণগুলে! যেন হাত 
ধরাধরি করে, ভেতরের ফাঁক যেমন ছিল তেমনি 
থেকে যায়। বন, বহুসংখ্াক অণু একত্র হলে 
তবে কোন পদার্থ আমাদের দৃর্টিগোচর হয় ।১০ 
এই অণুগুলির মাঝখানেও আবার ফাঁক থাকে $ 
পদার্থের কঠিন অবস্থায় এ ফাক কম, তরল 
অবস্থায় তার চেয়ে বেশী, বায়বীয় অবস্থায় 
আরো! বেশী। তাই বায়বীয় অবস্থা থেকে 
কোন পদার্থ তরল অবস্থায় এলে তার আয়তন 
কষে, কঠিন হলে আরে! কমে; কিন্তু ওজন 
একই রকম থাকে । কারণ কোন পদার্থের 
ওজন তো! নির্ভর করে তাঁর ভেতরকার “বস্ত'র 
-_ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্টণ কণার-_ 
ওজনের ওপর ; আর এগুলোর সংখ) তে 
থাকে সব অবস্থাতেই এক। এখন, কোন 
রকমে যদি কোন কঠিন পদার্থের সব ইলেকট্রপ 
প্রোটন নিউট্রণগুলোকে ঠেলে নিয়ে একত্র জুড়ে 


১* খুব শক্তিশালী জগুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহাযেও এগুলি 
'দেখা' সম্ভবই নয়, কারণ এগুলির ব্যান আলোকতরঙের 
দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট । এগুলির সঙ্গে ধাকা খেলে আলো ক- 
তর চূর্ণ হয়ে ধায়, প্রতিহত হ'য়ে আমাদের চোখের দিকে 
ফিরে আমে ন1। 


তারকার দশ ও মৃত 
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দেওয়া যায়, তাহলে পদার্থটির ওজন একই 
থাকবে. কিন্তু তার আয়তন যাবে বিপুল 
পরিমাণে কমে; কারণ পদার্থের “বন্'গুলির, 
কণাগুলির. মাঝখানকার ফাঁক আর কিছুই 
তখন থাকবে ন]। ৩০০ ফুট ব্যাসের একটি 
নীরেট লোহার গোলক তখন হয়ে যাবে একটা 
ছোট মটরদানার আকারের, অথচ ওজন তার 
থাকবে আগের মতোই-_বত্রিশ লক্ষ 
টন !১১ এ মটরদানার আকারের বস্ত'ই 
ছড়িয়ে থাকে ৩*৭ ফুট ব্যাসের গোলকটি জুড়ে 
আর আমাদের মনে হয় এ ৩০০ ফুট ব্যাসের 
গোলকটি নিশ্ছিদ্র “বস্ত'তে, নীরেট কঠিন 
লোহায় ভর]। 

পদার্থটকে আর ছোট করা যায় না, কারণ 
তার ভেতর আর ফাক থাকে না। আরঃ তার 
ভেতরকার সব কণাগুলিই তখন নিউট্রণ কণ| ; 
কারণ, যে কোন পদার্থে ইলেকট্রণ ও প্রোটন 
কণার সংখ্য। সমান থাকে ব'লে ইলেকট্রণ ও 
প্রোটনগুলি একত্র জুড়ে গিয়ে সবই তখন 
নিউট্রণ হয়ে যায়, একটিও ইলেকট্রণ ব৷ প্রোটন 
বাড়তি থাকে ন|। 

“নিউট্রণ-তারকায়, ঠিক এই ব্যাপারটিই 
ঘটে। তারকাট যত ছোট হয় তত ভারী হয়, 
মাধ্যাকর্ধণের চাপও তত বাড়ে, শেষে সেই চাপ 
ইলেকট্রণ কণাগুলোকে ঠেলে কেন্দ্রীণে মিশিয়ে 
দেয়, আর সব কেন্দ্রীণগুলোকে ঠেলে একত্র 
করে জুড়ে দেয়। তখন সমগ্র তারকাটিই 
একটি মাত্র কেন্দ্রীণ হয়ে ওঠে, যা কেবল 
নিউট্রণ দিয়ে গড়া । সেইজন্বই এই তারকার 
নাম দেওয়। হয়েছে নিউট্রণ-তারকা। 

এই নিউট্টণ-তারক। প্রথম আবিষ্কৃত হয় 


১১ পৃথিবীতে লোহার (৪০৩1 ) ওজন: একঘন 
ফুট. ৪৯* পাঁউও, ঝ। প্রায় ২২৩ কিলোগ্রাম। 
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কেন্িজে, ১৯৬৭ থৃাবে। তারপর এই 
তিন বছরের মধ্যে আরো ৪০টি নিউট্রণ-তারকা 
আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এগুলিকে পালসার”-ও (00198: ) বলে। 
এগুলি নিয়মিত ভাবে, নিয়মিত ব্যবধানে 
ক্রমাগত অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী বেতার- 
তরঙ্গ মহাশূন্যে ছড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীতে 
প্রথম যেদিন সেগুলি ধরা পড়ল, অনেকেই 
তখন ভেবেছিলেন বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকে 
আধুনিক মানুষের চেয়েও বিজ্ঞানে বহু উন্নত 
কোন প্রাণী বুঝি এই প্রবল শক্তিশালী বেতার 
সংকেতগুলি পাঠাচ্ছে । 

তারকার মহামৃত্যু £ 
কালো গহবর' 

এ পর্যন্ত তারকার মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু বলা 
হল; তা আসলে তার ঠেহের ব্বপাস্তর মাত্র। 
একে যদি মৃত্যু বলা হয়, তাহলে তারকার 
মহাম্তত্যুও আছে-যার পর তার আদি অবস্থা 
পরমাণুচূর্ণও অবশেষ থাকে না, তার সঙ্গে 
পরমাণুর মিশ্রণের মেঘও না, এ-সবগুলির 
একত্রীভূত অবস্থা কেবল নিউট্রণও ন] ; বিশ্ব- 

র মুলে যে উপাদানগুলির সঙ্গে আমরা 
পরিচিত, তার কিছুই থাকে না। তারকাটি 
শৃন্বগর্ভ, “কালো গহ্বর” (১19০৮ ০19) হয়ে 
যায়। বিজ্ঞানীর! অনুমান করেন, নিউট্রণ- 
তারকার নিজের প্রচণ্ড চাপের ফলেই এক্সপ 
ঘটে। অবশ্য এই “কালে। গহ্বর-এর ধারণাটি 
জ্যোতিবিজ্ঞানীদের অনুমানমাত্র ; কালোগন্বর 
এখনে! একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কি অনু- 
মান করেন তারা? নিউট্রণ তারকার উপাদান 
নিউট্রণগুলি কি হয়ে যায় তখন? শুন্য তো 
আর হয়ে যেতে পারে না, কোন বিজ্ঞানীই 
তা বলবেন না--বিজ্ঞান-জগতে আজ পর্যস্ত 
কোন নজির নেই যে শুন্য হতে কিছু হয়েছে, 


উদ্বোধন 
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ব| কোন পদার্থ শুন্য হয়ে গেছে। যা 
হোক অন্য একট! কিছু সতা বা “বন্ত'তে কোন 
বন্ত' রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র; বিশ্বে 
তাই-ই ঘটছে অবিরাম । তাহলে নিউট্রণ- 
তারকাটি এ কালো গহ্বরে লুকালো কোথায়? 
বা, এখন কিছুতে বৃপাস্তরিত হল কি;,যা 
ইলেকট্রণ-প্রোটন-নিউট্টণেরও উপাদান, যা 
চৃন্বক-বিছু।ৎ-তরজমাত্র, বা তার চেয়েও সুষ্ম 
কিছু, যা ধরা-ছ্োয়ার বাইরে এখনো? 
অনেকে অনুমান করেন, তা হতেও পারে। 
কিন্তু যাই-ই হোক; তাদের অহ্ছমান এ গহ্বর 
অতলস্পশাঁ, এর আকর্ণও এত বেশী যে, 
এর ভেতর থেকে শব, আলোক-তরঙ্গ, তাপ 
প্রভৃতি কোন কিছুই এর আকর্ষণ কাটিয়ে 
বহিবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে না । আবার 
বাইরে থেকে কিছু এর তেতর একবার পড়লে 
আর বেরুতেও পারে না। এ কালো গহ্বর 
সর্বগ্রাসী। কাজেই রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও 
এর অস্তিত্ব জানার কোন উপায় নেই। 

তাই যদি হয়, তাহলে এ কালো গহ্বরের 
অস্তিত্বের কথ! আদ অন্বমান কর] হয় কেন? 

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সব- 
ধিক উজ্জ্বল আলোক, রহস্যময় “কোয়াসার'- 
গুপিই কালে! গহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
কোয়াসারগুলি (00%8975 বা 00981-9691191 
01506৪) আমাদের রেডিও-টেলিসকোপের 
ধর। ছৌয়ার সর্শেষ প্রান্তে অবস্থিত। প্রথম 
কোয়াসার আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ খুষ্টাব্দে; 
তারপর শত শত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে । 
এগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়; 
কারণ এগুলি আয়তনে আমাদের সুর্ষের চেয়ে 
দশলক্ষগুণ বড় আর আমাদের সমগ্র ছায়া- 
পথের ওঁজ্ৰল্য এক করলে যা হয়,.তার চেয়ে 
শতগুণ বেণী উজ্জ্বল। কি হতে পারে 


কাণ্তিক ১৩৭৭ ] 
এগুলি? 

পৃথিবীর অতি সুবিদিত জোতিবিদ্দের 
মধ্যে কয়েকজন মনে করেন, কোন কালে! 
গহ্বর" কর্তৃক বিরাট আকারের একট! বিপর্যয় 
সৃর্টির ফলেই এই কোয়াপারগুলির উৎপত্তি। 
যখন প্রচণ্ড মাধাকর্ধণ শক্তি একট! তারকা- 
জগৎকে প্রচণ্ডতাবে চেপে “নিঃশেষ করে 
ফেলে, এবং তার পর সে শক্তিকে বাধা দেবার 
মতে! কিছুই আর থাকে না, তখন সে বিপুল 
শক্তি বাইরে হাত বাড়িয়ে কাছাকাছি যত 
তারক] থাকে সবগুলিকে টেনে এনে নিজের 
করাল গ্রাসে পূরে নিঃশেষ করে দেয়। এর 
ফলে কালো গহ্বর আরো বড়, আরো শক্তি- 
শালী হয়ে ওঠে। 

এভাবে বড় হতে হতে কালো গহ্বর যখন 
এতখানি বড় হয়ে ওঠে যে একটা ছায়াপথের 
সবটাকেই বা কিয়্দংশকে টেনে এনে পেটে 


নমে! সুন্দর নিরুপম 
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পোরার মতো শক্তিশালী হয়, তখন ছায়াপথের 
নিষুত নিযুত তারকা সমবেত ভাবে সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করে এই করাল গ্রাস থেকে নিজেদের 
বশচবার জন্ব। কালে! গহ্বরের আকর্ষণের 
সঙ্গে তাঁরকাপুঞ্জের এই সংগ্রামের ফলেই 
কোয়াসার-রূপ বৃহদায়তন বিপুল জ্যোতির 
উত্তব। 

আমরা দেখলাম, আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব- 
সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছে, খালি চোখেই 
হোক আর যন্ত্রের সাহাধা নিয়েই হোক, তার 
বাইরের দিকে তাকিয়ে তার বিস্তারের কোন 
কুল-কিনার। পাওয়। যায় নাই; আবার 
ভেতরের দিকে তাকিয়েও তার ক্ষুত্বতম ও 


সুক্মতম সত্তার সন্ধান এখনে! মেলে নাই। 
আমাদের দৃ্টি যত দূরপ্রসারী এবং যত সুক্ষ- 


দর্শী হচ্ছে বিশ্ব ঘেন সৃষ্টির মূল রহস্মকে তত 
বেশী জটিল করে তুলছে। 


নমে। ম্ুন্দর নিরু পম, 


পদ্মগ্রী নলিনীবাল৷ দেবী 
[ অনুবাদক! £ শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা! ] 


নমে। সুন্দর নিরুপম 
স্বরভি বিহীন বন কুশ্বমের 
দীন পুজা আয়োজন 
সৃন্দর নিরপম ৷ 


তোমার চরণধুলির পরশে 
প্রাণশতদল ফুটিছে হরষে 
প্রেমের মহান মন্ত্রধবনিতে 
মোর সঙ্গীত অনুপম 
বৃম্নর নিরপম। 


পরম তৃষায় তন্ুতে নৃষ্য-ছন্দ 
মুগ্ধ প্রাণে যে সবরের অগরু-গন্ধ 
পুষ্প-পরাগে চচিত মোর 
স্বরভিত চন্দন 
স্বন্দর নিরপম। 


% নুবিখ্যাত অসমীয়া! নারী কথি প্ীমতী নলিনীবাল! দেবীর “সাহিতা একাদেমী'পুরস্কৃত কাঁবাগ্রস্থ 'অলকানন্বা' 


থেকে মূল কবিতাটি গৃহীত 


দেবী কন্যাকুমারী& 


ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে দেবী কন্যাকুমারীর 
মন্দির। শহ্রটিরও নাম কন্যাকুমারী| 
মন্দিরাভ্যন্তরে দেবী কুমারী জপমাল৷ হস্তে 
ূর্বাস্ হইয়! দণ্ডায়মান | 

তামিলসংগম গ্রন্থে পাওয়া যায়, দেবী 
কুমারী পাণ্যান রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন; 
এ মন্দির নির্মাৰ করেন রাজারাই | 

কেরল অঞ্চলের উৎপত্তি এবং দেবীর 
আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। 
শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম একদ1| তার 
সমস্ত ভুমি প্রজাদের বিলিয়ে দিলেন, নিজের 
জন্য কিছুই রাখলেন না। যখন দেখলেন 
সব প্রজ্াই জমি পেয়েছে তখন সমুদ্র-দেবতা 
বরুণের অনুমতি নিয়ে গোকর্ণ থেকে ছুড়ে 
নিজের কুঠারখানি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। 
সেই কুঠারের আঘাতেই সমুদ্রগর্ভ থেকে কেরল 
অঞ্চল জেগে উঠল। জনশ্রুত যাই হোক, 
কেরলের মাটি দেখে কিন্তু মনে হয় ত1 একদিন 
সমুদ্রতলই ছিল। 

দেবী কন্তাকুমারীর আখ্যান হল এইবপ £ 

একদা! দানবরাজ বনাসুরের অত্যাচারে 
ভ্রিডুবন ভরে যায়। ন্যায় ধর্ম সব লোপ পায়। 
দেবতা; খষি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ছুর্গতির আর 
শেষ থাকে না। এর প্রতীকারের জন্য তার! 
সবাই মিলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষু পরা- 
শক্তির আরাধন। করতে বললেন। তার কথা- 
মত দেবতা ও খষির! যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। 


দেবী প্রসন্ন হয়ে দেখ! দ্দিলে সকলে প্রার্থনা 
জানালেন, “মা, বনাসুরকে বধ কর।' দেবী 


* সংগ্রহ।স্সঃ 


অভয় দিয়ে অস্তহিত হলেন। 

তারপর দেবী কুমারীমৃতি ধারণ করে 
সাগরমধ্যস্থ শিলাখণ্ডের উপর তপস্ম। করতে 
লাগলেন। কুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হলে 
দেখান থেকে দশমাইল দূরব্তাঁ সুচিন্্রম্‌- 
মন্দিরের শিবের সঙ্গে তার বিবাহ দেবার 
সিদ্ধাস্ত হয়। শিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহের 
দিনস্থির হল, বিবাহাস্তে ভুরিভোজনেরও 
আয়োজন চলতে লাগল। 

এদিকে নারদ ভাবলেন, এ তো] ঠিক হচ্ছে 
না| কারণ বিষ্ণুর কাছে তিনি শুনেছেন 
বদাপুর কেবল কুমারীর বধ্য। কন্তাকুমারীর 
সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়ে গেলে তো বনাসুরবধ 
আর হবে না! নারদ কৌশলে এ বিবাহু 
ভেঙ্বে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি এসে 
ঘোষণা করলেন, বিবাহের সব চেয়ে ভাল 
লগ্ন রয়েছে নির্ধারিত তারিখে মধারাত্রে। 

শিব তে! ভোলানাথ। নারদের কথাযত 
বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি মন্দির থেকে 
যাত্রা করলেন, যাতে মধ্রাত্রের আগেই 
কন্মাকুমারীতে পৌছান যায়। শিব যখন 
বাঝুকম্পরাই পৌঁছেন, গন্তবাস্থল যখন আর 
তিন মাইল মাত্র দূরে, নারদ তখন কাকের 
রূপ ধরে পথের ধারের একটি গাছে বসে 
ডাকতে শুরু করলেন। কাকের ডাক শুনে 
শিব ভাবলেন তা হলে তো ভোর হয়ে গেছে, 
বিবাহলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর গিয়ে 
লা নেই। তিনি সেখান থেকেই ফিরে 
এলেন। 

এদিকে শিৰ ন| আসায় কন্তাকুমারীর 
বিবাহ তে! হতেই পারল না, বিবাহাস্তে 


কাণ্ধিক ১৩৭৭] 


তুরিভোজনের আয়োজনও সব ভুল হল। 
সব খাদ্য বালুকায় পরিণত হয়ে গেল। সেই 
নানাবর্ণের, নানা আকারের বালুকাকণা গুলিই 
তো! আঞ্জও ছড়ানো রয়েছে কন্যাকুমারীর 
মন্দিরের সামনের বেলাভূমিতে ! অনেকগুলির 
আকার আবার চালের মতে! | সেই থেকে 
দেবী কুমারীই আছেন। 

এদিকে বনাসুর কন্যাকুমারীর অপরূপ 
রূপের কথা শুনে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব 
পাঠাল। কন্যাকুমারী সে প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করায় বনাুর ক্রুদ্ধ হয়ে উন্ুক্ত তরবারি 
হস্তে এসে হাজির হল কন্মাকুমারীকে জোর 
করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। কন্যাকুমারীর 
সঙ্গে বনাদুরের ভীষণ যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে 
দেবী বনাসুরকে বধ করলেন । 

এখনো প্রতি বছর নবরাত্রি উৎসবের সময় 


নমে! বিবেকানন্দায় 


৪৮১ 


এই বনাসুরবধ-প্মরণে আনন্দোধসব করা হয়। 
মন্দির হতে মাইল ছয়েক দূরে মহাদনপুরম্-এ 
শোভাষাত্র! করে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে দেবীর পুরোহিতগণ বনাগুরৰধ 
অভিনয় দেখান। 


যে শিলাটির উপর দেবী তপস্যা করেছিলেন 
তার উপর একটি চিহ্ত দেবীর পদচিহ্ন 'বলে 
খ্যাত। আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্বে ষামী 
বিবেকানন্দ এই শিলাটিরই উপর বসে ধ্যান 
করেছিলেন | শিলাটি এখন তাই বিবেকানন্দ- 
শিল। নামে পরিচিত। এই শিলাটির উপর 
নিমিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হয় 
কিছুদিন আগে। দেবীর পদচিন্কের উপর 
নিম্মিত মগ্ডপটির উদ্বোধন হয়েছে তার 
কয়েকদিন পূর্বে । 


নমো বিবেকানন্দায় 


শ্রীমধীরকূমার কর 


অতীতে চ হি যো ভাবি- 
কালে নিরুপমে। ভবে । 
তযোন্। যস্য ধীরে কা! 
প্রীহীনো যে! কদাপি ন। 
তট্মৈ নিতাং মহানক্দ- 
দায়িনে হৃতমোহতে। 
বীরেশ্বরাখ্য ভীহীন 
বিবেকানন্দ তে নমঃ ॥ 


ঞরামকঞ্*-পরিজন ভবনাথ 
শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ 


কেথামৃত' গ্রন্থে আদি থেকে অস্ত পর্যস্ত বহু- 
রূপে বুতাবে আমরা ভবনাথের দর্শন পাই। 
নরেন্্র-ভবনাথ যেন এক বৃত্তে ছুই পুষ্প, 
ভ্রীরামকৃষ্জলীলায় একাত্তভাবে নিবেদিত । 
কিন্তু পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ সত্যই নরশ্রোষ্ঠ, 
দেশে বিদেশে বন্দিত ; আর ভবনাথ ভবার্ণবে 
অদ্ৃশ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। 

প্রীরামকৃষ্চ-পদাশ্রিত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সন্বদ্ধে স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই জানতে 
পার! য|য় তিনি মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম) আগেই 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত | 

কথাম্বত প্রথম ভাগ ৭ম খণ্ডে আছে, 
শ্রীরামকৃষ্চ বলিতেছেন, “নরেন্দ্র ভবনাথ 
রাখাল এর! সব নিত্যসিদ্ধ শশ্বরকোটি। 
[ ১৮৮২ খ্রীঃ মার্চ মাস ] 

“কথামতে' ১৮৮৩ হীঃ এপ্রিল মাসের অপর 
চিত্রে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে ভক্ত 
বলরামের গৃহে মধ্যাহ্হে প্রসাদগ্রহণে গিয়ে 
ছিলেন। তখন বলরামবদুকে তিনি বলে- 
ছিলেন--নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল ও আরও হু- 
একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করতে | আর বলে- 
ছিলেন-_-“এদের খাইও, তাহলেই অনেক 
সাধুকে খাওয়ানে! হবে । 


১৮৮৫ শ্বীঃ অপর চিত্র £ ২৩শে ডিসেম্বর 
কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বল- 
ছেন--'এ অনুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে 
বহিরক্গ বোঝ যাচ্ছে । যার। সংসার ছেড়ে 
এখানে আছে তার! অন্তরঙ্গ” আর যাবা 
একবার এসে €কমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাস! 


করে, তার! বহিরঙ্গ | ভবনাথকে দেখলে না; 
শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা 
করল কেমন আছেন, তারপর দেখ! নাই। 
নরেন্দ্র খাতিরে তাকে এঁ রকম করি কিন্ত 
মন নাই।” 

ভবনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার ইচ্ছায় 
অনুসন্ধানে জানতে পারলাম তাঁর একমাত্র 
কন্বা! এখনও জীবিত আছে। তাঁর কাছে কোন 
নতুন তথ্যাদি হয়তে। পাওয়া যেতে পারে। 

সেই ব্ষাঁয়সী মহিলার ( ভবনাথ-কন্বা ) 
নাম শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বর্তমান বাসস্থান 
ভবানীপুর বিহারী ডাক্তার রোডে । একদিন 
(ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮) শীতকালের সন্ধার পরে 
তার কাছে উপস্থিত হলাম, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা- 
সহচর শুবনাথের জীবন-কাহিনী জানবার 
জন্য, নতুন কিছু তথ্য পাবার আশায়। 

পশ্চিমমুখেো! বাড়ীর ফটকের ভেতর দিয়ে 
আমাদের পৌছিয়ে দেওয়! হল বৃদ্ধার সমীপে 
দোতলার ঘরে । একখান! খাটে তিনি বসে 
আছেন ; তারই ভাদুরপুত্র মামা-ক তার কাছে 
পৌছিয়ে দিয়ে বললেন ইনি আপনার কাছ 
থেকে আপনাপ্প পিতা কথামতের “ভবনাথ' 
সম্বন্ধে কিছু জানতে আর শুনতে চান। 

আমাদের বসতে দিলেন বৃদ্ধা | এ বয়সেও 
তার দেহের গৌরবর্ণের লাবণ্য ক্ষীণ হয়নি । 

তিনি বললেন--আমার কি আর অতো 
পুরানো! দিনের কথা স্মরণে আছে ! বয়স তো 
প্রায় আশির কাছাকাছি ।' 

বললাম, আপনাকে দেখে তো! মনে হয়, 
আপনার দেহুকাস্তি দেখে বার্ধক্য ভয়ে আপনার 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


কাছ থেকে দূরে পালিয়ে আছে । আর আমরা 
ষাতথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি কথাম্বৃত 
আর উদ্বোধন পত্রিকা থেকে, তাতে এখন 
আপনার বষস ৭৬ বছর পার হতে চলেছে।' 

বৃদ্ধা-“তোমর] জানলে কি করে ?' 

বললাম, “কেন, উদ্বোধনের এক প্রবন্ধে 
আছে ভবনাথের জন্ম ১২৭৪ সালে, আর মৃতু 
১৩০৪ সালে, তখন ভবনাথের কন্যার বয়স 
মাত্র ছয় বছর ।' 

রদ্ধা হেসে বললেন--“তা1 হলে দেখছি 
আমার কোন্ঠী তোমাদের হাতে রয়েছে !” 

বৃদ্ধার এ কথায় আমরা হেসে ফেললাম আর 
বললাম--'টাদের হাসবৃদ্ধি দেখি শুক্লুকৃষ্ণপক্ষে, 
কিন্তু ঠাদের নিঞ্জের কিছু হয় না। কিন্তৃতা 
দেখে জগতের লোক নিজেদের তিথি-নক্ষত্রের 
করণীয় ঠিক করে নেয়। কথাম্বতে পাই ভবনাথ 
সুপুরুষ ছিলেন। “আপনার সেসব কিছু 
মনে আছে? 

রুদ্ধা হাসতে হাঁসতে বললেন--আমার ম! 
বাব। দুজনেরই দেহের বূপ-লাবপ্য আর নিটোল 
্বাস্থা ছিল। বাবার যেমনি গৌরবর্ণ দীর্ঘ 
ষ্াস্থাবান চেহারা, তেমনি সুকঠ। মায়ের 
গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। আমি তাদের 
কোনে! গুণের অধিকারী তে] হইনি, বূপেরও 
কিছু পাইনি। বাব। কিন্তু চাকরী উপলক্ষে 
পূর্ববঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য ন্ট করে ম্যালেরিয়া! 
কালাজরে হীনম্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলে ||” 

বিগ্নের পরে শ্বশুরকুলে এসে রামকৃষ- 
তক্তগ্রোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগও কমে যায়। 
শ্রীপ্বীমাকে দেখেছি, কিন্ত শ্রীমকে দেখ ভাগ্যে 
হয়নি । 

আমার ঘরের দেয়ালে এ দেখ আমার 
মা-বাবার ছবি। ঘরের পশ্চিমের দেয়ালে 
একখান বড় ফটো । তিনজনের । একটি 


শ্রীরামকৃষ্ণ'পরিজ্বন ভবনাথ 


বিশেষভাবে 


৫৮৩ 


ছোট্ট বালিকা, ফ্রকপরা, চেয়ারের মধ্যে পা 
গুটিয়ে বসা; আর একজন গলাবন্ধ জামাপরা, 
দস্তরমত সুপুরুষ ভদ্রলোক ফড়িয়ে। তার 
বামে এঁযেপুরানো দিনের সর্বঅঙ্গ জামায় 
ঢাকা, মাথায় শাড়ী টেনে দেওয়া মহিলা, 
তিনিও চেয়ারে বস1।' 

হাঁসতে হাসতে বললাম, “ছবিখানি বুড়ো 
হয়েছে, আপনি কিন্তু এ বয়সেও বুড়ো হতে 
পারেননি ।' 

বৃঙ্না বলতে লাগলেন, “সেদিনের ফ্রুকপরা 
এঁ ছোট্র মেয়েটিই তোমাদের সামনে থান-পরা 
বুড়ী আর এ ভদ্রলোকই শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের 
ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় । তারই সঙ্গে আমার 
মাতা ।; 

এই ফটো দেখেই মনে পড়ল, ফটো- 
সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভবনাথ রামকৃষ্ণচলীলায় 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভবনাথ শ্্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের অপরূপ চিত্র ণিজ্ক অন্তরে গ্রহণ করেছেন, 
আর শশ্বরীয় ভাবে তন্ময় উপবিষ্টাবস্থায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোচিত্র সর্বত্র সর্বজনের 
শ্রদ্ধা গ্রহণ করে, সেই ফটোও ভবনাথের 
উদ্যোগে তোলা হয়েছে । তবনাথ কৌশল করে 
বরাহনগরের অবিনাশচন্দ্র | দ্বার৷ দক্ষিণেশ্বরে 
বিষ্ুরমশ্দিরের সামনের বোয়াকে সমাধিস্থ (বসে 


। থাক! ) শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো! তুলেছিলেন । এই 


একটি কাজের দ্বারাও ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় 
স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
এই ফটোটিই আজ ঘরে ঘরে পুজিত হয়। 
ভবনাথই বরাহনগরের পুরানো! মঠবাড়িটি 
(মাত্র দশ টাকা ভাড়ায়) খুঁজিয়া 
দিয়াছিলেন। 
. কথার আোত অন্যদিকে গড়াতে লাগলো। 
আমি বললাম, “আপনার পরিবারের অপর 
সকলের নাম জানতে পারি কি?' 


৮৮৪ 


বৃদ্ধা বললেন--“আমার নাম প্রতিভাদেবী | 
হালকালের বদলানোর পাল্লায় মুখাজি হইনি। 
বাবার নাম তোমরা জান, স্বামীর নাম, 
ভাসুরের নাম তোঁমর] সংগ্রহ করবে ! তবে 
একটি কথা মায়ের নামটা বলব না|, 

“কেন বলবেন না? 


'ঠাকুরের সেই গল্পটি জান তো? একটি 
মেয়েছেলের ভাসুরদের নামে হরি কৃষ্ণ ইত্যাদি 
থাকাতে সে জপ করত'''ফরে ফ.উ ফরে ফ.ফ্ট 
ফউফ,উ ফরে ফরে.'। আমারও প্রায় সে 
অবস্থা । াদের মধ্যে আমার মা আর ভাদুর 
লুকিয়ে আছেন। বল তো] কি নাম হবে? 

“তবে কি তার নাম চন্দ্রমুখী, চন্দ্রকণ!, 
শশীবাল! এরকম কিছু?” 

“, প্রায় কাছাকাছি এসেছ, মায়ের নাম 
ছিল কিরণশশী। শেষ অংশটুকু ভাসুরের 
নাম কিনাঃ তাই নিতে সক্কোচ। তাই চাদ 
দেখলে মা আর ভাসুরকে একসঙ্গে মনে পড়ে। 
আর আমি মুখে উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ 
করি। তোমরা আমাকে হয়তে| সেকেলে 
বলে উপহাস করতে পার। 


ঠাকুরমার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। মামা- 
বাড়ী মল্লিকপুরে (ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে )। 


আমার কর্ত মেয়ের নাম রেখেছিলেন 


রাণী; আর ছেলেদের নাম রেখেছিলেন 
কামজিৎ ক্রোধজিৎ লোভঞ্জিং মোহ্জিৎ। 
কাম ক্রোধ লোভ আমার সংসার থেকে বিদায় 
নিয়েছে । যোহকে নিয়েই এখন সংসারে বদ্ধ 
হয়ে বেঁচে আছি ।' 

আমর] কিন্তু সংগ্রহ করেছি আপনার 
ষামীর নাম ৮শরৎচন্তর মুখা্জি, ভাদুরের নাম 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--১৪ম সংখা 


৮শশিতুষণ মুখার্জি 

আপনার বাবার সম্বন্ধে আরও কিছু 
বলুন।' 

নতুন কিআর বলব! যা নাই ভারতে, 
তা নাই ভারতে । কথাম্বতে যা আছে, তার 
বাইরে কিছু বলতে গেলে সে সব হবে বাঁজে 
কথা। 

বাবার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মায়ের 
বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। আমি তাদের 
একমাত্র কন্য! ; এটি একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ 
আমার অপর এক ভগ্রী আড়াই বছরে মার! 
যায়। তাকে হিসাবের মধ্যে কেউ ধরেনি। 

বেলুড় মঠ থেকে যখন আমার কাছে 
ভবনাথের বড় ফটো চাওয়া হয়েছিল, তখন 
আমি এ গ্রুপ ফটো! তাদের দেখাই। তারা 
সন্ন্যাসী, মেয়েছেলের সঙ্গে ছবি পছন্দ 
করলেন না। তাঁর অপর একটি ছবিও 
আমার কাছে ছিল, যে ছবিতে ভবনাথের কাধে 
স্বামীজীর হাতের ছাপশ্ুদ্ধ! উঠেছে। তারা 
সে ছৰি গ্রহণ করলেন। সেই ছবির বৃহ্দাকার 
(67187890 ) ফটে। কাশীপুর উদ্যানবাটাতে 
আছে। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানপদ মহা- 
রাজের কাছে এ ফটে! দেওয়া হয়েছিল। 

স্বামীজীর ভালবাসার তো তুলনা নেই, 
তিনি ভবনাথকে ভালবাসতেন আন্তরিকভাবে । 
যে জন্য তবনাথের মেয়েকেও তিনি ম্নেহ 
করতেন। সেকারণে বাবার অবর্তমানে 
আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । মনে পড়ে, আমি 
সামীজীর আদর পেয়ে কোলেও উঠেছিলাম ।' 

এইটুকু বলেই বৃদ্ধার চক্ষু বাম্পাকুল হল, 
আমাদের মুখের ভাষাও স্তব্ধ হয়ে গেল। 


মৌনার মানুষ 


শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


“কে যে কৃষ্ণ রাধাকান্ত-_কে যে রাধা কৃষ্ণবিনোদ্দিনী»” 
এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে খুঁজে অথণ্ড মেদিনী 

ভক্তের] ব্যাকুল যবে; জম্ম নিয়ে তুমি বাঙগলায় 

নদীয়ার মিশ্রগৃছে, বজভাব-কদন্ব তলায় 

দেখালে তা জানালে তা ওহে রাধা-প্রেমাজ-মধুপ 
শিখালে তা জনে জনে; পরিতৃপ্ত হলে। ভক্তগণ 

হেরিয়৷ তোমার মাঝে রাধাকৃষণ যুগল মিলন । 


কৃষ্ণ যে লুকাতে চায় আপনারে রাধার ছায়ায়__ 
রাধা চায় ডুবে যেতে ষোলআন] কৃষ্ণের কায়ায় 

সে খেল দেখায়ে নিজ ভাবে, ধর্মে, কর্মে” আচরণে 
বিশ্বাস আনিয়া দিলে অভিমানী সংশয়ীর মনে। 


বিশ্ব যাছা! পারে নাই, হে মহান্‌, নিজ মহিমায় 
তুমি তাহা করিয়াছ, অসীমেরে এনেছ সীমায় ! 


একত্ববাদের খষি, “ভগবান এক না! অনেক” 
বুঝিতে পারে নি যাহ! বড় বড় জ্ঞানীর বিবেক-_ 


যাহা নিয়ে এত কথা, এত তর্ক, এত আলোড়ন, 
তাহাই বুঝায়ে দিল হে প্রেমিক, তোমার জীবন ! 


ত্যাগপৃত চিত্তে তব অয় অরাপ পারাবারে 

মেশে লীলা, ভাসে পুনঃ অতিশুদ্ধ ভক্তির আধারে ! 
দীনার্ভ জনের বন্ধু, কে তুমি হে সোনার মানৃষ-_- 
পুণ্য, প্রেম, নাম-মুতি নবদধীপচন্দ্র নিফলুষ । 
তোমার শীতল, স্রিদ্ধ, উচ্ছুসিত চক্দ্রিকা ধারায় 
অবগাহি ইন্দ্র চন্দ্র দেবাদিও ধন্য হতে চায়! 


সমালোচনা 


জগদূৃগুরু বিবেকানন্দ ঃ ডঃ প্রফুল্ল- 
চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক £ সাধনা সোম, 
সবিতা প্রকাশন, সি ৩২১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, 
কলিকাত1-১২। পৃষ্ঠা £ ২২১। মূল্য : পাচ 
টাকা । 

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর স্বামীজীর 
ভাবের প্রভাব পড়ে ছাত্রজীবনেই | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদগণের কয়েক জনের, বিশেষ 
করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গলাভ করিবার 
সৌভাগাও তাহার হইয়াছিল। সম্প্রতি 
স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি পুনরায় পড়িয়া 
তিনি এই জীবনীটি রচন! করিয়াছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের ছে।ট বড় অনেক 
জীবনী বাহির হ্ইয়াছে, তবে আবার এই 
নৃতন প্রচেষ্টা কেন? ইহার উত্তরে লেখক 
বলিয়াছেন, “ভাল জিনিস যত বিভিন্ন ভাবে 
লোকের সামনে ধরা যায়, ততই ভাল।' 
সেদিক দিয়! আদর্শনিষ্ঠ-জীবন ডঃ ঘোষের 
লেখা এই “জগদৃগুর বিবেকানন্দ বইটির 
যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া মূনে করি। 

বইটর প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে 
্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে সুষু- 
ভাবে বণিত হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে 
স্বামীজীর জীবনের সব প্রধান ঘটনাগুলিকে 
লেখক স্পর্শ করিয়। গিয়াছেন। রচনাভঙ্গী 
সহজ ও সাবলীল । 

জীবনী আরস্তেক পূর্বে ২৪ পৃষ্ঠার ভূমিকায় 
লেখক তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী স্বামীজীর 
একটি ভাবমুতি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই অংশে এবং জীবনী অংশের 


মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘটনার উপর এবং 
কোথাও কোথাও স্বামীজীর বাণী উদ্ধত 
করিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন। সেগুলির 
অধিকাংশই আমাদের ভাল লাগিল। 
তবে» স্বামীজীকে 'তক্তিপ্রধান' (পৃঃ ৬) বল! 
“নিজ প্রকৃতি অন্ৃযায়ী স্বামীজী এর (সেবার ) 
ওপর বেশী জোর দিয়েছেন? (পৃঃ ১০), ইত্যাদি 
জাতীয় দু-চারটি মন্তব্যের সহিত আমর! 
একমত নই । কয়েকটি তথাগত মস্তব্য পরবতী 
সংস্করণে পরিবতিত করিলে ভাল হয়। যেমন, 
স্বামীজী “এই সময় ম! সারদাদেবীর প্রেরণায় 
ংসার ত্যাগ করাই স্থির করেন? ( পৃঃ ২৩) 
(এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই), 
€ডেট্রয়েটে বিষ খাইয়ে মারতে পারে এমন 
ধারণাও হয়েছিল স্বামীজীর” (পৃঃ ৯২), ১৮৯৩ 
সালের পর উভয়ের মধ্যে (ঘামীজী ও 
প্রমদাদাস মিত্র) কোন চিঠির আদান-প্রদান 
হয় নি' (পৃঃ ৪৭ )। ডেট্ররেটে ষামীজী পানীয়- 
গ্রহণে উদ্যত হইবার পর শ্্রীরামকৃষ্ণদেব 
তাহাকে দেখা দিয়া উহা খাইতে নিষেধ 
করেন; কাজেই পূর্বে এ বিষয়ে তাহার 
কোনওরূপ “ধারণ!” হইবার অবকাশ নাই। 
প্রমদার্দাস মিত্রকে ৩০শে মে, ১৮৯৭-এ লেখ। 
স্বামীজীর একটি চিঠি আছে, এবং উহাতে 
স্বামীজী লিখিতেছেন যে, ইহার পূর্বে ৪1৫ 
বছর উভয়ের মধ্যে কোন চিঠির আদান-প্রদান 
ছিল না; অর্থাৎ ১৮৯২-৩ পর্যন্ত ছিল। 
এই রকম সামান্য দ্ব-চারটি বিষয় ছাড়] 
সমগ্র গ্রন্থটি খুব সুন্দর ও সুখপাঠ্য হুইয়াছে। 
আমর! গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি | 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


শিবানন্ছ স্থৃতিসং গ্রহ £ (তৃতীয় খণ্ড) : 
ঘ্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। €কাশক £ রাম 
কৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসত, ২৪ 
পরগণা। পৃষ্ঠা ৪৭৬) মূল্য ৬'০০। 

মানবজীবনের সের! তিনটি সৌভাগ্য 
_মনুস্ত্বঃ মুমুক্ষুত্ত ও মহাপুরুষসংশ্রয়। এ 
তিনের শুভ সম্মেলন যদি কার জীবনে ঘটে 
তাহলে তিনি নিজে যেমন ধন্য, তেমনি তার 
ংস্পর্শে এসেও মানুষ ধন্য হয়। মহাপুরুষ 
স্বামী শিবানন্দজীর পুণাস্থৃতিচারণের যে-ব্রত 
স্বামী অপূর্বানন্দজী গ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় 
খণ্ড স্মৃতিসংগ্রহে এসে সে ব্রত পুর্ণাঙ্গ । 
তবু, পাঠক হিসাবে আমাদের আশা! এ মহা- 
জীবনে আরো যদি অজানা স্মৃতি কিছু থাকে, 
তাহলে চতুর্থ খণ্ডে আমরা যেন সেগুলি 
সংগৃহীত দেখি। কারণ যতই দিন যাৰে 
ততই শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্ভতানদের সান্গিধ্যপ্রাপ্ত 
সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা কমে আসবে । 

এ-জাতীয় স্মৃতিকথায় ঘটন| এবং বাণী 
_ছ্বই-ই মিশে থাকে । মাঝে মাঝে লেখকের 
আত্বকধনও অপরিহার্ধ। কোনো কোনো 
লেখায় শুধু মাত্র লেখকের ভক্তি-আবেগই 
দেখা দেয়, তথ্য বিশেষ কিছু থাকে না। 
তবু স্মৃতিপৃজার উপকরণে এ সবই সার্থক 
উপকরণ | আচার্ধ শঙ্কর তো লিখেছেন, 

ক্ষেণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা | 

তবতি ভবার্ণবতরণে নৌক| ॥" 
সন্দেহ নেই, জীবনতরণীর কর্ণধারকে একবার 
দেখতে পাওয়াও অপরিমেয় পুণাফল। 
সুতরাং সন্নাসী ও গৃহী ভক্তদের স্মৃতিচারণে 
যেখানে ষতটুকু ষর্ণরেখ! অঙ্কিত হয়ে আছে। 
পাঠকের কাছে ত| পরম মূল্যবান | 


সমালোচনা 


৫৮৭ 


আর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাঁজীবনের 
ইতিহাস-রচনায় ত্তার সন্তানদের ব্যক্তিত্ব- 
মাধ্যমে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি মানৰ- 
জাতিকে কল্যাণের আমোথঘ নির্দেশ দেবে 
একথাও বিশেষ ভাবে স্মরণীর। পূর্ববর্তী 
দুটি খণ্ডের মতো! এই তৃতীয় খণ্ডের সংকলয়িতা 
স্বামী অপূর্বানন্দজী তাই শ্রীরামকৃষ্ণ- 
অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞভাভাজন। 

- প্রণবরঞ্জীন ঘে।ৰ 

চরিতাঁনড : শ্রীতক্ষয়কুমার ভাগারী : 
প্রকাশক £ যুগপ্রবর্তক প্রকাশিকা। পো: 
রাজপুর (মিশ্রপাড়া রোড) ২৪ পরগণ! | 
দাম. ৫.০; পৃষ্ঠ। £ ১৯৭ | 

যীশ্ুধষ্টের অমর জীবনকথা অবলম্বনে 
শ্রী্ক্ষয়কুমার ভাগারী বাংল! সাহিত্যে 
একটি চরিতকাব্য উপহার দিয়েছেন । এ 
যুগে চরিতকাব্য-রচনার উদাহরণ বিরল | 
গগ্ভসাহিত্য এসে কাব্যের এক বিশেষ 
উপকরণকে একেবারে আত্মসাৎ করে 
নিয়েছে । তবু এখনও কেউ কেউ শ্রদ্ধা- 
নিবেদনের জন্ম চরিতকাব্য-রচনার পন্থা! 
অঙ্গসরণ করে থাকেন। কারণ অনুভূতির 
গভীর থেকে যা সুষ্টি হয় তাই কাবা । এ- 
ক্ষেত্রে গগ্ভ ও পছ্বে কোনে! তফাত নেই | 

বাইবেলের নিউ টেস্টামেট অংশটির 


যথাযথ অনুসরণে মূলতঃ ত্রিপণী ও পয়ার 
ছন্দে লেখা এই কাব্য যাশুজীবনীর পূর্ণাঙ্ 
বূপ। ভক্তজনদের আনন্দের কারণ এবং 
সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপকারী । ভাষ! 
ও ছন্দ আরো মাজিত হলে পাঠকদের পক্ষে 
হৃদয়গ্রাহী হতে! | কিন্তু এজাতীয় প্রচেষ্টার 
আস্তরিকত। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 
-শীলাঞ্জন সোম 


আবেদন 


রামকৃক্চ মিশন কতৃক পশ্চিমবন্ধে বন্ভার্ভসেব। 


গত জুনমাসে চারদিনবযাগী প্রবল বারিবর্ধণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার বিরাট 
অঞ্চল বন্াপ্লাবিত করিয়া! জনগণকে অশেষ হুর্গতির মধ্যে ফেলিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন গত 
৪.৯,৭০ হইতে এই সব বিপন্ন বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন । 

৪.৯,৭০ হইতে ১৬৯.৭০ পর্যন্ত হাওড়া জেলার লিলুয়া, বালী ও হাওড়ায়; 
কলিকতার ট্যাংর1, তপসিয়া ও বালিগঞ্জ অঞ্চলে ; এবং রহড়া, বেলঘরিয়!, বরাহুনগর, 
সাতগাছি, লাহা মার্কেট, দক্ষিণপাড়1, সরিষ| ও টাকী অঞ্চলে এই সেবায় রামকৃষ্জ মিশন 
দৈনিক গড়ে প্রায় ৮* হাজ্জার ব্যক্তিকে সাহায্যদান করিয়াছেন। 

বর্তমানে হাওড়। জেলার উলুবেড়িয়া, জগত্বল্লভপুর, আমতা (১নং ব্লক) এবং 
দক্ষিণমানপিংহপুবে, হুগলী জেলার খানাকুল অঞ্চলের ৩০টি গ্রাম, আরামবাগ মিউনিসি- 
পালিটির সমগ্র এলাকা জুড়িয়া (প্রায় ১০০ বর্গমাইল ), এবং ২৪ পরগণ! জেলার পোনারপুর 
ও বারুইপুর ধানার ৭০টি গ্রামে (৮০ বর্গমাইল এলাকায় ) এবং ডায়মণ্ড হারবারে রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাকার্ধ চালাইতেছেন ; সাহায্য পাইতেছেন দৈনিক গড়ে ১,২৭,০০* জন। 

প্রথমদিকে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা হইতে বন্যার্তদের উদ্ধার করিবার কাজে মনো- 
নিবেশ কর! হইয়াছিল । বর্তমানে তাহাদের চাল, ডাল, গম, গুড়া দুধ, কাপড়, কম্বল, 
লঠ প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। 

আরে! কিছুদিন ধরিয়! এই সেবাকার্য চালাইতে হইবে । এই সেবায় জনসাধারণের 
অকু্ সাহাযোর জন্য আবেদন জাণাইতেছি। যে কোন প্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানা- 
গুলিতে সাদরে গৃহীত হইবে £ 


১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া 
২। মাানেজার, অদৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এন্টালী রোড, কলিকাতা-১৪ 
৩। কার্যাধ্যক্ষ; উদ্বোধন আফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতি।-৩ 

৪। সম্পাদক, ইনস্টিটুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯ 

&। সম্পাদক, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকা তা-২৬ 


বেলুড় ম$ স্বামী গম্তভীরানন্দ 
২৭, ৯, ৭৬ সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্জ মিশন 


শ্্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গে বন্ার্তসেবা 

অবিশ্রান্ত বারিবর্ণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চল গোবরা, ট্যাংরা 
তপসিয়! ও বালিগঞ্জে, হাঁওড়। জেলার বেলুড়, 
লিলুয়া ও বালি এলাকায়, এবং ২৪পরগণার 
রহুড়|, বেলঘরিয়া, বরানগর, সাতগাছি? লাহা- 
মার্কেট, দক্ষিণপাড়1, সরিষা ও টাকি অঞ্চলে 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪. ৯. ৭০ হইতে ১১. ৯, 
৭০ পর্যন্ত যে সেবাকার্ধ অনুষ্ঠিত হুইয়াছে, 
তাহাতে দৈনিক গড়ে ৭৯,৭৮৬ জন দুস্থ বাক্তির 
সেব| করা হইয়াছে। 

বর্তমানে নিয়লিখিত স্থানসমূহে বন্যার্ত- 
সেবাকার্ধ চলিতেছে £ 

(ক) হাওড়া জেলায় ডোমভুড়ঃ উলু- 
বেড়িয়া জগত্বল্পতপুরঃ আমত! ব্লক নং ১, 
এবং দক্ষিণ মানসিংপুর অঞ্চলে । 

(খ) হুগলী জেলায়__গোঘাট, খানাকুল 
(৩০টি গ্রামে ), আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির 
সমগ্র এলাকায় (১০০ বর্গমাইল স্থান ); 

(গ) ২৪ পরগ্রণায়--সোনারপুর ও বারুই- 
পুর থানায় ৮০ বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া এবং 
ডায়মণ্ড হারবার এলাকায় । 

সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখা। দৈনিক গড়ে 
১১২৭১০০০ | 

সেবাকার্ধের ধারা : বন্াপ্লাৰিত বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে বিপন্ন জনগণকে উদ্ধার করার পর 
বর্তমানে তাহাদের মধো রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 
চাল, আটা, ডাল; গুড় দ্ধ এবং কাপড় 
জাম, প্যান্ট ইত্যাদি, কম্ধল, ব্রিপল, লন ও 
ওঁষধপত্র বিতরণ কর! হুইতেছে। কয়েকটি 


স্থানে বাসগৃহ নির্মাণের সরঞ্জামও সরবরাহ 
কর! হইতেছে । গত ৪. ৯, ৭* হইতে ২১.৯.৭০ 
পর্ষস্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রদত্ত জিনিসপত্রের 
পরিমাপ £ 

চাল ৩০৮ কুইন্ট।াল, আটা বা গম ২,১৭১ 
কু ডাল ৩২০ কুঃ, চিড়া ১১কুঃ) গুড় ৩কুঃ। 
গুঁড়া দুধ ৫ কুঃ, রুটি ৩,৩৭৫ পাউণ্ড, পুরাতন 
বস্ত্রাি ৪,*০০ খানি, নৃতন বস্ত্রাদি ৩০০ খানি, 
কম্বল ১১৫০০ খানি, ব্রিপল ১*৮টি, লগ্ন 
১৩৯টি | 

হাসনাবার্দ ও বসিরহাট উদ্বান্ত ত্রাণ 
কেন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩০* ৮. ৭০ পর্যস্ত 
মোট শরণার্থী আসিয়াছেন ১১৫৪১,৭১৫ জন। 
তাহাদের মধ্যে ১৩, ৪, ৭০ হইতে ৩০* ৮. ৭০ 
পর্যন্ত বিতরিত ডোলসংখা ৩৩,৯১১৪২২। 
অগস্ট মাস পর্যন্ত দেয় বস্তর পরিমাণ £ চাল 
১১,৯১০ কুইন্ট্যাল ২৮ কেজি; ডাল ১,১২৬ 
কুইন্টযাল ৬০ কেজি; আলু ৭৪কুইন্ট্যাল ৬১ 
কেজি ৪৪২ গ্রাম; গুড়া দুধ ৯১ কেজি ৩০৮ 
গ্রাম ; চিনি ৪ কুইণ্টযাল ১১ কেজি ৪০০ গ্রাম ॥ 
লবণ ৭৬৮২ বন্ত| ; পেঁয়াজ ৮৫৬৪ বস্তা; বালি 
৪ ১২ পাউগ্ড। 

সৌরাষ্ট্রে বন্যাতসেবা 

রাজকোট : প্রবল বৃঙিপাতের ফলে 
সৌরাস্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বন্থ! হয়। বন্যা পীড়িত 
নরনারীর সেবায় রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম স্থানীয় সাহায্যে ২৮ অগস্ট থেকে ১১ই 
সেপ্টেম্বর পর্ষস্ত ১৯,৫৪০ জনের মধ্যে প্রস্তুত 
খাগ্ধ বিতরণ করেন । এ-ছাড়া ৪১৫ খানি 
কম্বল, ২৭: সেট তৈজসপত্র ও ১৬ খানি শাড়ী 


&৯৩ 


বিতরিত হইয়াছে । 

মালিয়া :-_খাগ্ভবিতরণ ছাড়াও ৪২ মিঃ 
মাঞ্কিন কাপড়, ১টি ধুতি, ১টি ছাপানো শাড়ী, 
১টি ব্লাউজ, ১টি তপেলি' ১টি খালি; ১টি ভাটকা৷, 
১টি গ্লাস এবং ১টি বড় চামচ সহ একটি করিয়া 
সেট প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে; 
মোট ৫০০টি পরিবার এই সাহায। পাইয়াছেন। 

স্বরেজ্দ্নগর ও মালিয়ায় সেবাকার্ষের 
বিস্তারসাধন সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করা 
হইয়াছে, শ্রী্ই কাজ আরম্ভ হইবে। (২৭.৯.৭০) 

কার্যবিবরণী 

বঙ্জাবন রামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রম রামকৃষ। 
মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম । 
ুদীর্ঘকাল এই সেবাশ্রম জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে 
অকুঠভাবে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত 
রহিয়াছে। 

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ৬৩তম বর্ষের 
কার্ধবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৯-_মার্চ, ১৯৭০) 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ 
তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিঠিত হয়। 
বর্তমানে এই সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সাজিক্যাল, 
রেডিওলজি; এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি, 
ক্রিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রভৃতি সুপরিচালিত 
বিভাগে আলোপ্যাথিক মতে আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞান-সন্মত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রম বর্তমানে বিভিন্ন- 
বিভাগ-সমঘ্িত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল । 

সেবাশ্রমের ছুইটি বিভাগ £ ইনডোর এবং 
আউটডোর | 

ইনডোর £ অন্তবিভাগে ১০৩টি শযা| 
আছে। এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য 
বর্ষে ২১৪৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ২১০৭৮ 
জন আরোগালাভ করিয়। চলিয়া! যায়। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


বর্ধশেষে «৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। 
অন্তরিভাগে চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ১১৩৩৩টি 
অস্ত্রোপচার করা হয়। 

আউটডোর £ আলোচ্য বর্ষে বহিবিভাগে 
১,৪১,৭৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়; তন্মধ্যে 
নৃতন রোগীর সংখ্যা ২৬১৫৫৭। এই বিভাগে 
চক্ষুরোগ-সহ মোট ১১২১৫ জন রোগীর 
অস্ত্রোপচার কর! হয়। আউটডোরে গড়ে 
দৈনিক চিকিৎমিতের সংখ্যা ৩৮২ । 

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৭৮৬টি 
এক্স-রে ছবি তোলা হইয়াছে এবং ক্লিনিক্যাল 
ল্যাবরেটরিতে ২৫১১৭৫টি প্যাথলজিক্যাল 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে। ফিজিওথেরাপি বিভাগে 
২৩০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে 

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ £ সেবাশ্রমের 
হোমিওপ্যাথিক বিভাগটি একজন অভিজ্ঞ 
হোমিও-চিকিৎসকের তত্বাবধানে সুপরিচালিত । 
সাধারণতঃ এখানে শিশুদের এবং বহুপুরাতন 
রোগীদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় 
বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে । আলোচ্য 
বর্ষে এই বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর 
ংখ্য। যথাক্রমে ৩১৭১৮ ও ১৬,৯৫৪ | 

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের বিভাগগুলির মধ্যে 
চক্ষুবিভাগটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগা। চঙ্ষু- 
বিভাগটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বার। অতান্ত 
যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে । 
সুপরিচালিত এই বিভাগে সহজ সহ চক্ষুরোগ 
নিরাময় হইতেছে। 

রোগীদের জন্য সেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগার কর] হইয়াছে; এখানে উপযুক্ত 
পুস্তকাবলী এবং পত্রপত্রিকা রাখা হয়। 
এতদ্বাতীত এখানে চিকিৎসকগণের জন্ম একটি 
মেডিক্যাল লাইব্রেরিও রহিয়াছে। 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


পরলোকে স্বামী রামেশ্বরানন্দ 

গভীর ছৃঃখের সহিত জানাইতেছি, গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর বেল! ১১-২০ মিনিটের সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্বের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী 
স্বামী রামেশ্বরানন্দজী (ভাব মহারাজ ) ৭৭ 
বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । অর্শজনিত রক্তক্ষরণ 
এবং অত্যধিক রক্তান্সতাই তাহার দেহ- 
ত্যাগের কারণ। বৎসর খানেক হইতে তিনি 
রক্তাল্পতায় ভূগিতেছিলেন। বেলুড় ম£ 
হইতে সপ্তাহকাল পূর্বে তাহাকে সেবা 
প্রতিষ্ঠানে লইয়! যাওয়। হইয়াছিল । 

বামী রামেশ্বরানন্দ ১৯১৪ খষ্টাব্ধে সঙ্মে 
যোগদান করেন। এ বৎসরই তিনি স্বামী 
ব্রক্মানন্দের নিকট হইতে মন্ত্র-ও ব্রহ্মচর্দীক্ষা 
লাভ করেন; তাহার নিকট হইতেই 


বিবিধ সংবাদ 


&৯১ 


সন্নযাসদীক্ষ] প্রাঞ্চ হন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। 

তিনি জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। জনৈক ভক্ত কিছু 
ভুসম্পত্তি দান করিয়া জামতারায় একটি 
আশ্রম করিবার জন্য বেলুড় মঠকে অশ্নরোধ 
জানাইলে স্বামী ব্রদ্মানন্দ তাহাকে সেখানে 
পাঠাইয়াছিলেন। জামতাড়ায় বেশ কয়েক 
বৎসর কাটাইবার পর তিনি জীবনের বাকী 
অংশ প্রধানত: বেলুড় মঠেই অতিবাহিত 
করেন। ইহার মাঝে মাঝে তিনি বহু তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দুর্গম হিংলাজ তীর্থ 
যেগুলির অন্যতম | 

স্বামী রামেশ্বরানন্দের দেহত্যাগে রামকৃ্জ 
সঙ্ঘ একজন মধুরভাষী, অমাগ্নিক প্রকৃতির 
প্রাচীন মন্ন্যাসীকে হারাইল। তাহার আত্মা 
শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


লুনা-১৬ মহাকাশযানের সাফল্য 
রাশিয়ার মনৃষ্তহীন মহাকাশযান লুনা-১৬ 
টাদের মাটি এবং অন্যান্য বন তথ্য লইয়া! গত 
২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা &৬ মিনিটে 
(ভারতীয় সময়) জেখাজগানের কজাক 
শহরের ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ধীরভাবে ভুমি 
স্পর্শ করিয়াছে । নামিবার পর চাদের মাটি 
এবং তথ্যসংগ্রাহ্ক যন্ত্রগুলি হেলিকপটার 
করিয়! মস্কো লইয়! যাঁওয়। হয় । 
-১৬ গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১৭ই সেপ্টেপ্বর ঠাদকে রৃত্তাকারে 


প্রদক্ষিণ করিতে থাকে । পরে চন্ত্রপৃষ্ঠ হইতে 
সর্বনিয় ১০ ও সর্বোচ্চ ৬৭ মাইল দূরত্বের একটি 
ডিম্বাকার পথে স্থাপিত হুইয় দুইদিন এভাবে 
চন্দ্রপ্রদক্ষিণের পর ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল 
১০-৪৮ মিনিটের সময় টাদের “উর্বর সাগরে' 
অবতরণ করে । আমেরিকার আপোলে-১১ 
টাদের 'নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রের' যেস্ানে অবতরণ 
করিয়াছিল, লুনা-১৬-র অবতরণস্থল তাহার 
২৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। অবতরণের পরই এই 
ন্ুষ্তহীন যানটি স্বয্ঃংচালিত যন্ত্রসহায়ে চাদের 
মাটিতে গর্ভ করিয়া চন্দ্রপুষ্ঠ হইতে অনেকট৷ 


&৯২ 


নীচের মাটি সংগ্রহের ও অন্যান তথ্য সংগ্রহের 
কাজে লাগিয়া যায়। কাজ শেষ হুইবার 
পর লুনা-১৬-র একাংশ ন্্রপৃষ্ঠের 
১২ ফুট নীচ হইতে সংগৃহীত মাটি ও তথাবাহী 
যন্ত্রাদি সহ গত ২১শে সেপ্টেম্বর সেখান 
হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়! পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের 
পথে যাত্রা করে। 

রাশিয়ার লুনা-১র এই সাফলা মহাকাশ- 
অভিযানের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! ? গ্রহগুলি হইতেও এভাবে মাটি আনিবার 
দ্বার ইহাতে উনুক্ত হইল । যানটি মনুস্তহীন 
হওয়ায় এবপ অভিযানে সময়ের প্রশ্ন এবং 
বিপদের সম্ভাবনা তো নাই-ই, তাছাড়া খরচও 
অনেক কম- মন্ুষ্তসহ একপ একটি অভিযানের 
খরচ ইহা! অপেক্ষা ২০ হইতে ৫০ গুণ অধিক। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৯ রাশিয়। হইতে উৎক্ষিপ্ত লুনা-২ পৃথিবী 
হইতে পাঠানে। চন্তরপৃষ্ঠস্পর্শকারী প্রথম যান ; 
এটি অবশ্য চন্্রপুষ্ঠ স্পর্শ করিয়! ভাঙিয়! যায়। 
রাশিয়ারই মনুস্তহীন যান, লুনা-৯, সর্বপ্রথম 
ধীরতাবে চন্ত্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে (৩, ২, ৬৬) | 

উৎসব-সংবাদ 

নাথোয়! হাট (জলপাইগুড়ি ) শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে আষাঢ়, 
প্রীত্রীরামকৃষ্ণা পরমহংসদেবের জন্মোৎসব 
মহাসমারোহে অন্ঠিত হইয়াছে। উক্ত 
উৎসবে জাতিধর্মনিবিশেষে অগণিত ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি যোগদান করেন এবং দেড় হাজার দরিদ্র- 
নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে 
দ্বিতীয় দিনে অনুষঠিত সভায় স্বামী ইজ্যানন্দ 
সভাপতির এবং শ্রীদুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায় 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ধ-_-১০ম গংখ] 


(উত্তর বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার ) প্রধান 
অতিধির আসন অলম্কত করেন। প্রধান 
অতিথি ও সভাপতির সহিত সভায় শ্রীশ্রী- 
বামকৃষ্জদেবের ও ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচন! করেন শ্রীহরিগোপাল রায়, 
শ্রীপ্রভাতকুমার সিংহ এবং শ্রীক্ষীরেন্দ্রমোহন 
মিত্র । 


বন্যাত্রাণসেবা 

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাননা যুব 
সঙ্ঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাচল! থানার 
রাণীহাট প্রাইমারী স্কুল, ঘোষালপাড়া, হাকল। 
প্রাইমারী ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় ১১০০ 
জন বন্যার্তের মধ্যে রুটি, তরকারি, আটা, 
চিড়া; গুড়, বেবীফুডঃ চাল এবং পুরানে। 
জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। 
একটি মেডিক্যাল ইউনিটও লইয়া যাওয়া 


হইয়াছিল । 


পরলোকে অমিয়কুমার মজুমদার 

গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭০ অমিয়কুমার 
মজুমদার ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। তিনি ষামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশি্ 
ছিলেন / বারাসত রামকৃষ্ণচ-শিবানন্দ আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অমিয়বাবু কয়েক বৎসর 
শরশ্রীঠাকুরপৃজ্জায় নিযুক্ত ছিলেন। কামার- 
পুকুর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্যালয়ের ছাত্রাবাসেও 
তিনি কিছুকাল ছাত্রদের দেখাশুন। করিয়া- 
ছিলেন। আজীবন শিক্ষাত্রতী অমিয়বাবুর 
পূর্ব নিবাস নদীয়া! জেলার খোকস! গ্রাম। 
প্রার্থনা করি, শ্রীরামকষ্ণচরণে তাহার আত্মা 
চিরশান্তি লাও করুক। 


জ্রমসংশো ধন 
গত ভাদ্র সংখ্যা উদ্বোধনের ৪৪০ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের চতুর্দশ লাইনে “১৯৮*' স্থলে 


১৯০০, হুইবে। 


ইটা ০. ৪ হি ৮ ও ৮15৭ 
৩. 
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দিব্য বাণী 


বিষয়! বিনিবত্তত্তে নিরাহা রম্য দেহিন2। 
রসবর্জং রসোইপ্যস্ত পরং দৃষ্টৰা নিবততে ॥ ২1৫৯ 


(সংযম সাধন তরে কিম্বা দেহ-বিকলতা হেতু ) 
বিষয় সম্ভোগ হতে বিরত যে জন, 

বিষর এলেও কাছে ইন্দ্রিয়-ছুয়ার হতে তার 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় ফিরিয়া তখন । 

“ভোগ সুখকর? এই বোধটুকু মনে তার রয়ে যায় তবু। 

প্রত্যক্ষ করিলে সেই চরম পরম সত্যে, প্রভু পরমেশে 

এই রসবোধও যায় চিত্ত হতে মুছিয়! নিঃশেষে ॥ 


ষং লব্ষবা চাপরং লাভং মন্যতে নাপিকং ততঃ 
যল্মিম্‌ স্ছিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ৬া২২ 
তং বিষ্তাদ্দ,১খসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্যিতমৃ। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোইনিবিষপ্পচেতস। ॥ ৬২৩ 
_শ্রীমদ্ভগবাগীতা 
যাহ! পেলে মনে হয় জীবনের অন্য পাওয়া অতি অকিঞ্চিৎ, 
ভীষন ছঃখেরো মাঝে প্রশাস্তি হইতে চিত্ত না হয় খ্ঘলিত, 
“যোগ” তাহ! ; ছুঃখসনে সংযোগস্থত্রই তাহ] চিরছিন্ন করে। 
উদাসী না হয়ে তায় অবিরাম প্রচেষ্টায় 
রত হও সেই যোগ, সত্য সনে সে সংযোগ লভিবার ভয়ে ॥ 


কথা প্রসঙ্গে 
মানুব ও তাহার মন 


১ 

কোন কার্ধসিদ্ধির জন্য শক্তি প্রয়োগ 
করিলে তাহার ফল নির্ভর করে ছুটি জিনিসের 
উপর | একটি হইল, যে-শক্তি প্রয়োগ কর! 
হইতেছে তাহার পরিমাণ, অপরটি হইল শক্তি- 
প্রয়োগের দ্রিক। মাঠে একটি ফুটবল পড়িয়া 
আছে) আমি সেটিকে আঘাত করিয়া 
সরাইয়| দিলাম | বলটি কোন্দিকে কতর্দুর 
যাইবে, তাহ| নির্ভর করে আঘাতপ্রয়োগের 
শক্তির পরিমাণ ও দিকের উপর | 

এই নিয়ম কেবল জড়শক্কির বা জড়বস্তর 
উপর নয়, মামাদের মানসিক শক্তি ও 
জীবনের সাফলোর উপরও প্রযুক্ত । তাই এই 
হুইটি বিষয়েই ধাহার! সজাগ তাহারাই জীবনে 
সফল হন£ মনের শক্তি ব| ইচ্ছাশক্তি 
বাড়াইবার প্রচেষ্টা এবং জীবনের যথার্থ 
কল্যাণপথের দিউনির্ণয়। 

ইচ্ছাশক্তিকে ন। বাড়াইলে মানুষ কখনে। 
কোন বিষয়েই বড় হইতে পারে ন।| তবে 
নিজশক্তিকে সে জগতের কলাণ কি অকল্যাণ 
সাধনে প্রয়োগ করিবে, সে দেবত| হইবে কি 
অদুর হইবে, তাহ! নির্ভর করে তাহাঁর শক্তি- 
প্রয়োগের দিকের উপর | 

সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনকে ও সমাজকে 
কল্যাণমণ্ডিত করিতে হইলে যেমন 
জনসাধারণের জীবনে ইচ্ছাশক্তির বর্ধন 
এবং জীবনের যথার্থ কলাণের দি নির্ণয় 
উভয়ই সমভাবে প্রয়োজন, তাহার সহজ গুণ 
অধিক প্রয়োজন অমাজ বা রাস্ট্র-নেতাদের 
জীবনে । কারণ দেশ বা সমাজের সমর্টি- 


শক্তির প্রয়োগ তাছাদেরই সিদ্ধান্তের উপর 
নির্ভর করে বলিয়া বহুজনের কল্যাণ ব৷ 
অকল্যাণও তাহাদদেরই উপর নির্ভঃ্গীল। 
বর্তমান যুগে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ভার 
সাধনার সাফল্য অমিতপ্রতাব আণবিক শক্তি 
মানুষের করতলগত; এই কল্যাণ ও অকল্যাণ 
সাধনের সীম! আজ জগতের কোন ক্ষেত্র- 
বিশেষে আবদ্ধ নাই, সমগ্র জগৎই উহার ক্ষেত্র । 
মানবজাতিরই অস্তিত্ব, মানবসভ্যতারই 
অন্তিত্ব আজ নির্ভর করিতেছে শক্তিমানদের 
মানসিক প্রবণতা কোন্‌ দিকে, তাহার উপর 
_মান্বষের কল্যাণ বলিতে তাহার কেবল 
ঘদেশের বা স্বমতান্ুগ যানুষের না সব 
দেশের সব মানুষের কল্যাণ বুঝেন, তাহার 
উপর।|। আমর] জানি, দেশ-জাতি-বর্ণ-মত- 
বাদের বেড়। ভাপ্রিয়! আমর] এখনে! হৃদয়ে 
সব মানুষকে একাসনে বসাইতে পারি নাই। 
অথচ মানবজাতির এই চরম বিপদের 
আশঙ্কা বুঝিয়াও মানুষের মনকে কলাণমুখী 
করিবার জন্ম কার্করী কোন পন্থার কথা 
কেহই ভাবিতেছেন ন1, বরং কোথাও কোথাও 
ইহার বিপরীত প্রচেষ্টার সাহায্যেই, মানুষের 
মনে সহজাত মানবপ্রেম এবং শুভসংস্কার- 
টুকৃকেও নষ্ট করিয়। সেখানে মানুষের প্রতি 
দ্বণ। ও জিধাংসার উদ্র্রেক করায় বিশ্বমানবের 
কল্যাণের, সাম্যস্থাপনের চেষ্ট। চলিতেছে | 
মানবজাতির এই বর্তমান পরিস্থিতির 
বিশ্লেষণ করিয়া আন টয়েনবী ইহাকে 
“মানব-ইতিহাসের চরম বিপজ্জনক মুহূর্ত” 
বলিয়াছেন,যখন পাশ্সাতা প্রযুক্তিবিভা 


জঞ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


পৃথিবীর মান্বষের হাতে বিপুলবিধ্বংসী 
অস্ত্রসমূহ তুলিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর দেশগুলির 
দুরত্ব কমাইয়া পরস্পরের উপর সরাসরি 
আঘাত হানিবার মতে! অবস্থায় আনিয়া 
ফেলিয়াছে, অথচ যখন তাহারা পরস্পরকে 
ভালরূপে বৃঝিতে 'ও ভালবাসিতে শিখে নাই।” 
মানসিক উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা ছাড়া 
পরস্পরকে বুঝ! ও ভালবাসা কোনদিনই সম্ভব 
হইবে না; কারণ ইহার জন্ম প্রয়োঞ্জন 
উন্নত বৃদ্ধিমাত্র নয়, উন্নত --সমবেদনাশীল 
ও নিঃফ্বার্থ বা কম স্বার্থপর -মন। 
তিনি বলিয়াছেন, “মানবেতিষ্থাসের এই চরম 
বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির 
মুক্তির একমাত্র পথ।” ইহা স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সাবধানবাণীরই প্রতিধ্বনি ঃ পাশ্চাতাকে 
বাঁচিতে হইলে তাহার সভ্যতাকে জড়বাদের 
ভিত্তি হইতে সরাইয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকত! 
বলিতে আমাদের নিজ দেহ-মন-চৈতন্ব প্রভৃতির 


অন্তনিহিত সত্যের অনুসন্ধানমুখতা, বা 
সহজ কথায় অস্তমুখতা বোঝায়, সংযম ও 
একাগ্রতার সাধনা যাহার মূল কথা। 


ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতার জীবনচর্ধা 
অর্থাৎ ভারতীয়তা বলিতে যাহ বোঝায় তাহা 
হইল জীবনের পর্বক্ষেত্রে এই সংযম এবং 
একাগ্রতার সাধনারই বিভিন্নরূপ প্রয়োগ । 
একমাত্র এই সাধনাই মান্নষের ইচ্ছাশক্তি 
বাড়াইয়া দিতে, এবং ব্য্টি ও সম্টির জীবন- 
প্রচেষ্টাকে কল্যাণমুখী করিতে সমর্থ। 
ভারতীয় সমাজ ও সত্যতার নিয়ামকগণ তাই 
হাজার হাজার বছর ধরিয়! রাষ্ট্র ও সমাজের 
সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বথোচিত 
প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন দিয়াও সর্বাধিক জোর 
দিয়াছেন এই অধ্যাত্বলাধনার উপর । কারণ, 


কথাগ্রসঙ্গে 


প্রয়োজন মিটাইবার বা 


৫৯৫ 


ইহার অভাব ঘটিলে সমাজ জাগতিক 
বিষয়ে যত উন্নতই হউক না কেন, উহ! মানব- 
সমাজ না হইয়া দানবসমাজে রূপায়িত হইবে, 
যাহার অনিবার্ধ পরিণাম পরস্পরের সহিত 
্বার্-সংঘাতের ফলে জাতির মৃত্যু। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তি 
বালির ভিত্তি; উহ্থার উপর গঠিত সভাতার 
আয়ু বড় জোর দুইশত বৎসর। তিনি 
স্তাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন 
যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
যে কোন আন্দোলনের পূরবে সমগ্র দেশকে 
আধ্যাত্বিকতার ভাবে প্লাবিত করিতে হইবে ; 
কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা বা কেবল জাগতিক 
জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণকারী হইতে পারে না-উভয় সাধনারই 
সমন্থয় ঘটাইতে হইবে জাতীয় জীবনে । স্বামী" 
জীর 'প্রাচ) ও পাশ্চাত্যের মিলন, “ক্ষাত্রবীর্য ও 
ব্রহ্মতেজের+ সত্বগুণের সহিত “শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণের' মিলন প্রভৃতি কথার 
ইহাই তাৎপর্য । শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র 
জগতের জন্ুই ইহা প্রয়োজন; বিশেষ 
প্রয়োজন বর্তমান যুগে, যখন কোন দেশ 
ব| জাতির কল্যাণ-অকলাণের সন্কিত 
শুধু সেইদেশবা জাতি নয়, সমগ্র পৃথিবীই 
জড়িত। তবে, একমাত্ত্র ভারতই এ সমন্বয়ের 
আদর্শ জগতে স্থাপন করিতে পারে। (এই 
কারণেই ভারতের কলযাণের জন্য তাহার প্রাণ 
এত ব্যাকুল ছিল, ভারত শুধু জন্মভূমি বলিয়াই 
নহে।) তিনি বলিয়াছেন, যদিও “আধুনিক 
ভারতবাসী আর্ধকুলের গৌরব নহেন'-_যদিও 
আধুনিক ভারতবাসীর জীবন প্রাচীন খষিদের 
মতো আধ্যাত্মিক অনৃভূতিসমুজ্জল নহে, 
তথাপি “ভ্মাচ্ছাদিত বহ্চির ন্যায় এই আনিকধু 


৪১৯৩৬ 


ভারতবাসীতেও পেতৃক শক্তি বিদ্তামান ।' এবং 
“মহাশক্তির কৃপায় যথাকালে তাহার পুনঃস্ফুরণ 
হইবে | যদি আমর! বাচিতে চাই, যদি 
ঘথার্থ সাম্য এবং বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী হইয়া 
সারা জগতের মাহুষকেও বীচাইতে চাই, 
তাহা হইলে আমাদের এই দুইটিরই সাধন! 
একসঙ্গে করিতে হইবে - আমাদের অন্তরে 
আচ্ছাদিত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবনের এবং পাশ্চাতাজাতিগুলির মতো 
সর্ববিষয়ে জাগতিক উন্নতির সাধনা । 
মান্বষের মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা 
করিয়া, মানুষকে দেহসর্বস্ব ভাবিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান 
স্থায়ে কেবল তাহার দৈহিক প্রয়োজন 
মিটাইবার দিকেই আমাদের দৃর্টি নিবদ্ধ 
রাখিয় আজ যে পথে চলাকে প্রগতির 
পথ ভাবা হইতেছে, সে পথ জাতির মৃত্ারই 
পথ। আর, ভারতীয়তাকে, ভারতীয় 
্কৃতিকে শুধু উপেক্ষা মাত্র নয়, ধ্বংস 
করিয়! প্রগতির পথ সৃষ্টির সে অপপ্রয়াস 
আজ স্তুল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে 
চাহিতেছে, তাহ! অবাধিত হইলে এই মৃত্যু 
হইবে অতি আসন্ন । 
ভারতীয় জাতির মৃত্যু, ভারতীয়তার স্বৃত্যু 
মানেই সমগ্র পৃথিবীতে মানবতারই মৃত্যু, 
যাহার অনিবার্ধ পরিণাম মানবসভ্যতার ধ্বংস ; 
বামীজীর ভাষায়, তখন “দেবদেবীরূপে কাম 
ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে ; অর্থ সে 
পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্থিতা 
তাহার পৃজাপন্ধতি, আর মানবাত্ব। তাহার 


বলি।” 

অবশ্ট ভবিষ্যদৃ-ড্র! সামী বিবেকানন্দ 
আশ্বাসবাণী শুনাইয়1 গিয়াছেন, তাহা হইবার 
নহে”। 

আজ জনগণের পর্যাপ্ত অন্নবন্ত্রের সংস্থান, 
ও সম-ব্টন, জাগতিক জীবনের মাল- 


উদ্বোধন 


[ 1২তম. বর্ষ---১১শ নংখ্যা 


উন্নয়ন প্রভৃতির জন্ম আমরা যতখানি 
আগ্রহশীল, ততখানিই বা ততোধিক 
আগ্রহ্শীল হইতে হইবে ইহারই সঙ্গে সঙ্গে 
জনগণের মানপিক উন্নয়নের জন্ম । ইহারই 
অভাবে আজ শুধু দরিদ্র দেশের নয় বিপুল 
সম্পদশালী দেশেরও অগণিত মানুষ, বিশেষ 
করিয়! যুবকগণ জীবনের কোন উদ্দেশ্য না 
পাইয়া, আনন্দের কোন স্থামী অবলম্বন ন! 
পাইয়া বিপধগামী হইতেছে, উম্মাদের মতো 
উচ্ছৃঙ্খল গচেক্টায় ইহার সন্ধানে ফিরিতেছে, 
এবং বোধ হয় বলিলে ভুল হইবে না, ইহারই 
অভাবে আমরা আজ দেশের সমস্যাগুলির 
সুসমাধানের কোন নিশ্চিত পথ খুঁজিয়া 
পাইতেছি ন]। 
্‌ 
মনই জীবনের চালক 

শরীরের অতিরিক্ত মন বলিয়া কোন সত্ত। 
আছে কিনাইহ|! শরীর জন্মাইবার পূর্বেও 
ছিল, শরীরের বিনাশের বা ম্তৃত্যুর পরও 
থাকিবে, অথব| শরীরের সঙ্গেই ইহার জন্ম ও 
মৃত ঘটে--এ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও এবং 
সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের অপ্রত্যঙ্ষ 
হইলেও আমর] মাঝে মাঝে অনুভব করি 
শরীর ব্যতিরিক “একটা কিছু' আছে। 
আমর! সকলেই একথ| স্বীকার করি যে মনই 
আমাদের শরীরের চালক, মনের হাতেই 
জীবনরথের অশ্ববল্না। যাহা আমাদের মনের 
তাল লাগে, মন তাহাই পাইতে চায়) যে 
পথে চলিলে তাহা পাওয়| যাইবে, মন সে পথেই 
আমাদের টানিয়! লইয়! যায় । বলিতে পারি, 
সে মন নয়, বুদ্ধি / বুদ্ধি কল্যাণের পথ চিনিতে 
ন1 পারিলে, দিঙুনির্ণয়ে ভুল করিলেই জীবন 
বিপথে চলে । কিন্তু একটু তলাইয়! দেখিলে 
বুঝা যাইবে, শুধু তাহাই নয, বুদ্ধি শুধু পরামর্শ 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৭৭ ] 


দিতে পারে, কোন্টা কর! উচিত, কোন্ট! নয়, 
তাহা বলিতে পারে--কিস্তু মনকে সেই মতো 
কাজ করাইতে হইলে শুধু ভালমন্দ, ওচিতা- 
অনৌচিতা-বোধই যথেউ নয়, ইহার অতিরিক্ত 
একটি শক্তির, ইচ্ছাশক্কির প্রয়োজন। শ্ুতপথ 
চেন! এবং সে পথে চলার শক্তি, ছুই-ই 
প্রয়োজন। মন যদ্দি বুদ্ধির কথা শুনিয়াই 
সেই মতো চলিত, অর্থাৎ মনের ইচ্ছামতো 
না চলিয়া মনকে আমরা চালাইতে 
পারিতাম, .তাহা হইলে আমর! প্রায় 
সকলেই মহামানব হইয়া যাইতাম। জীবনের 
ভালমন্দ বুঝিতে না পারার জন্য যে আমর! 
জীবনে উদ্দেশ্য লাতে বিফল হই, তাহা 
নহে; আমাদের এই বিফলতাঁর একমাত্র 
কারণ আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি মনের 
তাহা! সব সময় ভাল লাগে নাঃ আর মনকে 
আমরা সব সময় জোর করিয়! নিজের মতো! 
চালাইতেও পারি না। 

ইচ্ছাশক্তির তারতম্য লইয়াই মানুষ জন্মায়, 
ঠিক কথা। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, অভ্যাসের 
দ্বারা আমরা মনের শক্তিকে বাড়াইতেও 
পারি। যেমন পারি বৃদ্ধির যথোপযুক্ত 
প্রয়োগে জীবনের দিউনির্ণয় করিতে | 

মনের ভাল লাগা 

কোন কিছু মনের ভাল লাগে কেন? 
কারণ মন তাহাতে সুখ পায়, আনন্দ পায়। 
মন যাহা কিছু চায়, ভালমন্দ যাহা কিছু 
করাইতে চায় আমাদের দিয়], তাহার পিছনে 
কোনও না কোনও ভাবে এই ভাললাগার, 
আনন্দলাতের ইচ্ছা বর্তমান। মন যদি 
আনন্দের আস্বাদ না পাইত, জীবনে আনন্দ 
বলিয়া যদ্দি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে 
জীবনে কোন কাজে, সৎ অসৎ কোন 
কর্ম সাধনের গ্বন্য কোন প্রেরণাই কাহারে! 


কথাপ্রসঙ্গে 


আসিত ন!-- 

“কো হ্োবান্তাৎ কঃ প্রাণাৎ। যদেষ 
আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ।”_ হৃদয়ে যদি আনন 
না থাকিত, তাহা হইলে কে-ই বা জীবনের 
ধারক প্রাণক্রিয়। করিত, কে-ই বা অপানক্রিয়| 
করিত ?--অর্থাৎ জীবনকে ধরিয়া রাখিবার 
কোন চেষ্টা কেহ করিত না। কবির ভাষায়, 
“আকাশ আনন'পূর্ণ না হইত যদি / জড়তার 
নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল" 

তবে ভাললাগা! দুই রকমের আছে। একটি 
হইল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগের ফলে 
উৎপন্ন। এ ভাললাগার সহিত সব মানুষই, 
সব প্রাণীই পরিচিত, প্রাণীমাত্রেই এ সুখ 
সাধারণ। দেহের মাধামে বাহিরের বিষয়ের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া] মন এই আনন্দের রূপ 
লয় | ইহার জন্য মনের কোন শিক্ষার প্রয়োজন 
হয় ন], এভাবে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি 
প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক। মানুষের আর এক 
ধরনের আনন্দ আছে; যেমন বিদ্যাচর্চার 
আনন্দ সম্মানলাভের আনন; প্রতিপত্তি ঝ| 
অন্ব কিছুর অধিকারবোধের আনন্দ ইত্যা্ি। 
অন্ু প্রাণী এ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে 
না। এগুলি কিন্তু স্থুল না হইলে'ও সুঙ্ষ্মভাবে 
বিষয়েক্্িয-সংযোগ-জনিত আনদাই, যাহা 
বাহিরের কোন কিছু প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল । 
আনন্দলাতের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়। 
এবং আননালাভের অন্য উপায় না জানার জন্য 
এই পথকেই, বিষয়ভোগের পথকেই আমর! 
একমাত্র বাস্তব পথ বলিয়া মনে করি, এ পথে 
চলিতেই সর্বাধিক উৎসুক হই। 


বিষয়ভোগ মনকে শাস্তি দিতে পারে না 
কিন্ত জীবনে শাস্তি বা তৃপ্তি আসে কি 
এ পথে? মনের চাহিদ। যতটা, ততটা আনদা 


৫৯৮ 


সেপায় কি? আমর জানি, ইহার উত্তরঃ 
ন|| মনের চাওয়ার কোন সীম! নাই, যতই 
তাহাকে দেওয়া ষাক, সে আরে! চাহিবে_- 
“যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং ছিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ | 
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং__পৃথিবীতে যত্ত ধন 
সম্পদ-শস্য-আীলোকাদি আছে, একজন 
মানুষের মনের তৃষ্জ। মিটাইবার পক্ষেও তাহা 
যথেষ্ট নহে--মহাত।রতের একথ| অতি সত্য। 
এখন যাহা! পাইলে তৃপ্ত হইবে বলিয়। আমাদের 
মন ভাবিতেছে, তাহা পাইলে কিছুদিন মাত্র 
তৃপ্ত থাকিয়াই সে আরও চাহিবে; সেটুকু 
পাইলে আরো! বেশী চাহিবে; যতই পাউক, 
তাহার চাওয়া কোনদিন থামিবে না- সমগ্র 
পৃথিবীর সবকিছুকেই সে করায়ত্ত করিতে 
চাহিবে। আমর! প্রত্যেকেই নিজের মন 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং পৃথিবীর যে 
কোন দেশের দিকেঃ যে কোন সমাজের দিকে; 
যে কোন কর্মক্ষেত্রের দিকে সন্ধানী দৃষ্ি 
মেলিয়৷ তাকাইলেই মানুষের মনের এই চির- 
অতৃপ্ত তৃঞ্ণাকে স্পউরূপে, বর্তমান জগতে তে৷ 
অতি স্প$বূপে দেখিতে পাই। 

পৃথিবীতে সব মানুষের জন্মই আজ যদি 
জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজজন মতে। 
থাকা-খাওয়-পরার ব্যবস্থা সমানভাবে 
করা সম্ভবও হয়, তাহ! হইলেই কি 
মানুষের মনের সমস্যার সমাধান হুইবে? 
তাহ! হইলেই কি তাহার জীবনসমস্থার 
সমাধান হইবে? হইবে না যে, তাহা তো 
প্রমাণ করিতেছে যেসব দেশে এরূপ ব্যবস্থ! 
করা হইয়াছে বলিয়! দাবী করা হয়, সে 
দেশগুলিরও আরো! চাওয়ার এবং ন্যায় অন্যায় 
যেভাবেই হউক তাহা পুরণের প্রচেষ্টার বিকট 
রূপ। আর পৃথিবীর সব মাহৃষের ভাণ্ারই 
যদি কুবেরের এশ্বর্ষে তরাইয় দেওয়াও সম্ভব 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ] 


হয় কখনো, তাহা হইলেই কি মানুষের মনের 
চাহি! সেখানে সীমারেখ। টানিবে 1 টানিবে 
ন| যে, তাহাতেও জীবনকে যতখানি চায় 
ততখানি আনন্দে ভরপৃর ভাবিতে পারিবে 
না ষে, তাহার সাক্ষ্য বর্তমান জগতের অতি 
সম্বদ্ধ দেশগুলির মানসিক অস্থিরত1 | 

বরং, সর্বত্রই এই কথারই সমর্থন আজ 
পাওয়া! যাইতেছে যে, বিষয়ভোগের মাধ্যমে 
যে সুখ মন আহরণ করে, তাহার পরিমাণ- 
বঙ্জিই মাহুষের মনকে তৃপ্ত করিতে পারে ন1) 
বরং তাহা মনের অশান্তি আরও বাড়াইয়া 
দেয়, তাহার চাহিদাকে বধিত করিয়া । 

অবশ্য, আমাদের একথ! বলার উদ্দেশ্য 
কখনই এই নয় যে, মানৃষের অন্নবস্ত্রাদির 
অভাব মিটাইবার বা তাহার জীবনযাত্রার 
মান-উন্নয়নের জন্য উগ্যমের প্রয়োজন নাই; 
বলার উদ্দেশ্ত, উহা! তে। করিতেই হইবে, কিন্ত 
মানুষের মানসিক উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া 
তে! নয়ই, সে-বিষয়ে বরং অধিকতর সজাগ 
থাকিয়। 

তাছাড়। যে.কোন বিষয়ভোগের আনন্দই 
ক্ষণস্থায়ী, অধিকতর বুভুক্ষাসৃষ্টিকারী, মনের 
আনন্দ-উপভোগের চাহিদার তুলনায় অত্যন্প; 
এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ও বিষগতা তার 
অন্ুগামী। আবার অত্যধিক ভোগের 
পরিণামও বিষময়। মানুষের ভোগতৃষ্জার 
তুলনায় ভোগের শক্তিও সীমিত | একটি জীবন 
সে তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে কিছুই নয়। এদিকে 
শরীর জীর্ণ হয়, ভোগতৃষ। কিন্ত সেইসঙ্গে 
জীর্ণ হয় ন1, “নে সাজীর্যতি জীর্ধতঃ' | তাই, 
মানুষের দেহাতীত সভায় অবিশ্বাসীর কাছে, 
বিষয়নিরপেক্ষ আনপ্দের সন্ধান যে পায় নাই 
তাহার কাছে ইহার পরিণাম অধিকতর 
বিষময়। 


অঞরহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


তবু মন, ঘা খাইয়াও, পরিণাম জানিয়াও 
এই আপাতসুখলাভের পথেই জীবনকে বার 
বার পরিচালিত করে, কারণ আনন্বলাভের 
অন্য কোনও পথ তাহার জান থাকে না। 
জানা থাকা মানে কেবল শোন], বা “সত্য 
হইতেও পারে' ভাব] নয়, বিষয়ভোগে আনন্দ 
পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তাহার যতখানি 
দঃ ততখানি দু বিশ্বাপ। যে ভাবেই 
হউক এ বিশ্বাস যদি মনে একবার আসে, 
যদি সে সম্পূর্ণ নি£সংশয় হয় যে, বিষয়- 
তোগ ছাড়াও আনন্দ লাভ সম্ভব, 
যে আনন্দ বিষয়ভোগে পাইতেছি তাহা 
অপেক্ষা বহুগুণ বেশী আনন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন 
স্থায়ী আনন্দ লাভ সম্ভব, তাহ! হইলে সে 
আনন্দলাভের জন্য বিষয় আহরণার্থে উদ্রগ্র 
লালসা লইয়! হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আর 
কখনে। অগ্রসর হইবে না, অন্ততঃ সে-ইচ্ছাকে 
যথেষ্ট সংযত রাখিতে পারিবে । মানুষের 
সমসা| মিটাইবার জন্ম তাই মুল কথা হইল 
মনকে এই আনন্দের আষাদ একটু দিয়! 
মনের বিশ্বাস উত্পাদন । 

১. 


মনকে উন্নত করার সার্বজনীন উপায় 

কিন্তু সতাই কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দ- 
লাভের অন্য পথ কিছু আছে? মণকে তাহাতে 
আকৃষ্ট করা যায়? নিশ্চয়ই আছে, এবং 
নিশ্চয়ই যায়। 

কিস্ত ইহার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা 
জোর করিতে হয়| ইহার জন্য ভারতের 
মনস্তাত্বিকগণ শুধু অনুমান সহাঁয়ে নয়। 
যন দেখিয়া, উহ্থার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়। 
কয়েকটি সার্বজনীন পদ্ধতি দিয়া গিয়াছেন। 
যেগুলির মধ্যে প্রধান হইল হৃইটি-_নিয়মিত- 
ভাথে মনকে স্থির কয়ার এবং মন খাছ! 


কথাপ্রসঙ্গে 


৯৯৯ 


চায় তাহাকে উহ! না দিবার অভ্যাস ; যাহার 
অপর নাম, একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাস। 
ছটি নাম ভিন্ন হইলেও এছ্‌টি মূলতঃ 
একটি চেষ্টারই ছুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মান্্র 
চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কর্ষের ক্ষেত্রে মনকে 
তাহার ইচ্ছামত চলিতে না দিয়ে নিজের বশে 
লইয়। আসিবার চেষ্টা । 

কোন একটিমাত্র বিষয়ে মন স্থির করিতে 
যাইলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, মন 
কোন্‌ ফাকে আমাদের অজ্ঞাতপারেই সেখান 
হইতে সরিয়! অন্য বহু চিন্তায় চলিয়া গিয়াছে 
--অবশ্খ যে-বিষয়চিস্ত। মনের ভাল লাগে 
তাহাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছুক্ষণ 
লাগিয়া থাকে । অর্থাৎ সে আমাদের কথা 
শুনিবে না, নিজের ইচ্ছামত চিন্ত! করিবে! 
চেষ্ট| করিয়! কোন একটি বিষয়ে উহাকে স্থির 
করিবার সময় যখনই 'আমরা টের পাই যে, সে 
অন্ত চিন্তায় চলিয়। গিয়াছে, তখনই তাহাকে 
পূর্ব চিন্তায় ফিরাইয়৷ আনিতে হয়। ইহাই 
একাগ্রতার অভ্যাস । চেষ্টা-ম্রারস্ত মাত্রই মন 
স্থির হইবে না সত্য কথ, কিন্ত নিয়মিতভাবে 
এই অভ্যাসের ফলে ক্রমে স্থির হইয়া! আসে। 
এবং এই চেষ্টার ফলেই ক্রমে মানুষ মনের 
অধীশ্বর হইয়। উঠে। যতবার আমরা মনকে 
ধরিয়! আনিয়! পূর্ব চিন্তায় নিয়োগ করি, 
ততবারই, যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছ1- 
শক্তি-মনকে বশে আনার শক্তি-কিছুট! 
বাড়িয়া যায়। 

আবার সংযমের বেলাও তাই। মন 
ষখন যাহ! চাহিতেছে, তখন তাহাকে তাহা! 
না দিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশক্তি কিছুটা বাড়িবেই। 
ছোট-খাট জিনিস লইয়া, যেমন বিশেষ দিনে 
উপবাস, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ-পালন, 
ইত্যাদি লইয়া ইহ! আরভ্ভ করিতে হয়, যাহা 


উ৪৩৬ 


আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্। ইহা ইচ্ছাশজি 
বাঁড়াইবার একটি উপায়। 

একাগ্রত। অভ্যাসের ফলে মন একটু স্থির 
হইলেই সে বিষ আনন্দের আম্বাদও একটু 
পায়। এ আনন্দ তাহার সচরাচর পরিচিত 
বিষয়তোগজনিত আনন্দ হইতে পৃথক । কারণ 
ইহ! আমাদের ভিতর হইতেই আসে। আমাদের 
মন সচরাচর যে আনন্দের সহিত পরিচিত 
তাহার জন্য বহির্জগতের কোন কিছু পাওয়ার 
উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়__কোন স্কুল 
তোগ্যবস্ত, অথব! প্রশংসা আধিপত্য ইত্যাদি ) 
কিন্তু একাগ্রতাঞ্জনিত আনন্দের জন্ম বাহিরের 
কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দ 
লাভের জন্য ভোগ্যবস্তর আহরণ, সংরক্ষণ ও 
অধিকার লইয়! অপরের সহিত কোন সংঘর্ষেরও 
প্রশ্ন উঠে ন1, অপরকে ভালবাসার পথে কোন 
প্রতিবন্ধকও ইহ! আনে না। 

অবশ্য সব আনন্দ ভিতর হইতেই আসে, 
আনন্দ ব| ছুঃংখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র] 
বিষয়াননের ক্ষেত্রে বহিবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, 

ংযোগে মনে এই পরিবর্তন আসে, একাগ্রতা- 

জনিত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয়নিরপেক্ষ ভাবেই, 
মন আপনা-আপনি পরিবতিত হয়, এই মাত্র 
প্রভেদ | 

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের 
সহিত পরিচিত নয় বলিয়াই বিষয়ানন্দের জন্য 
উন্মত হয়। একাগ্রতাজনিত আনন্দ বিষয়।- 
নন্দের চেয়ে উচ্চতর, প্রতিক্রিয়াহীন ও 


দীর্কালস্থায়ী আনন্দ | একবার এই আনন্দের 
আবাদ পাইলে ষতরপ্রব্শ্ত হইয়া মন নিজেই 
উহ! পুনরায় লাভের জন্ম চেষ্টা করিবে, 
যেমন সে করিয়| থাকে বিষয়াননের লাভের 
ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্জের কথা, মিছরীর পানার 
আবাদ একবার পাইলে কেহ আর চিটে 
গুড়ের পাম! খাইতে চাহিবে মা । 


উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্€--১১শ সংখ্যা 


যনের শক্তি বাড়ানো এবং বাড়ি ও সমডি- 
গত যথার্থ কল্যাণের দিউ-নির্ণয়ের জন্ম এই 
যম ও একাগ্রতার অভ্যাস তাই অপরিহার্ধ | 
ইহ! ছাড়া মানুষের ভোগলালস! কমানো! যাক 
না। আর সেই জন্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও 
তর্ধ কমানো যায় না, কারণ সর্ববিধ 
বিদ্বেষ এবং সংঘর্ধ মূলতঃ উদ্ভূত হয় ভোগাবন্তর 
অধিকার লইয়াই। 

৪ 

ভারতীয় জাতির নিয়ামকগণ সর্বসাধারণের 
মানপিক উন্নয়নের প্রতি দুটি সজাগ রাখিয়াই 
সামাজিক প্রথাগ্তপি প্রবতিত করিয়া 
গিয়াছেন,। যাহার মধ্যে সাবলীলভাবে 
সংযম ও একাগ্রতার সাধনা ওতপ্রোত। 
প্রথাগুলির বাহ পরিবর্তন যুগে যুগে হইয়াছে, 
কিন্তু সেগুলির মুগ তত্বকে অপরিবতিত 
রাখিয়াই ; হাজার হাঁজার বছর ধরিয়া 
সেসব তত্বের ভিত্তি সামাক্জিক প্রথাঁয় অটল 
হইয়া রহিয়াছে । ইহারই বলে অতীতে 
বারংবার সে বহু হুর্ষোগ কাটাইয়া! উঠিয়াছে, 
বর্তমানেও ইহারই বলে জড়বাদের দুর্যোগও 
কাটাইয়। মহিমায় পুনংপ্রতিষিত হইবে সন্দেহ 
নাই। জাগতিক হঃখমোচন আজ আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন সনোহ নাই; অধিকার- এবং 
ভোগ-সামোরও প্রয়োজন | কিন্তু ইহার জন 
পথ আমাদের করিতে হইবে এই সংস্কৃতির 
ভিত্তির উপরই ফাড়াইয়! | বিদেশাগত অগভীর 
চিন্তায় প্রতাবান্বিত হুইয়! এগুলির মূল্য সঙ্বস্থ 


যেন বিভ্রান্তি না আসে আমাদের । মণিকে 
যেন কাচখণ্ড ভাবিয়া তাহার মুলায়ন ন 
করি। জীবনে গ্রহণযোগ্য কোন কিছুর মূলা- 
নির্ণয় সাময়িক ফল দেখিয়। বা অগভীর 
কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে করা যায় না 
কালের কফিপাথরে পরীক্ষিত অভিজ্ঞত| দ্বারাই 
তাহা সঠিকভাবে করা! সম্ভব | 


ওষ্কার 


স্বামী ধ্যানানন্দ্ 


ধারপার্থক “ধু, ধাতুর উত্তর “মন্‌' প্রত্যয় 
ক'রে "ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের 
ব্যৎপত্তি-গত অর্থ হ'ল-_যা ধারণ করে। 
রক্ষণার্থক “অব্‌' ধাতুর উত্তর এ “মন্‌; প্রত্যয় 
করেই আমরা 'ওম্‌৮ শব্দটি পাই। ওম্এর 
অর্থ হ'ল-_-যিনি রক্ষ| করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর | 

এখন, প্রথম প্রশ্ন হ'ল ধর্ম-শব্দটি 
অ-কারান্ত; কিন্তু ওম্‌শব্টি ম্-কারাস্ত 
কেন? “ওম' হওয়াই তে! উচিত ছিল। 

এর উত্তর এই যে, ব্যাকরণের একটি সূত্র 
রয়েছে_“অবতেষ্টিলোপশ্চ অর্থাৎ অবৃ-ধাতুর 
বেলায় বিশেষ নিয়ম এই যে, তাঁর উত্তর মন্- 
প্রতায় করলে; মন্-এর “অন্* অংশ লোপ পাবে, 
থাকবে শুধু “ম্‌'। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ও' এল কোথ। থেকে? 

এর উত্তর £ পাণিনির ঈষৎ দীর্ঘ ও 
ুরুচ্চার্য সূত্র, “অরত্বর*'.**” ইত্যাদির দ্বারা; 
'অব-এর “অ+ ও বে এই উভয় স্থানেই “উ' 
হবে। সুতরাং “অব +মন্গ দাড়াল “উ+উ 
+ম্‌ | সন্ধি ক'রে হ'ল "উম্‌ | “সার্বধাতুকার্ধ- 
ধাতৃকয়ো:'-_সূত্রান্থসারে উ-কারের গুণ “ও" 
হওয়ায় উম" রূপান্তরিত হ'ল ওষম.-এ।+ 

£& নমশ্চণ্ডিকায়ৈ' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 
শরীপ্রীচণ্ডীর বিদগ্ধ টাকাকার শাস্তন্ব চক্রবতাঁও 
ওম্‌-এর এই ব্যংপত্তি দেখিয়েছেন । অধিকস্ত 
তিনি বলেছেন, পাঁণিনির “কৃন্মেজস্তঃ সুত্র 
অন্গসারেই “ওম একটি অব্যয় । এ বিষয়ে 
তিনি ভট্টোজী দীক্ষিত বা উজ্জল দত্তকে 


১ িদ্ধান্তকৌমুদী, উপাদি প্রকরণ 
্‌ 


অনুসরণ করেননি । 

ব্যাকরণ-সূত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে 
এসে বাঁচা! গেল মনে হলেও, “ওম্‌* যে “অব 
ধাতু থেকে এসেছে এবং এর ধাতৃগত অর্থ যে 
রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, এই সারটুকু পাওয়ার জন 
বৈয়াকরণদের কাছে আমাদের খণ হ্বীকার 
করতেই হবে । 

কেউ কেউ আরও সহজে “ওম্‌' পদটি সিদ্ধ 
করেন | তাদের মতে “অ' এ? “ম্‌* ছন্্সমাস- 
বদ্ধ হলে “ওম্‌' হুয়।২ এইভাবে পদটি সিদ্ধ 
করার উপযোগিতাঁও যথেষ্ট রয়েছে, কারণ 
বৈদিক যুগ থেকেই অকার, উকার ও মকারকে 
ওক্কারের তিনটি মাত্রা, পাদ, বা অবয়ব বূপে 
স্বীকৃতি দেওয়! হয়েছে। সেই সুদূর অতীত 
থেকে আজ পর্যন্ত অকার উকার ও 
মকারের নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
অনেকগুলি ব্যাখ্যারই একটি সাখসংক্ষেপ 
প্রসিত্া শিবমহিয়ঃ্তোত্রের  ২৭-সংখ্যক 
শ্রোকটিতে পায় যায় _- 
্রয়ীং তি! রৃতীস্ত্িভুবনমথো! ত্রীনপি পুরান্‌ 

অকারাদৈর্েস্কিভিরভিদধত্তীর্বিকৃতি | 
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিতিরবরুদ্ধানমণুভি: 
সমস্তং ব্য্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্‌ ॥ 

আক্ষরিক অনুবাদ করলে শ্রুতিকটু হবে, 
তাৎপর্ধও সম্ভবতঃ সুপরিশ্ফুট হুবে না, তাই 
শ্রোকটির ভাবানুবাদ দেওয়া হচ্ছে । 

হে শরণদাত! শিব! থথেদ। যভূর্বেদ ও 
সামবেদ তোমারই মুতি। জ্বাগ্রৎ, প্র ও 
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৬৩২ 


সুযুণ্থি তোমারই অবস্থাত্রয়। পৃথিবী, অস্তরিক্ষ 
ও হ্বর্পোকও তুমি| সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী 
ব্রহ্মা, বিষু। ও রুদ্রও তোমারই রূপ। আর 
যেহেতু ওস্কারের তিনটি অবয়ব _অকার, 
উকার ও মকার যথাক্রমে & খগারদি তিন 
বেদ, জাগ্রদার্দি তিন অবস্থা; পৃথিবী আদি 
তিন লোক ও ব্রহ্মা্দি তিন দেবতার বাচক সেই 
হেতু ওক্কার পৃথক পৃথকৃ এ তিন বর্ণের দ্বার! 
তোমার স্ততি করছে। আবার এ তিন বর্ণের 
একত্র সমাবেশে ষেসুক্ম ওক্কার নাদ স্ফুবিত 
হয়, ত| তোমারই তীয় স্বরূপে স্তরতি করছে। 

এখন আমর অকার, উকার ও মকারের 
কয়েকটি ব্যাখ্যার বিশদ আলোচন। করছি। 
স্বামী বিরেকান্দ তার ভক্তিযোগত ও 
রাজযোগঃ গ্রন্থ ছুটিতে অকার, উকার ও 
মকারের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন । এখানে সেই ব্যাখ্যা সাধারণভাবে 
আলোচিত হচ্ছে। অকার সমস্ত বিশেষবজিত 
একটি ধ্বনি যা ক থেকে উচ্চারিত হয়। 
অর্থাৎ যদিও কঠ্য অন্যান্য বর্ণ রয়েছে, যেমন “ক" 
“ধ" গে' ইত্যাদি, তবু সেগুলির উচ্চারণে কিছু 
বৈশিষ্ট্য রয়েছেই । একটু মন£সংযোগ 
করে “আ' এবং “ক' খ" গ" প্রভৃতি উচ্চারণ 
করলে অনায়াসেই বোঝ। যায় যে, এই গুলির 
উচ্চারণস্থান ক হলেও, কঠের ঠিক একই 
জায়গ! থেকে এর। উচ্চোরিত হয় না। 

অনুরূপভাবে, উকার ও মকার উভয়ই 
ওষ্ঠ্য বর্ণ হলেও১ উচ্চারণ-প্রযত্বের পার্থক্য 
আছে। উকারের ধ্বনি ক থেকে ওষ্ অবধি 
গড়িয়ে যায়। মকারের উচ্চারণস্থান শুধু 
ওষ্ঠ। 
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অকার, উকার ও মকারের উচ্চারণকালে 
ওষ্ঠদ্বয় যথাক্রমে উম্মুক্ত থাকে, সম্গৃচিত বা 
সম্সিহিত হয়? ও সম্পূর্ণ মিলিত হয়। সুতরাং 
শব্দো্চারণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই “অউম' 
উচ্চারণের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। 
অতএব যে কোনও শব্দ আমর! উচ্চারণ করি 
না| কেন, ত।' “অউম' অর্থাৎ ওষ্কার ধ্বনির 
অন্তভূক্ত হতে বাধ্য। 

এই বিশ্বত্রন্গাণ্ডে প্রত্যেকটি বস্তরই একটি 
রূপ আছে এবং সেই রূপের একটি বা একাধিক 
নাম আছে। কিন্ত যত নামই থাকুক না কেন, 
সব নামই পূর্বোক্ত প্রকারে ওকষ্কারধ্বনির 
অন্তর্গত। সুতরাং ওক্কার বিশ্বব্রন্মাণ্ডের 
বাচক। আর এই বিশ্বব্রক্মাত ঈশ্বরেরই 
বাহারূপ ব'লে ওক্কার নঈশ্বরেরও বাচক। 
ব্যক্তিতে যেমন একটি দেহের অন্তরালে দেহী 
রয়েছেন, দেহটি দেহীরই রূপ এবং তার একটি 
নাম রয়েছে, সমষ্টিতেও ঠিক সেই রকম বিশ্ব- 
্রন্মাণ্ডের অন্তর্ধামী ইশ্বর রয়েছেন এবং বিশ্ব“ 
ব্রহ্মাণ্ড তারই রূপ। 

আচার্য নিশ্বার্ক ওক্কারের একটি সুন্দর 
ব্যাখ্যা! দিয়েছেন | তার মতে অকারের অর্থ 
ব্রহ্ম” (অক্ষরাণাম্‌ অকারোহস্মি, গীত। ১০1৩৩) 
উকারের অর্থ “গুরু” ( উন্নয়তি ইতি উঃ--নেতা 
গময়িতা, ঈশ্বরের নিকট যিনি পৌঁছে দেন 
এবং মকারের অর্থ হ'ল 'জীব' অর্থাৎ সাধক 
( বর্গীয় বর্ণসমূহের মধে্ “ম” হচ্ছে পঞ্চবিংশতি- 
তম বর্ণ; সাংখ্যের চতুবিংশতিতত্ব হচ্ছে 
প্রকৃতিঃ এবং পুরুষ ব। জীব হচ্ছে পঞ্চবিংশ 
তত্ব; শ্রুতিতেও আছে--পঞ্চবিংশোহ্য়ং 
পুরুষ; )। এখন, গীতার 'ব্রহ্ষাপ্পণং ব্রহ্ম হবি- 
ব্্ষাগো ব্রচ্মণা হুতম্৮- ইত্যাদি শ্লোক (৪1২৪) 
অনুসারে ওকঙ্কার-জপকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ 
একটি যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। হোমকালে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


যেমন প্রথমে ত্বত অর্পণে অর্থাৎ জ্রবাদি 
যজ্ঞপাত্রে (হাতায়) রাখ হয় এবং তারপর 
অগ্নিতে অপিত হয়, ঠিক সেই রকম সাধক 
প্রথমে হবিংস্থানীয় মকারবূপী নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞপাত্রস্থানীয় উকারব্ূপী গুরুতে 
নিহিত করে অবশেষে অগ্রিস্থানীয় অকাররূপী 
ব্রন্মে আহ্ুতি দেবেন। অর্থাৎ সাধক যে 
শ্রীগুরুর মাধামেই নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ 
করছেন, এইভাৰ তার হৃদয়ে সর্বদ। জাগক্মক 
থাকবে ওক্কার-জপের সময়ে । এইভাবে 
আচার্ধ নিষ্বার্ক ওক্কারের তিনটি বর্ণ যে 
উপাসনার তিনটি অবয়ব-_ ঈশ্বর, সদওরু ও 
সাধকের প্রতীক তা বলেছেন এবং উপাসনা- 
তত্তের ও প্রণালীর সারকথ| সংক্ষেপে জানিয়ে 
দিয়েছেন | 

আচার শংকর তার রচিত “পঞ্ধীকরণ'-এ 
ওঙ্কারের ভিতর সমগ্র অদ্বৈতবেদাস্ত অনুপ্রবিষ্ট 
দেখিয়েছেন | পপঞ্ধীকরণ' ₹কররচিত 
কয়েকটি পঙক্তিমাত্র । তার উপর তার শিশ্তয 
সুরেশ্বরাচার্ধের ৬৪ শ্লোকের একটি বাতিক 
আছে এবং আনন্দগিরি-রচিত একটি টাকাও 
আছে। শংকর অবশ্ঠ পঞ্চীকরণের বিষয়বস্ত 
মাগুক্য উপনিষৎ থেকেই নিয়েছেন! তবে 
ওষ্কার সহায়ে কি ভাবে নিগুঁণোপাসন! করতে 
হয়, তাঁর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। 
ংকর বলেছেন £ অকারের অর্থ হ'ল--(€১) 
জাগ্রৎ অবস্থা; (২) স্তুল শরীর এবং (৩) জাগ্রৎ 
অবস্থ। ও স্ুল শরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে 
“বিশ্ব বল! হয়; উকারের অর্থ হ'ল--(১) 
বপ্রাবস্থা) (২) সূক্ষ্ম শরীর এবং (৩) স্বপ্নাবস্থা ও 
সৃক্মশরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে “তৈজস' 
বল। হয়; মকারের অর্থ হ'ল--€১) সুযুণ্তি 


৪ মন্ত্রহ্তাযোড়ণী, ল্লেংক ৩, ৭০৯ 


ওক্কার 


৬০৬ 


অবস্থা, (২) কারণ শরীর এবং (৩) সুযুণ্তি 
অবস্থা ও কারণ শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 
প্রাজ্ঞ' বল! হয়। 

আরও কথা এই যে, ব্যর্টিতে যে চৈতন্যকে 
বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বল! হয়, সম্টিতে 
তাকেই যথাক্রমে বিরাট, হিরণাগর্ভ ও ঈশ্বর 


বল! হয়। এজন্য অকাঁর, উকার, মকার 
বলতে বিরাট, হিরণ্যগর্ড ও নশ্বরকেও 
বোঝায়। 


নিণ উপাসনার প্রণালী হচ্ছে স্তুলকে 
সৃক্ষ্ে, সৃক্মকে কারণে এবং কারণকে নিবিশেষ 
চৈতন্যে লয় করতে হ্য়। অর্থাৎ অকারকে 
উকারে, উকারকে মকারে এবং মকারকে 
সর্বাভিমানবজিত আত্মাতে-শুদ্ধ চৈতন্ে 
লয় করতে হয়| এই শুদ্ধ চেতন্যুই 
ওহ্কারের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রা, মাণুক্য 
উপনিষদে যাকে “মাত্রা” বলা হয়েছে__ 
“অমাত্রঃ চতুর্থ: অব্যবহার্ষ: প্রপঞ্জোপশমঃ 
শিবঃ অদ্বৈত; এবম্‌ ওক্কারঃ আত্ম এব' 
(১১২ )। 
বস্ততঃ মাগুংক্য উপনিষদে যে নিপু 
উপাসনার কথা বল! হয়েছে তার অনুষ্ঠান- 
প্রণালী আচার শংকর পঞ্চীকরণে বিবৃত 
করেছেন। পঞ্চদশীকারও এ কথাই বলেছেন £ 
মাগুক্যাদৌ চ সর্বত্র নিগ্ণোপাস্তিরীরিতা। 
অন্ঠানপ্রকারোহস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ | 
৯৬৩-৬৪ 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ওক্কারো- 
পাসন! কেবল যে নিও ব্রচ্মেরই উপাসনা, ত| 
পঞ্চদশীকারের মত নয়। পঞ্চদশীতে আছে £ 
প্রণৰোপান্তয়ঃ প্রায়ে! নিগ্ভণ! এব বেদগ!ঃ। 
কচিৎ সগ্ডণতাপৃযক্তা প্রণবোপাসনস্য হি 
্‌ ৯1১৪৭ 
অর্থাৎ, বেদে যে সব ওকস্কারোপাসনার 


৬০৪ 


কধ! বল| হয়েছে, সে সব প্রায়ই নিণো- 
পাসন! ; তবে কোন কোন জায়গায় সগ্ডণো- 
পাসনার কথাও বল! হয়েছে। 

মাগুক্যের পরই আমরা প্রশ্নোপনিষদের 
উল্লেখ করছি । এতে ওক্কারের তিনটি মাত্রার 
কথ! বল! হয়েছে । এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে ওক্কারোপাসনা 
ও তার ফল সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যর্দিও 
মূলে অকার, উকার ও মকারের কোনই 
উল্লেখ নেই, তবু আচার্য শংকর তার ভান্তে 
পরিষ্কারভাবে অকার, উকার ও মকারের 
উল্লেখ করেছেন। তাস্তে এই উল্লেখ ন! 
থাকলে আমরা এখানে এই উপনিষদের 
অবতারণ। করতুম না, কারণ আপাততঃ অকার 
উকার ও মকারের ব্যাখ্যাই আমাদের বর্ণনীয় 
বিষয়। এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটিতে বল। 
হয়েছে যে, ওক্কারের প্রথম মাত্রা অকারের 
অর্থ হ'ল পৃথিবী ও খগ্েদ; দ্বিতীয় মাত্রা 
উকারের অর্থ হ'ল অন্তরিক্ষ ও যভুর্বেদ এবং 
তৃতীয় মাত্র! মকারের অর্থ হ'ল সূর্ধ ও 
সামবেদ। অকারমাব্রার উপাসক দেহাস্তে 
অস্ারমাত্রাকপা খেদপ্রভাবে অচিরেই 
পুনরায় এই পৃথিবীতে যান্গুষ হয়েই জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্ধ ও শ্রদ্ধাসহায়ে 
বিভূতিমান হন; অকার* ও উকারমাত্রার 
উপাসক দেহাস্তে উকারমাত্রারপী যভুর্বেদ 





৬ এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আনন্দগরির মতে 
কেবল উকারমাত্রার কথা৷ এই দ্বিতীয় উপাসনার বল। 
হয়েছে। তবে তিনি তার টীকাতেই উল্লেখ করেছেন যে, 
দীপিকাতে মাত্রান্বয়ের মিলিত উপাসনার কথ! ব্যাখাত 
হয়েছে। প্রভাব এবং 'বেদাস্ত-কৌন্ত৪-এও মিলিত 
উপাদন গৃহীত হয়েছে। ড্র রাধাকৃণনও এই অর্থই গ্রহণ 
করেছেন (775 চ0100162] 00081513803 £ 79, 664) 
যে ধারার উপাপনাগুলি কথিত হয়েছে, তাতে মিলিত 
উপাগনা সমীচীন মণে হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


কর্তৃক অগ্তরিক্ষে চন্দ্রলোকে নীত হুন এবং 
সেখানে এরশ্বর্যতোগাস্তে তার পুনরাবর্তন হয়। 
কিন্ত যিনি অকার, উকার ও মকার এই 
তিন মাত্রাযুক্ত ওস্কারকে পরক্রহ্ষের প্রতীক 
জেনে উপাসন1 করেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্গ- 
লোকে যান এবং সেখানেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ 
ক'রে মুক্তি পেয়ে থাকেন, তার আর পুনরা- 
বৃত্তি হয় না। বেদান্তদর্শনেও “ঈক্ষতি কর্ম- 
ব্পদেশাৎ সঃ-ূত্রে (১৩১৩১) এই 
উপাসন] সম্বন্ধে বিচার কর! হয়েছে। 

বহু উপনিষদেই ওক্কারের অকার, উকার, 
মকার-এই তিনটি মাত্রার ব্যাখ্যা রয়েছে । 
মাক), প্রশ্ন, ধ্যানবিন্দুঃ নৃসিংহতাপনী, যোগ- 
চুড়ামণি প্রভৃতি বিতিন্ন উপনিষৎ থেকে 
ওষ্কারের মাত্রাত্রয়ের যে সব অর্থ পাওয়। যায় 
তা” নীচে দেওয়! হ'ল £ 


অ উ ম 

১। সুপ সৃক্ম কারণ (শরীর) 
২। জাগ্র২ৎ ত্বপ্র সুযুপ্তি (অবস্থা ) 
৩। বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ (বাফি চৈতন্ু) 
৪| বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর (সমষ্টি চৈতন্য) 
& | খক্‌ য্ুঃ সাম (বেদ) 

৬। ভুঃ ভুবঃ স্বঃ (লোক) 
৭। ব্রহ্মা বিষুট কদ্র (দেবতা) 
৮। সৃষ্টি স্থিতি লয় (ক্রিয়া) 
৯| রজঃ জত্ব তমঃ (গুণ) 
১০। রক্ত শুরু কৃষ্ণ (বর্ণ) 

১১। গায়ত্রী ব্রিউুভ্‌ জগতী (ছন্দ:) 


১২। গাহৃপত্য দক্ষিণ আহ্বনীয় (অগ্নি) 

এ ছাড়াও আরও অনেক ব্রিপুটি বা ত্রয়ীর 
উল্লেখ দেখ! যায়, যাতে ওক্কারদি করতে 
বল! হয়েছে, যদিও সেই সব জায়গায় অকার 
উকার ও মকারকে যথাক্রমে স্থাপিত ব! চিহিত 
কর! সমস্যার ব্যাপার । সম্ভবতঃ ব্রিপুটিত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


উভয়ত্র সমান বলেই এ ভাবে ওঙ্কারদৃঁফির 

ংসা1 কর! হয়েছে । যেমন মৈত্রী উপনিষদে 
নাস্ত্ী, পুং ও নপুংসক ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত- 
মান; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য ; প্রাণ, অপান ও 
ব্যান; প্রাণ, অগ্নি ও সূর্ধ ; অন্ন, জল ও চন্দ্রমা, 
বুদ্ধি, মন ও অহংকার ইত]াদি ত্রিপুটিগুলকে 
যথাক্রমে আত্মার লিঙ্গবতী তন, কালবতী তনু, 
ভাষতী তনু, প্রাণবতী তন্ন, প্রতাপবতী তনু, 
আপ্যায়নৰ তী, তন্ন ও চেতনবতী তনু ইত্যাদি 
বল! হয়েছে এবং মাত্রীত্রয়পী ওক্কারের 
উচ্চারণ দ্বারা আত্মার এই অব বিভিন্ন রূপের 
স্তুতি ও পূজা করা হয়, বল। হয়েছে ।” 

মূল কথ৷ এই যে ওষ্কার সগ্ুণ ও নি 
দ্বিবিধ ব্রজ্মেরই বাচক-যিনি বিশ্বরূপী তারও 
বাচক এবং যিনি বিশ্বাভীত তারও । যিনিই 
বিশ্বরূপী, তিনিই বিশ্বাতীত। কিন্ত 
প্রথমেই বিশ্বাতীত ব্রহ্মতত্ব ধারণ] করা যায় 
না। তাই বিশ্বরূপী ব্রহ্মতত্বকে ওষ্কারসহায়ে 
বুদ্ধিতে আরুঢ় করতে হয়। তাও প্রথমে 
সম্ভব হয় না, তাই প্রত্যেক ত্রিপুটিতে_বিশেষ 
বিশেষ বস্ততে ওষ্কারদৃষ্টি করতে বলা হয়েছে | 
এই সাধনার ফলশ্রুতি হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র 
ওক্কাররূপী ত্রন্মের দর্শন। গীতায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্টেই বিভূতিষোগের কথ! 
মুখ্যতঃ দশম ও অংশতঃ সপ্তম; নবম ও পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বলেছেন। উপনিষদৃগ্ুলিতেও এ 
একই ব্যবস্থা! দেখা যায়। 

মাগ্ডংকায উপনিষদে যাঁকে অমাত্র! বলা 


হয়েছে, শ্রীত্রীচণ্ডীতে তাকেই অর্ধমাত্র। বল! 
হয়েছে । অর্ধযাত্রার অন্য রকমের ব্যাখা 
থাকতে পারে, কিন্ত চণ্তীর অধিকাংশ টাকাকার 
অর্ধমাত্রাকেই ওক্কারের তুরীয়মাত্র/ বলে 


৭ 100, 18015811318 3 
(১1১81918848, 2০, ৪1৪-19 


005 521061091 


ওস্কার 
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উল্লেখ করেছেন। হরির যোগনিদ্রা ভঙ্গের 
জন্য ব্রহ্মা মহামায়ার ভ্তব করছেন : বলছেন-- 
তুমি 'ব্রিধামাত্রাত্মিক।' অর্থাৎ অকার-উকার- 
মকার-বূপিণী এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন-- 
“অর্ধনাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চারধা বিশেষতঃ” 
অর্থাৎ, তুমি নিত্য, তুরীয়মাত্রারূপিণী, উচ্চারণ 
করে তোমায় উচ্ছিষ্ট করা যায় না। এখানে 
অকারের অর্থ সৃষ্টি, উকারের অর্থস্থিতি এবং 
মকারের অর্থ প্রলয়। পূর্বে উল্লিখিত বামী বিবে- 
কানন্দ প্রদত্ত, অকার-উকার-মকারের বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে, এই অর্থ 
খুবই স্বাভাবিকভাবে পাওয়| যায় | উপনিষদৃ- 
গুলি থেকেও আমর! এই অর্থ পূর্বেই পেয়েছি । 


দেবীভাগবতেও আছে--অকারো ভগবান্‌ 
্রন্মাপ্যুকার:ঃ স্যাদ হরি£ স্বয়ম্, মকারে| 
ভগবান কদ্রঃঃ ইত্যাদি (৫1১২২-২৩)। 


সুতরাং লক্ষণার দ্বার! ত্রিধামাত্রাত্িকা'র অর্থ 
হয়যিনি সূর্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। “অর্ধ 
মাত্রাস্থিতা*র অর্থ তুরীয়।যখন এই তিনটি 
কাজ করেন না, অর্থাৎ নিক্কিয়া | মা কালীর 
ধ্যানচিত্র এই তত্বেরই প্রতীক। শিবরূপে 
যিনি মায়ের পদতলে শায়িত তিনিও নিষ্িয়া 
মাই | “একই বস্ত, যখন তিনি নিরব, সৃষি- 
স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা 
যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম ব'লে কই। 
যখন তিনি এই সব কার্ধ করেন; তখন তাকে 
কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম- 
রূপ-ভেদ' এটি শ্রীরামকৃষ্জদেবের কথা।” 
তত্ব একটিই, ছু'টি নয়। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে 
অন্তিম শ্লোকের 'ব্রহ্গণে! হি প্রতিষ্ঠাহম” এই 
অংশের শংকর যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দ্বিয়েছেন, 
তা'তে বলেছেন--“অহম্‌' অর্থাৎ আমি নিপুণ 


৮ কথামত, ১1২।৪ 
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্রন্ম, 'ত্রহ্ষণঃ' অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা, 
(09098$1)--সগুণ ব্রহ্গ নিগুণ ব্রচ্ষের 
উপর প্রতিষঠিত। শংকরের এই ব্যাখ্যা উপরে 
উক্ত মায়ের ধ্যানচিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
তবে এখানে 106068691 56808 € মৃতি ) থেকে 
পৃথক বন্ত নয়। “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! 
কা মমাপরা |? 

“শরণো ত্রান্ধকে গৌরি'-_এখানে ত্রাম্বকার 
প্রচলিত অর্থ হ'ল ত্রিনয়না। তবে “ওক্কার- 
প্রতিপাগ্।”, অর্থাৎ ওকস্কারের প্রতিপাছয। যিনি 
_এই অর্থও হয়। অন্বা শব্দের অর্থ বর্ণ। 
তিনটি বর্ণ--অকার, উকার ও মকার যাতে 
আছে, তিনি ব্রাম্বকা | “ত্রয়ো! বর্ণাঃ অকারো- 
কারমকারাঃ প্রতিপাদকা যসা1ঃ| প্রণবপ্রতি- 
পাগ্া ইত্যর্থ:| স্বার্থে কঃ'|১ 

রীশ্ীচত্তী যে-পুরাণের অংশবিশেষ, সেই 
মার্কগডেয় পুরাণেই “ওক্কারতবর্ূপকথন' নামে 
একটি অধ্যায় (৪২শ) রয়েছে। তাতে 
ওঙ্কারের মাহাত্া এবং অকার, উকার ও 
মকারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া! হয়েছে । সেই 
সব ব্যাখা অধিকাংশই উপনিষৎ-প্রসঙ্গে 
আমর! আলোচনা করেছি। তাই এখানে 
তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি মাত্র 
প্রসিদ্ধ পুরাণের ওক্কার-প্রসঙ্গ এখাণে দিগ্‌ত 
দর্শনরূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হ'ল; নচেৎ 
প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হয়ে পড়বে। 

ওঙ্কারের তিনটি ও চারটি মাত্রার কথ! 
আমরা উপনিষৎ ও পুরাণসহায়ে আলোচন৷ 
করেছি। এই আলোচনাই এখানে যথেষ্ট 
মনে করি। তবু উল্লেখ্য এই যে, ওক্কারের 
৮টি মাত্রা) ১২টি মাত্রা ও ১৬টি মাত্রার কথাও 
আমরা উপনিষ্গুলিতে পাই। বরাহো- 


৯ ঞাঙ্লীচণ্ডী, ১১1৯, দংশোজ্ধার টাক। 


উদ্বোধন 


[ ৭২ তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


পনিষদে* ওষ্কারের অঃ উ, ম এবং অর্ধ- 
মাত্রাকে স্কুল, সৃষ্ষ্ বীক্ষ এবং সাক্ষী অংশক্রমে 
এইভাবে বিভক্ত কর! হয়েছে : 


অ-্জাগ্রদৃবিশ্ব,। জাগ্রৎ-তৈজস, জাগ্রথ- 
প্রাজ্ঞ, জাগ্রৎ-তুরীয় 

উ্-স্বপ্নবিশ্ব, স্বপ্নতৈজস, স্বপ্নপ্রাজ্ঞ, স্বপ্ন- 
তুরীয় 
মন সুষুপ্তিবিশ্ব, সুযুপ্তিতেজস, সুষুপ্তিপ্রাজ্ঞ, 
সুযুত্তিতুরীয় 


অর্ধমাত্রা » তুবীয়বিশ্ব, তৃরীয়তৈজস, 
তুরীয়প্রাজ্ঞ, তুরীয়-তুরীয় 
মোট এই ১৬টি মাত্রার অতীত অর্থাৎ 
ষোড়শ মাত্রা তুরীয়-তুরীয়েরও অতীত, একটি 
মাত্র! আছে। 
অকারের ৪র্থমাত্রায় অর্থাৎ জাগ্রং-তুরীয় 
অবস্থায় থাকেন মুমুক্ষুরা_ এদের তিনটি ভূমি, 
শুভেচ্ছ!”, িচারণ1” ও “তন্থমানসী” (১ম, ২য়, 
ওয় ভূমি); উকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ 
বপ্নতুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্ষবিদূরা এদের 
ভূমি হচ্ছে “সত্বাপৰ্ভি' ( ৪র্থ ভূমি); মকারের 
৪র্ঘ মাত্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তি-তুরীয় অবস্থায় 
থকেন ব্রক্মবিদূবরের1, এদের ভূমি হচ্ছে 
“অসংসক্তি” (ধম ভূমি); অর্ধমাত্রার ৪র্থ 
মাত্রায় অর্থাৎ তুরীয়-তুরীয় অবস্থায় থাকেন 
ব্রচ্মবিদ্বরীয়ান্রা--এখদের ভূমি হচ্ছে 
পদার্থভাবিনী” (ষষ্ঠভূমি); এটি ওকষ্কারের 
ষোড়শ মাত্রা। এরও অতীত অবস্থায় থাকেন 
ব্্মবিদ্বরিষ্ঠর! ; তাদের ভূমি হচ্ছে 
'তুরীয়গা" (৭ম ভূমি)। ওক্কার ছাড়া যখন 
কিছুই নেই' তখন এই সপ্তম ভূমিকে ওক্কারেরই 


একটি মাত্রাহীন মাত্র! বা মাগুক্যোপনিষদের 
ভাষায় “অমাত্র!” বলতে হবে। এইভাবে 


১* নির্ণয়দাগর প্রেস ঃ ১*৮ উপনিষদ, ৪র্ঘ অধ্যায়, 
পৃঃ € ৩১০৩৬ 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৭৭ ] 


ওক্কারকে মুযুক্ষু ও মুক্তপুরুষদের সাতটি 
অবস্থার প্রতীকরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে 

নাদবিন্টুঃ১ উপনিষদে ওক্কারের ১২ মাত্রার 
এবং তারসার১২ উপনিষদে ওক্কারের ৮ মাত্রার 
উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে। বাহুল্যভয়ে 
এখানে তা” আলোচিত হ'ল ন|। 

অকারাদি মাত্রার দিক থেকে আমর! 
ওঙ্কারের কয়েকটি ব)াখয। উপস্থাপিত করেছি। 
এখন শাস্ত্রে সাধারণভাবে ওক্কারের মাহাত্বা 
সম্বন্ধেযে সব কথ পাওয়া যায় তার কিছু 
উল্লেখ কর! হচ্ছে । ছান্দোগা উপনিষৎ শুরু 
কর! হয়েছে ওক্কার উপাসনার কথা দিয়ে এবং 
প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবে এ প্রসঙ্গের 
অবতরণ ক'রে ওক্কারের মাহাত্ব্য কীর্তন কর! 
হয়েছে। 
এঁ উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখছেন £ 
“৬” এই অক্ষরটি পরমাত্বার “নেদিষ্ঠ অভিধান? 
অর্থাৎ পরমাত্মার বাচক অন্যান্য শব্ধ রয়েছে 
বটে, তবে ওক্কার তার নিকটতম বাচক) 
ওষ্কারের প্রয়োগে পরমাত্ম। প্রসন্ন হনঃ লোকে 
যেমন প্রিয় নামে সন্বোধিত হ'লে হয়ে থাকে ) 
এটি পরমাত্বার প্রতীকও বটে) এইভাবে 
নাম ও প্রতীক এই উভয় হওয়াতে পরমাত্বার 
উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হচ্ছে ওস্কার_সর্ব 
বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত । জপাদি কার্ষে এবং 
বেদপাঠের আদিতে ও অস্তে বহুল প্রয়োগ 
হেতু ওক্কারের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি | 

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে যেমন 
ওষ্কারকে পর ও অপর ব্রন্গের বাচক ও প্রতীক 
বল! হয়েছে, কঠোপনিষদেও তাই বৰল। 
হয়েছে £ | 

১১ নির্ণরসাগর প্রেস £ ১*৮ উপনিষদ, মন্ত্র ১:১৬, 


পৃঃ ২৪২ 


১২ রি ২য় অধ্যার, পৃঃ ৫৭ 


ওক্কার 


৬৩ 


এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধোবাক্ষরং পরম্‌। 
এতদ্ধ্েবাক্ষরং জ্ঞাত্বা ষেো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ 
১২1১৬ 
এই ওক্কারই অপর ব্রহ্ম ( হিরণ/গর্ভ ), এই 
ওঙ্কারই পরব্রন্ম । এই ওঙ্কারকে জেনে যিনি 
যা ইচ্ছ৷ করেন, তার তাই সিদ্ধ হয়।১৩ 
এতদালম্বনং অষ্টম এতদালম্বনং পরম্। 
এতদালম্বনং জ্ঞাত্ব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ 
১২১৭ 
এই ওক্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এবং অপর- 
ব্র্ম ও পরব্রহ্মবিষয়ক। ।এই অবলম্বনকে 
জেনে সাধক ব্রহ্লোকে মহিমান্বিত হ'ন অথব! 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন |১৪ 
এখানে লক্ষণীয় এই যে, নচিকেত! যখন 
সমস্ত গ্রলোভনকে দূরে সরিয়ে কালব্রয়েও যা 
পরিচ্ছিন্ন হয় না, সেই পরম সত্যকে জানতে 
চাইলেন, তখন যম প্রথমেই তাকে ওক্কার 
উপদেশ দিলেন £ 
সর্বে বেদ! যৎ পদমামনস্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্‌ বদস্তি। 
যদিচ্ছস্তো। ব্রহ্ষচর্ং চরস্তি 
তত পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ 
১২1১৫ 
বেদসমূহ যে অভীষ্ট বস্ত প্রতিপাদন করেন, 
সমস্ত তপস্যা ধাকে ঘোষণ! করে, ধার প্রাপ্তির 
ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্ধ পালন করে, আমি 
ক্ষেপে সেই প্রাপ্য বস্তু সম্বন্ধে তোমায় 
বলছি-_; সেটি গু। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম 
অন্ুবাকে দশটি ছোট ছোট বাক্য আছে। 
তার নয়টি বাক্যেরই আদিতে ও শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে £ 


১৩, ১৪ শঙ্করভায অনুযায়ী অনুবাদ 


৬৫৮ 

ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যে- 
তদ্‌ অন্বকৃতির্য সম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাব- 
যন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্‌ শোমিতি 
শল্তাণি শংসম্তি। ওমিতাধ্বর্য্‌ঃ প্রতিগরং 
প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রন্মা গুসৌতি। 
ওমিত্যগ্রিহোত্রম অনুজানাতি। ওমিতি 
ব্রা্ষণঃ  প্রবক্ষান্নাহ ব্রদ্ষোপাপ্নবানীতি। 
ব্রদ্েবোপাপ্রেতি ॥ 

এর শাংকরভাস্তের মর্মার্থ এইরকম £ 

“ওমিতি ব্রহ্ম" (ওক্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা! 
করবে ) এই প্রথম বাকাটির দ্বারা শ্রুতি, সমস্ত 
উপাসনার অঙ্গীভূত ওষ্কারের উপাসনার বিধান 
দিয়েছেন। “ওমিতীদং সর্বম* এই দ্বিতীয় বাকো 
কেন ওঙ্কারোপাসনা করতে হবে তার কারণ 
দেখানো হয়েছে; শব্ধরূপ এই সব কিছুই 
ওক্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত--এই হ'ল কারণ। 
অবশিষ্ট ৮টি বাক্যে ওস্কারের স্ততি কর! হয়েছে 
__ওকঙ্কারপুটিত সমস্ত ক্রিয়া ফলবতী হয়, সুতরাং 
ওষ্কার ব্রন্মূপে উপাসনীয়, এই হ'ল বাক্য- 
গুলির তাৎপর্য_“ওক্কারপূর্বং প্রবৃত্বানাং 
ক্রিয়াণাং ফলবত্ৃং যল্মাৎ তস্ম/ৎ ওক্কারং ব্রহ্ম 
ইতি উপাসীত, ইতি বাক্যার্থঃ। (শাংকর 
ভাস্ত )। 

এই ৮টি বাক্যে বৈদিক যুগে ওক্কারের বহুল 
প্রয়োগের একটি সুন্বর চিত্র পাওয়া যায় £ 

ওম্‌ এই শব্টি সম্মতিজ্ঞাপক বলে 
প্রসিদ্ধ। ( দর্শ»১€ পূর্ণমাস আদি যজ্ঞে ) ও 
শাবয়' (৩১ “ওম্৮এরই আদ্ঘ অংশ-_সায়ণ) 
এই প্রৈষ১* মন্ত্র যভুর্বেদীয় খত্বিক উচ্চারণ 
করলে, অন্যান্য খত্বিকর! দেবগণের উদ্দেশ্টে 


উদ্বোধন 


পথে তোমাদের মঙ্গল হোক। 


[৫২তম বর্ধ-১$শ সখ]! 


মন্ত্রপাঠ করেন। ওম্‌ উচ্চারণ করেই সাম- 
বেদীয় খত্বিক সামগান করেন। “৩ শোম্‌' 
উচ্চারণ ক'রে খত্বিকের| শত্ত্র নামক স্তোত্র- 
সমূহ ( গীতরহিত সামসমূহ ) পাঠ করেন। ওম্‌ 
উচ্চারণ ক'রে অধ্বর্যু প্রতিগর (শোং সামো 
দৈবম্১*_-এই উৎসাহবর্ধক মন্ত্র) উচ্চারণ 
করেন। ওম্‌ উচ্চারণ ক'রে ব্রহ্ষা .যজ্ঞ-পরিচালক 
প্রধান ধত্বিক) যজ্ঞের অনুজ্ঞা দেন। যজমান 
ওম্‌ বলে অধ্বর্ুকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুমতি 
দেন। (সেই রকম, ব্রহ্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েও) বেদ 
অথবা পরমাত্্ীকে লাভ করব মনে ক'রে বেদ- 
পাঠক বা ব্রহ্মজিজ্ঞা্ু ওম্‌ উচ্চারণ করেন এবং 
তার ফলে তিনি অবশ্যই বেদ বা পরমাত্বাকে 
লাত ক'রে থাকেন। 
মুণ্ডকোপনিষদে আছে £ 
প্রণবে! ধনঃ শরো হ্যাত্ব। ব্রহ্ম তত্লক্ষ্যমুচ্যতে । 
অপ্রমভেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়েো! ভবেৎ ॥ 
২২|৪ 
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং 
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ | ২২৬ 
অর্থাৎ, ওকষ্কারই ধন, জীবাত্বাই বাণ, 
ব্রহ্গকে এ বাণের লক্ষ্য বল] হয়। প্রমাদ হীন 
হয়ে লক্ষ্যতেদ করতে হবে । বাণের মতো তন্ময় 
হতে হবে- লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হতে হবে । 
আত্মাকে ওক্কারপহায়ে ধ্যান করো । 
অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত দেশে যাওয়ার 
(ক্রমশঃ) 
১৫ দর্শ, পূর্মাস, প্রৈষ ইতাদির সরল বিবরণ ও 


ব্যাথার জন্তঃ রাষেআ্রহন্গর ত্রিবেদীর 'বজ্জকথ।' রষটব্য। 
১৬ ন্বামী গন্ভীরানন্দ £ উপনিষং গ্রন্থ।বলী ১১৭৫ 


'এী মহাসিস্কুর ওপার হ'তে 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মাকিন কবি হুইট্‌মানের একটি কবিত! 
পড়তে পড়তে ভগবদগীতার যেটি পরমতত্ব, সেই 
তত্বের কথা মনে হচ্ছিল। আমি কবির 
[7৮5৪ 01 00101008 পড়ছিলাম । এই 
কবিতাটি একজন সমালোচকের মতে 1109 
[09819 ৪00]. 
কলম্বাসের প্রার্থন|” কবিতাটিতে কবি কাব্যের 
ভাষায় নিজের পরিচয়কে অবারিত করেছেন । 
এই কাব/ময় আত্মজীবনীর মুকুরে কবিকে 
আমরা দেখতে পাই তার জীবনসায়াক্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে । শালপ্রাংশু মহাকায় কৰি 
হুশো পাউগ ওজনের সুকঠিন বলি দেহ নিয়ে 
হেঁটে চলেছেন ওয়াশিংটনের রাজপথ দিয়ে । 
যেন মূর্ত গণতগ্ত্র। এই ছিলো কবির জাবন- 
মধ্যান্কের ছবি । সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে 
গিয়েছে । পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি জীবনসন্ধ্যায় 
চলেন খুঁড়িয়ে খু*ড়িয়ে। দুঃখের মধ্যেই তার 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সে ছুঃখ অপরিসীম 
_নিঃসঙ্গ নির্যাতিত কলম্বাসের শেষজীবনের 
দুঃখের মতোই পীমাহীন | কবির ক্ষত-বিক্ষত 
হৃদয়ের গভীর থেকে মর্মান্তিক বেদন| বেরিয়ে 
এসেছে £ 


] 80) 60০0 001] ০1 0৪ ! 


80691008801 ০01 & 
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০2 01010 0 91891), - 

“আমার বেদন| সহ্ের সমস্ত সীমাকে 
অতিক্রম ক'রে গেছে, সৌভাগ্যের কথা, আমি 
হয়তো কাল পর্যন্ত বাঁচবে! না, হায় ভগবান, 
আমি যদি একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম, আমি 


৩ 


খেতে পারিনে, কিছু পান করতে পারিনে, 
ঘুমাতে পারিনে |” 

কবির জীবনসন্ধা যখন দুঃসহ ব্থায় 
এমনি ক'রে ভরে উঠেছে কানায় কানায় তখন 
ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে তিনি আশ্রয় খু্জেছেন 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝাকে হালক1 করবার 
জন্বম। কবি নম নত একটি নমস্কারে নিজেকে 
নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছেন তারই 
চরণমুলে ধাকে অনুক্ষণ চেতনায় রেখে জীবনের 
সমস্ত অভিযান শুরু করেছেন তিনি, সমস্ত দৃঃখ- 
ব্থাকে ধার দান ব'লে তিনি গ্রহণ ক'রে 
এসেছেন মনের মধ্যে কু্ঠার বিন্ুবিসর্গও ন। 
রেখে । ভগবানের কাছে কবির এই আত্ম- 
নিবেদন 70:86:01 001901088 কবিতাটির 
মধ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । 


ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন £ 

“তুমি জানো, আমি একটিবারের জন্মও 
তোমাতে হারাইনি আমার বিশ্বাস অথবা 
প্রত্যয় । শুঙ্খলিত, কারারুদ্ধ, অপমাঁনিত-_ 
কোনে! অবস্থাতেই আমি হা-হুতাশ করিনি, 
সবই গ্রহণ করেছি তোমার দান ব'লে, তোমার 
প্রেরিত আমার প্রাপ্য ব'লে ।” ঈশ্বরে কবির 
বিশ্বাস এতই গভীর, প্রত্যয় এতই অবিচলিত 
যে শত নিধাতনের, শত লাঙ্নার মধ্যেও 
তার মনে উদ্বেগের ছায়ামাত্রও নেই । কেন 
মনে উদ্বেগের ছায়া! পড়বে? হালের কাছে 
যে মাঝি রয়েছে! সেই মাঝিতে শক্তিরই 
শুধু পরিপূর্ণত1 1? তার প্রেমের মধ্যেও কি 
পরিপূর্ণতা নেই? সেই মাঝিই জীবনতরীকে 
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পৌছে দেবেন ছুঃখ-জলধির পারে | কবির মনে 
অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। ভুবনের ভার কি 
মানুষের হাতে ? [৪0 20:909998১ 9০৫ 
88829988, আমরা শুধু চাইতে পারি। কিন্ত 
চাইলেই কি পাওয়া যায়? “যাহা চাই তাহ! 
ভুল ক'রে চাই, যাহ! পাই তাহা চাই না।' 
আমাদের দৌড় চাওয়া পর্বস্ত। আমর! 
পরিকল্পনা করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি; 
স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্য চেষ্টাও করতে 
পারি। বাস্,এ পর্যন্ত । ফল তারই হাতে, 
ধার হাতে রয়েছে ভুবনের ভার। মা ফলেষু 
কদাচন | 71562 01 0০01820058 কবিতায় 
কবি তাই বলেছেন £ 

06900610095 10011007685) 8591015610108 
[011)9) 19910679501 60 101090, 

আক।জ্ষ।, উদ্দেশ, ব্যাকুলতা আমার, 
ফল সমর্পণ ক'রে দিয়েছি তোমারই হাতে | 

গীতায় কর্তব্যের উপরে জোর দেওয়া 
হয়েছে। অর্জুনের ভিতরে একটি নিদারুণ 
ঘবন্্ব চলেছে। আত্মীয়স্বজনের রুধির ঝরাতে 
পার্থের মন কুঠিত। মমতায় অভিভূত 
হয়ে পার্থ যুদ্ধ করতে নারাজ । কৃষ্ণ বললেন, 
মমতার মুখোস প'রে ক্লেব্য বাস| বেঁধেছে 
তোমার মনে। নৈতত্বয্যুপপদ্ভতে | তুমি 
ক্ষত্রিয়। ছুষ্টের দমন ও ধরিত্রীর উদ্ধার 
তোমার কর্তব্য । ওঠো; যুদ্ধ করো | কর্তব্যের 
জন্যই কর্তবা করার উপদেশ গীতায়। এর 
মধ্যে হৃদয়াবেগের কোনো স্থান নেই। ফলের 
দিকে আকুল অঞ্জলি বাড়ানোকে কঞ্চ আদৌ 
সমর্থন করেননি | নিরাসক্ক হয়ে কর্তব্য করে 
যেতে হবে। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং। গীতায় 
কর্মের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে । কর্মে 
মানুষের অধিকারকে কৃষ্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন, 
কিত্ত ফলে নয়। 


উদ্বোধন 


[ ধ২তয বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


ভগবদগাতায় ছুটি ্বত্যুহান প্লোকে ভগবান 
শ্রীকষ্চ তাঁর পরমতত্ব উদযাটিত করেছেন। 
অধ্টাদশ অধ্যায়ের এই ছুটি ক্লোকের প্রথমটির 
শুরুতে মন্মন! ভব মপ্তক্তঃ| দ্বিতীয়টি শুরু হয়েছে 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য দিয়ে। গ্রোকছুটির মধ্যে 
কোনে! জটিলতা নেই। ভগবদর্গীতার উদগাতা 
এই ছুইটি শ্লোকের অর্থকে সম্প্রসারিত করবারও 
চেষ্টা করেননি। কেন? শ্্রীঅরবিন্দ তার 
ভাষ্তে এর কারণ নির্দেশে করতে গিয়ে 
বলেছেন : গীতার এই বাণীগুলির মধ্ো যে 
তাৎপর্য অন্ুস্ত হয়ে আছে তা! অসীম, তা 
কোনোৌকালেই ফুরোবার নয়। সেই অসীম 
অর্থ তো ভাস্তে পরিস্ফুট হবার নয়। এই ছুটি 
শ্নলোকের অর্থ মর্ষের গভীর থেকে গভীরে বসে 
যাবার জন্য। আত্মার অভিজ্ঞতার পর 
অভিজ্ঞতার আলোতেই শুধু শ্লোক ছুটির 
অর্থকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি কর! সম্ভব | 

গীতার পরমতত্বের উপরে শ্রীমরবিন্দের 
এই যে মন্তব্য এর মধ্য চিন্তার খোরাক প্রচুর 
আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস আর শরণীা- 
গতির কথা বলেছেন। শরণাগতির কথা; 
তগবদনুগ্রহের কথ! কি গীতারও চরম কথ! 
নয়? আর নাহং নাহং, তু" তুহ এ 
বোল সহজে মানুষের কঠ থেকে বেরুতে চায় 
না| জীবনের শিষ্করুণ রথচক্রে মানুষের 
সমস্ত অহংকার ধূলায় রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে 
গেলে তখনই সে অশ্রগদগদ কণ্ঠে বলে, 
“আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার 
চরণ-ধূলার তলে।' মানুষের গর্ব সহজে চূর্ণ 
হবার নয়। তা!চুর্ণ হবার জন্য অপেক্ষা করে 
অজানা! দিগন্ত থেকে আকম্মিক আঘাতের 
পর আঘাতের। যে-সকল অভিজ্ঞতার জন্য 
আমরা কোনদিনই প্রস্তত ছিলাম না, যে 
নৈতিক অধঃপতনের কথা স্বপ্রেও কখনো 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


ভাবতে পারিনি তাদের বজ্ঞাগ্রিশিখার আলোয় 
একদিন আসল সত্যটি আমাদের উপলব্ধিতে 
ধরা দেয়। আর এই সত্যটি হোলো, যাকে 
আমরা ইচ্ছাশক্তি বলে থাকি, যে ইচ্ছা 
শক্তিকে অপরাজেয় বলতে আমাদের একটুও 
বাধে না, তা আসলে কত ক্ষণভঙ্কুর! এত যে 
নৈতিক এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বাধ-বাধার 
প্রয়াস ইতিহাসের কোন্‌ আদিপর্ব থেকে 
আমাদের আদিম প্রবৃতিগুলির প্রবল জলো- 
চ্কাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্ব-_সে বাঁধ 
আচন্বিতে কখন তেঙে চুরমার হয়ে যায়! 
ভিতরের শৃঙ্খলিত পত্তর! খাচ। ভেঙে বাইরে 
আসে বেরিয়ে। জীবনের আকাশে ঘনিয়ে 
আসে নৈতিক দুর্গতির গাঢ়তম অন্ধকার 
সেই অন্ধকারের মধ্যে নিঃসহায় মানুষ কার 
চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেবে? ভিতরের অশান্ত 
সমুক্ধের ক্ষিপ্ত জলোচ্ছাসকে থামিয়ে দেবে 
কে? যেইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে এতদিন সে 
জীবনে অভিষানের পর অভিযান চালিয়ে 
এসেছে দেই শক্তি যে কত ঠুনকো; তা জান। 
হ'য়ে গেছে তার। এখন সমুদ্রের দেবতা 
বরুণের শরণ লওয়! ছাড় তার গতি 
কোথায়? যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে-নশ্বরের 
কোনে! পাত্তাই সে পায়নি, জীবনের 
কঠিন কঠিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত 
ধাকার পর ধা! খেতে খেতে গে অবশেষে 
সেই ঈশ্বরের দিকেই তার ব্যগ্র বাহু ছুটি 
বাড়িয়ে দেয়। 

শ্রীঅরবিন্দ তার গীতাভান্তে ঠিকই 
বলেছেন) 106 183৮, 60৪ ০198108 ৪010:9009 
দা০:৫ 01 6109 0169, 93:019981106 0108 10181093% 
10058667519 80060 10 6৮০ 10191) 01190 
800 81001018 ৪810105%8 800 60939 99 190 
16000 
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87187297792 6০ 9101 1060 0138 10100 
800 16588] 01191 (011)888 ০1 
1706801106 10 6109 
বাছুর কি সাধে হাস্বা হাম্বা! ডাক ছেড়ে তুহ* 
তু? ৰলতে শুরু করে? বাছুরটা ম'রে 
যায়। তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে নাঁড়ি- 
ভুড়ি শুকিয়ে ফেল! হয়। সেই নাড়ি 
ধুহরির তুলো-ধোন! ধনুকের ছিলায় 
রূপান্তরিত হ'লে বাছুর তখন নূতন বোল 
শুরু করে-__তুহ তুহু.ওগো আমি নই, আমি 
নই; তুমি, ওগো তুমি । সকল অহঙ্কারকে 
ডুবিয়ে দাও আমার চোখের জলে। হৃদয়- 
পল্প-দলে তুমি এসে দাড়াও আমাকে আড়াল 
ক'রে। অহঙ্কার যে কত মিথ্যা এবং 
শরণাগতি যে কত সত্যসে তো মন্মনা তব 
এবং পরবতাঁ শ্লোকটির টীকাটিপ্ননি দিয়ে 
বুঝাবার নয়। কেন ভগবান শ্লোক ছুটির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শরণাগতির 
অর্থ বুঝাবার চেষ্টা করলেন না? গীতাভাস্তে 
শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন £ ০: 
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০0:0৪ 2 6106900961593 91010000615 60 
৪118116 800 811001)19, সত্াই তো শ্লোক 
ছুটি আপাতদৃষ্টিতে কতই ন| সহজবোধ্য ! 
বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। ছুটি 
শ্লোকের মধ্যে ভগবান বলেছেন, অনুক্ষণ 
ভাবনার দ্বারা আমাকে ভজনা করো, সমস্ত 
হ্বদয়কে আমার দিকে উনুখ রাখো, প্রত্যেক 
কর্ণকে আহুতি দাও আমাতে। তার পর 
জীবনতরীর হাল আর তোমার হাতে রেখো 
না। আমাকে তোমার জীবন, আত্মা, কর্ষ 


৬১২ 


সব সপে দাও। তোমার মন নিয়ে, হদয় 
নিয়ে, জীবন নিয়ে, কর্ধ নিয়ে আমার যা 
খুশি তাই করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত ধাকো। 
আমার হাতে জীবনতরীর হাল তুলে দেবার 
পর জীবনে য| কিছু ঘটুক তাতে উদ্বিগ্ন 
হোয়ো না, “সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে 
শুধু বঞ্চন|--আমাকে সংশয় কোরো! না। 
গীতার এই পরমতত্ব মগজের বৃদ্ধির আলোয় 
আমর] একরকম ক'রে বুঝতে পারি; 
জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্ো ফড়িয়ে 
দুঃখ-ব্যথার অন্ধকারের মধ্যে এই ছুইটি 
শ্রোকের তাৎপর্যকে উপলব্ধির নৃতন আলোয় 
উদ্ভাসিত দেখে চমৎকৃত হ'য়ে যাই। 

গীতার অরবিন্দ-ভাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
ভইট্ম্যানের 7836 ০01 0019:088 পাঠ 
করলে মনে হবে, এ কবিতায় গীতারই 
পরম তত্বটি যেন একটি নবতর সুরে বঙ্কার 
দিয়ে উঠেছে | কৰি বলছেন : 
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“আমার যত কিছু প্রয়াস সমস্তই পূর্ণ ছিলো 
তোমারই চিন্তায় আমার সমস্ত ভাবন1, সমস্ত 
পরিকল্পন! শুরু হয়েছে তোমাকে স্মরণ করে, 
তাদের কার্ধে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যেও 
তোমারই চিন্ত। ছিল অনস্যুত হয়ে, 
সমুদ্রে সমুদ্রে তরী বেয়েছি, স্থলপথে ভ্রমণ 
করেছি - সেও তোমারই জন্য ।” এই লাইন- 
গুলির মধ্যে গীতার মন্মন] ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী 
মাং নমদ্কুরু-_এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি কি 
আমরা শুনতে পাইনে এবং আত্মার পরম 
উপলব্িগুলির মধ্যে একই শাশ্বত মানবাত্মার 
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জ্যোতির্জয় প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হয়ে 
যাইনে? এ প্লোকের শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদ 
ক'রে তার গীতাভান্তে লিখেছেন £ 100 ৪1] 
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লাইনগুলিকে কাব্যের ভাষায় নূতন ভঙ্গীতে 
প্রকাশ করেছেন! কুলহীন সাগরবক্ষের 
অজানায় তরী বেয়ে চলেছি দিনের পর দ্দিন, 
মাসের পর মাস--সে তো! তোমারই জন্য প্রভু! 
সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে নাম-যশের কোন 
আকাঙ্ষাই ছিল না, ছিল না ত্বার্থবৃদ্ধির কোন 
গম্ধ। অচেনা দেশের বিপদসন্কুল স্থলপথে 
পদব্রজে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ভ্রমণ 
করেছি--সেও তো! প্রভু আত্মপ্রীতির বশে নয়, 
সে পরিভ্রমণও তোমারেই ভালোবেসে, 
তোমারই জন্ম। তোমাকে অঙ্গক্ষণ আমার 
ভাবনায় রেখে সব কাজে হাত দিয়েছি, 
চরম বিপদের মধ্যেও আমার স্বপ্নকে ফলবান 
করতে সচেষ্ট থেকেছি। 

পাশ্চাত্য দেশের আর কোনো কবির 
লেখায় গীতার মর্সবাণীর এই বঙ্কার শুনেছি বলে 
মনে হয় না। ব্রাউনিং-এর কাব্যেও ঈশ্বরের 
অসীম করুণায়, প্রার্থনার অমোঘ শক্তিতে 
একটা জীবস্ত বিশ্বাস প্রভাতী তারার মতোই 
জলজল করছে! ব্রাউনিংও মরমী ভক্ত কবি। 
কিন্তু ছইটম্যানের [75582 01 08101071098 
কবিতায় ভগবদৃগীতার মূল সুর যেমনটি প্রকাশ 
পেয়েছে এমনটি আর কোনে! পাশ্চাত্য 
কবির কবিতায় পাইনি । 

জীবনের নাট্যলীলায় ভগবানের ভূমিকা 
অঙ্কে অঙ্কে, দৃশ্যে দৃশ্যে । আমাদের হুঃখ-সুখ 
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লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, আমাদের জীবনের 
তুচ্ছতম প্রতির্টি ঘটনা--সমস্তের উপরেই স্তার 
চরণচিহ্ন জলজল করছে। আমাদের সমস্ত 
ভুল-ত্রান্তির মধোও তাঁরই শুভ্রহস্তের স্পর্শ 
রয়েছে! তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই। 
ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 
“ঈশ্বরের সামিধ্য ও তাহার দর্শন লাভ করাই 
হিন্দুদের সমুদয় সাধনপ্রণালীর লক্ষ্য ।” 
এই একটি বাক্যের মাধাযে ষামীজী ১৮৯৩ 
খ্রী্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্স- 
মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের মর্জবাণীকে উদঘাটিত 
করেছিলেন । 

জীবনের নাট্যলীলায় তা"হলে মানুষের কি 
কোনো ভূমিকা নেই? আছে, নিশ্চয়ই 
আছে। কীসে ভূমিকা? অনুক্ষণ ভাবনার 
দ্বার! তাকে ভজনা কর! | তিনি তো আমার 
দিকে দশ পা এগিয়ে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে 
রয়েছেন। কিন্তু আমাকেও তার দিকে 
অন্ততঃ এক পাও এগিয়ে যেতে হবে। 
মান্ধষ ভগবানের জন্ম কোনো সাধনাই করবে 
না, নিশ্চেউ হ'য়ে চুপচাপ ব'সে থাকবে এবং 
তাঁর করুণ]-ধার| আপন! থেকেই মানবজীবনে 
নেমে আসবে, এমনট হ্বার নয়। ঠাকুর 
শুধু ভগবদন্ুগ্রহের উপরে জোর দিয়ে ক্ষান্ত 
থাকেননি । বারংবার সাধনার কথাও 
বলেছেন, নির্জনে প্রার্থনার উপরে কত জোর 
দিয়েছেন। এই সাধন আসলে স্মরণেরই 
সাধন। ভগবানের পায়ে ষোল! আন! মন 
ঢেলে দেবার কথাই ঠাকুর বলেছেন। নানা 
উপমার সাহায্যে এ একই কথা ভক্তদের মনের 
মধ্যে ঘ মেরে মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন। ষোলো আন! মনের এক কড়া- 
ক্রান্তিও কম নয়। সুতোর একটি মাত্র 
ফেঁসোও বাইরে থাকলে ছু*চের মধ্যে সুতো 
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যাবে না কখনো | ভগবান মাহষের ভালোবাসা 
পাবার জন্য উদৃগ্রীব হয়ে আছেন। মানৃষের 
হাদয়ের দরজায় নিতা তিনি জেগে বসে 
আছেন উপবাপী অতিথির মতো! সেই শুভ 
ুহূর্তটির প্রতীক্ষায় যখন মানুষ রুদ্ধ দুয়ার 
খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে ডেকে নেবে অসীম 
প্রেমে। 

তাই তো! তুমি রাজার রাজা হয়ে 

তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরেছ কত মনোহরণ বেশে 
গ্রভু নিতা আছো জাগি। 

বেদ বলছেন, তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, 
সূর্য কিরণ বর্ষণ করছে, মেঘ জল ঢালছে, 
বায়ুর চলাচল অব্যাহত রয়েছে । ম্ৃতার ঘরে 
ঘরে যাওয়ার বিরাম নেই। তবে তিনি 
দুয়ার ভেঙে মানুষের হাদয়মন্দিরে ঢুকলেই 
তে! পারেন। তা পারেন ঠিকই। কিন্ত 
জোর ক'রে তিনি টুকবেন না। তিনি মানুষের 
ভালোবাসার শুধু ছিটে-ফোটাতে খুশী নন। 
তিনি চাঁন, মানুষ শুধু তাকেই ভালোবাসবে । 
গীতায় কি তিনি এই কখাই বলেননি, মম্মন! 
ভৰ? অর্ভুন, তোমার সমস্ত মনকে আমার 
দিকে তুলে রাখো । 'মন্মনা"র পরই আছে 
মত্তক্ঃ| শুধু তোমার মনকে আমার চিন্তা 
দিয়ে ভরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। তোমার 
সমস্ত হদয়কেও আমার দিকে কি উন্ুখ ক'রে 
রাখবে না? মন্তক্ত হও-- এই কথাটি বলেও 
ভগবান ক্ষান্ত থাকলেন না। বললেন মদৃষাঁজী 
হও অর্থাৎ তোমার জীবনের ছোট বড়ো 
সমভ্ত কর্মই আহৃতিস্বরূপ সমর্পণ করো 
আমাকে । বাইবেলেও থীষ্টের বাণীতে ঠিক 
গীতারই প্রতিধ্বনি শোন1 যায়ঃ “তোমর! 
ঈশ্বরকে ভালোবাসে! সমস্ত হাদয় দিয়ে, সমস্ত 
আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত মন 
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দিয়ে।” ভগবান শিশুর মতোই ন্। তাই 
জোর করেন না। দরজার গোড়ায় চুপ করে 
বসে আছেন। মাঝে মাঝে দুয়ারে স্ৃহ 
করাঘাত করছেন। দরজা খোলার নাম 
নেই। ছুয়ার খুলে ভগবানকে যে ভিতরে 
অভ্যর্থনা করবে তার মন তো! ধনে জনে গড়িয়ে 
রয়েছে; চিত্ত ছড়িয়ে রয়েছে পাথিব কত 
তুচ্ছ বিষয়ে! ভগবান মাঝে মাঝে দরজায় 
টোকা দিচ্ছেন। অকস্মাৎ মানুষ চমকে উঠে 
শুনতে পায় হাদয়ের "দরজায় কার করাঘাতের 
সু শব! যে-আনন্দকে চেয়ে সে জীবন 
ভরে আসক্তির ভালা ভরিয়ে তুলেছে কাঙালের 
মতে।, ছায়! থেকে ছায়ার পিছনে ছুটে ছুটে 
হৃদয়কে ভারাক্রাস্ত করেছে শুধু ক্লান্তির ছুঃসহ 
ভারে, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে 
ফেলেছে অশ্রুগ্জল আর দীর্ঘশ্বাস _সেই 
আনন্দের অনন্ত নির্ঝর পরমানন্দঘনমৃক্তি 
বাসুদেব স্বয়ং এসেছেন তার দ্বারে। দরকার 
নেই ধনে, দরকার নেই পুত্রে পৌত্রে, দরকার 
নেই সুন্দরী ভার্ধায় আর পাণ্ডিত্যে। ধাকে 
এতদিন ধরে খুজে বেরিয়েছি নানা আনন্দের 
মধ্যে তিনিই তো এসেছেন মানুষের প্রেমের 
কাঙাল হয়ে! 

দরজা খুলে যায়! মানুষের সেই 
জন্মান্তরের শুভলগ্রে ভগবানের কোলে মাথাটি 
রেখে মানুষ শুধু বলে, এখন থেকে আমি শুধু 
তোমারই, শুধু তোমারই । প্ছৃঃখ-সুখের 
বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়! আর কিছু না রবে।” 

জীবনের নাট্যে মানৃষের ভূমিকা ভগবানের 
দিকে সমস্ত মনকে তুলে রাখা, সমস্ত হৃদয়কে 
তার দিকে তুলে ধরা, সমস্ত কর্মকে তার 
চরণপয্পে আহুতিষ্বরূপ অর্পণ করা । তার আর 
কিছু করার নেই। মানুষের এই স্মৃতিসাধনের 
কথাই কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে গীতাপ্তলির 
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নানা কবিতায় নানা ছনে নানা ভঙ্গীতে | 
যথা-- কেবল থাকা কেবল চেয়ে থাকা, 
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা, 
সকল বাথ! সকল আকাঙ্ষান় 
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে । 
অথবা, এমন করে মুখোমুখি 
সামনে তোমার থাকা, 
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ 
পূর্ণ ক'রে রাখা, 
এ দয় যে পেয়েছে তার 
লৌভের সীম! নাই-- 
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে 
তোমায় দিতে ঠাই। 

সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথকে অতিক্রম 
করতে হয় মানুষকে এক! একা | এ পথে তাকে 
সাহায্য করবার কেউ নেই। কবির ভাষায়, 

[০% 1, 00৮ %05 006 8188 080 05৪1 
(06 109] 00৮ 5০৪) 50০. 10086 (8০118 
107 ড098611, 

&ঁ বাস্ত। তোমার হয়ে পর্যটন করবার 
শক্তি আমার অথবা আর কারও নেই, 
তোমাকে নিজেই এ পথ পর্যটন করতে হবে । 

চোখের জল ফেলতে ফেলতে; কঠিন পথ 
ভাঙতে ভাঙতেই সেই আধার ঘরের রাঞ্জার 
কাছে পৌছাতে হয়। কেবলমাত্র তোমাতে 
প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখ! কি সহজ? ভগবান, 
বললেন, “মন্সন| হও। আমার কাছে তাহ'লে 
আসবেই” কিন্তু প্রভূ, 'তগ্তাহং নিগ্রহং মন্তে 
বায়োরিব সুদুষ্করম 1 মনযে বায়ুর মতো, 
কারও শাসন মানে না| ভগবাশ আশার 
বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে আবার বললেন 
«অত্যাসের এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মন-করীকেও 
বশে আন] যায় ।' 

মনকে ম্যামনের রাহ্গ্রাস থেকে মুক্ত 
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ক'রে তাকে ভগবদূচিস্তায় অনুক্ষণ পূর্ণ ক'রে 
রাখতে পারলেই কেন্ল। ফতে ! তখন মানুষের 
সাধনার পালা শেষ হোলে! । সমস্ত মনকে; 
সমস্ত হদয়কে তার দিকে উন্মুখ রাখার সাধনা 
সাফল্যে যেই মুকুটিত হোলে! আর তে! সাধকের 
করার কিছু রইলো না। “জীবনখানি উজাড় 
ক'রে স'পে দেত্ডার চরণমূলে।' আত্মসমর্পণের 
চূড়ান্ত ভূমিক! মানুষের | [798 00208, 18879 
106 60 00 20 তা1]1] 101) 610১ 11089 800 
80] ৪0৫ ৪০6০০, সেই ভূমিকা শেষ হলে 
জীবনর্বাণী আমার হাতে তুলে দাও। সেই 
বশীকে বাজতে দাও আমার সুরে। জীবন- 
তরীর হাল তুলে দাও আমার হাতে। তাকে 
চলতে দাও আমার ইঙ্গিতে । যদি দুঃখ 

আসে, বিপর্যয় ঘটে-_ম| শুচঃ | 

ছুখের রাতে নিখিল ধর! 

যে দিন করে বঞ্চনা 

তোমারে যেন না করি সংশয় । 

মানুষের দিক থেকে পুরুষকারের ভূমিকা! 
অনুক্ষণ ভাবনার ভজনার মধ্যে সমাপ্ত হ'লে 
জীবনের নাট্যলীলায় দৈবের ভূমিক! শুরু হয়ে 
গেলে। | সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় যখন ভগবানের 
দিকে উন্ুখ হয়ে আছে, ব্যক্তিগত চেতনার 
ক্ষেত্র থেকে উত্তমপুরুষের একবচন যখন 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কর্মের মধ্যে স্বার্থবদ্ধির 
যখন নামগন্ধ আর রইলে| না, মানবীয় ইচ্ছা- 
শক্তিতে সেই অটুট বিশ্বাস যখন ধূলিতলে 
লুঠঠিত তখন উত্বলোক থেকে নেমে আসে 
করুণার ধারা । নেমে আসে অফুরন্ত উৎসাহ 
এবং উদ্দীপনা, নেমে আসে অপরাজেয় ইচ্ছা- 
শক্তির দৃঢ়ত|, নেমে আসে দৈববাণী যাকে 
উপেক্ষা] করা কোনমতেই সম্ভব নয়। 
চ85601001050003-এ কবির কণ্ঠে এই 


“এ মহাসিন্ুর ওপার হ'তে' ৬১৫ 
ভগবদনুগ্রহের অকুঠ জয়ধ্বনি ! 
0 1 510 8019 6019৬ 29811 0817)8 1010 
01)69, 
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“আমি শিংসংশয়ে জানি ওরা সত্যই এসে- 
ছিল তোমারই কাছ থেকে, 


এ উদ্দীপনা, এ উৎসাহ, এ অপরাজেয় 

ংকল্প, 
এ যে ভিতরের অমোঘ আহ্বান--বাক্যের 
চেয়েও কঠিনতর, য| শুধু অনুভব করা যায়, 
এ আকাশবাণী যা ঘুমের মধ্যেও চুপে চুপে 
এসেছে আমার কানে, এরাই তো আমাকে 
সম্মুখ থেকে সন্মুখের পানে এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছে |” কবি, দরিদ্র এবং পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
কৰি যেখানে তার প্রার্থনা শেষ করেছেন 
সেখানে ভাষায় উপনিষদের খধিদেরই যেন 
প্রতিধ্বনি : 
“আমার জীবনে আলে! জালিয়েছিলে 
তুমিই প্রভু, 

অকম্পিত অবর্ণনীয় এ আালোকরশিা 
এসেছিলো তোমারই কাছ থেকে ।” 
ভগবানকে কবি বলেছেন, অনির্বচনীয় 
দুলভ জ্যোতিষ্বরূপ তুমি, 11818:08 889 
৪: 11৫৮. আলোর তুমি আলে।। 
উপনিষদের সেই কথ। “তস্য ভাসা সর্মিদং 

বিভাতি।' 
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অধ্যাপক প্রণবরঞজন ঘোষ 
হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহা সচেতন 


ভারত-ইতিহাসের পটভুমিকায় স্বামী 
বিবেকানন্দ গণ-আন্দোলন ও ধর্ম-আন্দোলনের 
যে একাত্মতা অনুধাবন করেছিলেন; “বর্তমান 
তারতে*র ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে ত। বিশেষ- 
ভাবে স্মরণীয় । আধুনিককালে প্রধানত: 
মার্কস ও এঙ্গেল্পের চিন্তাধারার অনুসরণ- 
কারীরা ধর্মচিন্তীকে মানব-ইতিহাসের 
বর্তম।ন পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে 
থাকেন। পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ 
ধর্মসংস্কৃতিকে বর্তমানকালের ইতিহাসের সঙ্গে 
যুক্ত করতে না পেরে একদিকে অতীতের যা- 
কিছু পৃজা-অর্চনা, মন্ত্রতপ্র সব কিছুরই 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রবণতা যেমন উনবিংশ- 
শতাব্দীর ইতিহাসে দেখ! দিয়েছিপ১, তেমনি 
এ যুগে অর্থনীতির বিবর্তনেই সমাজচেতনার 
প্রাণসতাকে নির্দিষ্ট করে দেখাবার ফলে যা- 
কিছু সাময়িক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা 
অননুমোদিত তাকেই উপহাস করার প্রবণতা! 
সমাজে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে 
উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিশ্রেষণে 
এক ভাবে নয় আর এক ভাবে সমাজচেতনার 
সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সমকালীন মতবাদ- 
গুলিই অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। 

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তাৎপরধ 
সম্বন্ধে এযুগের সমাজশাস্ত্রীদের চিন্তায় 
তাই অনিশ্চয়তার নিদর্শনই বেশী। একদল 
মনে করেন, প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুয়ানির 
অন্ধ অনুকরণই রামকৃষ্ত-বিবেকানন্ব- 
আবির্ভাবের পরিশামফল, আর একদল মনে 


করেন সর্বধর্মসমন্থয়ের পর থেকে আর 
আমাদের কোনো! ধর্সাহ্সরণেই নিষ্ঠার 
প্রয়োজন নেই, ভাসাভাসা ভাবে বিতিন্ন ধর্মগ্রন্থ 
ও ধর্মগুরুদের বচনসংগ্রহেই ধর্মচিন্তার 
চরিতার্থতা । তাছাড়া মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক 
বলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্ব-আবির্ভাবের ফলে 
আমাদের পাশ্চাতামুখী প্রগতির বার রুদ্ধ হয়ে 
গেছে_এ-জাতীয় মতবাদের সমর্থক “আধুনিক' 
পণ্ডিত তো শিক্ষিত সমাজে অনেকই মেলে । 
সেদিক থেকে ভারত-ইতিহাসের 
পর্যালোচনাকালে “বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে 
স্বামীজীর ইতিহাস-বিশ্লেষণে ভারতের বিভিন্ন 
যুগের মানস-সংঘাতে “সম্মুখে ফেনিল বজজঘোষী 
ধর্মতরজগ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের 
পূরণ” ১--এই বিশ্লেষণটি অবশ্ঠুন্মরণীয় | 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মচেতনার 
দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সব কয়টি স্তরকে মর্যাদার 
সঙ্গে সুবিন্বান্ত করে মানবচিস্তার সোপান- 
পরম্পরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। 
সাধারণ মানুষের চিস্তাধারায় সাকারবাদী 
ঈশ্বর-উপাসনার অন্তনিহিত মহাঁসত্যই যে 
যোগীখষিদের ধ্যানে পরমতত্বের নিরঞ্জন 
নিরাকার অদ্বৈত চেতনায়. পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছে__এ কথাটি শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
দ্বারা নয়ঃ প্রত্ক্ষ উপলব্ধির দ্বার তার] 
তারতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে রাম- 
মোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র প্রমুখ ত্রাহ্ম 


বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড ; বর্তমান ভারত £ পৃঃ ২৩ 
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চিস্তানায়কের! যখন সমগ্র দেশের এঁতিহাকে 
তাদের নিজঘ্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা একটি 
নির্দিষ্ট গণ্তীতে আবদ্ধ করতে চাইছিলেন, তখন 
বিশেষ কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যশিক্ষিতের ধর্মীয় 
ধ্যান-ধারণার বাইরে চিরন্তন ভারতবর্ষের যে 
অধ্যাত্বউপলব্ধির রূপ রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের 

ও সাধনায় প্রতিভাত হ'লো তারই ফলে 
ভারতীয় জীবনপ্রৰাহের মূল আোতব্বিনী “আর্ধ'- 
সভ্যতার ধারায় নূতন গতিবেগসঞ্চার | 
সেই সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টায় সাধনার অন্তরঙ্গ 
সত্যের সন্মেলনে নবযুগের ধর্মচেতনার 
বিশ্বতোমুখী প্রসার । 

পাশ্চাত্যের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধা রা-.. 
এসব কিছুর প্রবল প্রতাবে আত্মস্থতার 
প্রয়োজনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধার। 
আমাদের অন্তরে যথার্থ আদর্শগত গৌরববোধ 
জাগিয়ে নবজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করেছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জোয়ার দেখ। দিল তার পিছনে 
ইতিহাসের আরে অনেক উপকরণের কথা 
মনে রেখেও বল] চলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
জাতির আত্মস্থতার মুল তিগ্ডিটি এযুগে নৃতন- 
তাবে আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের এ জাগরণ সম্ভব হতে 
পেরেছিল। 

আবার স্বাধীনতালাভের পর আধুনিক- 
কালে যখন “অভাবের হাত থেকে” আমরা 
মুক্তি চাইছি, তখনও গণ-জাগরণের আহ্বানে 
সামী বিবেকানন্দের কম্বুকঠের বাণী ভারতের 
আকাশে বাতাসে প্রতিধ্নিত-_ “***নৃতন 
ভারত বেরুক | বেরুক লাঙল ধরে, চাষার 
কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক মুদির দেকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। 

৪ 


যামী বিবেকাননের অনুবাদপ-গ্রন্থ £ শিক্ষা! 


৬১৭ 


বেরুক কারখান! থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্রল পাহাড় পর্বত 
থেকে ।”২ 


এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে; এই “নূতন 
ভারত” বলতে কি আজকের রাজনৈতিক ছন্- 
কলছে যত শ্রমিক-কষকদের আন্দোলন 
বোঝাবে 1? বল! বাহুলা, সাম্প্রতিক কালের 
গণজাগরণ নিশ্চয় বিবেকানন্ব-আদর্শের ৰিপ্লৰ 
নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব আন্দোলনও 
যে সাধারণ মা্ষের অন্তরে নাণ। প্রশ্ন তুলছে, 
সচেতনতা এনে দিয়েছে_তাও অধীকার কর! 
যায় না। এখন প্রয়োজন, এই গণচেতনাকে 
ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ- 
সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলা 

১৪ গা 

হাব।্ট স্পেন্সার তার 079008৮1০00? গ্রন্থে 
ইতিহাসের যে গণভিত্তিক রূপ দেখতে চেয়ে- 
ছিলেন; সে-সহ্বন্ধে ছ্'চারটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে 
প্রাসঙ্জিক। সাধারণ মান্বষের জীবনপ্রবাহ-ই 
ইতিহাসের মূল বিষয়, এ সিদ্ধাস্ত আজকের 
দিনে অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই 
সাধারণ মানুষেরই মধ্যে বিভিম্ন গুণের তার- 
তম্যে সাধক, মহাপুরুষ; রাজ, সেনাপতি, 
নেতা এরা দেখা দিয়ে থাকেন। এদের 
মধ্যে কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সমাজে বা 
রাষ্ট্রে নানাভাবে নূতন চিন্ত! ও কর্মের তরঙ্গ 
তুলে যান। পরবতাঁকালের অনেক মান্থষ 
তার্দেরই চিন্তাপক্ধতিকে বূপায়িত করতে গিয়ে 
সম্যতার বিভিন্ন যুগ গড়ে তোলে। সুতরাং 
স্পেন্সারের মন্তব্য__প্রাজ্যশাসন কি প্রকারে 
হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের 


২ তদেব ঃ পরিব্রাজক ঃ পৃঃ ৮২ 


৬১৮ 
ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া! কি করিব 1”৩-- কত- 
দর সমর্থনযোগ্য তাও ভেবে দেখা দরকার । 
আসলে গণচেতনার প্রবক্তার! একথা ভুলে 
যান যে সমাজে যেমন সাধারণ মানুষ আছে, 
তেমনি আছে সাধারণ মানুষের পরিচালক 
নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রথম দল যদি 
ইতিহাসের উপকরণ হয়ে থাকেন, তাহলে 
দ্বিতীয় দলও ইতিহাসের উপকরণ । বরং 
যাদের জীবনে ও মননে অন্বদদের উদ্বুদ্ধ; 
প্রভাবিত ও পরিচালিত করার শক্তি আছে, 
তাদের কথ! ইতিহাসে বিশেষভাবেই আলোচ্য। 
সাম্যবাদী দেশগুলির ইতিহাসেও দলনেতাদের 
জীবনবৃত্তান্ত এই কারণেই অনেক পাত জুড়ে 
থাকে । তবে মতবাদের অনুরোধে ইতিহাসকে 
প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা সাম্যবাদী 
দেশগুলির ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে দেখ! 
দেয়। 

সুতরাং রাজ্যশাসনের পদ্ধতিও যেমন জান। 
দরকার তেমনি জান। দরকার কাদের মননে ও 
প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ যুগে যুগে পরি- 
বঠিত হয়ে চলেছে । কোনে! মতবাদ বা 
রাষ্ট্রনীতিকে বাক্তিবৈশিষ্ট্যহীন ভাবমুতির দ্বার! 
পুরোপুরি জানা যায় না। অতীতের কীতি- 
গাথা বর্তমানকেও ভালোবাসতে শেখায়। 
সুতরাং গণচেতনার স্বাক্ষর যেমন ইতিহাসে 
প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তির জীবনচরিত | হয়তো! সেযুগে তার। 
রাজ! বা সেনাপতি, এধযুগে দলনেতা বা 
অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক--এই পার্থক্য । 


৩ শিক্ষাঃ হাধাট স্পেন্সার £ হ্বামী বিবেকানন্দ 
অনুদিত ; শশিতৃষণ দতত-মু্রিত বনগমতী সংস্করণ £ পৃঃ৩২ 


উদ্ধোধন 


| ৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


দেশের ইতিহাসকে আমরা বিশিষ্ট 
আঘর্শের প্রকাশরূপে যদি দেখতে চাই, 
তাহলে সেই বিশিউ$ আদর্শ ধারের জীবনে 
রূপায়িত হয়েছে তাদের জীবন-কাহিনী থেকেই 
আমাদের অনুসরণযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে 
হবে। ভারতের ইতিহাস যদি ধর্মপ্রাণতার 
ইতিহাস হয়ে ধাকে তাহলে সুদূর অতীত 
থেকে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উত্তব, 
ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের কাহিনীর দ্বারাই 
ভারতীয় চেতনার বিশ্লেষণ সম্ভব! আবার 
এক একটি বিশেষ ধর্মান্দোলনের প্রাণপুরুষকে 
অবলম্বন করেই জাতির অন্তরের বাণীটি 
উপলব্ধির আলোকে ধর! দেয়। 

এদিক থেকে বেদ বা উপনিষদের খধিদের 
প্রত্যক্ষ জীবনচরিত না থাকাটা! আমাদের 
জাতীয় অভাব। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সেই 
উপলবিই তো| যুগে যুগে বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, 
ধাছু, নানক, কবীর, চৈতন্ব, রামকৃষ্জ, 
বিবেকানন্দের মতো! মহামানবর্দের জীবনে 
রূপায়িত। সুতরাং এদের জীবনেতিহাস 
বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা ভারতীয় মানসের 
ক্রমবিকাশ যেমন ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য 
করতে পারি, তেমনি আবার রাজনৈতিক 
ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলি উদ্ধারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় 
চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পেতে পারি। 

ৰাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজনৈতিক 
ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছিলেন। আর বিবে- 
কানন্দ তার বর্তমান ভারতে” থু'জেছেন 
অধ্যাত্ম তথা গণচেতনার ইতিহাস । কারণ 
ধর্মই ভারতের মর্মবাণী। ভারত-ইতিহাসের 
মর্মসূত্র নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের 
উত্বানপতনে | (ক্রমশ: ) 


খষি মাকণডেয় 
শরীঘ্বারকানাথ জ্যোতির্ভষণ 


[ স্বকণড খধির পুন্র বলিয়া ইহার নাম 
মার্কণেয়। ইহার আমু ছিল মাত্র ১২ বসর, 
পরে দৈব কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ 
করেন | নৃসিংহপুরাণে আছেঃ মৃকণ্ড খষি ও 
তাহার পত্বী পুত্রের ষল্পামুর কখ। জ্ঞাত ছিলেন 
বলিগা তাহাকে দেখিলেই ঘ্রিয়মাণ হইয়া 
থাকিতেন। পিতামাতাকে ঘরিয়মাণ দেখিয়! ও 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়! বালক মার্কতেয় 
নিজ ্বল্পামুর কথ! জানিতে পারেন। পিতা- 
মাতাকে তিনি বলেন, আপনারা ভাবিবেন না, 
দেখিবেন আমি দীর্ঘজীবী হইব | এই বলিয়া 
তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে বিষুমূতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখে কঠোর তপস্যায় 
রত হুন এবং নিজ তপস্যাবলে দীর্ঘজীবন লাভ 
করেন। 

পদ্মপুরাণে আছে, পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা 
জানিয়া পিতা মৃকণ্ডড কমবয়সেই তাহার 
উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর বালক যখন 
খষিদের প্রণাম করিতেছিলেন, তখন খষিরা 
"চিরাু হও” বলিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে 
বালকের স্বল্লামুর কথা জানিতে পারিয়া 
তাহাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। 
ব্রহ্ম! ত্বাহাকে দীর্ঘজীবনের বর দেন। 

মার্কণ্ডেয় খষি পূর্বে স্বল্পায়ু ছিলেন, পরে 
যে ভাবেই হউক, দৈব প্রভাবে তাঁহার আমু 
বাড়িয়। যায়--ইহারই ভিতিতে আখ্যানগুলি 
রচিত হইয়াছে । বর্তমান আখ্যানটিও তাই |] 

হিন্দুদিগের যতগুলি পবিত্র ভাবগ্রাহী 
পৌরাণিক গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে অরেষ্টস্থান 
অধিকার করিয়াছে দুইখানি গ্রন্থ । প্রথমথানি 


শ্রীপ্রীমত্তগবদগীতা, অপরখানি শ্রীশ্রীচণ্তী। এই 
হুইখানি গ্রন্থ অতি পবিভ্র। এই ছুইটি গ্রন্থের 
মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্তী শ্রীমৎ মার্কগডেয় খষি প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । জীবনের প্রারভ্তে এক 
বিভীষিকার পরিবেশে তিনি দেবীর দর্শনলাভ 
এবং তাহার নিকট হইতে দেবীমাহাত্ব্- 
কথনের জন্য বরলাভ করেন। 

পুরাকালে কোন কোন দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর দদযুদল 
লু্ন করিতে বাহির হইথার পূর্বে দেবী 
কালিকা বা চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়! 
যাইত। সে-সময় তাহাদের অনেকে আবার 
নরবলি দিতেও দ্বিধ! করিত না। 

সেই যুগের এক মঙ্লবারে এমনি 
একটি দগ্যুদল চণ্ডতিকাদেবীর নিকট বলি 
দিবার জন্য বহু অনুসন্ধানের পর একটি 
হৃউপুষ্ট অক্ষতদেহ ব্রাহ্মণ বালককে পাইয়া 
লইয়। আসিয়াছে । এই বালকই ভাবী 
কালের খাষি মার্কগ্েয়। বালক একটি ক্ষুত্র 
গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি, ক্ষুদ্ধ ভগ্র কুটিরে 
বিধব! মাতার স্নেহশীতল বক্ষে প্রকৃতির সহজ 
মনোরম পরিবেশে চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে 
বাড়িয়া উঠিতেছিল। দ্যুগণ এই বালককে 
তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়! 
লইয়া যায়। অসহায় ছৃঃখিনী মাতা পুত্র- 
শোকে ভূলুগ্তিত হইয়৷ হাহাকার করিতেছেন, 
আর কায়মনোবাক্যে কাতরকঠে বিপত্তারিণী 
মহামায়া চণ্ডীকে চোখের জলে ভাসিতে 
ভাফিতে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থন৷ 
জানাইতেছেন। দৃগ্যুরা যখন কাড়িয়! লইয়া 
যায় তখন তিনি পুত্রকে বলিয়৷ দিয়াছিলেন। 


৬২৩ 


আমার তো শক্তি নাই, কিন্তু মহামায়! 
তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা] করিবেন। এ 
মহাবিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, 
ককাহাকে ডাক ।' 

অমাবস্যার গভীর রাত্রি, গাঢ় অন্ধকারে 
ধরণী আৰৃত। দদযু্দল বালককে লইয়া 
আসিল শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে। 
চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীপবমাত্র 
স্পন্দিত হইয়। উঠিতেছে। ঈষৎ আলোক- 
স্পন্দনে মাঝে মাঝে বনস্থলী যেন 
চমকিয়| উঠিয়। বালকের মনে আরও ভীতি- 
সঞ্চার করিতেছে । বনেরও যেন শেষ নাই, 
অন্ধকারেরও অন্ত নাই। এই বিরাট 
বিভীষিকার মধ্যে বালক মার্কণ্েয় একটি 
বৃক্ষকাণ্ডের সহিত দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হয়! 
মাতৃ-আদেশে সারাক্ষণ মহামায়া চণ্তীকে স্মরণ 
করিতেছেন । দস্যুগণ অদূরে মগ্যপানে রত। 
দদ্যুসর্দার পুক্জায় ব্যস্ত। কিন্তু বলি দিবার 
ূর্বক্ষণে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। বিদ্ুত্বরণী 
মহামায়। চণ্ডিকা সহসা সেখানে আবিভূ-তা 
হইলেন। সমস্ত বনভূমি তাহার অঙ্গের 
প্রভায় আলোকিত ও পদ্মগন্জে আমোদিত 
হইয়া উঠিল। মাতা চণ্ডিক| মার্কপণ্ডেয়কে 
ক্রোড়ে লইয়। বলিতে লাগিলেন, *বাবা, ভয় 
নাই। তোর কাতর আহ্বান আমাকে চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে, তোকে রক্ষা করিবার জন্যই 
আমি আসিয়াছি।” বালকের চক্ষু্বয় 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ব-_১১শ সংখ্যা 


দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত লইয়া! উঠিল | 
মাতা চণ্ডিক! মার্কগেয়ের মন্তকে সম়্েহে হাত 
বূলাইতে লাগিলেন। দঘযুগণ ভীতিবিহ্বল 
চিন্তে সাষটাঙ্গে মাতৃপাদপন্মে পতিত হইল । 

কিন্ত সহসা যমরাজ সেখানে আবিভূতি 
হইয়া করজোড়ে দেবীকে কহিলেন, "মার্ক- 
গেয়ের আল মৃতার দিন, মার্কগেয়ের আযুস্কাল 
সমাপ্ত হইয়াছে। দেবি! আপনি মার্কগেয়কে 
পরিত্যাগ করুন|” 

দেবী ব্যথিত! হইয়া কহিলেন, ণ্যমরাজ ! 
মার্কঙেয় এখন আমার আশ্রিত, আমি 
তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়। ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছি। 
নিয়ম আমার সৃষ্টি, আমি নিয়মের অধীন নই। 
মৃত্যুপতি, সে আর তোমার অধিকারভুক্ত 
নহে। তাহার আশ! পরিত্যাগ কর।” 

কিন্তু নিজ অধিকারে অহম্কত যমরাঁজ 
তৎকালে বিস্মৃত হইলেন যে, মহামায়ার 
শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। নিজ অধিকার 
স্থাপনের জন্ম মহামায়ার নিকট হইতে বল- 
পূর্বক মার্কগডয়কে লইয়া যাইবার জন্য তিনি 
অগ্রসর হইলেন। তখন ব্রহ্ম নারায়ণাদি 
দেবগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া! যমরাজের এই 
চপলতাকে ণিরস্তু করেন। নারায়ণ 
মার্কপ্ডেরকে এই সময় বরদাঁন করেন, *তুমি 
আজ হইতে শতবর্ধ বাচিয়! থাক।” মহামায়। 
বর দিলেন, “তুমি আমার মহিমার কথা 
প্রচার করিয়া অক্ষয় কীতি লাভ করিবে ।« 


শ্বীরামকষ্ঃ-প্রনঙ্গ 


শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 


কোন বস্তবই সমগ্র সত্তার নাগাল পাওয়! 
সীমিত মনের সাধ্য নয়। তাই আমর! প্রায়ই 
অন্ধহস্তিন্যায়ে দেখে থাকি । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামনে দাড়িয়ে মন চোখের দেখাকে বিশ্বাস 
করে না। প্রশ্ন করেঃ “ইনি কি মানুষ, না 
ভগবান 1” কিন্তু এটা কোনও সমসা। নয়। 
যিনি অনেকের চেয়ে বেশী করে তাকে 
দেখেছিলেন, সেই বিবেকানন্দ বলেছেন, 
“টাকে মানুষ বল বা ইশ্বর বল বা অবতার 
বল, আপনার-আপনার ভাবে নাও যে 
তাকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোন! 
হয়ে যাবে ।* 

1155 11011: ভ্রীরামকৃষ্চ সম্বষ্ধে বলে- 
ছিলেন 2 “79 9৪ 9 ছ0009:10] 20156079 
06300 ৪] 2080.” এতে অবশ্য পূর্বোক্ত 
মাপাতসমস্যা এড়ানো যায়-ভগবান মানুষ 
হয়েছিলেন, ন1 মাণ্ষ ভগবান হয়েহিলেন-_- 
«4১৪ 11৮ [ ০11০৮এর ভাষাতেই, 
46159: ০0019. 99 07107৮5 10 0101199010101081 
0: 29111005 6:০৮. কিন্তু এমন %20186078” 
-এর কল্পনা! এ দেশের মানসে কষ্উকল্পনামাত্র। 
তার কারণটাও ষ্টার ভাষাতেই প্রকাশ করছি £ 
ধৃত [0018 (119 01868208 19৮78900818 
8150. 1001009016৩ 18 ৪: 81081] ) £008 99 
09119590. 60 19900106109) 8100. 10091] &0৫8১ 
16006 20001] 800 8700৮ 16,% 

*ভারতবর্ধে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের পার্থক্যট। 
নিতান্তই কম; বেশী হৈচৈ না করেই সেখানে 
দেবতার! মানুষ হয়ে দেখা দেন, আবার 
মানুষও দেবত্ব লাভ করেন । 


আজ যখন পৃথিবীর মানুষ একদিকে চন্দ্র 
ও গ্রহতারকার দিকে হাত বাড়াচ্ছে আর অন্য- 
দিকে আন্তর আকাশের মহাশূন্যে দিশাহার। 
তখন এই দেবমানব-প্রসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন । 
আজ সমস্ত জগৎ এক বিরাট সভাতাসংকটের 
সম্মুখীন । [৪:০18-এর প্রসিদ্ধ প্রশ্ন “6০ ৪ 
০৮ 006 60 1709% শতুন রূপ নিয়েছে 760 00100 


0৮006 60 ১০271” 010 11936500906-এর 


আন্তিকাসূচক প্রশ্ন, “17879 9 006 ৪]] 0108 
786০ ?--আজ বড় পুরাতন । মানুষ 
ভুলেছে £ “পিত্রৈকতাবান্‌ ন চ জাতিভেদঃ 1 
১৮৯৩ খুষ্টাব্দের বিখ্যাত চিকাগে ধর্ম- 
মহাসভার পঞ্চসপ্ততিতম বাধিকী উপলক্ষে 
চিকাগে! শহরেই অনুষ্ঠিত ধর্মালোচনাচক্রে গত 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ না880৪৮ 2009: 
08122811 আক্ষেপ করে বলেছেন, “[& 89928 
৮০ 1009 61296 61)619 1)98 0659101990. ৪, 0:1918 
10 00018619018, 609 ০3৪01715815 10168 
1)16০7৮.” “আমার মনে হয় খুষ্টধর্মে এর 
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট দেখ! দিয়েছে |” 
তিনি খউধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মারও বলেন, 
£[1)5 11095] 0001561%00561001 18 
৪%1001)%61)8810 60 9 £18998 9য68176 60 609 
7001090 ০0610015 4৪ 9 1028,689৮ 01 1506১ 
০008 10190 [0011088১ [ 61010009 ০০ 1]! 900 
80০ 1169591 01011861%0 0061001 1710%170£ 
10 0118 01:9061010 ০1 608 17880 0 10091 ০: 
18৪ 0010110901010---70610 110 168 0920908 01 
80 17010878008] 900. 800 10 606 9090981% 


67৪৮ ৪ ৪1৪ ৪11 01109. “উদার খুষ্টান 


৬২২ 


দৃ্িভঙ্গি হিন্দু দুটির প্রতি যথেউ সহানুভূতি- 
শীল। আমার মনে হয়, বন্তত অনেক বিষয়ে 
আপনার! দেখবেন উদ্বারনৈতিক খব্টান দৃ্ি- 
তঙ্গি প্রাচোর দিকে ধাবিত হচ্ছে -এর দর্শনের 
দিকে অনেকখানিতে,-নৈর্বাক্তিক ঈশ্বরের 
কল্পনায় বা আমর! সকলেই দেবত্ব-সম্পন্ন এ 
চিন্তায় ।” 

আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি উদারমতাৰ- 
লহ্বী থষ্টান সম্প্রদায়ের এ নতুন চিন্তাধারার 
কারণ কোথায় ৷ এমন কি 8006: 0%2000611 
এ কথাও বলেন, 1018 
[ ০28109] 510 ] 19 ৮6: 0606081596০ 


11615] 00086150165 10101) 1)0108 60৪৪ 


9070969106 


1060 18 0811996816 ৩ 61910106800 
0:০9: 600086102, “নব্য খষ্টান চিস্তা- 
ধারায় প্রাথমিক পাপের কল্পনাটিও নিতান্ত 
অপ্রীতিকর, কেনন! এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ 
প্রকৃত শিক্ষা ও চেষ্টার দ্বারা পূর্ণতালাভে 
সক্ষম |” বিষয়গুলি বিচার করলেও সহজেই 
প্রতীয়মান হয় বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরা মকৃষ্ণ- 
সন্তানদের পাশ্চান্তো প্রচারের ফলেই এ কল 
নতুন দৃষ্টির সৃষ্টি। “ডা180 259 02:08 108 
( ্156050%008 ) 00700009790 6128 0110, 
৪8০0 60 ৪৪5১ 10870 1)9 ৪001:98890. 10870 ৪00 
01060 88 59 0151016168 ০00, 88:03 1-- 
910088 ?” * যেন পাঁচটি কথায় বিবেকানন্দ 
জগৎ জয় করলেন, “মর্যভূমির দেবতা তোমর!! 
পাপী?--প্রথম চারটি প্রাচোর কথা- আশার 
কথা, উৎসাহের কথা। শেষটি পাশ্চাত্তের 
কথ।-নৈরাশ্টের কথা, অবসাদের কথা । 
বিবেকানন্দের জয় প্রাচ্যের জয় পাশ্চাত্যের 
ওপর, উৎসাহের জয় অবসাদের ওপর, আশার 
জয় নৈরাশ্টের ওপর | 072810 0011500ও 
স্বীকার করেছিলেন, ৭8 18 10000668881 


উদ্বোধন 


[ ৭ংতষ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 
6086 ৪ 168811 


0665%79920 6186 ড5080610 20958 820 20825 


815810208101])  769518 
01 609 10888 &0] 69100900198 10100 829 
80098210600 10 696 ৪৬. «এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই যে, বৈদাস্তিক চিস্তাধার! ও 
পাণ্চাত্তের কিছু কিছু আধুনিক চিন্তা প্রবণতার 
মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ রয়েছে ।” কিন্তু এ 
বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল যে, এই চিস্তার 
পরিবর্তনের জন্য বৈদান্তিক চিস্তাধার আধুনিক 
কালের প্রচার দায়ী। স্বামী অশোকানন্দজী 
289 20110690099 ০0: [00180 1000£06 
01) 606 "11000816 01: 606 লা০৪6-এ 
3020810 0%011800-এর এ সন্দেহের নিরাকরণ 
করেছেন। 

এই নতুন প্রচারের কথা বলতে গিয়ে স্বামী 
অভেদানন্দ বলেছেন : 

“179 


৪101069%] 6109১ 6109 ৪59৪ ০01 10100, 


01956206  0009958] 01 629 
68591810608] 1081 01 609 ০110, 
08৮৪9 60001)90. 0118 8190189 ০01 /17081109) 
৪৪ 0:000060. 170 6106 01018611059  0182- 
0691 800. 01109 1081901281165 01 13118285870 
911 189/10611181008--176858260 800. চ্য০- 
91911010990 10 [0018 60095 ৪৪ 90 10681 
10901698686100 ০06 605 015106 £10,৮ 
"আজ অধ্যাত্মচেতনার যে নতুন জোয়ার 
উঠেছে, যার ঢেউ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
অতিক্রম করে আমেরিকার তটে তটে আছড়ে 
পড়ছে, তার কারণ খুষ্টের মতে! চরিত্র ও 
ও এশ্বরিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-_ 
যিনি আজ ভারতে ভগবদৈশ্বর্যের এক আদর্শ 
প্রকাশ বলে সম্মানিত ও পৃজিত |” 119 
240116: লক্ষ্য করেছিলেন তার সময়েই £ 
%30208 90906180 12018810085198) ৪09 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


8৪ 1598108009১ £101060808009, 99:908- 
0600%১ &00. 0610928) সয0০ 79:29 990 60 
00611089825 16960110£ 60619 1091029 
18:85 6001910068১ 800 179%9 80601] 10909 
৪010)9 000581%6৪ 7130 90981)6 6109 ৬ 6080010 
1৪ 01 6৪ ₹/০210.৮ পকিছু বৈদাস্তিক 
প্রচারক, যেমন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, 
সারদানন্ন, এবং অন্যান্বরা খাদের আমেরিকায় 
পাঠানো হয়েছে, বিরাট আোতৃবর্গের সামনে 
বন্ৃতা করছেন এবং বেশ কিছু ব্যক্তিকে তাদের 
মতে নিয়েছেন, ধারা! জগৎ সম্বন্ধে বৈদান্তিক 
তাবকে গ্রহণ করেছেন।” শ্রীরামকৃষেের 
শতবাধ্িকীর সময়ে আমাদের দেশের মনীষী 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও দেখেছিলেন £ 
€][1005১ 51) 1996 16 18 10088116 6০ 01১9819 
01019961591 0086 8000108 81] 6139 8910 0199 
6089 &:5 00106119610 60 6109 65108881070 
০1 60৪ 10661196908] 10011200 0০610 10 6009 
[0988 800. 006 9৪৮১ 800 609 986801191- 
20906 01 1066008610908]  2800100001091006700 
100159 18 00019 ৪0096870618] 800 10010000. 
88 & দ0210 10:98 61090 008 ৬608008 
09:98 17) 6009 0.9. ৬৮ আজ ১৯৩৬ 
খুষ্টাব্দে বাস্তবসাক্ষ্যে প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব যে; 
ধুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিক দিগন্তের 
সম্প্রসারণে ও আন্তর্জাতিক পৌহার্দ্যের 
স্থাপনায় যে-সকল মাধ্যম কাজ করুছে, তাদের 
মধ্যে বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকার বেদান্ত 
কেন্দ্রগুলি অপেক্ষ। অন্য কোন সংস্থা গভীরতর 
ও উপযুক্ত কাজ করেনি । 

যে মানুষটির জীবন ও চরিব্রই মুখরিত 
হয়ে দ্বিগ.দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে এই 
নব-উদ্বোধন সুষ্টি করেছিল, যিনি নিরক্ষর 
হয়েও অক্ষর সত্যের কথা “বহুত| নীরের' মতো 


শ্রীরামক্ষ-প্রসঙগ 


৬২৩ 


গ্রামা ভাষায় প্রকাশ করে তথাকধিত শিক্ষিতের 
বিগ্ভামদোন্মত্ত অভিমানকে লজ্জিত করেছিলেন, 
যিনি “আপনি আচরি ধর্ম' লোৌকারণ্যের বন- 
স্পতিত্বরূপ তিনি ভগবান্‌ হ'ন বা না হ'ন, এই 
যুগন্ধর মহাপুরুষকে আমর! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করি। ভারতের সনাতন ধর্মের জয়ধ্বজ। যখন 
ভূল্ুষ্ঠিত, ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জনমানসে 
যখন সন্দিপ্ধত। ভিন্ন সকল আন্তিক্যবৃদ্ধিই 
অবলুপ্ত,_ বক্তৃতা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-রচনা বা 
সমাজসংস্কার তখন ভারতের মাটিতে কার্কর 
হবার নয়। তাই এর কোনটিই করেননি 
রামকৃষ্ণ । সংশয়িত মনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন বিশ্বাস 
জন্মায় না| জীবনেই যেখানে অনাস্থা সেখানে 
জলন্ত জীবন ভিন্ন আর সকলই নিক্ষল। 
রামকৃষ্ণ এই মহাসংকটকালে সকল নাস্তিকের 
ভ্রাকুটিকে উপেক্ষা করে সংশয়াকীর্ণ জনমানসের 
সামনে আপন জীবনবেদটিকে খুলে ধরলেন । 
রামমোহন থেকে শুরু করে ( আত্মীয়সভা, 
ব্রাহ্গসমাজ, ধর্মসভ1, তত্ববোধিনী সত।, প্রার্থনা- 
সভা, আধপমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি ) এ দেশের 
ভাবজ্জগতে সে যুগে যে নতুন নতুন তরঙ্র উঠে- 
ছিল যাকে আমরা ভারতের নবজাগরণ ব। 
রে'নেসাস বলে থাকি; ত1 কিন্তু করণ রাখতে 
হবে, শুধু জাগরপই-চল! নয়, কোন নতুন 
পথে ঠিক ঠিক চল] নয়। নবজাগরণ ও পুন- 
রুজ্জীবনে এই খানেই পার্থক্য । সেই হিসাবে 
পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা করেছিল রামকষজের 
আবির্ভাবের জন্য। কারণ দীপই দীপকে 
জালাতে পারে। জীবনই উজ্জীবনের কারণ 
হয়। ১৮৮৪ খুষ্টান্দে কেশব সেনের ম্মরণঘভায় 
কলকাতার টাউন হলে বাণী সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
“60708819950 ৪] ৪৪10 6090 8 82980 


07810 19 6106 1:090006 01 1018 886 2100 6086 


৬২৪ 


09 18 20809 105 1018 5869, 130১ 10 & 
19129 5200 197 6061 86088১ 109 17081:99 
60০ 88০ 800 11010885889 0000 16 118 
89108 800. 1719 0128780667৮ “ঠিকই বলা 
হয় যে, কোন বিরাট পুরুষকে তার যুগই 
সৃষ্টি করে। কিন্ত আরও এক বৃহত্তর সত্য- 
দ্বুডি থেকে দেখলে দেখা যায় যে, তিনিই 
তার যুগকে সূর্টি করেন এবং তাঁর যনীষা ও 
চরিত্রের ছাপ রেখে যান ত্তার সৃষ্ট সেই যুগের 
বুকে ।” রামকৃষ্ণের পক্ষে এ কথাণ্চলি 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
01810 800, আছ0106100. 01 191)80) 
গ্রন্থে ১ আআ. 8008108-এর মন্তব্য £ 
“7975 1986 61010768098 60 1)0109 800 
1)6716889 50006610170 7006 198 1008709690 
10 61008 01 6160979 1086 109 199009 0 
60 00980246518 60৪ 010. 18118100, 0198 
101105616) 11101) 100%5 108 6108 10098 
10000076906 18060701 ৪1). “প্রত্যেক 
চিন্তানায়কই তার দেশ ও তাঁর এঁতিত্বে এমন 
একটা|.কিছু যোগ করেন, য। এগুলির কোনটি 
দিয়েই ব্যাখ্য। হয় না; তিনি তার উত্তরসূরীরদের 
হাতে য| দিয়ে যান তা! সেই প্রাচীন ধর্ম আর 
তার সঙ্গে আপনাকে-আর এই যোগটিই 
হয়ত দেখা দেয় সবচেয়ে মুলাবান্‌ উপাদান 
হিসেবে |” রবীন্দ্রনাথের কেও প্রতিধ্বনিত 
এই বার্তা : 
জীবনে জীবন যোগ কর! 
ন! হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসর1।” 
সুপ্ধির ঘোরে ঢলে পড়া দেশবাসীর কাঁপে 
নবজাগরণের বাণী ধার শুনিয়েছিলেন তার। 
ক্মরণীয়, তার! বরণীয়। সে ৰাণী তাদের 
উদ্ভ্রান্ত পথের যাত্রাকে 'তিষ্ট, বলে স্তব্ধ 
করেছে, কিন্তু নবযাব্রার পথিকৃতের হাতছানি 


উদ্বোধন 


এখানে স্মরণ হী. 


[৭২তম বর্ষ--১১শ সংখা! * 


ছিল না সে বাণীর সামনে । কারণ তখনও 
সেখানে যে জীবনের যোগ হয়নি যাতে ফুটে 
উঠেছিল “দুহাঞ্জার বছরের ভারতের সুমহান্‌ 
সাধনা |” তাই বলছিলাম নবজাগরণ এলেও 
পুনরুজ্জীবনের তখনও ছিল বাকী! বিবেকা- 
নন্দের মন্তব্য--শ্রীবামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
সঙ্গেই শুরু হয়েছে সত্যযুগ'-- এখানে বিশেষ- 
ভাবে প্রনিধানযোগ্য। 

এতরেয় খষি ব্রাহ্মণে বলছেন £ 
“কলিঃ শয়ানো! ভবতি সঞ্জিহানভ্ত ্বাপরঃ | 
উত্তিষ্টংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্‌ ॥ 

চরৈবেতি চরৈবেতি ॥" 

মোহনিদ্রার কালই কলিকাল। জেগে 
ওঠার নাম দ্বাপরে বাস। আত্মবিশ্বাসে 
দাড়িয়ে উঠলে হয় ক্রেতাযুগ। আর এগিয়ে 
চলাই সত্যযুগের লক্ষণ। এগিয়ে চলে|। 
এগিয়ে চলো । প্কৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ” 
বলে দ্বাপরের কৃষ্ণের মত আহ্বান জানিয়ে 
ছিলেন নবজাগরণের যুগের নবখধির| | প্রত্যক্ষ 
জীবনের গতি যখন যুক্ত হল তখনই এল এগিয়ে 
চলার যুগ। তাই রামকৃষ্ণ-অ।বির্ভাবকে 
সত্যযুগের প্রবর্তন বলার সার্থকতা । 

এখন দেখ! প্রয়োজন-_-এ পথ-চল| কেমন, 
এ পথ চলার লক্ষ্য কি? এই আলোচনার 
শুরুতেই বিনয় সরকারের আর একটি কথ৷ 
মনে পড়ছে £ “নাও 88608100169) 8৪ 
09068 01 010৪ 1088 60060 ০08 6০ 
709 6109 00986 05108100109 ৪0০19] 10101080101) 
০1 0109 829, 800 61018 1088 0198690107৫ 10117 
৪ 100816100 01 0709 0 6139 1986990 
€8-07810918) 01008010100, 

“তার (রামকৃষ্ণের ) “কথামত? অস্বতময়ী 
বাণী, এ যুগের সবচেয়ে গতিশীল সমাজদর্শন 
হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাকে দিয়েছে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


মানবজগতের শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠকদের 
আপন |” 

“দয়া কিরে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা |” 
নবজাগরণের পর শিবজ্ঞানে দাড়িয়ে ওঠা ও 
জীবসেবায় এগিয়ে চল! । এই হুল এ নব 
যুগের সাধনা ও লক্ষ্য। রামকৃষ্ের 
সমাঞ্জদর্শনের প্রথম প্রবক্তার মুখে তাই শুনি__ 
“আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*-__নিজের 
মুক্তি ও জগতের হিত। 41011090175" 
কথাটা আজকাল বহু ব্যবহারে ধার হারাতে 
বসেছে। এমন কি আমরা উচ্ছৃঙ্খলতারও 
01311090105 বার করার একটা চেষ্টা করি। 
কিন্ত যখন আমরা রামকৃষ্ণের 01011080177 বা 
দর্শনের কথা বলি তখন আমাদের প্রাচীন 
অর্থের দর্শনের কথাই বলি। ভারতীয় চিন্তায় 
দেবত্ব-মনৃষ্তত্বের মত দর্শন ও ধর্ম অবিভাজ্য।১ 
01711090700 01 2911810920১ 0109 ৪০ 


অন্যতম 


59108 79115 17089108781019 10100 6176 [71000 
[00106 ০1 519,” (0818২ চ101167 ). প্রযুক্তি 
ব। ব্যবহারই এখানে আসল কথা । দর্শন- 
লাভ ও দর্শনদান উভয় ক্ষেত্রেই তাই জীবনের 
স্পর্শের একান্ত আবশ্তকতা । কথার ফুল- 
ঝুরিতে দর্শন হয় না। এ কথা স্মরণ ন| 
থাকায় আমর! অনেক সময় ভাবি, রামকৃষ্জের 
আবার দর্শন কি? তিনি তে প্রায় নিরক্ষর | 
“নু9 010. 1006 10007 9 ০৭. 01980810716, 
200. 18 18 0090610] /10961062 106 1509 %৮ 
80008) 808811১ 4009 89. 18000750601 
1170811917১ 403809001810705 0659 11069 & 
[010)1 08010101081 €:০৪৮৪৪.--এই সব কথা, 
আবার যর্দি কয়েকটা বিদেশীর কথা হয়, তবে 


১ লেখকের ধর্ম ও দর্শন”) বিশ্ববাণী, ১৩৭২, 
গং ৭ 


রামকৃ্ণ-প্রসঙ্গ 


৬২ 


আমাদের পক্ষে অবশ্বই সন্দেহ হয় তার দর্শন 
আছে কিনা । আবার এর পর যখন 14, 
19119: এর কাছে শুনি : “1800800150008 
₹/%৪ 11) 00 991088 01 6109 ০: 80 02181 
109] 610101091-6109 01900591901 ৪ 09 
1096 ০0] 008 01:910000087 ০1 &20৩ 108৭ 
₹1৪স ০1 629 0718 তখন আমরা ধরেই 
নিই এখানে নতুন কিছু নেই; তাই খুজে 
দেখি কোন্‌ দার্শনিকের সঙ্গে (অর্থাৎ ধার 
লেখা বই আছে) তার কথ! কতট! মেলে। 
118 140116:.এর কথা না মেনে অনেক 
কধাই যুক্তি দিয়ে বলা যায়, তবে এ 
কথ! মেনে নিয়েও একটা কথা কিন্ত এই 
যে, ওদের দেশে ধীরা 901879৮ (চিন্তা করেন ) 
তারা 00110500195 আর আমাদের দেশে 
ধার! দর্শন' করেন ( দেখেন ) তীর দার্শনিক | 
সত্যিই রামকৃষ্ণ নতুন কিছু “চিন্তা” করেননি, 
নতুন তত্ব “দর্শন” করেছিলেন এবং 
জগৎকে দেখার নতুন ভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়ে- 
ছিলেন। আশ্চর্য, 1185 10116: কিন্তু 
পূর্বোদ্ধত কথার পরেই বলেছেন : “3০৮ 109 
8৪7 2008105 6101088 10101) 06106191390 
0008 8880১ 108 16908101260 628 7085109 
[079981009 10619 16 ৪9 16886 8081960680১ 
16 78৪ ৪, 10086. 

কিন্ত তিনি এমন অনেক জিনিস “দেখে- 
ছিলেন" যা অন্যে দেখেননি, যেখানে কেউ 
ভাবেও নি, সেখানেও তিনি ্রশ্বরিক 
সত্তাকে চিনেছিলেন, তিনি ছিলেন এক কবি ।” 
যিনি মনের অগোচর তাঁকে তিনি চিন্ত। দিয়ে 
ধরবার চেষ্টা করেননি, কিন্তু যা অনেকে 
দেখেননি তা তিনি দেখেছেন। তাই তার 
চেয়ে আর বড় দার্শনিক কে? তারপর 185 
110116: তাকে কবি বলেছেন, আরও বলেছেন, 


৬২৬ 


81:92078* যদ্দিও এই 
স্বপ্লাবলীর প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। 
আমরাও বামকৃষ্ণকে কবি বলি, এক যথার্থ 
কবি। কেননা তিনি দর্শনক্ষম | “কাব্য- 
কৌতুকে' ভট্টতৌত বলেছেন : 
প্নানৃষিং কবিরিতুাক্তযৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।” 
--যিনি ধষি নন তাকে কবি বল! যায় না, 
আর ধার দর্শনশক্তি আছে তিনিই খষি। 
“্দর্শনাদ্‌ বর্ণনাচ্চাপি বূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।” 

_ দর্শনের পর বর্ণন করলে তবেই দার্শনিক 
কবিখ্যাতি লাভ করেন। এই অর্থেই 
রামকৃষ্ণ কবি। কোন কোন পাশ্চাত্য 
দার্শনিক কবি ও দার্শনিককে সম্পূর্ণ বিপরীত- 
ধর্মী বলে মনে করেন। আমরা তাদের 
কথায় সায় দিই না। ঝষিকবির কাবাই 
তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাবা । 

এমন খধষিকাব্যে কোথাও দেখি দেহবৃক্ষে 
দুটি পাখীর কথা । একটি স্বাঢু পিপ্লল ভক্ষণ 
করে, অপরটি উদাসীন দ্রষ্ট। মাত্র। 0০৪০৪- 
এর দ88৪৮-এ এর প্রতিধ্বনি শুনি £ 


*ণ170 80015 0016600 


18, 01681008০01 


10 10092 ৪800 ০০60 50918 ৪6059 102 


উদ্বোধন 


1 4২তষ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


177886010000,৮ 
দ্রষ্টী কবি রামকৃষ্জের ভাষায় এরাই 
'আমি'র রূপে দেখ! দেয়, “কাচা! আমি' “পাকা 
আমি'। একেই বলি কাব্য। যে দেখেছে 
তার প্রকাশে থাকে না কোনও অস্পউতা। 
এমন খধিকবিই অন্যের গুরু হতে পারেন, 
অর্থাৎ অন্ধকার দূর করতে পারেন। ধার দেশ 
দেখ। আছে তিনিই অন্যকে সে দেশের পথ 
দেখাতে পারেন। পক্ষেত্রবিদ্ধি দ্িশ আহ! 
বিপৃচ্ছতে ।৮--( খণ্েদ )$ যে দেখেনি তার 
কথায় ধাধা লাগে । রামকৃষ্চ বলতে পারেন £ 
“ওদের কথায় ধাদা লাগে, তোমার কথা 
আমি বুঝি ।”--( রবীন্দ্রনাথ )? খধিকবির মত 
তিনি বলতে পারেন £ “বেদাহমেতং পুরুষং 
মহাস্তম্_-“সেই মহান পুরুষকে জেনেছি 1” 
তার পরেও বলতে পারেন, “তোমাকেও 
দেখাতে পারি।” কারণ তার যে দেখা 
আছেঃ ভাবা নয় যে (0০$ 86০9180100 কথার 
গোলকধশধায় হারিয়ে যাবে। তাই তিনি 
বলতে পারেন, এখানকার (শ্রীরামকৃষেের) 
অনুভূতি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।” 
(ক্রমশঃ) 


ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ. 
ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞানীর! বলেন, তরঙ্গের ব্যাপ্তি অসীম । 
একবার কোন তরঙ্গ উঠলে তা ছড়িয়ে পড়ে 
সার] বিশ্বে ব্যোমে | ভাবতরঙ্জের বেলাতেও 
কি তাই নয়? ব্যোমে ব্যাধধ না হ'লেও তা 
কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে না? চোদ্দ 
শতকে উত্তর ইতালীতে যে ভাবতরঙ্গ উঠেছিল 
এবং যা ষোল শতকে ফ্রান্স জার্ীনী হলাও 
স্পেন ও ইংল্যাণ্ডকে প্লাবিত করেছিল তার 
কি পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটেছিল? স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেন, না, এ তরঙ্গপ্রবাহ ষোল 
শতক বা ইয়োরোপে-কোনখানেই ফুরোয়- 
নি; এ তাবজলোচ্ছাসই এসে উনিশ শতকে 
আঘাত করেছিল ভারতের উপকূলে ।+ 


ভারতের নবজীবন £ 

ভারতে এই উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লোকমান্য তিলক 
( ১৮৫৬-১৯২০ )১, বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮ 
-১৯৩২ ), রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১)১ স্বামী 
বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২, গোপালকৃষ 
গোখেল শ্রীঅরবিন্দ 
( ১৮৭২-১৯৫০ ) প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভা ও 
যুগাবতার পুরুষ । 

এই সময়ের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করি সেই 
সময়ট। ছিল বাংল! দেশের এক মহাযুগ। 
তিনটি আন্দোলনের ধারা তখন আমার দেশের 
জীবনে মিশেছিল £ রাজ! রামমোহন রায়- 


( ১৮৬৬-১৯১৫ ), 
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প্রবতিত ধর্ম-মান্দোলন, বঙ্িমচন্দ্র-প্রদণিত 
পথে সাহিতা-আন্দোলন এবং একরকম জাতীয় 
আন্দোলন যাকে ঠিক পুরোপুরি রাজনৈতিক 
আন্দোলন বল। যায় না।* 'মান্দোলন তিনটির 
মধ্যে রাজা রামমোহন রায়-প্রবতিত আন্দো- 
লনকে ঠিক 'ধর্ম-আন্দোলন” না ব'লে ধর্মীয় ও 
সামাজিক আন্দোলন” ব'লে অভিহিত করাই 
বোধ হয় যুক্তিযুক্ত | 

যা হোক উল্লিখিত আন্দোলন তিনটি 
কোনমতেই স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল না, ছিল 
একই আন্দোলনের তিনটি বিতিন্ন দিক । এই 
আন্দোলনকে বলা হয় ভারতীয় রেনেশ! ব। 
ভারতের নবজীবন। অনেক সময় অবশ্য 
নবজীবন ন!| ব'লে 'নবজাগ্রণ” নবযুগ' বা 
জাগৃতি'* ব'লেও অভিহিত করা হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ নবমন্ত্রের 
ধারক না আষ্টা? 

উনিশ শতকের এই ভাব-আলোড়নের 
যুগে জন্মগ্রহশ করেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকা- 
শন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট পুরুষকে রেনেশী 
ব| নবধুগের সন্তান বলেই ধরা হয়। অর্থাৎ 
বল! হয়, নবজীবনের মন্ত্র আগেই পুণথিবদ্ধ 
হ'য়ে গিয়েছিল, এবং এর] ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন তন্্ধারকের। এ রকম ধারণাকে 
বড়জোর অর্ধমতা ব'লে স্বীকার করা চলে। 
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এই সব প্রতিভাধর পুরুষ শুধু নবমন্ত্রের উদ্‌- 
গাতাই ছিলেন ন|, নবমন্ত্রের অউ! ব। (জ্ঞান- 
ণেত্রে দেখে থাকলে) ভ্রটাও ছিলেন । শুধু মন্ত্র 
প্রচারই নয়, অন্ততঃ মন্থর শুদ্ধিকরণ (৪0৮11- 
00৯০০) এবং সুসংবন্ধকরণে (৪901)9319 ) 
এ'দের ভূমিক| ছিল সমগ্ররুত্বপূর্ণ। এই শেষোক্ত 
ভুমিকায় ধাদের দেখা গিয়েছিল তাদের 
তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেধ করলে মোটেই ভুল হয় না। কারণ- 
হিশেবে এখানে সংক্ষেপে বল! যেতে পারে, 
শ্রীমরবিন্দ যাঁকে 'পূর্ণতর বূপে আমাদের 
স্কতিতে পুনরাবর্তন' বলে অভহিত 
করেছেন৭ ত1 বছুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দই 
সম্ভব করেছিলেন । মনীষী রোর্মা! রোলশর 
ভাষায় “ঙাঁকে (বিবেকানন্দ্কে ) দ্বিতীয় স্থানে 
দেখ! সম্পূর্ণ অসম্ভব | যেখানেই তিনি কোন 
ভূমিকা নিয়েছেন, সেখানে তিনিই ছিলেন 
প্রথম ।”* ভারতীয় রেনেশ]! বা ভারতের 
নবজীবনের প্রসঙ্গে উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রযোজা 
ব'লেই ধর] যায়। 

এই অভিমতের সপক্ষে ভারতের নব- 
জীবনের চরিত্র সামানা বাখা। কর! প্রয়োজন 
এবং তার জন্যে প্রয়োজন হু'লো রেনেশীর 
কিছুটা! চরিত্র-বিশ্লেষণের | 

রেনেশশ শব্দের অর্থ ও 
রেনেশশর চরিত্র 

রেনেশ| বলতে এতিহাদিক সন্ধিক্ষণ 
এবং পরস্পরসম্পকিত এঁতিহাঁসিক বস্তনিচয় 
(1)156906৭10%6920 )--উভয়ই বুঝায়। 
এই সঙ্ধিক্ষণ হলো, যাকে বলা হয় মধাযুগ 
তার এবং য'কে আধুনিক যুগ ব'লে অভিহিত 
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কর! হয় তার যোগসূত্র ; আর পরম্পরসম্পকিত 
বন্তনিচয় বলতে পাশ্চাত্ দেশবাসীদের 
নৈতিক ও বুদ্ধিগত দৃ়্িভজিতে যে যে 
পরিবর্তন বৈশিষ্টা হিদাবে এ যুগমন্ধিক্ষণকে 
সৃচিত করেছিল তাদেরই বোঝায় | : 

শব্বগত অর্থে রেনেশশ! হু'লো নবম 
(36788069099 ব| 18108550168 )। এইজন্যে 
অনেক সময় রেনেশ কে শিক্ষাসংস্কৃতির পুনর্জন্ম 
বলেই ধর! হয়। কিন্তু এরকম সংকীর্ণ 
দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেশশকে দেখা সম্পূর্ণ 
ভুল। প্রকৃতপক্ষে বেনেশ |! বলতে বোঝায় 
ব্যক্তির নবক্জন্ম বা ব্যক্তিত্বের মুক্তি। এইজন্য 
মানবত| বা 1000050150)ই হলে] রেনেশশীর 
কেন্দ্রীয় ধারণ ।* 

রেনেশশ।৷ ও আধুনিকতা 

অনেক সময় রেনেশ। ও আধুনিকতাকে 
একই অর্থে ধর! হয়। এরকম ধারণ! সম্পূর্ণ 
ভুল, কারণ রেনেশ। হ'লো৷ যুগস্ধিক্ষণ_ মধ্য- 
যুগও আধুনিক যুগের সদ্ধিক্ষণ। অতএব, 
রেনেশ! আধুনিক যুগের প্রবেশদ্বার_ প্রতি 
শ্রুতি মাত্র । বাট্রীগ্ড রাসেলের মতে, আধুনিক 
যুগে সুচিত হয় দুইটি প্রধান পরিবর্তনধারা £ 
বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব এবং ফলে, ধর্মীয় 
অনুশাসনের ক্রমহাসমান কর্তৃত্ব |" ইতালীয় 
রেনেশার যুগেই খষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব 
ক্রমহ্াসমান হ'তে শুরু করেছিল সন্দেহ নেই। 
বিজ্ঞান কিন্তু বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতে 
সমর্থ হয়নি। এ বেনেশার পুরোহিতর! 
দৃষ্টিভঙ্গির বিতিন্নত। স্বীকারের মধ্য বিজ্ঞানের 
পথে যতটুকু পদসঞ্কার সম্ভাবন! নিহিত ঠিক 
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ততটুকুই করেছিলেন । রেনেশ"। ধীকে প্রথম 
আধুনিক ব্ক্তি ব'লে অভিহিত করেছেন 
সেই পেত্রার্কও” এর বেশী কিছু করেননি । 
আরও বল! যায়, আধুনিক দু'টো গুরুত্ব- 
পূর্ণ লক্ষণ হ'লো গতিশীলতা এবং গণতান্ত্ি- 
কতা । রেনেশ! গতিশীলতার বাণ বহুন 
করলেও গণতান্ত্রিকতাকে বিশেষ আথিথেয়তা 
প্রদর্শন করেনি । অনুভাবে বলতে গেলে, 
রেনেশ। এগিয়ে যেতে উদ্বন্ধ করলেও ঠিকমত 
পথনির্দেশ _সমবেত কর্ম প্রচেষ্টা বা সমবায়ের 
পথনির্টেশ করতে পারেনি । আর আপামর 
সাধারণের প্রতি সহান্ভূতিও রেনেশারই 
কোন বৈশিষ্টা ছিল না । অর্থাৎ, কি ইতালীয় 
কি বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশ|! কখনই জন- 
প্রিয় আন্দোলন ছিল না, কারণ এ আন্দোলন 
ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিবাদভিত্তিক আনোলন। 
এখানে উল্লেধ কর! যেতে পারে যে, শুরুতে 
ভারতীয় রেনেশশ। বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ থাকলেও পরে ব্যাপ্তিতে সম্প্রসারিত 
হ'য়ে জনগণকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, 
এবং এই রূপান্তর বহুলাংশে স্বামী বিবেকা- 
নন্দেরই দান। 
রেনমেশশ। এবং ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ 
রেনেশাঁর যুগে ইতালীয়র! শিল্পসংস্কৃতি 
এবং মানবতার পুনরুদ্ধার নিয়েই বাস্ত ছিল, 
ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ নিয়ে বিশেষ মাথ। 
ঘামাঁয়নি। খুষ্টান ধর্মগুরদের মাজত 
ল্যাতিন সংস্কৃতির আবরশে ঢাক! ছিল শত 
সহআ্র অনাচার । ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাইরে 
ম'নবতাবাদিগণ অতি-অহংবাদ দ্বারা পরি- 
চালিত হ'য়ে এই সব অনাচারকে মোটামুটি 
৮ ভা!!! 10010851598009 
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মেনেই নিয়েছিলেন। এককথায় বল! যায়, 
তাঁদের ছিল নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন 
দৃষ্টিভঙ্গি (%000:81 86616০৭৪ )। এই দৃি- 
তঙ্গিই প্রসারিত হয়েছিল বৃহত্তর ইয়োরোপীয় 
রেনেশশর ক্ষেত্রে 

রেনেশখার মানবতাবাদিগণ কোন ধর্ম- 
সংস্কারও করতে সমর্থ হননি এবং এর ফলে 
মানব-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও 
সম্পূর্ণ বূপ গ্রহণ করেনি । 

যাজকর! মানৃ:ষর বিচারশক্তিতে আংশিক 
বিশ্বাস করতেন। তাদের অভিমত ছিল, 
মানুষ বিচারবুদ্ধি ও পাপের সমন্বয় । স্বর্গ 
থেকে আদমের পতনের ফলে মানুষের মুল 
প্রকৃতি এতট! বিনষ্ট হয়েছে যে, চার্চের বিশেষ 
সহায়তা বাতীত পূর্ণাঙ্গ. উপলব্ধি লাত করা 
অসম্ভব।৯ 

মানবতাবাদিগণ অবশ্য 'ধর্মযাজকদের এই 
বক্তব্য মেনে নেননি, কিন্তু তাদের ব্যক্তিবাদ- 
ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির তারা এই বিশেষ সক্রিয় 
বিরোধিতাও করেননি | 

ইয়োরোপকে অবস্থা ধর্মবিশ্বাসের মুক্তির 
জন্যে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হযনি, কিন্ত 
তা সম্ভব হয়েছিল ধর্মসংস্কার ব| টিউটনিক 
রেনেশখার দ্বারা, ইতালীয় রেনেশার দ্বার! 
নয়। এঁতিহাসিকদের মতে, সতর শতকের 
যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তার মূলে রেনেশ'ার চেয়ে 
ধর্মসংস্কারের দানই বেশী । 

তবুও বল! যায়, উতয় আন্দোলনের উৎস 
ছিল একই _মানবতার মুক্তির তাগিদ । 

ভারতীয় নবজীবন ও হইয়োরোপীয় 
রেনেশশ যদিও জেমস কাঙ্জিনস (0009৩ নর, 
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0০28109 ) প্রভৃতির মতে, ভারতের প্রসঙ্গে 
রেনেশ”। বা নবজীবন শব্টির ব্যবহার সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক তবৃও ভারতীয় রেনেশখ। কথাটি 
ইতিহাস সাহিত্য দর্শনে বিশেষ সুপ্রচলিত। 
জেমদ কাজিনসের বক্তব্য হ'লো : ভারত 
সকল সময়ই জাগ্রত ছিল। সুতরাং সুপ্তি থেকে 
জাগরণের কোন প্রশ্নই ছিল ন|| যুক্তিটি মাত্র 
আপাতদৃষ্টিতে সত্য. কারণ আঠার শতকে 
ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের আগে 
ভারত ষে বিশেষভাবে দুপ্তিষগ্ন হ'য়ে পড়েছিল 
সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুতরাং নব- 
জাগরণের প্রয়োজন ছিল এবং ভারতের 
প্রসঙ্গে রেনেশ ব। নবজীবন শব্দটির বাবহারে 
আপত্তির কিছুই নেই। আরও বল! যায়, 
এই ধরনের এঁতিহাসিক ঘটন| বা একটু পৃথক 
ধরনের ঘটন।কেও একই নামে অভিহিত কর! 
হয়| 

এর পর বিরাট বিষয় হলো, ইয়োরোপীস়্ 
রেনেশশ! এবং ভারতের নবজীবনের মধ্যে 
সাদৃশ্য কতটুকু আর বৈসাদৃশ্ঠই বা কতটুকু। 

সাদৃশ্য লক্ষ্য কর! যায় উত্তবগত দিক দিয়ে? 
তাও অবশ্ট পুরোপুরি নয়। ইয়োরোপীয় 
রেনেশশর জন্ম হয়েছিল ফ্লোরেলস নগরীতে 
এবং তারপর উত্তর ইতালী থেকে ছড়িয়ে 
পড়েছিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে । ভারতীয় 
বেনেশখার উদ্তব হয়েছিল কলকাতা নগরীতে 
এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের 
অশ্রান্ন প্রদেশে । দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিগত দিক 
থেকেও দেখ! যায় যে, ইয়োরোপীয় রেনেশ'ার 
স্বায় ভারতীয় রেনেশশাও ছিল সুপ্তি থেকে 
জাগরণ.এবং নবজীবন-গঠনের প্রচেষ্টা । 

এর পর কিন্ত সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়! 
কঠিন ! ছাপাখান! ও পুধিপত্রের পুনরাবিষ্কারের 
দকন প্রাচীন গ্রীসীয়-রো্ান সংস্কৃতির পুনরু- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ্থু 


দ্বারের ফলে ইয়োরোপীয় রেনেশশার সূত্রপাত 
হয়েছিল। ভারত কিন্তু নবজীবনের প্রেরণা 
পেয়েছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার অ'মদানি এবং 
বিস্বৃত অতীতের পুনরুদ্ধার_ উভয়ের ফলে। 
দ্বিতীয়তঃ, ভার হীয় রেনেশশ আন্দোলন ছিল 
যুক্তি, নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস--এই তিনেরই 
মুক্তি-আন্দোলন। এর দরুনই ভারতীয় 
রেনেশশ। শুরু থেকেই ধর্ম ও সামাজিক 
আন্দোলনের বুপ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, 
ইয়োরোপের মতো! নীতিবোধের যুক্তি উপেক্ষিত 
হয়নি, আর ধর্মসংস্কারের প্রচেষ্টা পরে মুল- 
রেনেশার ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। 
যুক্ত হয়েছিল রেনেশশর পথিকৃৎ রাজা 
রামমোহন রায় থেকেই। 

আরও দেখা যায়, নীতিবোধের সহিত 
সম্পর্কহীন হওয়ার দরুন ইয়োরোপীয় রেনেশশ 
কোনদিন জনপ্রিয় আন্দোলন হ'য়ে ওঠেনি, 
ভারতীয় রেনেশশ। নীতিবোধেরও মুক্তি 
আন্দোলন অল্পসময়ের মধোই জনপ্রিয় রূপ 
গ্রহণ করেছিল। পূর্বেই বল! হয়েছে যে, এটা 
প্রধানতঃ স্বামী বিবেকাঁনন্দেরই অবদান | 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজীবন 

এইবার আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, 
ভারতীয় নবজীবনের পূর্ণতর রূপদানে যে 
ষে প্রতিভাধর অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের 
তালিকায় ম্বামী বিবেকাননের নামই 
সর্বাগ্রে স্থান পাওয়! উচিত। তা ব্যাখ্যা 
কর! মেতে পারে। 

ইয়োরোপীয় জীবনধারা! ও খষ্টধর্মের মন্ত্- 
তন্ত্র ষখন এদেশে প্রথম আমদানি হ'লে! তখন 
তার ছটায় রাজা রামমোহনের মতো! দ্ব-এক- 
জন ছাড়! সকলেরই চোখ ঝলসে গিয়েছিল | 
আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে 
যাকিছু আপন, যাকিছু জাতীয় তা ভেঙে 
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ফেলার প্রবণতাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল । 

তারপর দৃষ্টি কতকটা ফিরল য৷ কিছু 
নিজস্ব তার দিকে। এর ফলে অনেকটা 
উপেক্ষা! অবজ্ঞ/ অস্বীকারের ভাব এলো 
আমদানিকর! সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি । 

তৃতীয় পর্যায়েই এলো! পূর্ণতর পদ্ধতিতে 
নিজস্ব সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন। এই পূর্ণতর পদ্ধতি 
হ'লো! গ্রথমোক্ত পদ্ধতি - পঞ্ঘতি ছু'টোর দার্থক 
সমন্বয়। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
যাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করে এই সমন্থিত 
পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মৃলসূত্রটি 
খুঁজে বের ক'রবার গুচেষ্টা করেছিল। এই 
প্রাচীন সংস্কৃতির রূপ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা 
করলেও প্রয়োজনমত তাকে ঢেলে সাজতে 
দ্বিধা করেনি। বৃহত্তর বিবর্তনের প্রয়োক্বনে 
পুবাঁতনের সঙ্গে নৃতনের সার্থক সমন্বয়ের 
প্রচেষ্টায় কোনকিছুই বাদ দেয়নি। 

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রচেষ্টাকে “পুনর্গঠনের 
মাধ্যমে সংস্করণ? (10:959:586102. 60008] 
[69098008100 ) বলে অভিহিত করেছেনঃ 
এবং স্তীর মতে, এতে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভূমিক! সম্পূর্ণ অতুলনীয় ।১০ 

এখন প্রশ্ন, এই ভূমিকাগ্রহণের মাধ্যমে 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে কোন্‌ 
কোন্‌ দ্বিক দিয়ে কতটা সমৃদ্ধ করেছিলেন? 
ওপরের আলোচন! থেকেই এর বেশ খানিকট। 
উত্তর পাওয়া যাবে। বল হয়েছে, স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতীয় রেনেশশার জনপ্রিয় ূপ- 
দান করেছিলেন ; ফলে নবজীবনকে দিয়ে- 
ছিলেন গণতান্ত্রিতার ছাপ। একা কোন 
সকার সাধন কর! যায় না, নূতন জীবনধারার 
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ভারতের নবর্জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ 
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পথে চলা যায় না; এর জন্যে প্রয়োজন হু'লো 
সমবায়ের এবং আপামর সাধারণের মধ্যে 
আশা-উদ্দী”ন| সঞ্চারের- আধুনিক জীবনের 
এই মৌলিক শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দেরই 
দান। 

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নব- 
জীবনকে দিয়েছিলেন আধুনিকতার প্রধানতম 
উপাদান গণতান্ত্রিকত। | 

মানব-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা যে ভারতীয় 
রেনেশশ ইয়োরোপীয় রেনেশশাকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল তাও স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হ'লো, মানুষ অপূর্ণাঙ্গ 
হলেও কখনও পাগী নয়। এই বাণীকেই 
স্বামী বিবেকানন্দ পরিণত করেছিলেন তার 
জীবনবেদের অন্ততম প্রধান সূত্রে । 

পাগী যখন নয় তখন ধায় সহায়তা বা 
পুরোহিতের সাহচধের প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ 
তার ষ্বীয় প্রচেষ্টার, ফলে, স্বীয় পুরুষকারের 
বলে আত্মার উদ্বোধন সম্ভব ক'রে দেবত্ব লাত 
করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এর জন্যেযা দরকার 
তা হ'লো অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের ব| 
“বিগ্ভামায়ার' আবাহনের | | 

আবার পথ নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক 
আত্মাতেই এঁশীশক্তি নিহিত; লক্ষ্য হ'লো৷ 
এই অস্তণিহিত শক্তির উদ্বোধন সার্থক করা । 
কর্মের মাধ্যমেই হোক, পূজার্চনাঁ উপাসনার 
মাধ্যমেই হোক, যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
হোক আর দার্শনিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই 
হোক- লক্ষ্য এ একই। এই হ'লে! ধর্মের 
মুলকথা” তত্বসূত্র মন্ত্রতন্ত্র মন্দির বিগ্রহ ইত্যাদি 
আনুষ্ঠানিক বিস্তার মাত্র।১; অতএব, 
তোমার পথ তুমি নিজেই বেছে নাও। চল 
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সেই পথে-উদ্বোধনের পথে । বল আমিই 
ঈশ্বর-আমিই পরিপূর্ণতা; তুমিই ঈশ্বর, 
তুমিই পূর্ণাঙ্গতা । 

মানবের (এই পরিপূর্ণতা, এই পূর্াঙ্গতা 
হ'লে রেনেশশর মৌলিক মন্ত্র। কিন্তু 
ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের 
আগে এই মৌলিক মন্ত্র আর কেউকি এমন 
ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ 


উদ্বোধন 
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কি রেনেশশর জীবনদর্শনের এমন ব্যাখা। 
দিতে পেরেছিলেন ? উত্তর “না বল! হলে 
নবজীবনের রূপদানে স্বামী বিবেকানন্দের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই। 
যামী বিবেকানন্ব-প্রদত্ত ' জীবন-দর্শনের 
এই যে নৃতন ব্যাখ্যা, একে বলা যায় “নয়া 
বেদাস্ত' | এর ব্যাখা। বারাস্তরে বা স্থানাস্তরে 
ক'রব। (ক্রমশঃ) 


জননী সারদামণি 
শ্রীবুপেন আকুলি 


নিখিল ধরার দুঃখ ও শোক, স্মরণ করিয়া এলে-- 
যত ব্যথাভার করিতে মোচন অসীম করুণা ঢেলে । 
অতি সাধারণ মাটির কুটির, তুমি সেথা এলে যবে__ 
জ্বলেনি সেদিন আলোকের মালা বরণের উৎসবে । 
স্েহ-করুণার অঙকানন্দা ছিল ও বুকের তলে, 
'্মরিতে সে কথা নয়নের কূল উছলিয়া ওঠো জলে! 
নিষ্ঠা ও তাগে দীপময়ী তুমি, মুর্ত পবিত্রতা ; 

যেন নারীত্বে শত দল মেলি লভিয়াছ পূর্ণতা । 

দিয়েছ নৃতন পুজার মন্ত্র কায়-মনে জনসেবা!) 
দেখায়েছ তুমি অমৃতের পথ, তোমারে ভুলিবে কেবা? 
স্বৃতির বেদীতে আসন দিয়েছি সীতা ও সাবিভ্রীরে, 
ঈাড়াতে পেরেছি কি সৌভাগ্য, তোমার চরণ ঘিরে ! 
নিশীথলগ্ন, আকাশ-বাতাস, আজি বিভীষিকাময় ; 
জননী তোমার অভয় অস্কে পেতে দাও আশ্রয়। 
নুতন উষার মঙ্গলরবি জাগুক পূর্বাচলে, 
পারিজাতরাজি হোক বিকশিত এধরার ধুজিতলে। 


্রীষ্তরীরামান্জদর্শন 
[ পূর্বাহ্বৃতি ] 


স্বামী আদিনাথানম্দ 


(৩) 

পাশ্চাত্য দর্শনচিস্তা বুদ্ধিজীবীদিগের 10$9- 
85000888০ (বুদ্ধির ব্যায়াম )। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া! বুদ্ধিসহায়ে 
একটি সামগ্রিক ০] &৪০:৮ (জাগতিক 
তত্ব) প্রতিপাদনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
করিয়। থাকেন | সেজন্য তাহাদের মতবাদ- 
গুলি সমসাময়িকভাবে সত্য এবং বৃদ্ধি প্রসৃত 
বলিয়া ( সংশয়াত্বক ); 
10990670581617019 (অকাটা 
নিশ্চয়তা ) ইহাদের নাই বলিলেই চলে। 
তাই বাদরায়ণ ত্রন্পূত্রে বলিয়াছেন, “তর্কা- 
প্রতি্ঠানাৎ' | 
৪9105 1৪ 10180: ০1 950109060 610927:165 
( প্রতীচোর দর্শনেতিহাস ভ্রমায়্ক তত্ববন্থল 
প্রমাণিত দুতরাং বহু তত্ব পরিত্যক্ত )হহা 
বল! চলে । 

প্রাচাদর্শনের মুল্যায়ন অন্বরূপ। ইহ! 
বোধিপ্রসূত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব । হহা 
অবিসংবাদিত, অবাধিত এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ- 
মূলক। অবশ্য যুক্তি-অবপন্বনে এই তত্বগুলিকে 
10810 ( তর্কশান্ত্র )-এর ছ্াচে ফেলিয়া সর্ব- 
সাধারণ বৃদ্ধির এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে 
অযৌক্তিক কিছু নহে বলিয়। প্রমাণিত করিতে 
হয়। প্রাচ্য-দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি শ্রুতি- 
মূলক এবং শ্রুতি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ইহাই 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার দিক-নির্ণায়ক মূল 
সূত্র। 

আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাবান 

ঙ 


1190609। 


0:01019208810 


09:৮16008 


[18601 01 খ938620 010110- 


দার্শনিক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই শ্রুতিকে অপৌরুষেয় ও চরম 
সত্যান্সন্ধানের একটি প্রমাণ বলিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন। তাই এই ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিক 
ব্যক্তিগণ ম্বান্থভবের সহিত মিলাইয়! শ্রুতিকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং জগৎ ও জীবনের 
যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে শ্রুতিপ্রতিপাদ্দিত তত্ব 
রাশির উপর নিজেদের দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র গৌরপাদ- 
কারিকায় যে আত্ম-রূপ নির্ধারণের চে! 
হইয়াছে তাহ! সবটাই যুক্তিমূলক | জেখানে 
গৌরপাদ জীবের প্রত্যক্ষান্থুভবসিদ্ধ জাগ্রৎ, স্বপ্ন 
ও সুযুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বশ্লেষণ করিয়া সাক্ষী 
তুরীয় সত্তাকে নির্দেশিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ 
শূন্যবাদের বিরুদ্ধে চিরবর্তমান ্বসংবেদ্য 
প্রত্যকূচেতন্কে প্রমাণিত করিতে গিয়! তিনি 
এই যুক্তিমূলক পন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন । তবে 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “মাগুকা- 
কারিকা' “মাগুক্শ্রুতি'কে অবলম্বন করিয়াই 
বিরচিত হইয়াছে । | 

এই প্রাচ্য দার্শনিক সমীক্ষার ধারা অনুসরণ 
করিয়া! শ্রীশ্রীরামান্ুজাচার্য তাহার প্রসন্নগন্তীর 
শ্রীভান্তের মঙ্গলাচরণ-গ্লোকে নিজের বিশিষ্টা- 
ঘ্বৈতবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। উহ] নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £ 
“অখিলভুবনজন্নস্থেমভঙগা দিলীলে 

বিনতবিবিধভূতব্রাতরক্ষেকদীক্ষে । 
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ত্রহ্ষণি শ্রীনিবাঁসে 
ভবতু মম পরণ্মিন্‌ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥” 
এই গ্লোকান্ুসারে বলা যাইতে পাৰে 


৬৩৪ 


€র মতে জগৎকারণ ত্রহ্ধবস্ত 

সু জগতের ভূতগ্রামের অফ্টা, নিয়ন্তা ও 
গ্রতিপালয়িতা | যদি প্রশ্ন তোল! হয়--কেন 
তিনি জগতের অ্ট! ইত্যাদি হইলেন? 
জ্রীরামান্জের মতে ইহা! অচিস্তা--ব্াফিমন 
সম্টিমনের রূপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কথ! 
বলিতে অপারগ | 10808108115 ( বন্ততঃ) 
এই মাত্র বলা যাইতে পারে “সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলয়” তাহার 
(সৃজনকারী আত্মপ্রকাশন )--সৃষ্টি অর্থে ইহ 
বুঝিতে হুইবে যে, ব্রঙ্দে যাহা যাহা অব্যক্ত 
ছিল তাহাই ব্যক্ত হুইয়াছে। “অলৎ' কিছু 
হইতে “সৎ হইতে পারে নাঁ। কারণ আচার্ধ 
পসৎকার্ধবাদী' ছিলেন। ইহা! বিজ্ঞানসম্মতও 
বটে। 

এই সৃষ্টি তাহার মতে 'বিরামহীন'-_ ব্রহ্ম 
অধিষ্ঠান-কারণ, উপাদান-কারণ এবং 9%10190 
(নিমিত্ত-কারণ ); সবই তিনি 
একাধারে । 

দ্বিতীয় তত্ব এই খে, বৈচিত্রা ও বছুত্ব এক 
সততায় বিধৃত হইয়া আছে-90169 10 
9159:5185 ( বহৃত্বে একত্ব) হচ্ছে চরম সত্য। 
81 18808165 বা! “নিও সত্তা" চরম সত্য 
মানিয়। লইলে “বৈচিত্র্য ও বহুত্বের কোন ন্যায়- 
সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্কর- 
প্রচারিত মায়াবাদ-খগ্ডনপ্রসঙ্গে ইহ! বিস্তারিত 
আলোচিত হইবে । জগৎ ও জীবের বৈচিত্রাকে 
উড়াইয়া না দিয়! প্রতাক্ষানৃভূতিপিদ্ধ বিষয় 
শ্রতিপ্রমাণবলে মানিয়া লইয়। একটি জগদ- 
তীত সত্তার লীলাবিকাশরূপে ভাবিলে সুদ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে কোন বাধা 
হইতে পারে না| যদি অন্য কোন উচ্চন্তর 
থাকে আপনিই প্রকাশিত হইবে -কালেন। 

এই প্রসঙ্গে ইহা বিচার্ধ ষে, বাবহারিক 
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[ 4২তম ৰর্ধ--১১শ সংখ) 


অধৈতসাধনাদ় শ্ত্রীশঙ্ষরাচার্য 'শৃন্তবাদ'কে 
প্রত্যাখান করিয়া বাদরায়ণের “জন্মাস্স্য 
যতঃ' মানিয়া লইয়া! জগৎকারণরূণে ব্রক্গসতার 
অন্তিত্ব বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে 
বলা যাইতে পারে আধ্যাত্মিকজীবন-দর্শন 
প্রতিপাদনে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানবজের মধ্য 
মতানৈক্য নাই বলিলেই চলে । 

তৃতীয় তত্ব--আমাদের সম্মুখে প্রত্যঙ্ষীছত 
দুইটি সত্তা! আছে। জড় প্রকৃতি ও অজড় ভোক্তা 
জীব-শ্রীরামানুজের ভাষায় চিৎ ও অচিং-_ 
ভোক্তা ব1 ভোগ্যবূপে জড়িত আছে। কিন্ত 
এই ছুইটি সত্ভাই পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা! অন্য ভাষায় 
শ্রীবিষ্ণুর অপাধিৰ চিন্ময় সমতায় বিধৃত হইয়া 
আছে । যেমন গীতাঁয় আছে--“এতদৃযোনীনি 
ভুতানি সর্বাণীত্যুপধারয়' । এই তিন 
সত্তার সন্বন্ধ “অপৃথকৃসিদ্ধি'-সন্বন্ধ যেমন বুক্ষ 
ও তাহার শাখাসমূহ, বিশেন্ত ও বিশেষণ, 
নীলত্ব ও পদ্যাবন্ত সন্বন্ধযুক্ত । শ্রীরামা- 
নুজের 11)90:5 01 10505715089 (জ্ঞানতত্ ) 
অনুসারে ৪০1১৪600৪ ( বন্ত ) এবং &6৮১08৪ 
(গুণ) পৃথক কর! যায় না। বিশেষণের 
জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তসভ| প্রমাণিত হয়। 
ব্রহ্মবন্ত চিৎ ও অচিৎকে লইয়াই সতাযুক্ত। 
এক এবং বহু অপৃথকসিদ্ধি তত্ব--ইহা! অনী 
কার্ধ। কারণ শ্রতিতে আছে “একোহং বনু 
সযাম-তিনি ইচ্ছা করিয়া বু হইয়াছেন | 
“সৃষ্ট তদেবানুপ্রাবিশ্থাৎ।' এক ও বহু নিতা- 
সন্বন্ধযুক্ত হইয়| আছে। উক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে 
রাযামবজদর্শনকে বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ বলা 
যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা 
দরকার যে নিশ্বার্কের “ছ্ৈতাদ্বৈতবাদের' সঙ্গে 
বিশিষ্টাদ্বৈতের সাধৃশ্ঠ বহুল; কিন্তু ভাস্কর 
ও.যাদবের 'ভেদাভেদবাদে'র সঙ্গে বহু বিষয়ে 
অনৈকা আদ্ে। যদ্দিও প্রীশঙ্করের “মায়াবাদ' 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৭৭ ] শ্যামা ম। ৬৩৫ 
খগডনে এই তিনটি দার্শনিক মতই এক- উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীবামানুক্ষাচার্ধ-বিরচিত 
পর্যায়ডুক্ত | লেঘুসিদ্ধাস্ত' কিয়দংশ বিবৃত হইল। 


চতুর্থ তত্ব-প্রীরামানুজ্ঞাচার্য ব্রদ্মবস্তকে 
শ্রীনিবাস বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন | 
শ্রী অর্থ 'লক্গী-ইহা ঈশ্বরকপ| সূচিত 
করে। এই মতান্সারে ব্রঙ্গ অশেষ-কল্যাণ- 
গণাকর এবং কপাশক্তিযুক্ত হইয়া জীবের 
আশ্রয়স্থল, মুক্তিদাতা এবং চিৎ ও অচিৎ বন্তর 
নিয়স্ত/ ও লয়স্থান। এই ভাবমুলক বলিয়া 
শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়কে শ্্রীসম্প্রদায়' আখা! 
দেওয়া হয়। 


পঞ্চম তত্ব-আচার্ধ প্রার্থনা করিয়। 
বলিতেছেন, আমার জ্ঞান ভক্তিরূপা হউক। 
আচার্ধের মতবাদে জ্ঞান ও ভক্তি আলাদা 
নহে। যথার্থ ব্রন্মজ্ঞান ভক্তিতে পর্যবসিত 
হইবেই | এই বিষয়ে পরপর্ধায়ে বিশদ 
আলোচন! করা হইবে । 


১। পরমাক্স।--চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি ও 
প্রেমশক্তি-যুক্ত অক্ষয় সহা। ইনি সর্ধজ্ঞ ও 
অন্তর্ধামিরূপে সর্বভূতে বিদ্তমান--জীবাত্মারও 
আত্ম! তিনি৷ 

২। জগৎ এবং কর্তা ও ভোক্তা জীব 
তাহার শরীর। তিনি ইহাদের অস্তরাত্মাঃ 
সর্বনিয়ন্ত। | তিনি নিত্য ও অপরিবর্তনীয় 
সতভ।। তবে জীবের জ্ঞান ও কর্মের নিতা 
পরিবর্তন হয়। 

৩। প্রকৃতি--প্রকৃতিও নিত্য পরিবর্তন- 
শীল। সুখ ও দুঃখ দিয়া জীবাত্মাকে মুক্তির 
পথে লইয়া ষাইতেছেন। ইহজীবনের ঘটন1- 


বলী জীবের শিক্ষার স্থল। নানা অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়] শ্রীভগবান বিষু প্রত্যেক জীবাত্বাকে 
মুক্তির পথে লইয়! যাইতেছেন। ইহা তাহার 
কপার নিদর্শন (ক্রমশঃ) 


শ্যামা ম। 
শ্রীমতী জয়তী বন্ধ 


তুমি কালো, 


আবার রাপেরও আলো” 


চিন্ময়জ্যোতিঃরাপ। ! 


সব বাতায়ন বন্ধ করে 


হাদয় অন্ধকার করে 


আমি তোমায় সেখানে খুজে বেড়াই। 
আবার প্রেমের আলো জ্বেলেও খুঁজি । 
তুমি লুকিয়ে থাকো, খুঁজে পাই না; 
তুমি নিজে দেখা না দিলে কি কেউ 


কৃপা করে দেখ দিয়ে 


খুঁজে পায় তোমায়? 


জীবন সার্থক কর, পুর্ণ কর মা! 


জননী কুস্তী _ 


গ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ 


: পুপ্যভূমি এই ভারতবর্ষ । যুগে যুগে এই 
পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কত 
মহাপুরুষ, কত শত মহীয়সী নারী-ধাদের 
অনবদ্ধ চরিত্র, অম্লান গৌরবোজ্জল কীতি- 
কাহিনীর কথ। আজও তারতের মহাকাব্যের-- 
ভারত-ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে 
খোদিত--ভারতবাপীর চিত্তপটে চিরসমুজ্ল। 
জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে ভারতের শিক্ষিত 
অশিক্ষিত ধনী নির্ধন অগণিত নরনারী আজও 
শরঙ্ধাগুত স্বদয়ে স্মরণ করে তাদের কথা, আর 
ভাবে “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই 
দেশে।' 

বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একমাত্র 
এশিয়! ভূখণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকাল থেকে 
জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সুপ্রাচীন 
গৌরবময় সম্তাতা-সংস্কৃতির অধিকারী, আবার 
সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধো ভারতবর্ধই 
একমাত্র দেশ, যে দেশ এত অধিকসংখ্যক 
মহামানব আর মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী। 
তারত ছাড়া আর কোন্‌ দেশ এই মহান 
সৌভাগ্যলাঁভের গর্ব করতে পারে? 

বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী সতাত্রষ্টা স্বামী 
বিবেকানন্দের কম্বকঠে বজ্রনির্ধোষে তাই 
একদা উচ্চারিত হয়েছিল-_-“আমাদের 
মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ, ধর্মবীরগণের 
জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র । শুধু এই দেশেই 
সুদূর অতীত হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব- 
জীবনের মহতম আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
০০০০০, জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, 
যেখানেই সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে 


দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ধে। 
'্মরণাতীত কাল হুইতে ভারত মানবসমাজের 
কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খনি হুইয়! রহিয়াছে। 
যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই--রোমের কথা 
কেহ ভাবে নাই-বর্তমান ইউরো পীয়দের পূর্ব- 
পুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অরণ্যবাসী 
মাত্র ছিল--সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার 
স্কৃতি-সাধনায় মুখর | তাহারও পূর্বে যে 
অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়। যায় না 
যাহার কুয়্াসা ভেদ করিতে কিংবাদস্তীও 
ংকুচিতত, সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
কত উচ্চ উচ্চ ভাব শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী 
বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে।'*'সত্যই আমাদের জন্মভূমির কাছে 
জগতের খণ অপরিসীম |” 

ধাদের আবির্ভাবে বিশ্বের দরবারে ভারত 
এমন গৌরবময় স্বান লাভ করেছে, ভারত- 
বাসীর কুল পবিত্র হয়েছে, কৃত-কৃতার্থ 
হয়েছে, সেই অগণিত প্রণমা পৃত-চরিত্র 
মহামানব এবং মহীয়সী নারীদের মধো 
অন্ততৃম! হয়েও ধার চরিতকথা বর্তমানকালে 
সর্বজনসমক্ষে ততখানি সমুজ্ঘল নয় সেই 
মহিমময়ী দেবী কুস্তীর কথাই আজ সশ্রদ্ধচিতে 
স্মরণ করছি। 

পুষ্পের সৌনর্ষ বা সৌরভ যেমন অপরের 
দেখা না দেখা, বল! না বলার উপর নির্ভর 
করে না-_আপন সৌন্দর্য ও সৌরভে সে 
জগংকে আমোদিত করে, জনচিত্তে আনে 
আনন্দের স্পর্শ-আদর্শচরিত্র মানুষও 
তেমনই তার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে, তার. 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


অনন্যসাধারণ প্রতিতায়, অনবদ্ভধ চরিজ্জে 
মু্ধ করেন বিশ্বজনকে। তাদের জীবনই 
তাদের বাণীর মূর্ত বূপ। এমনই এক আদর্শ- 
চরিত্রা মহীয়সী নারী ছিলেন মহাকাবা 
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিব্ররাজির মধ্যে অন্ততম| 
জননী কুস্তী। 

ধর্মাতবা, সুধীর, প্রাজ্ঞ বসুদেবের পিতা! যছু- 
শে মহারাজ শৃরের কন্যা পৃথা পালিত হলেন 
ভোজরাজগৃছে। রাজ! কুস্তিভোজের নামানু- 
সারে রাজপুত্রী পৃথা পরিচিত হলেন কুন্তী নামে । 
জন্মেছেন রাজগৃহে, লালিত পালিত হয়েছেন 
রাজপ্রাসাদে, রাজকন্যার উপযুক্ত আদর-যত্েই 
কেটেছে তার শৈশবের দিনগুলি । বিবাহান্ে 
রাজকুলবধৃরূপেই তিনি এলেন সেকালের 
বিখ্যাত রাজবংশ কুরুকুলে। 

মহারাজ বিচিত্রবীর্ধের জ্ো্ঠপুত্র ধতরাষট্ 
জন্মান্ধ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্বা পাণ্ডুর 
হাতেই তাই সমপিত হল কুরুবংশের রাজদণড। 
কিন্তু রাজকন্যা, রাজকুলবধূ, পাগু,পত্বী মহারাণী 
কুস্তীর এ দুখের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। 
অচিরেই অন্তমিত হুল তার সৌভাগারূর্য। 
মহারাজ]! পাও অকালে অতি অল্পবয়সেই 
দেহত্যাগ করলেন। “পতি: হি পরমো! গুরুঃ।' 
ভারতীয় নারীর এই সনাতন আদর্শে ধার 
জীবন গড়, সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়স্তী 
ধার জীবনের আদর্শ, প্রিয়তমের বিরহে 
তিনি জীবনধারণ করবেন কেমন করে? পতির 
সঙ্গে লহমৃত! হবার- ষেচ্ছায় চিভাগ্নিতে জীবন- 
বিসর্জনের সঙ্থল্প করলেন কুম্তী দেবী। সহ- 
মরণে যাত্রার সঙ্থল্প কার্ষে পরিণত “করার পূর্বে 
তাই সপত্বী মান্ত্রীর হাতে নাবালক পুত্রদের 
তার অর্পণ করে যীয় সন্কল্প ব্যক্ত করে বললেন, 
“আমি জোট্ঠা পত্রী, ভর্তার সহম্বৃতা হব। 
তুমি এই নাবালক পুত্রগণকে পালন কর।' 


জননী কৃত্তী 


৬৩৭ 


কিন্ত এ ওরুদায়িত্বতার গ্রহণ করতে সম্মত! 
হলেন ন| মদ্ররাজ্তনয়া। সহমরণে যেতে 
তিনিও কৃতসঙ্কল্প । 

মাদ্রীদেবী বললেন, “আমি তোমার পুত্রধের 
আমার নিজপুত্রের সঙ্গে সমদৃ্টিতে দেখতে 
পারবো ন1; তুমি কিন্তু আমার পুত্রদের নিজ- 
পুত্র জ্ঞানে পালন করতে পারবে ।' 

শোকের চেয়েও কর্তব্য বড়। ভগিনী- 
প্রতিম স্সেহে একদিন ধাকে মপত্বীরূপে বরণ 
করে নিয়েছিলেন, আজ সহমরণে যাবার 
মহান গৌরবটুকু স্তাকে দিয়ে নীরবে লরে 
দাড়ালেন পঙিবিয়োগবিধুরা! কর্তবাপরায়ণ! 
দেবী কুন্তী। সুসাছিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্তর 
সেন তার “রামায়ণী কথায় বলেছেন, প্প্রাণ- 
দান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক, 
গ্রাণ একবার বই দেওয়| যায় না, যদি বহুবার 
প্রাণ দেওয়ার কোনো পথ থাকে তবে 
তাহাকেই জীবনদান বল! যাইতে পারে।” 
(রামায়ণ ও সমাজ )। দেবী কুন্তীর সমাজ- 
জীবন পর্যালোচন। করলে আমরা দেখতে 
পাই, সহম্বৃত। হবার গৌরবে বঞ্চিত হলেও এই 
জীবনদানের গৌরবে প্রোজ্জল হয়ে উঠেছে 
কৃস্তী-চরিত্র। 

কুরুকুলগরদীপ মহারাজ পাণ্ড; মহাপ্রয়াগ 
করেছেন. সহ্মূত! হয়েছেন রাজ্জী মাত্রী, 
পার পঞ্চপুত্র আজ অনাথ, অসহায়| কে 
তাদের মানুষ করে তোলবার ভার গ্রন্থণ 
করবে 1 কে কুরুবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারি- 
রূপে ভারতের আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তোল- 
বার গুরুদায়িত্ব ষেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে বহন করবে? 
ব্‌ক্রিগত শোকদৃংখের কথা তুলে কর্তব্যের 
আহ্বানে সাড়া দিলেন কুস্তী দেবী। কৌরব- 
ংশপ্রদীপ এই শিশুদের রক্ষার ভার আজ 
তাকেই নিতে হবে, শোকে মুহমান হয়ে 


৬৩৮ 


থাকলে তো! চলবে না। কুরুকুলর্দীপশিখাকে 
সমুজ্ধল করে রাখার জন্ম মনের দুঃখ মনে 
চেপে বুক বেঁধে উঠে দাড়ালেন ধের্ধময়ী জননী 
কুম্তী--নিজের তিনটি শিশুপুত্রের সঙ্গে মান্্রীর 
ছুটি তনয়কেও সমান গ্লেহে কোলে তুলে 
নিলেন তিনি । 

তারপর কত ঝড়-ঝাপটা, কত খাত- 
প্রতিঘাত এলে। তার জীবনে। সর্বংসহা 
অচঞ্চল। ধরিক্রীর মতে! সব নীরবে সহা করে 
তিনি পুত্রদের উপযুক্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুললেন। কতবার প্রাণপ্রিয় পুক্রদের 
এমন কি তার নিজের জীবননাশেরও 
নান! চক্রান্ত 'হয়েছে, পুত্রদের কল্যাণার্ধে 
শেষ পর্যন্ত ভারতগোরব, বিখ্যাত কুরুকুলবধু 
ভোজরাজকণ্য/ পৃথাকে পরণৃহে তিক্ষান্ন 
জীবনধারণ পর্যস্ত করতে হয়েছে--কিস্তু কি 
মহান চরিত্র এই মহীয়সী নারীর! খাটি 
সোনার মতো! হুঃখাগ্নির দহনে তা” যেন আরও 
উজ্দ্বল; পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে । “না পোড়ালে 
সোন! খাঁটি হয় না, না ঘষলে চন্দনের গন্ধ 
বেরোয় না”-এ প্রবাদবাকাটি কুস্তী-চরিকত্রে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামান্া রমণীর মত কখনও 
তিনি অনষ্টের উপর দোষারোপ করছেন 
না, নিজের দুর্ভাগ্যে বিলাপ করছেন না, প্রসন্ন 
ভাবে সব কিছু সহ্য করে স্বীয় আদর্শের পথে 
অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তিনি। 
গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন, “যোগস্থঃ কুরু 
কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তব| ধনঞ্জয়' (২৪৮ )-- 
এই যোগযুক্ত কর্মের পরিচয় পাই কুস্তীদেবীর 
সারাজীবনে | 

রাজার প্রাসাদ থেকে শ্বাপদসঙ্কুল গহন 
অরণ্য, দরিদ্রের পর্ণকুটার--কোথায় না বাস 
করতে হয়েছে তাকে, নানাবিধ সুস্বাহু মনোহর 
রাজভোগে ধিনি আশৈশব অত্যন্তা, বনের 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধব-_-১১শ সংখা। 


ফলমূল এমন কি ভিক্ষালবধ অল্নেও জীবনধারণ 
করতে হয়েছে তাকে, কিন্ত সব পরিবেশেই 
শান্তভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল এই মহীয়সী নারীর আর এই 
8৭1990090%-ই তে! শিক্ষ| | বিগ্ভালয়, মহা- 
বিদ্তালয়, বিশ্ববিগ্ভালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষা! গ্রহণ 
করে, নান! “ডিগ্রী' লাত করেও যে শিক্ষা 
আজ আমর] অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি 
না, তথাকথিত আধুনিক উচ্চশিক্ষা লাভ না 
করলেও জননী কুম্তীর চবিপ্রে দেখি সেই 
প্রকৃত শিক্ষারই বাস্তব রূপায়ণ। 

সব পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন 
তিনি, ভিম্ল পরিবেশের সঙ্গে নানা অবস্থা 
বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার অসামান্য 
ক্ষমত। ছিল তার, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে চলতে গিয়ে আপন বাক্তিত্বকে খর্ব করেন- 
নি কখনও, বিসর্জন দেননি নিজ জীবনের 
মান আদর্শকে । তাই দেখি প্রাণপ্রতিম 
যে পুত্রগণের প্রাণরক্ষার্থে কুরুকুলবধূ বাজী 
কুম্তীকে পরণৃহে ছদ্মবেশে দীন জীবন যাপন 
করতে, এমন কি ভিক্ষান্পে প্রাণধারণ করতে 
হয়েছে, আশ্রয়দাঁতার জীবনরক্ষার্থে সেই প্রাণ- 
প্রিয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ভীমকে 
রাক্ষসের করালগ্রাসের সম্মুখে প্রেরণ করতে 
বিশ্দুমাত্র স্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি, বরং নিজেই 
সোৎসাহে উত্থাপন করেছিলেন এই নিদারুণ 
প্রস্তাব । বিপদে পরম পহায়ঃ মহাপরাক্রেম- 
শালী ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণের প্রস্তাব 
র্মাত্বা যুধিঠির পর্যন্ত সর্বাস্তঃকরণে পমর্থন 
করতে পারেননি । জননীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
প্ৰীর বাছবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা 
যাই, ধার ভয়ে হুর্যোধন প্রভৃতি বিনিদ্র 
থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার 
করেছেন, আপনি কোন্‌ বৃদ্ধিতে তাকে ত্যাগ 
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করছেন?” প্রত্যুত্তরে কুস্তীদেবী ধীরকণে 
শুধু জানিয়েছিলেন, “ভীম বলবান, তাছাড়া 
আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করা মানুষের 
কর্তবা।" 

আশ্রক্মদাতার প্রত্যুপকার করার জন্য, 
পরের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এমন 
করে মৃত্যুমুখে পাঠাতে সাহস করবেন কোন্‌ 
মা? তারত ছাড়। আর অন্য কোনে! দেশের 
ইতিহাসে এমন মহিমোজ্জল নারীচরিত্রের 
দৃষ্টান্ত দুর্লভ। হয়তো কেউ বলতে পারেন, 
'ভীম অসাধারণ পরাক্রমশালী-এই সু 
বিশ্বাস ছিল বলেই জননী কুস্তীর পক্ষে ভীমকে 
রাক্ষস-সকাশে প্রেরণ কর! সম্ভব হয়েছিল।' 
একথ। যে আংশিকভাবে সত্য তা অস্বীকার 
কর] যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়, ভীম যে 
অমর নন, এ ক্ষেত্রে তার প্রাণহানিও যে 
ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা কি তীর মাতৃহয়ে 
জাগেনি? মায়ের প্রাণ স্বভাবতই সন্তানের 
জন্য সদা উদ্বিগ্র। সর্দাসতর্ক সদাশঙ্ষিত তার 
প্নেহদৃর্টি চায় সন্তানকে সকল বিপদ থেকে 
রক্ষ! করতে-_ পুত্রের দেহে কণ্টক বিদ্ধ হলে 
মাতৃহদয়ে সে বাথ! বাজে বজ্রসম, মাতা 
কুস্তীও তার ব্যতিক্রম নন নিশ্চয়ই । কিন্ত 
“ম' হলেও তিনি যে শুধু পাওবজ্জননী নন, 
তিনি লোকমাত।, স্বার্থলেশশুন্য। কর্তব্যপরায়ণ! 
নিভাঁকহদয়া ক্ষত্রিয়রমণী, একথা তিনি 
মুহূর্তের জন্য বিস্বৃত হননি, আর এই খানেই 
তার অসাধারণত্ব। তাই স্ত্রীজাতিসুলভ 
সকল হুর্বলতাকে সর্বতোভাবে পরিহার 
করে, ব্রাহ্গণ-ব্রাঙ্গশীর সান্বনয় অনুরোধ 
উপেক্ষা করে এমন কি অপর চারিপুত্রের 
অনিচ্ছাসত্বেও তিনি পুত্র ভীমকে পাঠালেন 
ভীমদর্শন নরখাদক বকরাক্ষসের কাছে। 
মাতৃ-আণীর্বাদে ভীম জয়লাভ করলেন, 


জননী 


৬৩৯ 


দেশবাসী ষষ্তির নিঃশ্বাস ফেললো, দেশে শাস্তি 
ফিরে এলো! | এমন বীরদ্ধদয়! না হলে কি 
ভীমার্ডুনের মতো! মহাবীর পুত্রের মা হওয়া 
সম্ভব? 

সামী বিবেকানন্দের জীবনের একট। ছোট্র 
ঘটন| মনে পড়ছে। নরেন্দ্রনাথ তখন শিশু। 
ছোট্ট “বিলে' (নরেন্দ্রনাথের ডাক নাম) 
সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চড়কের মেল! দেখে বাড়ী 
ফিরছেন। হঠাৎ দলভ্রউ হয়ে “ফুটপাথ' 
থেকে বান্তায় নেমে পড়লে! একটি ছেলে 
আর ঠিক সেই সময়েই তার সামনের দিক 
থেকে ছুটে এলো একট| ঘোড়ার গাড়ী। 
“গেল !' গগেল!' আতঙ্কে চিৎকার করে 
উঠলে! সবাই কিন্তু কারও সাহস হুল ন৷ 
অসহায় শিশুটিকে বাচাবার জন্ম এগিয়ে 
যেতে । এমন সময় সকলকে অবাক করে 
বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলে! আর একটি 
শিশু, অপর ছেলেটির হাত ধরে প্রায় অশ্ব- 
পতল থেকে টেনে আনল তাকে। 
বিলের পরার্থপরত! বন্ধুপ্রীতি অসম সাহস দেখে 
মুগ্ধ হল সবাই । বাড়ী পৌছে ম! ভুবনেশ্বরী 
দেবীকে সব কথা বলতেই তিশি বিলেকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “সব সময় এই 
রকম মানুষের মতো কাজ ক'রে, বাব!” 
বহু সাধনায় লব্ধ, পরম স্সেহাস্পদ নয়নের মণি 
স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণও যে বিপন্ন হয়ে- 
ছিল, সে চিন্তার চেয়ে পুত্র যে প্রাণের মায়! 
তুচ্ছ করে অপরের প্রণরক্ষা! করতে পেরেছে; 
সেই গর্বে মাতৃমবদয় তখন গবিত। আধুনিক 
যুগেও দেখি পৌরাণিক যুগের শাশ্বত 
ভারতের একই মহান আদর্শের পুনরভিব্যক্তি। 

জননী কুন্তী জানতেন একতাই বল। পঞ 
পাগুবের মধ্যে যাতে কখনও মনোমালিন্বের 
অবকাশ ন]| ঘটে সেদিকে ছিল তার অতঙ্জ 
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দৃ়্ি। সপত্বীর পুত্র্ধয় এবং স্বীয় পুত্রত্রয়ের প্রতি 
তার ব্যবহারে টৈষম্য দেখ! যায়নি কখনও। 
রাজকন্বা, রাজবধূ, রাঁজমাতা কুস্তীর জীবনে 
হুঃখের যেন শেষ ছিল না| তাই কৌরবদের 
নানা ষড়যন্ত্র, নানা চক্রাস্ত এড়িয়ে বহু দুঃখ- 
কষ্টভোগের পর পাগুবরা আবার রাঁজোর 
অধীশ্বর হলেও সে সুখ বেশীদিন ভাগ্যে সইল 
না তাদের, কপট দৃাতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে 
রাজ্য ধনসম্পত্তি সব হারিয়ে জপদনশিনী সহ 
পঞ্চপাণ্ডবকে পুনরায় বনবাসে যেতে হুল। 
কিন্ত কী অদ্ভুত সহনশীলতা] দুঃখতা রজর্জরিতা 
কৃস্তীদেবীর ! নিয়তির এই নিষ্ঠুর বিধানে 
বুক ভেঙ্গে গেলেও সাধারণ নারীর মতো! বিলাপ 
করছেন না তিনি! বনবাসযাত্রার প্রাক্কালে 
আদরিণী বধূ দ্রৌপদী বিদায় প্রার্থনা করলেন। 
অস্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠল, বাক্যন্ফুরণ 
হল না কারও, ধৈর্যময়ী কুন্তীদেবী ধীরকণে 
শুধু বললেন-_'কৌরবগণ ভাগাবান, তাই 
তোমার কোপে তার! ধ্বংস হয়নি । নিবিদ্ধে 
যাত্র/ কর--আমি সর্বদীই তোমাদের শুভ- 
চিন্ত। করব। পহদেবকে দেখে! সে যেন এই 
বিপদে অবসন্ন না হয়।' নিরাভরণ বন- 
গমনোগ্ত পুত্রগণকে বিদায়কালে আশীর্বাদ 
করে শোকার্তা মাতা পুত্রদের সঙ্গে বনগমনের 
ইচ্ছা] প্রকাশ করে বললেন--”তোমব! ধামিক; 
সচ্চরিত্র, ভগবন্তক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের 
ভাগ্যে এই বিপর্যয় হল কেন ?' হৃঃখে জর্জরিত 
হয়েও দুর্যোধনাদির কুটবৃদ্ধির নিন্দা করছেন 
না, পু্রদের অন্যায়ভাবে প্রতিশোধগ্রহণের জন্য 
উত্তেজিত করছেন না, বরং তার! যে ধর্ম- 
পরায়ণ সে কথাটিরই বিশেষ করে উল্লেখ 
করছেন । চরম বিপদে কী মত্মসংযম ! 
কিন্তু সহনশীলতা! আঁর কাপুরুষত! সমার্থক 
» নয়। তাই দেখি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরান্তে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিষ্টিরের দৃতন্্পে শান্তিস্থাপন- 
প্রয়াসী হয়ে এসে বার্থমনোরথ হলেন তখন 
তার মাধ্যমে ক্ষাব্রধর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে 
কুস্তীদেবী যুধিঠিরকে এই গল্পটি বলে পাঠালেন 
কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে £ 

বিছুলা নামে এক তেজব্বিনী ক্ষত্রিয়! রাণী 
ছিলেন । তার একমাত্র পুত্রের নাম সঞ্জয়। 
বারংবার শক্রুহন্তে পরাজিত হয়ে সঞ্জয় 
উৎসাহহীন হলেন এবং যুদ্ধ না করাই শ্রেয় 
বিবেচনা! করলেন। পুত্রকে হতোছাম দেখে 
রাণী বিদুল| তাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে 
বললেন, “** "নিজেকে অবজ্ঞ। কোরো না । 
নিভাক হও। লোকে যার মহৎ চরিত্রের 
আলোচন। করে না, সে মানুষের সংখ্যা বাড়ায় 
মাত্র। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় ধূমায়িত হয়ো 
না, মুহূর্তকালের জন্যও জলে ওঠো, শত্রুকে 
আক্রমণ কর।' 

হতোগ্যম সগ্ডয় কাপুরুষের মতো উত্তর 
দিলেন, 'আমার যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে 
সমগ্র পৃথিবী পেয়ে আপনার কি লাভ হবে?" 
সত্যই সদাগরা ধরণীর চেয়ে, ব্রিভুবনের চেয়েও 
জননীর কাছে প্রিয় তার সন্তান। কিন্তু মা 
হলেও বিপুলা সামান্য নারী নন, ভাবের 
ললিত ক্ষেত্রে অলস বিহারের চেয়ে তেজোদীপ্ত 
কর্মময় জীবনই তার কাছে প্রেয়। তাই 
ুক্রের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত ন| হয়ে দুঢ়কঠে 
উত্তর দিলেন, “যুদ্ধের ফলে তোমার সত্ৃদ্ধি- 
লাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না 
করে যুদ্ধে প্ররৃত্ত হও, মনে রেখে তোমার 
শত্রু সিন্ধুবাজ অজেয় নন। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন 
অথব! শত্রুর বিনাশ ছাড়া ক্ষুত্রিয়ের শাস্তিলাত 
হতে পারে না।' এভাবে বারবার উৎসাহিত 
হয়ে সঞ্জয় শেষ পর্বস্ত যুদ্ধে প্রবৃতত হন এবং 
জয়লাভ করেন । (ক্রমশঃ ) 


সমালোচনা 


ছন্দে শ্রীস্ীকষ্ণের অনন্ত নাম ও 
কবিভাবলী-_রাজেন্দ্রনাথ বদু। প্রকাশক £ 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু। পোঃও গ্রাম__সরিষা, 
জেল। ২৪ পরগণ| । পৃষ্ঠ! ৬৮; মূলা দুই টাকা । 


সরলপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ এক বাক্তির মনোগত- 


ভাব বালাকাল হইতে বিভিন্ন সময়ে ছর্দোবদ্ধ 
হইয়াছিল, সেগুলির সংকলন-বূপে আলোচ্য 
গ্রন্থধানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে 
শ্রীশ্রীকষ্ণের ' অনস্ত নাম” “মায়ামুদগর'ঃ 
ও “কবিতাবলী'--এই তিন ভাগে কবিতা- 
গুলিকে সাজানো! হইয়াছে | কয়েকটি কবিতায় 
্রন্থকারের চিস্তাশীলতার ছাপ আছে। একটি 
নিদর্শন £ 
“নিজ দোষে অন্ধ তুমি দেখ পরদোঁষ। 
পরনিন্দা ক'রে তুমি থাক হে সন্তোষ ॥ 
নিজে তুমি বুঝে চল, পরে কেন মন্দ বল; 
পরগ্লানি শুনিলেই বড় পরিতোষ । 
আত্মকুৎ্স! শ্তনিলেই অতিশয় রোষ || 
চ8709,071510108 101381010) 105 %03017 
8০00%61011 (1087) 1970). 70101181790 10$ 
৪5801 90070593860 এ708008) 1.10, 811৪- 
81010 10580160) 109098109: (9.6:)১ 81009, 
ইংরেজী ও বাংলায় সুচিস্তিত ও সুখপাঠ্য 
প্রবন্ধাবলী সংবলিত এই স্মরণিকার আত্ম- 
প্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
অন্যতম দেওঘর বিদ্ভাপীঠ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার 
নিজ বৈশিষ্ট্য বক্ায় বাখিয়! ক্রমোন্নতির 
পথে আগাইয়া চলিয়াছে, ম্মরণিকার কয়েকটি 
রচনায় তাহ! পরিস্ফুট। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
প্রবন্ধ £ 0811 
6০ 609 5০061098০01 [09199 77199৮৪ ১০০৮ 
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৪9001 90,0500818 


&00119 1] ৫ 19) 10018783019 10 6109 
88808 ০:10 00181851215 960020 
[001088 ৪6 610 ড15%2107, প্রথম পরিচয়, 
বৈচ্যনাথধামে সপার্ধদ শ্রীরামকৃষ্। 

বিদ্যাপীঠ (১৯৭০), প্রকাশক : সেক্রেটারি, 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর। পৃষ্ঠা ৮০ । 

দেওঘর বিদ্ভাগীঠের এই বাদ্ষিক 
পত্রিকাটিতে ১৩টি ইংরেজী, ১২টি বাংল!, ৮টি 
হিন্দী এবং ৫টি সংস্কত রচনা স্থান পাইয়াছে। 
তারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিতিন্নভাষাভাষী 
ছাত্র বিগ্ভাপীঠে যে একসঙ্গে শিক্ষালাভ 
করিতেছে তাহার ছাপ পত্রিকার মধ্যে 
বিদ্যমান । কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা 
ছাত্রদের সাহিতাপ্রীতি- এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবনা- 
সুচক। শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী সুচিন্তিত ও 


সময়োপযোগী । ছাত্রদের আআক। চারখানি ছবিই 
এবং 0190106778610] 1019? বেশ ভাল 
লাগিল । র 


দ্রীপশিখ। (বাতিক পত্রিকা, ১৯৬৯) 


আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক 
বহুমুখী বিদ্যালয় পোঃ আসানসোল, জেলা 
বর্ধমান । পৃষ্ঠা ৯৪। 


দীপশিখা” নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি 
ছাত্রদের অন্তরে পত্রিকার লেখাগুলির মাধ্যমে 
জ্ঞানের দীপ জালাইবার প্রচেষ্টাও সুন্দর । 
প্রচ্ছদটিও '“দীপশিখা' নামের প্রতি দুটি 
আকর্ষণ করে। ছাত্রদের যতুসহকারে লিখিত 
এবং সুসম্পাদিত লেখাগুলির মধ্যে “বালক 
বিবেকানন্দ”, “যার! এনে দিল আলোর বন্যা" 
“হয়তো ভবিষ্যতে) & 209 78006 
আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শিক্ষক 
মহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিন্তিত ও সময়োপ- 
যোগী। “আমাদের সায়েলস ক্লাব'ঃ 'বিদ্যালয়- 
প্রসঙ্গ' ও.সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালয়-সন্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিজ্ঞাপিত । 


ভ্রীরামক্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীত্গাপৃজা 

বেলুড় মঠে ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
মহানন্দে প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীন্ীদরগাপৃজ। 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। মহাষ্টমীর 
দিন বৃঙ়্ি হুইয়াছিল, কিন্ত পূজার 
অন্যান্ত দিন আবহাওয়] ভাল থাকায় ভক্ত- 
সমাগম বেশ হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন 
প্রায় ১৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 


শাখাকেন্দ্রসমুছে হর্গোৎসব 

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিষ্ন- 
লিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীত্রীহরগা পূজা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে : আসানসোল, করিমগঞ্জ, 
কামারপুকুর, কীথি, গৌহাটি, জয়রামবাটা, 
জলপাইওড়ি, জামসেদপুর, ঢাক।, দিনাজপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটন!, বারাণসী (অখৈত আশ্রম), 
ৰালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, 
রহড়া, রেঞ্কুন, শিলং, শিলচর, শেল 
( চেরাপুণ্জী, খাসিহিল ) ও শ্রীহট। 


ভ্রীরামক্চ মিশনের বাসরিক 
সাধারণ সন্ভ। 


গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৯, বেলুড় মঠে 
জামী বীরেশ্বরানন্বজীর সভাপতিত্বে রামকৃষঃ 
মিশনের ৬১তষ সাধারণ বাৎসরিক সতা 
অনুঠিত হইয়াছে | যঠের ব্রহ্মচারিগণ মঙ্গলা- 
চরণ করিবার পর সভার আহুষ্টানিক কাজ 
শ্বারউ হয়। স্বামী বৃধানন্দ গত অধিবেশনের 
কার্ধবিবরণী,স্বাধী ভূতেশানন্দ ১৯৬৯-৭০ লালের 


মিশনের কার্যসংক্রান্ত গভনিং বডির বিবরণী 
এবং স্বামী ভাস্করানপ্দট আলোচ্য বর্ধের হিসাব 
পাঠ করিবার পর স্বামী হিরগরয়ানন্দ বর্তমান 
পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। শেষে প্রেমিডেণ্ট 
মহারাজের ভাষণের পর প্রীকে. কে. ঘোষের 
ধন্যবাদজ্ঞাপন ও শ্রীযৃগেন্্রনাথ সুখোপাধ।ায 
কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধামে সভার 
পরিসমাপ্তি হয়। 

যামী হিরণয়ানন্দ বলেন, বর্তমানে জগতে 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিয়াভিমুখী, 
আমাদের জাতীয় জীবন সংঘর্ধময়--যাহাঁর 
আচ রামকৃষ্ঝচ মিশনেও লাগিয়াছে । শ্রীরামকঞ্চ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন নবধযুগের উদ্বোধনের জন্য, 
সে যুগ আসিতেছে ; এখন যুগসদ্ধিক্ষণ। 

৭০ বৎসর পূর্বে স্বামীজী বলিয়াছেন, দরিদ্র 
জনগণের উন্নতি ছাড়! দেশ উন্নত হইবে না। 
ষাধীন ভারতে এতদিন দরিদ্র জনগণের উন্নতি- 
বিধান প্রায় অবহেলিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষ 
তাহারই ফলে উদ্ভৃত। স্বামী বিবেকানন্দ যাহ! 
চাহিয়াছিলেন, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
জনগণকে উন্নত করিয়! তোলা-_তাহা করা হয় 
নাই, তাই এই সংঘর্ষ (| এখনো এ বিষয়ে 
মনোযোগ দিবার সময় আছে। রামকৃ্জ 
মিশন তাহার সাধ্যমত সীমিত ক্ষেত্রে এই কাজ 
করিয়া আসিতেছেন। 

কমুুনিজমের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। 
সবামীজীর প্রদশিত পথই যথার্থ সামাস্থাপনের 
পথ। তাহার সাষ্যের ভিত্তি মানুষের দেব- 
স্বরূপতার উপর প্রতিঠিত--কাঁহারো কোনওরূপ 


অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ ] 


বিশেষ অধিকারের স্থান সেখানে নাই। 
বর্তমান লময়ে বহু সমস্যার সম্মুখীন 
হইতে হইলেও উহার সমাধান আমরা করিবই 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি আমাদের পিছনে 
রহিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীই 
সার! জগৎ ভুড়িয় রূপগ্রহণ করিতে উদ্যত-_ 
কাহারে! হচ্ছা-অনিচ্ছা! বা কর্ের উপর উহ! 
নির্ভরশীল নয়, উহা সার! জগতে প্রতিঠিত 
হইবেই। ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্তঘ্বাণী 
স্মরণীয়: আর কখনো! সে নিপতিত হইবে না, 
জগতের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়] 
রাখিতে পারিবে না। 
যামী বীরেশ্বরানন্দমজী সভাপতির ভাষণে 
বলেন, আজিকার জগৎ সম্বন্ধে একট! হতাশার 
দৃ্টিভঙ্গীই প্রকট, কিন্তু সাবধানে দেখিলে দেখা 


যায়, ধ্বংসের পাশাপাশি একটি সংগঠনী শক্তিও 
ক্রিয়াশীল । একটি নবযুগের অভুথান 
ঘটিতেছে। 


আমরা এখন বাস করিতেছি যুগসন্ধিক্ষণে | 
আধ্যাত্মিক শক্তিই সভ্যতার চালক । সভ্যতার 
একটি বিশেষ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির 
উদ্তব হইয়াছে মানুষ কেবল জাগতিক উন্নতি 
চাহিতেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
কাঠামোর দিকেই তাহার দৃষ্টি পূর্ণনিবন্ধ। 
কেবল ইহার দ্বারা কিত্ত জগতের সমস্যার 
সমাধান হইবে না--মানুষের অন্তর পরিবর্তিত 
না হইলে সমধ্র/ থাকিয়াই যাইবে । মান্য 
যন্্রমাত্্র নয় ভিতরের মানুষটিকে পরিবতিত 
করিতে পারিলে তবে সব ঠিক হইবে । 

ইহার জন্ব ঠাকুর-স্বামীজী ভাবাদর্শ দিয়] 
গিয়াছেন। তাহা শুধু ভারতের জন্য নয়, 
সার! জগতের জন্যই | সমাজকে সেভাবে 
গড়িতে হইবে । ঠাকুর-্বামীজীর ভাবাদর্শা- 
নৃষায়ীই জগতের দৃ্টিভঙগী পালটাইতে হইবে । 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৩ 


ঠাকুর-্বামীজী সারা জগতে শাস্তি স্থাপন 
করিতে আসিয়াছিলেন। প্রকাশন, আলোচন।- 
দির মাধ্যমে, সর্বোপরি নিজ জীৰনে সে 
আদর্শকে প্রতিফলিত করিয়৷ আমাদের তাহা 
প্রচার করিতে হুইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
প্রার্থনা! করি, তিনি যেন সে শক্তি আমাদের 
দেন। 


শ্রীরামকৃঞ্ণ মিশনের ১৯৬৯-৭০ 
সালের কার্যবিবরণী 

গত ছুই বৎসর ধরিয়া যে চাপের মধ্য দিয়া 
মিশনকে কাজ চালাইয়৷ যাইতে হইতেছে, 
১৯৬৯-৭০ সালে তাহা খুবই অসুবিধার সৃষ্টি 
করিয়াছিল ; এ চাপের অবস্থার কথ পূর্ববর্তী 
বিবরণীতে উল্লেখ করা হুইয়াছিল। সম্প্রতি 
কয়েক মাস ধরিয়া বিশেষ করিয়! পশ্চিমবঙ্গে 
মিশনকে শ্রমিক- ও ছাত্র-আন্দোলনের ফলে 
উদ্ভূত বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইতে হুইয়াছে। 
মাঝে মাঝে এ সমস! এত প্রবল হইয়াছিল যে, 
মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষ/ করাই 
দায় হইয়!। উঠিতেছিল-_ যে কেন্দ্রগুলি সুদীর্ঘ দৃই- 
দশকব্যাপী বিপুল আম ও ব্যক্তিগত স্বার্থতযাগের 
ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, যেগুলি আত্মঘরিকভাবে 
জনসাধারণের সেবা পধাপ্ত পরিমাণে করিয়া 
আসিতেছে এবং জনগণের শ্রদ্ধাও অর্জন 
করিয়াছে । এই সব সমস্যায় জড়িত হইয়! 
পড়ার ফলে মিশনের অনেকখানি শক্তি ইহাতে 
ব্যয়িত হইতেছে। 

আধুনিক সমাজচিস্তার একটি প্রবণত। 
হইল অধিকতর দরিদ্র ব্যফিদের প্রতি এবং 
অপেক্ষাকৃত কষ উন্নত এলাকাগুলির উপর 
কার্ধকর ভাবে অধিক মনোযোগ দেওয়! | 
আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাত। স্বামী বিবেকাননও 
এই কথাই বহু পূর্বে বলিয়! গিয়্াছেন। 


৬৪৪ 


গভণিং বডি সব সময়ই এ বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ; 
কিন্তু বিশেষভাবে এই কার্ধের জন্য নির্দিউ 
অর্থের স্বল্পতা, অন্যান্য কার্ধের জন্য প্রতিশ্রুতি 
এবং প্রয়োজনানুরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য 
বামীজীর এই ভাবকে কার্ষে পরিণত কর! 
বুল পরিমাণে বিদ্বিত হইয়াছে । তাই 
বলিয়া একথ| ভাবিলে ভুল হুইবে যে, চোখে 
পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। নিয়ে 
যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল, তাহা 
হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ধে 
এ বিষয়ে যথেউ কিছু কর! হইয়াছে ; 
মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রাষাঞ্চলের 
কাঞ্জ অধিকতর প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, 
এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়! প্রায় এক- 
টানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্ষে ব্যাপৃত 
রহিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থন৷ করি, 
তিনি যেন এই জাতীয় কাজের জন্ম আরো 
সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন এবং দরিদ্র- 
নারায়ণের সেবার যোগ্যতর যন্ত্রকপে 
আমাদের গড়িয়া তোলেন। সেই সঙ্গে 
একথাও আমাদের ভোল!] চলে না যে, 
আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাত| আধ্যাত্মিকতা, 
স্কৃতি, শিক্ষণ আন্তর্জাতিকতা-বোঁধ প্রভৃতি 
অন্যান্ম বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়াছিলেন। মিশনকে এসব ক্ষেত্রেও কাজ 
করিতে হুইবে। স্বামীজী শিক্ষা! ও সংস্কৃতির 
বিস্তারের মাধামে সকলকে ত্রাঙ্গণত্বের স্তরে 
তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন; একই 
নিয়তর স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান 
নাই। জনসাধারণের জন্ম কার্জ করিবার সময় 
এই আদর্শকে আমাদের দৃ্টিপথে সদা ভাষর 
রাখিতে হুইবে | 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--১১শ সংখা 


সদশ্য-সংখা। 

আলোচ্য বর্ধে মিশনের ৮ জন সাধু সদস্য 
এবং ৬ জন গৃহস্থ সদস্ম দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
১৯৭০ খৃষ্টাবধের মার্চ মাসের শেষে মিশনের 
মোট সস্ু-সংখ্যা ছিল ৭০৬ (সাধু ৩৬৭, ভক্ত 
৩৩৯ )| 

কর্ম প্রসার 

আলোচ্য বর্ধে সমাজবিরোধী পরিবেশের 
সহিত মোকাবিলা! কর! এবং আরব্ধ কর্মগুলির 
সংহতিতে প্রধানতঃ ব্যাপূত থাকার জন্য 
মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রসার সম্ভব ন! 
হইলেও প্রধান কেন্দ্র ও অনেকগুলি শাখা- 
কেন্দ্রে কিছু কর্মবিস্তৃতি হইয়াছে । ১৯৬৯ 
খষ্টাব্ের জুনমাসে সারগাছি আশ্রমের নুতন 
অতিথি ভবন উদ্বোধন করা হয়। নভেম্বরে 
রায়পুরে বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবনের উদ্বোধন 
হইয়াছে। ডিসেম্বরে আলং-এ নৃতন বিগ্তালয় 
ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। ১৯৭০ 
খষ্টাবের ফেরুয়ারি মাসে লক্ষ্ষৌ-এ বিবেকানন্দ 
পলিক্লিনিকের এবং মার্চ মাসে দেওঘর 
বিছ্ভাপীঠে নবনিমিত প্রার্থনাভবনের উদ্বোধন 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৬৯ খুষ্টাব্বে জুলাই মাসে 
সিংহলের কলম্বোতে ঘ্বামী বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী স্বৃতিভবনের উদ্বোধন হয়| 

এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের কর্মপ্রসার বিষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতেছে । ১৯৬৯ খষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে কা্ীপুরমে নৃতন মন্দিরের উদ্বোধন 
এবং ডিসেম্বরে মহীশূরে নৈতিক ও আধাাত্মিক 
শিক্ষায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। 
বিদেশে কর্মপ্রসারের মধ্যে ামেরিক! যুক্তরাষ্ট্রে 
গঙ্গা নগরীরে (080898 10ত্ঘণ ) আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা এবং সুইজারল্যাণ্ডে জেনেত! কেন্ত্র 
কর্তৃক নিজ ভবনের জন্য জমিসংগ্রহ 


অগ্রন্থায়ণ; ১৩৭৭ ] 


উল্লেখযোগ্য | 
কেন্দ্রসমুহ ও কার্যবিভাগ 

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ব্যতীত ১৯৭* 
খ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্ত্র 
ছিল; তম্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি 
এবং ব্রহ্ম, ফাস, ফিজি; সিঙ্গাপুর, সিংহল ও 
মরিশাসে একটি করিয়।, অবশিষ্ট ৬০টি 
তারতে ।' এতঘ্বতীত ৬২টি মঠকেন্দ্র আছ্ছে-_- 
আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি 
এবং সুইজারল্যাণ্ ইংলণ্ড ও আরজেন্টিনায় 
একটি করিয়া ; বাকী ৪১টি ভারতে | 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক কথিত ও তাহার 
জীবনে র্পায়িত বৈদাস্তিক সত্যসমূহের 
ভিত্তিতে নিংষার্থ সেবাই রামকৃষ্ঝচ মিশনের 
বিশ আদর্শ । মিশনের এই আদর্শাহুগ 
বহুমুখী কার্ষধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ ঃ 
(১) সেবাকার্য 19119), ২) চিকিৎস|, (৩) 
শিক্ষ1, (৪) সাংক্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের 
প্রসার (&) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধুযুষিত 
অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্ধ। 

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্ধ জনসাধারণের 
জীবনে ধর্মভাবব্দ্ধির সহায়ত! করা হইলেও 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি 
প্রভূত পরিমাণে কর্মরত । মঠ ও মিশন উভয় 
কেন্দ্রের রাজনীতির সহিত কোনও সংস্পর্শ 
নাই, তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের 
মধ্যে, এমনকি হিংসাত্মক পরিবেশের মধ্যেও 
কেন্্রসমূহকে কাজ করিতে হইয়াছে। 

(১) সেবাকার্ষ £ গত বৎসরে মিশন 
কর্তৃক যে-সমত্ত রিলিফ করা হইতেছিল, 
সেগুলি ছাড়াও আলোচ্য বর্ধে ভারতের বিভিন্ন 

ংশে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

অগস্ট ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্ধস্ত 


শ্রীরবামকৃষ্ঝ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৫ 


আসামের কাছাড় জেলায় বন্ার্তসেব এবং 
ডুলাই ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত তন্ত- 
প্রদেশের ওঙ্গোল জেলায় চিরালায় সাইক্লোন 
রিলিফ কর! হয়। চিরালাতে একটি স্কুল, 
কম্যুনিটি হল ও ৭০টি পাকা বাড়ী সমান্থত 
একটি কলোনী গড় হইগ়্াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মুশিদাবাদ এবং মালদহ জেলায় বন্ার্তসেবা- 
কার্ধ ১৯৬৯-র অগস্টে শুরু করিয়া অক্টোবরে 
শেষ কর! হয়। গত বৎসর হইতে যে-সব 
সেবাকাধ চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে 
উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেব। ও গুজরাট বন্যার্তসেব! 
যথাক্রমে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্ধের মার্চ ও মে মাসে 
সমাপ্ত হয়। উত্তরবঙ্গ বন্ার্তসেবাকার্ষে 
রামকৃষ্খ মিশন কর্তৃক ২৮৭টি গৃহ, একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি 
কম্যুনিটি হল নিথিত হইয়াছে এবং এতদ্ধ্যতীত 
৮৩টি কূপ খনন করা হুইয়াছে। গুজরাট বন্যার্ত- 
সেবাকার্ধে মিশন কর্তৃক সিমেন্ট কনৃক্রিটের 
ঘর তৈরি করিয়া ২১টি কলোনী নির্মাণ কর! 
হইয়াছে; এখানে ১,৩৬৬টি ছুংস্থ পরিবার 
আশ্রয় লাভ করিয়াছে । এইসব কলোনীতে ২টি 
বিদ্যালয়, ২১টি সমাজমন্দির, ৫টি ইলেকট্রীক- 
পাম্প-যুক্ত উচ্চ জলাধার তৈরি করা হইয়াছে। 

এই সকল রিলিফ-কার্ধে রামকৃষ্জ মিশন 
কর্তৃক জিনিসপত্রের মুল্য সমেত ২৫,০০১০০৩ 
টাকার বেশি ব্যয় করা হয়। ১৯৭০ খুষ্টাব্বের 
মার্চ মাসের পরে মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে 
২৪ পরগণার বসিরহাট মহাকুমায় পূর্বপাকিস্তান 
হইতে আগত উদ্ধান্তদের সেবাকার্ধ এবং 
কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 
বন্বাত্রাণকার্ধ এবং গুজরাটে খরান্রাণকার্ধ 
আরম কর] হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঠ-মিশনের 
স্থায়ী কেন্ত্রগুলি যব অঞ্চলে স্থানীয় জন- 


৬৪৬ 


সাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বার! নিয়মিতভারে 
পাহায্য করিয়াছে । এইরপ সেবাকার্ধে প্রধান 
কেন্দ্রও প্রভৃত অংশ গ্রহণ করিয়াছে । প্রধান 
কেন্দ্র প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার কাজ্জে ব্যাপূত থাকিলেও, সেখানে 
হইতে নিয্নমিতভাবে ১২৩টি দুঃস্থ পরিবারকে 
ও ১৮৯ জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকভাবে 
১১৮টি পরিবারকে ও ২১ জন ছাত্রকে সাহায্য 
দেওয়া হইয়াছে ; এই সাহায্যে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ ২২,১৯৮ টাকা। 

(২) চিকিগুসা£ ভারত ও পাকিস্তানে 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্ত্রুকর্তৃক 
জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে রোগগ্রস্ত জনসাধারণের 
সেবাকল্পে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও 
আউটডোর ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। 
আলোচ্য বর্ধে মিশনের হাসপাতাল গুলিতে 
অন্তরিভাগে মোট শধ্যা-সংখ্যা ছিল ১,০৩৯) 
এই গুলিতে ২১,৭৫০ জন রোগী চিকিৎসার 
জন্ম ছিল। ৫৩টি আউটডোর ডিগপেলারীতে 
পুরাতন রোগীসহ ২৭,৬*১৫৪৮ জন রোগী 
চিকিৎস। লাভ করে। রীচির ডুঙ্গরি 
স্যানাটোরিয়াম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ 
হাসপাতাল কেবল ফঙ্মারোগীদের জন্য৷ 
কলিকাতা সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান 
বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরি- 
চালিত হ্য়। এই নার্স ট্রেনিং স্কুলের দুইটি 
বিভ্যগ £ জুনিয়র ও সিনিয়র | 

মঠ ও মিশন কেন্ত্রগুলিতে সাধারণতঃ 
আলোপাথিক ও হোমিওপ্যাধিক মতে 
চিকিৎসা-বাবস্থা আছে; কোন কোন কেন্ত্রে 
আদঘুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা 
হুইয়াছে। 

(৩) শিক্ষা; আলোচা বর্ধে মিশন 
কর্তূর নিয়লিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ষ _১১শ সংখা 


হইয়াছে £ 
&টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি 
স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ৬টি জুনিয়র 
বেদিক ট্রেনিং ইনস্টিটু)টঃ ১টি শারীর-শিক্ষা 
কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, 
১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, 
(পলিটেকনিক ), ১৫টি জুনিয়র টেকনিক]াল ও 
ইণ্ডাস্্িয়াল স্কুল, ৭৬টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম 
প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাহী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর 
মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ]ালয়, ১৩৭টি অন্যান্য 
বিদ্যালয়, &৯টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা 
কম্যুনিটি সেপ্টার, ১টি পরিষেবিকা-শিক্ষণ স্কুল, 
১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি দিবা- 
ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষ! শিক্ষার স্কুল। 
এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর 
ংখ্য1| ৬৫৮৫৩, তন্মধ্যে ছাত্র &০+০৭১ এবং 
ছাত্রী ১৫১৭৮২। 
(৪) সাংস্কতিক ও আধ্যাত্তিক 
আদর্শের প্রসার £ এই কর্ণবিভাগে বহু- 
খ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, 
উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লান্টার্; 
প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস বক্তৃতা ও লেমিনারের 
মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্বিক আদর্শ 
বিস্তার কর! হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি 
প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা! কর! হইয়। থাকে। 
এই বিষয়ে কলিকাতা ইনটিট্যুট অব 
কালচারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের 
মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুলপরিমাণ 
কার্ধাবলী অন্ুঠিত হইতেছে, এখানে তাহা 
উল্লেখ কর! হুইল না, কারণ মঠকেন্ত্রগুলির 
ইহাই প্রধান কাজ। এজন্য বস্তৃতা-সফর, 
শান্ালোচন।, ক্লাস প্রভৃতি ছাড়াও অনেকগুলি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রতৃতি 
মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হুইয় ধাকে। 

(€) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত 
অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য ঃ মিশনের 
কেন্দ্রগুলি শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেগুলি 
কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্রদের জন্তই, এই 
ভ্রান্ত ধারপার নিরসন প্রয়োজন । মিশনের 
অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, 
আলোচ্য বর্ধে এই কেন্দ্রসমূহ এবং এগুলির 
পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের 
সেবায় নিরত থাকিয়া ১৩৭টি বিগ্ালয় 
পরিচালন! করিয়াছে ; তন্মধো ৭টি বহুমুখী 
বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, 
জুনিয়র বেসিক ও মধ্যইংরেজী, ৩৯টি প্রাথমিক 
এবং ৫০টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্্র। ১২টি দাতব্য 
চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২৩টি 
লাইব্রেরী, ১৪৮টি দুপ্ধবিতরণকেন্ত্রু, ৬টি অডিও- 
তিদুয়াল ইউনিট, ৯টি কমুানিটি সেন্টার, ৮টি 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। 
এতদ্যতীত শিলং কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমাণ 
দাতব্য আলোপ্যাথিক ডিসপেল্সারীর মাধ্যমে 
খ/সি পাহাড় অঞ্চলে নিপ্নমিতভাবে ৩০টি গ্রাম 
জুড়িয়। আলোচ্য সময়ে ২২,৬৭৭ জন রোগীর 
চিকিৎসা! কর! হইয়াছে । কামারপুকুর মিশন 
কেন্দ্র কর্তৃক ১টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত 
হইতেছে । নেফ1 অঞ্চলের কেন্দ্রটি উৎসাহ 
সহকারে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ত 
করিয়াছে এবং এই কাধ গভর্ণমেন্ট ও 
জনমাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে । 

লক্ষণীয় যে, শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৭ 


ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 
নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে 
এবং সহঅ সহঅ দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহাযা অথবা 
বিনা-ব্যয়ে থাকিবা ও শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন 
কর্তৃক প্রায় প্রতি বংসরই আর্তত্রাণসেবাকার্য 
(75119) কর। হয় এবং এই সেবাকার্ষেও 
গ্রামাঞ্চলের সহত্র সহত্র ছুংস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি 
সাহায্য লাভ করেন। 


বিদেশে কার্য 

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, সিংহল 
এবং ফ্রান্সে যে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেগুলি 
মিশনের কেন্দ্র; এগুলির মধ্যে ফ্রান্সের 
কেন্দ্রটি বাতীত অন্গুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষ। ও 
স্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে 
অবস্থিত অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই রামু মঠের 
শাখাকেন্দ্র । মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক ভাবধারাপ্রচারে নিরত | 


উল্লেখযোগা যে, শাখাকেন্দ্রগুলিকে 
চালাইবার জন্ম মিশন কিংবা মঠের কোন 
কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রতোক শাখা- 
কেন্দ্রকে স্থানীয় সাহায্য সহায়ে নিজ ব্যয়ভার 
নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের 
কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে একথ। সমভাবে সত্য। 
আবাঁর ইহাও সমভাবে সত্য যে, ভারতীয় 
কেন্ত্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থসাহায্য 
পায় না, কোধাও অতি সামান্য যাহ! পায় 
তাহ! ধর্তব্যের মধোই নহে । প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
সেগুলি ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল। 


বিবিধ নংবাদ 


নিয়লিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা স্রীত্রীদর্গাপৃজ্জার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি :__ 

বাগবাজার সার্বজনীন হৃর্গোৎসৰ ( কলিকাতা-৩ ), বিশ্বসংস্কৃতি মিশন ( কলিকাতা-৪ ), 
সিখি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ( কলিকাত1-৫০ ), রামকৃষ্ণ-বিবেকানঙ্দ আশ্রম (কাসুনিয়া, হাওড়া ), 
্রীপবীরামকষ্চ আশ্রম (গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা; ব্রিপুর! ), শ্ীশ্রীরামকষ্ণ সারদেশ্বরী মঠ 
( আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ), শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (উত্তর ব্র্যাটরা, হাওড়া ), 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (নাথোয়াহাট, জলপাইগুড়ি ), শ্রীতীরামকৃষ্জ আশ্রম (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, 
কুমিল্প। ), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ( কলিকাতা1-১৯ ), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ( বারাণসী ) প্রভৃতি । 


অনুষ্ঠানসূচী 
[ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র, ১৩৭৭ ? বিশ্তুদ্বসিদ্ধান্ত পঞ্জিক! মতে ] 

তিথি-কৃত্য 
১১। স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লানবমী ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার ৭ই ডিসেম্বর 
১২। প্রীপ্ীমা অগ্রহায়ণ কষ্ণাসপগ্তমী ৪ঠাপৌৰষ রবিবার ২০শে ডিসেম্বর 
১৩। শ্রীযীন্তগ্রী্ -- ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ২৪শে ডিসেম্বর 
১৪। স্বামী শিবানন' অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাএকাদণী ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ২৪শে ডিসেম্বর 
১৫| স্বামী সারদানন্দ পৌষ শ্ক্লাষ্ঠী ১৭ই পৌষ শনিবার ২রা জানুয়ারী 


১৬। স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লাচতুর্দশী ২৫শেপৌধ রবিবার ১০ইজাহুয়ারী 
১৭ ্তরীত্রীত্বানীজী পৌষ কষ্ণাসগুণী ৫ইমাঘ মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী 
১৮। স্বামী ব্রহ্মানন্ন মাঘ শুক্লা্িতীয়! ১৪ইমাঘ বৃহস্পতিবার ২৮শে জানুয়ারী 
১০ | স্বামী বত্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুরলাচতুর্থী ১৬ই মাঘ শনিবার ৩শেজানুয়ারী 
২০। স্বামী অভুতানন্দ মাঘ পৃণিমা ২৭শেমাঘ বুধবার ১০ই ফেব্রুয়ারী 
২১। স্্ীপ্রীঠাকুর কফাল্তুন শুক্লা্ধিতীয়। ১৪ইফান্তন শনিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
(প্রীঞ্ীঠাকুরের আবির্ভাব মহোগুসব ) ১৫ই ফাল্গুন রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
২২। স্বামী যোগানন্ব ফাল্তুন কষ্ণাচতুর্থী ২রা চৈত্র মঙ্গলবার ১৬ই মার্চ 
গজা-কৃত্য 
১। শ্রীপ্রীসরষতীপৃজা মাঘ শুক্লাপঞ্চমী ১৭ই মাঘ রবিবার ৩১শে জানুগ্সারী 
২। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ফাঁধ কৃষ্কাচতুর্দশী ১০ইফাল্তন মঙ্গলবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
জমসংশোধন 
গত কান্তিক সংখ্যা উদ্বোধনের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের ২৮শ লাইনে 'পাতঞ্জল দর্শন' 
স্থলে 'পাতগুল মহাভাস্ক” পড়িবেন। - 


২৮৬ এ 


& 
টা চি রঃ 
রঃ স্ব ১. 2৫ চি 
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দিব্য বাণী 


এবং যথ। জগৎ্স্ব'মী দেবদেবো জনাদলঃ। 

অবতারং করো ত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহ্থায়িনী ॥ ১৪০ 

রাঘবত্বেইভব সীত! কুক্সিণী কৃষ্চজম্মনি। 

অন্যেষু চাবভারেষু বিষ্টোরেষ! সহায়িনী ॥ ১৪২ 

দেবে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্ব চ মান্ুষী। 

বিষ্ঞোপ্রেহাচ্গুূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তন্থম ॥ ১৪৩. 
_বিষু্পুরাণ, ১1৯ 


দেবদেব নারায়ণ লীলাতরে এভাবে যখন 

অবতীর্ণ হন নিজে লালাদেহ করিয়া ধারণ 

সঙ্গে তার সর্বদাই অবতীর্ণ হন নারায়ণী 

অনুরূপ দেছ ধরি, কর্মে তার হুন সহায়িনী। 

সীতা ও রুক্সিণী রূপে এসেছেন রাম আর কৃষ্ণ-অবতারে, 
অন্য অন্য অবতারে সহায়িনী হয়েছেন তার বারে বারে। 
নারায়ণ অবতীর্ণ হন যবে দেব কিংবা নরদেহ ধরি, 
অনুরূপ দেহ লয়ে লক্মীও আসেন সাথে যেথায় শ্রীহরি। 
বিশ্বপতি নার।য়ণ দেবলোকে দেবদেহ গ্রহণ করিলে 
জগন্মাতা নারায়ণী গ্রহণ করেন দেবী-দেহ লীলাছলে। 
মানুষ হুইয়। যবে ধরাধামে অবভী'্ণ হন নারায়ণ 

লক্মীও আসেন সাথে লীলায় মানুষী তনু করিয়! ধারণ। 


কথাপ্রনচ্ে 


প্রী্রীমা 

আমাদের সাধারণ ধারণা, “অধ্যাত্মিকতায় 
উন্নত হইতে হইলে জাগতিক কর্মের প্রতি 
উদ্দাসীন থাকিতে হয়; ছুটি দিকেই নজর 
দেওয়! চলে না। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই ভারত বেশ কিছুকাল জাগতিক 
উন্নতিকে অবহেল! করিয়৷! আসিয়াছে, যাহার 
ফল জাতির এই এঁহিক অবনতি । আবার, 
কর্ষধে এই অবহেলার ফলে মধ্যাত্তবিক উন্নতি 
হইতেও সে পিছাইয়া পড়িয়াছে, সাত্বিক 
ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া অধিকতর 
তামসিকতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
অপরদিকে; পাশ্চাত্য জাতিগুলি বিপুল উদ্যমে 
কর্মে নিরত--ধর্ম তাহাদের নিকট একটি 
সামাজিক প্রথামাত্রেই পর্যবসিত বল! যায়। 

স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এই ধারণ। 
আমাদের পালটাইতে হুইবে। তিনি 
বলিয়াছেন, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন 
হইয়াও যে কর্মে পরিপূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ কর! 
সম্ভব-শ্রীরামকৃষ্জদেব নিজ জীবনেই তাহা 
দেখাইয়। গিয়াছেন। তবে লোককল্যাণকর্মে 
নিরত থাকিলেও, শ্রীরামকুষ্ণদেব গাহ্‌স্থ্ 
জীবন হইতে দুরেই ছিলেন; বিবাহ 
করিলেও, আত্মীয়ন্বজনকে ত্যাগ ন| করিয়া 
স্বাহাদের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিলেও 
যাহাকে “সংসার বলে, তাহার সহিত কোন 
ং্রবই তাহার ছিল না। অতি উচ্চ 
আধ্যাক্মিকতাসম্পন্ন হুইয়াও যে নিখুঁতভাবে 
“সংসারের' কাজও করা যায়, এ ফৃষ্টাত্ত- 
স্থাপনের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন 


শ্রীশ্রীমাকে। গীতায় সান্বিক কর্মের কর্তার 
বর্ণন। রহিয়াছে--ধৃতি ও উৎসাহ লইয়! সে 
কর্ধ করে,বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যতখানি 
উৎসাহী হইয়া কর্ম করে ততখানি বা 
ততোধিক কর্মোগ্ঘমই তাহার মধ্যে দেখা যায় 
--মথচ সর্বাবস্থায় সে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে 
নিধিকার এবং আসক্তি-ও অহঙ্কাররহিত থাকে। 
শ্ীশ্রীমায়ের জীবন ইহ।র জলস্ত উদাহরণ । 
শ্রীরামকষ্জদেব যেমন আসিয়াছিলেন 
হুখিনী-ব্রা্মণী-কোলে' , শ্রীশ্রীমাও তাই। 
কামারপুকুর তবু সম্ুদ্ধ পল্লী, জয়মামবাটা 
তাহাঁও নয়, অতি ক্ষুদ্র । পল্লীর এই দরিদ্র 
ংসারে শৈশব হইতেই তিনি তাহার জননী 
স্তামাসুন্দরীকে সংসারের কাজে সহায়তা 
করিয়াছেন_ গরুর জন্য “একগলা জলে নামিয়া 
দলঘাস কাটা”, ক্ষেতে গিয়া ধানের শিষ 


; কুঁড়ানে| ইত্যাদিও করিয়াছেন, আবার ছোট 


ভাইদের লালন-পালনেও শ্যামাসুন্বরীকে 
সাহাযা করিয়াছেন । দক্ষিণেশ্বরে নহবতের 
ছোট্ট ঘরটির মধ্যে (৮৮৮ অষ্টকোণ ) 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য রায় ও ষেবা, শ্রীরাম- 
কষ্ণচদেবের জননী চন্দ্রামণির সেবা প্রভৃতি 
ছাড়াও ভক্তদের জন্য প্রায় প্রতিদিনই রান্না 
করিতে হইত, পান সাঞ্জিতে হইত। এসব 
করিয়াও কিছু অবসর আছে দেখিয়া শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব একবার কিছু পাটের ফেঁসো 
আনিয়| শিকে তৈরি করিতে দিয়াছিলেন 
মেয়েদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে 
নাই! শ্ামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের অনলস 
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নীরৰ সেবার কথাও সর্বজনবিদিত। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের তিরোধানের পর কামারপুকুরে 
থাকাকালীন কিছুদিন তিনি নিজে কোদাল 
দিয়া কোপাইয়া জমি তৈরি করিয়। শাক 
বৃনিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থেই সে সময় শ্াকান্সে 
জীবনধারণ করিয়াছেন, অনেক সময় নুনও 
জোটে নাই! পরবতকালে ভক্তজননী ন্ধূপে 
যখন তিনি বহুজন-পৃজিত|॥ তখনও জমরাম- 
বাটিতে পল্লী-জননীর মতোই সন্তানদের জন্য 
রাক্প! প্রভৃতি সব কার্ধই করিয়াছেন। তাছাড়। 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, পাগল রাধুদিদি ও 
তাহার ম! প্রভৃতিকে লইয়া যে-সংসারে তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রারন্ধ লোককল্যাণকর্মকে 
সুস্পষ্ট রূপ দিবার জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনেই 
শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে স্বেচ্ছায় নিজেকে 
জড়িত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ 'ধৃত্যুৎসাহ- 
সমন্বিত” হইয়া তিরোধানের প্রায় পূর্ব পর্যন্ত 
সে সংসার চালাইয়াছিলেন, কয়জন পাক 
ংসারী৪ তাহা সেভাবে চালাইতে সক্ষম, 
জানি না। এক মহিল। তো! একদিন বলিয়াই 
ফেলিয়াছিলেনঃ “মা; আপনাকে মায়ায় ঘোর 
বদ্ধ দেখিতেছি!' (মা শুনিয়া অবশ্য 
মৃদ্ম্বরে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন, কি করি মা, 
নিজেই যে মায়! !? ) 

অথচ, এই “মায়ায় ঘোর বদ্ধ' সংসারীর 
মতো কর্মরত অবস্থায় তাহাকে “মুক্তসঙ্গ”, 
'অনহ্ংবাদী' ও 'সিদ্ধাসিদ্ধো|শিবিকার' 
বলিলেও খুবই কম বল! হইল, ইহ তো! সাত্বিক 
সাধকের অবস্থা । তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, 
্হ্মজ্ঞানী_ধাহাকে কোন কর্ম বা কর্ষফগ লিপ্ত 
করিতেই, স্পর্শ করিতেই পারে না। নিজের 
এ অবস্থার কথ! ম। একদিন প্রকাশও করিয়া- 
ছিলেন,--সাহার জনৈকা আত্মীস্! তাঁছাকে 
খুবই বিরক্ত করিলে বলিয়্াছিলেন, “আমি 


কথাপ্রপঙ্গে 


৬৪১ 


তোকে ইচ্ছে করলে এখনি মেরে ফেলতে 
পারি, আর তাতে আমার পাপও হবে না; 
পুণাও হবে না।” ব্রহ্মগ্ঞান বিরল হইলেও 
বহু সাধকের হইতে পারে । তিনি যে ইহারও 
বু উধ্বেজ্ঞানস্বরূপিণী-াহাকে আমরা 
মহামায়!, জগন্মাতা, কালী প্রভৃতি বলি তাহাই, 
একথাও তিনি জানিতেন এবং কখনে। কখনো 
বিভিন্ন ভাষায় তাহা স্প্টাক্ষরে বলিয়াছেনও। 
স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন ষে, বিশ্ব্হ্মাণ্ডে সবাই 
তাহার সম্তান। 

যে নিরাকার নিগুপ সত্ত। লীলাচ্ছলে : 
সাকার] সগ্ুণ! হইয়া জগদীশ্বরী ও জীবক্গগৎ 
হন বলিয়া! মহানির্ব ণতন্ত্ব বলিতেছেন, ধাহাকে 
উদ্দেখ্ট করিয়! শিবঠাকুর বলিতেছেন, তুমি 
অস্মাকমপি জন্মভূ'--আমাদেরও (ব্রহ্মা বিষণ 
মহেশ্বরেরও ) জননী তুমি, দেবীভাগবতে যিনি 
নিজেই সে কথ। বার বার বলিতেছেন, 
সেই সন্তাই সাধারণ পল্লীমাতার রূপ ধারণ 
করিয়া বলিয়। গেলেন, “বিশ্বব্র্মাণ্ডে সবাই 
আমার সন্তভান।' বালাকাল হইতেই তিনি 
নিজ অপাঁধারণত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, 
দলঘাস কাটিবার সময় দেখিতেন তাহারই 
মতো! আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
ঘাস কাটিয়৷ দিতেছে-এক আটি রাখিয়! 
আসিয়া দেখি সেআর এক আটি কাটিয়! 
রাখিয়াছে' ; কামারপুকুরে খিড়কীর দরজ! 
দিয়! হাপলদারপুকুরে স্নানে যাইবার সময় 
কোথা হইতে তীাহারই সমবয়সী আটটি মেয়ে 
আসিয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, সরান করিত, 
তাহাকে আবার পৌছাইয়া দিত ( মহামায়া 
অই্টসখী?)। পরবতণকালে তশাহার নিজ 
সাক্ষাৎ উপলবি এবং শ্রীরামকৃ্জদেবের কথায় 
সে-সবের সমর্থন ও সাক্ষাৎ জগম্মাত।-জ্ঞানে 
তাহাকে পুজা, এসবও তে! হইয়াছিল । কিন্ত 
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কখনও, কোথাও তাহার জীবনের কোন 
আচরণে এই বিপুল মহিম। বিন্দুমাত্র 'অহং- 
এর ছায়াপাত করিতে পারিয়াছিল কি? যদি 
পারিত, তবে কাহারও পক্ষে, কোন মুহূর্তেও 
তাহাকে “ঘোর বদ্ধ' ভাবা সম্ভবই হইত 
না। আর সম্ভব হইত না স্বামী বিবেকানন্দ ঃ- 
ব্রঙ্মানন্দ প্রমুখ কয়েকজন বাছ৷ বাছ৷ সন্তান 
ছাড়। আর কাহারও পক্ষে “ম।' বলিয়! তাহার 
কাছে অগ্রসর হওয়া । 

এক্সপ হইয়াও তিনি যে নিজেকে ব্রহ্ম- 
জ্ঞানীর মতো! দেখাইলেন, আধ্যাত্বিকতা- 
সমুজ্ঘপ জীবন লইয়াও নিজেকে সাধারণ 
পল্লীমাতার মতো], ব৷ সাধিকার মতো দেখাইয়। 
জাগতিক কর্মে, সংসারে লিগ হইয়! 
রহিলেন, ইহা শুধু আমাদের কাছে আদর্শ 
স্থাপনের জন্ম; যে আদর্শ শ্রীরামকৃ্জ নিজ 
জীবনে দেখাইয়াছেন, নবযুগের যে আদর্শের 
কথা সামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় স্থানেই বার বার কম্ুকঠে ঘোষণা করিয়া 
গিয়াছেন £ আধাত্বিকতার সহিত কর্যোগ্যমের 
মিলন। 

ইহাই যুগধর্ম। আধ্যাত্িকতাকে বাদ 
দিয়! কেবল জাগতিক কর্মে উন্মত্তের মতো! 
লিপ্ত থাকা নয়, আবার আধ্যাত্মিকতার 
দোহাই দিয়া কর্ম ত্যাগ করাও নয়। 
শ্রীতগবানই সব হইয়। রহিয়াছেন, সব কর্মই 
স্তাহারই সেব।_-এই তাবই জ্ঞাগতিক কর্ণ ও 
আধ্যাত্তিকতার সংযোগসেতু-যে সেতুবন্ধন 
অতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও যেমন সম্ভব, 
তেমনি সম্ভব উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারীর 


উদ্বোধন 


[4২তষ বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


পক্ষেও | তাহাই জীবনে দেখাইতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তাহার 
সহ্থায়কন্ধপে আসিয়াছিলেন মহাশক্তি স্বয়ং 
আমাদের শ্রীশ্রীমা-রূপে । এবারেই শুধু নয়, 
ভগবান যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তশহার 
শক্তিও সঙ্গে আসেন তাহার কাজে সহায়তা 
করিতে £ “এবং যথা জগৎযামী দেবদেবে। 
জনার্টনঃ | অবতারং করোত্যেষ তথ শ্রীস্তৎ- 


 সহায়িনী ॥'-( বিষ্ুপুরাণ, ১/৯/১৪০ )। জগৎ- 


পতি দেব জনার্দন যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই 
তাহার শক্তিও তাহার সহ্াক্সিনীরূপে সঙ্গে 
আসেন । শ্রীশ্রীমা যে পূর্ব পূর্ব অবতারের সঙ্গে 
সীতাদেবী, শ্রীরাঁধা প্রভৃতিবূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহাও নিজেই সোজাপুজি বা 
ইঙ্গিতে বলিয়াছেন | 

আমাদের মাতৃজাতি আধুনিক যুগসন্ধি- 
কালে বহিজাবনে যিনি যাহাই করুন, 
তশাহাদের অন্তজীবন যেন সদ! নিবদ্ধদ্বষ্টি থাকে 
প্রীশ্রীমায়ের অমল-ধবল চিরপ্রশাস্তিস্রি্ 
অধাত্মজীবনের প্রতি । আমাদের জাতীয় 
চর্িব্রগঠনে তাহা! বিপুলভাবে সহায়ক হইবে । 
কুমারী কন্যারূপে, বিবাহিতা স্ত্রীরূপে, জননী 
রূপে-_সর্বাবস্থাতেই পুরুষদের চরিত্রের উপর 
নারীর চরিত্রের প্রভাব প্রচণ্ড । স্বামীজীর 


কথা, প্জননীগণ উন্নতা হইলে তাহাদের 
সন্তানবর্গের মহৎ কীতি দেশের মুখ উজ্জ্বল 
করিতে পারিবে, আর তখনই ঘটিবে দেশে 

-স্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্কির পুনরুজ্জীবন |” 
সনাতন ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়। আমর! 
বুক ফুলাইয়! নিজেদের পরিচয় দিতে পারিৰ 
সেইদিনই। 


ীস্্ীরামান্জদর্শন 


[ পূর্বানরৃততি ] 
স্বামী আদিনাথানম্দ 


(৪) 

পূর্ব প্রবন্ধে প্রদশিত হইয়াছিল যে, 
রীপ্রীরামানৃজাচার্ধ সশক্কিক ব্রহক্ষবাদী এবং 
জগৎপত্যতাবাদী। এই মতবাদ তাহার 
সৎকার্ধবাদ ও সমানাধিকরণ্য ম্যায় মানিয়। 
লইলে অনষীকার্ধ। কার্ধ'সত্ত। “কারণ পত্তায় 
চিরবর্তমান | উহা! কখনও লীনাবস্থায় থাকে, 
কখনও ব্যক্তাবস্থ প্রাপ্ত হয়। জগৎ ও জীব 
ব্রদ্ষেতেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং ব্রহ্দের 
“ঈক্ষণ'শক্তির প্রতাবে উভয়ই ব্যক্ত অবস্থায় 
পরিণমিত হয়। আবহ্মানকাল হইতে এই 
সু্ির ধারা চলিয়া আসিতেছে । আচার 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষ্্‌ হইতে মন্ত্র উদ্ধত করিয়া 
শত্রীভাস্তে মত স্থাপন করিয়াছেন । 
পরাস্য শক্তিধিবিধেব আঁয়তে, 
সাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়। চ।" (শ্ববেঃ উঃ ৬।৮) 

[ (পরমেশ্বরের ) পরাশক্তি বিচিত্র কার্ষ- 
কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ 
বল দ্বার যে সৃষিক্রিয়া করেন তাহাও 
স্বাভাবিক ] 
ধমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। 
পতিং পতীনং পরমং পরস্তাদ্‌ 
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্‌ ॥ (শ্বেং উ£ ৬৭) 

[ লোকপালদিগের নিরঞ্ুশ মঞেশ্বর। 
দেবগণের পরম দেবতা, প্রজ্জাপতিদিগের 
অধিপতি, অক্ষর হইতেও উত্তম জগৎপতি, 
এবং স্তবনীয় সেই জে)াতিকে আমরা| জানি । ] 
'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ" ॥ 

(যুগ্ডক উপঃ ১১1৭) 


[ মাকড়স। যেরূপ নিজ শরীর হইতে সুত। 
উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে| ] 

অন্য উপনিষদ হইতে মন্ত্র উদ্ধাত করিয়াছেন 
-_অগ্রে আশীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত 
বহু স্যাং প্রক্জায়য়েতি।' ( বৃহঃ ৬।২/২-৩ ) পূর্বে 
এক অদ্বিতীয় সঙ্ুপই বর্তমান ছিল [তিনি 
স্বল্প করিলেন বহু হইব, সৃষ্টি করিব |] 

এই-জাতীয় উপনিষদের বহু মন্ত্রের ব্যাখ্য। 
করিয়া আচার্য স্বান্ুভবসিদ্ধ দার্শনিক মত 
উপস্থাপিত করিয়| প্রসন্নগল্ভীর শ্রীভান্ে 
আচার্ধ শঙ্কর প্রচারিত নিগু“ণ ব্রক্ষবাদ ও 
অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । 

শ্রীভাঙ্তে তিনি বলিয়াছেন ৫ 
“অথ পর। যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে |" 

(মুণ্ডক উঃ ১1১৫ ) 

ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্‌ হেয়গুণান্‌ প্রতিষিধ্য 

নিতাত্ব-বিভুত্ব-সৃক্মত্ব-দর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব- 


সর্বজ্ঞত্বার্দি-কল্যাণগ্ুণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ 
প্রতিপাদদিতঃ। (শ্রীত্ান্ত ১৮০) 
[“অনস্তর পরাবিগ্ভার উপদেশ করা 


হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্গকে লাভ 
কর! যায়| এই শ্রুতিতে ও মুণ্ডক উপনিষদেও 
পরব্রন্ষের প্রকৃত হেয় গুণের নিষেধ করিয়! 
তাহার নিতাত্ব, প্রতুত্ব, সৃক্ষত্ব, অবায়ত্ব বা 
নিধিকারত্ব, সর্বভূতকারণত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি 
কল্যাণগুণকলের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। ] 

জীবাত্মার ষরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া জা গ্রৎ, 
প্ল ও সুষুপ্তি অবস্থাব্রয়ের বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন | তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 


৬৫৪ 


জীব' ব্রহ্গাশ্রিত কিন্ত নিণ্ণ স্বরূপ নহে। 
তাহার “অস্মিত। সর্বাবস্থায় থাকে এবং 
সুযুপ্তিতে এই “'আমিবোধ' লইয়াই জীব ব্রন্ধ- 
সত্তাকে স্পর্শ করে । 

ক্্রীভাস্তে আত্মার রূপ নির্ণয় করিতেছেন £ 

তস্মাৎ যত এব জ্ঞাতৃতয়৷ সিধ্ন্নহ্মর্থ এব 
প্রত্যগাক্্র ন জ্ঞপ্তিমাত্রম। অহ্ংশাববিগমে তু 
জ্রপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত'সিদ্ধিরিতুক্তম্* (১1৭৩ )। 

[স্ভাবত:ই জ্ঞ!তারূপে প্রসিদ্ধ যে “অহং 
পদার্থ তাহাই আত্মা, (এই আত্মা) 
কেবল জ্ঞানমাত্র নহে (কিন্তু জ্ঞাতাও)। 
অহংভাব-বিরতি কেবল জ্ঞানমাত্রের যে আত্মত্ব 
সিদ্ধ হয় না, তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে ] 

তারপর আবার বলিতেছেন £ 

তমোগুণাভিভবাৎ পনাগর্থানুভৰাভাবাচ্চ, 
অহমর্থস্যু বিবিক্তস্কুটপ্রতিভাসাভাবেহপ্যাপ্র- 
বোধাদ্‌ অহং ইতোকাকারেণাস্্নঃ স্ফুরণাৎ 
সুষুপ্তাবপি নাহং ভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়! 
অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তবাম্‌। (১1৭৩) 

শ্রুতিবাক্-_-“অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি- 
ভবতি' | (বৃ* উঃ 8৩৯) 

[ সুযুপ্তকালে তমোরূপে অতিভূত থাকার 
জন্ম এবং (উক্ট্রিয়গম্যবাদ ) পদার্থেরও 
প্রতীতি না থাকার জন্য তখন যদিও অনেক 
প্রকারের প্রতীতি থাকে ন| এবং স্পষ্ট প্রতী- 
তিও থাকে না বটে; কিন্তু তথাপি তখন এই 
অহং-ভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। 
করণ অহং (আমি) এই ভাব প্রত্াগাত্বায় 
স্কুরণের (আত্মাম্ফৃতি ) প্রতীতি বিদ্যমান 
থাকে। (হে অদ্বৈতবাদিগণ) আপনাকেও 
(আত্মরূপ স্বীকৃত ) অনুভূতিরও সুুপ্তিকালে 
ধরর্বপ শ্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে । | 

[ এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্বা য়ংজ্যোতি 
হন। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


উক্ত দি্ধাত্তের পক্ষে যুক্তি প্রদশিত 
হইতেছে-_ 

নহি সুযুপ্তোথিতঃ কশ্চিদহংভাববিষুক্তার্থা- 
স্তরপ্রত্যনীকাকার! জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়া- 
বতিষ্ঠে, ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামন্নভূতিং 
পরাম্বশতি | এবং হি সুপ্তোখিতস্য পরামর্শ: 
পনুখমহময্বাপ্সম্” ইতি । অনেন প্রত্যবমর্শেন 
তদানীমপ্াহমর্থ স্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ 
জ্ঞায়তে ॥ (১৭৩) 

[কোন ব্যক্তিই সুযুস্তিতঙ্গের পর মনে 
করে না যে-অহংভাবরহিত এবং বাহপদার্থ- 
রহিত (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদির বিশেষ স্ফুরণরহিত ) 
কেবল জ্ঞপ্তিমাত্র (জ্ঞানম্বরূপ) আমি সুযুপ্তি- 
কালে অজ্ঞানের সাক্ষিঘ্বরূপ অবস্থান করিয়া- 
ছিলাম। সুপ্তোথিত ব্যক্ত স্মরণ করিয়া 
থাকে--আমি সুখে পিদ্রা গিয়াছিলাম |" 
নিদ্বোথিত বাক্তির এই স্মৃতির ফলে বুঝা যায় 
যে, সুষুপ্তিকালেও অহংবাচা আত্মায় জ্ঞান ও 
সুখ বিদ্যমান ছিল।] 

তাহার মতে এই “আমি-প্রত্যয়-দমন্বিত 
চৈতন্বময় জীব" ব্রন্াংশষরূপ | তাহার মতে 
'মেঘের কোলে বিছ্যত্্রভা'সদবশং। জীবসত। 
্রহ্মসত্তার অংশ এবং তিনি অন্তর্য/মিরূপে ইহার 
নিয়ন্ত। | 'হৃক্ষেরই শাখা হয়, শাখার বৃক্ষ হয় 
ন|”| পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, “গঙ্গারই 
ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্গ| নহে” । 

গীতাতে আছে--'মমৈবাংশো জীবলোকে 
জীবভূতঃ সনাতনঃ? | (১৫।৭) 

[ পরমাত্বারই সনাতন অংশ সংসারে কর্তা 
ভোক্তাবূপে গ্রপিদ্ধ জীব । ] 

“ক্ষেত্রজ্ঞধাপি মাং 
ভারত” । 

[হে অর্ভুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে 
(পরষেশ্বরকে ) ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রত্যগাত্ব! ) বলিয়। 


বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু 


১৩৩ 


পৌধ, ১৩৭৭] 


জানিবে |] 

শ্রীরামানবজের মতে জীবাত্ব৷ 'ব্রহ্গকলা”_ 
যেমন অগ্নি ও তাহার ম্ফুলিঙ্গ। জীবের 
চিদৃরূপত। স্বীকার করিয়াছ্ধেন। জীব ও ব্রনের 
ধক ষীকার করেন নাই। 

জগৎ ব্রঙ্মের পরিণাম--এই তত্ব বিশিষ্ট 
দ্বৈতৈর মূল কথা । এই পরিণামের কারণ 
নির্ণয় করিতে গিয়] শ্রুতির বাক্য উদ্ধত করিয়া 
বলিয়াছেন, জগৎপরিণাম ক্রন্দন 'ইক্ষণশক্তি”- 
প্রসূৃত। “কেন' তিনি ইচ্ছা করিলেন? এই 
প্রশ্নোত্তর আমাদের সীমায়িত বৃদ্ধি দিয়া বোঝ! 
যাইবে ন1। সীমিত বুদ্ধি অসীম স্থন্ধে কাধ- 
কারণ-সন্বন্ধ দিয়া ব্যাখ্য। করিতে পারে না 
ইহা! যুক্তির" ক্ষমতার বাহিরে । পাশ্চাতোর 
মহামতি দার্শনিক কান্ট (৪০৪) এই বুদ্ধির 
সীম! নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন__[010৫-10- 
16861 ( বস্তুর যথার্থ স্বরূপ) সম্বন্ধে বৃদ্ধি কিছু 
বলিতে পারে ন|। 

অন্য দার্শনিক বার্গসন ও (878৪02 ) 
বলিয়াছেন, 00691199ট 15 & 0010961606101081 
10856981186, 16 9910006 £88]) 610৪ 90 
0৫ 1116) 1.9. *[]190 51691751018 00 
08609, 

[বুদ্ধি আভ্যন্তরীণ জড়প্রকৃতিসম্পন্নই 
সুতরাং বৃদ্ধি আবেগময় প্রাণশক্তিপ্রবাহের 
প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থা-বিষয়ে তাৎপর্ধগ্রহণে 
অসমর্থ। ] 

বৃদ্ধির ক্ষেত্র সীমায়িত বলিয়া শ্রীরামান্জ 
শ্রতিকেই বা বোধকেই চরমসত্য 


শ্ীতীরামাহুজদর্শন 


৬৫৫ 


নির্ধারণে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

এই ধ্রতিপ্রমাণ'-বলে শ্রীরামানুজাচার্ষ 
জগতের ও জীবনের মিথ্যাত্ব অপ্রতিপান 
করিয়াছেন । 

(ক) মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং 
তু মহেশ্বরম | (শ্বেত; উঃ 81১০) 

[ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরযেশ্বরকে 
মায়াধীশ জানিবে ] 

এই মন্ত্রবাকা বৃঝাইতেছে যে মায়াশক্তি 
ব্রন্মের প্রকৃতি এবং তিণি মায়াশরক্যুক্ত। 

(খ) রজতে শুক্তিভ্রম দ্বার1 বহুত্ব যে কল্পিত; 
বুঝাণ হয়। এখানে শুক্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং 
জ্ঞানহিসাবে সত্য। শুক্তিজ্ঞান দ্বারা বাধিত 
হইলেও রজতজ্ঞান থাকাকালীন উহাকে 
অস্বীকার কর! যায় ন। | তেমনি “বহুত্'-জ্ঞান 
ব্রহ্গসত্তাকে আশ্রয় করিয়! বর্তমান এবং উহ] 
'শশবিষাণবৎ' অলীক নগঠে। বহুত্বের অর্থ, 
'ক্রিয়াকারিত্ব' আছে। তবে বলা যায় এই 
জ্ঞান শাংশিক। এই জন্যই “মায়াবাদ'বাচ্য। 
“বহুত্বকে' একের" সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়! জানাই 
পূর্ণজ্ঞান' | ইহা! হইলে সেই আংশিক জ্ঞান 
বাধিত হয় মাত্র। বহুত্ব অলীক স্বপ্রব মিথ্যা 
হয়না। তখন এই অনুভূতি হুয়-_ 
সবং খন্বিদং ব্রহ্গা। 

ব্রহ্মকে বাদ দিয়! জগতের তথা বহুত্বের 
াধীন সতা স্বীকার করাকেই ভভ্রমজ্ঞান' বলা 
হয়| “ভ্রমজ্ঞান' অর্থ ষপ্নবৎ অলীক নহে। 

(ক্রমশঃ ) 


পৃথিবীর হে ঠাকুর! 


কাব্যশ্রী পূর্ণেন্দু গুহরায় 


পৃথিবীর প্রয়োজনে জেগে 
প্রত্যাশার সতৃফ্ণ প্রহরে, 
মরণে জীবন এলে দিতে 
নবোষার দীপবতি করে। 
শুন এক ত্রাস্তি-বিন্দু 'পর 
প্রকম্পিত পৃ্থী থর-থর, 
চৌদিকে দ্বান্দিক জড়বাদ; 
লালসার লাভার প্লাবন, 
লোভের ললিত ইন্দ্রজাল, 
হিংসার জান্তব নাচন। 
মুহুর্তের অবহেলা, ভ্রম, 
স্থৈর্যের বিন্দু ব্যতিক্রম, 
দৃষ্টির ক্ষণ অসংযম, 
চাঞ্চল্যের নিমেষ আরোপ, 
অমনি সে অস্তিত্বের 
অবধার্য চির অবলোপ। 
ছুর্যোগেরে স্তন্ধতায় ভরি” 
স্তর্ূতারে তরঙলিত করি", 


অনাগত আয়ু্মান দিন 
সম্ভাবনা করি' স্বতোচ্ছল, 
হে ঠাকুর, জ্যোতির্ময় রূপে 
পৃথখী-পটে হইলে প্রোজ্জল। 
পৃথিবীর যত কিছু ব্যথা, 
হৃদয়ের আতি বিরূপতা 
স্পর্শে হ'ল চন্দনিত ধুপ, 
আশ্বাস-এষণা হয়ে অভীগ্গিত 
নবলগ্নে নিল নব রূপ । 


লৌকিকে শরীরী তুমি, 

অলৌকিকে জীবন-মৌন্ুমী, 
পৃথণীর জীবন-পাত্রে 

প্রেমের ক্ষমারে ঢালি?, 


* দিলে স্বাস্থ্য, দিলে শাস্তি বল 


অশুচিতা হেলায় প্রক্ষালি'। 
হর্ষে, হান্যে তুলিলে কৃম্বমি' 
পাদোদকে দিয় পুণ্য স্নান; 
পৃথিবীর প্রাণ তাই তুমি, 
তাই ঝণী পৃথিবীর প্রাণ। 
শংকাহরণ মৃত্যু-তরণ 
পৃথিবীর হে ঠাকুর! 
সত্যের সৌন্দর্যে তুমি কর ভরপুর 
পৃথখীর হাদয়, 
“মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এ মহাপ্রার্থন। 
পূর্ণ হোক চরাচরময়। 


ওঞ্চার 
পূর্বাঙ্থৰৃতি ] 


স্বামী ধ্যানানন্দ 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে ১৬ আছে £ 
ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং 
হ্বদীন্দট্রিয়াণি মনস! সন্নিবেশ | 
ব্রন্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান 
শোতাংসি সর্ধাণি ভয়াবহানি ॥ ২৮ 

বিদ্বান্‌ ব্যক্তি মন্তক+ গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত 
ক'রে, শরীরকে খজু রেখে, ইন্ট্রিয়সমূহকে 
মনোবলে হৃদয়ে সংযত করে, ওক্কারব্পা 
ভেলার সাহায্যে সংসারের ভয়াবহ সমস্ত 
শ্োত অতি ক্রম করেন। 

ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্তি প্রসিদ্ধ, 
অপ্রসিদ্ধ বহু উপনিষদেই পাওয়। যাঁয়। এ 
বিষয়ে আর বেণী উদ্ধৃতি দেওয়। নিম্প্রয়োজন। 

অতএব উপনিষৎ থেকে আমর! এখন 
গীতাদি শাস্ত্রে প্রবেশ করছি। 

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
যেখানে নিজেকে সর্ববস্তর সার ব'লে বর্ণনা 
করছেন, সেখানে আছে-_“প্রণবঃ সর্ববেদেষু 
(৭৮) অর্থাৎ সর্ববেদের সার হচ্ছে ওষ্কার 
এবং আমিই সেই ওক্কাররূপী। দশম অধ্যায়ে, 
বিভূতিযোগে এ একই কথা বলেছেন__গিরা- 
মস্ম্যেকমক্ষরম্” (১০1২৬ )- শব্দসমুহের মধ্যে 
আমি একাক্ষর ওক্কার অর্থাৎ ওক্কার আমারই 
বিভূতিরবূপে চিন্তনীয়। নবম অধ্যায়েও 
বলেছেন_“'আমি ওষ্কার (৯1১৭) অধ্টম 
অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৮1১১-১৩ ) শ্রীভগবান 
যোগীদদের ওঞ্কার-উপাসনা ও ওকঙ্কার-সহায়ে 
ষচ্ছন্দ-তনুত্যাগের প্রসঙ্গে ওষ্কারমাহাত্ব্য 


১৬ স্বামী গন্ভীরানন্দ ; উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১1২৭৫ 
৮ 


কীর্তন করেছেন। “যদক্ষরং বেদবিদে! বস্তি” 
(৮১১) ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্বে আলোচিত 
কঠোপনিষদের “সর্বে বেদা যৎপদ্মামনস্তি' 
(১।২।১৫) ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তুলনীয়। 
সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্র্যবয়ব বৈদিক মন্ত্র “গু তৎ 
সং-এর উল্লেখ করেছেন (১৭২৩) এৰং 
বলেছেন যে, শাস্ত্রায় যজ্ঞ, দান, তপ: আদি 
সমস্ত ক্রিয়া, ওষ্কার উচ্চারণ করেই বেদজ্ঞগণ 
শুরু করে থাকেন। 

পাতঞ্জল যোগদর্শনে ওষ্কারকে ঈশ্বরের 
বাচক বলা হয়েছে £ “তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' 
(১২৭) এবং সমাধিলাভের জন্য ওষ্কারের 
জপ ও অর্থভাবনা করতে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে £ “তজ্জপন্তদর্থভাবনম্‌' (১1২৮ )। অর্থ- 
ভাবনাসহ ওষ্কারজপের ফল হচ্ছে যোগবিদ্ব- 
সমূহের নাশ ও অন্তদৃষিলাভ £ “ততঃ প্রত)কৃ- 
চেতনাধিগমোহপান্তরায়াভাবশ্চ (১২৯ )। 

মহধি পতগ্লি বলেছেন : 'ঈশ্বরপ্রণিধানাঁদ্‌ 
বা" (১।২৩)-_অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তক্তি 
দ্বারাও সমাধিলাভ হয়। হীশ্বরের নাম, 
ওক্কার-জরপের দ্বারাই ভক্তি হয়, অন্তরায়সমূহ 
দূর হয় এবং সমাধিলাভ হয়ে থাকে । 

ওষ্কারের মাত্রাত্রয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমর 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বরের উল্লেখ করেছি। 
পতগ্রলি এ ভাবে অকার, উকার ও মকারের 
বিশ্লষণ করেননি । তিনি ঈশ্বরকে অন্য পন্থায় 
উপস্থাপিত করেছেন-_-ব্যাসের '“জন্মাগ্স্য যতঃ? 
সূত্র," দিয়ে নয়ঃ অথব। “বসো বৈ সঃ *৮-- 
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রসধরূপের দিক থেকে নয়। তার ঈশ্বর 
হচ্ছেন আদিগুরু, কালাতীত,১১ নিরতিশয় 
সর্বজ্ঞৎণ (সিদ্ধ যোগীরাও সর্বজ্ঞ হ'ন, কিন্ত 
তাদের সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের সমান নয়) 
এবং জীব যেমন পঞ্চবিধ কেশ, সুখহ্ঃখাদি 
কর্মফল ও কর্মসংস্কারের দ্বারা যুক্ত; ঈশ্বরে সে 
সকলের নামগন্ধও নেই।*১ ওক্কারের 
অর্থতাবন। মানে ওক্কারবাচ্য, এইরূপ গুণাবলী- 
যুক্ত ঈশ্বরকেই চিত্ত! করা। 

শ্রীরামকৃষ্জদেব বলতেন--“হাজার বিচার 
কর, সমাধিস্থ ন| হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে 
যাবার জে! নেই।”*ৎ এখানে যে সমাধির কথ! 
বল! হয়েছে, দেটি বেদাস্তোক্ত নিবিকল্প 
সমাধি। ওক্কারের সাহায্যে এই নিথিকল্প 
সমাধি কি তাবে হতে পারে তা পঞ্চদশীকার 
জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন--গুরু ও শাস্ত্র 
থেকে তত্ব সম্বন্ধে ধার পরোক্ষ জ্ঞান হয়েছে 
এবং ধার মনও কামক্রোধাদিদোষশুন্য হয়েছে? 
তার বাকী থাকে বিঙ্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করা, 
বৃতিশৃন্ত করা। এটি করতে হলে তাকে 
একাম্তবাস করতে হবে এবং 'দীর্ঘপ্রণব' 
উচ্চারণ করতে হবে। দীর্ঘপ্রণবের অর্থে 
প্রসিদ্ধ 'টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখেছেন যে, ৬ 
থেকে ১২ মাত্র বা তারও বেশী সময় একবার 
ও উচ্চারণ করতে লাগবে । একটি মাত্রাকে 
মোটামুটি ৬ সেকেও ধরা যেতে পারে। 
সুতরাং ৩৬ থেকে ৭২ সেকেও অথবা সম্ভব 
হলে তারও বেশী সময় নিয়ে এক একটি প্রণৰ 
উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে “বিলম্বিত 
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লয়ে' ওক্কার অভ্যাস করলে পূর্বোক্ত অধিকারী 
সাধক নিধিকল্প সমাধিলাভ করতে পারবেন। 
বল! বাহুলা, শুধু বই থেকে পড়ে এই সাধন 
সম্ভব নয়। ওক্কার-উচ্চারণের ফল যে কত 
ব্যাপক, কত সুদৃর-প্রসারী হতে পারে; শুধু 
সেটি বলবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণ! | 
পঞ্চদশীর শ্লোকটি এই £ 
বৃদ্ধতত্বেন বীদোষশূন্যেনৈকাস্তবা সিন! । 
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥ 
৪1৬৩ ২৩ 

শ্রীবামকৃঞ্ণদেবের কথায় আমর! ওষ্কার 
সম্বন্ধে বেশ কিছু নূতন আলোক পাই ঃ 

১) “সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, 
তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ 
করছেন। সেই গু হতে “ও শিব+, “ও কালী', 
“ও কৃষ্ণ হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি 
ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন_-তার কত 
আদর! কেননা সে অমুকের দৌহিত্র কি 
পৌত্র।”২৪ 

এখানে ওক্কার-প্রতীক নিগুণ-ব্রহ্ম যে 
ওক্কার-প্রতীক সগুণ-ব্রদ্মের 'প্রতিষ্ঠ।* তাই বলা 
হয়েছে। এই কথাগুলির বিষয়বস্তু আমরা 
অবশ্য পূর্বেই আলোচন| করেছি-গীতার 
চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের শঙ্করের 
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে । তবে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের ভাষা ও উপমার গুণে এই ছূর্বোধ্য 
দার্শনিক তত্বও কতই ন৷ হৃদয়গ্রাহী ও সুখ- 
বোধ্য হয়ে উঠেছে! মাগুক্য উপনিষদে উক্ত, 
ওষ্কার-প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত; পঞ্চদরশীকারের. 


২৩ বিভিন্ন সংস্করণে গ্লেকনংখ্যার তারতম্য দেখ। 
বায়। আমর] ছুর্গ(চণ চট্োপাধ্যার়-সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা 
নিয়েছি। 
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প্রণবোপান্তয়ঃ প্রায়ো নিগুণা! এব বেদগাঃ' 
শ্লোকটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

২) “সন্ধা! গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী 
প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হ্য়। 
যেমন ঘণ্টার শব টং_ট-অ-নম্। যোগী 
নাদ ভেদ ক'রে পরব্রদ্মে লয় হন। সমাধি 
মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে 
জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয় ।”২৪ 

৩) “এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে 
গেলে তবে নিতোতে পৌছান যায়। নাদভে? 
হলে তবে সমাধি হয়। ওক্কার সাধন করতে 
করতে নাদভেদ হয় আর সমাধি হয় ।”২৬ 

৪) «অনাহত শব্ধ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। 


প্রণবের ধ্বনি পরব্রহ্মগ থেকে আসছে) 
যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব 
শুনতে পাঁয় না। যোগী জানতে পারে যে, 


সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর 
একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে 
উঠে ।”২" 

&) “ওস্কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল 
বলো অকার উকার মকার। ***আমি 
উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্ষ। ট--অ--অ-ম 
_ম। লীল]! থেকে নিত্যে লয়; স্থুল সুক্ষ, 
কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ্, সপ্ন? 
ুঘুণ্থি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্ট! 
বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিশিস 
পড়লে! আঁর ঢেউ আরম্ত হ'ল। নিত্য থেকে 
লীলা আরম্ত হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থুল, সুক্ষ 
কারণ শরীর দেখা দিল-_সেই তুরীয় থেকেই 
জাগ্রত হ্বপ্র, সুযুপ্তি সব অবস্থ! এসে পড়লো । 
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আবার মহীাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় 
হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার 
লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য । 'আমি টং শব্ধ 
উপমা! দ্িই। আমি ঠিক,এই সব দেখেছি। 
আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র' অস্ত নেই। 
তাই থেকে এই সব লীল! উঠলো, আর 
এতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি 
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপন্তি, আবার এতেই লয় হয়, 
তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি 
না ২৮ 

আগে মাঙ্গষ ওষ্কারধ্বনি শুনেছে_নাদ 
ভেদ ক'রে সমাধিস্থ হয়েছে, পরে ওকষ্কারের 
৩ মাত্রা, ওই মাত্রা ৪ মাত্র|, ৮ মাত্রা, ১২ মাত্রা, 
১৬ মাত্র! ইত্যাদির ব্যাখা! দেওয়া হয়েছে। 
আগে ভূধর, সাগর, দেশ-দেশাস্তর সৃষ্টি 
হয়েছে, পরে মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। 
আগে ঘটনা ঘটেছে, পরে ইতিহাস রচিত 
হয়েছে । আগে মানুষ গান গেয়েছে, পরে 
স্বরলিপি হয়েছে। আগে মাহৃষ কথা কয়েছে, 
পরে ব্যাকরণ হয়েছে । সেই আড়াই হাজার 
বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন, 
আজও তা” সগৌরবে দাড়িয়ে রয়েছে, স্ব- 
মহিমায় সমুজ্জল হয়ে। খুবই আশ্চর্য লাগে! 
কিন্ত ভাষা তার চেয়েও অদ্ভুত নয় কি? 
পাণিনিকে বোঝাবার জন্ম ও প্রয়োজন- 
মত শোধরাবার জন্য কাত্যায়ন-প্রমুখ বাত্তিক- 
কারের! বান্তিক লিখলেন। কিন্তু তা'তেও 
কুলোচ্ছে না দেখে, তাতেও ভাষার সবটা 
ব্যাকরণের আইনে পড়েছে না দেখে পতঞ্জলি 
মহাভাষ্য লিখলেন--চেষটা করলেন যাতে 
গতিশীল ভাষার সমস্ত প্রয়োগ যথাসম্ভব 
ব্যাকরণের আওতায় আন] যায়। তাহলে 


২৮ কথামুত, ১1১৩৬ 
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কোন্টা বড়-ভাষ! না ব্যাকরণ? 

আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃঞ্জদেব অকার, 
উকার, মকারাদি ব্যাখ্যাকে তত আমল 
দিচ্ছেন না, আক্ষেপ ক'রে বলছেন -_“তোমরা 
কেবল বলো অকার উকার মকার।"**আমি 
টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব 
দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, 
অস্ত নেই' ইত্যাদি ! 

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্ত 
শুধু ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভাষ! 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না। ভাষা 
শিখলে ব্যাকরণ একধারে পড়ে থাকে। 
স্বরলিপির উপযোগিতা আছে, কিন্তু শুধু তা 
দিয়ে সঙ্গীত শেখা যায় না--ওন্তাদের কাছে 
যেতে হয়। সঙ্গীত শিখলে স্বরলিপি একধারে 
পড়ে থাকে। মানচিত্রের প্রয়োজনীয়ত! 
আছে, কিন্ত দেশ-দেশান্তর ঘুরে এলে, 
মানচিত্রটা একধারে পড়েই থাকে । বেদ- 
বেদাস্তে লেখ] ব্যাখ্যা পড়ে ওষ্কারতত্ব বোঝ। 
যায় ন-সমাধিমান পুরুষের কাছে যেতে 
হয়ঃ যোগ্য অধিকারী হ'য়ে। সমাধি হলে, 
সব ব্যাখা। একধারে পড়ে থাকে-যাবান্‌ 
অর্থ: উদপানে সর্বতঃ সংপুতোদকে, তাবান্‌ 
সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ:।২৯ সর্বত্র 
জলে জলময় হ'লে ডোবার জলের আর 
দরকার হয় নাঃ ব্রহ্মকে জেনে তিনি ত্রাঙ্গণ 
হয়েছেন, সমস্ত বেদবেদান্তে তার কোন 
প্রয়োজন হয় না| শ্রীরামকৃষ্ণজদেব বলেছেন ঃ 
কাকে যখন লাভ হয়, বেদ বেদাস্ত পুরাণ 
তন্্--কত নীচে পড়ে থাকে! ওঁ উচ্চারণ 
করবার জে! নাই। --এটি কেন হয়? 


সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ৩ উচ্চারণ 
করতে পারি ন।'৩ৎ নিজের অনুভুতি সম্বন্ধে 


২৯ গীতা, ২৪৬ ৩* কথামত, ৪1২০1৬ 


উদ্বোধন 


| ৭২ তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


বলেছেন--এখানকার অনুভূতি বেদবেদাত্ত 
ছাড়িয়ে গেছে ।'*১ তাই তারই বাণীর 
আলোকে বেদবেদাস্ত বৃঝতে হয় । 

সমাধির পর হিসাব পচে যায়।ৎৎ | 
গুণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণন। হয়' ।** 
ওক্কারের অমন যে সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা 
স্বামীজী দিলেন, তারও গুরুত্ব তিনি নিজেই 
কমিয়ে দিয়েছেন-_-'আন্ুমানিক গবেষণা**ঃ 
ব'লে। এর কারণ কি? 

কারণ আর কিছুই নয়, ওষ্কারের যথার্থ 
স্বরূপ সমাধির অন্ুলোম ও বিলোম মার্গে; 
স্বামীজী দিবালোকবৎ প্রতাক্ষ করেছিলেন | 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সাধককে সমাধিসহাঁয়ে অনুভূতি 
করতে প্ররোচিত করা মাত্র । তাই ব্যাখ্যার 
কোন ব্যবস্থিত রূপ নেই। কোন ধরার্বাধ! 
নিয়ম নেই যে, একটি ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা, অন্ব- 
গুলি কিছু নয়, বা! আর নূতন ব্যাখ্যা হতে 
পারে না। যার যেটা! মনে ধরে, তার জন্য 
সেই ব্যাখ্যা । বাাখ্যার চরম সার্থকতা 
অপরোক্ষ অনুভূতিতে । 

“গাই গীত শুনাতে তোমায়”__-কবিতাটিতে 
স্বামীজী লিখেছেন £ 

আমি হই বিকাশ আবার। 

মম শক্তি প্রথম বিকার, 

আদি বাণী প্রণব ওস্কার 

বাজে মহাশৃশ্যপথে, 

অনস্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি। 

ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী, 

পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু | 


৩১ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পরবার্ধ, গ্রস্থপরিচয়, পৃঃ ২ ও 
মুলগ্রন্থ পৃঃ ৫১ 

৩২, ৩৩ কথামুত, ১১৬1৩ 

৩৪ বাণী ও রচনা, ১৩১৮ 

৩৪ বাদী ও রন ২৬৩ 





পৌষ, ১৩৭৭ ] 


এই কবিতাটি শুধুই কাব্যরগের নির্ঝর 
নয়। কারণ শ্রীরামকঞ্জদেবের কৃপায় লব্ধ, 
স্বীয় সমাধির কথা উদ্ধতাংশের একটু আগেই 
যামীজী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন 

সর্ববৃত্তি মনের যখন 

একীভূত তোমার কৃপায় 

কোটি সূর্ধ অতীত প্রকাশ 

চিৎসূর্ধ হয় হে বিকাশ, 

গলে যায় রবি শশী তারা, 

আকাশ পাতাল তলাতল, 

এ ব্রহ্মাণ্ড গোম্পদ সমান ।** 

সুতরাং সমাধি থেকে অবতরণপথে এ 
আঁদিবাণী ওক্কারের কথ! তিনি যে স্বান্ভূত 
প্রজ্ঞাসহায়েই বলেছেন, ত।” সহজেই বোঝ৷ 
যায়। 

নিজের এই অনুভূতি থেকেই স্বামীজী তার 
শিষ্ঠ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তাকে একদিন বলেছিলেন : 

সমাধিমুখে প্রথম বুঝ। যায়-_জগৎট| 
শব্দময়, তারপর গনভীর ওষ্কারধ্বনিতে সব 
মিলিয়ে যায়। তারপর তা'ও শুন! যায় না। 
তা'ও আছে কি নেই-_এরূপ বোধ হয়। 
ধটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যকৃব্রন্ছে 
মন মিলিয়ে যায়। """অবতারকল্প মহা- 
পুরুষের] সমাঁধিভঙ্গের পর আবার যখন “আমি 
আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই 
অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ 
সুস্পউট হয়ে ওষ্কার অন্ভব করেন, ওষ্কার 
থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, 
তারপর সর্বশেষে স্থুল ভূত-জগতের প্রতাক্ষ 
করেন। সামান্য সাধকের! কিন্ত অনেক কফ 
কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রন্দের সাক্ষাৎ 
উপলদ্ধি করতে পারলে, পুনরায় স্তুল জগতের 


৩৬ ৬1২৭৫ 


ওক্কার 


৬৬১ 


প্রতাক্ষ হয় যে নিয়ভুমিতে সেখানে আর 
নামতে পারে না। ব্রন্মেই মিলিয়ে যায়- 
“ক্ষীরে নীরবৎ? 1৮০৭ 

সমাধি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি- 
বিশেষের স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর 
যেকোন দেশের, যেকোন জাতির, যে-কোন 
ধর্মের মানুষ সমাধিলাভ করতে পারেন এবং 
সমাধিমার্গে ওক্কারধ্বনি নিশ্চয়ই তাঁর শ্রুতি- 
গোচর হবে। সুতরাং ৩" এই শব্টি সকল 
ধর্মেই ঈশ্বরের সার্বজনীন বাচকরূপে গৃহীত 
হতে পারে | এইখানেই ওক্কারের বিশেষ 
উপযোগিত। | দ্বেষ, দর্পণ, হিংসা ও কলে 
উন্মন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম আনতে হ'লে 
বিভিন্ন ধর্মসমূহের বাহ আচার-অনুষ্ঠান ও 
কথা-কাহিনীর অন্তরালে যে শাশ্বত অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞান রয়েছে সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ধকেই 
এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে, কারণ এদেশ 
আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এই অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানের প্রচারে ও অনুশীলনে ওকস্কারতত্বের 
একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, সন্দেহ নেই। 
ষামীজী বলেছেন ঃ 

“ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব 
আছে, সব এই ওষ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, 
বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওক্কারকেই 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । এখন কথ! 
হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলগড 
ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ 
উত্তর এই-সর্বদেশে এই ওক্কারের বাবহার 
চলিতে পারে; তাহার কাঁরণ এই যে, 
ভারতবর্ধে যত বিভিন্ন ধর্মতাবের বিকাশ 
হইয়াছে, ওক্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই 


৩৭ বাণী ও রচনা, ৯।৪২-৪ ৩ 


৬৬২ 


পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা শশ্বর-সন্বস্ধীয় 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্ম ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদী, ভেদাভেদবাদীঃ এমন কি নাস্তিকগণ 
পর্যন্ত তাহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের 
জন্য এই “ওস্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
যখন এই ওক্কার মানবজাতির অধিকাংশের 
ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য বাবহৃত হইয়াছে, তখন 
সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন 
করিতে পারেন। ইংরেজী গড, (00৫) শব্ধ 
ধর, উহ্হাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা 
নিতান্ত সীমাবদ্ধ । যদি উহার অতিরিক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


কোন ভাব & শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, 
তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে-_- 
যেমন সগ্ডণ (9:500%1) নি্ডণ (10009180- 
1091), পূর্ণ বা পরম (8৮3০1৪6৪) হত্যাদি। 
অন্ত সব ভাষায় শশ্বর-বাচক যে-সকল শব্ধ 
আছে, সে সন্বন্ধেও এই কথ! খাটে; এগুলির 
অতি অল্প ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। 


কিন্তু “৫'-শবধে উক্ত সর্বপ্রকার ভতাবই 
রহিয়াছে। অতএব উহা প্রতোকের গ্রহণ 
কর উচিত ।”৮ 


৩৮ বাণী ও রচনা, ১/৩১৮-১৯ 


প্রার্থনা নীরৰে জাগে 


ডকুর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


প্রার্থনা! নীরবে জাগে 


অন্তরের নীড় হ'তে আকাশের মুক্ত বিস্তৃতি তে__ 

জীবনের কাছ থেকে গভীর কথাটি ছড়াইতেঃ 

অনন্তের বাতায়নে কে যেন রয়েছে মনে করে £ 

কেআছে!? সেকোন্ সত্য? মানুষ সেজেনেছে অন্তরে! 


কারণ মানুষ পৃথিবীতে 


অনেকের মাঝে থেকে একাস্ত একাকী £ 

মন তার বছুদুরে টলে যায় কেন থাকি থাকি 
নিজেই বোঝে না কিছু তার) 

নীলের স্ফটিক ভেঙে ধ্বনি ওঠে তাই বারবার । 


ধূপের নম্রতা জাগে আত্ম-নিবেদনে £ 
যেই শাস্তি ধ্যানের গছনে ;-- 


সেখানে সে খুঁজে পেতে চায় 


অতল রহস্যময় কোন্‌ গু জীবনের মানে। 


জননী কুক্তাঁ 


[ 
শ্রীমতী 


সঞ্জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে কুস্তীদেবীর 
কি সুন্ণার শিক্ষাদানের ভঙ্গী! “এরূপ কর' 
কিংবা “এরূপ করা অন্ুচিত*_ কেবলমাত্র 
এটুকু বলেই শেষ করার পরিবর্তে সরস গল্পের 
মাধ্যম নিজের বক্তব্যকে এত প্রাঞ্জলভাবে 
উপস্থাপিত করেছেন যে, ত| হ্ৃদয়ঙ্গম করতে 
কোনে! ব্যক্তিরই বিলম্ব হয় না, আজ আমর! 
শিক্ষাদানের নানাবিধ উপায়ের কথ! চিন্তা 
করছি, দেশে-বিদেশে সর্বত্র কত নৃতন নূতন 
শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে, কত 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিগ্ভালয় স্থাপিত হচ্ছে তার 
আর ইয়ত। নেই, কিন্তু আকাজ্ষিত ফল কি 
আমর1 লাভ করতে পারছি? আদর্শচরিত্র, 
প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিকের 
আজ একান্ত অভাব। হায়! আলেয়ার 
পিছনে না ঘুরে, নানাদেশের অন্ধ অনুকরণ 
করবার চেষ্টায় বুথ! কালক্ষেপ ন। করে যদি 
আমর! একবার ভারতের সনাতন আদর্শ ও 
এঁতিহ্ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম, প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কণামাব্রও 
অন্সরণ করতাম, তাহলে হয়তে! সত্যই সে 
শিক্ষা সুফলপ্রসূ হতো1-ভারত তার সন্তান 
সম্ততির জন্য গর্ববোধ করতো, আবার জগৎ- 
সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাত করতে পারতো । 

প্রথরবাস্তবজ্ঞানসম্পন্না, দুরদরশিনী, বুদ্ধিমতী 
কুম্তীদেবী অসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের 
অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে থেকে 
সুচারুরূপে সংসার-জীবনের সকল কর্তব্য 
সম্পন্ন করলেও সংসার তাকে বদ্ধ করতে 
পারেনি। গৃহীর ছল্পবেশে পরম যোগী 


] 
সিংহ 


ছিলেন তিনি। লোভ-ক্রোধ-মোহাদি ষড়- 
রিপুর প্রাবল্য তার জীবনে কখনও দেখা যায়- 
নিঃ-তার মতো! ভক্িপরায়ণা ভগবৎপাদপদ্ে 
সমপ্রিতজীবন রমণী জগতে ছুর্লভ। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাঙ্জ যুধিঠির রাজ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। সমগ্র কুরু- 
রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর তিনি। দুর্জন-বিনাশ 
এৰং ধর্মসংস্থাপনরূপ আরব্ধ কর্মসমাপনাস্তে 
যহ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ 
করলেন। সম্পর্কে তিনি কুস্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র_ 
রীতি অনুযায়ী যাত্রার পূর্বে তাই প্রণাম 
জানিয়ে বিদায় নিতে এলেন পিতৃত্বসার কাছে। 
কুস্তীদেবী কিন্ত শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ ভেবে 
ভুল করলেন ন|, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকূপে 
সম্বোধন করলেন না তাকে। 
প্রয়াণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণ স্ববূপতঃ পরমপুরুষ, 
স্বয়ং ভগবান, এ পরম তত্ব উপলব্ধি করে তাঁর 
বন্দনা! করলেন, বললেন-_ 
“নমস্যে পুরুষন্তাগ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরমূ। 
অলক্ষ্য সর্বভূতানা মন্তর্বহরবস্থিতম্‌॥ 
১৮|১৮ 
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়মূ। 
ন লক্ষ্যসে মূঢদুশ! নটো। নাট্যধরো যথা ॥ 
১৮১৯ 
রি গু 
নমোইকিঞ্চনবিতায় নিবৃতগুণবৃতয়ে। 
আত্মারামায় শাস্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ 
১1৮২৭ 
অর্থাৎ “হে ভগবান, প্রকৃতির অতীত, 
সর্বনিয়স্তা, সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহিরে স্থিত 


৬৬৪ 


তথাপি সকলের অলক্ষ্য ও হুর্জঞেয় তোমাকে 
আমি প্রণাম করি। ব্রিগুণাত্মিক মায়ারূপ 
যবনিকার দ্বার! তুমি আবৃত হও না, তুমি 
ইন্ড্রি়জ্ঞানবেদ্যও নহ। অভিনেতা নটকে 
যেমন অনভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দ জানিতে পারে না, 
তেমনি মায়াবদ্ধ অগ্ঞান জীবও তোমাকে 
জানিতে পারে না।.**"ভক্তগণই ধাহার 
সম্পদ, সত্বরজাদি গুণ হইতে যিনি মুক্ত, 
পূর্ণানন্দ রূপ, শাস্তমুততি, মুক্তিপ্রদাত| তোমাকে 
নমস্কার করি। ( শ্রীমন্তাগবত-১ম স্কন্ধ) 

নরন্ূপধারী নররূপে লীলাকারী নারা- 
য়ণের মায়ায় অভিভূত না হয়ে, নরদেহধারণ- 
কালেই ত্বার স্বরূপ সম)কৃভাবে উপলবি করা 
কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব? বেশী 
দিনের কথা নয়-মাত্র একশতাব্দী পূর্বে 
যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি নরদেহে থাকাকালে 
ধরীশক্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া আর কে ত্তাকে চিনেছিলে!? 
তার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ তো দুরের 
কথা বরং তাঁকে বিদ্রপ করতে অবজ্ঞা করতেও 
বাধেনি লোকের, “পাগলা বামুন', “কালী- 
বাড়ীর পুজারী”--এমন কি ভণ্ড নামেও 
অন্িহিত করেছেন অনেকে । তথাকথিত 
শিক্ষিত ব্যক্তিরাঁও বাদ যাননি । 

কস্তীর সমগ্র স্তবটি এই স্বল্প পরিসরে উদ্ধত 
বা আলোচনা কর! সম্ভব নয়--কিস্তু উদ্ধত 
সামান্য অংশটুকুও অন্ধাবন করলে স্তবের 
প্রতিটি পঙ্কক্তি, প্রতিটি শব্দে পাই জননী ব 
রাঙজরাণী কুন্তীর নয়, গার্গী-উপালা-মৈত্রেয়ী- 
উভয়ভারতীর ন্যায় মহাজ্ঞানী তত্বদদণিনী দেবী 
কুস্তীর অপূর্ব পরিচয় | 

অনবদ্য তার এই স্তবটি! যিনি সারাজীবন 
অশেষ ছুঃখ কষ্ট ভোগ করে, বহু বাধাবিক্ব- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


বিপদ্কে পরাভূত করে জীবন-সাঁয়াঙ্কে চরম 
পাথিব সুখের অধিকারিণী হয়েছেন, সেই 
কুস্তীদেবীই অকম্পিত কণে প্রার্থনা করছেন-_- 
“বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বং তত্র তত্র জগদৃগুরো । 
ভবতো! দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌ ॥ ১1৮২৫ 
-£হে জগৎগুরু? যে বিপদ উপস্থিত হইলে 
পুনর্জন্মনিবারক তোমার দর্শনলাভ হইয়! 
থাকে, সেই সকল বিপদ আমার জন্মে জন্মে 
নিত্যই হুউক* (শ্রীমন্তাগবত, ১ম স্কন্ধ)। 
দুঃখ-বিপদের স্বাদ তার অজান1 তো! নয়ই, 
বরং বলা চলে সারাটি জীবন দ্বঃখের অগ্নিতাপে 
দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু এতটুকু দ্বিধা নেই তার 
মনে--ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে, 
“অকিঞ্চনগোচরের' জন্য নিঃস্ব হতে তিনি 
সদাপ্রস্তত। 
ভগবানের দর্শন লাভ করতে কে না চায়? 
ভগবানলাভ বা মুক্তি আমাদের পরম কাম্য 
বটে, কিন্তু তার মতো এমন করে অকুতোভয়ে 
হুঃখবিপর্কে আহ্বান করার সাহস কি 
আমাদের আছে? বরং “বিপদে মোরে রক্ষা 
কর'__এই প্রার্থনাই করি আমরা । বর্তমান 
যুগের আচার স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের 
এই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 
বলেছেন_-সাহসে যে ছুঃখ-দৈন্য চায়, স্তরে 
যে বাঁধে বাহুপাশে, / কালনৃত্য করে উপভোগ, 
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে | 
যোগী মুনি-খবি-তাঁপসদের একান্ত কাম্য-_ 
অনন্যচিত্তে ভগবদ্‌তজন! করা, বাসনাশূন্ত 
হওয়া ; কেনন1 বাসনাই বন্ধন, বাসনাই মনকে 
ভগবদৃবিমুখী করে, সংসারাসক্ত করে। দেবী 
কুম্তীর স্তবেও তাই দেখি আকুল প্রার্থনা _ 
“অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্বন্‌ বিশ্বমূর্তে ঘকেষু মে 
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দুঢংপাওুষু বৃষ্িষু ॥ ১/৮।৪১ 
ত্বয়ি মেহনন্যাবিষয়া মতির্মধুপতেৎসকৃৎ। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


রতিযুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেকৌঘমুদস্বতি ॥ ১/৮।৪২ 

_অর্থাৎ হে সর্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে 
বিশ্বমূর্তে, আত্মীয় যাদব ও পাগুবগণের প্রতি 
আমার স্নেহবন্ধন ছিন্ন কর। হে মধুপতি ! 
ভাগীরথী যেমন স্বীয় প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন গতিতে 
সমুদ্রে প্রেরণ করেন, মামার মতিও সেইরূপ 
অব্য বিষয় হইতে নিবন্ত হইয়া অন্ুক্ষণ 
তোমাতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-প্রবাহ বর্ধন 
করুক। (শ্রীমস্তভাগবত-১ম স্ধন্ধ ) 

এমন ভক্তিমতী, পরমজ্ঞানী, আন্তরসম্পদে 
সম্পদশালিনী ছিলেন বলেই রাজমাতা কুস্তী 
আজীবন ছুঃংখভোগের পর পাথিব সুখের চরম 
অবস্থায় উপনীত হয়েও সর্বসম্পদ, সকল ভোগ- 
বিলাস, এমন কি মাতৃভক্ত মহাবীর পরম 
স্নেহাম্পদ পঞ্চপুত্রের শত অনুরোধ তুচ্ছ করে-_ 
সর্বমমত্ববন্ধন ছি *%.৭--ষেচ্ছায় প্রসন্নচিত্তে 
গান্ধারী ধৃতবাস্ট্রাদিপ সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করতে পেরেছিলেন, -( জীবনসায়াহে যোগি- 
জনকাম্য সমাধিযোগে দেহত্যাগের সৌভাগ্য 
হয়েছিল তার) মহামাক্সাওর মায়! তাকে মোহিত 
করতে পারেনি । 

অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন 
বলেই মহাকাব্য মহাভারতের বিষয়সৃচী- 
প্রসঙ্গে দেবী কুস্তীর কথা স্বতন্্রতাবে উল্লিখিত 
হয়েছে। ব্যাসশিষ্তঠ বৈশম্পায়নের মুখে 


জননী কুস্তী 


৬৬৫ 


শুনি__ 

“বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্যযা ধর্মশীলতাম্‌। 
কষতুঃ প্রজ্ঞাং ধূতিং কুস্তা! সমাগ্ঘৈপায়নোত্রবীৎ। 
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাগ্ুবানাং চ সততাম্‌। 
দুর্কতং ধার্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্‌ ভগবান্‌ খষিঃ ||” 

_মহাভারতের কথা রচনা করেছেন 
দৈপায়ন বাসদেব। এতে বণিত হয়েছে 
কুরুবংশের বিশ্তারঃ গান্ধারীর ধর্মশীলতা, 
বিহববের প্রজ্ঞ!, কুস্তীর ধৈর্ধের কথা] । সেই 
মহান খষি আরও বর্ণনা করেছেন বাসুদেৰের 
মহিম1, পাগুবদের সততা, ধার্তরাস্ট্রগণের 
ৃক্কার্ধকথা। 

অবশ্য “ধৈধ' কুন্তী-চরিত্রের অসাধারণ 
ঠবশিষ্ট্যা বলে এক্ষেত্রে বিশেষ করে 
উল্লিখিত ভলেও এইটিই ভার একমাত্র গুণ 
বলে মনে করলে যে গুরুতর ভুল করা হবে 
তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । সবদিকে যিনি 
ছিলেন রমণীকুলের আদর্শ-কেবল ভারত- 
বাসীর নয়ম,বিশ্ববাসীর চিরনমস্য।-মহাঁভারতের 
সেই মহীয়সী নারী দেবী কুস্তীর চরণে জানাই 
আমাদের অ্রদ্ধাবিনম প্রণতি ; প্রার্থনা করি 
তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের নারী আবার 
ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাসের গৌরৰ উজ্জল করে 
তুলুক, বিস্মৃত অতীত লাভ করুক নতুন 
মধাদা | 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ 


১ শিক্ষা! 


 পূর্বানুবৃত্তি ] 
অধ্যাপক প্রণবরগরন ঘোষ 
হার্বধর্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতন৷ 


ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ- 
রূপেই স্বার্থকতর সে বিষয়ে স্পেলগার ১ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ একমত। কিন্ত 
প্রশ্ন উঠতে পারে, জাতীয় গৌরববোধের 
ক্ষেত্রে এঁ দৃর্টিভঙগীর মূল্য কতখানি 1 

আজকাল সর্বত্রই “জনসাধারণ ব। 
“গণচেতন।” শবটি বহুলশ্রুত 
মন বলে যে বিশেষ একটি ভাবমূর্তি আমরা 
মনে মনে একে থাকি, সে মন নিজে কিছু 
চিন্তা করে কি? অনেক লোকের একমত 
হলেই তা যে গ্রহণীয় বা প্রামাণ্য তা 
কখনোই হতে পারে না। সমাজের একদিকে 
গণচেতন|! আর একদিকে প্রতিভাবানদের 
্রান্তদর্শাী পথনির্দেশনা-_এ ছুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ই 
সমাজ, জাতি বা! দেশকে সংগঠিত করে| 

এ বিষয়ে সবচেয়ে কাছের দিনের 
উদাহরণ সদ্য-লোঁকান্তরিত ফরাসী গণনায়ক 
চার্লস দ্য গ্যল | ফরাসীরা অনেকট! বাঙালীর 
মতো ষ্বপ্রধান, কল্পনাপ্রিয় এবং ভাবলোক- 
চারী। ফ্রান্সের ইতিহাসে একাধিকবার 
এই অসংবদ্ধ গণচেতনাকে একতাবদ্ধ করতে 
বিশেষ কোনো প্রতিভাশালী নায়কের 
প্রয়োজন হয়েছে। ফ্বেরতন্্ব যেমন কাম্য 
নয়, ষেচ্ছাতন্ত্ও তেমনি পরিহাধ। ফ্রান্সের 
ইতিহাসে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্ন 
বারবার ধৈরতন্ত্র ও ষেচ্ছাতন্ত্রেরে বিপরীত 
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জনগণের . 


মেরুর আকর্ণে দোলায়িত কিন্ত 
নেপোলিয়ন বা দ্য গল ফরাসীজাতির 
অন্তর্লোকে সেই এঁতিহাদিক গৌরববোঁধ 
জাগাতে পেরেছিলেন, যার বলে পৃথিবীর 
ইতিহাসে ফরাসীজাতির অগ্রগামিতা আজও 
শ্রদ্ধ। ও সম্মানের ষোগ্য। 

সমকালীন বাংলাদেশে ধারা বামপন্থী 
চিন্তাধারার দ্বার! প্রভাবিত, তাঁর! ইতিহাসকে 
জনগণের সংগ্রামরূপে দেখতে চাঁন। এক 
হিসাবে, বিভিন্ন যুগের ইতিহাসে অতীতের 
সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বর্তমানের বঞ্চিতদের 
সংগ্রাম চিরকালই রয়েছে । প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসে ত্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয় অথব| বর্তমান 
ভারতের ইতিহাসে বেশ্ট-শূৃদ্রের মংগ্রামে 
তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু বঞ্চিত নিপীড়িত 
জনসাধারণের জীবনাদর্শও নিশ্চয় কোনে| 
মহৎ ভাবের পটভূমিকায় গড়ে উঠবে । শিক্ষা, 
বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম এ সবের শ্রেষ্ঠ ফল 
তাদের জীবনে সঞ্চারিত হলে, তবেই না 
সত্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর! অতীত 
ইতিহাসের সমস্ত ধারাঁটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে 
আর জনগণ আপনা আপনি এক মহৎ সভ্যত। 
সৃষ্টি করে ফেলবেন--এমন আজগবী ধারণ! 
কোনে যথার্থ বিপ্লবীর মনে ঠাই পেতে পারে 
না। কিন্ত এদেশে তা অনায়াসে সম্ভব। 
দেড়শে| বছর আগে হিন্দু কলেজের ইয়ং 
বেঙ্গলের ( নব্য বঙ্গ )দল পাশ্চাত্য সভ্যতার 
এক ক্ষুত্ব ভগ্রাংশ ইংল্যাণ্ডের নকল করে 
সভ্যতার ধ্বজ্াধারী হতে চাইতেন, আর 
সাধীন ভারতবর্ষের তথাকথিত 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


তরুণ পাশ্চাতা সভ্যতার আর এক ভগ্নাংশ 
সাঁম্যবাদাদের অনুকরণে দেশকে ঢেলে 
সাঁজতে চেয়ে যা কিছু এদেশের পবিত্র শ্রদ্ধেয় 
গৌরবঞ্জনক স্মৃতি, তাই ধ্বংস করতে উদ্তত। 
বল বাহুল্য, কালাপাহাড় একদিন থামতে 
বাধ্য হয়েছিলেন, এরাও থামবে--কিস্ত 
জাতায় ইতিহাসে অনুকরণবৃত্তির সবচেয়ে 
লজ্জাজনক উদাহরণ কোনো দিন মুছে 


যাবে না। 
সাম্রতিক কালের তরুণমানসে এই 
মনোবৃত্তির সামাজিক কারণ অনুসন্ধান 


করলে ইতিহাপ-চেতনার একটি মূলসূত্র ধরা 
পড়ে। প্রত্যেক দেশ, জাতি ও সমাজের 
শ্রেষ্ঠ কাতি, শ্রেষ্ঠ মনুষ্তত্ব-সেই জাতির 
সর্বসাধারণের সম্পদ। কোণারকের মন্দির 
বা তাজমহল যেষন সর্বভারতের গৌরবের 
সামগ্রা, তেমনি রাজ। রামমোহন, স্বামী 
বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধী--এ রাঁও সমগ্র 
ভারতের মহাঁসম্পদ্রূপ। ব্যক্তি বা আদর্শ 
হিসাবে এদের পার্থক্য আছে' কিন্ত এদের 
মহত্ব আমাদেরও মহত্তের অধিকারী করেছে-. 
এই মহত্ববোধ জাতীয় ইতিহাস-চেতনার 
প্রধান অবলম্বন । 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালা- 
মানসে এই ইতিহাস-চেতশার কথ বঙ্কিধ- 
চন্দ্রের অন্তরেই সবচেয়ে তীরভাবে দেবা 
দিয়েছিল -“বাঞ্গালার ইতিহাস চাই। 
নইলে বাঙ্গাপী কখনও মানুষ হইবে ন|। 
যাহার মনে থাকে যেঃ এ বংশ হইতে কখন 
মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন 
মানুষের কাজ হয় না ।'ষে বাঙ্গাপীর। মনে 
জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল 
দুর্বল অসার, আমাদিগের ূর্বপুরুষদিগের 
কখনও গৌরব ছিল ন'ঃ তাহারা দুর্বল অপার 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রশ্থ £ “শিক্ষা 


৬৬ণ৭ 


গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্চির ভরসা করে 
নাচে করে না চেষ্টা ভিন্ন পিদ্ধিও হয় 
ন1। 

“কিস্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীর। কি চিরকাল 
দুর্বল, অসার, গৌরবশৃন্য? তাহ! হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্বের ধর্ম; 
রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, 
বিদযাপতি* মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে 
আসিল? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও 
ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্‌ 
দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ 
অবিনশ্বর কীতি জগতে স্থাপন করিয়াছে? 
বোধ হয় ন| কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে 
সার কথ! কিছু আছে 1২ 

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় বাঙ্গালীর 
অবিস্মরণীয় কীরতিমানদের কথ! যেমন 'মাছে, 
তেমনি আছে সমাজের বহুকালপ্রবাহিত 
জীবনধারাসন্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। 
সমাজের সর্বশ্রে্ঠটদের বিবরণ এবং সাধারণ 
মানুষের জীবন-প্রবাহের উপলব্ধি_এ ছুয়ের 
সমন্বয়েই সমগ্র ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে। 
আবার অতীত ও বর্তমানের যথাযথ মিলনের 
উপরেই উপযুক্ত ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা । 

এদ্দিক থেকে স্পেলসারের গণচেতনার সঙ্গে 
সর্পে বিশেষ মহত্বের অধিকারীদের জীবন 
ও সাধনার ইতিহাসের সম্মিলিত আলোচনার 
দ্বারাই যে ইতিহাসদৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে, 
সামী বিবেকানন্দের ব্মান ভারত তেমণ 
ইতিহাসেরই দৃষ্টান্ত । তাই ভারত-ইতিহাসের 
* বন্ধমচন্ত্রের উন্দষ্ট কবি ব্ঘিপতি যে মিথিলার 
কবি, তা এখন সবস্বিকৃত কিন্তু বাংন1 দেশের একাধিক কৰি 
'বিগ্ু।পতি' নাম গ্রহণ করে আশক ভাঁলে। ভালো! গদ রচনা 
করে গেছেন, সেকথা ও ম্মরণীর। 

২ 'বাঙ্গলার ইতিহাদ সন্ধে কয়েকটি কথা” প্রবন্ধ: 
বঙ্কিমরচনাবলী £ ২য় গ ; পৃ :৩৩৬ [ সাহিতাদংলদ সং] 


৬৬৮ 


মূলগ্রবাহ ধর্মচেতনার শ্রেষ্ঠ অধিকারীদের 
কথ! মনে করিয়ে দিয়ে বৈদিক যুগ থেকে 
সমকালীন ইংরেজ যুগ মবধি ভারত-ইতিহাপ- 
সমীক্ষার প্রচেষ্টা স্বামীজীর “বর্তমান ভারতে" 
লক্ষণীয় । 
্ 

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর শ্রীমতী মেরী 
হেলকে লেখ! চিঠিতে স্বামীজী ইতিহাসের যে 
চারটি যুগবিভাগ করেছিলেন, তার শেষ ছুটি 
বৈশ্য' ও শুদ্র (%৮৪ 08398 
18১০৫:০৪' )০-পরিচালিত যুগ | বন্ততঃ ইতি- 
হাসের এই শেষ ছুটি পর্বেই অভিজাত- 
শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের 
হাতে চলে আসে । ফরাসী বিপ্রীবের ইতিহাস 
মূলতঃ রাজ্শক্তি থেকে বৈশ্ঠশক্তিতে ক্ষমতা- 
হস্তাস্তরের ইতিহাস । 

বৈশ্যশাসনের যুগ সম্বন্ধে ্বামীজীর যস্তবা 
--এর ভিতরে শরীরনিষ্পেষণ ও রক্তশোষণ- 
কারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশাস্তভাব--বড়ই 
ভয়াবহ। এ যুগের দুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের 
সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত ছুই যুগের 
পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে । 
কব্রিয়ম্গ অপেক্ষা বৈশ্ঠযুগ আরও উদার। 
কিন্ত এ সময় সভ্যতার অবনতি আরস্ত হয়।”৪ 

পরবর্তীকালে “বর্তমান ভারতে" এই বেশ্ঠ- 
শক্তিকে তিনি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সমীকৃত 
করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
“বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদগুরূপে* -- 
ইংরেজ শাসনে মুলপ্রকৃতিই ছিল বণিকশাসন | 

“ইংলগ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত 


ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও 
নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাটগণের ভারত- 


8100 


৩ 0০910191606 ৬/০:%৪ ০6 5, ৬1৮৪1:৪৪009. 2 
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« শিবাজী উৎসব সঞ্চিত! £ রৰীম্নাথ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


বিজয়ের ন্যায়ও নহে । কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, 
রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, 
তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু 


আড়ম্বর--এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলগ্ 
বিদামান। সে ইংলগ্ডের ধ্বজা-কলের 
চিমনি, বাহিনী-পণাপোত, যুদ্ধক্ষেত্র-_ 
জগতের পণ।বীথিকা এবং সম্রাজ্জী--যয়ং 
সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।”* 

ইংরেজশাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতবর্ষে 
ইংরেজের বাণিজা-উত্তরাধিকারী যৃলতঃ 
মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। গণতান্ত্রিক শাঁসন- 
ব্যবস্থায় এই ব্যবসায়ী সম্প্রদদায়ই সবচেয়ে 
লাভবান হয়ে থাকেন। ফ্রা্স, ইংল্যাণড, 
আমেরিকা, বা এ যুগের ভারতবর্ধ তার বিভিন্ন 
ধরনের উদাহরণ । 

সমাজজীবনে বৈশ্যশক্তির অভথানকে ঈষৎ 
নাটকীয় ভঙ্গিমায় উদ্চুদরের ব্যঙ্গমিশ্রিত 
ভঙ্গিমায় স্বামীজী এইভাবে প্রকাশ করেছেন-_ 
“বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ ! অখণডমগুলাকারং 
ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা ধাহাকে বল; 
তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্কিমান আমার 
হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বণক্তি- 
মান্‌। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যা- 
বৃদ্ধি_ই'হারই প্রসাদদে আমি এখনই ক্রয় 
করিব | হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র 
তেজবীর্ধ ইহার কৃপায় আমার অভিমত- 
সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে । এই যে অতিবিস্তূত 
অতুযুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা 
আমার মধুক্রম। এ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী 
শৃদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে। 
কিন্ত সে মধু পান করিবে কে ?-আমি। 
যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু 
নিষ্পীড়ন করিয়। লইতেছি।”* 

বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী মধুকরেরা এ যুগে 
আর অগ্যের হাতে আপন পরিশ্রমের মধুসঞ্চয় 
তুলে দিতে রাজী নয়। তারই ফলে স্বামীজীর 
ভাষায়, "শৃদ্রত্বমহিত শুদ্রের প্রাধান্ের*্” 
সুচন]। (ক্রমশঃ ) 


৬,৭,৮ বাণীও রচনা; ৬ থণ্ডঃ পৃঃ ২৩১ ২৩৯, 
৪৯ 


্্রীপ্্রীম! সারদাদেৰী 


স্বামী জীবানন্দ 


মাকে? যিনি সন্তানকে ঘিরে থাকেন 
কল্যাণকারিণী সমস্ত শক্তি দিয়ে, ছুঃখে বিপদে 
যিনি তার মন প্রাণ অধিকার ক'রে থাকেন, 
তিনি মা। যার কথ! সন্তান বলতে পারে না, 
বলবার ভাষ! পায় না, ধার ভালবাস! শুধু 
অনুভব করে, তিনি মা। প্রত্যেক শিশুর 
কাছে মায়ের মতন আপন জন আর কেউ 
নেই । জগতে অগণিত মায়ের অগণিত সন্তান । 
নান| দেশে নান! ভাষাভাষী অপংখ্য সন্তানের 
অসংখ্য জননী । সর্বদেশে সর্বকালে মায়ের 
আপন আপন সন্তানের হৃদয়ে নির্ঘিউ। শুধু 
মানুষেরই নয়, পশতপক্ষীরও মাতৃয্লেহ বিদ্যমান । 
সর্বত্র মায়ের প্রতি সন্তানের দুর্বার আকর্ষণ ! 

্রীপ্রীম/ কে! তিনি সকল মায়ের সমষ্টি, 
সব মায়ের স্লেহ-ভালবাস] দিয়ে গড়া অনুপম 
মাতৃমূঠি। জগতের কোটি কোটি যাতৃম্বদয়ের 
স্নেহকরুণাধার। যেন একটি আধারে সঞ্চিত 
হয়ে আবার উচ্ছৃসিত আবেগে নিগণ্ত হয়ে 
সার বিশ্বের অত সন্ভ।নশিরে সিঞ্িত হচ্ছে। 
পেস্পেহে ভালমন্দের বিচার নেই। সকলের 
উপর সমভাবে বধিত ! 

তুমি কি রকম ম| 1'--এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি ভ্বয়ং বলেছিলেন, “আমি সত্যিকারের 
ম।| গুরুপত্বী নয়; পাতানে। ম| নয়, কথার 
কথ! নয়; সতা জননী ।' 

সমস্ত দেবতার সম্মিলিত শক্তিপুগ্ত হলেন 
তগবতী দুর্গা, আর সমগ্র মাতৃস্পেহের করুণা- 
মণ্ডিত রূপ শ্রীশ্রীমা সারদ| | 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে 
পৃ! ক'রে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন_ 


তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। পরম- 
কল্যাণময়ী বিশ্বজননীরপে তার পরিচয় 
জগতে । 

রশ্রীচস্তীতে ব্রহ্ম! মহাশক্তির যে স্ভব 
করেছেন, তাতে আছে £ 
“বং ্রীস্তমীশ্বরী তং হস্ত বৃদ্ধিবোধলক্ষণা । 
লজ্জ! পুষিস্তথ৷ তুষিত্বং শাস্তিঃ ক্ষাস্তিরেব চ ॥” 

_তুমি লক্ষ্মী, তৃমি ঈশ্বরী। তুমি হী, 
তুমি নিশ্চয়ান্িকা বুদ্ধি। তুমি লজ্জা, পুষ্টি 
এবং তুষ্ি। তুমি শান্তি ও ক্ষান্তি। 

এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীম! যেন 
তার প্রতিচ্ছবি। শ্রীশ্বীমা বৈকুঠের লক্ষ্মী-_ 
নারায়ণী। তিনি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্জের 
লীলাসঙ্গিনী, পরমা প্রকৃতি। অধর্মবিমুখতা- 
শক্তি হী তাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । তিনি 
শুদ্ধবৃদ্ধিদাত্রী | তিনি লজ্জাপটারৃতা মহাশক্তি। 
সব্জীবের পোষণকারিণী .পরমশস্তিবূপ! 
শাস্তিদাত্রী তিনি, ক্ষমার প্রতিমূতি। 

শ্রীশ্রীচণ্তীতে শক্রা্দি-কৃত দেবীন্ততিতে 
বল! হয়েছেঃ হে দেবি! যে পরা বিদ। 
মুক্তির কারণ, ছুরহৃষ্েয় মহাত্রত যার সাধন, 
সেই পরম! ব্রহ্মব্দ্ ভগবতী তুমিই। এ 
জন্ম জিতেন্দ্িয় তত্বনিষ্ট শুদ্ধচিত মুমুক্ষু মুনিরা 
তোমারই সাধননিরত | 

“য| মুক্তিহেতৃরবিচিন্ত/মহাব্র তা চ 

অভ্যস্মসে সুনিয়তেন্্রিয়তত্বসারৈঃ। 

মোক্ষাথিভিমুনিভিরস্তসমত্তদো ষৈ- 

বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥” 

এধানে দেবী ভগবতীর যে ছবি মানসপটে 
ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে জননী সারদাদেবীর 


৬৭৩ 


ভাবগত সৌসাদৃষ্ঠ বিদ্ধমান। শ্রীস্্রীমা 
জ্ঞানদায়িনী বিদ্যাশক্তি, তার কৃপাকটাক্ষে 
তক্তি মুক্তি ব্রহ্ষমজ্ঞান লাভ হয়। তিনি “জ্যান্ত 
গণ"! 

শ্রীপশ্রীযা হচ্ছেন মানবীর রূপ ধ'রে দেবী। 
মানুষের মুতি যখন ধরেছেন, তখন মানুষের 
মতো! কর্মও করেছেন । সে কর্ম সাধারণ কর্ম, 
আবার অসাধারণও | অতি সাধারণ কর্মের 
মধ্যেও অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। কর্মের 
মধ্যে বিকশিত হয়েছে দেবী-মুরতি। জ্ঞানে 
ভক্তিতে অনাসক্তিতে শরণাগতিতে মহিমময় 
দিব্য রূপ। 

গরীব ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব ব'লে দরিদ্র 
সংসারের ছোটবড় খুটিনাটি সব কর্মই করতে 
হয়েছে শ্রীপ্রীমাকে । প্রত্যেক কর্মের মধ্যে 
তার সেবাপরায়ণ| মুর্তি! সেবার দ্বার!, 
নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা যে ব্রহ্মভাব বিকশিত 
হয়, ত1 জীবনে দেখিয়েছেন। জীবনচর্যায় 
ধর্ম আর কর্ম আলাদ! হয়ে দেখ! দেয়নি, এক 
হয়ে গেছে। কর্ধ আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে 
কিভাবে সহায়ক হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন। 

শ্রীপ্রীমায়ের কর্ম কেমন? তার সামান্য 
পরিচয় জয়রামবাটাতে ছোটবেলায় 
মজুরদের জলখাবারের মুড়ি নিয়ে যেতেন। 
তার মার সঙ্গে ক্ষেত থেকে তুলে। তুলে তার 
থেকে পৈতা কাটতেন | মাঝে মাঝে এক- 
গল! জলে নেমে গরুর জন্ম দলঘ|।স কাটতেন। 
মা অসমর্থ| হ'লে রঠাধতে বসতেন, কিন্ত 
কোমল কচি হাতে ভাতের হাড়ি নামাবার 
সামর্থ্য ছিল না, বাব এসে ভাতের হাড়ি 
নামিয়ে দিতেন। ভাইদের দেখাশোনা কর! 
তাঁর একটি প্রধান কাজ ছিল। ভাইদের নিয়ে 
আমোদর-নদে সান করতে যেতেন, স্ব্ানাস্তে 
আবার তাদের নিয়ে ফিরে আসতেন । 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


প্লেছশীল মাতাপিতার ঈশ্বরপরাঁয়ণ জীবনের 
সংস্পর্শ, দৈনন্দিন কর্মের ভিতরে ববার্থত্যাগ 
ও সেবাবৃত্তি তাঁর অস্তনিহিত দিব্যভাবকে 
পরিস্ফুট করেছিল । শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্সামা- 
সুন্দরী দেবী বলতেন, “মা! সারদ1, জনমে 
জনমে যেন তোমার মতে! কন্যারত্ব পাই ।, 

এরপর যখন দক্ষিণেশ্বরেঃ তখন সেই ছোট্র 
নহবতঘরে -স্ল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে “বিন্দৃ- 
বাসিনী' হয়ে অবস্থান করেছেন, অপরূপ সে 
চিত্র! একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে ! 
সাধারণ মানুষ জানতেও পারতো! না তিনি 
সেখানে থাকেন। রাত তিনটে সাড়ে 
তিনটেই উঠে গঞ্গ'স্লানাদি সেরে পূজা জপ 
ধ্যান, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কী অকুঠ সেবা ! 

কলিকাতা শ্যামপুকুরবাটীতে ও কান্ীপুর 
উদ্যানবাটীতে তিনি কি একনিষ্ভাবে আহ্মবৎ 
সেবা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, তা লোকে 
কল্পনাও করতে পারবে না! 

পরবর্তীকালে জক্রামবাটীতে তার দৈনন্দিন" 
কর্মধারা £ সকাপবেলা ছৃঘণ্ট| ধ'রে শাক- 
তরকারি কোট!, রান্নার জন্য ভাড়ার বের 
ক'রে দেওয়।, পৃর্জার সব যোগাড় ক'রে নিজে 
পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও 
জলখাবার বেঁটে দেওয়া, অন্ততঃ একশ" খিলি 
পান সাজ!, ভজগণকে ও বাড়ীর লোকদের 
খাওয়ানে।» বৈকালে নিজহাতে লুচি কটি 
তরকারি প্রভৃতি কর।, বধ জাল দেওয়া, লগ্ন 
পরিষ্কার করা। সবই তিনি নিত্য নূতন 
প্রীতির সঙ্গে ক'রে যেতেন। 

কি জয়রামবাটীতে, কি কামারপুকুরে, 
কি উদ্বোধনে, কি অন্যান্য স্থানে সব্+ত্র সকার 
প্রাণ ঢেলে কর্ম করার ছবি, তার করুণা- 
বিগলিত মৃতি! নিয়ত কর্মময় জীবন, 
কর্মযোগের মধ্য দিয়ে নৈষ্র্্যলাতের অপৃব“ 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


নিদর্শন ! “হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত' 
তা সর্বাবস্থায় অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও 
অনুভব করতেন ব'লে শ্রীশ্রীমায়ের করুণামপ্ডিত 
আনন্ময়ী মুত্তি দকলের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে 
অঙ্কিত হয়ে যেত। 

শ্রীশ্রীমায়ের প্রার্থনা কেমন? সে প্রার্থনা 
শ্রেষ্ঠ প্রার্থন|! | তার উপরে আর কোন 
প্রার্থনা হ'তে পারে না। তিনি প্রার্থন। 
করেছেন নির্বাসন | নির্বাসনার উপর আর 
কোন প্রার্থনা নেই । নির্বাসনায় সবধন্ধন- 
বিুক্তি, তত্বঙ্ঞান, স্ব-স্বরূপের উপলদ্ধি। তাই 
নিজে প্রীর্থন| ক'রে শিখিয়েছেনযর্দি শরীর 
মন বুদ্ধি অহংকার জাতি কুল মান ইত্যাদি 
বন্ধনের পারে যেতে চাও, তবে আর কিছু 
চেয়ে! না, কেবল নিবএসন! ঢাঁও, তাহলে 
এইক্ষণেই পূর্ণানন্দের,অধিকাগী হবে। 

জগন্মীতার আর একটি প্রার্থনা । তারও 
তুলনা নেই। পৃথিষার জ্ঠোৎস্লাময়ী রাত্রে 
টাদের দিকে চেয়ে যুক্তকরে প্র্৫থনা করেছেন, 
'তোমার এ জ্যোৎ্স্ার মতে! আমায় নির্মল 
ক'রে দাও |” কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন, 
'টাদেও কলঙ্ক আছে ; হে ভগবান, আমার 
মনে যেন কোন দাগ না থাকে । পরমশ্ুদ্ধ 
ন1 হ'লে কেউ এমন প্রার্থনা করতে পারে ন|। 
্রীশ্রীমা পবিভ্রতাস্বরূপিণী, তাই স্বামী অভেদা- 
নন্দজী মাতৃত্তোত্রে প্রণতি নিবেদন কর্দেছেন £ 
পবিত্রং চরিত্রং যস্য।ঃ পৰিত্রং জীবনং তথ| | 
পবিত্রতাত্বরূপিণ্যে তস্যৈ দেব্যৈ নমে| নমঃ॥' 

্রীপ্্ীম। কিভাবে তীর্ঘদর্শন করতেন, তার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্রে 
তিনি শ্রীন্রীজগন্পাথদর্শনে যাবেন। পালকি 
ক'রে মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে | কিন্ত 
তিনি হেঁটে যেতে চাইলেন আর বললেন, 


আমি দীনহীন কাঙডালের মতো। যাৰ আমার. 


শ্্ীশ্রীমা সারদ দেবী 


৬৭১ 


প্রভুর মন্দিরে, জগৎপসতি ভগন্নাথকে দেখে 
আসব ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটে| নিয়ে গিয়েছিলেন 
সঙ্গে ক'রে, তাকে জগন্নাথ দর্শন করাবেন 
ব'লে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে যাঁওয়া হয়নি, 
তাই তিনি আগে ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন 
করালেন, তারপর নিজে দর্শন করলেন । 
তাঁর কাছে “ছায় আর কায়! সমান? | 

দে৬ঘর, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
তীর্ঘে তীর্ঘদেবত|র সান্নিধ্য ও মাহাখ্বয উপলব্ধি 
ক'রে তিনি তীর্থের মহিম। বাঁড়িয়েছেন। “তীর্থী- 
কুবন্তি তীর্থানি'। কোন কোন তীর্ধে কোন্‌ 
যুগান্তরের জন্মান্তরের লীলাস্মৃতি জেগে উঠত 
তার অন্তরে ! রামেশ্বর তীর্থে শিবপৃজাস্তে 
তিনি অসতর্কভাঁবে ব'লে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি 
রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন ।, 
ব্রেতাঘুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গিনী সীতা- 
দেবীরূপে তার আবির্ভাব হয়েছিল এবং তখন 
তিনি এখানে শিবপৃজা করেছিলেন, একথায় 
তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

শ্রীরাম কৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাকে অভেদদৃষফ্টিতে 
দেখে স্বামী বিবেকানন্দ “গাই গীত শুনাতে 
তোমায়” কবিতায় বলেছেন, 

দাস তোমা দৌহাকার, 
সশক্তিক নমি তব পদে ।' 

সামীজী একখানি চিঠিতে লিখেছেন, 
“মায়ের কূপ! আমার উপর বাপের কপার চেয়ে 
লক্ষগুণ বড়।' “মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় 
সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাকে 
অবলম্বন ক'রে আবার সব গাগাঁ মৈত্রেমী 
জগতে জন্মাবে ৷ 

শ্রীপ্রীমায়ের জীবনে, দেখ! যায় ভারতীয় 
নাবীত্বের মহিমময় দিকগুলি উজ্জল হয়ে 
ূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে_পিতৃণৃহে কন্যার আদর্শ, 


৬৭২ 


পতিগৃহে সহধম্িণীর আদর্শ, সর্বোপরি জননীর 
মহতম আদর্শ! জননীর আদর্শ তার মধ্যে 
দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে শাশ্বত 
মাতৃসত্তায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তার 
জীবনে ও চরিত্রে তপধিনী উমা, সহনণীল। 
সীতা, ব্রক্ষবাদিনী বাক, পতিব্রতা সাবিত্রী, 
হলাদিনী শ্রীরাধার ছবি প্রতিফলিত। আবার 
তার অনুধ্যানে পুণ্যমরী যশোধরা, ভক্তিপ্রাণা 
মীর! এবং জপনিরতা [বঞ্চুঃপ্রিয়ার ছবিও 
স্মৃতিপটে উদ্দিত হয়| 
একদিকে পুরাতন মহিমা আদর্শ ও 
তিহ্ের পৃণাঙ্গ রূপ শ্রীশ্রীমা, অপরদিকে 
তার সর্বসংস্কারবিমুক্ত মনে নৃতনের অভিননান | 
তিনি নবীন পম্থীদেরও অগ্রধূত। তাই 
বি নী মহিলাদেরও সন্তানস্পেহে কাছে 
টেনে নিয়েছেন তিনি; তার দিবা স্সেহচ্ছায়ায় 
উপবেশন ক'রে তারা আত্মহার। হয়ে গেছেন 
_ভগিনী নিবেদিতা! তে। তাকে মেরী মাতা 
ব'লে উপলব্ধি করেছেন প্রার্থনাকালে। 
কোথায় জয়রামবাটী॥ আর কোথায় সুদূর 


ইওরোপ আমেরিকা! দূর দুরাত্তরেও 
করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের জয়গান; সর্বত্র ম| 
মা ধ্বনি! ৬ 


শ্রীশ্রীমা বলেছেন, “আমার ছেলে যদি 
ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে 
মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে।' তাই 
শরণাগত সন্তান পায় পরম আশ্বীসবাণী। 

শ্রীপ্বীমা বলেছেন, “দোষ তে মান্থষের 
লেগেই আছে। কি ক'রে €ষ তাকে ভাল 
করতে হবে তা জানে কঞজনে? বাস্তবিকই 
তিনি মন্দ লোককেও ক্ষমাসুন্নর দৃষ্টিতে দেখে 
উন্নত করতেন। অদোষ্দণিনী ক্ষমাস্বরপিণী 
জননীর অশেষ করুণ! আপামর সকলের 
উপর অজশ্রধারায় নিপতিত ! 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


কোন শিষ্ত কাজে কোথাও বেরিয়েছেন, 
ফিরেছেন যখন তখন বেল! ছটো। শ্রীন্রীমা 
তখনও তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন! 
শিষ্ত অন্নুযোগ করলে বলেছেন, “বাব, 
তোমার খাওয়া হয়নি-_আমি কি ক'রে 
খাই? এমনি মা! 

শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী ছিল 
অতিপুন্দর। একটি উদাহরণ £ একজন উঠান 
ঝাট দিয়ে ঝাটাটা একদিকে ছুড়ে ফেলে 
দিল। তিনি বললেন; “ও কি গে; কাজট 
হয়ে গেল, আর অমনি অশ্রদ্ধা করে ছুড়ে 
দিলে? ছুড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে 
রাখতেও ততক্ষণ । ছোট জিনিস ব'লে কি 
তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই 
রাখে । আবার তে! ওটি দরকার হবে। 
তাছাড়া এ সংসারের ওটিও তো! একটি অঙ্গ । 
সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। 
ঝঁটাটিকেও মান্য ক'রে রাখতে হয়। সামান্য 
কাজটি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় ।' 

একজন মহিলাভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন £ 
“কারে কাছে কিছু চেয়ো না-বাপের কাছে 
তো! নয়ই, ষামীর কাছেও নয়। লোকের 
দেওয়! জিনিস কি থাকে গো? ঠাকুর যখন 
দেবেন তখন রাখবার জায়গ! পাবে না 
ঠাকুরের দেঁওয়। জিনিস ফুরতে জানে ন]। 
যেচায় সেপায় নাঃযে চায় নাসে পায়। 
তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ে ন।' 

শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে সুখভোগের বিচিত্র 
উপকরণ পেয়ে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগমুখর। ভোগবাদের 
মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অপূর্ব আলোক" 
বন্তিকা। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার 
আবহাওয়ায় যখন ভারতীয় নারীর আদর্শ 
থেকে দুরে যাবার সম্ভাবন| দেখ! যায়, তখন 
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পরমকল্যাণী শ্রীত্রীমায়ের অনবগ্ধ জীবন ভাবাদর্শ লাভ করলে অধিকতর মহিমান্থিত! 
সামনে রাখতে পারলে আর কোন ভয় থাকবে হয়ে উঠবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 

না, উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেও সারা বিশ্বে হবে দিব্য শকতির নব সূর্ধোদয়, 

ভারতীয় আদর্শের যথোপযুক্ত মর্ধাদা দিতে অদ্ভ্যদুয়ে ভাবী কাল অতীতের চেয়ে 

পার! যাবে। পাশ্চাত্য মহিলাগণও তার জ্যোতির্ময় ! 


'ঈশাবান্যমিদৎ সব, 
শ্রবিজয়লাল চট্রোপাধ্য।য় 


চোখের জলে ধুইয়ে দেবেন 

মনের কাদা, তাই কাদান্‌ ! 

£খ-ব্যথার হালের ফালে 

তাঙেন যখন কঠিন প্রাণ-- 
বন্ধ্যামাটির বক্ষে হাসে 

লক্ষ গোলাপ কী উল্লাসে! 
লজ্জা-পাপে সব'নাশে 

অদ্বিতীয় এক ঈশান । 
বেদনারই বহিশিখায় 

পুড়িয়ে তিনি অঙ্কে নেন ! 
ডুবলে অহং নয়ন-জলে 

কমল-চরণ বাড়িয়ে দেন ! 
অরণ্যের এই পাখীর গানে 

যে-মধুরের আভান আনে 
কালবোশেখীর ঝড়-তুফানে 

সেই বধুয়াই বীণ বাজান । 


ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ* 
[পূর্বান্বর্ত্তি] 
ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধটায় 


নব্য জীবনবেদের কথা 
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ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের 
অবদানকে “নয়৷ বেদান্ত' বলে অভিহিত করা 
হ'য়েছে। ভারতীয় রেনেশশার প্রতিটি দিকেই 
এই জীবন-নর্শনের সুস্প্ট প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়-অর্থাৎ উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজ- 
আন্দোলন, সাহিত্য-আন্দোলন এবং জাতীয় 
আন্দোলন সকলই--“নয়া বেদাস্ত' দ্বারা অল্প- 
বিস্তর প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, নয়] 
বেদাস্তের ( কার্ধপরিণত বেদাস্তের) মাধ্যমে 
ফামীজী ব্যক্তিকে তার সভার উদ্বোধনের 
আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্তার উদ্বোধন 
(11067561090 01 606 90116) ব'লতে বোঝায় 
ব্যক্তির সামগ্রিক মুক্ি-_তাঁর যুক্তি চেতনা 
চিস্ত! বিশ্বাস সব-কিছুরই মুক্তি। সততার উদ্বো- 
ধনের আবার সমষ্টিগত তাৎপর্য আছে। এই 
তাৎপর্ধকে এক কথায় “ন্যায়! (1988109 ) ব। 
সমর্টিগত জীবনে ন্যাধ্য ব্যবস্থা ব'লে বর্ণন| কর! 
যায়| তৃতীয়তঃ, ্বামী বিবেকানন্দ জীবনদর্শন- 
সম্পর্কিত বাণী এবং নির্দিষ্ট কর্তব্যভার দুই-ই 





* কলিকাতা বিশ্ববিালয় বর্ৃক ডরেট থিসিস 
হিসাবে অনুমোদিত 5০০৫৪) ৪০4 চ০111081 14683 0€ 
55801 ৬155৮৪08039 গ্রস্থ িত্তিকরে রচিত। ৷ 


নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ফলে নয়া 
বেদান্তের তত্বগত বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ এক 
অখণ্ড রূপ ধারণ ক'রেছে। চিন্তা ও প্রয়োগের 
এরকম অখণ্ততা ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা, 
য৷ মাত্র লোকোত্তর-প্রতিভাশালী শিক্ষাগ্ুরূদের 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং যুগাস্তকারী আন্দোলন 
জন্মগ্রহণ করে এই অখণ্ডত। থেকেই। 
রেনেশীয় মুক্তিম্নাত ব্/ক্তি অনুভব করে যে, 
ভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে তার কিছু দেবার 
আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে চেতনার 
অভাবে সে তার অনুভূতিকে আন্দোলনে 
প্রবাহিত করতে পারে না । অপরদিকে উক্ত 
শিক্ষা্ুরুদের ক্ষেত্রে নি্দি$ কর্তব্ভার সম্বন্ধে 
চেতনাই তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করে 
এবং তাদের বাণী থেকে নিঃসৃত হয়ে বূপ গ্রহণ 
করে নব্য জীবনবেদ।১ মার্টিন লুখার, রাজা 
রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী 
গ্রভৃতি কালজয়ী পুরুষ হলেন এই গোত্রীয়। 
এ*রা! প্রত্যেকেই রেনেশশয় মুক্তিত্নাত ব্যক্তি, 
আবার এর] মহান শিক্ষাগুরু। 

এইবার ভারতের নবজীবনের তিনটি 
আন্দোলনের ওপর প্রভাবের দিক দিয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের নয়৷ বেদাস্তের বিশ্লেষণ করা 
যেতে পারে । 

নংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামী 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিভজি 
রেনেশীকে এক কথায় মুক্তি-আন্দোলন 


(1156:8600. 2207623608 ) ব'লে অভিহিত 


১ 020981080 £ 01960 10085 
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করা যায়। ইভালীতে এই মুক্তি-মান্দোলন 
শুধু যুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতীয় 
রেনেশশার ক্ষেত্রে কিন্তু শ্তরু থেকেই নৈতিক 
চেতনার যুক্তিসাঁধন ছিল আন্দোলনের লক্ষা। 
এই অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ হ'লো যে, রাজ। 
রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বেই আমাদের 
সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তির যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উঠেছিল । জওহরলাল নেহরু ঠিকই 
বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান 
অসঙ্গতি হ'লো যে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার 
সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্বেও ইংরেজরা ছিল 
এদেশের বহু সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের 
'পৃর্বসূরী ও প্রতিনিধি ।২ ইংরেজদের মধ্যে 
অনেকের কাছেই সতীদাছের ন্যায় আমাদের 
সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো ছিল 
বিভীষিকার মতো” এবং এই বিভীষিকা দূর 
করবার বেশ কিছুট| প্রচেষ্টাও- তারা করে- 
ছিলেন । ওয়েলেসলী ১৮০৩ সালে গঙ্গাসাগরে 
সম্তান-বিসর্জন রদ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের 
ওপর আক্রমণ কর! হয়েছে -এইরকম জনশ্রুতি 
ও প্রচার য।তে না ঘটে তার আশঙ্কায় আর 
কিছু না করলেও শাসক-সম্প্রদায় পরবতী 
সময়ে সতীদাহ-প্রথার ওপর তীক্ষু দৃষ্টি রেখে- 
ছিলেন । তারপর ২৬ বছর পরে ১৮২৯ সালে, 


বেট্টিক্ক আইন পাস করে. এ প্রথ। বিলুপ্ত 
করেন। এই সময়ের মধ্যে মেটকাফ তার 
শাদনাধীন দিলী অঞ্চলে (১৮১১-১৮) এ প্রথ! 
রহিত করেন । জে. পেগস্‌ (0. 2988৪) এবং 
ফানি পার্কস্‌ ( ঘু০০১ 6৪0 ) নামে ছুজন 
ইয়োরোপীয় তাদের দু'খানি পুত্তিকায় « 


২ [01801 01 10019 

৩ পুস্তিক! হ'খানির নাম _4009 9366০৩ ৪ 
0৮ 60০ 30910 এবং 56065 59873 10 
60৪ 78936 16) 95818810208 ০01 19169 100 
009 70809, 
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৬৭ 


সতীদাহপ্রধা-রোধের জন্য বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের 
অবতারণ!] ক'রে গভীরভাবে আবেদন করেন। 
াভাবিকভাবেই এ যুগের প্্রতিনিধিস্থানীয় 
বাক্তি” (1290:58920 68619 রাজা 
রামমোহন সতীদাহপ্রথার প্রতি তার দৃ়্ি 
নিবদ্ধ না করে পারেননি ।* 

দ্বিতীয়তঃ, & যুগ ছিল ধর্মসংঘর্ষের যুগ, 
যার প্রকৃতি আমরা ঠিক আজকের দিনের 
লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করতে পারি 
না। উদারনৈতিক দর্শনের প্রভাবের দরুন এ 
যুগে আবার স্বাভাবিক অধিকার (70855] 
[81168 সন্বন্ধে লোকের মনে একরকম মোহের 
সৃঙ্ি হয়েছিল। যে অধিকারকে আমরা 
ভারতীয়রা চিরকালই অপরিহার্ধ মনে ক'রে 
সবার ওপরে স্থান দিয়ে এসেছি তা হ'লে 
স্বাধীনতা, যাকে সাধারণতঃ “ধর্মীয় ষাধীনত।” 
বলে অতিহিত করা হয়। কিন্ত সরকারী পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় খষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণাত্বক 
ভূমিকার দরুন আমাদের এই চিরস্তন 
মৌলিক অধিকারই ব্যাহত হচ্ছিল । উদার- 
নৈতিক দর্শনের প্রত্রবণ থেকে আক পান 


0090 )৪ 


৪. [81199906619 1080” বর্ণনাটি ড্র 
ব্রজেন্্রনাথ শীলের | গ্রন্থের নাম 19000001090 
6109 [001591891 1100 

&« রাজা রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বলেছেন যে 
সতীদাহপ্রথার প্রতি বাজার বিরুদ্ধ ভাঁব ছিল 
বাল্যকাল থেকেই যখন তার জোষ্ঠ ভ্রাত। 
জগমোহনের আ্্ী সহমরণে গমন করেন। 
আধুনিক এতিহাসিকরা অবশ্য এই ঘটনার 
সত্যতায় সন্দেহ করেন । 130. 01810100091 £ 
(011710889 01 738105] 10 611৪ 1২108696261 
092৪ প্রভৃতি ভ্রষ্টব্য। 


৬৭ 


করার পর রাজ| রামমৌহুনের পক্ষে আর এ- 
বিষয়ে নীরৰ দর্শকের ভূমিক! গ্রহণ করা সম্ভব 
ছিল না; হাধীনতার সংগ্রামে তাকে অবতীর্ণ 
হতেই হয়েছিল। কিন্ত যুক্তিবাদী দৃ্টিভঙ্গির 
দরুন তাঁর পক্ষে আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার 
নামে প্রচলিত উচ্ছৃঙ্খলত। যথেচ্ছাচারিত! 
সমর্থন করাও সম্ভব ছিল না। ফলে তার 
অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল “বিসদৃশ 
পরম্পরবিরোধী বিবদমান' ধর্মশক্তিসমূহের 
জন্য একট! মিলনভূমি।* তিনি ভেবেছিলেন, 
প্রতোক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ধর্মনীতির সঙ্গে যে 
খাদ মিশে গেছে তা দূর করতে পারলেই এই 
মিলনভূমির সন্ধান পাওয়। যাবে। এবং 
তখনও যদি খুষ্টধর্মের আক্রমণ চলতে থাকে 
তবে হিন্দুধর্ম তার যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা 
করতে সমর্থ হবে। এইভাবে একরকম একত্ব- 
বাদমুখী সমন্বয়ের মাধামে রাজ| রামমোহন 
ধর্মীয় আক্রমণকারীদের নিরস্ত্র করতে এবং 
ধর্মায় াধীনতা নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা 
করেছিলেন। এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
প্রচেক্টাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
68010860780 00 009 90111608] 01809? + 
ব'লে অভিহিত করা যায়। 

রাজ। রামমোহনের এই অভিনব প্রচে্ট] 
কিন্তু সার্থক হয়নি ; তিনি হিন্দুত্ব (817401807) 
ব| ভারতের জীবনদর্শনকে (99৪ 4800 ০৫ 
[101 ) নৃতনতাবে রচন! করতে সমর্থ হননি । 
এর কারণ হলে! “বিভিম্নতার মধ্যে এঁক্যকে' 
সমুচ্চ স্থান দিতে তিনি পারেননি ।৮ হিন্দু 
জীবনদর্শনের এই মৃলসূত্রটি তিনি ঠিক ধরতে 
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বা অনুসরণ করতে পারেননি । ত্বার 
যুক্তিবাদ উপনিষদের আলোয় উদ্ভাসিত হলেও 
হিন্দুধর্মের জাগৃতির পক্ষে ত1 যথেষ্ট ছিল না। 

প্রায় এক শতকের তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তাঁ 
সময়ে বিবেকানন্দ & একই দ্বৈত সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্ত সমাধানের প্রচেষ্টা 
করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্মভাবে। তিনি সুস্প্ট- 
ভাবে এবং সমুচ্চকঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, 
হিন্দুধর্মের গণ্ডী ব'লে যেগুলোকে ধরা হয়, 
সেগুলো সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রথা (৪০০81 
1086608০0৪) মাত্র; মূলতঃ হিন্দুধর্মের 
সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। এ অনুষ্ঠান- 
প্রথাথুলে! হিন্দুদমাজকে বিকৃত করলেও হিশ্ু- 
ধর্মের কোন মূলসূত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি | 
সুতরাং ওদের বিলোপসাধনের প্রয়োজন হলো! 
সামাজিক ন্বায়প্রতিষ্ঠার জন্য, হিন্দুধর্ষের 
পুনরুদ্ধারের জন্য নয়| সামাজিক ন্যায়ের 
প্রতিবন্ধক নয় এমন কোন কিছুরই উৎখাত 
করার প্রয়োজন নেই। ফলে তিনি মৃতিপৃ্জার 
পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং বর্ণভেদপ্রথার 
সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন এই ব'লে যে, আরিতে 
বর্ণভেদপ্রথার একট! উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল 
যদিও বর্তমানের অধংপতিত বূপে প্রথাটি 
সামাজিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে। 

হিন্দুধর্সসার সংহিতা ও উপনিষদেই নিহিত, 
যার সূত্র হিসাবে বর্ণভেদ প্রথা কখনও গণ 
হয়নি। অন্যান্য দেশের মতে! এ দেশেও প্রথাটি 
হ'লো সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফল। 
এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন ও অন্যান 
স্কারকদের সমালোচনা ক'রে স্বামীজী 
বলেছেন, "03981010108 (000 3900108 00তম 
6০ 790010)010920 1305১ 859:য০006 10809 


606 2018655 ০0119010106 659 08869 6০9 1১6 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


9 £81181008 10861606100 800 00190 60 0911 
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অতএব, যেসকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান 
সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল, 
সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির 
পরিবর্তনসাধন অবশ্টাই করতে হবে। কিন্ত 
আমাদের মৌলিক ধর্মনীতির বিন্দুমাত্র 
পরিবর্তন করা হবে না; সেগুলি অস্পৃষ্ 
থাকবে ।১০ 

বিরোধী অভিমতের অভাব না থাকলেও১১ 
সর্দার পানিবধর প্রভৃতি এঁতিহাসিকের মতে 
সামাজিক প্রথ ও ধর্মের মধ্যে সুস্পউ 
পার্থক্যের ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ? এ 
হ'লে! সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকা- 
নন্দেরই দান এবং এর ফলেই পরবর্তাঁ যুগে 
আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কার- 
সাধন সম্ভব হয়েছিল ।১২ 

সর্দার পানিকরের এই উক্তি সমর্থন করা 
হোঁক আর না হোক এট! স্বীকার করতে 
হবে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকা- 
নন্দ্বের উপরি-উক্ত দৃ্টিভঙ্গি প্রাচীন ও নব্য 
দর্শনের এক সার্থক সমন্থয়। এর মধ্ো 
সামাজিক ন্রায়ের তত্ব হ'লে! নয়া জীবনদর্শনের 
দ্যোতক এবং প্রাচীন আদর্শের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এই বিশেষ স্মারকের মধ্যে যে, 


৯0. ঘা. ৭ (0০2201656 ০:৮৪ ০: 
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সমর্ম হয়েছিলেন ।১৪ 


৬৭৭ 


পুনর্গঠনের জন্য ধবংস কখনই অপরিহার্য নয়। 
ভারতবাসীকে বিশেষভাবে এই সত্যটি স্মরণ 
করিয়ে দেবার জন্য শ্রীমরবিন্দ ষামী বিবেকা- 
নন্দকে 'পুনগঠনের মাধামে সংরক্ষণের? 
উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধানতম প্রবক্তা ব'লে 
অভিহিত করেছেন ।;৩ 
নয়৷ বেদান্ত বা ফলিত বেদান্ত 

যে আদর্শের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের 
অনুরাগ ছিল প্রবলঙম তাকে সংক্ষেপে মুক্তি 
বা ষাধীনত| (17991000) ব'লে অভিহিত কর! 
যায়, এবং তার কাছে স্বাধীনৃতার কোন 
প্রকারভেদ ব বিভাগ নেই। সামাজিক ন্যায় 
(৪০0০18] 109609) যখন আংশিক মুক্তির 
সুচক তখন মাত্র এই ন্যায়ের আদর্শ তার 
দর্শনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। মানুষের 
সত্তার মুক্তিই হ'লে| এই লক্ষ্য এবং এর জন্যে 
তিনি এমন এক সংহত ধর্মবিশ্বাসের প্রয়ো- 
জনীয়তা অনুভব ক'রেছিলেন যা বিভিন্ন যুগে 
আহত জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান দিনের দাবি ও 
প্রয়োজনীয়তার সামঞজস্যবিধান করতে মমর্থ 
হবে। এই ধর্মবিশ্বাস, এই জীবনদর্শনের 
সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বেদাস্তদর্শনের মধ্যে । 
অবশ্ঠ যে বেদাস্ত তিনি প্রচার করেছিলেন তার 
মধ্যে তার নিজের দান; নিজের ব্যাখা! বেশ 
কিছুটা আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতে, স্বামী বিবেকাননা শঙ্করাচার্ধের স্থেতিক 
অছৈতবাে প্রাণ- 
সঞ্চারের অনন্যসাধারণ কার্ধ সম্পাদন করতে 
অন্যভাবে বলা যাঁয়, 


(969৮0 20001809 ) 


১৩ 1]])9 18910518981009 110) 10018 


১৪ অভিমতটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক [১ 0. 259006:-ঞর | গ্রন্থের নাম 
1000187 | উক্তিটি এই প্রবন্ধের শুরুতে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে। 


৬৭৮ 


স্বামীজী বেদান্তদর্শনকে ফলিত দর্শনে বূপায়িত 
ক'রে সমাজজবন্ধ মান্ষের জীবনবেদে পরিণত 
করেছিলেন । এক্গন্যেই একে বলা হয় নয় 
বেদাস্ত' বা 'ফলিত বেদান্ত | এই রূপদান- 
কার্ধে তিনি অবশ্য ঠার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
কাছে খণী| স্বামী বিবেকানন্বকে প্রশ্ন কর! 
হয়েছিল 24017 8510008 ৪৪ 608৮ 69 
1208100 চ85 198] 800 6106 8৫০ 00:98] 
17119 0:618000%. 1010001900 28897086109 
09069 8৪ 6119 7791) 800 606 10905 ৪৪ 
00199] ?* উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন £ 
৭8৪, 4১00. ছা109% 13901610181008 108/18008- 
19085 900. [ 10959 90090. 60 (1018 18 6৪9 
00905 909. 809 009 99 6109 ৪8208 7981165, 
[08:081580 100 0179 88098 10100. ৪6 01820128 
80099 500. 10 01051826 8661600.89 *৮১৭ এক 
ও বনহুর মধ্যে এই অভিন্নতার উপলব্িই নয়া 
বেদান্তের মুলসূত্র এবং এই জীবনবেদ হু'লো 
নবজাগরণের যুগে ছুই লোকোত্তর পুরুষের 
সম্মিলিত অবদান। এই কারণে নয়া বেদান্ত 
আন্দোলনকে 'রামকষ্ণ-বিবেকানন আন্দোলন? 
ব'লেও অভিহিত কর। হয়। 

হিন্দুধর্মের জাগৃতির ওপর বিখ্যাত গবেষক 
ডি. এম, শর্জা নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদান্তের 
পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন £ (ক) বিশ্ব- 
জনীনত। (00161591185), (খ). নৈব্যক্তিকত। 
(10109180281165 ) (গ) যুক্তিপিদ্ধতা (78৮০- 
08]165 )১ (ঘ) উদারমনত1 (০8620110180 ) 
এবং (উ) আশাবাদ (00081001900 ) 1১৬ 





১৫ 16%901%5 21106 7198081 8৪] 58 
10 এবং 888:99815 10100018700 

১৬ 387008 £ 9600168 10 6109 139091- 
58861709 01 17110001810 10 606 ২1069699106 
800. 4] ছ/90619610 09108010198 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


আমরা 'আশাবার্দের' পরিবর্তে মানবতা” (9০- 
[08018 ) বাবহার ক'রে এবং গণতন্ত্র 
(09000805) ও ব্যবহারিকতা] (0:85961081165) 
-এই ছুইটি নৃতন বৈশিষ্ট্য যোগ ক'রে 
তালিকাটির কিছুটা হেরফের ক'রতে পারি। 
এক অর্থে ব্যবহারিকতাকে নয়! বেদান্তের সর্ব- 
প্রধান লক্ষণ ব| মূল উপাদান ব'লে গণ্য কর! 
যায় এবং এজন্যই নয়। বেদাস্তকে বল! হয় 
ফলিত বেদাস্ত। এবার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে 
কিছুট! আলোচনা করা যাক। 

ক। বিশ্বজনীনতা 

বেদান্ত বিশ্বজনীন ধর্ম, কারণ বেদাস্ত এই 
শিক্ষাই দেয় যে, সকল ধর্মের মূলনীতি সম্পূর্ণ 
অভিন্ন । তবৃও যে ধর্মের ক্ষেত্রে ভেদ দেখতে 
পাওয়া যায় তার কারণ হ'লে বিভিন্ন জাতি- 
গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ত!, পরিবেশ এবং 
ধারণক্ষমতার পার্থক্য । এক চিঠিতে স্বামীজী 
তার এক পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোককে 
লিখেছিলেন, "14%0810 ০58৮৮ 6০7১৪ 6০10 
6086 191161003 ৪9 1006 609 580 81):০- 
8810708 01 1717) 2171[র10)8) 10101 13 
00090988১ ৪০ 61)9,6 8901) 008 000088 6109 
[09010 6086 80169 10100 1১936.৮১৭ ব্রাহ্গসমাজের 
সারগ্রাহী ধর্ম (619061180 ) ব! আর্ধসমাজের 
প্রকারভেদ-নিরপেক্ষ বেদবিহিত ধর্মের (্০1- 
980২) সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য 
বিশেষ লক্ষণীয় । এখানে মনে আসে শ্রীরাম- 
কৃ্জের বাণী £ ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার 
দুই ভাবেই দেখা যায়| 

আবার, বহুর মধ্যে একের সন্ধান-_হিন্ু- 
ধর্মের এই শাশ্বত আদর্শপ্রচারে স্বামী 


বিবেকানন্দ আধা-বৈজ্ঞানিক তত্বের ভিত্তিতে 


১৭ 0, আন 1 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


কখনও অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারের সমর্থন 
করেননি । এ সম্পর্কে তার সুস্পউ অভিমত, 
ধারা এরূপ করেছেন তারা ভারতের জাতীয় 
সংস্কৃতির বা হিন্দুধর্মের ক্ষতিই করছেন এবং 
দুর্বল জনগণকে দুর্বলতর ক'রে তুলছেন। 
সুতরাং তিনি বভ্তকে ঘোষণা করেছিলেন 
এইসকল অলোৌকিকতাকে পরিহার করে 
শক্তির আরাধনা] করতে এবং তার জন্ে 
বলদায়ী, সমুজ্ৰল জীবনদর্শন উপনিষদে ফিরে 
যেতে ।১৮ , 
নয়৷ বেদান্তের এই বিশ্বজনীনতা৷ হ'লে। 
ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এক নৃতন পথের নির্দেশ 
এবং তখন থেকে এই পথেই ধর্মসংস্কার- 
আন্দোলন চলছে বল! যায়। 

থ। নৈবক্তিকতা 

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত কতকগুলি মৌলিক 
সত্যের উপর প্রতিষ্টিত, কোন এঁতিহাসিক 
পুরুষের জীবনীর উপর নয়।১৯ অর্থাৎ, বেদান্ত 
নৈর্ব্যক্তিক | এই বৈশিষ্ট্যের দরুন বেদান্ত ধর্মীয় 
ঘাধীনতা নিশ্চিত কর! ছাড়াও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ 
উপলব্ধি সম্ভব করে। স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস 
ছিল যে, এই রকম কোন নৈর্যক্তিক ধর্মই শুধু 
ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসমাজের 
মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সমর্থ । 

গ। যুক্তিসিদ্ধতা 

তৃতীয়ত, বেদান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ জীবন- 
দর্শন। সুতরাঁং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহের 
সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। মাত্র বেদাস্ত- 
বিশ্বাসীর পক্ষেই আধুনিক জড় বিজ্ঞানসমূহের 


১৮ [5 70150 01 082008180 (0. য, 
ঘা) 

১৯ 09 
(09. আজ.) 


11188100০01 005 909,06৪ 


ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকাননী 


৬৭১ 


তত্বের সঙ্গে ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়সাঁধন সম্ভব ।২০ 
ভগিনী নিবেদিত! বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন 2 “811 00 ত160£6 1৪ 88,019. 
হু) 609 0960 11096 1088 109630 80801066 
10100 (09 80588) 16 18 006 107 98 6০ 
৪৪) দ1)9% 18 10026 900 চা) 18 1688 
1017)91108. 119006100801098 18 ৪,189 ০01 
30078. 1160 01 £0161705 ৪7৪ ৪9180 
চ181)19.৮২5 কলম্দিয়। বিশ্ববিদযালয়ের 
অধ্যাপক এ' টি' এন্বি, (4. [007)199) 
বলেছেন: ভারতে যখন বিখ্যাত ব্যক্তিরা 
পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুবতিতাঁকে আমা- 
দের চিরন্তন ধর্মীয় মূল্যমানের ওপর আক্রমণ 
ব'লে প্রচার করছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
তখন এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান 
সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ; সুতরাং পাশ্চাত্য জড়- 
বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে ভারত সবলই হবে, 
দুর্বল নয়।২২ স্বামীজীর নিজের ভাষায়, 
“আধুনিক জড়বাদীর! যদি বেদান্তের দিদ্ধান্ত- 
সমূহ গ্রহণ করেন তবে তারা তাদের তত্ব 
সমূহকে অবলম্বন করে থাকতে পারবেন, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পথেও 
পদসঞ্চার ক'রতে পারবেন 1৮২৩ 

বেদান্তের প্রধান সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে 
অন্যতম হ'লো। জীবন সম্বন্ধে অদৈতবাদ 
( আ0165 ০01 6109 8518697009 ) | এই ফলপ্রসু 
সিদ্ধান্ত জীবনকে সমৃদ্ধ থেকে সমুদ্ধতর ক'রে 
তুলতে বাধ্য । কারণ এই মূল সিদ্ধান্তের 


২০ 11010 

২১ 71891181017 9100. 101097019 

২২ 0. স্ব, (0906929 ০1109) 
২৩ 11105 101881010 ০01 009 69068 


৬৮৪ 


অন্যতম অন্ুসিদ্ধাস্ত হ'লো সৌন্রান্র বা সমগ্র 
মানবজাতি সন্বন্ধে একাত্মবোধ | 

এই অনুসিদ্ধাস্তকে কার্ষক্ষেত্রে গ্রয়োগ করা 
হ'লে যুগ যুগ ধরে যে স্বৈরাচার শোষণ পীড়ন 


চলে আসছে তার অবসান ঘটবে এবং ফলে 


সমাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক 
দমবায়ী সমাঞ্জ-ব্যবস্থা ব| সমবায়ী সাধারণতন্ত 
(৪ 90079796179 001017010 8818%) | অতএব 
বেদাস্ত বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার 
মুক্তিসাধন ক'রে নৈতিক সুত্রসমুহের দার্শনিক 
বুনিয়াদ দু করে। জীবন সম্বদ্ধে অদ্বৈতবাদ 


উদ্বোধন 


[ ৭"২তষ বর্ধ--১২শ সংখা 


মেনে নিলে কেন আমি প্রতিবেশী বা 
পরদেশীকে ভালবাসব, ভার কারণ খুঁজতে 
হয় না । এইভাবে একই সঙ্গে সমাজচেতন] ও 
প্রজ্ঞার মুক্তিসাধন বেদাস্তের মাধ্যমেই সম্ভব। 
স্বাভাবিকভাবেই নয়] বেদাস্তকে “বিশ্বজনীন 
বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, 
[6116100 ) বলে অভিহিত করা হয়েছে ।২৪ 
(ক্রমশঃ) 


( 001591391 .80181008- 


বাইর 
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6129 25 10019 


শ্রীরামকৃ্ণঃ 


শ্রীম্বধীরকূমার কর 


যো রামশ্চ হি কৃষ্ণশ্চ 
রামকৃ্জে। হি প্রেমতঃ। 
সকৃৎ স্বৃতে পদে যস্য 
' কৃষ্ঃতা শ্বেততাং গতা ॥ 
যে নরাণাং চিরং ভ্রাতা 
" যো মোহকাম-নাশনঃ | 
যে৷ নট রসিকম্তশ্মৈ 


নমঃ সুশিল্পিনে নমঃ ॥ 


শ্রীরামক্চ-প্রসঙ্ন 
[ পূর্বানথৰৃতি ] 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 


81: 97869708 ০ [00190 
20119300180 -র ভূমিকায় [19 01191 
বলেছেন £ “৬০০৯০% 10011950101) [1] & 
8596900 10 01010 1)01090 810900186100 
8881709 60 1008 60 118৮9 1:98,01090 168 ০ঘ 
"আমার মনে হয় বেদান্ত-দর্শনই 
মানুষের বিচারের সর্বোচ্চ শিখর |” কাজেই 
তারপর দূর থেকে যতটুকু তিনি রামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন তাতে রামকৃষ্জের 
দর্শনকে পূর্বোক্ত চিন্তার শিখরকে ছাড়িয়ে 
যাবার মতে! কিছু বলে তার মনে না হওয়াই 
স্বাভাবিক | তাই ॥[.& 01]1০: থেকে শুরু ক'রে 
রামকৃষ্জের দর্শনকে বেদান্ত-দর্শনের (বিশেষ 
ক'রে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত) আলোকেই 
ব্যাখা! করা হয়ে থাকে এবং তাঁর সাধন- 
মালিকার একটি অতুযজ্জল রত্ব হিপাবে তণ্্- 
দর্শনের ও সহায়তা নেওয়া হয়। কিন্ত জ্ঞান- 
লাভের সমস্যা সম্বন্ধে দু-একটি কথ! এখানে 
আলোচন! কর! যাক | মনে হতে পারে, 
একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভের অর্থ হল আমাদের 
জ্তানজগতের (অর্থাৎ এতাবৎ আহত জ্ঞান- 
সঞ্চয়ের ) মধো এই বিষয়টির স্থান নির্ণয় করা । 
আমি কলকাঁত| শহর চিনি; উত্তর থেকে 
দক্ষিণ, পৃব থেকে পশ্চিম অনেকবার ঘুরেছি। 
কিন্তু একটি নতুন রাঁপ্তার কথা শুনলাম-__যে 
রাস্তায় আমি কখনও যাইনি । জেনে শিলাম 
কলকাতার কোন অঞ্চলে, কিভাবে যেতে হয় 
ও অন্যান্য বর্ণনা এবং গিয়ে উপস্থিত হলাম। 
কিন্তু এমনও হতে পারে যে, রাস্তাটি আদৌ 
কলকাতায় নয়; হাওড়ার শহরে। তখন 
৫ 


801700, 


কলকাত। থেকে হাওড়ায় যাবার ক্ষন্যে আমায় 
হাওড়ার সেতুর সাহায্য নিতে হবে এৰং 
রাস্তাটি খুজে বার করতে হবে। এখন আমরা 
যদি মনে করি; কলকাতা মস্ত শহর, অতএব 
এ-রাস্ত! কলকাতায়ই হবে এবং এই বলে বর্ণনা 
অনুসারে খুজতে থাকি তবে হয়ত এ রকম 
(মিল আছে এমন ) কোনও রাস্তা খু'জে পাব, 
কিন্ত তা যেরাস্তা চাই তা হবেনা। গু9 
92:60 100008106৮ গ্রন্থে 0৫ 
1315081081 কিন্তু এ দ্বিতীয় উপায়ে জানবার 
কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন £ “9 
0101010 60 ৪০019 10001610095 900 ০00 
1086000. 01 801%1106 1)7018109 1৪ 60 05110 
81011089০01 10691115119 ?91961010 1020 
009 00106109108 01 00 1:00 19089 60 019 
191800. ৪. ছা181) 6০ 1001009 10 16১ 
“আমরা সমস্য।-সমাধানের জন্য চিত্ত করি, 
এবং আমাদের সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি হল 
আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানের মহাদেশ থেকে যে 
অজান! দ্বীপটিকে আমর! আমাদের জ্ঞানের 
মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই সে পর্স্ত 
বোধগম্য সংযোগের একটি সেতু গড়ে 
তোল] ।” অতএব আমাদের প্রথম পদ্ধতি ছেড়ে 
দ্বিতীয় পদ্ধতিই নিতে হবে রামকষ্জের শিক্ষাকে 
বোঝবার জন্য । ধরে নিলে হবে না যে, 
পরিচিত দর্শনরাজ্যের মধ্যে তার স্থানটি 
আবিষ্কার করাই আমাদের কাঁজ। যনে রাখতে 
হবে পৃবোদ্ধত 7০০৮1০৪-এর কথ! ১ “9176 
109 1191009 010 60 10009667185 19 0009 01৫ 
£8118107, 0108 1)117)8011, এই [19৩-টির 


৬৮২ 


জন্যই সংযোগ-সেতুর প্রয়োজন, জানা জগতে 
খু'জলেই শুধু হবে ন|। 

সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে জীবসেবায় এগিয়ে 
চলা ঠিকই। কিন্তু সেই একমাত্র এগিয়ে চলা 
নয় | মনুৃষ্তজীবনের উদ্দেশ্ঠ ঈশ্বরলাভ - রামকৃষ্ণ 
বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আর সব কিছুর 
তফাত তার ধর্মবোধে, এ কথ! সকলে স্বীকার 
ন৷ করলেও তার বৈশিষ্ট্য যে তার বুদ্ধি_এ 
বিষয়ে কোনও মতাস্তর নেই। সে তার বুদ্ধি 
দিয়ে চায় সব কিছুকে অধিকার করতে বস্ত- 
জগতে, মনোজগতে । আর এই সব কিছুকে 


পাওয়াও নশ্বরলাভ কারণ, একে 
পেলে আর অন্ব কোনও পাওয়াকে 
এর চেয়ে বড় মনে হয় না। সব পাওয়ার 


চেয়ে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে 
মানুষের? মানুষের বিশুদ্ধ মনই একমাত্র এ 
পথের সহায়। তাই ব্যক্তিই তার প্রদণিত 
পথে বড় হয়ে দেখ! দিয়েছে । নৈতিক প্রচার, 
সমাজসংস্কার বা জাতিগঠনের মতো! বড় বড় 
প্রকল্প দেখ! যায়নি তার কাছে। আর একই 
কারণে মান্ষের ষাতন্ত্রযও তার কাছে পেয়েছে 
সম্মান-যারই পরিণতিস্বক্ূপ তার ধর্মীয় 
গণতন্ত্র” | বহুর মধ্যেই যে সেই এক, কি ক'রে 
সেই একের প্রকাশমালার বহুকে অস্বীকার 
করা যায় 1 এক মার পাচ ছেলে। বাড়ীতে 
মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন 
করেছেন--যাঁর পেটে যা সয়।'*"মাটি কেন 
গে! চিন্য়ী প্রতিম1।.""যদি মাটিরই হয়, সে 
পৃূজাতে প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র বললেন £ 
“উপাসকানাং কাধার্থং ব্রহ্গণে! রূপকল্পন] |" 
কেউ হয়ত অর্থ করলেন, "ব্রহ্মের যখন আসলে 
কোনও বূপ নেই, তখন উপাঁসক কাজের 
সুবিধার জন্ত ব্রন্মের রূপ কল্পন। করেন।”” তা 
কেন? রামকৃষ্ণ বললেন, “নানা! রকম পৃজা 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। ধীর জগৎ 
তিনিই এসব করেছেন।” তন্ত্র এখানে 
রামকৃষ্চকে সায় দিয়ে স্প্ট বলবেন £ 
“সাধকানাং হিতার্থায় অবূপা বূপধারিণী |৮ 
সন্দেহ রইল না কিছু- সাধকের জন্য অবূপ 
যিনি তিনিই বূপপরিগ্রহ করলেন, ন! সাধকই 
ব্রহ্ষের রূপ কল্পনা করলেন। কারণ এমন হলে 
দোষস্থালনের জন্ম আবার বলতে হবে, “ধ্যানে 
রূপবিবঞ্জিতের রূপ বর্ণন করে হে বূপহীন, 
তোমার যে বিকলতা করেছি তার জন্য ক্ষমা 
করে1।”” তবে কি অসত্য থেকে সত্যে যাওয়। 
হয় না? তাও কিসম্ভব? রামকৃ্চ বলবেন, 
রূপে রূপে গ্রতিরূপে অব্ূপা বূপধারিণী। 
"কি রকম জানো? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র _ 
কুলকিনারা নাই-ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে 
জল বরফ হয়ে যায়-_-বরফ-আকারে জমাট 
বাধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি বাক্তভাবে 
কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞানসূর্য 
উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে 
ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তার রূপও দর্শন 
হয়না। কি তিনি মুখে বলা যায় না।” 
তিনি নিরাকার, আবার সাকার, আবার তাঁর 
কথা বলা যায় না। এ যেন জৈন দর্শনের» 
সপ্তভঙ্গি নয়ের সপ্তম ভঙ্ি_স্যাৎ অস্তি চ 
নাস্তি চ, অবক্তব্যম্‌ চ।' কোনও ভাবে তিনি 
আছেন € সাকার সগুণ ), কোনও ভাবে তিনি 
নেই (নিরাকার নিগ্ণ), আবার কোনও 
ভাবে তার ষব্ধপ অপ্রকাম্ঠ | সাকারের থেকে 
নিরাকার বেশী সত্য বা পারমাথিক দৃষ্টিতে 
সাকার মিথ], নিরাকারই সত্য, সাকারের 
একটা কাজ চলা সত্যতা আছে এমন নয়। 
রামকৃষ্ণের পরমার্থ-দঁষটিতে সাকারও যেমন সত্য 


১ লেখকের 'জৈন পরামর্শধাদে উদারতা, বিশ্ববাদী, 
১৩৭৩, পৃ ১৫৫৮ 


পৌষ; ১৩৭৭ ] 


নিরাকারও তেমন সত্য, সণ্ডণ যেমন সত্য 
নিগ্তণও তেমন সতা, 'দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও 
সতা, আবার দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিত ভাবও সত্য। 
সচ্চিদানন্দ ব্রন্ষই একমাত্র তত্ব, কিন্ত তা 
একাস্ত হবে কেন? আমার দেখার ওপর নয়, 
সেই তত্বই বিভিন্ন রূপে দেখা দেন, তিনি এক 
হলেও অনেকান্ত। এই হিসাবে রামকৃষ্ণ 
পরমতত্ব বিষয়ে বন্তঘাতন্ত্রযবাদী (981186), 
বিজ্ঞানবাদী নন। আমরাও রামকৃষ্ণকে 
দেখার সময় আমাদের জ্ঞান তাতে আরোপ 
করে একান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে চাই না « 
সেই ইঙ্গিতই প্রবন্ধের প্রারস্তে দেওয়! হয়েছে। 

প্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আগ্ভাশক্তি 
লীলাময়ী, সৃর্টিস্থিতি-প্রলয়  করছেন। 
তারই নাম কালী। কালীই ব্রন্গ, ব্রহ্মই 
কালী। একই বন্ত, যখন তিনি নিক্কিয়, সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয় কোনও কাজ করছেন না_এই 
কথ! যখন তাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। 
যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন ত্বাকে 
কালী বলি, শক্তি বলি। একই বাক্তি, নাম- 
রূপভেদ।” এই হল রামকৃষ্জের কালীব্রহ্গ- 
রূপ অদ্বয়তত্ব। ব্রহ্ম নিত্য, কালী লীলাময়ী। 
ধার নিতা, লীলা যদি তাঁরই না হয় তবে তত্ত্ব 
অয় হয় না । এই লীলারূপিণীকে যদি মায়৷ 
বলা যায়, তবে সে ব্রহ্গমায়! ব্রন্মের মায়া নয়, 
ব্রক্মই মায়।। রামকৃষ্ণ তাকেই মহামায়া 


বলেছেন মহামায়। আবরণ- ও বিক্ষেপ- 
শীলাই ন'ন, তিনি মুক্কিদায়িনীও। আগ্যা- 
শক্তিতে অবিদ্ভা বিছা! । অবিগ্ভা যেমন 


কামক্রোধাদি দ্বার] মুগ্ধ করেন, বিদ্যা তেমন 
বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে মুক্তিপথে চালিত 


২ পেখকের 'শব।ংমী অভেবাননের বেদান্তদৃর্টিতে ধর্ম, 
বিশ্ববাদী, ১৩৭৪, পৃ £ ৪৪২-৪৩ 


৬৮৩ 


করেন। “তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; 
তুমিই চতুবিংশতি তত্ব।” কাজেই শক্তি ব! 
কালীর মত জীব-জগৎও সতা, তবে এরা 
লীল!, তাই শাশ্বত নয়। শাঙ্কর বেদাস্তমতে 
পারমাধিক দৃর্টিতে এরা যিথা, কেননা 
অবিস্যাপ্রসৃত। [75 108৪ 1১980 081198 
610০ 08581) 6108 10017080606 01106876018 
00106 10. 6009 9০9০৪০,৮-- (19 20119), 
"এইটেই বেদান্তের দুর্বল, মানবীয়, ভঙ্গুর 
ংশ।”৮ কিন্ত রামকৃষ্জের সবল অদ্বয় শক্তি- 
তত্বে এমন অংশ নেই। রামকৃষ্ণ-দর্শনে 
পরমার্থ ভিন্ন ব্যবহার নেই, তাই দৃ়্িরও দ্বৈত 
নেই। ব্যবহারের সতা আর পরমার্থের সত্য 
সেখানে ভিন্ন নয়। অথচ এ শক্তিতত্বে ব্রহ্মই 
শক্তি বলে তন্তরদর্শনের শিব-শক্তির মিথুনতত্বের 
থেকে এর অদ্বয়তত্ব ভিন্নশ্রেণীর | 
এই সব আলোচনায় সহজেই মনে হয় 
তাঁর চিন্তায় এ সকল বিরোধের সমন্বয় 
হয়েছে। এখানেও কয়েকটি কথা ভাববার 
আছে। প্রথমতঃ, যা আগেই আমরা বলেছি 
স্প্ট করে, তার দর্শন চিন্তা গ্রসূত ( ৪209০018- 
6100) নয়। প্রতান্ম অনুভূতি (01789 
62187180009 ) তাঁর সহজ ভাষায় প্রকাশ 
পেয়েছে। কাজেই তার সমন্বয় চিন্তায় নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয় বললে আমাদের অনেক 
সময় মনে হয়_কতকগুলি খাপ খায় বা খাপ 
খায় না এমন বিষয়কে মিলিয়ে দেওয়া! 
বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে দেওয়ার 
মত একটা কিছু বাহাছুরী! তাই “রামকৃষ্ণ 
সমন্বয় করেছিলেন'-_ এমন প্রস্তাবকে আমরা 
একটু সাবধানে ব্যবহার করব। সত্যই কিন্তু 
এত প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও বিষয় তার 
দৃর্টির আলোকে সমন্বিত হয়েছে যে ভাবলে 
আশ্চর্য হতে হয়। সব চেয়ে বড় উদ্দাহরণ 


৬৮৪ 


সর্ব-ধর্ম-সমন্বয় এর মানে এই নয় যে, পব 
ধর্মকে এক ঘাটে নিয়ে এলেন তিনি তো 
বণেইছেন--বিভিন্ন ঘাট দিয়ে নামলেও একই 
জলকে পাওয়। যায়। এ সমন্বয়ের মানে 

ত্যক ভিন্ন ঘাটকে স্বীকার কর! | এক 
ঘাটে জল খাওযানে! নয়। সব ধর্ম তুলে তুলে 
তোড়া বাধা নয়। প্রত্যেক ধর্মের চরম 
অনুভূতি লাভ করে তার সত্যতা তিনি 
জেনেছিলেন, তাই প্রত্যককেই তিনি স্বীকার 
করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু 
পড়লে এ সমন্বয় হয় না| যেমন বিবেকানন্ব 
বলতেন, “থানিকক্ষণ বসে নাক টিপলে, খানিক 
পৃজ| করলে খানিক কাজ, করলে আর খানিক 
বললে “সোহহম্‌*-_তা হলেই যোগ-সমন্বয় 
হয়ে যাঁয় না।"? তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণের দার্শনিক 
তত্বসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থে একটু ভিন্নতা 
আছে। সেখানে সমন্বয়ের অর্থ- সকল তত 
ভিন্নভাবে সতা এমনই মাত্র নয় বা সকল 
তত্র সমাহারই ( ০02070178,68013 ) তর্ত- 
সমন্বয় নয়। বিসদবশ তত্বের সামগ্তস্ু-বিধান 
বৌদ্ধিক প্ররক্রিয়।, যেট রামকৃষ্জের ক্ষেত্রে 
পূর্বাবধি আমরা অপ্রযুক্ত বলেছি। আর 
বৌদ্ধিক সামঞ্রস্য-বিধানে তত্র প্রকৃত সমন্বয় 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--১২শ সংখ] 


হয় না, তাদের মাঝে ফাটল থেকেই যায়। 
বিচারের সামান্য হেরফেবেই তত্ব বিগ্লিষ্ট হয়ে 
পড়ে। তাই আমরা বলতে চাই না, রামকৃষ্ঃ 
দর্শন-সমন্বয় করেছিলেন, কিন্তু দেখি যে তার 
সাধনানুভূত তত্বে বু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্বই 
বিধ্ত, আশ্রিত, সমন্বিত। সমন্বয়-তত্বে বহু 
সমন্বিত তত্বকে দেখা গেলেও সমন্বয়-তত্বকে 
ভেঙে সেগুলিতে আসা যায় না। অর্থাং 
সমন্বয় যৌগিক নয়, সে প্রত্যেক সমন্বিত তত্বের 
মতই মৌলিক, নিত্য অভিনব। সে বৌদ্ধ 
মিলিন্ব-পঙহোর রথের মতো! | রথচক্র, রথাশ্ব, 
আসন - এদের কোনটিই রথ নয়, আবার 
এদের সমাহারমাত্রই রথ নয়। এদের সব 
কিছুর ওপর আরও কিছু নিয়েই রথ, যা 
চলমান। এই প্রকার সমন্বয়েই রামকৃষ্ণের 
রামকৃষ্চত্ব। এইখানেই সার্থকতা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সেই কথার £ এখানকার অনুভূতি বেদ- 


ধেদান্তের পারে যায়! গ্রন্থের গ্রন্থি এদের 
বাধে না। এদেবই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য £ 
“তাবান্‌ সরব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণ বিজীনতঃ।' 
প্লাবনের সময় যেমন কুপোদকের সার্থকতা, 
্রগজ্ঞ পুরুষের কাছেও বেদাদি শাস্ত্র দর্শনাদি 
গ্রন্থের তেমনই প্রয়োজনীয়তা । তাদের দর্শন 
এসবের পারে যায় 


বিদ্যানাগর.. 


টি 
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় 


মহাস্ব। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্শশততম 
জন্ম-জয়স্তী উপলক্ষে নানাভাবে তাহার স্মৃতি- 
তর্পণ হইতেছে। আমরাও কিছু অদ্ধার্ধ্য 
নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাই। 
বিদ্যাসাগরের মতে! শক্তিমান পুরুষ ভারতবর্ধে 
বিরল জন্মিয়াছেন। মহাপত্তিত রামেন্ত্রসুন্বর 
ত্রিবেদী লিখিয়াছেন £ “বিদ্যাসাগরের 
জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার 
যন্ত্র্বরূপ | আমাদের দেশের মধ্যে যাহার! 
বড়ো বলিয়! আমাদের নিকট পরিচিত এ 
গ্রশ্থখানি একবার সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহার! 
সহস! অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়৷ পড়েন এবং এই যে 
বাঙ্গালিত লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন 
করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর 
ধারণ করে। এই চতুষ্পা্থস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে 
বিদ্যাসাগরের মুতি ধবলগিরির ন্যায় শর্ধ 
তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই 
যে, সেই উন্নত চুড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ 
করে।” 

এই অসাধারণ মহাঁপুরুষের জীবনের নান! 
দিক আলোচন! করিলে ইতি করা যায় না। 
আমর! প্রধানতঃ তখহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে 
এস্থলে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব। কেহ কেহ বলেনঃ বিদ্যাসাগর 
ঈশ্বরে বিশ্বাসবান ছিলেন না; নচেৎ এত 
বড়ো পণ্ডিত শান্ত্রজ্ঞ হইয়াও ঈশ্বর-সন্বদ্ধে কোন 
উক্তি তিনি করেন নাই কেন? বন্ত্বতঃ প্রাজ্ঞের 
ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র এ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় 
জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামকঞ্ণচদেৰ যথার্থই 
বলিয়াছেনঃ “যে লোক শিক্ষা দেবে তার 


চাপরাঁস চাই | না হলে হাসির কথ। হয়ে 
গড়ে । . ভগবানলাভ হলে অন্তরর্টি হয়।... 
উপদেশ দেওয়া যায়। লোকশিক্ষা দেওয়! 
বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর 
আদেশ দেন তা হলে হতেপারে।” 

বিদ্যাসাগর বালকদের পাঠাপুস্তক 
“বোধাদয়” রচন। করেন। ইহাতে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে কোন কথ! ন! থাকায় কেহ কেহ 
বইটির ত্রুটি ধরিয়! বলেন,-অল্পবয়সে পাঠ্য- 
পুস্তক হইতে ঈশ্বরের কথ। না শুনিলে 
শিক্ষার্থীর! ভবিষ্যতে ইশ্বর-বিশ্বাসী হইবে কি 
করিয়] ?” যাহা হউক এসব শুনিয়! ঈশ্বরচন্তর 
পরবতাঁ” সংস্করণে বইটির প্রথমেই ঈশ্বরের কথ। 
লিখিলেন £ ঈশ্বরের দয়ার সীম! নাই। তিনি 
ন| চাহিতে আমার্দিগকে সকল জিনিস দিয়াছেন 
_ইত্যাদি। অন্তত্র তিনি লিখিয়াছেন £ 
“ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যরূপ।৮” কেহ কেহ 
বলিয়। থাকেন বেদাস্তদর্শনকে বিদ্যাসাগর 
ভ্রান্ত দর্শন” বলিয়। ব্যক্ত করিয়াছেন । কোথায় 
এন্সপ উক্তি আছেজানি না। এমনকি 'লাল 
কিল্প।' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসেও বিদ্যাসাগরের 
এই উক্তির কথ| এক জনের মুখ দিয়া বাহির 
কর! হইয়াছে । নান্তিকতার কথ! আলোচনায় 
এ যুগে অনেকেই উৎফুল্ল । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক স্কুলে শ্রীমহেন্্র- 
নাথ গুপ্ত শিক্ষকত| করিতেন | তিনি তাহার 
রচিত শ্রীশ্নীরামকৃষ্ণকথাযুতে শ্রীম' এই 
ছল্পনাম ব্যবহার করিয়াছেন। শ্শ্রীম' শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি পরমহংস- 
দেবের নিকট খুব যাতায়াত করিতেন । তাহার 
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ফলেই দিনলিপি হইতে 'কথামৃত'-রচন! 
সম্ভবপর হইয়াছে। প্র গ্রশ্থই আমার এ প্রবন্ধে 
প্রধান উপাদান । ধর্মপরায়ণ গুণী জ্ঞানী 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রামকৃষ্ণ পরম- 
হংসদেব ভালবাসিতেন। তাহার জন্মভূমি 
কামারপুকুর গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি 
বীরসিংহ গ্রামের নিকটবত্তাঁ ছিল। “ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলাকাল হইতে বিদ্যাসাগরের 
দয়ার কথ| শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে 
কালীবাঁড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাহার 
পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন ।' 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে দেখিবার বড় সাধ 
হয়। শ্রীম বা মাস্টারকে একথা ঠাকুর 
বলিলে তিনি সকল বাবস্থা করিলেন-বিদ্যা- 
সাগরকে শ্রীম আগেই এবিষয় জানাইয়াছিলেন। 
গাড়ী করিয়া মাষ্টার কতিপয় ভক্তসহ ঠাকুরকে 
লইয়| বিদ্যাসাগরের দ্বিতল গৃহের উপর তলায় 
সন্ধাকালে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর 
বিদ্যাসাগরের কামরায় প্রবেশ করিলে 
বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়। তশাহার অভ্যর্থন| 
করিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ 
৬২1৬৩, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা ১৬১৭ বৎসর 
বড় হইবেন। ঠাকুর ভাঁবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের 
উপর বসিলেন। বিগ্াসাগর ব্যস্ত হইয়া 
একজনকে জল আনিতে বলিলেন । তারপর 
ভিতরে গিয়া! কতকগুলি মিঠাই আনিলেন। 
ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল। মিষ্ি- 
মুখের পর ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সহিত হাস্ম- 
মুখে কথ! আরম্ভ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ সাগরে এসে মিললাম। 
এত দিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; 
এইবার সাগর দেখছি। 

বিদ্যাসাগর ( সহাস্ে)। তবে নোনা জল 
খানিকট! নিয়ে যান। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-+১২শ সংখা 


শ্রীরামকৃষ্ণ । না গে! নোনা! জল কেন? 
তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার 
সাগর! ক্ষীরসমুদ্র। 

বিদ্যাসাগর | তা বলতে পারেন বটে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার কর্ম সাত্বিক কর্ম । 
সত্বের রজঃং। সত্বৃগুণ থেকে দয়! হয় দয়ার 
জন্য যে কর্ম কর] যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে_- 
কিন্ত এ রজোগুণ--সত্বের রজোগুপ; এতে 
দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য 
দয়! রেখেছিলেন- ইশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার 
জন্য । তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ; এও 
ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান 
লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্ম; পুণ্যের জন, 
তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত 


বিদ্যাসাগর | মহাশয় কেমন করে? 

শ্রীরামকৃষ্চ (সহাস্যে)। আলু পটোল 
সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, ত1 তুমি ত খুব নরম | 
তোমার কত দয়া ! (হাস্য ) 


বিদ্যাসাগর (সহাস্ে)। কলাইবাট। 
সিদ্ধ ত শক্তই হয়। 
শ্ীরামকৃষ্জ। তুমি ত| নও গো? শুধু 


পণ্তিতগুলো৷ দরকোচ1 পড়।! না এদিক, ন!| 
ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে। তার নজর 
ভাগাড়ে। যারা! শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, 
কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি--শকুনির 


মত পচা মড়া খু'জছে। আসক্তি অবিদ্যার 
ংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার 
ব্বর্য | 


বিদ্যাসাগর মহাপত্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত 
কাব্য ব্যাকরণ দর্শন ইত্যাদিতে তাহার অগাধ 
পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ইংরেজী বিশেষজ্ঞের নিকট ইংরেজী 
শিক্ষা করেন । হিন্দী ভাষাও তিনি জানিতেন। 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


সকলেই জানিত বিদ্যাসাগর কাহাকেও ধর্ম- 
শিক্ষা দিতেন না। প্রীম একদা তশহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “হিন্দুদর্শন আপনার নিকট 
কিরূপ বোধ হয়? বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, 
“আমারত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে 
বুঝাতে পারে নাই।' কিন্তু এই বলিয়া বেদাস্ত 
দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়া তিনি অভিহিত 
করিবেন, একপ মনে করার কোন হেতু নাই। 
বিদ্যাসাগর ধর্মনিষ্ট হিন্দুর ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম 
সমুদায় করিতেন । গলদেশে ব্রাহ্মণের উপবীত 
ধারণ করিতেন। তখাহার লেখা যে-সকল পত্র 
গৃহীত হইয়াছে সেগুলির প্রত্যেকটির শিরো- 
দেশে '্ীপ্রীহরিঃশরণম্‌*_ভগবানের এরূপ 
প্রশন্তি লিখা রহিয়াছে । 

প্রীম বিদাসাগরকে আর একদিন জিজ্ঞাস! 
করেন- ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কিবূপ ধারণ। ? 
বিদ্যাসাগর তদ্বৃতরে বলেন, “তাকে ত 
জানবার জে। নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার 
মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়৷ 
উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ 
হয়ে যাবে । প্রত্যেকের চেষ্টা কর! উচিত 
যাতে জগতের মঙ্গল হয়।” 

বিদ্ভা ও অবিদ্ভার কথা বলিতে বলিতে 
সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রন্মজ্ঞানের কথ! বলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাপপ্ডিত। ষড়দর্শন পাঠ করিয়া 
দেখিয়াছেন, বুঝি শঈশ্বরের বিষয় কিছুই জান 
যায় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার 
পার। তিনি মায়াতীত। ""' ব্রহ্ম নিলিপ্ত। 
সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে 
মরে যাঁয়। সাপের কিস্ত কিছু হয় না। ব্রহ্ম 
যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট 
হয়ে গেছে ; বেদ, পুরাণ+ তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব 
এইটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে। 


বিগ্তাসাগর 
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কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে 
জিনিসটি ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যেকি আজ পর্যবস্ত কেহ 
মুখে বলতে পারে নাই। 

বিদ্যাসাগর-_( বন্ধুদের প্রতি) বা! এট 
তে! বেশ কথা! আজ একটি নৃতন কথা 
শিখলাম। 

এব্সপ অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা 
বলিবাঁর পর শ্রীরামকৃঞ্চদেব বিদ্যাসাগরকে 
বলেন--“ককাকে কি বিচার ক'রে পাওয়া যায়? 
তার দাদ হয়ে, তার শরণাগত হ'য়ে তাকে 
ডাকো । (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাষ্যে ) 
আচ্ছা! তোমার কি ভাব?” 

বিদ্যাসাগর মৃদ্ব মত হাসিতেছেন। 
বলিতেছেন,_”আচ্ছা, সেকথ। আপনাকে 
একলা একলা একদিন বলব ।” শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন, “তাকে পাণগ্ডিতা ঘার| বিচার ক'রে 
জান] যায় না।” এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত 
হইয়া গান ধরিলেন--“কে জানে কালী 
কেমন ?! ষড়দর্শনে ন! পায় দরশন |" 

সকলে অবাক হইয়! নীরবে সব 
শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্দেবী শ্রীরাম কৃষ্ণ- 
দেবের জিহ্বায় অবস্থিত থাকিয়। বিদ্যাসাগরকে 
উপলক্ষ্য করিয়া লোকের হিতের জন্য কথ! 
কহিতেছেন। রাত্রি নয়টা বাজে | শ্রীরামকৃ্ণ- 
দেব এখন বিদায় নিবেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ । (বিদ্যাসাগরের প্রতি 
সহাষ্যে ) এ যা বললুম+ বল! বাহুল্য, আপনি 
সব জানেন-তবে খপর নাই। বরুণের 
ভাগ্ডারে কত কি রত্ব আছে-বরুণ রাজার 
খপর নাই। 

বিদ্যাসাগর--(সহাস্যে) তা আপাঁন 
বলতে পারেন। |. কথামত, ৩য় ভাগ 

অতঃপর একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে 
জিজ্ঞাস করেন, “মহাশয়, বিদ]াসাগরকে 


৬৮৮ 


দেখেছেন__কি রকম বোধ হ'লে?" 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিদ্যাসাগরের পাণ্তিত্য 
আছে, দয়া আছে, কিত্তু অন্তর্ফি নাই। 
অন্তরে সোনা চাঁপা আছে, যদি সেই সোনার 
সন্ধান পেতে।, এত বাহিরের কাজ য| কচ্চে সে 
সব কম পড়ে যেতো; শেষে একবারে ত্যাগ 
হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর 
আছেন--একথা জানতে পারলে তারই ধ্যান- 
চিন্তায় মন যেতো | কারু কারু নিষ্কাম কর্ম 
অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, 
আর এ দ্রিকে মন যায়; শশ্বরে মন লিপ্ত 
হয়| |. কথামত, ২য় ভাগ ] 

মাষ্টার মশায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরও 
কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীম (ভক্তদের 
প্রতি )--“আহ।, বিদ্যাসাগর মশায় কি কথাই 
ন। বলেছিলেন! বলতেন, “ঈশ্বর তো 
আমাদের পিতা।""'*কি বিশ্বাসের কথা ! 
[ শ্রীম-দর্শন। ৫ম ভাগ ] 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাসাগরের এবপ 
জ্ঞান ছিল বলিয়! তিনি কাহাকেও ধর্মোপদেশ 
দিতেন না| তাহা বলিয়! তাহাকে ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসী বলা যায় না| তিনি মুতিপৃজারও 
বিরোধী ছিলেন না । তবে পৃজার চেয়ে যে 
লোকের প্রতি দয়াপ্রদর্শন অধিক সমীচীন 
একথা তিনি কখন কখন মনে করিতেন। 
একবার বিদ্যাসাগর তাহার মাকে জিজ্ঞাস] 
করেন,» "মা, বৎসরের মধ্যে একদিন পৃজ| করিয়| 
ছয় সাত শত টাক। বৃথ ব্যয় করা ভালে, কি 
গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে এ টাকা 
অবস্থান্সারে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা 
ভালো?” ইহ! শুনিয়া জননী উত্তর করেন, 
“গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।” 
(বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ 
মহাশয়ের লিখিত “বিদ্যাসাগর জীবনচরিত? )1 
শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের 
জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়! প্রথমেই 
যোগবা শিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন £ 
তরবোহপি হি জীবস্তি জীবস্তি সৃগপক্ষিণঃ | 
স জীবতি মনে। যষ্য মননেন হি জীবতি ॥ 
বৃক্ষবল্পরী প্রাণ ধারণ করে, পশ্তপক্ষীও 
জীবন ধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতভাবে 
জীবিত, যে মননের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। 
বিদ্যাপাগরের মুখ্য জীবন ছিল মননজীবন, তাই 
তিনি. গতানুগতিকভাবে চলিতেন না। 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াঁছেন £ «বিদ্যাসাগর গতানৃ- 
গতিক ছিলেন ন|; তিনি স্বতন্ত্র সচেতন 
পারমাথিক ছিলেন। "**আমাদের কেবল 
আক্ষেপ এই যে, বিদ্য|সাগরের বস্ওয়েল কেহ 
ছিল ন1; তাহার মনের তীক্ষত।, সরলতা, 
গভীরত। ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের 
মধ্যে প্রতিদিন অজত্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য 
আর সেসব উদ্ধার করিবার উপায় নাই । বস্‌- 
ওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোক- 
সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না । 
সৌভাগাক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাহার 
কাজের মধ্যে আপনার ছাঁপ রাখিয়৷ যাইবে |” 
সুখের বিষয় বিদ্যাসাগরের অনেক তথ্যপূর্ণ 
জীবনী এ বৎসর প্রকাশিত হওয়ায় তশহার 
প্রকৃত স্মৃতিপৃজার ব্যবস্থা! হইয়াছে । উপসংহারে 
একথা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন 
নিষ্কাম কর্ম _ কর্মযোগী, প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ 
--এ যুগের দীচি । 


যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগপ্ত 


লোকোত্তর মহাপুরুষগণ প্রেম ও করুণার 
প্রতিমৃতি। তারা সপ্রেম দৃ়ি, করুণা, 
দিব্যস্পর্শ, এমন কি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের 
হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে জীবনের 
গতি আমূল পরিবতিত করতে পারেন। তার] 
কৃপাপরবশ হয়ে কত পাপী-তাপীকেই না উদ্ধার 
করেছেন ! মেরি ম্যাগ্ডালেনের প্রতি কৃপা 
যীন্তশ্বীষটরে জীবনের একটি বিস্ময়কর 
কাহিনী। 

ভোগবিলাসপরায়ণা কলঙ্কিনী মেরি 
ম্যাগ্ডালেন ইহুদী সমাজে অত্যন্ত নিন্বনীয়। 
ছিলেন এ নারী নিজের পাপ-জীবনের জন্য 
অন্ুতপ্তা হয়ে পরম কারুণিক যীশুর চরণে 
আত্মসমর্পণ করেন এবং যীশুর কৃপায় খষ্টান 
জগতে সাধবী (৪৪০$) পদবীতে উন্নীত হন। 

সাধবী ম্যাগ্ডালেনের প্রতি শ্রদ্ধ! ও ভক্তি 
নিবেদন করার জন্য সমগ্র খষ্টান জগতের 
রোমান্‌ ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে জুলাই মাসে 
একটি ভোজ-উৎসব অন্ুঠিত হয়। এ উৎসবে 
খুষটানগণ পাপের বিষময় পরিণাঁম, প্রকৃত 
বিশ্বাস ও অন্নশোচনার ফল এবং প্রড়ু ষীসুর 
অসীম প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ মনন ও 
অন্ুধ্যান ক'রে থাকেন । 

পাপকে দ্বণ! কর, কিন্তু পাপীকে দ্বণ! করো 
না- এটি সকল ধর্মশান্ত্রের চিরন্তনী বাণী, 
সকল মহাপুরুষের উপদেশ | যীশু পাপকে 
অতি তীব্র ভাষায় নিন্দা] করেছেন, পাপের 
বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছেন, উদ্ধত পাপীদের প্রতি অনমনীয় 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আবার প্রকৃত অনু- 


তাপীদের প্রতিও অপাথিব প্রেম ও করুণা 
দেখিয়েছেন । 

যীন্ত বলেছেন £ যে-কেহ পাপ করে, সে-ই 
ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, কারণ পাপানুষ্ঠান 
মাত্রই ঈশ্বরের নিয়ম-লঙজ্ঘন। যেকেহ পাপ 
করে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখেনি এবং জানেনি। 
যেপাপ অনুষ্ঠান করে, সে শয়তান, কারণ 


শয়তান সৃষ্টির আদি থেকেই পাপ করে। 
ষীস্তর ধর্ম অন্থশোচনার উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছে। পাপ ক'রে পাপের অসারতা ও 


বার্থতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করার পর ঠিক 
ঠিক অনুতপ্ত হলে এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে 
শরণাগতকে ঈশ্বর উদ্ধার করেন। খৃষ্টানগণ 
বিশ্বাস করেন--যীনু মহান পরিত্রাতা, তিনি 
জগতের পাপ-তাপ হরণ করবার জন্যই 
আবির্ভূত হয়েছেন । যীশু বলেছেন £ যদি 
আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, ঈশ্বর ন্যায়- 
ও করুণাপরবশ হয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা 
করেন এবং আমাদের সমস্ত অধর্স থেকে 
পরিত্রাণ করেন। 

নিউ টেস্টামেন্টের ল্যুক-লিখিত সুসমাচারে 
(90891) মেরি ম্যাগ্ডালেনের দীক্ষার অদ্ভুত 
কাহিনী বিবৃত আছে। প্রায় হ্ব'বছর ধর্ম- 
প্রচারের পরই যীশুর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। অনেকেই ত্তাকে ঈশ দূত ব'লে স্বীকার 
করতে আরম্ভ করে। 

সাইমন নামে জনৈক ফারিসি (150866) 
যীপ্তর সঙ্গে ভোজন করবার ইচ্ছ! প্রকাশ করে। 
যীশুকে সেব| করবার অথব] তার প্রতি সম্মান 
ও শ্রদ্ধা দেখাবার কোন অভিপ্রায় সাইমনের 


৬৯৩ 


ছিল না। যাশুর পবিত্র উপস্থিতিতে তার গৃহ 
বহুমানিত হুবে--এ অভিপ্রায়েই সাইমন 
ধীশুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্র 
গ্রহণ ক'রে যীশু সাইমনের গৃহে এসে ভোজনে 
বসলেন। সাইমন কিন্তু যীস্তর মতো! একজন 
মর্ধাদাপম্পন্ন অভ্যাগতের যথোচিত সম্মান ও 
ংবর্ধার কোন আয়োজনই করেনি। যাণুর 
সেদিকে বিদ্দুমান্্ও দৃকৃপাত ছিল না| । তিনি 
সাইমনের গৃহে গিয়েছিলেন সেব। করতে; সেবা 
গ্রহণ করতে যাননি | সম্মানলাভের প্রত্যাশ। 
তার ছিল না। অতিথি গৃহ্ষামীর সঙ্গে খট্টায় 
বসে ভোজন ও কথাবার্তায় সময় কাটা- 
চ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নগরবাসিনী 
জনৈকা৷ অর্থসম্পন্ন। কলক্ষিনী নারী সাইমনের 
গৃহে যীশুর শুভাগমন-সংবাদ শুনে স্পাইকনার্ড 
(918089) নামক বহুমুল্য সুবাসিত তেলের 
একটি পাত্র হাতে ক'রে দেখানে উপস্থিত হন। 
স্ত্রীলোকটি গৃহে প্রবেশ করেই যীনুর 
পদপ্রান্তে দাড়িয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন 
করতে লাগলেন । তার দরবিগলিত অশ্রুধারায় 
প্রভু যীন্তর পদযুগল সিক্ত হ'ল। স্ত্রীলোকটি 
তার দীর্ঘকেশ দ্বার! যীশুর পদযুগল মুছে দিলেন 
এবং সুবাসিত তেল মাখিয়ে পদচু্বন করতে 
লাগলেন। 
সাইমন এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে মনে 
মনে ভাবতে লাগল £ এ লোকটি যদি ঈশ্বরের 
বার্তাবহ হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই 
জানতেন স্ত্রীলোকটি কে এবং তার চবির 
কিরূপ; তিনি কিছুতেই এ পাপীয়সী-প্রদত 
পাদ্য অর্ধয ও সেবা গ্রহণ করতেন না। এ 
স্ীলোকটর কলঙ্কিত চরিত্রের কথা কে না 
জানে? 
যীন্ত শত্রীলোকটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে 
চাইলেন এবং সাইমনকে বললেন £ সাইমন, 


উদ্বোধন 


[ €২তষ ব্ধ--১২শ সংখ্যা 


স্্ীলোকটিকে লক্ষ্য কর। আমি যখন তোমার 
গৃহে প্রবেশ করেছিলাম তখন তুমি আমায় 
পা ধোয়ার কোন জল দাওনি, কিন্তু এ 
সত্রীলোকটি তার চোখের জলে আমার পা 
ধুইয়ে পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছে 
দিয়েছে । তুমি আমার পদচুস্বন করনি, কিন্ত 
তোমার গৃহে আসা অবধি এ স্ত্রীলোকটি 
আমার পদচুম্বন করতে ক্ষান্ত হয়নি। তুমি 
আমার মাথায় তেল মাখাওনি, কিন্তু এই 
সউ্রীলোকটি বহ্ুমূল্য সুবাসিত তেল দিয়ে আমার 
পাছ্‌খানি লেপন করেছে। এজন্ব তোমাকে 
বলি, এ স্ত্রীলোকটির বহু পাপ থাকা সত্বেও 
আমি তাকে ক্ষমা করেছি, কারণ সে আমাকে 
অধিক ভালবেসেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু 
যে অল্প ভালবাসে ও অল্প শ্রদ্ধা করে, তাকে 
অল্পই ক্ষমা করা যায়। ্‌ 

একথাগুলি ব'লেই যী প্রেম-ও করুণা- 
বিগলিত কে মেরি ম্যাগ্ডালেনকে বললেন £ 
মেরি, তোমার সকল পাপ ক্ষমা করলাম। 
তোমার বিশ্বাস তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার 
করেছে । তোমার কল্যাণ ও শান্তি হোকৃ। 
ভোজগৃহে যার! বসেছিল তার] সকলেই বিশ্ময়- 
বিুগ্ধ হয়ে মনে মনে বলতে লাগল £ এ ব্যক্ধি 
কে, যিনি পাপসকলও ক্ষম। করেন? 

এভাবে যীশুর অশেষ কৃপায় ম্যাগৃভালেন 
যান্ডর ধর্মে দীক্ষিতা হন। স্পর্শমণির স্পর্শে 
লোহা সোন] হ'য়ে গেল! যীশুর দিব্যস্পর্শে 
ও প্রেম কটাক্ষে মুহূর্তমধ্যে কলঙ্কিনী মেরি 
ভক্তিমতী সাধ্বী মেরিতে পরিণত হলেন। 

পরবত্তা জীবনে মেরি ম্যাগৃ্ভালেন মহীয়সী 
খুক্ান নারীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে উপযুক্ত 
শিষ্তার মতে] যীস্তর ধর্ম প্রচার করেন। 
যীস্তর শেষকৃত্যের সময় তিনি বহুমূলা বস্ত্র ও 
প্রসাধন-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন । কথিত 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


আছে, যীস্তকে কবর দেওয়ার পর ভক্তিমতী 
শিল্তা! মেরি একাকিনী কবরের নিকট ফীড়িয়ে 
কাদতে লাগলেন এবং মাথা নত ক'রে নিয়- 
দিকে চেয়েই দেখতে পান যীশু তাকে সাস্বন। 
দিয়ে বলছেন £ মেরি, কেঁদে না; আমি 
সকলের পিত1 ভগবানের নিকট চলে যাচ্ছি 
সকলকে একথা বলো। আমি তোমাদের 
সঙ্গে সর্বধাই আছি। তোমরা স্ব্গস্থ পিতা, 


ঈশ্বরপুত্র ও পবিত্রাত্ার নামে আমার শিক্ষা 
প্রচার কর। 


চিতশুদ্ধি 


৬৪৯১ 


আন্তরিক বিশ্বাস, প্রেম ও ব্যাকুলতার 
বলেই মেরি যীশুর এবপ দর্শনলাভ ক'রে 
কৃতার্থা হয়েছিলেন। যে রতু একদা কর্দমে 
আচ্ছাদিত ছিল; তাই পবিত্রীকৃত হয়ে রাজ- 
রাজেশ্বর প্রভুর শিরোভুষণে স্থাপিত হবার 
উপযোগী হয়েছিল। মেরির পূর্বজীবনের 
সমম্ত কালিমাই অন্ৃতাপের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে 
পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। খ্বষ্টান জগতে 
ঘোষিত হুল £ ভালবাসা যতই গভীর, ঈশ্বরের 
করুণ। ও ক্ষমা ততই অধিক । 


চিত্তশুদ্ধি 
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 


স্ববর্ণে করিতে শুদ্ধ স্বর্ণকারগণ 

বার বার অগ্নিতাপে করে সমর্পণ । 
ভক্ত তাই ঈশ-পদে এ প্রার্থনা করে, 
“অভ্তদ্ধ বলিয়। মোরে রাখিও না দরে । 
বিশুদ্ধ করিতে মোরে যতো প্রয়োজন 
তুঃখের অনলে দেব, করিও দছন। 
পরমেশ, পূর্ণ করো এই অভিলাষ-__ 
আমারে করিয়া রাখ তব চিরদাস !' 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১). . 


হ্বামী চেতনানন্দ 


মানুষ নান! রকম পদবী ক্রয় করে--কেউ 
অর্থের বিনিময়ে, কেউ বিগ্ভার বিনিময়ে | 
উপযুক্ত মুল্যের বিনিময়েই তদনৃষায়ী পদবী 
লাভ করা যায়। চিতরগজন দাশকেও 
“দেশবদ্ধু" পদবী ক্রয় করতে হয়েছিল তযাগের 
বিনিময়ে । তিনি ছিলেন ভারতের মধ্যে 
এক সেরা বিলাসী । শোন যায় ফরাসী 
দেশ থেকে তার জামাকাপড় কেচে আসত। 
তিনি স্বসুখেচ্ছা ও বিলাস ত্যাগ করে দেশের 
জন্য বিরাগী হলেন। শাস্ত্র বলেন-_ 
'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ, অর্থাৎ যিনি ত্যাগ 
(মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ ) সহ্া করতে পারেন 
না, তাকেই বন্ধু বলে। স্নেহের দ্বার, 
প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা সমগ্র জাতিকে 
বাধতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশবদ্ধু। 
“দেশবন্ধু' বললে আর চিত্তরঞ্জন নামের 
প্রয়োজন হয় না। দেশবন্ধু মহিমায় 
মহীয়ান| তিনি “একশ্নন্দ্রঃ' | তার “হুই-এ 
পক্ষ' নাই। 

তিনি ছিলেন প্রকৃত নেতা । নেতা 
হতে গেলে নিজের “শিরঁ আগে বাড়িয়ে 
দিতে হয়। এ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । আইন-অমান্য আন্দোলনে 
তিনি নিজে কেবল কারাবরণে ক্ষান্ত হননি। 
তিনি সহ্ধম্সিণী বাসস্তীদেবী এবং তগিনী 
উম্সিলাদেবীকেও কারাবরণে নিয়োজিত 
করেন। নিজে আচরণ করে সবাইকে 
দেখালেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে তদানীস্তন 
সমাজে খুব হৈ চৈ পড়ে গিছিল। 

চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তা ছিল তুলনাহীন | 


পূর্ববঙ্গের লোকগীতিতে তার নামের উল্লেখ 
আছে। বাংলার বাউলের] দেশবন্ধুর উপর 
গান রচন! করে দুয়ারে ছুয়ারে গেয়ে বেড়াত। 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় দেশবন্ধুর মৃতদেহ 
যখন দাঞ্জিলিং থেকে কলকাতায় আসে তখন 
এত লোকসমাগম ও এমন শোভাযাত্রা 
হয়েছিল, য। অন্য কাঁরো৷ বেল। আজও পর্যস্ত 
বাংলাদেশে নাকি হয়ণি। 

এই মহ] মনীষীর চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে আমর! 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। বিখ্যাত লেখক 
ও সাংবাদিক শ্রীসত্যোন্্রনাথ মজুমদার মহাশয় 
বলেন--যে-সমস্ত শক্তিকেন্ত্র হইতে সমু 
স্লারিত ভাবধাঁরায় স্বদেশী আন্দোলন পু 
হইয়াছে বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ তাহার অন্যতম । 
ফেরঙ্গ সভ্যতার আঘাতে ও মোহে বিপর্যস্ত 
বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্য শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের অভ্যুদয় । এক শতাবী যাইতে ন| 
যাইতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, 
জাতি তাহার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতীয় 
আদর্শকে অতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত ও সংহত 
করিয়। লইল।. বিবেকানন্দ সেই আদর্শের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

এক কথায় বলতে গেলে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষতাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ 
শতাবী পর্যস্ত ভারতের বৃকে যত আন্দোলন-__ 
শিক্ষা-আন্দোলন, ধর্ম-আন্দোলন, স্বাধীনতা 
আন্দোলন, প্রভৃতি মাথা তুলেছে-সে সবের 
উপর রামকৃষ্জ বিবেকানন্দের ভাবধারা 
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স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হুয়। কেহ স্পউভাবে 
স্বীকার করেছেন, কেহ করেননি | 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন 
দাশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন । সুতরাং এ 
সমাজের আবেষনীতে লালিত হয়েও পরবর্তী 
জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হুন। 
এ বিষয়ে বিপিনচন্ত্র পাল তাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত করেন। ধর্ম বিষয়ে দেশবদ্ধু 
উদারভাবই পোষণ করতেন । তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশনের একজন অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। 

ঢাক সাহিত্য-সম্মিলনের অত্র্থন 
সমিতির সভাপতির অভিতাষণে তিনি বলেন £ 
“আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিতেছি. সেই বাংলার প্রাণধর্ম ধীরে ধীরে 
কোমল লীলাচঞ্চল শ্রোতের মত চলিতেছে । 
আজ ফেরক্রযুগেও বাংলা সেই ধর্মের 
আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাববী পরে 
আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটামূলে বাঙ্গলার 
স্বভাবধর্ম যে প্রাণ মূর্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিল, সেই সময়েই এই নগরোপ্রান্তে (ঢাকা) 
সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষঃ 
গেণডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্সের মূর্ত 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। দেখিতেছি, পল্লা- 
গঙ্গার লীলার আজোত একই প্রাণের 
আন্দোলন। 

১৯১৭ সালে বাঙ্গলার রাজনৈতিক 
সম্মিলিনীতে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ দেন_- 
তার প্রায় প্রত্যেকটি কথাই নব্যভারতের 
মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি £ “এ 
ষে বাঙ্গালী কৃষক, সমস্ত দিন বাঙলার মাঠে 
মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ 
করিয়া দ্িবা-অবসানে ধর্সান্ত কলেবরে 
বাঙ্গলার কুটিরে কুটিরে, বাঙ্গলার গান গাহিতে 
গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা! মুসলমান হউক; 


দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন 


৬৯৩ 


চণ্ডাল হউক, উহ্নারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ 
নারায়ণ! অহঙ্কারী মাথ। নোয়াও) তোমার 
সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসি, 
তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, 
তোমার সন্মুধে যে নারায়ণ! আততায়ি, 
তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও--জন্মের 
মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে 
নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! 
প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়! 


থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! 
আপনার কল্যাণকে জাগাও ।' 

যামীজী বলেছেন-ত্যাগ ও সেবা 
ভারতের জাতীয় আদর্শ'। তদানীস্তন 


ভারতীয় যুবশক্তি বামীজীর এ বাণীতে উদ্বদদ্ধ 
হয়ে কতটা এশশক্তিতে ভরপৃর হয়েছিলেন-_ 
তা তাদের কর্মে ও কথায় বিশেষভাবে দৃষ্টি 
হয়। বিবেকানন্দের উপাস্য ছিল সর্বাত্মক 
ব্রক্ম _যে ব্রক্ম সবকিছুতে ওতপ্রোত। তার 
মধ্যে বিশেষরূপে উপাত্য ছিল-_পাপী নারায়ণ, 
তাপী নারায়ণ, সর্ব জাতির দরিদ্রনারায়ণ | 
ঘামীজীর প্রদ্শিত পথে তিনি নরের মধ্যে 
নারায়ণ দেখতে সচেষ্ট ছিলেন। নরের মধ্যে 
যাতে নারায়ণের উদ্বোধন হয়_সেই বাণী 
প্রচারের জন্য তিনি “নারায়ণ' নামে এক 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা তা 
লুপ্ত । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৫ সালের 
৬বিজয়া দশমীর পরদিন হিমালয়ের অন্তর্গত 
মায়াবতী অছৈত আশ্রমে উপস্থিত হন। 
মায়াবতী আশ্রমের দিনলিপিতে লেখ! রয়েছে £ 
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দেশবন্ধু সপরিবারে মায়াবতীতে খুব 
আনন্দেই ছিলেন। ডায়রীতে অনেক সব 
টুকরা টুকর! খবর আছে। আশ্রম থেকে 
সুদূরে অবস্থিত এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে 
তাদের দ্ধের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ী 
চাকরেরা! শিকার করে এনে তাদের দিত। 
কারণ এই পাগুববঞ্জিত জনমানবশন্য কুমায়ুন 
পর্বতমালার জঙ্গলের মধ্যে রাল্মার জিনিসপত্র 
মেলান তখনকার দিনে খুবই মুস্কিল ছিল। 

১৯১৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ছিল বৃহস্পতি- 
বার। তারপর দিন ছিল দেশবন্ধুর জন্মদিন। 
দেশবন্ধু গরীব পাহাড়ী চাকরদের কম্বল দান 
করবেন বলে ১০০২ টাক! দেন। এগুলি ছিল 
তাঁর জন্মদিনের উপহার | 
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দেশবন্ধু যখন মায়াবতী আসেন তখন 
বামী প্রজ্ঞা অতবৈতৈ আশ্রমের অধ্যক্ষ। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি ০890001920+ 
সম্বন্ধে একদিন তার বাংলোতে আলোচন! 
করেন (২৭১০।১৯১৫ )| 
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তিন সপ্তাহের অধিক তারা মায়াবতীর 
এই মনোরম পরিবেশে কাটান। আশ্রমের 
ডায়রীতে ( 4১১১৯১৫) আর একটা 
মজার ঘটন| আছে। মিসেস দাশ বলেন যে, 
তিনি রাতে যখন শুতে যান তখন একটা 
বাতি জেলে রাখেন। আর এঁ বাতিটার 
সারারাত জঅলবার কথা। কিস্তুকি আশ্চর্য, 
রাত ৩টার সময় সেটা আস্তে আন্তে নিভে 
ষায়-_-অথচ নিভবার কোন কারণ থাকে না। 
তার ধারণ! নিশ্য়ই কোন অদৃশ্ঠ ব্যক্তি এসে 
নিভিয়ে দিয়ে যায় এবং ইনি নিশ্চয়ই কাণ্ডেন 
সেভিয়ার১ হবেন। 

যাহোক, মিশনের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। তিনি বেলুড় মঠে রাত 
কাটাতেন। ১৯২৫ সালে তার শরীর গেলে, 
উদ্বোধন পর্রিকায় (২৭ বর্ঘ--৭ম সংখ্যা: 
শ্রাবণ ১৩৩২ ) শ্রীসতোন্জ্রনাথ মজুমদার একটি 


১ কাণ্ডেন সেতিয়ার_শ্বাদী বিবেকাননের ইংরেজ 
শিল্প । ইনি খ্বামীজীর নির্দেশে মায়াবতী অধৈত জাশ্রম 
গড়ে তোলেন। মায়াবতীতে তীর মৃত্যু হয় ২৮শে অক্টোবর, 


১8৩৪ | 
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পৌষ, ১৩৭৭ ] 


গ্রবন্ধা লেখেন। তার স্মতিঙগিপি 
এখানে কিছুট। উদ্ধত করছি £ 

“তাৎকালিক জাগ্রত যুবক-শক্তির অধি- 
কাংশই বিবেকানন্দের সেবাধর্মের পতাকাতলে 
আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 
আমর! চিত্বরঞ্জনকেও দেখিয়াছি। এবং 
এইখানেই সেই সরল উদার আত্মভোল! 
প্রেমিক পুরুষটির সহিত আমরা ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। 
সেকালে তাহাকে প্রায়ই বেলুড় মঠে আমর! 
দেখিয়াছি। অনেকদিন তিনি মঠে রাৰ্রি- 
যাপনও করিতেন। উৎসবের দিন, সর্বসাধারণ 
দরিদ্রনারায়ণের মধো বসিয়া প্রসাদ ধারণ 
করিয়া! কৃতার্থ হইতেন এবং ভাবানন্দে গদগদ 
হইয়! বলিতেন, *্শ্রীরামকৃঞ্চের কৃপায় আমার 
জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অহৃতৰ করিয়া 
ধন্য হইলাম !” 

এস্বলে এক রাত্রির একটা ঘটন। উল্লেখ 
করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাতেে আমরা মঠে 
আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন বসিয়! পৃজনীয় স্বামী 
প্রেমানন্দজী ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ 
করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। 
মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি বাড়ীতে 
তাহার শয়নের ব্যবস্থ। হইয়াছে । প্রেম ও 
স্নেহের মূর্তবিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই 
অতিথির যত্ু ও সেবার জন্য বাস্ত হইয়া 
পড়িলেন। মঠে কোন অতিথি আসিলে, তা 
তিনি যেই হউন -_বাবুরাম মহারাজ তাহার 
সুখসাচ্ছণ্দ্য বিধানের নয ব্যস্ত হইতেন। 
তিনি বলিলেন--“অত বড় বিলাপী সাহেব ; 
এই গরমে কেমন করিয়া ঘুমাইবে 1” চিত্ত- 
রঞ্জন তাহাকে বান্ত হইবার জন্য যতই নিষেধ 
করুন না কেন, বাবুরাম মহারাজের মায়ের 


থেকে 


-দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন 


৬৪$ 


মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকঠা যেন কিছুতেই 
দুর হয় না। তিনি রাত্রে বাতাস করিতে 
এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা-অদুবিধার প্রতি দি 
রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃ পুনঃ বলিয়া 
দিলেন! চিত্তরঞ্জন শুইয়। আছেন) সেই 
ব্যক্তি তাহাকে বাতাস করিতেছিল। 
চিত্তরঞ্জন নিষেধ করিলেও, সে বাবুরাম 
মহারাজের আদেশের কথ! উল্লেখ করিলে, 
তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন রাত্রি 
১২টা। তাহার নিদ্রা আসে নাই। তিনি 
সহস! তাহাকে শধ্যাপ্রান্তে বলিতে বলিলেন, 
সে সঙ্কুচিত হইয়! এক পার্থ বসিল। চিত্তরঞ্জন 
স্নেহভরে তাহাকে বাড়ীঘরের কথ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
আকর্ণের কথ! বলিলেন। প্রথিতযশ৷ 
ব্যারিষ্টার চিত্তরগ্রনের এমন সহজ সরল 
আলাপে সে যুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে 
তিনি স্নেহভরে তাহার স্বন্ধে হাত দিয়া 
কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল 


দেখি, তুমি কাকে সব চেয়ে বেশী 
ভালবাস 1” 

প্রশ্ন শুনিয়। সে লজ্জা মাথ! 
নোয়াইল। 


চিত্তরঞ্জন আদর করিয়। বলিলেন, 
কি? তুমি বল, তারপর আিও বলিব 1” 

সেকি উত্তর দিবে ভাবিয়। পাইল ন]। 
অবশেষে একান্ত কুঠিত হইয়া জনৈক বন্ধুর 
নাম করিল। 

চিত্তরঞ্জন হাসিয়! উঠিলেন। সে লজ্জায় 
মরমে মরিয়! গেল। তখন চিত্তরঞ্জন প্রগাঢ় 
স্েছে ৰলিলেন, "আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস করিতে, তবে আমি বলিতাম, আমার 
বাঙ্গলাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি । 
এই বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস | ইতিহাস পড়- 


৬৪৬ 


ৰাঙ্গলাকে জানবার চে] কর। যেখানে 
থাক, আর যাই কর--এই বাঙ্গলাকে 
ভালবাসিও।” 

সব কথা ভাল মনে নাই। কিন্ত পেই 
আবেগময়ী ক্র, সেই বঙ্গমাতার একজন 
শ্রেষ্ঠ সম্ভানের অপূর্ব বাণীর বঙ্কার এখনও কানে 
লাগিয়া আছে। সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ দিয়া 
এক অপূর্ব মহান হৃদয়ের পরিচয়ের সৌভাগ্য 
আমরা ধন্য হইয়াছিলাম ।' 


দেশবন্ধুর “বাংলা” শুধু বাংলাদেশ নয়, 
'সমগ্র মাতৃভূমি । মাতৃভূমির মুক্তির জন্ম 
ছিল ত্বার জীবনপপ। কারাগারে অনভ্যন্ত 
জীবন, দেশবাসীর জন্য দারিক্র্য-বরণ, নানাবিধ 
অত্যাচার প্রভৃতি তার শরীরের উপর ক্রমাগত 
আঘাত হানছিল। 

তিনি ছিলেন তদানীন্তন কালে বাংল৷ 
সমাজে একজন অভিভাবকের মত। সুভাষ- 
চন্দ্র বসুর “তরুণের স্বপ্র গ্রন্থের প্র/রত্তে 
দেশবদ্ধুর উদ্দেশ্টে সেই মর্মস্পর্শী চিঠিগুলি 
পড়লে মনে হয়-্সে সময়কার তরুণ-সমাজ 
তার কাছে চাইছিল একট! নির্দেশ যার দ্বারা 
মাতৃভূমির মুক্তি হয়। বহু প্রতিভাবান ছাত্র 
“গোলামখান|? (বিশ্ববি্ভালয়) ত্যাগ করেন-__ 
তারই কথায়। 

তার মানবতার একট! কাহিনী ১৯২৬ 
সালের আগস্ট মাসের প্্রবুদ্ধ ভারতে” ছাপা 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


হয়। কাহিনীটা অপূর্ব। দেশবন্ধু তখন 
আলিপুর জেলে। একজন দাগী আসামী ও 
ডাকাত--যাকে পরিবতিত কর! ছিল অসম্ভব 
ব্যাপার- দেশবদ্ধুর ভালবাসায় তার সেই 
ছুবৃত হৃদয় নরম হয়ে যায়। তার হাঁঞ্জত- 
জীবন শেষ হওয়া মাত্র তিনি তাকে বাড়ী 
নিয়ে যান এবং নিজের কাজে লাগান। 
লোকটি হয়ে ওঠে খুব বিশ্বাসী সে দেশ- 
বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর দেশের 
নান] জায়গায় ঘোরে। তার চরিত্রটি ছিল 
96০৮ 708০-র 5৪980 ড৪116%0-এর মত। 
দেশবন্ধু দাজিলিং-এ বিশ্রামের জন্য যখন যান, 
নে তখন কলকাতার বাড়ীতে থাকে। কিন্ত 
পুরণো ভাবের আবার পুনরাবৃত্তি হল। 
লোকটি দেশবন্ধুর বাড়ীর রূপার বাসনপত্র 
চুরি করে নিয়ে পালাল। কিন্ত এ কথা 
ঠিক যে দেশবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তৰে এ 
লোকটি নিশ্চয়ই ফিরে আসত এবং ক্ষম] চেয়ে 
সেই মহান পুরুষের হৃদয়ের কোণে আবার 
স্থান করে নিত। পুনরাৰৃতি হত সেই একই 
ঘটনার--যেমনটি ঘটেছিল 7880. ৪1190 এর 
জীবনে । দুক্কৃতকারী পেত ক্ষম!, প্রেমের দ্বারা 
হুত বশীভূত, আর মহান হৃদয়ের সংস্পর্শে 
এসে পরিবর্তন হত একটা কলুষকালিমায় ভরা 
জীবনের । 

আজকাল বহু দেশনেতা দেখছি আমরা, 
কিন্তু “দেশবন্ধু' কোথায়? 


পরলোকে ভারতরত্ব ডর্টুর সি. ভি. রান 


সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল'-পুরস্কার- 
বিজয়ী ডক্টর সি তি. রামন ( চন্দ্রশেখর বেঙ্কট 
রামন ) গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৭* সকাল 
শট] ১৫ মিনিটের সময় বাঙ্গালোরে পরলোক 
গমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তাহার ৮২ বৎসর 
বয়স হইয়াছিল। গত ৭ই নভেম্বর তাহার ৮৩- 
তম জন্মদিনের আগে তিনি হৃদরোগে গুরুতর- 
ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর 
হইতে তাহার য্বাস্থা ভাল যাইতেছিল না। 

১৮৮৮ খুষ্টাবে ৭ই নভেম্বর তিনি ব্রিচিন- 
পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ; শিক্ষালাভ করেন 
মাগ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে । 

সি. ভি. রামনের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ 
ছিল স্বভাবজাত। ১৯৩০ খুষ্টাব্দে অধ্যাপক 
রামন তাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার “রাঁমন 
এফেব্ট'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

১৯২১ খ্বষ্টান্বে ইউরোপ ভ্রমণকালে ভূমধ্য- 
সাগরের উপর দিয়! যাইবার সময় সমুদ্রের 
জল এত নীল দেখায় কেন- এই প্রশ্ন তাহার 
মনে জাগে। এ বৎসরই কলিকাতায় 
ফিরিয়া ইহা! লইয়! তিনি গবেষণা স্তরু করেন 
এবং ১৯২৮ খুষ্টান্দে ইহাতে সাফল্যলাত 
করেন। তিনি দেখিলেন কোন তরল বা 
বায়বীয় পদ্দার্থের উপর কোন একটি তরঙ- 
দৈর্ধোর আলোক (যেমন “মারকারী ল্যাম্পে'র 
আলে!) ফেলিলে উহার মধ্য দিয়া আলোক- 
রশ্মি যখন চলিয়! যায়, তখন পদার্থের অণুগুলি 
এ আলোকের কিছু অংশ বিচ্ছুরিত করিয়া 
পাশে ছড়াইয়। দেয় | এই বিচ্ছুরিত আলোকের 
বর্ণালী (829০0) বিশ্লেষণ করিয়া! তিনি 
দেখিলেন; উহার মধ্যে মূল আলোকের তরঙগ- 

ণ 


দৈর্ঘ্য ছাড়া আরে! কতকগুলি নৃতন, বিভিন্ন 
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (সাধারণতঃ দীর্ঘতর তরঙ্স- 
বিশিষউ) আলোকও উহাতে রহিয়াছে। 
বায়বীয় বা তরল পদার্থের ভিতর দিয়! গমন- 
কালে উহার মধ্যস্থ ইতত্তত:বিক্ষিপ্ত অণুগুলির 
সহিত আঘাঁত লাগার ফলে এ আলোকের 
কিয়দংশের তরঙ্গদৈর্ধ্য কমিয়া বা বাড়িয়। যায়, 
যাহার ফলে এপ ঘটে। ইহার নাম «রামন 
এফেব্' এবং এভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণের নাম 
'রামন স্পেকউ্রস্কোপি"। বিভিন্ন পদার্থে এই 
“এফেক্ট” বিভিন্ন রূপ হয় বলিয়া ইহা দ্বার! 
পদ্দাথটির আণবিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই 
আবিষ্কার তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 
১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইবার পর 
তাহার নাম সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ষ স্যার আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রতিত! বহু পূর্বেই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোধষের 
আগ্রহেই তিনি প্রথম কলিকাতা! বিশ্ববিদাাঁলয়ে 
গবেষণার কাজে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ 
কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত 
পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকরূপে যুক্ত 
থাকেন (১৯১৭-১৯৩৩)। ইহার পর তাহার 
নান] কীতি, সমগ্র বিশ্বে তাহার খ্যাতি । 
খটাঝে বাঙ্গালোর ইতডয়ান 
ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স-এ তিনি যোগদান 
করেন এবং ১৯৩৪ খষ্টাব্বে ভারতীয় বিজ্ঞান 
আ্কাদামী প্রতিষ্টাকরেন। এইখানে তিনি 
বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জন্মদিনে তিনি 
একটি নূতন গবেষণার কথ! বিজ্ঞান-জগতে 


১৯৩৩ 


৩৮ 


জানাইতেন। তিনি বলিতেন, বিজ্ঞানই 
আমার ধর্ম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্মকেই 
আমি অন্থসরণ করিয়। চলিব ।' 

১৯২২ খুষ্টাবেঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় হইতে ডি, এস, সি. উপাধি প্রাপ্ত 
হন; লঙগ্ুনের রয়েল ৫সাসাইটির ফেলো” হন 
১৯২৪ খুষ্টাকে। ১৯৪১ খক্টাব্বে তিনি 
আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির সদস্য 
হন, ১৯৪২-এ আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন মেডেল 
লাভ করেন, ১৯৪৭-এ সৌভিয়েট আকাদামীর 
সদস্য হন এবং ১৯৫৭ খুষ্টার্যে আন্তর্জাতিক 
লেলিন পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফরাসী বিজ্ঞান 
আযকাদামীরও তিনি সদস্য হইয়াছিলেন। 
১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 


উদ্বোধন 


[4২তম ব্--১২শ সংখ্যা 


'ভারতরত্ব* উপাধিতে ভূষিত হুন। এতত্বতীত 
তিনি ভারতের ভ্রাতীয় অধ্যাপকের পদও 
অলম্কত করেন। 

পরিণত বয়সেই এই আদর্শবাদদী জ্ঞান- 
তপম্বীর দেহত্যাগ হইয়াছে; তবু তাহার 
তিরোধানে বিজ্ঞান-জগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি 
হইয়ছে তাহ! সকলেই অনুতব করিতেছেন । 
ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসাধক 
চিরকাল অমর হইয়। থাকিবেন। তাহার 
জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অতন্দ্র 
বিজ্ঞান*্সাধন! বিজ্ঞানীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত 
করিবে । 

তাহার আত্মা চিরশাস্তি লাত করুক - 
ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 


পরলোকে কবিরগ্জন কুমুদরগ্জন মল্লিক 


বাংলার সর্বজনপরিচিত কবি কুমুদরঞ্জন 
মল্লিক ব্রঞ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়। 
গত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ৮৮ 
বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই 
দিন কলিকাতার কেওড়াতলা শ্বাশানঘাটে বহু 
সাহিতাক, শিক্ষাব্রতী ও মুগ্ধ ব্যক্তির 
উপস্থিতিতে তাহার মরদেহের শেষকৃত্য 
সম্পন্ন হয়। 

১৮৮২ খুষ্টান্দের ওর! মার্চ বর্ধমান জেলার 
কোগ্রামে কুমুদ রঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ 
বষ্টাব্দে বাংলাসাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়। বি. এ' পাশ করিবার পর তিনি 
কোগ্রাম হইতে ছয় মাইল দৃরবর্তা মাথরূন 
স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হইয়। পরে 


প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন; এখানে 
তিনি ১৯৩৮ খষাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাদান 
করিয়াছেন। 

জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যস্তই কুমুদরঞ্রন 
কবিতাঞ্জলি প্রদানে সরত্বতীদেবীর পূজা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার কবিতা বাংলার আবাল- 
বৃদ্ধবনিতার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে । "শতদল? 
দবর্ণপিন্দুর'ঃ “বীথি, “অজয়' প্রভৃতি প্রায় 
বিশখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন | 

সুদীর্ঘকাল হইতে তাহার লেখায় 
উদ্বোধন" পত্রিকা সমৃদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 
তাহার সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার তাহার 
উন্নত হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করিত। 


শ্রীতগবচ্চরণে তাহার আত্মার সদৃগতি কামন! 
করি | 


মমালোচনা 


শ্ীনিন্ার্কচার্য, তাহার দার্শনিক 
মতবাদ ও সাধন প্রণালী- প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় ভাগ। ব্রজবিদেহী মহস্ত ও চত্বুঃ- 
সম্প্রদায়ের শ্রীমহস্ত শ্রীপ্রী১০৮ বামী ধনগ্রয়- 
দাসজী কাঠিগ়্াবাবা প্রণীত। কাঠিয়াবাবার 
আশ্রম, পো; সুখচর, জেল! ২৪ পরগন]। 
তিন ভাগের পৃষ্ঠা ও মূলা যথাক্রমে ৩৭১ ৩৫৭, 
৩০৯ ও ৮৪০; ৭৫০) ৭৫০ | 

ভারতে বৈষ্ঞব সম্তুদায়ের মধ্যে নিশ্বার্ক- 
সন্প্রদণায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন ও 
এতিহ্ৃমণ্ডিত | বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সমাক 
বাৎপত্তি লাভ করিতে হইপে নিশ্বার্ক-দর্শনের 
জ্ঞানও অপরিহার্ধ। আচার্ধ শ্তরীনি্বার্কের 
নামেই এই দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

আলোচা গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীনিম্বার্কা- 
চার্ষের জীবনী সুবিস্তৃতভাবে উপন্বস্ত হইয়াছে । 
দৃক্ষিণ ভারতে প্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হইয়া- 
ছিল। তশহার বাল্যকালের কাহিনীগুলি 
দিব্যভাবে পূর্ণ। তাহার শান্ত্াধায়ন, সুকঠোর 
তপশ্চর্ধা। ধর্মপ্রচার সমস্তই জগৎকল্যাণের 
জন্য সাধিত হইয়াছিল। আচার্য নিশ্বার্ক 
্রহ্মসৃত্রের সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষ্ত রচন! 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম “বেদাস্তপারিজাত- 
সৌরভঃ। এই ভাস্ত সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, 
সুবোধ্য ও পূর্বাপর-সামগ্সপূর্ণ। “বেদাস্ত- 
কামধেনুঃ ন।মকরণ করিয়া দশটি সংস্কৃত 
ক্লোকে আচার্য কর্তৃক স্বীয় দার্শনিক মতবাদ 
বিবৃত। আলোচ্া গ্রন্থের প্রথম ভাগে 
সান্থবাদা “বেদান্তপারিজাতসৌরভঃ ও 
“বেদাস্তকামধেমূঃ' উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রশ্থ- 


খানির মর্ধাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনী-অংশে 
নিশ্বাকাচাধের আবির্ভবকাল সম্বন্ধে যে 
গবেষণ| আছে। তাহা বিশেষ পাণ্ডিতা পূর্ণ। 

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আচার্ধ 
নি্বার্ক-রচিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া 
্রন্ম জীব জগৎ মোক্ষ ও সাধনপ্রণালী সপ্থন্ধে 
যুক্তিতিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়; 
ইহাতে আচার্ধের জীবন ও বাণীর একটি 
সামগ্রিক পরিচয় দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
তৃতীয় ভাগে বে্দোস্তের অন্যান্য মতবাদের 
আলোচন! সহ নিম্বার্ক-মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেষ্টা আছে। 

প্রীনিম্বাকার্ষের জীবনী ও তাহার দার্শনিক 
মতবাদ ও সাধনপ্রণালী সন্বষ্ধে জানিতে 
হইলে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে কাজে লাগিবে 
এবং নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ভৃক্ত প্রতোকেরই নিকট 
ইহা আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণ। | 

শ্ীকঞ্চ-জিজ্ঞাস। (প্রথম খণ্ড) ব্রজ্তলীল।-_ 
জিজ্ঞাদু। প্রকাশক : শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি, 
শ্রেয়োজিজ্ঞাস| প্রকাশনী, কুমারপুর, কীথি, 
মেদিনীপুর | পৃষ্ঠা ৩৯৮+১২ মূল্য পাঁচ 
টাকা। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুঘটনাসমন্থিত 
লোকোত্তর জীবন অনুৃধযানের সময় সাধকের 
মনে অনেক প্রশ্ন জাগে, যেগুলির সুষ্ঠু সমাধান 


দুঃসাধ্য ; আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই রকমের 


কতকগুলি ছৃবহ প্রশ্নের সহজ-সরলভাবে উত্তর 
দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। “বর্তমান রুচি- 
বিকারের দিনে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আদৌ পাঠক- 
গণের দু'টি আাকর্ষণ করবে কিনা সে-সনেহ 


৭6৩ 


অন্থরে পোষণ কর! সত্বেও আমর! এই প্রসূনটি 
পাঠক-পাঠিকাদ্দের হাতে তুলে দিচ্ছি--এই 
তরসায় যে, বিরাটপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের 
প্রতি তাদের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হবে ।'_ 
প্রকাশকের একথা সমর্থনযোগ্য ; গ্রন্থের 
অনেক স্থলে এবং বিশেষভাবে গ্রন্থশেষে 
হুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধামে তাহার 
পরিচয় বিদ্যমান । 

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে ব্রজলীল! পর্বস্ত 
তাহার মহাজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এই গ্রন্থে 
উপস্থাপিত। 'শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা' নামকরণটি 
সার্থক, কারণ এই দিকে দুটি নিবদ্ধ করিয়াই 
্রন্থখানির উপাদান-সংগ্রহ, সম্পাদনা ও 
রচনা | ব্রজলীলাঁপাঠের পর শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের 
পরবর্তা লীলাগুলি অনুধ্যানের জন্ম পাঠকগণের 
যে ওঁৎসুক্য জাগিবেঃ গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে 
তাহ। পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন, আশা করি। 

ভীচৈতগ্যলীপা প্রসঙ্গে _শ্রীধীরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রকাশক £: শ্রীতমাল 
গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে রথীন্দ্র গীতাশ্প্রচার 
প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানাজা লেন, ঢাকুরিয়া, 
কলিকাত। ৩১। পৃষ্ঠ। ৭৫; মূল্য এক টাক!|। 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালীর 
জীবনে সর্বত্র । বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি 
মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অপূর্ব 
বিকাশ লাভ করিয়াছে | সুধী গ্রন্থকার দীর্ঘ 
কাল ধরিয়া! শ্রীচৈতন্তদেবের জীবন অনুধ্যান 
করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহা প্রবন্ধের 
মাধ্যমে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছেন। আলোচা গ্রন্থখানি সেই 
নিবন্ধগুলিরই গ্রন্থ-রূপ। “পুরুষসিংহ শ্রীতচতন্য- 


দেব", “নিমাইসম্ল্যাস” “মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ 
পরিক্রমা', “কঠোর সন্নযাস-জীবন', শ্রিচৈতগ্ব- 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--১২শ সংখ] 


জীবনের অস্তিম অধ্যায়, “কলিযুগের 
নবগায়ত্রী', “মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ”ও “মহাপ্রভুর 
শিক্ষাউক'-_এই সকল পরিচ্ছেদে লেখকের 
গভীর মনন ও চিস্তাপীলতার পরিচয় 
রহিয়াছে। ক্ষুত্ব হইলেও শ্রীচৈতন্তলীলা- 
প্রসঙ্গে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হিসাবে এই 
গ্রন্থের সমাদর হইবে বলিয়। আমর] বিশ্বাস 
করি। প্রেমধর্মপ্রসঙ্গে তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণার 
নিরসনকল্পে গ্রন্থখানি সকলেরই পঠনযোগ্য । 


মায়ের গান--কল্যাণকুমার মুখো- 
পাধ্যায়। প্রকাশক £ ডি. মেরা, রূপ! 
আযাণ্ড কোম্পানী; ১৫ বঙ্িম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, 
কলিকাত! ১২.। পৃষ্ঠা! ৬০; মূল্য তিন টাকা । 


গান প্রাণের জিনিস। গানের উৎস, 
আবেদন, অনুভূতি-সবই প্রাণে। সুধী 
লেখকের মায়ের গানগুলি অন্তর স্পর্শ করে। 
আলোচ্য পুস্তকে ৬০ খানি গানের সমাবেশ। 
প্রত্যেকটি গানে কিছু নৃতনত্ব ও বৈশিষ্টা 
আছে। ভাব ভাষা অতি সহজ সরল; যেন 
স্বতঃন্ফুর্ত। কয়েকটি গানের আংশিক 
উদ্ধৃতি ঃ 
'দয়াময়ী নাম ষে মা! তোর 
ভুলবি আমায় কেমন করে? 
আমি পথ চলি, মা, এই কথাটি 
শক্ত করে মনে ধরে)? (8৭) 
“ আমি ) জানতে চাই না; বুঝতে চাই না, 
চাই শুধু তোর চরণ ছু'তে, 
বিদ্যে চাই না, বুদ্ধি চাই না, 
সাধ যায় মা, ই কোলে শুতে ।' (৫৩ 
সুর তাল লয়ে গীত হইলে গানগুলি অস্তর 
স্পর্শ করিবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস। কাগজ 


মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর | 


শ্ত্ররামকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেপ্টদুই বেদাস্ত সোসাইটির বাধিক 
(এপ্রিল, ১৯১৯ মার্চ) ১৯৭০) সংক্ষিপ্ত 
কার্যবিবরণী; কেন্দ্রাধ্ক্ষ_যামী সং 
প্রকাশানন্ । 

(১) সাপ্তাহিক প্রার্থন ও ধর্মালোচনা 
সভা: রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধায় 
সোঙাইটির উপাপনা-মন্দিরে কেন্দ্রাধ্যক্ষের 
পরিচালনায় নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি 
রবিবার প্রাতে তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এবং 
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধ্যানের ক্লাসের পর 
ভগবদৃগীতা ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ বিশেষ 
দিনে বক্তৃতাদির পর তক্তিমূলক সঙ্গীত ও 
অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সর্বসাধারণের 
জন্য এইসভাগুলিতে সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গ 
ব/তীত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন 
_্যথা লিন্ডেনউড কলেজ, সেন্ট।াল চার্চ অফ 
ক্রাইস্ট, মার্কটোয়েন হাই স্কুল, ফার্ট 
প্রেসবিটেরিয়েন চার্চ, ফার্ট কনগ্রিগেশন্তাল 
চার্চ, ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি, সেন্ট লুই 
ইউনিতারসিটি প্রভৃতি হইতে বিদ্জ্জন ও 
ছাত্রগণের সমাবেশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা 
সাধারণতঃ শিক্ষকগণের সহিত আসিয়া 
ছিলেন। এই সকল সভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 
উত্তর দেয়] হয়। ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের 
অন্যান্য দিন বেল! ১১ হইতে ১২ ট1 ধ্যান ও 
নীরব প্রার্থনা অন্থঠিত হইয়াছিল। 
গ্রীষ্মবকাশের সময় স্বামী সংপ্রকাশানন্দের 
£টেপরেকর্ড করা” বক্তৃতা শোনানে। হয়। 

(২) 'কথামৃত' ক্লাস £ প্রতি মাসের 
প্রথষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 1:09 90829! ০4 
৪1 87081018208 (শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত ) 


আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী 
সংপ্রকাশানন্দ্ ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্তগণের পিকট শ্রুত ঘটনাবলী 
প্রসঙ্গক্রু"ম বিবৃত করেন এবং জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের উত্তর দেন। 

(৩) উৎসব : আলোচ্য বর্ধে শ্রীকৃষ্ণ, 
বুদ্ধদেব, আচার্ধ শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী্রীম। 
সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
ও ঘামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি 
পূজা উপাসনা ও আলোচনারির মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হয়। গুডফ্রাইডে ও ঘ্ষীজম্মদিবস 
ুটুতাবে উদ্‌যাপন কর! হয়। শ্রীশ্রীতূর্গাপুজ 
ও শ্তীশ্রীকালীপৃজার সময় পৃজাদি অনুষিত 


হইয়াছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মেত্সব উপলক্ষে প্রসাদদানের বিশেষ 
ব্যবস্থা কর] হয়। 


(৪) সন্ন্যাসী পরিদর্শক: আলোচ্য 
বর্ষে স্বামী অসক্তানন্দ ও স্বামী সর্বগতানন্দ 
সেন্ট লুই বেদাস্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন। 

(৫) অতিরিক্ত সভা £ স্বামী সতপ্রকাশানন্দ 
ডি আনড্িস্‌ হাই স্কুলে আমন্ত্রিত হইয়া 
“হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
কার্কউড চার্চের মেম্বারদের জন্য সোসাইটিতে 
একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। 

(৬) কেন্দ্রাধক্ষের ভ্রমণ £ (ক) আলোচ্য 
বর্ষে জুলাই মাসে চিকাগোয় বিবেকানন্দ 
সোসাইটির উদ্ভোগে মিচিগান “গঙ্গা নগরে 
বিবেকানন্দ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন 
স্বামী সংপ্রকাশানপ্দ | সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 
আর একবার চিকাগে! বিবেকানন্দ 
সোগাইটিতে গমন করেন | (খ) নভেম্বর মাসে 


৭৬২ 


তিনি কানসাস শহরে যান এবং ক্যানসাস 
বেদাস্ত সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় 
মানবজীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি' সম্বন্ধে ভাষণ 
দেন। (গ) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্যানফ্রালিস্থে। 
গিয়াছিলেন। বার্কলে কেন্দ্রে তিনি 'দ্বামী 
প্রেমানগ্গ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

(৭) অন্যান্য সংবাদ £ আলোচা ৰর্ধে 
সেন্ট লুই কেন্দ্রে ১৮০ জণ ধর্মানুরাগী ব্যক্তি 
ধর্সবিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রা হন। 

আমেরিকার বিভিন্ন স্থান এবং ভারতবর্ধ 
হইতে বিশিষ্উ বাক্তিগণ পোসাইটি পরিদর্শনে 
আগমন করেন। 

সোসাইটির সদস্মশণ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত 
সদ্বহার করিতেছেন । 

ভিত্তিস্থাপন 

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ ম* 
ও মিশনের অধ্ক্ষ শ্রীমৎ স্বামা বীবেশ্ববানন্জী 
মহারাজ এলাহাবাদ কেন্দে নৃতন ডিস্পে্সারীর 
ভিতিস্থাপন করিয়াছেন । 

খ্বামী গিরিশানন্দের দেহত্যাগ 


আমর। দুঃখিতাপ্তঃকরণে নিবেদন 
করিতোছ, গত ১৫ই নভে্র,। ১৯৭০ সঞ্ধা। 
৭টার সময় স্বামী গিরিশান্দ (প্রকাশ 


মহারাজ ) পরিণত বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার বয়স ৮৫ 
বদর হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি 
বার্ধক)জনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধিতে 
অসুস্থ ছিলেন। তাহার দেহ বারাণসীর 
পবিভ্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া] হয়। 


স্বামী গিরিশাশন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিত্ত 


ছিলেন। ১৯১৫ খুষ্টাব্দে তিনি সজ্ঘে যোগদান 
করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ্ স্বামী 


ব্রঙ্গানন্মজী মহারাঞ্জের নিকট তাহার সম্ন্যাস- 
দীক্ষা! হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি মাদ্রাজ 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--১২শ সংখা 
মঠে এবং অন্যান্র কয়েকচি কেন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর- 


স্বামীজীর কাজকে নিরত থাকেন, তারপর 
বারাণসী, হ্বষীকেশ, উত্তরকাশী ও অনান্য 
স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় 


অতিবাহিত করেন । 

তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ মধুরস্বভাব ও 
কঠোরী সন্ন্যাসী । এই তপয্ী সন্ন্যাসী 
স্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধার পানব্র ছিলেন। 

তাহার দেহনিমুক্ত আত্ম শ্রীরামকৃ্ণ- 
পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে । 

পরলোকে স্বামী অচিস্ত]ানন্দ 

হুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত *৩ই 
ডিসেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় স্বামী 
অচিন্ত্যানন্দ (মনু মহারাজ) শিউমোনিয়া 
রোগে আক্রান্ত হইয়! ৬৮ বৎসর বয়সে বেনুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেলুড় মঠেই 
তাহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

স্বামী অচিগ্থ)ানন্দ ১৯২৩ খুন্টাবে এপ্রিল 
মাসে বেলুড় মঠে যোগদান কৰেন। স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্র 
দীক্ষা ও ১৯২৬ খুষ্টাব্বে সন্ন্যাসদীক্ষা। লাভ 
করেন। বেলুড মঠ, ঢাক।, দিল্লী (১৯২৮- 
১৯৩২), লাহোর, কনখল ( ১৯৩৮-১৯৪১) 
প্রভৃতি স্থানে কর্মরত থাকার পর পাটনা 
(১৯৪ -১৯৪৮) এবং দিনাজপুর আশ্রমের 


(১৯৫২-১৯৫৪) অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের 
সেবা করেন। দিল্লী আশ্রম বর্তমান নিজস্ব 
জমিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৩৫ খুষ্টাবে। 
দিল্লীতে থাকাকালীন আশ্রমের এই জমি 
গ্রহের কাজে তিনি বিশেষ সহায়ত করিয়া 
ছিলেন । জীবনের পরবর্তাকাল প্রধানত: 
তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন । 
অধায়ন ও সংস্কৃতিমূলক কাজে তিনি আজীবন 
অন্বরাগী ছিলেন। শ্রীরামঞ্ঞ্জ-চরণে তাহার 
আত্ম চিরশান্তি লাভ করিয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


চজ্্রশকট 'লুনাখোদ-১ 

রাশিয়া! মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে 
নুতন বিস্ময় সংযোগ করিয়াছিল মানৃষহীন 
মহাকাশযান লুনা-১৬কে চন্তরপৃষ্ঠে ধীরভাবে 
নামাইয়। তাহার সাহায্যে চন্ত্রপৃষ্ঠের নিয়ভাগ 
হইতে মাটি খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিবার পর এ 
মাটি সহ তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়! 
আনিয়। (সেপ্টেম্বর ১২-২*)। আবার সে 
নৃতন রেকর্ড করিল বেতার-পরিচালিত চন্দ্র- 
শকট লুনাখোদ-১কে টাদের উপর চালাইয়! | 

গত ১৭ই নভেম্বর রাশিয়ার মনুয্যহীন 
মহাকাশযান লুনা-১৭ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং চাদের 
কাছে পৌঁছয়! চন্ত্রপৃষ্ঠ হইতে ৫১ মাইল দূরে 
থাঁকিয়। ১১৬ মিনিটে একবার করিয়! ঠাণকে 
প্রদক্ষিণ করিতে থাকে ; পরে ১৭ই নভেম্বর 
সকাল ৯টা ১৭ মিনিটের সময় (ভারতীয় 
সময় ) চন্পৃষ্ঠে বর্ধণ-সাগরে /89% ০1 8108) 
বীরভাবে অবতরণ করে। ঘন্টা আড়াই পরে 
লুনা-১৭-এর ভিতর হইতে আটটি চাকা 
লাগানে| শকট লুনাখোদ-১ বাহিরে আসিয়া 
ন্ত্রপৃষ্ঠে চপিতে শুরু করে। এই সময় সে 
তার চারিদিকের ছবি তুলিয়া টেলিভিশনে 
পৃথিবীতে পাঠাঁয়। লুনা-১৭র ছবিও 
তুলিয়্াছিল। এ ছবি দেখিয়া ন্্রপৃষ্ঠের 
অবস্থা ও সেখানে লুনাখোদের অবস্থান বৃঝিয়া 
পৃথিবী হইতে সুগম পথে শকটিকে পরিচালিত 
কর] হয়। বর্ধণ-সাগরের এই অংশটি প্রায় 
সমতল হইলেও সেখানে বন্ধুরতাও বেশ 
আছে; লন্নাখোদকে যে সৰ উচ্চ নীচ 
স্থানের উপর দিয়! চলিতে হইয়াছে তাহার 
সর্বোচ্চ ঢাল অবশ্য দশ ডিগার বেশী নয়। 


১৭ই হইতে ২২শে নতেম্বর পর্যন্ত লুনাখোদ ..' 
প্রতিদিনই চন্ত্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ 
করিয়াছে। এই কালে সে চন্দরপৃষ্ঠে বিভিন্ন .. 
স্থানে বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে; টাদের 
মাটি সংগ্রহ করিয়! পরীক্ষা! করিয়াছে, যেখানেই 
গিয়াছে তাহার চারিপাশের ছবি তুলিয়াছে, 
আরো বন্বিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়াছে এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি পৃথিবীতে 
পাঠাইয়াছে। শকটটিতে একটি প্রতিফলক- 
যন্ত্রও লাগানো আছে, _ পৃথিবী হইতে পাঠাঁনে! 
লেসার রশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়! ফেরত 
পাঠাইবার জন্য। শকটটিকে পৃথিবী হইতে 
বেতার-তরগ্র-সাহাযো পরিচালিত কর! হইলেও . 
উহার শক্তির উৎস সূর্য-কিরণ। চাদের যে 
ংশে লুনাখোদ-১ রহিয়াছে, সেখানে ২৩ শে 
নভেম্বর হইতে চাদের রাত্রি শুরু হইয়াছে, ১৪ 
দিন পরে দেখানে সৃধোদয়। সূর্য"? 
কিরণের অভাবে এ-কয়দিন লুনাখোদকে অচল 
হইয়। থাকিতে হয়। এ সময় টাদের 
তাপমাত্রাও নামিয়া যাইবে শূন্যের নীচে প্রায় 
২৫০ ডিগ্রী ফারেনহিট। তাই এই প্রচণ্ড 
শীতের রাত্রি কাটাইবার মতো! একটি স্থান 
বাছিয়! লইয়া গত ২২শে নভেম্বর লুনাখোদকে 
সেখানে বসাইয়া রাখ! হইয়াছিল । সেখানে 
এক পক্ষকাল বসিয়া থাকিবার পর আবার সে 
বেতার সঙ্কেত পাঠাইতে, চলিতে ও কাজ 
করিতে শুরু করিয়াছে । বৌচাম মহাকাশ- 
পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক হিগ্জ কামিনৃস্কি 
জানাইয়াছেন, সুর্যালোক পাইবার পরই গত 
৮ই ডিসেম্বর হইতে লুনাখোদ-১ পুনরায় সক্রিয় 
হইয় উঠিয়াছে। 


চা 


৪ 'সামেরিকা ও খাশিয়া হইতে পাঁঠানে। 
ৃ্তচালিত ও মনুষ্যহীন যানগুলির চন্্রপৃষ্ঠে 
থা সংগ্রহ করিবার পরিধি এতদিন সীমিত 
ফিপ। লুনা-১৭-বাঠিত লুনাখোদ-১ সে 
পরিধি অনেক বাডাইয়! দিয়াছে। টাঁতের 
খিত্তিন্ন অংশে অনেকগুলি চন্দ্রযান ন| পাঠাইয়া 
একটিমাত্র চন্দ্রযাণ পাঠাইযা তাহা দ্বাবা 
বাহিত যন্ত্রসমান্বত শকটের সাহায্যে চন্দ্র 
ৃষ্ঠের বিস্ভুত অঞ্চল পবাক্ষা করিবার সম্ভাবনার 
ধার ইহাতে উন্মুকত হঈল। একত্রে শক্তির 
উত্স সুর্যকিরণ হওয়|য় শক্তির ভাণ্ডার অফুবন্ত ; 
শৃকটটি মনুগ্ভহীন হওয়ায় যতদিন না উহার 
খন্্রপতি বিকল হয় ততদিণ পবন্ত উহ কে 
চাদে রাখিযা বিতিন্ন অঞ্চলে ঘুরাইবার পক্ষে 
তাঁড়াহড় করিবার ও কোন প্রশ্ন নাহ । 

শ্রীরামেন্দ্রনুন্দর ভক্তিতীর্থের জাতীয় 

পুরস্কারলাশ 

উত্তব কলিকাঙার &৬/৪ গে স্টাট স্থিত 
হাতীবাগান চতুষ্পাঠাব প্রধণ অধ্যাপক 
শ্রীগামেন্দ্রপুন্দর শট তীর্থকে  পর।ব্পতি 
জি. এস্‌. পাঠক গত ১৭ই শভেথপ ১৯৭০ 
অন্থতম শ্রেষ্ঠ শিক্গকর্দপে জাতীয় পুরষ্কার 
প্রদান করিয়াছেন | আাহার ম্গাধ পাণ্ডিত।, 
শিক্ষাত্রতে একনিষ্ঙা এবং বচন।শৈলী-- 
কেন্দ্রের দৃি আকধণ করে। 

, শ্রীরামেন্দ্রসুপ্দগ ভঙ্্তীর্থ এই ঠোলে ৭০ 
বতসর অ্ধাঁপনা কবিতেছেশ। বওমাণে 
সাঁহার বয়স প্রায় ৯৫ বসব । ইনি বাল্য- 
কালে (৮৯ বৎসপ বয়সে ) শ্রীরামকঞ্চদেবকে 
[র্শন ও তাহার আশীবাদ ল।ভ কবিয়া ধন্য হন; 
হার পিত। তাহাকে দন্সিণেশ্বরে শ্রীরাম কৃষ্ণ- 
ধমীপে লইয়া টান সম্প্রতি তিনি 





ক ্ 





ভাগবতম্‌” রটনা বন্ধিঘাছেন। “মেিরীপুর 
জেলার বগ্ভী কৃষ্ণনগর খুনীবেড়া গ্রামের 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামচন্দ্র শিরোমণির 
ংশে তাহার জন্ম । 


স্বশীলাবাল। বম্মুর লোকাস্তর 


ভগবান শ্রীরামক্ঞ্চদেবের প্রসিদ্ধ গৃহস্থ 
তক্ত পরমধামিক বলরাম বু মহাশয়ের পুত্রবধূ 
সুশীলাবালা বসু গত ৭ই অগ্রহায়ণ, সণ ১৩৭৭ 
(২৩শে নভেম্বব, ১৯৭০) সোমবার বেল 
১ট1 ৫ মিনিটের সমষ ক্পিকাতার বাগবাজার 
পল্লীতে অবস্থিত বলরাম-মন্দিরে ৮৪ বৎসর 
বয়সে হঞ্টনাম স্মবণ কবিতে কর্পিতে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও পরম- 
ভক্তিমতা | বার্ধক।জনি৩ দুবলতা ছাডা তাহার 
বিশেষ কোন অসুখ ছিল শা। দেহত্যাগের 
দিন [তান হঠাৎ অসুস্থ হইয। পড়েন। 
হবোণে মাঞান্ত হইয়। তাহার শেষ 
শিঃশ্বাসত।গ হয়। বেশুড মঠ ও বাগবাজার 
উদ্বোধন কাখাপয় ২২হতে সাধুগণ তাহার 
দেহত্যাগের সংখ।দ পাইয়া বলরাম মন্দিরে 
গিযাছিলেন।  হাংাকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্রীশ্রামায়ের শুস।দা পুষ্প ও মাল। প্রদান করা 
হইয়াছিল। 

১২৯৩ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখেই ৮৪ 
বংসর পৃথে তাহার জগ্ম হইয়াছিল। 
সুশীলাব'প] শ্রীশ্রীম। সারদাদেবীর নিকট মন্ত্র 
পক্ষ] লাভ করিয়াছিলেন । *৩০৩ অনেপ 
২৭ শে বৈশাখ ১০ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর 
পুত্র রামকঞ্চ খদুব সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
বিবাহের পর শ্রাশ্রীমা সারদাদেখী তাহাকে 
কোলে বসাইয়া কিছু উপহার দিয়াছিলেন। 


বি ০ 
ন্‌ 
ন্ 


ক বু 
২৯ পুপদিঘ, হু 
এ পাশা 


খ 
স্পা 
- এ 


* টাকা ধার পাবেন, টাকা তুলতে পারবেন । 


» আদালত জরা টীকা কোক করতে 


পারবে না। 
» আপনার মোট দেয় করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে 


জমা টাকার অংশটুকু রেয়াত পাবে। 





[ রি 1 উদ্বোধন | পৌষ, ১৩৭৭ ] পা 








তামপরঞন বাঁয়ের-- 








শ্রতর্ভৃহরি-যোগক্র-বিরচিতম্‌ 


যুগাচার্য বিবেকানল্ ৫০০ 
(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) বৈরাগ্যশতকম্‌ 
ভারত-ভগিনী নিবেদিতা ১৫০০ 
(রেক্সিন বাধাই ) (স্বামী ধীরেশানন্দ-অনুদিত ) 
শ্রীমা সারদামণি ৪'০০ উজ্জয়িনীর রাঙ্জা ভর্তৃহরি বিপুল 
রত হারের বিষয়াদি উপভোগের পর উহার 
48885 রা অনিত্যত্ব হৃদয়ে যথার্থ অনুভব করিয়া 
্ী্রীত্রেলঙগন্বা মী ৪০০ 
রাজার রি যে একশতটি শ্লোকে উহা লিপিবন্ধ 
কাপীপদ বসব - করিয়াছেন, উহাই বিভিন্ন ছন্দে ইহাতে 
স্বামী ব্রচ্ম। নন্দ ১:৫০ বর্ণনা করা হইয়াছে । অনুবাদ প্রাঞ্জল, 
বিজয়কষ্চ গোস্বামী ১:৫০ বৈরাগ্যপ্রবণ-হৃদয়ের ইহা নিত্যপাঠ্য। 
উম্বাপদ মুখোপাধ]ায়ের-_ পৃষ্ঠা ১২৯; মুল্য-_-১'৫ 


মহাবিগ্য। শ্রীম। সারদ। ২০০ 
৮ প্রাপ্তিস্থান :-উদ্বোধন কারালয় 

কলিকাতা পুন্তকালয় কলিকাতা! ৩ 
৩, শ্যামাচরণ দে খ্বীট, কলিকাঁতা-১২ 











গাগল ও হিষ্টিরিয়ার (মুছা?) মাভীষধ 


সাধূ-প্রদ পাগল ও হিষ্টিবিয়ার মহৌষধ একমাত্র নিয় ঠিকানায় এবং কেবল আমারই 
নিকট পাওয়া যায়। ইহ অন্যত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের আধক 
সময় অবাধ আমার দ্বাগাহ সমন্ত ভুক্তভোগুকে দেওয়া হইতেছে। বহু ডাঙ্গর, কবিরাজ 
ও হেকিম ছারা পরীক্ষিত এবং ইহাই একমাত্র উঁধধ বলিয়া বিখ্যাত । 


ভঞীজআন্কম্জঞন্ক্মান্ল ০৩্নম্ন* কিরুণালয়-অক্ষযধাম?, কদমকুয়া, পাটনা-৩ 
ফোন : ৫১২৪২ 









ভাঙগ কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায্স সন্ধান করুন 
দেশ বিদেশী বহু কাগজের ভাগ্ার 


এইচ. কে, ঘোষ আযাণ্ড কোং 
২৫এ সোয্নালে। লেন, 
কলিকা। ১ 
টেলিফোন £ ২২---৫২*৯ 
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যুগনায়ক বিবেকানন্ব 


১ম খণ্ড (প্রস্ততি ) ২য় খণ্ড (প্রচার ) ও ৩য় খণ্ড (প্রবর্তন ) 


-- স্বামী গম্ভীব্রানক্ছ প্রথাত _ 
স্বামীন্জীর অধুনাতন মুল)বান প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ 
গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ছুপ্রাপ্য, নৃতন ও প্রামাণিক উপকরণ অবলম্বনে লিখিত 
ত 
নির্দেশিকা, পাদটীকা, উদ্ধৃতি ও কয়েকখানি মনোরম ছবি-সংবলিত 
ঙঁ 
সাইজ _- মিডিয়াম £ মুল্য ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ )৮২ আট টাকা; 
২য় ও ওয় খণ্ড ৭২ সাত টাকা (প্রতি খণ্ড) 
১ম খণ্ড--8৭৪ পুষ্ঠা, ২য় খণ্-_৪৯০ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্--৪৮৪ পৃষ্টা 
তিন খণ্ড একত্র লইলে--২১২ টাকায় । উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে--২*২ টাকা 


সস 





স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা 


পরিব্রাজক--১২শ সংস্করণ, ১৬৬ পৃষ্ঠা । অতি সরল অথচ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় 
ঠাহার কলিকাতা হইতে লগ্ন পর্রস্ত অমণের বিবরণ । ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে 
আপিল, কোম্‌ শক্তিবলে উহ অপগত হইবে, কোথায়ই বা সেই সপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে 
এবং ইহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি--এই সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংল। 
ইহাতে রহিয়াছে | সৃল্য ১৪৭7 উদ্বোধন-প্রাহক-পক্ষে মূল্য ১৩৫ । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_২০শ সংস্করণ, ১৬০ পৃ । ইহ1 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
আদর্শ ও জীবনযাপন-প্রপালী-বিষয়ে তুলনামূলক গ্রশ্থ। মুল্য ২:০০ 7 উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১৮০ | 

বর্তমান ভারত্ত--১৩শ সংস্করণ, ৫৬ পৃষ্ঠা । বৈদিক যুগ হইতে আরম্ত করিয়া 
ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নান! অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বহু ধর্ম ও সমাজের উত্বান 
ও পতনের পাত্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার স্বারা বর্তমান ভারতের পথনির্দেশ ইহাতে রহিয়াছে । 
মূল্য *'৭*) উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য *৬৫ | 

বীরবাঙী_-১৬শ সংক্করণ, ১*৬ পৃষ্ঠা । ইহাতে সংস্কত স্তোত্র, বাংলা কবিতা ও গান 
এবং ইংরেজী কবিতাবলী আছে। মুল্য ২%*। 

ভাববার কথা--১২শ সংস্করণ, ৯৬ পৃষ্ঠা । ইহাতে রহিয়াছে (১) হিন্দৃধর্ম ও 
প্ররামক্ ; (২) বাংল! ভাবা; (৩) বর্তমান লমন্তা; (৪) জ্ঞানার্জন) (৫) 
প্যারি প্রদর্শনী ; (৬) ভাববার কথা; (৭) রামকুষ ও তাহার উক্তি) (৮) শিবের 

ভূত; (৯) ঈশা-অন্ুলরণ | মুল্য ১২০) উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১*১%। 
শপ শীলা 


সক 
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স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন৷ 
দ্বিতীয় সংস্করণ : রেঝ্সিন-বাধাই 


দশ খণ্ডে সম্পৃর্ণ। প্রতি খশ্ত--সাত টাকা £ পুরা সেট সত্তর টাকা 
উত্বোধন-গ্রাহকপক্ষে _পয়যট্রি টাকা 


ভূমিকা : আমাদের শ্বামীজী ও তাহার বাণী-_নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, 


কর্মযোগ,; কমযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, বাদ্ষযোগ, পাতঞ্প যোগসূত্র 


আলোকে, 


ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাস্চাতা, ধঙমান ভাবত, 


্বাখীঞ্জীর কথা, 


প্রথম খণ্ড 

দ্বিতীয় খণ্ড-- জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বেদাস্য 

ভৃতীয্ব খণ্ড. ধর্গবিজঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের 
যোগ ও মনোবিজ্ঞান 

চতুর্থ খণ্ড. ভক্তিষোগ, পবাভক্তি, ভক্তি বহুশ্, দেবণাণী, ভা গসঙ্গ 

পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভার তপ্রসঙ্গে 

ষষ্ঠ খণ্ড_ 
বীরবাণী, পত্রাবলী 

সগম খণ্ড-- পত্রাবপী, কবিতা ( অশ্রবাদ ) 

অষ্টম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুকব-প্রসঙ্গ, গীভা প্রসঙ্গ 

নবম খণ্ড ম্বামি-ীশব্য-সংবাদ, স্বামীজীন সহিত হিমালগে, 
কথোপকথন 

ঘশম খণ্ড_ 


বিবিধ, উক্চি সক্কন 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্প লিপি-অবলখনে ), 


ক্বারী বিবেক্ানন্ছেত্র গ্রন্থানত্বলী 


উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে অল্প মুল্য নিদিষ্ট £ 


কর্ম যোগ--২৪শ সংক্করণ। ২২* পষ্ঠা। 
কর্তব্যকমে অবহেলা! না| করিয়া কিভাবে 
দৈনন্ধিন কর্মজীবনে বেদাস্তের শিক্ষা অবলম্বন- 
পূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনযাপন এবং 
অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ পর্যন্ত করাযায়, সেই 
সন্ধানের নির্দেশ । জুঙ্্য ২৮৯; উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২৫৫ | 

ভ্ভক্তিবোগ-_-২০শ সংস্করণ, ১০৮ পৃষ্ঠা। 
ভক্তি-অবলপ্ধনে শ্রীভগবানের দর্শন বা ্ষাত- 
ছর্শনের উপায় ইহাতে লহজ লরল ভাবায় 
লিখিত । সৃল্য ১৫০) উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে 
মূল্য ১৩% | 

ভক্তি-রহম্য-_৯ম সংস্করণ, ১৪২ পৃষ্ঠা । 
থই পুন্তকে ভক্তির লাধন, ভক্কির প্রথম 
! দাপান--তীব্র ব্যাকুলতা, ধর্মাচার্ধ--সিদ্ধ গুরু 

অবতারগণ, বৈধী তক্কির প্রয়োজনীয়তা, 


প্রত্যেক পুর্তক শ্বামীজীর চিত্রসংবলিত 


প্রতীকের কয়েকটি দষ্টাত্ব, গৌণী ও পরা ভক্কি 
প্রভৃতি বিষয়লম্হ আলো টিত হইয়াছে। মূল্য 
১৫৯ | উদ্বোধণ-প্রাহক-পক্ষে মূল্য ১-৩৪। 
ভ্বানযোগ--১৭শ সংস্করণ, ৪৪৮ পৃষ্ঠা । 
এই গ্রন্থে দর্শন ও বিচারঘুক্ষি-সহায়ে আত্ম- 
দর্শনের উপায়, অদ্বৈতবাদের কঠিল তত্তলহক 
এবং ছবধোধ্য মায়াবার্দ সাধারণের বোধগমা 
দুক্দপ সহজ তাবে আলোচিত হইয়াছে । সুল্য 
৪*০* ) উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে মূল্য ৩৬০। 
রাজযোগ--১৭শ সংস্করণ, ৩২২ পৃষ্ঠ! । 
এই পুন্তকে প্রাণায়াম, একাগ্রতা ও ধ্যানারি 
হার। আন্মঙ্জানলাজের উপায় এবং প্রাণায়াম 
বিজ্ঞানসম্মতরূপে বিশদভাবে আলোচিত। 
অবশেষে অন্রবাদ ও ব্যাবালহ সম্পূণ পাতঞ্চল 
যোগসূত্র দেওয়া হইয়াছে । সুখ্য 
উদ্বোধণ-গ্রাহকপক্ষে ২%০। 


২৩৩৪ | 


প্রাপ্থিস্ান উদ্বোধন কার্ধালস্তু, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 





১১১১১ 


উদ্বোধন 





শপ পিপি পিসি কপি ৩ পচ পতাপাপশশীঁত ৮৯ ৯৮৩ সদ ৯ ৮ এ 


৯৮:84৮৮৯৯৫৫৯/৯৪ 


পপি পাপ 
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সন্গ্যাসীর গীতি --১৪শ নংস্করণ। ্বামীজী- 
রচিত “5075 016 (15 52911299119,-নামক 
ইংরেজী কবিতা গু উহার পন্তে বঙ্গাঙ্ছবাছ। 
সুল্য *'২*। 

ঈশদুত ধীশুখৃষ্ট -«ম সংস্করণ, ভগবান 
ঈশার জীবনালোচনা মূল্য *+৪০, উদ্বোধন- 
প্রাহক-পক্ষে মূল্য **৩৫। 

সরল রাজযোগ-_-&ম সংক্করণ। শ্বামীজী 
আমেরিকায় তাহার শিল্পা সার! লি. বুলের 
বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে যোগ" সন্বষ্ধে 
যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুশ্তক 
তাহারই ভাষাম্তর | মুল্য ০'₹*। 

পঞজ্জাবী--১ম ও হয় ভাগ। অভিনব 
পরিবধিত সংস্করণ । প্রায় ১০৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
্বামীজীর রক্ধ অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে 
সংযোজিত হইয়াছে | তারিখ অনুযায়ী পঞ্জ- 
গুলি সাজানে! হইয়াছে । পরিটয়- এবং নির্ঘপ্ট- 
সংযুক্ষ | মনোরম বাধাই । ম্বামীজীর জুক্মর 
ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য &***; 
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে সুল্য *২। 

ভারত্তে বিবেকানল্দ--১৪শ সংস্করণ । 
আমেরিক! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর 
ভারতীয় বক্তুতাবলীর উতৎ্কঞ্ট অহ্ববাদ। &৯৯ 
পৃষ্ঠা; বূল্য ৪২ | উদ্বোধন-প্রাহক-পক্ষে 
মূল্য ৪৫*। 

দেববাণী-- ৯ম লংস্করণ। আমেরিকার 
“লহত্র-হীপোন্ভান-নামক স্বানে কয়েকজন 
অন্তরঙ্গ শিষ্যকে শ্বামীজী যেসকল অসৃল্য 
উপদেশ প্রদান করেন, এগুলির একজআ্র লমাবেশ। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেন্ি, ২১৪ পৃষ্ঠা; সুল্য-__২ 
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মুল্য ১৮৮ | 

শিক্ষাগ্রসজ--৪র্খ সংস্করণ | শিক্ষা-লন্বদ্ধে 
শ্বামীজীর বাণীপকল সংকলিত ও ধারাবাহিক- 
ভাবে সপ্রিবেশিত | ১৮৮ পু; মূল্য ১৭৫ | 

বাণীসঞ্চয়ন--১ম সংস্করণ। যুগনায়ক 
ক্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে 
বিভিন্ন বিষয়ে সুনিবাচিত উপদেশাবলী। 
শ্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত হন্দর প্রচ্ছদপট। 
গষ্ঠা ৩১২7 মূল্য ৩'২৫। 


কথোপকথন-_-৭ষ সংস্করণ। স্বামীজীর 
ছবিষুক্ত | ভবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। 
সূল্য ১২৪ | উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১১৫ | 

মর্দরীয় আচার্ধদেব- স্বামী বিবেকানন্দ- 
প্রত) ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা । শ্বীয় গুরু 
শ্রীামক্ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা 
সম্বন্ধে আমোরকাবালীঙ্গের নিকট ম্বামীজীর 
বিবৃতি | মৃঙ্গ্য **৭; উদ্বোধন-গ্রাহক- 
পক্ষে মূল্য *'৬৪ | 

ভারতীয় জারী--১২৭ লংক্করশ। খাম 
ববেকানশ্বের বড়িত1 ও প্রবন্থাদ হইতে নাবী, 
লঙ্বধীয় বিবয়গাঁলর একছ্ লমাবেশ। ভা*তীয় 
নারার শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাস্চাত) নারীদের 
মকিত পার্থক্য প্রসাতি বিষয়ের সবিশেষ 
আলোচন1 । শ্বামীজীর মনোরম ছবি-লংবলিত) 
ডবল ক্রাউন, ১৬ পোঁজ ১২৯ প্রশ্ঠা। সৃল্য 
১৫৯; উদ্বোধন-গ্রাকক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫। 

ত্বামি-শিষ্য-সংবাদ-_( পূর্বকাণ্ড _- ১৩শ 
সংস্করণ ; উত্তরকাঁণ্ড--১১শ সংস্করণ )। প্রীশরৎ- 
চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীপ 
মতামত অল্প কথায় জানিবার উতর গ্রশ্থ। শ্বামী- 
জীর জীবিতকালে তাহার সহিত প্রশ্থ্ো ্ররচ্ছলে 
প্রাণা ও প্রতীচা-রেশীয় আচার নীতি, দর্শন- 
বিজ্ঞানাাদ এবং ধম ও সমাজগত সমশ্যামুপক নানা 
বিধয়েএ বিশদ আলোচনা । সস ও হৃদয়গ্রাহী 
এই সব বর্ণনা সত্যিই আনশর্দারক। বঙতমান 
যুগের বু সমস্যার আদর্শাচগ সমাধানও ইহাতে 
পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ব বিষয়ে এই পুস্তক ছয় 
অমূল্য রত্বের সন্ধান দিবে । ২২* ও ২১৭ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ । মূল্য প্রতি কাণ্ড ২২৫ । 

মহা পুকুষ-প্রসঙ্গ- ১৬শ সংস্করণ | ১৫৪ 
পৃষ্ঠ। | ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত জড়- 
ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্বাদচরিআ,। জগতের 
মহত্তম আচার্ষগণ, ঈীশদ্বৃত যাণ্ুত্ীষ্ট ও ভগবান 
বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক- 
দিগের চরিআ্গঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্‌ করিতে ইহা বিশেষ 
লছার়ত। করিবে; মুল্য ৩০৯; উদ্বোধন. 
গ্রাহৃক-পক্ষে মূল্য ২৭০ । 


গ্রাপ্িস্বান :--উদ্বোধন কার্যালক্্, বাগবাজার, কলিকাতা ও 
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ভ্রীঞ্ারামকুফ্ণলীলা প্রসঙ্গ প্ররামকুফঃ 
দেবের জীবনী ও শিক্ষা-সঙ্গন্ধে অপূর্ব পুস্তক। 
স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। ছুইভাগে বেক্সিন- 
বাধাই । মৃগ্য--১ম ভাগ ১০২২ ২য় ভাগ ৮৯ 
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে » ৯২ ০. ৭২ 
সাধারণ বীধাই পাচ ভাগে: 


মূল্য--১ম ভাগ ২*** উঃ গ্রাঃ পক্ষে ১৮৭ 


২য় * ৩৭৫ ৫ ৩৪৪ 
৩য় ৬ ৩০৩ ্ ২*৭০ 
৪র্থ হয ৩০৬ টা ২৭৩ 
৫স ৬ ৩৫৩ ্ ৩ ১৫ 
ভ্ীঞরামকুষ্ণ-পূরথি-_ "ম সংস্করণ। 


অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত | ললিত কবিতায় 
পরশ্রঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক 
শিক্ষা-সত্ঘদ্ধে এরপ গ্রস্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ন। যুল্য--বোডবাধাই ১১৯ উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে ১*২) 

পরমহংসদেব-_বষ্ঠ সংক্করণ | শদেবেজা- 
নাথ বন্থ-প্রণীত। সুলপিত ভাষায় অল্প কথায় 
শ্রামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ | ১৪* পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ব। মূল্য--১৭৫। 

উ্র্রীরামকঝ-_-১২শ সংক্ষগরণ। অীইন্ত্র- 
দয়াল ভট্রাচাধ-গ্রণীত। বালক-বাশিকাধিগের 
জন্ সরল ভাষায় পিখিত শ্রশ্রীরামকষ পরম- 
হংসদেবেব জীবশী। মুল্য--*'৬*। 

উ্রামকৃক-চরিত সপ হব সংকরণ। 
্রক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্ররামকষ 
দেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর 
অপৃব সমাবেশ । বোর্ড-বাধাই ডিমাই সাইজ | 
সুগ্য--৪**। 

প্প্বীরামকুষ্ণদেবের উপদেশ-_- ১৮শ 
সংস্করণ। সুরেশচজ্জ দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মৃল্য--৩৯। 

উঞ্ররামকক্-উপদেশ- স্বামী ব্রক্মানন। 
সস্কলিত। ২২শ সংক্করণ। মুল্য--৭৫ পরসা। 
কাপড়ে বাধাই ১২ টাকা । 

ভীঞী।রামকৃষ্ণ-মহিমা শ্রবামকষ্চ-চপিত- 
মহাঁকাবা শ্রবামর ৬-পুধির অমর লেখক অক্ষম 
কুমার সেনের লেখনী-প্রস্থত গ্রন্থ । মৃল্য--২**। 





প্ামকঞফের কথা ও গল--১৪শ সংকরণ। 
স্বামী প্রেমধণানন্দ-প্রণীত | এই শচিত্রিত হুদৃশ্ 
মগ পুন্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধীয় ও নৈতিক 
জীবনগঠনের সহাসাতা করিবে | মুলা--১৭৫। 
শামা সারদাদেবী--৪খ সংঙ্করণ। স্বামী 
গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়েপ বস্তারিত 
ীবনা গ্রন্থ । পৃষ্টা ৭১*: সুগ্য ৮২। 
জননী সারদাদেবী--হ্ামা নিবেদানন- 
প্রণীত । পৃষ্ঠা ১১০ যুশা--২০১। 
আঞ্মা। সারদা মী নিবাময়ানন্দ- 
প্রণীত | পৃষ্ঠা ৯৮ মূলা ১২। 
শ্ঞ্ামায়ের কথা শ্রশ্রমান্সের সম্যাসী 
ও গৃত্স্থ সন্তানদের “ডাইবী” হইতে সংগৃহীত 
সাএগত উপদেশ। মংসারাপে নাশ্বণাদারক 
ও অধ্যাত্সগাঙ্জে পথপ্রদশক | দুই ভাগে সম্পূণ। 
প্রতি ভাগ--€ ৫০। 
মাতৃসান্িধ্যে-ংয় সংস্করণ; খবামী 
ঈশানানন্দ-প্রণাতি। পুগ। ২৫৬) মুলা ৪২ টাক]। 
বুগনায়ক বখেকানণী _প।মা : গম্তার।- 
নণ্প-শ্রণাত | শ্বামীপীর অধুপাঙল মুশাবান 
প্রামানক জীবনাগ্রস্থ। তিন খণ্ডে গ্রকা।শভ। 
১ম খণ্ড ৮৯২১ ২য় ও ৩য় খণ্ড ৭২ কপিয়। | একক 
হলে ২১২। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২৭২। 
সামী বিবেকানস্দ_-৩য় সংগরণ, শুপ্রমথ- 
নাথ বদু-৭৬। ছুহ খণ্ডে প্রকাশিত শ্বামীজীর 
জাবনী। ৯৬৩ পৃষ্টা সম্পূণ | যুগ প্রাত- 
খণ্ড ৪২1 উদ্বোধণ-গ্রাহক-পক্ষে ৩৬০ | ছুই 
থণ্ড একজআ বাধান ৮৫*। 
স্বামী বিবেকানন্দ__১১শ সংগ্গণ। শ্রাইন্্- 
দয়াপ ভট্টাচাধ-প্রণাত । ষফামীজার জাবণের 
প্রধান প্রধান সকণ কখাহ বপা হহয়াছে। 
সৃল্য--*'৭* | 
বিবেকা নন্ধ-চ রিত-__-৯ম 


ূ সংক্চরণ | 
শুসত্যেম্রনাথ অঞ্জুমধার-প্রণীত। সুল্য--৭২ 
প।ঞ্ুজন্য-_ষাম। চগ্ডিকাণন্শ রচিত 


প্রায় পাঁচ এত সঙ্গীতের সমাবেশ । মাতৃসঙ্গাত, 
শিবসঙগীত,  গুর'সঙ্গী'৩, মহামানব-সঙ্গাত, 
বামক্ঞ্চ-লাল।গাতিঃ সার্দ।-লাশাগাতি ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গাত। মুল) ছয় টাকা। 


প্রাপ্িস্থান :-উদ্বোধন কারধাল্য়, বাগবাজার, কলিকাতা ও 


[ ১৬ ] 


সস এরি 
শপ পস্প্পপপপ্টীপ পাপািলিসপিতসী শী পগজশী নল 5. পল 





উদ্বোধনপপ্র 





্বশাবভারচরিস্ত-_&ম সং্করণ। শ্রীইন্ত্র- 
ধ্যাল ভট্টাচার্ষ-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে 
চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও 
ধর্মতত্বের সন্ধান পাইবেন । বুল্য ১২৫ । 

শঙ্কর-চরিস্ত- শ্রইন্্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত 
--€ম সংস্করণ ; আচার্ধ শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী 
অতি নুললিত ভাবায় লিখিত । ৃল্য ১২। 

সামান্ুজ-চরিভ-্বামী প্রেমেশানন্দ- 
প্রনীত। যে-লকল মহাপুরুবের চরিআ-প্রতভাবে 
ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, 
আচার্য রামাহ্থজ তাহাদের অন্ততম। গুললিত 
লহজ ভাবায় লাখত | মুল্য *'৭৫। 


শিব ও বুদ্ধ-_"ম সংস্করণ। ভগিনী 
নিবেদিতা-প্রনীত | ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জঙ্ 
রচিত সরল ও ন্বুখপাঠ্য আখ্যান! মূল্য 
৪০5৫ | 


ক্বামী ত্রঙ্গানন্দ্_-উ্ীরামকঞ্চ মঠ ও মিশনের 
লর্গ্রথম অধ্যক্ষ শীমৎ শ্বামী ত্রহ্গানন্দ মহারাজের 
নবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী । মুল্য--৩** | 


ধর্ম গ্রলঙ্গে স্বামী ভ্রক্মানজ্দ---৭য সংগরণ। 
স্বামী ত্রশ্মানন্দের কখোপকথন এবং পন্জাবলীর 
নংগ্রহ | প্রবীশ সাহিত্যিক এঠদেবেন্রনাথ বন্ু- 
লিখিত লংক্ষিপ্ত জীবন-কথ| | মুল্য ২৫০ | 


অহাপুকরুষ শিবানন্্-ন্বামী অপুর্বানন্ণ- 
প্রশীত। আীমৎ শ্বামী শিবানদ্বজীর বিদ্কারিত 
জীবনী | মুল্য-_-৫'৫০| 

শিবানম্দ-বানী- ২য় ভাগ__৩য় লংক্করণ | 
স্বামী অপূর্বানদ্ব-ল্কলিত। মৃল্য--২'**। 


ঞরামানুজ-চরিত্ত-'্যামী রামকফা নন্দ- 
প্রত, ওয় লংশ্করশ? ২৫৮ পৃষ্ঠা । শ্রলম্প্রদায়ে 
প্রচলিত আচাধ রামাহ্থজ্জের বিস্তৃত জীবনবৃত্ধাস্ত 
বাংল! ভাবায় প্রকাশিত। আচাধের 
জীবন্ধশায় ক্ষোদিত প্রতিষু,তর ছবি এই গ্রন্থে 
আজাছে। ষুল্য ৩২ উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২*৭% | 


স্বামী অথগানল্ম-দ্বামী অনদানন্দ"প্রসিত। 
এই পুস্তকে শ্রীরামকৃক-ন্নিধানে, তিবতে ও 


পাশা পোস্পিশ পিপিপি পপ আপস পাপ 
পদ সদ সিপীপাপিপ্পাী সিসি লাল জপ পপি 


অন্যান্য পৃশতকাবতী 





[পৌষ, ১৩৭৭ 





হিমালয়ে, শ্বামীজীর সঙ্গে, ছুতিক্ষে লেবাকার্ষ, 
লেবাত্রতের প্রাপপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে 
শ্রামক মিশনের সেবাকার্ধের পথিকৃৎ স্বামী 
অখগ্ডানশ্দের ধারাবাহিক জীবনী । ভিমাই 
সাইজ, ৩১ পঞ্ভ।। মূল্য ৪২1 

সাধু নাগমহাশয়-প্রীশরচ্ন্তর চক্রবতী- 
প্রণীত | ১১শ সংস্করণ। ধীহার লম্বন্ধে 
ত্বামী বিবেকানশ্ম বলিয়াছিলেন, প্পৃথিবীর 
বধ স্থান ভ্রমণ করিলামঃ নাগমহাশয়ের শ্যান 
মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম ন1।”--পাঠক ! 
তাহার পুণ্য জীবন-বৃদ্ধাশ্ত পাঠ করিয়া ধন্ত 
হউন। মুল্য ২০০ | 


গোপালের মা স্বামী সারদানদ্ষ-প্রলীত 
(শ্রীরামকঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঞ্চলিত )। 
অতুলনীয়-লাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র 
আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিলী। মূল্য 
৫০ পয়স]। 


লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা শ্রচনর- 


শেখর চট্টোপাধ্যায়-গ্রণীত | ২য় সংস্করণ । 
শুরামকষ। শ্রীত্রীমা ও ঠাকুরের শিত্যুবর্গ 


সন্বপ্ধে ব্থ অপ্রকাশিত ঘটনাবলী সমাবেশ। 
নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্তার কথার 
অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকত 
হইবেন | মৃল্য-_-৪**। 

স্বামী তুরীয়ানম্দ_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ- 
প্রণীত। বাল্যাবধি বেদাস্তী এই মহারাজের 
জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমত্ত হইবেন। 
৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুল্য-_-৩'৫*। 


প্রা মকুষ-ভক্তমালিকা-_প্রীরামরুষ- 
দেবের শিশ্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ছুই ভাগে সম্পূর্ণ। 
প্রতি ভাগের মুল্য--৫'৫*। 


ভখিনী নিবেদিতা- শ্বামী তেজসানন্দ- 
প্রণীত। ইহাতে তাহার জীবের মুখ্য ঘটনা- 
ব্লীর সম্যক আলোচনা বহিয়াছে। ইহ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে “ভগি শী নিবেদিতা-স্ 
বন্তৃতামালা”র প্রথম বক্তৃতা । মুল্য--১". . 


প্রান্বিস্বান :--উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজাবগ কলিকাতা ও 








৮ ০ শনি তত 





বাবা বক রবিতে মা 


স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশিত 
: গ্রন্থসমূহ ঃ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ-প্রণীত 


শিশুদের বিবেকানন্দ 


২৮ খানি বঙ্গিন ছবিসহ স্বামীজীর জীবনালেখ্য। প্রাপবস্ত ছবিগুলি 
শিশুদের মহা আকর্ষণ 11 মুল্য-- ১৭, 


| 
ৃ স্বামী বিবেকানন্দ 
উচ্চ বিদ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অবস্তপাঠা । মূলা - ১৯5 
স্বামী নিরাষযাশন্দ- প্রণীত ূ 
ছোটদের বিবেকানন্দ “1 
নিয় বিস্তাল/য়ব ছাআছাত্রীদের পাঠোপযোগী। মুল ৯৫৯ 
স্বামী তেঞজ্জসানন্প-প্রণীত 
ৰ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৃ 
াএত্ঠের ধঙ্জ, সমাজ, বাজনীতি ও মালবজা তব ওবিষাৎ সঙ্ধদ্ধে ্ামন্ভী য পতন মুখের 
ৃ বপন দাখয়াছজেন ও খাতার আশাসমাত্র দিষাছেন তাহা ₹৬ট1 বাজব ঝপ পাঁবগ্র$ 











1. কৰিয।ছে, তাহা নিপাপশ করিবার জন চিত্তাশীল পাঠকের পক্ষে বহু পুষ্কঙ্ছানি 
অপরিভঙ্ক | ধুলা -- ২৪৬ 
স্বামী অপুধানন্দ-প্রণীত 
দিবাগীতি 

£ এই পন্ভুকও স্বরলিপিসহ ১*১টি উচ্চাজ সঙ্গীততব মধ্যে &১টি স্বামী 'ববেকালগ গস 
ৃ করিতেন । অন্তান্ত গানগ্াল আইআএঠাকর, আশীষ, স্বামাঞ্ধী ও. দরবদেবী-বিষয়ক । 
| ধলা ভা ৪% 
ৰ স্বামী চগ্তিকংনন্দ-প্রণী'হ 
ৃ বিবেকানন্দ লীলাগীতি 
ূ স্ববে কথক 2 করিবার উপাযাগী | যুলায ১৯ 
ৃ তবাধিক উদ্বো 
ণ বিবেকানন্দ শতবাধিকী নংখ্যা উদ্বোধন 
| মূসয--হ২ ; চদ্বোধন-প্রাঠক-প ক ৪৭ 
! একযাছ পরিবেশক উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা 


৮৯।৬ এ্রষ্রট, কলিকা ঠা ৬ স্থিত বন্ুলী প্রন হইতে রাম মগ বেশুডের ট্াইীগপের 
পঙ্গে স্বয়ী নিবারধাপন্দ কক মুদ্দিত ৪১ উদ্বোধপ লন, কলিকাতা ৩ চউতে প্রকাশিক্ঠ 1 
মম্পাদক-. স্বামী বিশ্বা গ্রয়া গঞ্জ 


()4051৮৯০--095 :55-2449 :106০50057, 1970 7২৮. ০. তন্ন 


ৰা ১0220 56225 দ2 নি সে 





সহকারে প্দিকা 
পি. বি, সপ্রহ্তাতে এক অঙ্গ এষ 
কারিগতী আজও আতিতীয়। 





সন এপ গ্রাযাড সন্ন তার লো বি স্রর্াত 
৮০. ঢিলা তোড় বালকাভ7১09 ফোন 8৮৮৭৩ 


জেতে ক্যান লাক বাতি 
তমাল কাল রাও 2 শি । 


৬*৩ এপ ৩০২০ রাড নিশোওের স্প্স্পুকিস্এডেখালিহাটত -০৯এ- রা” এটি এ 











১০০০০ টিলা 


পশু ৬৭ দস বে ১১০০8০১০১৮৭ 


বাষিক মুগ; দাত টাকা প্রতি লঃঙ্য। ৭* শসা! 


